শপহালাপপলাকহ পরতে হক ত পাতত 


[1৮4 টি 1০27 ৪ 2514০. 
” প্রৰাসী, ৫*শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৭ 











পত্র 
কার্তিক--উচত্ 6! 2 
সম্পাদক__শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 
লেখকগণ ও তাঁহাদের রচন! Le 
< টু et রি 
| শ্ীকালিদাস রায় ৃ (৩. 
বলনা (কবিতা) *4, ১৪৪ শনীরবতার দিন (কবিতা)... (৫.৯. 28 
দি এ শ্ব ও নরক (বট ' | * ২২২ 
আঁত্তৰ্জাতিক বা বিশ্ব-ব্যাঙ্ক সহ +: ৫৮ পশ্ৰীকুমারলাল দাশগুপ্ত 
এটারতীয় সংবিধানে মাতৃভাষা ও রা্ট্রতাষা + 8৫৭ সাহস্তরমানুষ (সচিত্ৰ নাঁটিক) ১ ৬৩ 
jy - -জ্রীকুমুদরগ্ন মল্লিক Y 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সচিত্র) হইত -_পুরাবিৎ (কবিতা) ২১ 
বাঙালী €৪) ১১% 
আমন্ত্রণ (কবিতা) * ২৭৮ --বীরভক্র (এ) $৫৮ 
সতগীরধের তপস্তা (এ) ১ ৪ 8725 
** ১৬১ সতামশ্রিয়ম্‌ (এ) 2+ ৪৯ 
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় | 
ণায়ত্তা বহুদ্ধরা ৃ ** ৩৪৪ ' -ময়ুরাক্ষী গরিকজনা (সচিত) ০০০ ৫৯২ 
২ টম-বোমার আপন দেশে ++ ৫৪৫ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৯ ,কানন্দ দাস --আর্টষ্টের কোর্টশিপ (কবিতা) * 2১৪১ 
নার্দিন রায় সাহিত্যিক (গল্প) 7 শত ৫৪৭: -ব্যাক্বিজয়ী শ্ঠামাসাস্ত বন্দ্যো . = ২২ 
নাথ সেন শ্রীক্ষণ্প্রভ! ভাছুড়ী 
টারলেকেনে ‘উইলিয়াম টেলে'র অভিনয় (সচিত্র) *** ৩৫১ পুরী ও ওয়ালটেয়ারে কয়েক দিন (সচিত্র) + $8১ 
'"গৃম চট্টোপাধ্যায় শ্রীগৌরাঙগোপাল সেনগুপ্ত 
|" চীন ভারতের অতুলনীয় বীণ! ও অগ্ান্ত বাবর "আনামের আদিম জাতি” (সম্পাদকীয় সস্তৰ্যসহ) ২৭৯ 
সপ্ত ইতিহাস | *** ৮৬ প্রীগ্নোপিকামোহন ভটাচার্যা 
FH 1 চট্টোপাধ্যায় . -রামনারায়ণ তর্বপঞ্চানন ৫৪০ 
0 বাংলার গৰাদির bls হি ** ১৮৩ শ্রীচারচন্্র দাশগুপ্ত 
| --উজ্জয়িনী ও প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ॥ ১২৭ 
“as ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা | ** ৫২১ --মোগলযুগে ভারতীয় জীবন . ১ ২৭৭ 
- শ্রীচিত্বরগরন বন্দ্যোপাধ্যায় 
চায় রবীন্দনাথের দান 4" ** ৪২৬ -ইতিয়া'আপিস লাইব্রেরী ১১+ ৬৭ 
| গুচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায় | 
নবিন্দ করণে চি ৯:8৫ _গাণ্ডীৰী জাগে কই কেবিতা) *৯। ১৩৫ 
1ধ চট্টোপাধ্যায় শ্রীজগনদীশচন্ত্র ঘোষ 
পতাবে মোঁসিকী ওস্তাদ ফৈয়াজ খা (সচিত্র): ৮ ২৭৪ .- প্রতিচ্ছবি (গল) £5১৫৭ 
কার জরীজগদীশচন্র দে | 
আপ (গল্প) ট + ৪৬৯ কবীর ও নুফীমত " . ॥* ৩৬৪ 
সববস্থ _গরুড়ের সাতটি প্রশ্ন টা 
তবর্ষ (কবিতা) | ৫ ৫৩০ শীজয়দেবুলায় . 
গানো শ্বৃতি (কবিতা) Sl -:- ২৩৫ =-কাঁব্যে থতুমঙ্গল ও রবীন্দ্রনাথ ₹ ১৩৬ 
:-'বুপ্পন কানুনগো। শ্ীজ্যোতির্দয় ঘোৰ 


“যুগে নারীর প্রতি মুসলমানী মনোভাবের এক দিক *** ৭২ সংস্কৃত ছন্দ EA 


| 





২ লেখকগণ ও তাহাদের রচনা 


শ্ীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 

_মুটে গে) ২ ০০৭ ৪৩৬ 
শ্রীদেবেন্্রনাথ মিত্র 

- আমেরিকার কৃষির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (সচিত্র) ৭ ৫৩৬ 

গবাদি পশুর খুরুয়! বা এযো রোগ (সচিত্র) *-* ২২৯ 

বৃক্ষরোপণ _ইজরাইজের পুনর্জন্ম (সচিত্র) "< ৪৩৮ 

_ ভারতে ও লাপানে ধানের চাষ ** ৩৬ 

মধু ৪০ ১২৫ 

--ক্ষটলণ্ডের কৃষক ও কৃষি (সচিত্ৰ) ৯০ ৩২৬ 
শ্রীধীরেত্রনাথ সুখোপাধ্যায | 

-"হত্সিঘারের গঙ্গা (কবিতা) পি ১৫২ 
আীনগেন্থকুমার গুহরায় 

--"এীঅরবিন্দ” আলোচনা) পা ৪৭৬ 
আননীগৌপাল চত্ৰব্তী 

--শৈবাচার্ধ মাণিক্ক বাঁচকর (সচিত্র) ০ ২৪৩ 
শ্রীননীমীধব চৌধুরী এ ' 

স্্িবমান (গল্প) * ২১৭ 

ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতি ১ ১৭ 


| 


নলী শৰ্ম্ম'--"কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়” দ্রষ্টব্য 


শ্ীনরেন্্রনাধ রায় ৯ 
তিব্বতের ধনসম্পদ ও বাণিজ্য (সচিত্র) ৩৩৯ 
ব্যতের শিক্ষাবাবন্থ। ও ছোটদের আমোদন্দ্মোঁদ (চিত) ৫৪২ 
রাজনৈতিক পটতুমিকায় তিব্বত (সচিত্ৰ) [৮4 ২৫৩ 
গ্রীনলিনীকুমার ভদ্র j 
--কচ্ছদেশের উত্বাস্ত-নগর গান্ধীধাম (সচিত্র) :* ৫৩১ 
গ্রনির্মগকুমার চট্টোপাধ্যায় 
-ফরাসী-কবি শীর্ল বোদেলের ও তীর PEC ০০ ৪৩১ 
জ্ীনি্মলকুমার বন্ . ৰ 
-অস্পৃষ্ঠতার সমস্ত ** হও 
শ্রনীরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
-_নেতাঁজীর পিতৃভূমি কোদালিয়। + ৬৬১ 
গ্রীপঞ্চানন রায় 
-শ্বাংআদেশের মন্দির” (আলোচনা) + 8৭8 
প্রীপরিমল গোস্বামী 
“-আলিপুরের চিড়িয়াখান! (সচিত্র) | *৮ ২৫ 
জ্ীপরেশ চক্রবর্তী 
= ভ্রমণ Jj "০০০ ২৪৭ 
শ্রীপরেশচন্্র দাশগুপ্ত ৃ | 
“"স্টাম-ভ্রমণ (সচিত্র) ১১ ১৬৩, 
শ্রীপুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায় | 
_ ফ্রৌরেসেন্ট টিউব আলো পি ৫৫২ 
শীপূর্ণা সিংহ 
_ছো টুটের বড়দিন ৮ ২৫5 
ট্রপ্রিরতোষ ভট্টাচাৰ্য্য 
সঙ্কেত ? রবীন নাথ--রাজ! ৩৯১ ৫5১ 
এবরেন্্লাল মুখোপাধায় 
--দবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত চিঠিপত্র চু 
শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক | 
-হাঁপাখানার ভূতের কৈফ্যিত * | *১ত ৪২৩ 
গ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত j 


বাধ (উপস্যাল) ++ 8২, ১২৪, ২৩৬, ৩২৯, ৪১৬, ৫১৫ 


শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
ক 
শ্রীবিমলকুমা 
— রো মন্দির (সচিত্র) 
শ্রীবীরেন্্রচন্্র পুরকায়্থ 
সমবায় আন্দোলনে বাংলা 
শ্ীবীরেন্্রনাথ পালচৌধুরী 
জগদীশচন্দ্র (কাবতা) 
শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রতীক্ষায় (কবিতা) 
শ্ীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
_পীচকড়ি বন্দোপাধ্যায় 
_ হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (সচিত্র) 
শ্রীমনতোষ গঙ্গোপাধ্যায় 
-_ মেঘ-পরিচিতি (সচিত্র) 
শ্ীমণীন্্রনাথ দাস 
সহ্য 
গ্রীমণীন্ৰনাধ মুখোপাধ্]ায় 
শববার্ণার্ড শ 
শ্রীমহাদেব রায় 
-দুর-গত বিভূতিভূষণ (কবিতা) 
--শারদোৎসবে স্তব্ধ কেন? (কবিতা) 
শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস 
_ ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস, বাঙ্গীলোর অধিবেশন 
ঞ্রযতীন্্রমোহন দত্ত 
-দাবাখেল! সম্বন্ধে যংকিঞ্চিৎ 
শ্রীযহুনাথ সরকার | 
বাংলায় এতিহাসিক গৰেষণার সমস্তা 
শীযোগেন্্রনাথ গুপ্ত 
--জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অস্বর (সচিত্র) 
_ঝনী-মেরি ঝানী দেঙ্গি নেহি" (সচিত্র) 
শ্রীষোথেশচন্ত্র বাগল 
- আশ্বনীকুমার-ম্মরণে (সচিত্র) 
জাতীয় গ্রন্থাগারের” জন্মকথা (এ) 
"জাতীয় গ্রন্থাগারের” পঁচিশ বৎসর পর) 
-ভগবানচন্র বহ ও) 
সে যুগের বিজ্ঞান-সাধন! (এ) 
গ্রীযোগেশচন্দর রায় 
বৈদিক কৃষ্টির কাঁলনির্ণয়ে এবতার! (সচিব) 
বৈদিক কৃষ্টির কালনির্ণয়ে রুদ্র 
গ্রীরঞ্লিতাশ্ব মণ্ডল 
_ বাঙালীর ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় (মচিত্র) * 
গ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় 
হরিছারে কুম্ভমেল! (সচিত্র) 
শ্রীরৰীন্ররকুমার বন 
অবলম্বন (গল্প) 
শ্রীরামপদ্ মুখোপাধ্যায় 
--অমূর্ত ইজিত (গল্প) 
_নুতনের আহ্বান (ওর) 
শ্রীশান্ত। দেবী 
"প্রাচীন ও নবীন সাহিশ 





















লি 
নিত! (কবিতা) 


বালা চা গেল) 
যে 
তের জল-তাঁড়িত বিছ্বাৎ 
বিশ্বাস 
'পোত (কবিতা) 


পন্তশ্থী (এ) 
" বকানন্দ (বি) 
সু ক) 


i 


নাথ তটাচা্া 

[-; নাহীন প্রলয় নাচন (কবিতা) 
-_বতাজয়ী চল্ৰি কে? (এৰ) 
_রীপ্রসন চট্টোপাধ্যায় 

অন্লগধিবী, তুমি কি বধির হ'লে ? (কবিতা) 

» কুমার মুখোপাধায়ি 
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জীমুনীলকুমাঁর লাহিড়ী 
-যুমপাড়ানির সুর (কবিতা) 
গ্ৰীমুনীলচন্ত্ৰ সরকার ২ 
--মনে কি দ্বিধা! ? গেজ) 
শ্রীনুনীলরগ্রদ ঘোষ 
--আঁকাশের চাঁদ সে বে (কবিতা) **৭ ৪৬৮ 
শ্রীন্বর্ণকমল রায় 
-জীর্দান রসাঁয়নী কেকিউলী 
শ্রীহবলসথা বন্দ্যোপাধ্যায় 
-ম্থপন-পিয়াসী (কবিতা) 
গ্রহুবোধচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 
' নেপাল স্বাধীন না পরাধীন? (সচিত্র) 
শ্রীদ্ুরুচি সেনগুপ্তা 
-_বিপত্ীকে্ বউ গে) 
শ্রীস্থরেশচক্্র দেব 
-্রীঅরবিন্ন (সচিত্র) 
প্রীহুরেশচন্্র নাথ মজুমদার 
--ভারত সভ্যতায় বাঁডালী মৎস্তেন্দ্রনাথের দান 
শ্রী্রশীলকুমার গুপ্ত ' 
--নবদিগস্তে কবিতা) 
শ্ীসোমেন বন্দ্যোপাধ্যায় 
- একাডেমি অফ ফাইন আঁটস্‌-এর শিল্প-প্রদর্শনী (সচিত্র), ৪২১ 
শরহ্র্ণকুমারী রায় চৌধুরী 


*** ৩৬৩ 


+e ৩১৫ 


+৮% ৩৪৯ 


৪*৭-৩১৪ 


+*** ১৭৭ 


es ৩৪৮ 


*** ২৬৩ 


৮৯৯ ৩৭৪ 


ve ৩৩৮ 


-কিমুনিষ্ট পার্টির কাৰ্য্যকলাপ” (আলোচন!) ৮১ 
জ্রহল্ধর মিত্র 

»বেকার-সমস্তা ও খাঁষ্যাভাঁব *** ১৮২ 
শ্রীহেমেন্্রীথ পালিত 

“পশ্চিমবঙ্গে ধান-চাষের গতিক + ৩৬৪ 

“বঙ্গের ব্রজভুমি * ১৬২ 


বিষয়-সূচী 


সংস্কৃতি ও বাঁঙীলী--শ্রীহধাংশুমোহন বন্দোপাধ্যায় *** 


88° 
৩৫৬ 
১২. 
8৫৫ 
১৫৩ 
৪৭২ 


আর্টিষ্টের কোর্ট শিপ কেবিতা)--কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *** ১৪১ 
আর্টে সার্বিকতা ব1 ইউনিভার্গীলিটি-শ্রীন্ধীর্কুমার নন্দী *** ১১৫ 
আলিপুরের চিড়িয়াখানা (সচিত্র)--শ্রীপরিমল গোস্বামী ৯ হ৫ 


আলোচন! --* ৮১, ২৭৯১ 6৭৪ 
আসামের আদিম জাতি (আলোচনা)-- - 
শ্রীগৌরাঙ্গগোপাঁল সেনগুপ্ত se ২৭৯ 
ইণ্টারলেকেনে উইলিয়াম টেলের অভিনয় (সচিত্র) 
শ্রীআদিনাথ সেন *ত ৬৫১ 


ইণ্ডিয়া আপিন লাইব্রেরী--প্ীচিন্তরগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় কত ৬৯ 
উজ্জয়িনী ও প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাঁ-_-জীচারচন্দ দাশখপ্ত == ১২৭ 


_ খণায়ত্তা বহুদ্ধরা__প্লীঅমলেন্দু সেন ৮০৩৪৪ 
এক পেয়ালা চা গেল্))-শ্রীশান্তি রায় vee 88 
একাডেমি অফ ফাইন আ্টস্-এর "শিল্প প্রদর্শনী (সচিত্র) 

আসোথেন বন্দ্যোপাধ্যায় " ৯৬৯ 8২১ 
এটম-বোমার আপন দেশে--শীঅমলেন্দু সেন ce 888 


+ 


কচ্ছদেশের উদ্বান্ত-নগর গান্ধীধাম (সচিত্র)-_এরীনলিনীকুমার ভদ্র 
কবীর ও সুফীমত--এজগ্রদীশচন্র দে 
“কমুনিষ্ট পার্টির কাৰ্য্যকলাপ” (আলোচনা) 


্রীন্্ণকুমারী রায়চৌধুরী *্ 
কাব্যে খতুমজল ও রৰীন্দ্রনাথ_-পরীজয়দেব রায় Lee 
ক্ষমাহীন প্রলয় নাচন (কবিত)--এশোঁরীন্্রনাখ ভট্টাচার্য্য ** 
গবাদি পশুর খুরুয়না বাঁ এযো রোগ (সচিত্র) - 

শ্রীদেবেক্্রনাথ মিত্র গত 


গরুড়ের সাতটি প্রথ্__ই্রীজগদীশচন্্র দে 
গাঁণ্ডীৰী জাগে কই কেবিতা)-শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
ঘুমপাঁড়ানির হুর (কবিতা)__শ্রীহনীলকুমার লাহিড়ী রা 
ছাঁপাখানার ভূতর কৈফিয়ত--গ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক 
ছোট্ট টটের বড় দিন (গা) শরীপূর্ণ। সিংহ 
জগদীশচন্দ্র (কৰিতা)-শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাঁলচৌধুরী 
জনার্দন রায় সাহিত্যিক গ্েল্প)--শ্ীঅলোকানন্দ দাস 4 
জয়পুর রাঁজোর প্রাচীন রাজধানী অস্বর (সচিত্র) 
গীষোগেন্দনাথ গু 
“জীতীয় গ্রস্থাগারে”র জন্মকথা (সচিত্র) --শযোগেশচন্ত্র বাগল *** 
"জাতীয় গ্রন্থাগারে”র পঁচিশ বৎসর (সচিত্র) = 
শ্রীষোথেশচন্ত্র বাল 
জাপ-ভাবেদার ব্রদ্মদেশ--শ্রীহ্ধাংগুবিমল মুখোপাধ্যায় 
জার্মান রসায়নী কেকিউলী-শ্রীন্ঘ্ণকমল রায় 
ঝাঁসী ‘মেরি ঝাঁসী দেঙ্গি নেহি’ সেচিব্র)-শ্রীযোগেন্রনাথ গুপ্ত , 
তিব্বতের ধনসম্প্দ ও বাণিজ্য (সচিব্র)-_শ্রীনরেত্রনাথ রায় *** 
তিব্বতের শিক্ষা্াবস্থা ও ছোটদের আমোদ-প্রমোন (সচিত্র)_- 
শ্রীনরেন্্নীথ রায় 
ত্রিপুরার ইতিহাসের এক পৃষ্টা--শরীউপেন্নাথ রাহা 
দাবাথেল। সম্বন্ধে যংকিঞ্চিৎঁ-শ্ৰীষতীন্দমোঁহন দত্ত 
দিল্লী (কবিতা)--শ্রীঅমল সেন eee 
দুর-গত বিভূতিতৃষণ (কৰিত|)--শীমহাঁদেব রায় 
দেবেন্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী-- 
দেশ-বিদেশের কথ? (সচিত্র) 
নব দিগন্তে (কবিত1)_-শ্রীন্মশীলকুমার গুণ্ড ১ 
নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধায়কে লিখিত চিঠিপত্র - 
দীবরেন্্রলাল মুখোপাধ্যায় 
নিমন্ত্রণ গেল) _শ্রীকমল সরকার 
নিরুপমা দেবী চর 
নীরবতার দিন (েবিতা)--জরীকালিদাল রায় * 
নীলকণ্ঠ কেবিতা)--প্রীশৈলেন্্রকৃষ লাহা। 
নৃতনের আহ্বান গল্প) ভীরামগদ মুখোপাধ্যায় **ত 
নেতাজীর পিতৃতৃমি কোদালিয়া_উনীরেন্্রনাথ তট্াচার্ধা 
নেপাল স্বাধীন ন। পরাধীন (সচিত্র)-_শ্রীহ্বোধচন্র গঙ্গোপাধ্যায় 
পরেশদা গেল্স)-_রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গে ধান-চাষের গতিক- শ্রীহেমেজ্নাথ পালিত + 
পশ্চিমবাংলার গবাদির খাঁছাসমস্তা_শ্রীইন্দৃভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
গাঁচকড়ি ৰন্দ্যোপাধ্যায়--শ্ৰীব্ৰজেন্নাথ বন্দোপাধ্যায় 
পুরাবিৎ (কবিতা)- শ্রীকুমুদরগ্রান মল্লিক 
পুরী ও ওয়ালটেয়ারে কয়েক দিন (সচিত্র) প্রীক্ষণপ্রভা ভাছুড়ী 
পুস্তক-পরিচয় ew 
পৃথিবী, তুমি কি বধির হলে ? (কবিতা) 
প্ৰীসাবিজী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় রর El 


৮৬৫ 


৯৬৫ ৮৬৪ 


a 


LS 


৯৭, ১৯৩, ২৮৮১ ৩৮৭, ৪৭৭, 


৬৬৭ 


বিষয়-ন্থচী 


৩৪৯ 


২১ 
882১ 


৮৯5 ১৮৮, ২৮১, তণণ, ৪৮১, ৫২৬ 


২১৫ 


" বিশ্ব-ভাষা--শ্রীম্ধীতুষণ ভট্টাচাৰ্য্য 
. বৃক্ষরোপণ--ইজরাইলের পুনর্জন্ম (সচিত্র)--এরীদেৰেন্জনাধ মিত্র 


. মনে বি দ্বিধা গেকস)-_প্ীহনীলচন্্র সরকার 


প্রতিচ্ছবি গেক্প)__শ্রীজগদীশচন্্ ঘোষ 

প্রতীক্ষায় কেবিডা)--শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 

প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য--এশাস্তা দেবী 

প্রাচীন ভারতের অতুলনীয় বীণা ও অন্যান্ বাগ্বস্ত্ের সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাঁস_ শ্রীতাশীরাম চট্টোপাধ্যায় ১ 

ঈবমান গ্নের)-_-শ্রীননীমাধব চৌধুরী - 

ফরাসী কবি শাল ৰোদেলের ও ভার কাৰ্য-প্রতিতা_ 





শ্রীনির্বলকুমার চট্টোপাঁধা)র , ae 
ফ্রোরেসেন্ট টিউব আলো শ্রীপুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায় oN 
বঙ্গের ব্রজভূমি_ শ্রীহ্মেন্দ্রনাথ পালিত ৭৯৪ 
" বসন্ত (কবিতা) শ্রীশৈলেন্ত্রকুফ্ণ লাহ! oc 
বসন্ত-প্ী (কবিতা)--্রীশৈলেন্্রকৃ্ণ লাহ! এটি 


বাংলাদেশের মন্দির (সচিত্র)--শ্রীবিমলকুমার দত 

বাংলায় এতিহাসিক গবেষণার সমস্তা-_শ্রীধদুনাথ সরকার 

বাঙালী কেবিভা)-_্রীকুমুরপ্লন মলিক 

বাঙালীর ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় (সচিত্র) 
শ্ীরগ্রিতাশ মণ্ডল 

বাঁধ (উপন্যাস)--শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ৪২, ১২৯, ২৩৬) ৩২৯, ৪১: 

বার্ণর্ড শ-রীমণীল্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

ৰাস্তহারা কেৰিতা)-শ্রীবেধু গঙ্গোপাধ্যায় 

বিপত্বীকের ৰউ গেল)-_্ীহকুচি সেনগুপ্তা 528 

বিবিধ প্রসঙ্গ ১, 22, ১৯৫, ২৯১) ৩৮৯, 

বিবেকানন্দ (কবিতা)--শ্রীশৈলেন্রকৃফ লাহা 

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় সেচিন্র)__জঅনপূর্ণা গোস্বামী 


শিক 









বীরতত্র (কবিতা)--শ্রীকুমুদরগ্রন মলিক 


বেকার-সমস্ত। ও খাগ্াতীব-জ্রীহলধর মিত্র "ee 
বৈদিক কৃষ্টির কালনির্ণয়ে *বতাঁর! (সচিত্র)-শ্রীযৌগেশচন্ত্র রায় 
বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়ে রুদ্র (সচিত্র)--এআযোগেশচন্ রায় ** 
ব্যাত্রবিজয়ী শ্যাযাকাস্ত বন্যযো--কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় 
/ভখবানচন্্র বস (সচিত্ৰ)--শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 
তগীরথের তগস্তা (কবিতা)--্রীকুমূদ্ররগ্রদ মল্লিক 
তগ্রপোত কেবিতা)--শ্রীশৈলেন্্র বিখাস 
তারতবর্ষ (কবিতা)-শ্রীকরুণাময় বসু 
ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাঁতি-_ভ্রীলনীমাধব চৌধুরী 
ভারত-সভাতায় বাঙালী মৎস্তেন্সনাধের দান-_ 
জীনুরেশচন্রর নাথ মজুমদার 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস; বাঁঙ্গালোঁর অধিবেশন-_ 
জ্ীমোহিনীমোহন বিশ্বাস 
ভারতীয় সংবিধানে মাতৃভাষা ও রাষ্্রভাষা--ীঅনাধবন্ধু দত্ত * 
ভারতে ও জাপানে ধানের চাষ--এীদেবেন্নাথ মিত্র 
জমণ-_দ্রীপরেশ চত্রবর্তাঁ 
ভারতে জল-তাঁড়িত বিদ্বাৎ--শ্রীশিবব্রত ঘোষ 
মধু-জীদেবেন্রনাথ মিত্র 
মধ্যযুণে নারীর প্রতি মুদলমানী মনোভাবের এক দিক 
জীকালিকীরগরন কাঁনুনগথে! 


মযুরাহ্ষী পরিকলন! (সচিত্র) শ্কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 
মহিলা-সং বাদ | ee ৮৮: 
মুটে (গল্প)--জীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 


চি ্‌ বিবিধ প্রসঙ্গ. এ 
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পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষক সমিভি 


bd 


পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর ভবিষ্যৎ 
পশ্চিম-বাংলায় কুষ্ঠরোগী 
পাকিস্থানী মূল-নীতি নির্ঘারপ কমিটি 
পাকিস্থানে হিন্দু বাড়ী দখল 
গাঁনাগড় শিবিরের সমস্যা! 
"পানিওয়ালা মহারাজ” 
পুরর্ব-এশিরার আর্থিক উন্নয়ন 
পূর্ববঙ্গের অভিজ্ঞতা! 

পূর্বববাংলায় বিক্ষোভ 

ডাঃ প্রফুল খোষের কংগ্রেন ত্যাগ 
প্রশান্তকুমার সেন | 
প্রাথমিক শিক্ষার ভ্রাম্যমাণ শিক্ষণকেন্র 
বর্ধমানের পূর্ত বিদ্যালয় 

বাংলা ও আসাম বত্ৰাহ্মদ্দশ্মিলনী হীরক জয়ন্তী 
ৰাংলা না আরবী হরফ? 
বাংলাদেশের সেল্স ট্যাক্স 

বাংলার বাঁজেট 

বাংলার ব্যাঙ্ক একত্রীকরণ 

বাকুড়া জেলায় চলাচল অব্যবস্থা 
বীকুড়ার চিকিৎসা-বিদ্যালয় 
বাকুড়ার জল সরবরাহের ব্যবস্থা 

_ বাঙালী জাতির অধোগতির কারণ 
ৰাঙালী ব্ৰাহ্মণ-সমাজের একাংশ 
বাঙালী মুদলিমের দুঃখ 

বাঙালীর আধিক দুর্দশী 

বাঙালীর দাঃিত্ব 

ৰাঙালীর সামরিক বৃত্তি 

বারোয়ারী দুর্গাপূজা 

বিদ্বেশীর চক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা 
বিভূতিভূষণ বন্যোপাধ্যায় 

বিমান দুর্ঘটন! 

বিহারে তরকারীর বুকিং বন্ধ 
বীরভূম ও মহ 

বুনিয়াদি শিক্ষার গোড়ার কথা 
বোম্বাই নগরীতে ধর্ম্মঘট 

বোম্বাই রাজে বাধ 

ভারতবর্ষ ও ব্র্গদেশের সম্পর্ক 


রতীন চিত্র 
চীন-পরিত্রাজক হিউয়েন সাং, 
জননী--শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
দুরের যাঁত্রী--এীদেবীপ্রসাদ রারচৌধুরী 
মুষটগ্রহণ_ই্ীসতোন্্রনাথ বল্যোপাধ্যায় 
সীতা ও ত্ৰিজট!--শীরামকৃষ্ণ শর্ম্ম 
সুরল_শরীরমেন্রলাধ চক্তবর্তী 


চিত্র-সুচী 


s ৩৮৯ 


৪৬৬ 


লাস 


চিত্র-সূচী 


ভারতবর্ষের এ্রতিহীসিক 

ভারত-মার্কিনী চুক্তি 

ভারত-মিশর সম্পর্ক 

ভাঁরতরাষ্ট্র ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে মৈত্রী চুক্তি 
ভারতরাষ্ট্রের স্বাস্থাথাতে ব্যয় 

ভারতে ভূতত্ব-বিছার গবেষণা! 

ভাঁরতের এতিহাসিক দলিল - 

ভাবার বিরোধ 

মহারাজ শীর্দ,ল সিংহ 

মানতৃম সত্যাগ্রহ 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া-লীতি 

মার্কিনী সামরিক ও পররাষ্-নীতি 

মার্কিনের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতি 
যুশ্দাবাদ জেলায় খাগ্যশস্তের অবস্থা 
মুর্শিদাবাদ জেলায় খাছ্স্হট 

মেদিনীপুরে ভাল তুলার চাষ 

ম্যালেরিয়। বিতাঁড়ন 

যতীন্মোহন রায় 

শ্রীযোগেন্ত্র মগলের পদত্যাগ 

যোগ্নেশচন্্র চৌধুরী 

“রাজার পাপে প্রজার কষ্ট" 

শান্তি ও স্বস্তি মিশন 

শিক্ষ। ও কৃষি উন্নয়নে যুব-সঙ্খ 
শিক্ষা ও ধৰ্ম্ম 

শিক্ষার বাহন 

শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার নব কলেবর 

প্রহর পাঁকিস্বীনতুক্তিতে অসমীয়াদের আনন্দ 
সমবায় সমিতির অস্বিধ! 

সম্মিলিত জীতিসজ্বের ভবিষ্যৎ 

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 

সাধারণ নির্বাচন 

সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পধুর্ণদত্ত করার আবশ্যকত। 
সুন্দরবন অঞ্চলে প্লাবন 

সুত্রা্জলি 

মোভিয়েট রাষ্ট্রে “দাস” মুর 

হিমালয় অঞ্চলের রাজ পুঞ্জ ও ভারতই 


একবর্ণ চিত্র 
অনুরধ্বর ভূমিতে বৃক্ষ-উৎপাদনের দৃষ্ঠ 
শ্রীঅবনীকুমার দাশ 
অশ্বিনীকুমীর দত্ত 
অটিলার্টিক অঞ্চলের ১২টি রাষ্ট্রের বৈদেশিক সচিব সম্মিলন 
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জন্ম-_মে ১৮১৫ 
*. “ইনি আমার গুরু। উঠার নিকট যে আমি কত 








কংগ্রেস ও পণ্ডিত নেহরু 
দিকের কংগ্রেস অধিবেশনে কোনরূপ অগ্রীতিকর 
| খটে নাই। সভাপতি নির্বাচনে কংগ্রেসেরই ভিতরের 
সুইটি বিবদমান দল যেরূপ ক্রমেই ভীত্র দোষারোপ করিতে 
থাকে তাহাতে নাসিক অধিবেশনের কার্্যক্রম নির্বিযে 
বিষয়ে সন্দেহের ১কারণ জন্মায় । উপরস্ত 
ট ছোটিবড় দল, যাহার কিছু অংশ কংগ্রেসের ভিতরেই 
নিজেদের ্বার্থসিদ্ধির জন্ত একট! প্রবল বিরোধ সৃষ্টির 
কদিন যাবৎ করিয়াই আসিতেছে । ইহারাও নালিকের 


















জবাহরলাল নেহরু এবং বর্তমান কংগ্রেদ-সভাপতির মধ্যে 
মতানৈক্য থাকায় এ সকল ছিদ্রান্বেধী দলের আশা জন্মায় 
 কার্যতঃ এ সকল ভয়-ছুরাশ! কোন কিছুই সফল হয় 
. মাই। কেননা পঙ্িত নেহরু তাহার স্বাভাবিক স্পষ্ট ভাষায় 
₹ নিজশ্ব আদর্শবাদ ও তাহার নৈতিক মুল সম্বন্ধে বক্তৃতা 
| সভাকে আহ্বান করিয়া বলেন যে, কংখেস প্রকান্ঠে 
উহা ঠাহার-_ পণ্ডিত জবাহরলালের-_মতামত সম্পূর্ণ 
করে কিনা। অতি অল্প কথায় উহা সম্পূর্ণরূপে 
5 হওয়ায় আর তর্কের অবকাশ রহিল না। 
্ব্পক্ষে নাসিকের অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরু বর্তমান 
উপর নিজের প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে 
যাহারা ভাবিয়াছিল ষে পণ্ডিত নেহরুকে 
পমানিত হইয়া কংখেসের অধিনায়ক শ্রেনী 
ইতে হইবে, তাহার! এ যাত্রা বিশেষ হতাশ 


























র পর এখন আলোচনা চলিতেছে কংগ্রেসের কার্ধ্য- 
দ গঠন লইহা। এলেও পণ্ডিত নেহরু ও কংগ্রেস- 
আপুর যাতমদাস টউওনের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। 
লে রহিয়াছে উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসের 


পণ্ড করিবার আশায় উঠিয়া পড়িয়া লাগে । পণ্ডিত - 


শর বাষট্রচালকবর্গ, বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী 


রাহ সন্ত শ্ীচ্জভান গুপ্ত দিয়াছে। 













উচ্ছেদ করিয়া বহিষ্কার করা হউক । বলা 
এই উদ্দেশ্তের সহিত দেশের স্বার্থ বা নৈতিক ন 
সম্পর্ক নাই, আছে কেবলমাত্র অতি হীন দলগ 
ব্যাপার । এই বৈরতাড়নের ব্যাপারে তাহারা ও 
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের শরণাগত হইয়াছেন 
স্মরণ রাখা উচিত যে, পূর্বেকার নির্বাচনে 
দাস টগুনেরই বিরুদ্ধে সর্দার বল্পভভাই 
করতলগত রাষ্রনায়কবর্গ গ্রীপট্টভি: সীতারামা 
করিয়া সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছিলেন । এব 
উওনজীর গুণে মুগ্ধ কিন্ত গতবারে সীতারাম নাং 
মূৰ্চ্ছা গিয়াছিলেন। এই স্থলে বলা প্রয়োজন 
প্রতিযোগিতায় প্রধান প্রতিদবন্দী আচা* 
উভয়েই নিৰ্ম্মল চরিত্র ও নিস্তুলঙ্ক কীতিযুক্ত । 
পতি হঁহাদের সহিত তুলনারও যোগ্য নহে! 
এখন সমস্ত শক্তি পরীক্ষা চলিতেছে ক 
লইয়া। পণ্ডিত নেহরু চাহেন উত্তর প্রদেশের গড় 
অন্ত কর্তাব্যক্তিদের ইচ্ছা তাহাদের কংগ্রেসের উপ 
নিকট হউক । রা ই লইয়া বাদাঙ্বাদ অ 































নেহরু টি বাহিরে পি 
তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাড়াইবে ।. 
কংগ্রেসের মধ্যে পণ্ডিত নেহরুর জয়-পরাজয় যাহাই 
এখন মূল কথা ঢাড়াইয়াছে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান লইয় 
ইতিপূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে 
চৌরচক্র নাম দিয়াছিলাম। এখনও পরিব 
চিহ্ন আমরা দেখিতে পাইতেছি ন} | আমাদের বিচ 
দেই পূর্বেকার নীচ, দলগত স্বার্থসিদ্ধির ঘৃণ্য অন্রমা 
এবারের কংগ্রেদ-সভাপতি নি 
















'অধিকারীবর্গের মধ্যে অধিকাংশই অতি নীচ, অতি লোভী, 
ক্কৃতকারী, এবং তাহারা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মহান 
আদর্শ প্রতিপদে ক্ষু্র ও সন্ুচিত করিয়া আনিতেছে। 
অথচ দেশে অন্ত কোনও জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনৈতিক দল 
নাই যাহাঁ কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিষোগিতা করিতে পারে। যে 
_ কয়টি রাধনৈতিক দল. আছে তাহাদের ইতিবৃত্তে দেশসেবার 
| কোনও পরিচয় এ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। 
রাং পণ্ডিত নেহরুর কংগ্রেস-দলের মধ্যে জয়পরা জয় 
প্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও একটা অঙ্কপাত 
ব না, যদি না তাহার সঙ্গে কংগ্রেসে ছুর্নীতির বহিষ্কার 
দেশে অনাচার ও দুর্নীতির প্লাবন বহিয়া চলিতেছে, 
রোধ করিবার শক্তি যদি কাহারও ছিল তবে তাহা 
{| আজ সেই কংগ্রেসই ব্যাধিয়ুক্ত ও অনাচারের 
নিমজ্জিত, সুতরাং সেখানে জয়-পরাজয় সবই 
র। সাধারণ লোকের ভাষায় আমরা বলিতে বাধ্য 
ক ঝুটা হায় !” 
পণ্ডিত নেহরু ও পাকিস্থান 
বিগত ৬ অক্টোবর করাচীতে পাকিস্থানী পার্লামেন্টে 
র সম্পর্কে যে আলোচন! হইয়াছে তাহ! প্রণিধানযোগ্য । 
ালোচন্মায় বিশেষ সাঁর পদার্থ কিছুই.ছিল.না'। তবে 
ও পণ্ডিত নেহরুর উপর আক্রোশ পুরামান্রায় ছিল । 
বিশেষ লক্ষবল্প করিয়াঁচ অন্রবলে সমস্ত পুরণের 
[র তোলেন । এই মহাশয়গণের স্মরণ রাখা উচিত ছিল « 
সে চেষ্টা প্রথমেই হইয়াছিল। ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া 
কবলে কাশ্মীর অধিকার করিতে গিয়া পাকিস্থান যে বিপদের 
সন্মুখীন হইয়াছিল তাহা হইতে উহারা উদ্ধার পায় পণ্ডিত 
হরু ততোধিক তুল ধারণার বশবর্তা হইয়া সন্মিলিত জাতিপু্জ- 
মদে এ ব্যাপার লইয়া যাওয়ায়, এবং তংপরে অযোগ্য 
কর পরামর্শে প্রতারিত হইয়া পাকিস্থানের সহিত চুক্তি- 
বন্ধ হওয়ার চেষ্টা করায় । 
পার্লামেন্টে বীরচূড়ামণি মৌলানা আক্রাম খা 
[ষ-সালিশের বিরোধ করিয়া আরবী প্রবাদ বাক্য 
নাইয়া বলেন “শেষ যুক্তি তরবাররি চালনায়” ।. মৌলানা 
ছাহেবের বীরত্বের আমরা সাধুবাদ করিতেছি। আমরাও 
খিতে চাহি এই. সমস্তার মীমাংসা । মৌলানা ছাহেবের 
থান তরবারি চালনায় প্রবৃত্ত হইলে সকল 
নান কত তি হইবে ইহা যাক যান করি। 




























































পক্ষে কংগ্রেসে বহু স্বাধত্া সংলোক আছেন কিন্তু 


= উৎফুল্ল হইয়া উঠেন, তাহারাও পণ্ডিত নেহরুর এই নিন্দাবা 





স্তর আওয়েন ক কিছু কাবাক্যের ভা পাইয়াছেন | 
তবে তিনি পাকিস্থানের ভূতপূর্বব মনিবগোষ্ঠীর খানদানভুক্ত, 
সুতরাং তাহার উপর আক্রমণ ইঙ্গিতে হইয়াছে। আলো- 
চনায় সবশেষে নবাব মুধাক আহমেদ গুরমানী বলেন, 


“ডিব্সনের" রিপোর্টে পাকিস্থানের সমস্ত যুক্তির সমর্থন হইয়াছে। 


উহাতে বুঝা যায় যে, ভারত এই সমস্তার শান্তিপূর্ণ সমাধান 
চায় না, যদি না তাহা! ভারতের ইচ্ছামত হয়। আমি বলিতে 
বাধ্য যে, পণ্ডিত নেহরুর নীতির আদর্শ ও আমাদের আদর্শে 
বিশেষ প্রভেদ আছে এবং সারা জগতের. নীতির আদর্শ 
হইতেও উহ! ভিন্ন এবং যত দিন তিনি ওঁনীতির বশে চলিবেন, 
তত দিন উ* হাদের ও আমাদের মধ্যে মিলনের কোনও সাধারণ 
ক্ষেত্র থাকিতে পারে না)” | 
আমাদের বাংলাদেশে একদল কুপমঞুক আছেন যাহারা 
মুখে বলেন “পাকিস্থানের ধ্বংস চাই, ' যুদ্ধ চাই” এছ 
মিহির ও কলতঃ যাহার! পাকিস্থানের 








কোন বিষয়ে পাকিস্থান ভারতকে নি সামিল: বাহার 
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Nebru’s foreign policies repudiated. 0111 
expectations fortunately have Eo: Ly in smoke. 
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Assam tarthquake, have brought about a 
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ব গুরমানী ও পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে নীতিজ্ঞানে প্রভেদ 
শ| করি চিরদিন থাকিবে। কিন্তু সারা জগৎ পণ্ডিত 
_ নেহরুর নীতি কি চক্ষে দেখে তাহা উদ্ধত সম্পাদকীয় স্পষ্টই 


: ক করিযেছে। i 


" ডিসপার্স{ল ক্ষীম 

{ কলিকাতা হইতে ছাত্রদের সরাইয়! মফস্বলে পাঠাইবার 

জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি ডিসপাস“ল স্বীম করিয়াছিলেন, 
স্থা-পরিষদে আলোচনা হইয়াছে । কি হিসাবে 

দেখিয়া এই কীমের টাকা! দেওয়া হইয়াছে এই প্রশ্নের 

ক্ষা সচিব রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী নিম্নলিখিত কারণ- 

ছেন-( ১) বিভিন্ন জেলায় ছাত্রসংখ্যা এবং বিজান 
























বাগ এই কয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য 
Ha দেওয়া হইয়াছে £ 





মা নন্দ কলেজ-_২০, 000 টাকা, ) 
"2150০ টা, ১২) খষি বঙ্কিম কলেজ 






টি 
eed critical. Floods and--droughts, and the 


কিন্ত একটা লাভ হইয়াছে যে, ছেলের! এবার 
পারিয়াছে ফাঁকি দেওয়া বিপজ্জনক হইবে। প্রশ্ন উঠি, 





পড়াশুনার বন্দোবস্ত ভাল করিয়া তারপর পরীক্ষা 









 জিসপাসাঁল স্বীমের টাকা খরচ এবং তার ফল ল৷ 
দৈনিক পত্রে সমালোচনা হইয়াছে। কতকম্থলে অপচয় হইয়া 
থাকিতে পারে, খরচের দিকে গবন্মেন্টের দৃষ্টি রাখা উচিত 
ডিসপাসণল স্কীমের টাকাটার পূর্ণ সঘ্যবহার করিতে হই 
উহার পরিমাণ আরও বাড়াইতে হুইবে। মফস্বল কলে 
অধ্যাপকদের বেতনের হার বৃদ্ধি করিয়া ভাল: অব্য 
সেখানে লইয়া যাওয়া দরকার। এখন ইহার ' 
ঘটতেছে। মফস্বল কলেন্ হইতে ভাল ভাল অধ্যা 
কলিকাতায় চলিয়া আসিতেছেন। পাসের হার 

যাওয়ায় কলিকাতার কলেন্গুলিতে এ বৎসর ছাত্র কম 
হইয়াছে। তবে ইহা সাময়িক মাত্র, ছাত্রেরা যখন এ 
পাস করা অসম্ভব বলিয়া বুঝিতে পারি 
আবার বেশী পরিমাণে ছাত্র পাস করিতে ' 






























পরীক্ষার ফল 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের পরীক্ষার ফল খুব 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে অগস্তোষও দেখা দি 


















ভাল। ইহার সহুত্তর দেওয়া শক্ত, তবে দ্বিতী 
বেশী বোক না দিলে প্রথমটির উদ্দেষ্ঠ অনেকট 
যাইবে, শিক্ষাবিস্তার ব্যাহত হইবে । কলিকাত 
এত দিন যে ভাবে ঢাল! পাশৈর বন্দোবিস্ত চলি 
পরিণাম খারাপ হইতে বাধ্য, হইয়াছেও তাহাই 
চ্যান্সেলারও সেদিন এক সভায় বলিয়াছেন যে, এবা; 
বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন প্রয়োগে কঠোরতা করাতেই ॥ 
অবস্থা হইয়াছে, আগেকার মত ‘গেল’ দিয়! পাস বা 
বন্ধ টা পাসের হার এইভাবে নামিয়া! গিয়াছে । 
পদ্ধতির প্রধান দোষ হইয়াছিল এই যে, ছেলের! তি ( 
রকমে খাতায় আচড় কাটিলেই পাস হইবে, বই খুলিবার 
বিশেষ প্রয়োজন নাই, নোট বইয়ের পাতা একটু উপ্ট টইলেই 
চলিবে । এ বৎসর প্রশ্নপত্রের ধাঁচও বদলাইয়াছে। যাহারা 
ইহাকে “নির্দোষের হত্যা” ইত্যাদি বলিরা উত্তেজিত, 
হইতেছেন তাহারা একটু বাড়াবাড়ি করিতেছেন বলিয়া 
মনে হুইতেছে। ২ 
এই বিষয়ে অবশ্য কয়েকটি কথা বলিবার আছে। 
অধিকাংশ ছাজই ইংরেজীতে ফেল করিতেছে । স্বাধীনতার 
পর ইংরেজীর প্রয়োজন ফুরাইয়াছে এই ধারণা জনিয়াছে, সং 
_ সঙ্গে ইংরেজী পঠন-পাঠনে ঢিলা পড়িয়াছে। অথচ ইংরেজী 
প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রের লগ: এবং সিলেবাস একই আছে 



















































চিঠি 
শঠদপাঠন অবশ্ঠই আগের মত করা! উচিত, কেননা আমাদের 
 বহির্দগতের সহিত একমাত্র যোগঙথত্র এই ইংরেজী ভাষা। 
দ্বিতীয় কথা, পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময়। মার্চ এপ্রিল 
_ মাসে গৃহীত পরীক্ষার ফল আগষ্ট সেপ্টেম্বরের আগে প্রকাশিত 
হয় না। পূজার আগে পর্য্যন্ত ছাত্র ভর্তি চলিতে থাকে । 
কাজেই ইণ্টারমিডিয়েটের ছাত্রের! ছুই বৎসরের স্থলে কলেজে 
জার একটি বৎসর পড়িতে পায়। যাহারা ফেল করিয়া 
ঢোকে তাহারা তিনটা মাসও পায় কি না সন্দেহ। 
_ পরীক্ষার ফল দুই-তিন মাসের মধ্যে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হওয়া 
ৃ একান্ত আবশ্যক । ইহার জন্ত পরীক্ষক সংখ্যা এবং কণ্টেলার 
সের কর্মচারী সংখ্যা বাড়াইতে হইলে তাহাও করা 
ছাত্রদের একটি মস্ত বড় অভিযোগ এই যে, কলেজে 
মত হয় ন!। বহু কলেজে এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আত্মীয়- ও আশ্রিত-বাৎসল্য এমন ভাবে প্রবেশ 
রিয়াছে যে, বহু অযোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। 
দের দোষে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের উপর ছাত্রদের 
না শিখিল হয়। একজন অন্থপয়ুক্ অধ্যাপকের দোষে 
বিষয়ে এ প্রতিষ্ঠানে ২৫ বংসরের জন্য অধ্যাপনার 
নাশ হয়। ইহা বিশ্ববিস্তালয়ের বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান 
দেখা দরকার । একই অধ্যাপক বিভিন্ন কলেজে 
পন| করেন। বাহিরে অন্য কাজ যাহাদের জীবিকার 
ন অবলঙ্থন' ‘সেইরূপ বহু লোক বিশ্ববিদ্ধালয় এবং কলেজ্জ- 

5 আছেন, হঁহার| অনেক সময় ক্লাস কামাই করিতে 
বাধ্য হন ধা এত পরিশ্রান্ত হইয়! ক্লাসে আসেন যে, 
বাজে কথা বলিয়া সময় কাটানো ছাড়া অন্য পথ থাকে না। 
এই জিনিষ বন্ধ হওয়া দরকার । বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর 
ঃ বিশেষভাবে বিশ্ববিগ্ভালয়ের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন । এবার 
__ বি-এ পরীক্ষায় এমন ঘরের ছেলে ফেল হইয়াছে যাহাদের 
পক্ষে পাস না হওয়া অষ্টমাশ্রধ্য ব্যাপার ছিল। ইহাতে এটুকু 
টা টি হয় যে, ছনাতিপরাযণতা কমিতেছে। 







































বাংলাদেশের দেল্সপ্টযাক 


সেপ্স-ট্যান্স কলিকাতার বাঙালী ব্যবসায়ীদের পিষিয়া 
রিবার একটি মারাত্বক অস্ত্রে পরিণত হইয়াছে ইহা আমরা 
গে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। 
, চট ও থলিয়ার উপর এই ট্যাক্স বসাইলে এবং বড় বড় 
নায়ীদের নিকট হইতে উহা যথাযথভাবে আদায় হইলে 
মধ্য  ব্যবসানীদের উপর  উৎপীড়নের দরকার * 

ভূতি অনেক জিনিযের 





আমরা দেখাইফ়াছি 





_ নামিরা দিয়াছে যে, আজকাল একজন বাকের ডে সি 
মুসাবিদা করিতে দিয়া নির্ভর করা যায় না। ইংরেজী 


প্রদেশের হাত হইতে কেন্দ্রীয় দার দেল। 


ইহাতে অন্তান্ প্রদেশগুলি মোটা ক্ষতিপূরণ পাইবে, আমরাও 


বাধিক প্রায় পাঁচ কোটি টাকা পাইতাম, তাহা হইল না। 
ট্যাক্স আদায় সন্বন্ধেও আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিয়া লিখিয়াছিলাম 
যে, একজন এসিষ্টা্ট কমিশনার একজন. বড় ধনী ব্যবসায়ীর 
নিকট ট্যাক্স আদায় করিতে গিয়া বিপদৃগস্ত হইয়াছেন, তিনি 
প্রথমে বদলী হইয়াছেন, পরে ভাহাকে সাসপেশড কর! 
হইয়াছে । ৪ঠা অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ-ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্্র চক্রবর্তী এ বিষয়ে একটি প্রশ্ন উৰাপন করেন 1 
তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, কলিকাতা এবং বোস্বাইয়ের 
সরকারী চিঠির ফটোগ্রাফ সমেত সেলসট্যাক্স: আদায়ের অস্তায় 
কাধ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে অর্থদচিব তাহা 
দেখিয়াছেন কিন! এবং এই ট্যাক্স আদায়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ 
করা হইয়াছে কিনা। অর্থপচিব জবাবে উহা অস্বীকার 
করেন এবং বলেন যে, ১৯৪৮ সালের ২৬শে গুন সেলসট্যাক্স 
কমিশনর তাহার সহকারীর বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগের 
তদন্ত সাপক্ষে তাঁহাকে টাকা আদায়ে বিরত থাকিতে বলিয়া- 








ছিলেন সত্য, কিন্তু ৬ই আগষ্ট তিনি & নিষেধাজ| প্রত্যাহার 


করেন; ৭ই নবেম্বর “পাবলিক সার্ভিসের” খাতিরে এ 
অফিসারকে বদলী কর! হয়। শ্ীযুক্ত বিমল ঘোষ জিজ্ঞানা 
করেন যে, উক্ত অফিসারকে পুনরায় ওঁ কান্ধে প্রবৃত্ত হইতে 
আদেশ দেওয়ায় কি ইহাই বুঝায় ন! যে বি 
সমস্ত অভিযোগ হইয়াছিল তাহা! রে অথ চব কার 




















প্রশ্ন করেন দি যে অফিসার এই 
পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাকে এ 
সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল ন! টং 


কথার অর্থ কি? অর্থনচিব বলেন, বদলী সম্বন্ধে কোন 
সাধারণ নিয়ম নাই, দুই-তিন বৎসর অন্তর অফিসারদের বদলী 
কর! হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত ঘোষ প্রশ্থ করেন থে, 
এই অফিদারটিকে সাসপেও করা হইয়াছে ক্ষি না? 
অর্থসচিব বহক্ষণ নিরুত্তর থাকেন। অতঃপর স্পীকার 
তাহাকে জবাব দিতে বলিলে তিনি স্বীকার করেন যে, 
 অফিসারটিকে সাসপেও করা! হইয়াছে । : ডি কারণ 
জিজ্ঞাসা করা হইলে টি ডাঃ  অর্থনচিবের 


হে বব পৰং বলেন যে, ইহার হস্ত আলাদা 
করিয়া যথারীতি নোটিশ দিয়া প্রশ্ন করিতে হইবে । 

এই প্রশ্নোত্তরে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, উপরোক্ত 
 অফিসারটির বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হইয়াছিল তাহা 
(কিন্ত তারপর তাহাকে ত্যাসেসমেন্ট সমাপ্ত করিতে 
বদলী করা হইয়াছে এবং পরে সাসপেও করা 
হাঁ শুধু “জনন্বার্থের খাতিরে” করা হইয়াছে 
কে ইহা! বিশ্বাস করিবে না । বাংলার রাঁজস্বে 
{টির কিছু বেশী টাকা ঘাটতি হইয়াছে, তন্মধ্যে 
নেজ্িং এজেন্ীর নিকট যদ্ধি ইহার মোটা 
টং পাওনা হইয়া থাকে তবে &ঁ টাকা আদায় করা 
জনস্বাৰ্থ, না উহ! আঁদায় হইতে না দেওয়া এবং আদায় 
করিতে যে লোক. চেষ্টা করিবে তাহার চাকরি নষ্ট করাই 

জনস্বার্থ? | 

.. কলিকাতা'র বাড়ীর ট্যাক্স বৃদ্ধি 

লিকাতা কর্পোরেশন অনেক দিন যাবৎ গবন্মেন্টের 
ছ। ইহার মধ্যে একটি বিশেষ বিভাগ খুলিয়া 
বাড়ীর ট্যাক্স নূতন করিয়া ধাৰ্য্য করা হইয়াছে; টাকা 
য়েরে লো জারী হইয়া গিয়াছে । গবন্মেণ্টের এই 
রুষ্ধে প্রতিবাদ হইয়াছে এবং তাহার কারণও 


এত বেশী ক্ষতিগর্ড হইতেছে যে, অনেকের পক্ষে 
ন ভিন্ন গত্যস্তর থাকিতেছে না। বিক্রয় ইতিমধ্যেই 


কিনিতেছে। । বাঙালী সি সমাঙ্গকে এই ট্যাক্স বৃদ্ধি এবং 
বিক্রয়করের চাপে : ফেলিয়া সম্পত্তি বিক্রয় ও ব্যবস! বন্ধ 


ল্য বৃদ্ধি চূড়ান্ত অন্তায় । 
জনি দাম এখন: ২কমিতেছে । এই অনিশ্চিত সময়ে 


কর্পোরেশনকে এই অনিকার দিয়া নিবে সম্প্রতি 
আইন পাস হইয়াছে তাহা ভারতীয় রে 
নাগরিক অধিকারের বিরোধী । বু 

৪। ইতিপূর্বে জমির. যে দাম বরা হইয়াছে 
তখনকার দামের সৰ্ব্বোচ্চ মাজা! ছিল, এখন উহা 
বাড়ানো অন্কায় Hl 


৫ জীবনযাত্রার ব্যয় নির্ববাহ বর্তমানে 
অবস্থায় বিশেষ সথাযসঙ্গত কারণ নি 


দের ট্যাক্সের বোঝা আরও না! বাড়াইয়া অন্ত উপায়ে 
বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত । ৃ 

৮। করদাতাদের উপকার কর্পোরেশনের 
করিতে পারিতেছেন না এই কারণে করদাতাদের উপব 
সাধনের উদ্দেস্টে গবন্মেন্ট কর্পোরেশনের ela 


= সমান ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই। টা বির TR তরল 
কথা ইহাই। কর্পোরেশনের খরচ চলে না, এই 
্া বাড়ান! হইতেছে । এখানে সব্বাে প্রশ্ন যা, 


কল্যাপার্ে কতটা বাত টি এবং কতটা গবং 
কাউন্সিলরদের রাজনৈতিক দল, উপদল, নম 


দৃষ্টান্ত উহাতে আছে কিন্ত কিনীজের পরিচ্ছেদটি নৈরাশ্তজনক 
এই দিকটা আরও অনেক ভাল করিয়া তৈরি করা যাই, 
এবং করা উচিত, ছিল। কর্পোরেশনের খরচ বু 


_ প্রধান কারণ বহু শিকষর্দার. দল ইহার নানা বিভাগে ঢু 


৩ ah ons একবার be ধার্য্যের পর ছয় 'আছে। বেকন পাচ শত ডা হা ক 








একটা প্রশ্ন ইহাও আছে যে, কবোরেপন গবন্ে কেছ 
ধীনে থাকাকালে এইরূপ ট্যাক্স বৃদ্ধি হইতে 
পারে কি না। ট্যাক্সের যূল নীতি এই যে, যাহারা 
. ট্যাক্স দিবে তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে ট্যাক্স: বসানো 
রঃ যায় না (“No ‘taxation without Tepresentation” ) 1 
_ কর্পোরেশন গবন্মেন্ট নহে, উহা মিউনিসিপ্যািটি । মিউনিসি- 
_. প্যালিটির প্রতিনিধিদের বিনা সম্মতিতে ট্যাক্স বৃদ্ধি ট্যাক্স 
স্বার্থের মুল নীতি বিরোধী বলিয়া অবশ্যই মনে করা যাইতে 
কেন্দ্রীয় সরকার যেমন প্রাদেশিক ক্ষেত্রে ট্যাক্স ধার্ধ্য 
[তে পারেন না, তেমনি প্রাদেশিক সরকারের পক্ষেও 
নসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে নৃতন ট্যাক্স যার্য্য করিবার অধিকার 
তে পারে কিনা ॥ মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনা খারাপ 
হই উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ক্ষমতা গবন্মেন্টকে দেওয়া হয় 
[পে যে, পুরানো কাউন্সিলরদের সরাইয়া নূতন 




































ন মিট্টনিসিপ্যাল কমিশনারদের হাতে উহা ছাড়িয়া 
| এই সময়ের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির দৈনন্দিন কার্য্য- 
দনার ক্ষমতা তাহাদের আছে কিন্তু নূতন ট্যাক্স এই 
মধ্যে বসাইবার পক্ষে কি যুক্তি আছে ? 

দল কথ! এই যে, কলিকাতার করদাতা! নাগরিকিগের 


ট্যাক্স বাঁড়িতে দিব না ইহা অকেজো 
1 অবিলব্ষে নির্বাচন প্রয়োজন এবং যোগ্য নিভা্ক লোক 
চিত হওয়া দরকার। 


৩৮ নং অক্ষরেখা 


ভিযান প্রতিহত, হইয়া গিয়াছে ; সম্মিলিত জাতিসঙ্দের 
য়কবৃন্দকে পুরোভাগে রাধিয়া জেনারেল ম্যাকৃআর্থার 
গ কোরিয়ার রাজধানী পুনরাধিকার করিতে সক্ষম হইয়া- 
_ছেন। গত ১৩১৪ আষাঢ় উত্তর কোরিয়ার বিজয্নী বাহিনী 

সউল নগরী অধিকার করে; আশ্বিন মাসের: 81৫ তারিখে 
য়া যাইতে বাধ্য হয়। ইহার পর উত্তর কোরিয়ার 
ও হইয়া গিয়াছে; রপক্ষেত্রের পাহাড় পর্বতের 
শ গা ঢাকা দিয়া দ্রুত পশ্চাংপদ হইয়াছে এবং 


 ডুবিয়া গিয়াছে। কারণ টততর কোরিয়া ও 
রিয়ার অধিবাসীদের, মধ্যে চেহারা, রং এবং 
্িচ্ছদে কোন পাথক্য, নাই। 
পাতক ঠেলাঠেলির জন্য ৩৮ অক্ষরেখায় 





চন গবন্েন্টের তত্বাবধানে নিরপেক্ষভাবে করা ইয়া. 


সজাগ ও সঙ্ঘবন্ধ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন | খরচ: 


প্রায় ১১ সপ্তাহ পরে উত্তর কোরিয়ার কমুযুনিষ্ঠ বাহিনীর 


ক পোষাক ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ নাগরিকের 3 


_সোভিয়েট বাসী ও. 








নিলো ০ 8৮ 


নিয়োজিত কমিশনকে সোভিয়েট রাধপুষ্ট উত্তর কোরিয়ার 
গবন্মেন্ট উত্তর কোরিয়ায় চুকিতে দেয় নাই । এই অনাচার 


এত দিন সহ করিয়া সন্মিলিত রাষ্্রসঙ্ঘ উত্তর কোরিয়ার হুঠ-- 


কারিতার কল্যাণে আপনার সামগ্রিক প্রভাব পুনরুদ্ধারের 
"সুযোগ পাইয়াছে। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করিলে এইরূপ 
“রক্তক্ষয়ী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইতে হুয়। = 

কোরিয়ার ঘুদ্ধে যে দোটানা মনোভাব লইয়া ভারতরাধ্রের 
নীতি পরিচালিত হইতেছে তাহার শেষ এখনও হয় নাই। 
প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহের প্রতিনিধিবর্গের 


) 


একটি সম্মেলন গত ১৭ই আশ্বিন হইতে লক্ষে] নগরীতে অন্বঠঠিত 
হুইতেছিল।: সেই সম্মেলন উদ্বোধন করিতে গিয়া পত্তিত 


জবাহরলাল নেহরু যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার মধ্যে এই. 


দোটান! মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সন্মিলিত জাতি- 
সজ্ঘের নিরাপতা! পরিষদে গত ১২ই আষাঢ় তারিখে উত্তর 


কোরিয়াকে জাক্রমণকারী বলিয়া নিন্দা করা হয়, ভারতরাধ্্রের 
পক্ষ হইতে ছুই দিন পরে এই ধিক্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করা ; 


হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ত্রের কর্তৃত্বাধীনে যে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা 
হয় তাহাতে ভারতের পক্ষ হইতে যোগদান করিতে দ্বিধা 
প্রকাশ কর! হয়। এখন সম্মিলিত জাতিসজ্ঘের সামরিক 


বাহিনী আক্রমণকারীকে হঠাইযা দিয়াছে; তাহাদের সাহায্য-. 





কারী একাংশ ৩৮ নং অক্ষরেখাঁর ৭০1৮০ মাইল উত্তরে রে 
চলিয়া গিয়াছে। লিখিবার সময় খবর আসিয়াছে যে, সম্মিলিত 


জাতিসঙ্ঘ সমন্ত সৈন্তকেই ৩৮ কেনা কর আদেশ 


দিয়াছেন। 
প্রশ্ন উঠিয়াছিল, সম্মিলিত জীতালের, বাহিনী এই 
অক্ষরেখ! অতিক্রম করিবে কিনা । ভারতরাষ্ত্ের প্রধান মন্ত্রী 
এই প্রশ্নের একজন প্রধান উদ্গাতা। লক্ষ সম্মেলনেও তিনি 
এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন এবং এরূপ অভিযানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহার যুক্তির সপক্ষে “তিনি বলিতেছেন যে, 
এরূপ করিলে উত্তর কোরিয়ার কয়ানিষ নেতৃবর্গের মনোভাব 
কঠোর হইবে; উত্তর কোরিয়ার জনমওলী উত্তেজিত হুইয়া, 
‘মরিয়া হইয়া” যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে । পণ্ডিত: নেহকুর প্রস্তাব 
অঙুসারে কাৰ্য্য হইলেই যে আক্রমণকারী উত্তর কোরিয়ার দল 
বুদ্ধির পরিচয় দিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? 
যে কৃত্রিম সীমারেখা কোরিয়া দেশকে ছু-ভাগ করিয়াছে, 
তাহা যুছিয়া যাউক, এক রাষ্ট্রের অধীনে কোরিয়াবাসী আড়াই 
কোট লোক নিজেদের সার্থকতার পথ বাছিয়া লইবে--ইহা 


পত্তিত জবাহরলাল নেহরুরও কামনা । এতদিন সোভিয়েট 
কহ পে করণে বিদ্যমান ছিল, তাহার তাবেদার 


শী 




















বদ না মানিয়া না সম্ভব হইতেছে না, সেই 


গ দেখা দিয়াছে তাহা ব্যর্থ কর! বুদ্ধিমানের, 
বিষাদ াষ্ট্রনায়কের, উপযুক্ত কাজ হইবে না। অসি 

ট কোষযুক্ত হইলে শত্রুর সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনের পুবে তাহা 
অন্যরণ কর! যুক্তিযুক্ত নহে ইহাই ক্ষাত্রধর্ট্দের ব্যবস্থা । 


__ মাকিনী সামরিক ও পররাষ্ট্র -নীতি 
রি সংবাদবাহা প্রতিষ্ঠান নিশ্নলিখিত সংবাদটি পরি- 
করিয়াছেন £ 



















সম্প্রতি “রিড্যস” ডাইজেস্” এবং “কদ্যাট ফোসে স্‌ 
নামক ছুইটি সাময়িক পত্রিকার জগ্ত একটি প্রবন্ধ রচনা 
মাকিন যুক্তরাষ্্রে সামরিক এবং পররাষ্ট্র 
বিবার পক্ষে এই প্রবন্ধ আমাদিগকে সাহায্য করিবে 
বলিয়া আমর! আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত তাহা 
একাশ করিলাম । 

... ত্ৰ্যাড লি লিখিয়াছেন, শতিন মূল স্তর ধরিয়! মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক এবং পররা ্র-নীতি পরিচালিত হইতেছে । 
গুলি হইল-- 

১1 আমাদের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাকে এবং জীবন- 
ৃ (আর পদ্ধতিকে আমরা রক্ষা করিব এবং চালু রাখিবই। 
হাকে কেহ বিন করিতে চাহিলে আমরা প্রাণ দিয়া তাহার 
বব । ইহার জগ্ত অর্থব্যয় অথবা শরীর ক্ষয়কে 
ভতরেই ধ।রব না । 

স্তিপ্রয়াসী এবং আমাদের সাধ্যাক়ত্ 
ভি স্থাপনের উদ্ধোগ করিব। কাহারও 
প্ররোচনা! দান আমরা করিব না। 'ভুদ্ধর্য 
বিরুদ্ধেও কোনও প্রকার প্রতিষেধক যুদ্ধ পরিচালনা 
করিব ন! । কিন্তু শাস্তির জন্য অন্ত যে কোনও মূল্যই 

মোদ আমরা কাহাকেও করিব না । 
বল আমাদের জন্তই নহে, সকলের অন্ঠই 




















| কোরিয়ায় রাষ্ট্রসজ্বের যে পত 


কোরিয়ার কৃত্রিম শাসন ব্যবস্থা ভাঙিয়া : 


কন সামরিক ুগ্রদপ্তরের সর্বাধিপতি জেনারেল ওমার . 


স্থাপনে প্ৰয়াসী ৷ বাষ্সঙ্ঘকে আমরা ই. 
। ৃ _ আমাদের _জয়দাত বিশ্বসহ্ুল করিয়া তু 
নত ই একটি আন্তর্ণাতিক রন" 










মাজ নহে। ইহার বারা যেমন আমাদের সামরি 
তেমনই দৃঢ়তার সহিত আমাদের পররাধ্র-নীতি ঘোর 
হইতেছে । বিশ্বশাপ্তি যে আমেরিকার শাস্তির এ 
অবিচ্ছেদ্য অংশ এ সম্বন্ধে আমাদের সামরিক এবং সাময়িক 
জনসাধারণের কোনও মতভেদ নাই । | | 
আমাদের উদ্দেস্ট সিদ্ধির পথে একটা মোড় দেখো ছে 
এই ১৯৫০ সনে 1” 
কোরিয়! সমগ্তা সন্ধে আলোচনা শু লজ 
ব্র্যাডলি লিখিয়াছেন__ .. 
“কোরিয়ায় কমিউনিষ্ট আঙ্জমণের ব্যাপারে আমরা 
নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করি নাই। হামলা, ঢ 
রাঙ্ই কখন কোরিয়ার উপর হইতে তাহার থাবা তু 
তারপর কখন অন্ধ রাষ্ট্রের উপরে ঝাপাইয়া 
দেখিবার অপেক্ষায় না থাকিয়া কোরিয়াকে রগ ক 
সিদ্ধান্তই আমরা করিস্কাছি। . বউ 
গত ১৯৩০ সাল হইতে যে সকল অভিজতা অমি 
হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিয়াছি যে, খোসামোদের 
খোসামোদের সংখ্যা শুধু বাড়িতেই থাকে; শেষ: 
হয় অনিবাধ্য । } 


কায়রোতে ১৯৪৩ সালের সম্পাদিত ভিডি 
সর্ত অনুযায়ীই আমর! কোরিয়াতে আমাদের কর্ড 
করিয়াছি। রাষ্সঙ্বের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী! 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ঙ্জ্রিত হইবে । ' 
কোরিয়াকে রক্ষা করিতে যাইবার ফলে যদি বিশ্ব 
ছড়াইয়! পড়িবার আশঙ্কা দেখা দেয়, সেজন্য আমাদিঃ 
করা যায় না, কারণ: আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে 
নির্ভর করে পাই কমিউনিষ্টরাই আগে: দ্ধের রা 
খোষণা করিয়াছে 1” 

২ এশিয়াখণ্ডে এমন সব এলাকা, আরও আছে, “যে 
কমিউনিষ্ট প্ররোচনার ফলে আঞ্চলিক যুদ্ধ বা 
পারে। এইরপ ক্ষেত্রে মার্কিন ফুক্তরাষ্ত্রকে ছুইটি পন্থা 
করিবার পরামর্শ ্্যালি দিয়াছেন 

১। “যে অঞ্চলের লোকের! _ কমিউনি& রর 
প্রতিরোধ করিতে সন্মত হুইবে, কেবল তাহাদের 
সাহাধ্যদানের সুপারিশ করিব : 

- ২। কোনও এলাকায় যুদ্ধ লাগাইয়া দিয়া মূল 
হইতে আমাদের দৃষ্টি সরাইয়া দিবার কৌশ 
দিব না।. আমাদের লোকক্ষর, উপকর 
আমাদের শক্তিকে হ্রাস করিবার এবং অ 





















































জবা শা হকি জা ২ 









ন হযে যে, , সাক ও  রাঙ্মনীতিক ক্ষণে অক্ষণে 
উহার বিরুদ্ধে “যানাশ্গারীত রায় যে নিন্দা করেন, 











ব্যবস্থা করিয়াছে; ইতিপূর্বে জাপান-অধিক্কত উক্ত দ্বীপ 
_ ছুইটিকে যুক্তরা্ একটি অছিগিরি ব্যবস্থার অধীনে আনয়ন 
করে এবং রাষপুঞ্জকে উহার শাসনব্যবস্থা পরিদর্শন করিবার 
আমন্ত্রণ জানায় । চীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ ষে সকল বিশেষ 




























য়ই ত্যাগ করে । জাপানে দখলকার শাসনব্যবস্থা 


নের জন্গ কেও মার্কিন যুক্তরাধ্র সর্কপ্রকারে' চে ্ : 
L উপ -. মুখের উপর সামরিক বিভাগের দরজা বন্ধ হইয়া গেল। ইহাই 


= মোটামুটি ইংরেজ আমলের সামরিক রংরুটের নীতি; প্রায় 


এবং এখনও করিতেছে। = 

য়া সোভিয়েট ইউনিয়নের কার্যকলাপের এ 
সোভিয়েট ইউনিয়ন টান্বটুভাকে এবং কিটরাইলকে 
চরিয়াছে ; যেভাবে বহির্ষোঙ্লিয়াকে: সম্পূর্ণভাবে স্ব- 
।ধীনে আনিয়াছে তাহাকেও একরপ কুক্ষিগত কর] বলা 
টুন করুণ পরিচালনাধীনে পশ্চিম মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গো- 
ঠাসনগীল সীমান্ত এলাকা’ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, 
পোর্ট আর্থার মাঞুরিয়ার এই দুইটি প্রধান বন্দর ও 
নী কেন্দ্রকে স্বনিযনত্রণাধীনে আনিয়াছে, মাঞুরিয়ার 
সমুহ স্বীয় পরিচালনাধীনে আনিয়াছে, মাঞুরিয়া ও 
কিয়াং-এ যে সকল বিশেষ ক্ষমতা অধিকার করিয়াছে 


আধিপত্য বিস্তার সম্পূৰ্ণ হইয়াছে, উত্তর কোরিয়ায় একটি সম্পূর্ণ 
গত ও বশম্বর সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং উক্ত সরকার 
ক দক্ষিণ কোরিয়া গণতন্ত্র আক্রমণে সাহায্য ও সমর্থন 
য়াছে; প্রশান্ত মহাসাগর পাকার অবহিত সামরিক ও 








মার্কিন বুয়ার কিলিপাইমকে পুর্ণ ও 
ছ, গুয়াম ও সামোয়ায়ত 'অসামরিক শাসন প্রবর্তনের 


তাহার ফলে এ ছুইটি দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে রাশিয়ার . 


কাহার যুদ্ধ প্রথমে পয নি এবং তৎপরে 
. ভারতের উপর শাসনকর্তৃ প্রতিষ্ঠাকলে কমিউনিঃ অ 
_ পরিকল্পনার প্রথম পর্্যায়। 

“কমিউনিষ্টরা যদি এই পরিকল্পনায় কৃতকাৰ্য্য হয়, তাহা 
হইলে ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্ব তাহাদের করায়ন্ত না হইবার 
কোন কারণ থাক্ষিবে না। শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকার সহিত : 








t 


রাশিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য্য। তবে উপযুক্ত সুযোগ না আসা 


পৰ্য্যন্ত মার্শাল ধ্যালিন প্রতীক্ষা করিবেন ।” 


বাঙালীর সামরিক বৃত্তি রে 
ইংরেজী আমলে সমর বিভাগে নিয়োগের জনত দেশের জন- 
সমষ্টিকে ‘সামরিক’, “অ-সামরিক+ এই হুই ভাগে বিভক্ত করা 
হয়। শেষোক্ত বিভাগে পড়িয়া যায় অসমিয়া ভাষা-ভাষী, বাংলা 
ভাষা-ভাষী, গড়িয়া ভাষা-ভাষী, মহারাষ্্রীয় ও দাক্ষিণাত্যের 
অন্যান্য, ভাষা-ভাষী কোটি কোটি লোক পাহী 
বিদ্রোহের পর দিল্লী হইতে বিহার পর্য্যন্ত অঞ্চলের রর 





১০০ বৎসর তার প্রচলন ছিল। 


এই নীতির কল্যাণে বাঙালী সামরিক জীবনের মির 


হারায়। সেই কথাটাই ভারতরাষ্ের প্রধান সেনাপতি 


শ্রী কে, এম্‌. কারিয়াপ্পা বাঙালীকে নূতন করিয়া ইনাইযাছেদ। । 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও ছা্রবর্গকে 
এই ইতিহাস বিবৃত হয়,__ 


*...বাঙালীদের সেনাবাহিনীতে হণ কর! : সম্বন্ধে শুর্বো 





যে নীতি অহুস্থত হইত ভারত স্বাধীন হইবার পর এবং বিশেষ : 


করিয়া তিনি প্রধান সেনাপতিত্ব পদ গ্রহণ করিবার পর সে 
নীতির পরিবর্তন কর! হইযাছে। বাঙালী অসামরিক জাতি 
--পূর্বাহ্ু্ছত এ নীতি তিনি স্বীকার করেন না) এক্ষণে 
ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভারতের সকল রাজ্যের অধিবাসীরই 
যোগদান করিবার সমান সুযোগ আছে। তৎসন্বেও ভারতীয় 
সেনাবাহিনীতে বাংলার অধিবাসীদের সংখ্যা সামান্য, ইহা 
হতাশার কথা ।” জেনারেল কারিয়াপী জানান যে, এক্ষণে 
ভারতের স্থল সেনাবাহিনীতে ৫৩৬ জন বাঙালী যুবক অফিসার, 

নৌবাহিনীতে মাত্র ২৬ অথবা ৩০ জন বাঙালী অফিসার এবং 
বিমানবাহিনীতে ১৩৬. জন বাঙালী অফিসার : 'আছেন। আর 
ভারতের স্থল সেনাবাহিনীর অগ্তান্ত পদে প্রায় ৫০০০, নৌঁ- 
বাহিনীতে অন্তান্ত পদে প্রায় ৪৮০ জন এবং বিমানবাহিনীতে 


নী অঙ্তান্য পদে প্রায় ২০০০ বাঙালী আছেন। গত দেড় বৎসর. 
ত যাবৎ অফিসার পদে নিয়োগের নিমিত বাঙালী যুবকদের 
_লইবার ব্যবস্থা সরু করা হয়। কিন্তু এযাবৎ মাজ ১৬১ জন 






AAA 


ইংরেজের নীতিৱ জন্য বাঙালীর লক্জিত হইবার কোন 





সঙ্গে অপহযোগ করা গর্ষের বিষয় হইয়াছিল । 
কারণও অস্তহিত হইয়াছে। 
; কৃ স্বাধীনতা আসিয়াছে; তার রক্ষাকল্পে সামরিক 
j গদান অবন্ত কর্তব্যের পর্য্যায়ে উঠিয়াছে। কিন্ত 
ন সেনাপতি যে হিসাব দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া 
[ঙালীর লক্ধিত হওয়া উচিত । 
বর্তমান যুগে সামরিক প্রয়োজন সামগ্রিক, নাগরিক 
নেক সর্ব স্তরে তার প্রভাব স্বীকার্ধ্য। সেই প্রয়োজনের 
কৃতি কি এ রজত এম্‌, কারিয়াপ্সী তার আভাস 





















“ভারতের যে স্বাধীনতা সা হইয়াছে, ভারতীয় সেনা- 


বাহিনী সেই স্বাধীনতা চিরতরে রক্ষা করিতে চাহেন। 
ভারত তাহার প্রতিবেশী অপর কোন দেশের স্কাধীনতা! হরণ 
চাহে নন । ভারত তাহার, নিজের বহুকষ্টার্িত - 















স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর" বিশেষ প্রয়োজন? 
প্রথম শ্রেণীর সেনাবাহিনী গড়িয়া তুলিতে" তিনটি. বিষয় 
বশ্যুক । একটি হইতেছে, প্রথম “শ্রেণীর তরুণ সম্প্রদায় ; 
হইতেছে, পর্ধ্যাপ্ত সমরোপকরণ সরবরাহোপষে 
স্তরের _শিল্পসমূহ এবং তৃতীয়টি হইতেছে, জনগণের 
. উচ্চ নুরের মনোবল । দেশে তরুণ সমাজ্জ এই তিন দিকেই 
যথাপাধা তাহাদের ক্ষমতানুযায়ী শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করি- 
“বেন, জেনারেল কারিয়াপ! ইহাই তাহাদের চি আস্তিক 
প্রত্যাশী করেন ।” 


বাকুড়ার জল সরবরাহের ব্যবস্থা 
প্রচার” নামে একখানি সাপ্তাহিকের ১১ই ভাদ্রের সংখ্যায় 
খকুড্ার জল সরবরাহ সমস্তা সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশিত 
হুইফ্সাছে। লেখক আ্ীপরেশনাথ মণ্ডল পল্পীগ্রামের একজন 
.. ডাক্তার বলিয়া মনে হয়। 
সমাধানকল্সে এই. পত্রধানিতে নির্দেশ আছে। পশ্চিমবঙ্গের 
ৃ টিন টা সম্থদ্ধে তাহা প্রযোজ্য বলিলে তুল-করা 
























নানা গণিতকার ৬শুভঙ্কর রায়ের নামিত. 
তঙ্করী ছাড়ার” বিষঝ অত্র জেলার অন্পবিশ্তর সকলেই অবগত 
আছেন। পুর্বে উহার দ্বারা জ্ধেলার কমপক্ষে ৫০,০০০ বিঘা 
জমির চাষ-আবাদের বিশেষ সাহায্য হইত কিন্তু বহু বংসর 





ফলে. উক্ত ফ্রাড়ায় জল আনিতে না পারায় 


ছি 


লি এলাকা প্রায় র প্রতি বরই: অজস্মা লাগিয়া 


বরণ নাই | স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে পরদেশী শাসনের 
..কিন্ত আজ - 
আমাদের আকাঁজত 
৪ মাইল পথ অগ্রসর হইয়া বর্তমানে পূর্ব-পথ বিশ্ব হই: 
তাহার সম্যক্‌ জলরাশি নিকটবর্তী শালা নদীতে ঢালিঘা দেৱ । 


০ খাবীনতাই রক্ষা করিতে চাহে। আর এঞ্ ভারতের প্রথম,- 


= তৈয়ার করার জন্য -কৃষককুলের বহু পরিশ্রম বাচিয়া: 


একটি বিশেষ অঞ্চলের জমস্তারুও 


র অভারে' বর্তমানে উহার অধিকাংশ স্থানই পার্শ্ববর্তী: 
র প্রায় সমভূমি হইয়া গিয়াছে এবং আগাছায় পরিপূর্ণ - 


জো মাঠগলি আর রূপে আকাশখ্ধ হয় শিয়া: এবং 
































বন্তম'ন খাগ্তসঙ্কটের দিনে উক্ত দাড়ার সংস্কার সাধন যে কি' 
-অপরিহার্য্য তাহা চিন্তাশীল বান্তি মাতেই উপলব্ধি কৰিবে 
(২) দামোদর নদের বোদাইশাবা উৎপত্তির পর 3 





গভীরতাঁহীনতা ও অপ্রসন্তত্ার জন্য শালীনদী বর্ষ য় জলরাশি 
নিজ গর্ভে বহন করিতে পারে না; এজন্য উভয়; তীবেই অল 
বিস্তর প্লাবণের সৃষ্টি করে । তদুপরি দুদ্দাস্ত দামোদর ন 
জলর্াশির মোটা অংশ বোৱাই হইয়া বঙমানে শালীন্ধ 
পতিত হওয়ায় অধিকতর প্লাবনের স্থষ্টি করে। এজনা < 
কাল ও শরৎংকালের অধিকাংশ সময় শালী নদীর উভয় প 
অন্তত ২৫,০০০ বিঘা জমি সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন খ 
উক্ত জমিগু'লর কোন কোন অংশে শীতকালে যংসামা 
শন্ত হইলেও ধ/লচাষ একেবারেই : (অসম্ভব হইয়া পপ 
“স্থানীয় এলাকায় প্রায় প্রতি বংসর অনন্নার ইহাও এক: 
(৩) পুব্ব-কখিতত, শালীরনদীতে বারোমাস স্রোত থা; 
সুতরাং শীতকালীন ফসলের জন্য শালী নদীতে স্থানে 
প্রয়োজনমত জল আটক করিবার উদ্দেস্টে কপাটের 
বাক! অবশ্য বাঞ্ছনীয় । এরূপ হইলে শালী নদীর উপর 


যাহা কৃষি সংক্রান্ত অনা কাৰ্য্যে সহজেই ব্যয়িত হইতে 
লেখক গবন্মেন্টের নিকট হইতে এই বিষয়ে 
চাহিয়াছেন। “স্থানীয় লোক উদ্ভোগী হইলে 
সাহায্য ব্যতিরেকেও এই সকল কান্ধ কঠন : 
আম€1 জানি বীকুড়ায় যেযে স্থলে এরূপ জলপ্রণালীঃ 
চলিতেছে সেখানে স্থানীয় লোকেরা এতদিন হাত গু 
বসিয়াই ছিল। সব্প্রতি কিছু চৈতন্ত তাহাদের হইয়াছে । 
“খাদ্য উৎপাদন” : 

গত ১লা আশ্বিন এই পঞ্জিকাখানি অষ্টম বর্ষ ও 





খাত ত উৎপাদনের উন্নতিকনে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশে 
পৃ্থিকাানির প্রকাশ আরম্ভ করেন। ইহা তিনি ৯ 



















ঠা সরকারের কার্ধ্যপ্রণালীর ক্রট সম্বন্ধেও যেমন 
হাতে সমালোচনা থাকিবে, ইহা তেমন দেশের উন্নতিমূলক 
কারের সকল প্রচেষ্টার প্রচার করিবে । 
উৎপাদনের, প্রধান রাজনীতি” 

ব্রি মহাশয়ের ঠা; সফল হউক; দেশের লোকের মন 























J \ J একট বিশেষ তাৎপর্য ছিল। সঙ্বলপুরে মহানদীর 
দিয়া একটি সেতু নির্মাণ কর! হইরাছে | জনদাধারণের 


rl ক রূপায়ণের উপর উঁড়িস্তার ভবিষ্যৎ সুচি বহুল 
নির্ভর করিতেছে । 
কালে মহানদীর পারাপারে অক্জুবিবা ঘটে; উদ 
ভক্ত হইয়! যায় এবং স্থলপথে এক অংশের সঙ্গে অন্য 
| যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। এইজন্য হীরাকুণ্ড 
না! অনুযায়ী নির্ঘ্মাণকার্্য বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ 
চ দব্যাদি সোজাপথে না আনাইয়া ঘুরাইয়া অন্য 
আনাইতে হইয়াছে । এই সেতু নিৰ্ম্মাণ কার্য সম্পূর্ণ 
এখন সকল সময়েই প্রয়োজনীয় নির্্াগোপকরণ কার্য্য- 
পৌঁছিতে পারিবে । কাজেই এই ৪৮ কোটি টাক] বায়ে 
 বাধটির নির্শ্বাণকার্য্য ত্বরান্বিত হইবে। 
সেতুটি ধদৈর্খ্যে প্রায় অর্ধ মাইল। ইহা নিৰ্ম্মাণ করিতে 
প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা! বায় হইয়াছে। ১৯৪৮ সনের অক্টোবর 
মাসে কেন্দ্রীয় জলশক্তি, সেচ ও নৌটলাচল কমিশন কর্তৃক 
দীণকার্ধ্য আরম্ভ হয় এবং গত খরা আগষ্ট (১৯৫০) 
য়। ১৯৪৮ সালের নবেম্বর মাসে কেন্সীয় পূর্ত- 
ভি. গ্যাড গিল এই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
উপরে ২৪ ফুট প্রশস্ত রাস্তা আছে; ছুই 











চলিবার জন্যই এই সেতু নির্মিত, হইয়াছে। - 

রঃ  হারাকুও পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে উড়ি্যা ভারতবর্ষের 
তম শ্রেষ্ঠ সম্পংশালী রাজ্য বলিরা পরিগণিত হইবে। 

| ৩৩,০০,০০০ বিধা জমির চাষে জলাভাব চর হইবে এবং 

ক্ষ মণ কিনি ২ খাদ বাহক সম্ভব ন হইবে 1. 





সহায় ক হরে সেই রি | শ্শে ইহা সমন কিরে 
উক্ত পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার জন্ত সচেষ্ট 


মোট কথা, ক্ধিহ 


তাহা উদ করিবার জন্য এই দিনটি নির্দিষ্ট ডা । 


প্রশস্ত পথ । রেলগাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন 


এইকাৰে সততায় ৰিহা সরবরাহ * সম্ভব বে ফলে নগরে 
এবং উড়িষ্যার অন্ঠান্ত অঞ্চলে নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিবে। 

বন্তা নিয়ন্ত্রণে ইহা বিশেষ সহায়ক হইবে। ছ্দর্ব মহা- 
নদীর বঙ্ছায় যাহারা উৎপীড়িত হইয়াছে এবং বন্ধার আশঙ্কায় 
সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে তাহা'দিগের জন্ত স্থায়ী নিরাপত্তার আশ্বাসও 
এই পরিকল্পনাটি বহন করিয়া আনিয়াছে। বন্তা নিয়জিত 
হইলে শীত এবং গ্রীষ্ম উভয় খতৃতেই নৌ-চলাচলও বৃদ্ধি 
পাইবে। ভুমি-সংরক্ষণ, মৎস্তচাষ এবং সামুক্ষিক বিমানের 
কেন্দ্র স্থাপূন প্রভৃতি কার্য্যও সহজসাধ্য হইবে । 


“পানিওয়াল। মহারাজ” 

“হিন্দু পুরাণে স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্থ্যে গঙ্গা ও পাঁতালে 
ভোগবতী এই.তিনটি নদীর মাহাত্ম্য বণিত আছে। এ্তি- 
হাসিক যুগের ব্রহ্মপুত্র, গোদাবিরী, কাবেরী, যমুনা, গঙ্গার 
গতিপথ 'লইয়াই আম্নাদের জীবনের সুখছুঃখের ব্যাপার 


. চলিতেছে । ইহাদের সঙ্গী সরস্বতী নদী পাতালে ডুব দিয়াছেন * 
এই 


কোন্‌ যুগে, আমাদের মানচিত্রের চিত্রকরের! তাহা জানেন না। 
“আজ ভারতবর্ষের প্রয়োজনে “নলকৃপ” বসাইয়া তাহার 
ব্যবস্থ! হইতেছে এবং ভোগবতীর সন্ধান করিবার জগ্ঘ 
অ-বৈজ্ঞানিক উপায়ও অবলম্বন করা হইতেছে । সেই কথাই 
কেন্দ্রীয় সংবাদবাহী প্রতিষ্ঠান আমাদের শুনাইতেছেন। আমরা 


পাঠকবর্গের নিকট তাহা! উপস্থিত করিলাম । এখানে প্রথমেই 
বলা প্রয়োজন যে, আজও পাশ্চাত্য জগতে একদল অডুত 
“8691015109২” (জল দৈব) ১ | 


ক্ষমতা যুক্ত লোক--যাহার! 
নামে খ্যাত, জল সন্ধান করিয়া থাকে । | 
সন্যাসী জীবরাজ ব্যাস তাহার যোগশক্তি বলে এক মাইল 
পর্য্যন্ত পৃথ্ণী-গর্ভে জল আছে কিন! তাহা বলিয়া! দিতে সমর্থ 
বর্তমানে তিনি “পানিওয়ালা মহারাজ” বলিয়া অভিহিত 
হইতেছেন। তাহার বর্তমান বয়স ৫০ বংসর। কয়েকজন 
“বৈজ্ঞানিক তাহার যোগশক্তিতে প্রথমে আস্থা! স্থাপন করিতে 
পারেন নাই। তাহারাও *পানিওয়াল! মহারাঞ্জের” কৃতিত্ব 
দেখিয়! বিস্মিত হইয়াছেন । জীবরাজ ব্যাসের বকছে 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে দেওয়া যাইতেছে : রি 
3. নয়াদিল্লী হইতে কয়েক মাইল দুরে তেহার গ্রাম । সেখানে 
“পানিওয়ালা মহারাজের” নির্দেশক্রমে একটি স্থানে পাম্প 
বসাইয়া যথেষ্ট পানীয় জল পাওয়া যাইতেছে । 
- *পানিওয়ালা মহারাজ” কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে রাজপুর! 
উন্নয়ন বোর্ড ছইটি নলকূপ স্থাপন করেন। ওঁ নলকূপ দুইটি 
হইতে প্রচুর জল পাওয়া যাইতেছে । 
"প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশক্রমে ফরিদাবাদ উন্নয়ন বোর্ড নলকৃল 


ইইলালোর স্থান স্থির করিয়া দেওয়ার অন্ত *পাসিওয়ালা 





ং 


কান্তিক 





লালা তলা তালাত লালা” 


মহারাজকে” আহ্বান করেন । সেখানে জল পাওয়া যাইবে 
না বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অভিমিত প্রকাশ করেন। কিন্ত 
জীবরাজ ব্যাসের নির্দেশমত স্থানে আটটি নলকুল খনন করিয়া 
প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৩৫ হাঁজার, গ্যালন জল পাওয়া যাইতেছে । 
“পানিওয়ালা মহারাজের” নির্দেশক্রমে রাজস্থানের সমাদ্রি 
নামক স্থানে একটি উন্মুক্ত কূপ খনন ও তিনটি নলকুপ বসানো 
হয়। উন্মুক্ত কূপ হইতে প্রতি ঘণ্টায় ১ লক্ষ ২০ হাজার 
গ্যালন এবং প্রত্যেকটি নলকূপ হইতে ১০ হাজার গ্যালন 
করিয়া জল পাওয়া যাইতেছে । | 
জীবরাজ ব্যাসের প্রথম জীবন রহস্তাবৃত । তবে লোকালয় 
হইতে দুরে গিরনারের জঙ্গলে তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ .যোগপাধন 
করেন এবং তাহার ফলেই তিনি জলাভাব-গীড়িত অঞ্চলের 
উপকারার্থে শক্তিলাঁভ করেন। তাহার জল-সন্ধানের পদ্ধতি 
অদ্ভুত । সময় সময় তিনি কোন একটা অঞ্চলের মানচিত্রের 
উপর দিয়! হাত বুলাইয়া যান এবং জলে্রে উৎস-স্থান ‘পিন’ 
দিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রায়ই তিনি ঘরের মধ্যে বসিয়া 
অথবা গাড়ীতে ভ্রমণ করিতে . করিতে পৃ্ণীগর্ভে অন্পষ্টতার 
ছায়া লক্ষ্য করেন এবং সম্পূর্ণ নিরভুলিভাবে. তিনি যে শুধু 
"ভূগৰ্ভস্থ জলের পরিমাণ বলিয়া দেন তাহা নহে, এ জল স্মিষ্ 
' হইবে কি লবণাক্ত হইবে তাহাও তিনি জানাইয়া দেন । 
মিঃ জয়রামদীস দৌলতরাম ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 
রাজস্থানে কৃষিমন্ত্রী থাকাকালে এ অঞ্চলের ভূগর্ভে জলের 
উৎস সন্ধান করিবার জন্য যে বোর্ড গঠন করেন, “পানিওয়ালা 
মহারাজ” বর্তমানে তাহার সদস্ত। প্রথম প্রথম তিনি সৌরাষ্ট্ 
গবর্ণমেন্টের অধীনে ছিলেন । সে সময় সেখানকার গবর্ণমেন্ট 
তাহার আশ্রমের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সাহায্য করিতেন । 
এক্ষণে সে দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ক্ৃষি-দপ্তরের উপর বর্তাইয়াছে। 


| মুশিদাবাঁদ জেলায় খাঁণ্যদঙ্কট 


এই জেলার খান্যসঙ্কট সম্বন্ধে যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছে। 
তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে “সত্যাগ্রহ পত্রিকা” যাহা 
বলিয়াছেন তাহ? প্রণিধাঁনযোগ্য £ | 
7৫ “মুশিদাবা একটি উর্ধর স্থান। মুশিদাবাদের উত্তরে 
গঙ্গা বা পদ্মা, মধ্যে ভাগীরথী, পুর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে ভৈরব, 
জলঙ্গী, অজয়, দারকেশ্বর প্রভৃতি নদী প্রবাহিত । মুশিদাবাদ 
জেলায় অনেকগুলি বিখ্যাত বিল আছে। গোবরনালা 
প্রভৃতি বিল যে কোন জেলার অম্পদবিশেষ। মুশিদাবাদের 
মৃত্তিকা দৌয়াশ, উর্বর ; যে কোন জায়গায় কোন গাছ 
লাগাইলে জন্মীইতে পারে । কেবল কোথাও বা কিছু জলের 
ব্যবস্থা করিতে হুইবে। বীকুড়া, বীরভূম বা মেদিনীপুর 
জেলার উত্তর অংশের ন্যায় প্রস্তর ও কঙ্কর মিশ্রিত ছুপ্্রাপ্যবারি 
স্থান নহে। মুশিদাবাদের ক্কষকেরা যে কম পরিশ্রম করেন, 
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শাদা ললি পাপা লালা লাশ পোপ 


তাহা মনে হয় না। যে ব্যক্তি অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে সতী 


থানায় গম, যব, অড়হর, তিসি, তিল, ছোলা, মুগ, মটর 
প্রভৃতির নয়নীভিরাম দৃশ্য দ্বেখিয়াছে, সে কখনও উহা! ভুলিতে 


পারিবে না । 


মুখিধাবাদের সুসস্তানগণ কি প্রক্কৃতিদ্ত এই সকল সুবিধার 
সঘ্যবহার করিতেছেন? ভাগীরথীর তীরে তীরে যে বিস্তৃত 
আবাদযোগ্য ভূখণ্ড সকল পড়িয়া রহিয়াছৈ, তাহারা কি 
সেগুলি চাষের বাবস্থা করিয়াছেন? গোবরা বিলের মত 
বিস্তীর্ণ জলাশয়সমূহে যে বিরাট মংন্ত-উৎপাঁদনের সম্ভাবনা 
রহিয়াছে, সে বিষয়ে তাহারা কি করিয়াছেন? সুশিদাবাদের 
কৃষি, মস্ত ও গোজাতির উন্নয়নের জন্য তাহারা কি কাধ্য 
করিয়াছেন? তাহারা কি নিজ্রহস্তে লাঞ্চল ধরেন? কোদাল 
পাড়েন? কান্তে লইয়া ধান কাটেন? ক্ৃষকদিগকে তাহারা 
এখনও ছোটলোক বলেন কেন? এখনও ‘চাষা’ এই বলিয়া 


'ঘ্বণা করেন কেন? খাদ্যের যদি অভাব থাকে নিজেনা 


নিজদ্বিগকে চাষা বলিয়া চাষে লাগিয়া যান না কেন? 
রাইটার্স বিল্ভিংসে যদি ধান না ফলে, আদালতেও ধান 
ফলে না । 

“ছাত্র, ছাত্রী, শরণার্থী_ইহাদের খুব কম লোক খান্ত 
উৎপাদন করেন। যাহা উৎপাদন করি না, তাহা পাইবার 
জন্ত চীৎকার করার ভিতরে যে উচ্ ও শ্ঠেনবৃতি রহিয়াছে, 
তাহা আমাদের মত লেখাপড়া জানা লোকদের বোধের 
ভিতরে আশা উচিত |” 


পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি 


পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকবর্গের দলা- 
দলি ও বিবদমান সমিতিসমূহের অবসান হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয়। “শিক্ষা ও কৃষি” নামক পষ্ভ প্রকাশিত প্রত্ৰিকার 
দ্বিতীয় সংখ্যায় যে সভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
পাঠ করিয়া এইরূপ আশা প্রকাশ করিলাম। গত ৮ই জুলাই 
চুঁচুড়া শহরের শিবচন্্র সোম ট্রেনিং একাডেমী ভবনে এই সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় অনুমোদিত কয়েকটি প্রস্তাবের প্রতি 
আমরা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই £ 

২। এই সভা বর্ধমান সম্মেলনে গৃহীত ছুইটি সমিতিকে 
একত্রীভূত করিবার প্রস্তাব পুনরায় গ্রহণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত 


‘ক্রেন যে ৬১নং বালীগঞ্জ প্লেসের পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক 
‘সমিতি যাহা পূৰ্বে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি নামে 


পরিচিত ছিল তাহার বিলোপ সাধন (01550159) কর! 
হইল এবং তাহার যাহা কিছু দায়' ও সংস্থা (liabilities 
8৪00 85399 ) ৬৮ নং দাওনাগাজী রোড, বালীস্থিত পশ্চিম 
বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিকে হস্তাস্তরিত করা হইল। 

৩। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আমাদের এই বর্তমান পশ্চিম 


১২ 





বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ৬৮ নং দাওনাগাজী রোড, 
(বালী, হাওড়া ) স্থিত সমিতিকে অনুমোদন করিবার জন্য 
অনুরোধ করা হইতেছে। | 

৪। এই সমিতির অন্তভূক্তি বিভিন্ন শাখা জেলা সমিতি- 
গুলিকে অনুমোদন করিবার অন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই 


সম্মেলন অনুরোধ করিতেছে, যাহাতে এই সমিতির সকল 
5? 
শাখা-জেলা সমিতিগুলি আইনান্ুযায়ী তাহাদের নির্বাচিত : 


শিক্ষক প্রতিনিধি জেলা-স্কল বোর্ডের সভ্যরূপে পাঠাইতে 
পারেন। এই উদ্দেশ্টে অত্র সমিতির বিভিন্ন শাখা-জেলা 
সমিতির কাধ্যনিব্বাহক কমিটির সভ্যগণ ও সভাপতি- এবং 


সম্পাদকের নামযুক্ত ফর্দ কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতির “অন্- 
যোদনবুচক স্বাক্ষরিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট” 


পাঠান হউক । 1 
৫1 পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শি [ক্ষকগণের এই সম্মেলন 


বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মহাত্মা গন্থীব স্মৃতির প্রতি 


আভ্রিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতেছে । এই সন্মেলন মনে করে 
গান্ধীণ্ীর আদর্শে শিক্ষা ও সমাজ নূতন' করিয়া গঠন করাই 
আমাদের জাতীয় জীবনের সমুদয় সমস্তা সমাধানের একমাত্র 
উপায়। এইরূপ গঠন কাজে শিক্ষকেরাই সকলের চেয়ে বেশী 
সাহাযা করিতে পারেন। সেইজগ্ত সন্মেলন শিক্ষকগণকে এই 
ক্ষাক্কে আত্মনিয়োগ করিয়া! আমাদের জাতীয় জীবনে গান্বীজীর 
আদর্শকে সফল করিয়া ভুলিবার জগ আহ্বান.করিতেছে। 
৬। [ক] এই সম্মেলন মনে করে মহাত্মা গান্ধী পরি- 
কল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যতীত, আবষ্টিক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তন কর! সম্ভব নয়। সেইজন্য যথাসভ্তব শী সমগ্র প্রদেশে 
| বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন । 
এই সন্মেলন গবন্মেন্টকে এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে 
অনুরোধ করিতৈছে। 
[*] বর্তমান! শিক্ষা-ব্যবস্থায় হাতের কাজের মাধ্যমে 
. আক্ষরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রধত্তিত হওয়ায় হাতের কাজের 
উপযুক্ত সরঞ্তমাদির সরবরাহ করাও আবশ্যক । সম্মেলন স্কুল 
বোর্ডগুলিকে এ সম্বন্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ 
করতেছে। 
৯ কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরামর্ণ সমিতি নৃতন ৰন 


প্রাথমিক শিক্ষকগণের যে বেতনের হার নির্দেশ করিয়াছেন | 


দেশে বর্তমান অবস্থায় তাহা নি তাস্ত অপর্য্যাপ্ত। নিয়লিখিত 
ছার নু'নতম গ্রহণযোগ্য বলিয়া সম্মেলন মনে করে 
ক] ম্যাটিক টেগ. শিক্ষক ( cat, & )--৭০২-৪-- 
৯৬: তি 
. খ] টেও অথবা ম্যাটিক (rat. 3)--৬০২ ৪২৯০২ 
গ] শিক্ষণ শিক্ষা অপ্রাপ্ত (cat, ০)-_৫০২-৪২-৯০৬ 
সহরাঞ্লে প্রত্যেক শিক্ষককেই ১০২ টাকা অধিক দিতে 


প্রবাসী 


সুখ-দুঃখ লইয়া আলোচন! করি ন!। 


১৩৫৭ 





হইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যোগ্যতা নির্বিশেষে প্রধান 
শিক্ষককে ১৫২ অতিরিক্ত ভাতা দিতে হইবে ও প্রত্যেক 
শিক্ষককে প্রভিডেও ফাণ্ডের সুযোগ দিতে হইবে । শিক্ষক- 
গণকে অন্ুস্থতাকালীন এক মাসের পুরা বেতনে ন বিদায় দিবার 
ব্যবস্থা! করিতে হইবে] এ 

১০। ' গত কয়েক বৎসরে জীবনযাত্রার অন্ত প্রয়োজনীয়, 
সমস্ত জিনিষের দ্বরই বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, সেজন্য এতদিন 
যেহারে মাগ গড়াতা দিবার .ব্যবস্থ! ছিল বর্তমানে তাহা] 
মোটেই: পৰ্য্যাপ্ত নহে. এই সম্মেলন অবিলম্বে অন্তান্ত সরকারী 
কর্মচারীদের অনুরূপ হারে মাগ ঈভাত! দেওয়া হউক: এই 


প্রস্তাব করিতেছে { 


"এই সম্মেলন" ট্রেনিং-কালে কে ্েনি- ৃ 
ভাতা ব্যতীত-মাসিক পুর! বেতন: দিবার জন্য সরকারকে 
অনুরোধ করিতেছে। . *? 

১২। যাহাতে; সমস্ত" মিউনিদিপ্যালিট ১৯১৯ সালের 
আইন অন্থসারে “শিক্ষা কমিটি” গঠন করেন এবং -এই সকল 


৯১১৭7 


. “শিক্ষা-কমিটি”তে প্রাথমিক শিক্ষক প্রতিনিধি গ্রহণ করেন 


তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে এই সম্মেলন গবন্মন্টকে 
অনুরোধ করিতেছে এবং প্রত্যেক মিউনিসিপ্যাল এলাকায় এ 
অধিলম্বে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনেরও অনুরোধ 
করিতেছে । 

- ১৪। চা-বাগানের ও শিল্পাঞ্চলের বিগ্ভালয়ের শিক্ষকগণ 
যাহাতে চা-বাগানে ও শিল্প-অঞ্চলে অবস্থিত অন্যানা কর্মীর 
ন্যায় সুখম্বিধা পাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য 
চা-কোম্পানীগুলিকে ও শিল্পকেন্দ্রের মালিকগণকে নর্দেশ 
দিতে এই সম্মেলন গবন্মেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে । 

১৫। প্রতি বিদ্যালয়ের ন্যনকল্পে ৪ জন করিয়া প্রাথমিক 
শিক্ষক নিয়োগ করা হুটক এবং ১০০ জন ছাত্রের উপর প্রতি 
২০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক দিবার ব্যবস্থ। করা 
হউক। 

প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গবশ্মেণ্ট নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া” 
ছেন। এই বিগ্ালয়সমূহের শিক্ষকবর্গের উপরই আবার বয়স্ক 
শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষার দায় আসিয়া পড়িতেছে। এতদর্ে 
তাহারা বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতেছেন ৷ কিন্ত'বয়স্ক শিক্ষা- 
বিস্তার সন্বন্ধে প্রায় সকলেই নীরব। কর্তৃপক্ষ নীরব, কারণ 
ভার] বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই ; শিক্ষকবর্গ নীরব, 
কারণ এই নূতন কর্তব্যান্থধারী আর্থিক সাহায্য মিলিতেছে 


নাঃ সরকারী অর্থ ঠাট বজায় রাখিতে ব্যয় হইয়া যাইতেছে । 


বাঙালী মুসলিমের দুঃখ 
সাধারণতঃ আমরা পূর্ব-বঙ্কের বাঙালী মুসলিম জীবনের 
পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের 


A কান্তিক 


সভ্য সৈয়দ বদরুজ্জদার' মতন..লোকের কথায় যে তিক্ত 
যনোভাবের স্ষ্টি হয, আলোচনায় তাহা -কমে না। এই 
শ্রেণীর লোকের মতিগতির পরিবর্তন কখনও হইবে না 

কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের. মর্যাদার জগ্ত যখন পূর্বব- 
বঙ্গের মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণীর একাংশের আকুতি লক্ষ্য করি, 
তখন তার উদ্দেশে সমবেদনা প্রকাশ করিবার” প্রলোভন দমন 


করা কঠিন হইয়া পড়ে । ঢাকার “ইমরোজ” (আজ্জ_1'00ay) 


মাসিক পত্রিকাখানি অবাঙালী নামের আবরণে বাংলা ভাষায় 
পরিচালিত। পূর্বেও আমরা এই পৃত্িকার পরিচালুকবর্গের 
মনোভাবের প্রশংসা করিয়াছি । 

ভাদ্র মাসের সম্পাদকীয় মন্তব্যে সেই. মনোভার “অঙ্ষুপ্ 


স 


eo - 2 


' আছে । উদ্ধৃত অংশৃটি ud কিন্ত তার মধ্যে একটি: ‘জগত 5 মন 


আছে ৷ 


সাহেব পাকিস্তানের এই অংশকে” “বাংল!” নাম-করণ করার 
প্রস্তাব করেছেন। আমরা তাকে' যোবারকবাদ জানাচ্ছি। 
পুর্ব পাকিস্তানের লোক হয়েও যে তার একে “বাংলা” নাম- 
রি করণ করবার প্রস্তাব করতে দুঃসাহস (1) হয়েছে এ সত্যিই 
ক বিন্বরনকর । পূর্ব পাকিস্তানের অন্তান্ত জননায়কগণ যখন 
1 বাঙালী ও বাংলাভাষী হওয়ার জন্য বাংলার বুকে অঙ্থপ্ঠিত 
প্রকাশ্য জনসভায় ক্ষম! প্রার্থনা করতে সুরু করেছেন; 
বাংলায় অশৈশব কথ! বললেও উদ্কে মাতৃভাষা বলে দারি 
করে নিজেদের আভিঙ্রাত্য-বোধকে চাঙ্গা করে তুলতে সচেষ্ট 
হয়েছেন; তখন নূর আহমদ সাহৈবের এই দুঃসাহসিক (1) 
প্রস্তাবের পরিণাম কি” হবে সে বিষয়ে অনেকটা! স্থির নিশ্চিন্ত 
হওয়া যায়। তবুও আমরা আশা নিরাশার মধ্যেই এর দিকে 
চেয়ে থাকব |  পঞ্তাবের ছুই অংশই যদি পঞ্জাব হতে- পারে 
তখন বাংলার- বৃহত্তম অংশ কেন বাংল! হবে না তা নিশ্চয়ই 
সাধারণের বোধগম্য নয় । ত! ছাড়! পাকিস্তান সমস্ত মিলে 
একট! দেশ। তার একটি প্রদেশকে পূর্বব-পাকিস্তান ও তিনটি 
প্রদেশকে মিলিয়ে, পশ্চিম “পাকিস্তান নাম দেওয়ার কোন 
যৌক্তিকতা নেই । 

বাংলা এবং পুর্ব পাকিস্তানের রা্জনীতিজ্ঞ সাহিত্যিকদের 
কার্যকলাপ দেখে বাইরের লোকের একটা -সন্দেহ স্বতঃই মনে 
জাগতে পারে যে বাংলাভাষী বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা 
কি বাংলা না উদ্ঘ। স্তর জাফরুল্লী খান একদিন করাচীতে 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে: বলেন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার .বাহন হবে 
মাতৃভাষা আমাদের বাংলা ভাষায় লিখিত জনৈক দৈনিক 


সহযোগী _বড় বড় হেডলাইনে একে উদ্ভাষার মাধামে 


শিক্ষাদানের কথা বলে প্রচার করেন। একটি মাসিক বাংল! 
পত্রের সম্পাদক:৩০. বংসর ধরে বাংলা ভাষায় মাসিক চালিয়ে 
এতদিনে বাংলাভাষী হওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং 


বিবিধ প্রসঙ্গ - বাঙালী মুসলিমের দুঃখ 





“আমরা জেনে নী হুলুম. যে চট্টগ্রামের জনাব শুর আহমদ 


১৩. 





দিনে দিনে যে উদ্ব'র সম্প্রসারণ হচ্ছে সে অন্তে অত্যন্ত আনন্দ 
বোধ কৃরছেন। বাংলার রাজ্ধানী ঢাকার রেডিও ষ্টেশন 
থেকে জনসাধারণের শিক্ষার জন্ত প্রচারণা শতকরা ৮০ ভাগ 
উদুতে প্রচারিত হচ্ছে। ঢাক! রেডিও থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত 
বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং জনৈক সাহিত্যিক এতে বিশেষ 
আনন্দ প্রকাশ করেছেন।. জানি না এই সব সাহিত্যিকের 
মাতৃভাষা কি? তবে উদ্ঘই যদি- তাদের মাতৃভাষা হয় 


“তা হলে তারা নিজেদের প্রতি এতদিন ধরে এই যে প্রতারণা 


করে আপছেন এ তাদের বিবেক বুদ্ধিতে কেন বাধে নি সেট! 
সত্যিই. ভাববার বিষয়। 'মনে হয় তাদের এতদিনকার এই 
-আত্মপ্রতারণা কোন, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্তই | .. অবশ্ত তাদের 
-অনেকেরই জীবনের “ইতিহাস স্বাখান্বেষণের ইতিহাসেই 
'ভরপুর.] তাদের মধ্যে দেশের, জনসাধারণের বা দেশের 
ভাষার প্রতি সত্যিকার কোন দরদ ছিল এমন মনে করবার 
কোন কারণই নেই এবং সেইজগ্তই তাদের দ্বারা বাংলার 
মুসলমানদের সাহিত্যও গড়ে ওঠে নাই। যে কাজের মূলে 
স্বাথটাই বড় হয়ে প্রেরণা যোগায় সে কাজের দ্বারা সত্যিকার 
কোন সুফলই পাওয়া যায় না । আমাদের এই সব যাহিত্যিকের 
কাধ্যকলাপই তার প্রমাণ ৷ 

বাংলার মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে পূর্বোক্ত তথাকথিত 
সাহিত্যিকদের মত তাদের শিক্ষানিয়ন্ত্রণকারীরাও কোন দিন 
বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের প্রতি সত্যিকার দরদী হতে 
পারেন নাই । প্রধানতঃ তাদের অনেকেরই মাতৃভাষা ও 
কথ্য ভাষা বাংলা ছিল ন] ৷ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
আশা করা গিয়েছিল যে হয়ত এর অবসান ঘটবে কিন্ত 
কার্য্যতঃ তা হুয় নাই। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর মাতৃভাষা কি 
আমর! তা জানি না, তবে আমাদের ধারণা ছিল যে তিনি 
যখন সিলেটের লোক তখন তার মাতৃভাষা - হয়ত বাংল! কিন্ত 
এখন তার বক্তৃতার বহর থেকে দেখা যাচ্ছে তিনি বাংল! 
বলেন ন! উর্দ বলেন। যেখানে হাজার-করা ৯৯৫ জন বাংল! 
বলে ও উর্ঘ জানৈ না সেখানে তিনি জনষাধারণের প্রতিনিধি 


. হয়েও উহু তে বক্তৃতা দেন। তিনি কার প্রতিনিধিত্ব -করেন 


সে বোঝা নিশ্চয়ই মুশকিল । এহেন ভদ্রলোকের যে বাংলার 
মুসলমানদের শিক্ষার . প্রতি দরদ থাকবে এ আশা করা 
নিশ্চয়ই অন্তায়। হয়ত সেইজন্তে তিনি বাংলাভাষী 
ডিরেক্টরকে তাড়িয়ে উদ্্ভাষী ডিরেক্টর :নিযুক্ত করেছেন এবং 
বাংলাভাষী কোন সেক্রেটারী খুঁজে না নিয়ে উদ্ভাষীকে 
সেক্রেটারী নিযুক্ত করেছেন অর্থাৎ এমন সব লোককে নিয়েছেন 
ধাদের-বাংল৷ ভাষার প্রতি দরদ থাকার কথা নয়ন বরং বিদ্বেষ 
থাকাই স্বাভাবিক। বাংলায় শিক্ষার দিন দিন যে অবনতি . 
কেন হচ্ছে এই ত্র্যইস্পর্শেক্স কথা মনে রাখলেই তা সম্যক্‌ 
উপলব্ধি হবে ৷? 


১৪. 








পা পস্পিস্পিপাশিরট পা. 


_.. উদ্বান্ত-সমস্তার অন্য দিক 
- “শিল্প ও সম্পদ” একখানি সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকা । সম্প্রতি 
তার এক সংখ্যায় উদ্ধান্ত-সমন্তার সমাধানকল্পে যাহা বলা 
হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি আকুষ্ট হইলে সকলের মঙ্গল। 

“..,কিন্ত বাস্তহারাগণ উদ্যোগী কই ? যেখানেই তাহাদের 
বসতি হইয়াছে সেখানে প্রথমে কয়েকটি চায়ের দোকান ও 
একখানি কুল! লইয়া বিড়ি বাধিবার ব্যবসা দেখা যায়। ইহ! 
ছাড়া আর যে কোন ব্যবসা থাকিতে পারে তাহা! বাস্তহারাগণ 
জানে না, জানিবার চেষ্টা করে না; ইহাদের ভাঙাইয়া যাহারা 
নেতাগিরি করিতেছেন তাহারাও বলিয়া দেন না। ফলে চা 
ও বিড়ির দোৌকানগুলিতে কেবল সময় ও শক্তির অপচয় 
হইতেছে মাত্র । ছুই-দশ জন এট! ওটা লইয়া ফিরিওয়ালার 
কাজ করিতেছে বটে, কিন্তু বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় কত- 
টুক? | 

একটি পরিষ্কার দৃষ্টান্ত দিতেছি। উত্তর কলিকাতার 
মাণিকতলা অঞ্চলে কাটা ও কুচা চামড়ার একটি পটি ছিল, 
সকালে ৩।৩।০ ঘণ্টায় হাজার হাজার টাকার লেনদেন হইত । 
সম্প্রতি মুসলমানগণ চলিয়া যাওয়ায় বহুসংখ্যক উদ্বাস্ত তথায়’ 
আসিয়া জমা হইয়াছে। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, উক্ত চামড়ার 
ব্যবসায়টি পুনরারস্ত হয় নাই । তাহার! আসিয়াই অগ্রে ৬৭টি 
চায়ের দোকান ও ১০1১২টি বিড়ি বাঁধিবার কাজ সুরু 
করিয়াছে । অথচ সকালে ৩)০ ঘণ্ট! উহা লইয়া ( হাক্ধা কাজ) 
বেচাকেনা করিলে বেশ ছুই পর্নসা উপায় করিতে পারিত। 
তংস্থলে একদল অবাঙালী আসিয়া কাজ আরম্ত করিয়াছে।” 


গঙ্গানদীর মাঝি-মাল্লা 

আজ বাংলাদেশের. নদ-নদী হইতে বাঙালী মাঝি-মাল্লার 
অত্র্ধান হইয়াছে । সেই সময় বালীর “সাধারণী” (মাসিকের) 
১লা আখিনের সংখ্যায় “বালীর মাল্লা”দের সম্বন্ধে যাহা বলা 
হইয়াছে তাহা বাঙালীর বর্তমান ব্যর্থতার চিত্র ঃ 

“১৯৩১ সালে বালি পুল নির্মাণের সময় . সরকার 
মালাপাড়ার অধিকাংশ জমি দখল করে নেয়। ফলে বহু- 
কালের মালাপীড়া ভেঙ্গে যায়। চল্লিশ ঘর বাসিন্দা এখন 
'মালাপাড়ায় আছে । 

রাণী রাসমণির নাম মালার অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে 
স্মরণ করে। কেনা করে? দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী ধার 
কীর্তি, যুগাবতার , রামকৃষ্ণের যিনি লীলাসহায় সেই পুণ্যবতী 
প্রাতঃম্মরণীয় মালার মেয়ে রাণী রাসমণি বাংলায় জাতিবর্ণ 
নিধিশেষে সকলেরই ত নমস্তা হয়ে আছেন। রাণী রাসমণির 
গঙ্গা জম! নেওয়ার কথা সকলেই জানেন । মালার! গর্ববভরে 
. সে কথার উল্লেখ করে। হুগলী থেকে বরাবর, কলাগাছিয়া 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 
(মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ) পর্যন্ত গঙ্গার উপর মালার! 
মাছ ধরে। কোম্পানী তাদের কাছ থেকে মাছ ধরার 
খাজনা চায়। মালারা প্রমাদ গণে। তখন তেজন্থিনী রমণী 
রাণী রাসমণি কোম্পানীর কাছে এক লক্ষ টাকা জমা দিয়ে 


পল 





গঙ্গা জমা নিলেন, আর মালাদের বললেন, তোমরা! স্বচ্ছন্দে . 


মাছ ধর, খাজন! দিতে হবে না৷: রাণী তারপর ঘোষণা 
করলেন, “কোন ইংরেজ বাঁ ইউরোপীয় সদাগরের জাহাজ 
গঙ্গার উপর আসতে পারবে না, কারণ তাতে জেলেদের 
মাছ ধরার অসুবিধা হবে। জাহাজ আসতে হ’লে জাহাজ 
পিছু দশ হাজার টাক! খাজন! দিতে হবে ।, রাণীর সহৃদয়তা, 
তেজদ্বিত! ও যুক্তি দেখে কোম্পানীকে তখন ঘোষণা! করতে 
হল যে, গঙ্গার উপর যাওয়া-আসার অন্য জেলেডিঙ্গি বা 
জাহাজ ক।কেও আর খাজনা দিতে হবে ন1। 

' জেলেদের আজও খাজনা দিতে হয় না। কিন্তু পুঁজি- 
পতিপুষ্ট একদল লোক গঙ্গার এপার ওপার নোঙ্গরকরা 
ছান-জাল ফেলে তাদের সকলের ভাসা জালে অবাধ মাছ 
ধরার ঘোর অস্তরায় হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদ সরকারের 
কানে পৌছচ্ছে ন! । 


মালাদের জেলেডিঙ্গি সাধারণতঃ : আগড়পাড়ায্স তৈরি প্‌ 


হয়। ডিঙ্গি মেরামতী কাজ তারা বালিতে নিজেরাই 
করে। আগে ডিঙ্গিতে গাব আটা দিয়ে কালাপাতি কর! 
হ’ত। এখন আলকাতরা দেওয়া হয়। তারা ১০ নং 


সুতায় সাধারণতঃ জাল বুনে, কিন্তু সুতা ঠিক দরে যথেষ্ঠ 
পরিমাণ পাওয়া যায় না বলে তাঁদের বড় কষ্ট । খুব কমপক্ষে 
৪ গাঁইট স্থতা তাদের দরকার । বালির জেলেরা পেনেটি 
থেকে ঘুজুড়ী পর্য্যস্ত গঙ্গার উপর জাল ফেলে । | 


.. জেলেরা কেহ কেহ কখন কখন ডিগ্রি নিয়ে সুন্দরবনের 
কোল পৰ্য্যন্ত চলে যায়। সেখানে তাঁদের ঠাকুর আছে-__ পু! 
করে আসে। সেই হিসাবে তাদের বিশেষ ঠাকুর হচ্ছেন 
মনসা, মাকাল, . বিশালাক্ষী, , দক্ষিণরায়, বদর সাহেব ও 
বনবিবি। তাঁদের পুজারী ত্রান্মণ আছেন আলামবাজারে 
এক ঘর মাত্র। আর আছেন . বনগীয়ে। মালার! নিজেদের 
মন্নক্ষত্রিয় বলে। এর! সাহসী ও আয়ুদে লোক। নদী ও 
নৌকা--এরই উপর এদের ভাত ভিভি। নদীবক্ষে নৌকা 
ভাসিয়ে টাদের আলোয় ভরাগাঁঙে এরা স্বতঃই গান গায় । 

এরা নিজের গ্রামেই থাকতে ভালবাসে । আমাদের 
সমুদ্রগামী জাহাজ ও নৌবাহিনীতে কাজের জন্য এদের 
ছেলেদের নেওয়া দরকার । এর! জলের মাল্য | শিক্ষা ও 
সুযোগ পেলে এরা দুর জলে যেতে ভয় পাবে না__বরং ক্রমে 
ভাল পরিচয়ই দেবে বলে আশা করা যায়। আমাদের 
"জাতীয় সরকারের এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া ভাল 1” 


কাণ্তিক 


এলোলোতলোলোলা লোপা" 


‘সুন্দরবন অঞ্চলে প্লাবন 


বিবিধ প্রসঙ্গ--সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের ভবিষ্যৎ 





শ্রাবণ ভাদ্র মাসে এই অঞ্চলে যে বন্ধ! নামে তাহার ক্ষয়- 


ক্ষতির হিসাব এখন পাওয়া যাইতেছে । 


ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ 


মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রেরিত তিন জন প্রতিনিধি যে বিবরণ 


সংগ্রহ করিয়াছেন তাহ! ভীতিজনক। 
ক সম্পূর্ণ পূরণ কর! পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেণ্টের ক্ষমতার অতীত । 


সেই ক্ষয়-ক্ষতির 


এই বিবরণে প্রকাশ যে, কাটাখালি, ধনিসা ও বেত 
নদীর বাধ ভাঙিয়া হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত আমলানী ও 


ভবানীপুর এবং সন্দেশখালি থানার কালীনগর ইউনিয়ন সম্পূর্ণ 
কাচা বাড়ীগুলির অধিকাংশই ভাগিয়া 


প্লাবিত হইয়াছে । 
গিয়াছে এবং ফসলাদি বিনষ্ট হইয়াছে । 


প্লাবনের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার 
প্রতিকারকল্সে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী উভক়বিধ ব্যবস্থা অবলম্বন 


করা প্রয়োজন বলিয়া রিপোর্টে বল! হইয়াছে । 
আদিম ও পাহাঁড়িযা জাতি 


ভারতবর্ষের আদিম ও পাহাড়িয়া জাতিসমূহের সংখ্যা 


প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ। তন্মধ্যে একমাত্র আসামেই 


৮. ১৮ লক্ষ । ব্রিটিশ-শাপনের পূর্বে ইহাদের অবস্থা কি ছিল, 


প্রায় 


তাহার ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত । তার পরে গ্রষ্টিয়ান ধর্ম্মপ্রচারক- 
শের্গের কল্যাণে তাহাদের জীবনের কথা, তাহাদের ভাব ও 
বিশ্বাস, আচার-আচরণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তখন 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশে ও আসামে বৈষ্ণবধর্মম 
প্রচারকেরা তাহাদের মধ্যে কাজ করিয়াছেন এবং কোন 


কোন অঞ্চলে তাহাদিগকে “সভ্য” করিয়াছেন । 


কিন্ত খ্ীষ্টিয়ান শাসনকর্ভাদের আমলে বৈষণবদের সেই চেষ্টা 


একপ্রকার থামিয়া যায়; 


খ্ৰীষ্টিয় ধর্মপ্রচারকের! ব্রিটিশ 


"  গবন্েন্টের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় পার্বত্য অঞ্চলের 


অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা প্রচার করিয়াছেন! 


কিন্ত 


সেই সঙ্গে বছ পার্বত্য নরনান্বীকে খ্রীষ্টধর্শম্মেও দীক্ষিত 
করিয়াছেন। হিন্দু-প্রচারকদের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করা 
কঠিন ছিল । পশ্চিম ভারতে ভীল-সেবক-সজ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 


এই বাধার বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছে। ' 


বাংলা ও আসামে 
*  ভ্ৰাহ্মসমাজ, রাষকৃফণ মিশন, হিন্দু মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কাজ 


করিতেছে ৷ ভারতরাষ্রের বিধানাহ্থসারে আদিম ও পাহাড়ী 
জাতিদের উন্নতি রাষ্ট্রপতির “বিশেষ কর্তব্য” বলিয়া স্বীকৃত । 


সেই স্বীকৃতি বিভিন্ন রাজ্যের দায় হইয়! পড়িয়াছে। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের পাহাড়িয়া জ্াতিদের সমাজ- 
সেবা কাৰ্য্যে মনোযোগী হইয়াছেন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন 


সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠানের মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। 


এই 


বিষয়ে *হিন্দুমিশন পত্রিকা” যাহা বলিতেছেন, তাহা 


"১ অমর্থনযোগ্য £ 


“আমরা বলিতে চাই যে, এ বিষয়ে বেসরকারী সমাজ- 


১৫ 


সেবা প্রতিষ্ঠানই, উদ্দেশ্ঠসাঁধনে অধিকতর কাঁধ্যকরী হইবে। 
সরকার. অর্থাদি দ্বারা এরূপ প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতে 
পারেন এবং প্রতিষ্ঠানের কাৰ্য্য তত্বাবধান -করিতে পারেন। 
পার্বত্য অঞ্চলে যে সকল কন্মাঁ প্রেরণ করিতে হইবে তাঁহা- 
দিগকে পূর্বাহ্ণ পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় ভাষায় শিক্ষিত এবং 
পাহাড়িয়া জাতিদের ধৰ্ম্মীয় ও সামার্জিক আচাঁর-ব্যবহার ও 
রীতিনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিয়া তুলিতে হইবে । অন্ত- 
দিকে পাহাড়িয়া জাতিদের মধ্য হইতে কতক উৎসাহী যুবককে 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমাঁজ-সেবা কাৰ্য্য শিক্ষা দিয়া লইতে 
হইবে এবং এই সকল শিক্ষিত পাহাড়িয়! যুবকের সহযোগিতায় 
পার্বত্য অঞ্চলে অমাঁজ-সেবা সম্পর্কে শিক্ষা-দীক্ষা প্রচার 
করিতে হইবে ৷” 


সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের ভবিষ্যৎ 

কোরিয়ার যুদ্ধের সঙ্গে সম্মিলিত জাঁতিসজ্ঘের বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ভাল হউক, মন্দ হুউক 
সম্মিলিত জাঁতিসজ্ঘবের নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর-কোরিয়াঁকে 
আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছে ; এই ব্যবস্থার সপক্ষে 
৫৩টি রাষ্ট্রের সমর্থন আছে। পোভিয়েট” রাধ্রের . প্রতিনিধি 
এই ব্যবস্থা গ্রহণের সময় সে স্থলে উপস্থিত ছিলেন, ইচ্ছ] 
করিয়াই তাহারা সভায় অন্কুপস্থিত ছিলেন। সেই ভুল্‌ 
সংশোধন তাহারা করিয়াছেন ১লা আগষ্ট হইতে | সোভিয়েট 
প্রতিনিধি মঃ জেকব মালিক এ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদের 
সভাপতির পদ অধিকার করিতে আসেন, এবং একমাস কাল, 
তর্কাতর্কি, গালাগালির মধ্যে কাটাইয়া দেন। কিন্ত আশ্বিন 
মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে যুদ্ধের মোড় ফিরিল, ইচাং বন্দরে 
মাফিনী নাবিক-বাহিনী অবতরণ করিয়া ছুর্ব্বার বেগে 
রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিল। সেই সময় ২১শে সেপ্টেম্বর 
মাফিন প্রতিনিধি, যুক্তরাষ্ট্রের পররাধর-মন্ত্রী মিঃ ডিন এচেসন 
সম্মিলিত রাষ্ঙ্বের সাধারণ পরিষদে সমক্ষে নিয়লিখিত 
প্রস্তাব পেশ করিলেন £ 

১। ২৪ ঘন্টার নোটিশে যাহাতে সাধারণ পরিষদের 
(Gene-al Assembly) জরুরী বৈঠক আহ্বান করা যায় 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

২।- কোনও অঞ্চলে অশান্তির রন তথা হইতে 
প্রত্যক্ষ সংবাদ সংগ্রহের জন্য সাথারণ পরিষদের একটি "শাস্তি: 
বাহিনী? স্থাপন করিতে হুইবে । 

৩। প্রয়োজন হইলে রাষ্ত্রজ্ঘের পক্ষে অবিলম্বে আক্রমণ - 
প্রতিরোধে অবতীর্ণ হইবার জন্ত যাহাতে সঙ্ঘের সদন্ত-রাষ্ত্রসমূহ 
বিশেষভাবে শিক্ষিত ও সজ্জিত সামরিক বাহিনী প্রস্তুত করিয়া 
রাখে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

৪1 রাধসজ্ঘের উদ্দেশ্য ও রাধ্রসজ্ঘের সনদের নীতি কি: 
উপায়ে কার্যে পরিণত কর! যায় তাহ! নির্ধারণ ও তংসম্পর্কে 





.১৬ প্রবাসী - 


নিরিহ রে 





রিপোর্ট প্রদানের জন্য সাধারণ পরিষদের অধীনে একটি কমিটি 
নিয়োগ করিতে হইবে । আর সৈন্যবাহিনী ব্যবহার সম্পর্কেও 
উক্ত কমিটি রিপোর্ট প্রদান করিবেন ।? 

এই প্রস্তাবের উদ্দেস্ঠ স্পষ্ট । রা্রসজ্বের বিধানান্থসারে 
সাধারণ পরিষদ বৎসরে একবার মাত্র .সমবেত হয়, দৈনন্দিন 
ক্বার্ধ্য পরিচালনের জন্য স্বস্তি পরিষদ আছে; তাহার মধ্যে 
পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধির বিশেষ অধিকার স্বীকৃত, সেই পাচটি 
রা যুক্তরা্, দোভিয়েট রা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীনদেশ ; 
ইহাদের যে কেহ ভিটে! ( ৮৪6০ ) ক্ষমতাবলে স্বস্তি পরিষদের 
যে কোন প্রস্তাব নাকচ করিতে পাঁরেন। কিন্ত সাধারণ 
পরিষদ ( General 488017)0]5 ) সর্কেসব্বা । তার অধি- 
বেশনে কোন রাষ্ট্রের ভিটো ক্ষমতা নাই। মিঃ এচেসনের 
প্রস্তাবে পঞ্চ শক্তির প্রাধান্য সংযত হইবে । 

গত '১৫ই আশ্বিন দোভিয়েট পররা্র-সচিব মঃ আদরে 
ভিদিনিদ্কি এক নূতন প্রস্তাব উখবাপন করিয়াছেন । 
“কোরিয়ার অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, কোরিয়! হইতে বিদেশী সৈন্য 
অপসারণ এবং জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ভিত্তিতে একটি 
সন্মিলিত কোরিয়! গবর্ধে্ট প্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া 
পুর্বে যে দাবি জানাইয়াছিল, এই মূতন প্রস্তাবেও 
পুনরায় তাহা জানান হইয়াছে। এই প্রস্তাবে অথও- 
কোরিয়া জাতীয় পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্টে সমগ্র কোরিয়ায় 
নির্বাচন পরিচালনার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার পরিষদ- 
গুলির যুক্ত অধিবেশনে একটি যুক্ত কমিশন নির্ববাচনের প্রস্তাব 
করা হইক্সাছে।” ইতিমধ্যে আবার এক স্বাধীন ও এক্যবদ্ধ 
কোরিয়া যাহাতে গড়িয়া উঠে, তছুদ্ধেশ্ঠে তত্বাবধানের জন্য 
্রাষ্্রপজ্বের এক নৃতন ও দৃঢ়তর কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা 
ক্ররিয় ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি আটটি রাষ্ট্র যে প্রস্তাবটি আনিয়াছে 
তাহার সম্বন্ধে রাজনৈতিক কমিটিতে আলোচন! হইতেছে। 


জ্যান স্মাট্স 
দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী জ্যান ম্মাট্রিপ ৮০ 
ধংসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই ঘটনায় ব্রিটিশ 

_ সাত্রাজ্যের একটি স্তস্ত ভূমিপাৎ হইল । 

জ্যান ম্মটুপ যৌবনে বুয়র যুদ্ধে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন । যুদ্ধে হারিয়া ইংরেমের পাহাযো যুদ্ধে বিধ্বস্ত 
তাহার নিজের দেশের পুনর্গঠনের কার্ধ্য করিতে তাহার বাধে 
নাই। ইংরেজের উদারনীতির স্বন্য তাহা সম্ভব হইয়াছিল । 
তিনি'ত্রিটিশ সাত্রাজ্যের বন্ধু হইয়া রহিলেন। 

দক্ষিণ আফ্রিকার উদাহরণ ইংরেজ সাত্রাক্জাবাদকে বিশেষ 
ভাবে মোলায়েম করে; ইংরেক্জ উপনিবেশগুলি পররাষ্ট্র 
নীতি- ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘোষণার ক্ষমতা ছাড়া স্বাধীন রাষ্ট্রের 
মত্ত অধিকার লাভ করে। 
« আমাদের দেশের সঙ্গে স্নাট্‌ন কিন্ত গ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন 


সংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষ; 


১৩৫৭ 





করিতে পারেন নাই। শ্বেতচর্শের মোহ তাহার মত জ্ঞানী 
ব্যক্তিকেও বিপথগামী করিয়াছিল । দক্ষিণ আফ্রিকার লোঁক- 
শ্বেতবর্ণের লোক মাত্র ত্রিশ 
লক্ষ ; বাকী সব অশ্বেত বর্ণের-_আশী লক্ষ বান্ট, মিশ্র বর্ণ 
ও তিন লক্ষ ভারতবর্ষীয় । দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্টমীতি শ্বেতাঙ্গ 


ও অখ্বেতাঙ্গের পার্থকোর উপর প্রতিষ্ঠিত ; শ্বেতবর্ণের লোক Fa 


রাষ্ট্রের সমন্ত ক্ষমতা হাতে পাইয়া অশ্বেতদের সমাজকে ও 
অর্থনীতি ক্ষেত্রে দাবাইয়| রাখিয়াছে। তার জ্রম্ভ বিশ্বব্যাপী 
তার কলঙ্ক । ৫ 
মহারাজ শার্দল সিংহ 

বিকানীরের মহারাজা শার্দুল সিংহজী মাত্র ৪৮ বংসর 
বয়সে বিলাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন । 

মহারাজা শীর্দংল সিংহ ভারতের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে 
তাহার পিতা ৬গঙ্গা সিংজীর দেহবসানের পর রাজ্যারোহণ 
করেন। তাহার পিতা ছিলেন রাজন্যবর্গের নেতা । তিনি 
ইংরেজ-শীসনের বন্ধু ছিলেন। তবুও গোলটেবিল বৈঠকের 
সময়, ১৯৩০ সালে তিনি ভারতবর্ষে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষ- 
পাভী ছিলেন এবং রাজন্যবর্গের ক্ষমতার সঙ্কোচপাধন করিয়া! 
এক অখণ্ড যুক্তরাধর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সমর্থন করিঝাছিলেন। 

মহারাজা! শার্দল পিংহ সেই উদাহরণ অনুসরণ করেল 


Ne 
১৯৪৬ সালে, কেবিনেট মিশনের আলোচনার সময়ে | তখন 


ভূপালের নবাব নরেক্্রমগুলের নেতা ( (॥৪৷০৫০!] 7 ), তিনি 
পাকিস্তানপন্থী ছিলেন। ১৯৪৬ সালের ১২ই মে তারিখে 
কেবিনেট মিশনের পক্ষ হইতে একটি গোপনীয় পরিকল্পনা 
তাহাকে দেওয়া হয়। | | 
কেবিনেট মিশন প্রস্তাব করেন যে, ব্রিটিশ সম্রাটের ক্ষমতা 
যখন ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাহত হইবে, তখন ভারতের রাজন্থাবর্গ 
--€ছোটবড় ৬০০টি রাজ্যের অধিপতিবর্গ স্বাধীন হইয়! যাইবেন্‌, 
ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক তাহাদের খোসমেজাজের 
উপর নির্ভর করিবে, ইচ্ছা করিলে ভারতবর্ষ হইতে তাহারা 
বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারেন । মহারাজ! শার্দ,ল সিংহ, বরোদাঁর 
মহারাজা, পাতিয়ালার মহারাজ! ইহার স্বদুরপ্রসারী কুফলের 
কথা বিচার করিয়া এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। 


অ/্রজেজ্রলাল মিত্র তখন বরোদ! রাজোর প্রধানমন্ত্রী । তাহার 
পরামর্শে এই ভারতবদ্ধু রাজন্যবর্গ কেবিনেট মিশনের উদ্বেষ্য 


ব্যর্থ করেন । 


পুজ'র ছুটি 


শারদীয়! পৃজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ২৯শে আশ্বিন 


Ai 


(১৬ই অক্টোবর ) হইতে ১১ই কাণ্তিক (২৮শে অক্টোবর ) ._. 


পর্যাস্ত বন্ধ থাকিবে । এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি 
প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্যালয় খুলিবার পর করা হইবে । 
- প্রবাসীর সম্পাদক 
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ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতি 
মীননীমাধব চৌধুরী 


. _ ভারতবর্ষের বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর 
i’ সংমিশ্রণ সন্ধে অন্প্ত বিস্তারিত আলোচনা কর! হইয়াছে । 
এই প্রসঙ্গে নৃতত্বিজ্ঞানিগণের প্রধান থিওরীগুলির ব্যাখ্যা 
ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । এই আলোচনার ফলে দেখা 
যায় ষে নৃতত্ববিজ্ঞানীদের মৃতান্থুদারে ভারতবর্ষের নিজন্ব 
কোন অধিবাসী নাই, একটির পর একটি গোষ্ঠীর জাতি 
বাহির হইতে দেশের ভিতরে প্রবেশ করিয়া পূর্বাগতদিগের 
সহিত সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছে। এখানে ভারতবর্ষের নিজস্ব 
অধিবাণী কথাটির বিশেষ অর্থ আছে । সে অর্থ এই যে 
মনুষ্য জাতির বা তাহার কোন একটি প্রধান গোষ্ঠীর উৎপত্তি 
বা আবির্ভাবের সম্ভাবিত ক্ষেত্র বলিয়া প'্ডতগণ যে সকল 
অঞ্চলের উল্লেখ করেন তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ পড়ে না। 
অবশ্য এ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়া থাকে তাহা যুক্তিসঙ্গত 
অনুমানের ব্যাপার মাত্র । | | 
২. যে যাহা হউক, বাহির হইতে যে সকল জাতি ভারতবর্ষে 
/আসিয়াছে ভারতবর্ষে প্রবেশের অনুমিত সময় অনুসারে 
তাহাদিগকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা, 
১। যাহারা প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে আসিয়াছে, 


রস 


২। যাহারা এতিহাসিক যুগে এদেশে মুসলমান অধিকার ' 


প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে আপিয়াছে ; 
৩। যাহারা মুনলমান অধিকারের আমলে আসিয়াছে ; 
ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতির কথা বলিতে এঁতিহাসিক 
যুগে যাহারা বাহির হইতে ভারতবর্ষে আপিয়াছে এবং 


যাহাদের আসিবার সময় ও ইতিহাস সম্বন্ধে খানিকটা সন্ধান্‌ 


পাওয়া যায় তাহাদের কথা বুঝিতে হইবে। : 


প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতের অধিবাসী 


| ওঁতিহানিক যুগে পৌছিবার পূর্বে ভারতবর্ষের অধি- 
এিবাদীদের সমন্ধে যে সকল কথা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন তাহার 
সংক্ষিণ্নার অবগতির জন্য দেওয়া প্রয়োজন । 
প্রাগৈতিহাসিক আমলে যে সকল মন্ষ্যগো্ঠী বাহির 
হইতে ভারতবর্ষে গ্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে 
প্রাচীনতম গোষ্ঠী নেগ্রিটে! কেহ কেহ এইরূপ বলিয়াছেন । 
কর্ণেল সেওয়েলের মতে তাহার! উত্তর-পূর্বের ' পথে 
"এশিয়ায় প্রধান ভূখণ্ড হইতে প্রাচীন প্রস্তর যুগে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের 
মধ্যে ইহার পরের-স্তর মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষাভাষী প্রোটো-. 
১ 


অষ্টরালয়েড বা নিষাদ গোষ্ঠীর জাতি । ইহাদের উৎপত্তি- 
স্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে । কেহ কেহ মনে করেন ইহারা. 
ভারতবর্ষের নিজস্ব আদিম অধিবাসী, আগন্তক জাতি নহে। 
ইহার পরের স্তর মোঙলয়েড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ। এই 


সংমিশ্রণ দেশের অভ্যন্তর ভাগে দেখা যায় না। পূর্বে 


পাটকাই ও নাগ! পর্বতমালা! ও পশ্চিমে কুমায়ুনের সীমানা 
পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব-হিমালয় মোঙ্গলয়েভ ও ভারতীয় জাতির 
সংমিশ্রণ-ক্ষেত্র । এই মোঙ্গলয়েড সংমিশ্রণের দুইটি ধার! 
আছে। একটি শান-ব্রঙ্ধ ও অপরটি তিব্বতী ধাঁরা। 
তিব্বতী ধার! পশ্চিম-হিমালয়ের কাংড়া উপত্যকার উত্তর 
ভাগ ও পূর্ব-হিমালয়ের উত্তই বঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত 
নামিয়া আসিয়াছে । পাটকাইয়ের দক্ষিণে লুসাই পর্বত, 
চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও আরাকান ইয়োমা হইয়া সমুদ্র 
পর্যন্ত যে পথ আছে সেই পথে মালয় ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ- 
পুপ্ত হইতে পৃথক একট! সংমিশ্রণের ধারা উত্তরে উঠিয়া 
আনিয়াছে কেহ কেহ এইরূপ বলেন। শান-ব্রহ্ম সংক্শ্রিণের 
ধারা আসামের পূর্বাঞ্চল হইতে আনিয়া আসামের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে । 

ইহাদের পরে পণ্ডিতগণের মতে যে গোষ্ঠী আদিয়াছিল 
তাহার নাম দেওয়| হইয়াছে ভৃমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী । নাম 
হইতে এই গোষ্ঠীর পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে। ভূমধ্য- 
সাগবীয় গোষ্ঠীর পরে আসিয়াছিল পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড 


. গোষ্ঠী । ইহারা পামীর বা মধ্য-এশিয়ায় তাঁরিম অববাহিক1 


অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। সিদ্ধুযুগে (হীঃ পূঃ গর্থ সহশ্রকে) 
বা তাহার পূর্বে ইহার! ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল । 
সিন্ধুযুগে লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী ছাড়া অন্য একটি 
লঙ্বামুণ্ড গোষ্ঠীর উপস্থিতির পরিচয় পাওয়! যায়। ডাঃ 
গুহ ইহাকে ভূমধাপাগরীয় নাম দিতে চাহেন না। পণ্ডিত- 
গণের মতে সিন্ধুযুগের পরে ও সকলের শেষে আসিয়াছিল 
প্রোটো-নভিক গোষ্ঠীভূক্ত বৈদিক আৰ্য জাতি । এই গোষ্ঠীকে 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের শেষ আগন্তক বলিয়া মনে করা হয়। 

‘অনাত প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
ভারতবর্ষের এই সকল বিভিন্ন গোষ্ঠীর অধিবাপীদের পরিচয় 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এই 
আলোচনার সারমর্ম এইব্ধপ,ঃ নেগ্রিটো গোষ্ঠীকে ভারত- 
বর্ষের অধিবানীদ্িগের প্রথম স্তর বলিয়া মনে করিবার 
যথেষ্ট যুক্তি নাই। ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে, অতিশয় 
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সীমাবদ্ধ অঞ্চলে, নেগ্রিটো-সংমিশ্রণ থাকা সম্ভব এবং এই 
সংমিশ্রণ দক্ষিণ সমুদ্রের নেশ্রিটো অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে 
আসিয়াছে মনে করা যাঁয়। মোশঙ্বলয়েড জাতি সীমান্ত 
অঞ্চল ছাড়িয়া দেশের অভ্যন্তর ভাগে কখনও প্রবেশ করে 
নাই। স্থতরাং ভারতবর্ষের প্রধান ভূভাগের অধিবাসীদের 
"নৃতাত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনায় মোগ্গলয়েড সংমিশ্রণের 
কথ! উঠে না। তূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী সম্বন্ধে নানা মৃত 
আছে ও বহু অবান্তর কথা বলা হইয়াছে। দিন্ধুযুগের যে 
লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীকে ভূমধ্যপাগীয় নাম দেওয়া হইয়াছে, 
বর্তমানকালের উত্তর-পশ্চিম ভারতের জম্বামুণ্ড জাতিগুলির 
সঙ্গে এই গোঠীর সম্পর্ক কতখানি দে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ মত 
স্থির করিতে পারেন নাই । যে গোষ্ঠীকে পাশ্চাত্য গোল- 
মুণ্ড গোষ্ঠী বলা হইয়াছে (অন্য নাম পামীরী বা আল্লাইন) 
"ও ষাহাদের উপস্থিতির পরিচয় পিন্ধুতুগে পাওয়া যায় 
তাহারা বাস্তবিক বিদেশী জাতি নহে। তাহারা 
আইরিয়ানার অধিবাসী ও এই আইরিয়ানার দক্ষিণ ভাগ 
সিন্ধু উপত্যকা । আইরিয়ানার নাম হইতে ইহাদের নাম 
আর্য হইয়াছে । তার পরের বক্তব্য, বৈদিক আর্য জাতি 
ও তাহাদের প্রোটো-নডিক সম্পর্ক যুক্তিসঙ্গত অনুমান 
নহে, সম্পূর্ণ কল্পনার বস্ত। বৈদিক আর্ধজাঁতি বলিয়া 
কোন আলাদা জাতি ছিল না বা ভারতবর্ষে আসে নাই, 
বের আইরিয়ানার অধিবাসী আর্ধদিগের রচিত, আবেস্তাও 
তাহাই। উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে সকল জাতিকে 
ইন্দো-এরিয়ান, ইন্দো-আফগান প্রভৃতি নাম দেওয়া 
হইয়াছে এবং রিজলে প্রভৃতি পণ্ডিত যাহাদিগকে আধ- 
জাঁতির বংশধর বলিয়া মনে করেন, দেখা যায় যে, তাহারা 
প্ৰধানতঃ পাঠান, রাজপুত, জাঠ ও গুর্জর। -পাঠান বা 
পাখতুন খেদে উল্লিখিত পকথ জাতি ও গ্রীক এতিহাসিক- 
দের উল্লিখিত পাকটি জাতি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান 
কবেন। রাজপুত, জাঠ ও গুক্গর কোন, কোন মতে 
এঁতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এবং তাহারা 
- সিখিয়ান অর্থাৎ শক, ইয়ুচি ও হুন গোষ্ঠীয়। 
দেখা যাইতেছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের 


অধিবাদীদের মধ্যে নিধাঁদগোঠী, _ নিষাদগোষ্ঠীর সহিত 


মোদ্গলয়েড সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি এবং সিন্ধুযুগে যাহাদের 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায় দেই গোল ও লম্বাযুণ্ড সরল ও উচ্চনাস! 
জাঁতি ও তাহাদের সংমিশ্রণের ফলে উৎপন্ন জাতিকে 
পাওয়া যাইতেছে । 

পণ্তিতগণ ভারতবর্ষের বর্তমান অধিবালীদিগের মধ্যে 
জাভি-সংমিশ্রণের পরিচয়স্থচক - যে সকল শ্রেণী-বিভাগ 
করিয়াছেন তাহার কথা এখানে না তুলিয়া এই তথ্যের 


"যে লম্বামুণ্ড উচ্চনাসা জীতিগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় 


লিল দে 





প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে যে, খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ 
সহম্রকে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে যে কয়টি গোষ্ঠীকে দেখিতে 
পাওয়া যায় বর্তমান যুগেও তাহাদিগকেই ভারতবর্ষের 
প্রধান অধিবাদীরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থতরাং খ্রীঃ পৃঃ. 
৪র্থ সহত্রকে যাহারা ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল তাহাদের ১.৫ 
কোন কোনটি ভারতবর্ষের বাহিরের কোন কোন অঞ্চল ৰ 
হইতে আসিয়াছিল সে প্রশ্ন ন! তুলিলেও ক্ষতি নাই |, 
খ্রীঃ পুঃ ৪র্থ সহন্তকে যাহাদিগকে ভারতবর্ষের অধিবাসী 
রূপে দেখা যায় তাহারা বিভিন্ন গোঠীতুক্ত জাতি। খ্রীঃপূঃ ' 
৪র্থ সহম্ক হইতে খ্ৰীষ্টীয় বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থদীৰ্ঘকালের 
মধ্যে এই গোষ্ঠীগুলির যধ্যে যথেষ্ট সংমিশ্রণ হইয়াছে কিন্ত 
আশ্চর্যের কথা, এই গোষ্ীগুলির পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত হয়নাই। 
গোলমুণ্ড ও লম্বামুণ্ড সরল -উচ্চনান। জাতিগুলি ভারতীয় 
কষ্টির ধারক ও বাহক কিন্তু ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক 
আদানপ্রদান ও রক্তের মিশ্রণ সত্বেও দুইটি গোষ্ঠীর প্রধান 
মংশকে চিনিয়! লইতে অস্থবিধা হয় না। এক দিকে বঙ্গ, 
বিহার, উড়িয়া, আসাম, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কমা ও. 
তামিলনাদের গোলমুণ্ড জাতিগুলিকে প্রাগৈতিহাসিক . 
যুগের পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর বংশধর বলিয়া পতিতগণর্ণ 
মনে করেন, অগ্ত দিকে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-ভারত, রাজ- 
পুতানা এবং দেশের অন্ঠান্য অংশে নিষাদগোষ্ঠীর বাহিরে 


লও 


তাহাদ্দিগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের লম্বামুণ্ড, উচ্চনাসা 
গোষ্ঠীর ঝঃশধর বা নিকট-সম্পর্কিত বলিয়া! অনেকে মনে 
করেন। দক্ষিণভারতের ভথাকথিত দ্রাবিডিয়ান জাতির 

মধ্যে এই ছুই গোষ্ঠী, ও নিধাদগোর্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন ৪ 
জাতি আছে। দ্রাবিডিয়ান বলিয়া পৃথক কোন গোষ্ঠীর 


“অস্তিত্ব নাই। শ্রী: পূঃ ৪ৰ্থ সহজ্রকে সিন্ধুযুগে যে দুইটি 


গোষ্ঠীকে ভারতবর্ষে দেখা যায় তাহাদের বংশধর বলিয়া 
পণ্ডিতগণ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের সে সকল 
জাতির, উল্লেখ করেন তাহারা ভারতবর্ষের নিজস্ব অধি- 
বাপী। নিষাঁদগোষ্ঠী এখনও আপনার পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা) হ 


করিতেছে এবং মোঙ্কলয়েড গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ-ক্ষেত্র এন 


দেশের সীমান্ত অঞ্চলে আবদ্ধ রহিয়াছে । 


এদ্িহীসিক যুগ 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ ছাড়িয়া এইবার এঁতিহাঁসিক যুগে 
আদা য'ইতে পাবে। 

এঁভিহাপিক যুগে বৈদেশিক জাতির ভারতবর্ষে প্রবেশের 
কথা বলিতে হইলে দুইটি বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণ! 
করিতে হইবে। প্রথমতঃ, এমন একট! সময় নির্দিষ্ট করিয়া 


nl 


~ 


ভারতবর্ষে বৈদেশিক জাতি 


১৯ 





ওয়া আবগ্তক যে সময় হইতে ভারতবর্ষে আগন্তক বিদেশী 
জাতিদের সম্বন্ধে ও বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক 
সম্বন্ধে খানিকটা! সংবাদ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ভারত- 
বর্ষের বাহিরে যে সকল দেশ হইতে বিদেশী জাতিগুলি 
আসিয়াছিল দেই সকল দেশের ইতিহাস ও তাহাদের 
অধিবাসীদের সম্বন্ধে মোটামুটি . একটা ধারণ! থাক! 
আবশ্যক । এ | 

সময় নির্দিষ্ট করিবার কাজ কঠিন নহে। খ্রীঃ পূঃ ৭ম 


_ শতাব্দী হই:ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক- 


খানি স্পষ্ট রূপ পরি গ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। খ্রীঃ পৃঃ 
৬ষ্ঠ শতাব্দীতে শিশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠা ও মগধ সাম্রাজ্যের 
অভুাদয় হইতে আরম্ভ হয়। শিশুনাগ বংশের বিষ্বিদারের 
ঝাঁজত্বকালে হাকামণি আঁমলের ইরাণের সঙ্গে ভারতবর্ষের 
ংযোগের বিবরণ পাওয়া যায়। স্থতরাং খ্রীঃ পৃঃ ষষ্ঠ 
শতককে সীমারেখা নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে । 
খ্ৰীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পৰ্যন্ত, 
অর্থাৎ যখন ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনখানি পতুগিজ জাহাজ 
মালাবার উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সময়ের মধ্যে 


ভারতবর্ষে আগন্তক বিদেশী জাঁতিগুলির অধিকাংশ উত্তর- 


পশ্চিম সীমান্তের গিরিস্কট বা উত্তর-পূর্ব সীমান্তের 
পাটকাই অতিক্রম করিয়া দেশের মধো প্রবেশ করিয়াছিল । 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিগ্রাকার পার হুইয়া যে সকল 
জাতি আদিয়াছিল তাহাদের মধ্যে এক গ্রীক জাতি বাদে 
আর সকলেই ভারতবর্ষের প্রতিবেশী অঞ্চল হইতে আসিয়া 
ছিল। উত্তর-পূর্বের পথে ব্রহ্ম ও শান দেশ হইতে বা 
আরাকান-ইয়োমা হুইয়! যাহারা আসিয়াছিল' তাহারাও 
(ভারতবর্ষের প্রতিবেশী । যাহারা প্রতিবেশী নহে তাহাদের 


_ মধ্যে একমাত্র আরবগণ স্থলপথে হেলুচিস্থান ও সিদ্ধদেশে 


প্রবেশ করে। আরব্গণ জশপথে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী, 
স্থলপথে নহে। ইরাণ অধিকার করিয়া তাহারা স্থলপথে 


- ভারতবর্ষের প্রতিবেশী হইয়া দীড়ায়। জলপথে আরবগণ 


পশ্চিম-উপকূলের সহিত বাণিজ্য করিত ও সামান্য সংখ্যায় 


এই অঞ্চলে বাস করিতে আরম্ভ করে। _পতুগীদের 


ট 


ভারতবর্ষে আদিবার আগে পাশা, দ্বিমুচী ও আরও ছুই- 
একটি জাতির অতি অল্পসংখ্যক লোক এদেশে প্রবেশ 
করিয়াছিল । - 


. প্রথমে এতিহাসিক আমলের প্রাক্‌-মুন্নিম যুগের কথ! 


বলা হইতেছে। . 
খ্রীঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ও ইরাণের মধ্যে 
রাজনৈতিক সংযোগের প্রথম এতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া 


২  যায়। ইহার বহুপূর্বে বেবিলন, আসিবীয়া ও খ্রীঃ পূঃ ১৮শ 


শতাব্দীতে মিশরের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক 

সংযেগের কথা বলা হইয়াছে। খ্রীঃ পুঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
ইরাণের সহিত ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক সংযোগের কথা 
ব্লা হইয়াছে তাহা ঘটিয়াছিল হাকামণি সম্রাট্‌ প্রথম দারি- 
যুশের রাজত্ব গলে (খ্ৰী; পৃঃ «২১ অন) হেরোডোটাসের 
বর্ণনা মতে দারিযুসের আমলে লৌ-সেনাপতি সকাইলাক্স 
পাক্টিয়ানদের (পাঠান ) দেশ হইতে মোহানা পর্যন্ত 
দিদ্ধুনদীতে জাহাজ চালা ইয়াছিলেন এবং সিন্ধুদ্বেশ, বেলুচি- 


. স্থান ও সিন্ধুনদের পশ্চিম অঞ্চল দারিযুসের সাত্রা্যভুক্ত 


হইয়াছিল। পারসিপোশিসে দারিয়ুসের সমাধিতে উৎকীর্ণ 
লিপিতে ভারতবর্ষের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ প্রথম 
জারেক্সাসের আমল, পর্যন্ত (খ্রীঃ পূঃ ৪৯০) এই সম্পর্ক 
বজায় ছিল। গ্রীক আক্রমণের বহু পূর্বে এই সংযোগ লুপ্ত 
হইয়াছিল। ষ্টরাবো ও নিয়ারকাস সাইরাস ( খ্রীঃ পুঃ ৫৫৯- 
৫৬০) কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের কাহিনীর উল্লেখ 


. করিয়াছেন । এই আক্রমণ সফল হয় নাই। এতিহাপিকের 


মতে এই কাহিনী “seems to have been invented - 
by way of contrast to Alexander’s fortunate ex- 
pediticn’, অর্থাৎ আনেবজাণ্ডারের সাফল্যের সঙ্গে 
সাইরাসের ব্যর্থতার তুলনা করিবার জন্য এই কাহিনী 
কল্পিত হইয়াছে। 

ইরাণের সহিত এই স্বপ্পকাঁলস্থায়ী সম্পর্কের ফলাফল 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 'জানা যায় না। চন্ত্রগুপ্ত মৌর্ধের রাজ- 
সভার উপর ইরাণী রীতিনীতির প্রভাবের কথা বলা 
হইয়াছে, ইহার অধিক আর কোন কথা বলা হয় নাই। 
ইহার বহু পরে সাপানীয় আমলে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে 
ইরাণী প্রভাবের কথা» ইরাণ হইতে আনীত স্থধ-উপাসনার 
প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে । ইরাণীদের ভারতবর্ষের 
অভ্যন্তরে অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করিবার কোন উল্লেখ 
পাওয়া যায় না.। 8 

ইহার পরে মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল 
বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল ব! যে সকল 
জাতির সহিত ভারতবর্ষের সংযোগ দেখা যায় কাল হিসাবে 
তাহাদের নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে £ 

শ্রীঃ পূঃ €র্থ শতাব্দী হইতে ১ম শতাবী--গ্রীক, 
ব্যাকটি,য়ান গ্রীক, সিথিয়ান (শেক), ইন্দো-পাথিয়ান ; 

খ্ৰীষ্টীয় ১ম শতাব্দী হইতে ৪র্থ শতান্দী-_নিথিয়ান শক, 
মিয়ুচী, কুশান্‌ বা তুখার ; 

খ্ৰীষ্টীয় ৫ম হইতে ৭ম শতাব্ী--সিথিয়ান-_হুন (জেঠিয়া, 
কিদীর, জুয়ান-জুয়ান, আঁবর)। 
. উপরের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যা 
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যে, সিথিয়ান নামে অভিহিত জাতিগুলি প্রধান স্থান 
অধিকার করিয়াছে। প্রথমে গ্রীকদের কথা বল! হইতেছে। 
_ ভারতবর্ষের সহিত গ্রীক জাতির সংযোগের স্ুত্রপাত 
আলেকজাগীারের ভারতবর্ষ আক্রমণের ফলে। খ্রীঃ পৃঃ 
৩২৭ সনে এপ্রিল বা মে মাসে সসৈন্যে হিন্দুকুশ অতিক্রম 
করিয়া আলেকজাগুার চিঞ্রল, বাঁজাউর, সোয়াট হইয়া 
পৌজকোর! নদী পার হইয়া সম্ভবতঃ মালখন্দ গিরিসঙ্কটের 
পথে পেশোয়ার উপত্যকায় প্রবেশ করেন | খ্রীঃ পূঃ ৩২৬ 
সনের সেপ্টেম্বর: মাসে বিপাশ তীর হইতে তাহাকে 
প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। এই এক বত্মর চাঁরি মান 
সময়ের মধ্যে. তিনি যতগুলি যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন ও যত- 
গুনি বীরত্বপূর্ণ হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার 
যথেষ্ট ধনরত্ব ও মালাগা হইতে যে উৎকৃষ্ট গরুগুলি 
মাদিভোনে পাঠাইয়াছিলেন তাহা ছাড়া আর কোন 
স্থায়ী লাভ হয় নাই। হতাবশিষ্ট সৈন্যদল লইয়া তিনি 
ইবাণে ফিরিতে না ফিরিতে ভারতবর্ষে বিদ্রোহ আর্ত 
হইয়াছিল । “Within three years of his departure 
his officers had been ousted, his garrisons des- 
troyed and all trace of his rule had disappeared, 
The colonies which he founded in India, unlike 
those in the other Asiatic provinces,. took no 
7005." অথাৎ তাহার প্রত্যাগমনের তিন বৎসরের মধ্যে 
তাহার বর্মচারীরা, বিতাড়িত, তাহার সৈন্যের ঘাটিগুলি 
ধ্বংল এবং তাহার শাসনের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল। 
এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে তাহার স্থাপিত উপনিবেশগুলি 
স্থায়ী হইয়াছিল কিন্তু ভারতবর্ষে স্থাপিত উপনিবেশগুলি 
শিকড় গাড়িতে পাবে নাই. I 

ইহার পর খ্রীঃ পৃঃ ৩০৫ সনে সেলুকাস নিকেটর সিন্ধু 
অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্য অগ্রদর হন । 
চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য তখন্‌ পাটলিপুত্রের সিংহাসনে। দুই পক্ষের 
মধ্যে সন্ধির ফলে হিন্দুকুশের দক্ষিণের ও পশ্চিমে হিরাট 
পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল মৌর্যসাত্রাজ্যের অন্তভূর্তি হইয়! যায়। 
হিন্দুকুশের উত্তরে ব্যাঁকটিয়! গ্রীকদের দখলে থাকে। 

মৌর্য আমলে ব্যাকটিয়া, ছিল ভারতীয় ও গ্রীকদের 
মধ্যে সম্মিলনের স্থান। আলেকজাগ্ারের ভারতবর্ষ 
আক্রমণের পূর্বে ব্যাকত্রিয়ায় ভারতীয়দের গতায়াত ছিল। 
বাকট্রিয়ার শাসনকর্তা বেসস পারসিপোলিসের পতনের 
পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া চতুর্থ আর্তাজারেকস নাম 
গ্রহণ করেন। তাঁহার সৈন্তদলে সিসি কোট্টস বা শশী গুপ্ত 
নামে এক জন ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। বেস্থসের 
পরাজয়ের পরে শশী গুপ্ত আলেকজাগারের বাহিনীতে 


~ 





১৩৫৭ 
যোগ দিয়াছিলেন এবং এওরনসের দুর্গাধ্যক্ষের গুরুত্বপূর্ণ পদ. 
পাইয়াছিলেন। তক্ষশীলার রাজা (আস্ভী) আলেক হ্বাওারের 
ভারতবর্ষ আক্রমণের .পূর্বে ব্যাক ট্রয়ায় তাহার নিকট 
উপস্থিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার ও পোরসের বিরুদ্ধে সাহায্য 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন খ্রীঃ পৃঃ ২৪৫ সনে ব্যাক ট্রিয়ার 
গ্রীক শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইহার পরে 
ধ্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ 
ংযোগ স্থাপিত হয়। খ্রীঃ পৃঃ ১২০ সনের পূর্বে শক 
আক্রমণে ব্যাক ট্রয়ার গ্রীক আধিপত্য লুপ্ত হয়। 
বহু পরবর্তীকালে গজ্জনী ও ঘোরের রাজারা যেমন 
সেলজুক তুর্কদিগের আক্রমণের চাপে নিজ নিজ বাজ্য 
হইতে পলায়ন করিয়া পঞ্জাবে আশ্রঘ লইয়! সেখানে কায়েম 
হইয়া বসিবার চেষ্টা করেন, ব্যাক ট্রয়া হইতে বিতাড়িত 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক রাজা রাও সেইরূপ কাবুল উপত্যকা হইতে 
পঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে ছোট ছোট বাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করিয়া কিছুকাল পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । রি 
পণ্ডিতগণ ভারতীয় সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপর 

গ্রীক প্রভাবের কথা বলিয়াছেন কিন্তু ভারতবর্ষের অধি- 
বাসীদের মধ্যে গ্রীক জাতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে কোন কথা 
বলেন নাই । ভারতবর্ষের সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রীক সংস্কৃতির 
ংযোগ সম্বন্ধে দুইটি ঘটনার উল্লেখ যথেষ্ট । প্রথমটি 
খ্রীঃ পৃঃ ২য় শতাব্দীতে মিনেনগারের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ এবং 
এই সময়েই হেলিওডোরাঁদের ভাগবত ধর্মে দীক্ষা । জাতি 
সংমিশ্রণ সম্বন্ধে বলা যায় যে ,আলেকজাগারের ব্যাক ট্রয়ায় 
প্রতিষ্ঠিত গ্রীক সামরিক উপনিবেশ ইরাণে আরসিকিডান 
সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠার (খ্রীঃ পূঃ ২৪৮) এবং ব্যাকট্রিয়ার। 
স্বাধীনতা ঘোষণার (শ্রী: পৃঃ ২৪৫) পরে গ্রীস হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া গিয়াছিল। রাজবংশীয় ও প্রধানগণ গ্রীক নাম ও 
ভাষা রক্ষা করিয়া আপনাদ্িগের গ্রীকত্ব বজায় রাখিতেন, 
রক্তে তাহারা ব্যাক ট্রিয়ান হইয়া গিয়াছিলেন। এই সত্য 


বিস্থৃত হইয়া কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত ব্যাক ট্রিয়ার, * 


লুপ্ত গ্রীক জাতির অন্থুসন্ধান করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম 


করিগ্াছেন। তাহাদের কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন = 
কাফিনীস্থানের দুর্গম অঞ্চলের অধিবাসীরা ব্যাকট্রিয়ার 
লুপ্ত গ্রীক জাতির বংশধর । 

গ্রীক জাতির পরে ইন্দৌ-পার্থিয়ান নামে পরিচিত উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের কয়েকজন রাজার কথ! উঠে। 

খানিকটা মুদ্রা, খানিকটা কিন্বদস্তী ও বাকীট! অনুমানের 
উপর নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষ ও পাধিয়ান আমলের ইরাণের 
সংযোগ সম্বন্ধে যাহা বল! হইয়াছে তাঁহার সারমর্ম এইরূপ £ 


রা 


Ls 


কান্তিক 

প্রথম মিথিদেতিশ ( খীঃ পৃঃ ১৭১-১৩৬ ) সম্ভবতঃ সিন্ধ 
ও ঝিলমের মধ্যবর্তী অঞ্চল স্বীয় সাত্রাজ্যের অন্তু ক্ত 
করেন। তিনি তক্ষশীলাও অধিকার করিয়াছিলেন (খ্রীঃ পুঃ 
১৫৮)। তক্ষশীলার কার্যত স্বাধীন শাসনকর্তাদের মধ্যে 
মৌএসের (খ্রীঃ পূঃ ১২০) নাম জানা যায়। ইহার পরে 
বহিঃশক্রর আক্রষণে পাখিয়ার দুই জন সম্রাট নিহত হন 
এবং সাত্রাঙ্জের শক্তি ক্ষু্ন হয়! দ্বিতীয় মিখি দেতিশের 
শাসনকালে পাথিয়ান সাম্রাজ্য আবার শক্তিশালী হইয়া 
উঠে। তিনি সম্ভবতঃ পশ্চিম পঞ্জাব পুনরায় অধিকার 
করেন এবং: আরাকোশিয়ার শাসনকর্তা আজেপকে তক্ষ- 
শীলার শাসনকর্ত। নিযুক্ত করেন খ্রীঃ পুঃ ৯০)। আজেগের 
পরে আজিলিসেস, দ্বিতীয় আজেস ও গোগ্ডোফাঁরেসের 
(২০ খ্ৰীষ্টাব্দ) নাম পাওয়া যায়। গোণ্ডোফারেন সম্ভবত 
সিদ্ধুদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। খ্রীঃ পৃঃ ৫* সনে 
তক্ষশীলা ও মথুরায় শত্রাপ উপাধিধাঁরী শাঁদনকর্তা শাসন 
করিতেন। অনুমান করা হয় ইহারা জাতিতে শক 
ছিলেন। 








পুরাবিৎ 


পুরাবি€ 
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মোটামুটি বলা যায় যে, আরাকোশিয়া বা কান্দাহার 
ও নিষ্টান আরপিকিভান রাজবংশের সম্পর্কিত বা এই 


. রাজ্জবংশ কর্তৃক নিযুক্ত শাদনবর্তাদ্দিগের অধীনে ছিল। 


কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার স্থযোগ লইয়া ইহারা প্রায়ই 
আপনাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন। সিম্ধুর পশ্চিম 
মা অঞ্চলে এবং সম্ভবতঃ কিছুকালের জন্য সিন্ধুদেশে 
ইহাদের কর্তৃত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। খ্রীঃ পৃঃ ৫০ সনে ধাহারা 
তক্ষশীলা ও যথুরা শাসন করিতেন তাঁহারা জাতিতে 
পাখিয়ান নহেন, শক ছিলেন। 
প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পার্থব বা পহ্ৃব জাতির উল্লেখ 
পাওয়া যায়। অনুমান কর! হয় ইহারা পাঁথিয়ান। উপরের 
রাজনৈতিক সংযোগের বিবরণ হইতে অনুমান করা যাইতে 
পারে ে, গ্রীক জাতির সহিত: তুলনায় এই সংযোগ অতি 
অল্পকাল স্থায়ী ও ক্ষীণ ছিল। স্থতরাং জাতি-সংমিশ্রণের 
কথা উঠে না। 
ইহার পরে সিথিয়'ন নামে অভিহিত বিভিন্ন জাতির 


কথা আসে। 
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জ্রীকৃমুদরঞ্জন মল্লিক 


ধীরে নিভে আসে রবি, 
যয উঠে ঝড়, 
উড়ে যায় ‘খেলা পাতি” . 
A পড়ে থাকে খেলা ঘর । 
পেতেছিল যারা খেলা-- 
চলে গেল, যেতে বেলা, 
রেখে চিনে চরণের : 
ধরণীর ধূলি” পর । 
. চলে যায় যুগ, জাতি, 
নাহি মিলে দর্শন, 
পড়ে থাকে খেলাঘর 
“নিনিভা,.ও ব্যাধিলন | 
দেখিয়া খেলার ভাঁড়) 
সভ্যতা মাপি’ তার, 
শুফ ফুলের দলে 
: মধু খোঁজে মধুকর । 
কাদা হাসা, ভালবাসা - 
কত আশা, কত বল, 
ক্ষণিকের খেলাঁঘরে 
কত লীলা অবিরল, - 


স্নেহ, প্রেম, অন্রাগ__ 
ধূলাতে কি রাখে দাগ? 
দিবে পোড়া চিতাকাঠ-- 
Cl জীবনের কি খপর ? 
অণু হেরি অ-তন্থর-- 
সে স্ৃতন্থ যতনের, 
ভাঙা শিলা! বিরাটের 
উত্থান পতনের । 
প্রস্তর-কণিকাঁয়, 
' রাজধানী ডুবে যায়, 
মর্শ্মর গলে হয় 
মায়াপুরী স্বপনের । 


দেখি তবু দ্াড়াইগ্রা 
| হাতাড়িয়া চারিপাশ, 
ভাষা পুতুলের বুকে 
ম্হাজাতি অভিলাষ । 
খেলাঘরে হেরি পাজ. 
দেবতাকে খুঁজি আজ, 
স্মুরি, আঁকি, তাহাদেরি 
স্বৃতি শান মনোহর । 


ব্যাঘ্রবিজয়ী শ্যামাকান্ত বন্দ্যো_ 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দীশর্ম্মা) 


কাশীর রামাপুবার বাসাঁয় ওপরের ঘরে বসে কি লিখছিলুম। 
রাস্তার ওপর বাপা। রাস্তায় সহসা গট্‌ গট্‌ গুপ_ গুপ_ শবে 
ঘরটা মেন কেঁপে উঠল। কিসের শব্দ? উঠে জানলার 
কাছে গিয়ে দেখি--চাঁতকাটা জামা গায়ে এম্যনিশন্‌ বুট- 
পরা! এক বিরাট মূর্তি, বোধ করি দখাশ্বমেধের দিকে চলে- 
ছেন। এ মূর্তি তো কোথাও কোন দিন দেখিনি! কি 
জাত? বোধ করি পাঠান, কিন্তু পোশাক দেখে তা যনে 
হয় না। তারা ধুতি পরবে কেন? 

আপনা আপনিই মনে 
নয় তো? মুনে পড়ল--শু'নছি তার ভগ্নীর কাশীবাসের 
জন্যে মুসনমাঁনপাঁড়ায় বাড়ী করে দিয়েছেন। বোধ করি 
দেখতে এসে থাকবেন। 

তিনি তখন চলে গেছেন। অকারণেই বৈকাঁলে খোজ 
নেবার ইচ্ছা রইল। সত্যেনবাবুর লেখাটাও মনে পড়তে 
লাগল। 


. বেলা পাচটায়, ইতস্ততঃ করতে করতে গিয়েও পড়লুম !. 


সেই লোকই বটে--তিনি বাড়ীতেই ছিলেন। আমার 
দিকে এক দৃষ্টে চেয়েও ছিলেন--জিজ্ঞাসা করলেন 

“আমার কাছে কি?” হাঁসতে হাসতে বললুম--“এটা ত 
মুঘলমানপাড়া, এখানে আর কার কাছে যাব?” তিনিও 
হাসতে হাসতে বললেন--*তা বটে, মানুষ ত নয়-_মুসল- 
মান যে।” বললুম-”আমি তা 70৫20. করিনি, এখানে 
আমার পরিচিত কেউ নেই ।* বললেন-+“বস্থন, থাক সে 
, কথা-পরিচিত করে নিতে হয়।” ব্ললুমস্্দিরকাবেই 
লোকে করে, কিন্তু কাঁশীতে স্থানের অভাব ছিল না” 

. “আমারও দরকার হয়েছিল যে, আমি: নিত্য বিশ 
গঁচিশটে ডিম খাই, আপনাদের পাড়ায় তার খোঁ»] ফেলতে 
দেবেন কি? থাক ওকথা, আপনার কাজটা বলুন ৷” 

_ বললুম--“ছেলেরা যেমন গল্প শুনতে ভালবাসে, বাবের 
সঙ্গে লড়াইয়ের কথা বুড়োদের, কাছেও নতুন্‌। শুনেছি 
আপনি প্রথম দিনেই তার ঘরে ঢুকে আত্মরক্ষার পথটাও 
ভেতর থেকে বন্ধ করে দেন, ফাসির আসামীও এ ছুঃ দাহ 
রাখে না, তার পর ?” 

“তার পর সে তার ভক্ষ্য পেয়ে, লক্ষ্য করে লাফায়। 
আমি তাকে সময় না দিয়ে, দু’ প! এগিয়ে তার নাকে একটি 
মোক্ষম ঘুষি লাগাই | সে তা আশা করে নি, পড়ে যায়। 
তারা ছাড়বার পাত্র নয়, জানি উঠেই লাফাবে। ছিলও 


হ’ল--ব্যাত্রজয়ী শ্ামাকাস্ত 


হাতে বহরে ভীষণ। মান অপমান জ্ঞান সকলেই -রাখে, 
সে তখন ক্ষেপেছে। ফেব্ব আর -এক ঘুষি । ' তাতেই 
বেঁচে গেলুয, সেও বুঝে নিলে এ জীবটিকে--মান্থ্ষ নয়, 
আমাদেরই একজন । ' বাইরে থেকে নবাবংবাহাদুর হাঁক- 
ছেন, ‘হয়েছে হয়েছে, বেরিয়ে আন্থন 7 তখন তার দিকে 
চোখ রেখে, দোর খুলেই বাইরে-। সঙ্গে সঙ্গেই সে একদম 
দৌরের ওপর। বুকের শব্দ তখন নিজের কাণে আসছে। 
বাঘটার কি আস্ফালন, ঘর বুঝি ভেঙে ফেলে। বাইরের 
লোক সব পাঁলিয়েছিল। এই আমার প্রথম বাঘের ঘরে 
ঢোকা।. বুক তখন ধড়ফড় করছে। এই পর্য্যস্তই থাক। 
অন্য কথা থাকে ত বলুন” 
-বললুম--“আমি শুনতেই এসেছি ৷ 

“ডানপিটেমির কথা এর চেয়ে আর কি .শুনবেন। 
দেখুন বাঘের চেয়ে ভীষণ জানোয়ার আর নেই, ভর কাকে' 
বলে জানে না, 
হারবে না। থাক্‌ ।* 

বললুম--“স্টো আমি দেখেছি”, 

“আপনি কোথায় দেখবেন? ও সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 
অঞ্জন আপিসে বসে হয় নী” বলে হাসলেন-- 

বললুম--“আমি চাকরি উপলক্ষে চীনদেশে গিয়েছিলুম । 

বাঙালী বন্ধুরা মিলে সাহেবদের বলে একটি ক্লাবও করে- 
ছিলুম, কেউ [77019 (ভারতীয়) এলে থাকতে পেতেন। 

“ম্হাবাষ্ট্র হতে মিঃ ছত্রের সার্কান টিনসিনে যায়। 
তিনি “গেষ্ট, হয়েছিলেন। একদিন বাঘ নিয়ে খেলা 
চলছে । সুশীলা বলে একটি মেয়ে বাঘ নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে, 
ছত্ধের পাশে আমি বোসে। বাঘকে বসাতে হবে, 
নে কিছুতেই বপবে না, সুশীল! হয়রাণ, কেবল মারধোর 
করছে। বাঘ ক্ষেপে গেল।- ছত্রেত্ব মুখ শুকিয়ে: ফ্যাকাসে। 
চট্‌ করে উঠে পড়লেন, তাঁকে দেখিয়ে হুইপ, ফেলে 


দিলেন, তার গলায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন, 


সে ঠাণ্ডা হল। সেই স্থযোগে কারণটা বুঝে নিয়ে-বাঘকে 
অন্য স্থানে সরিয়ে নিয়ে এলেন। স্থুশীলাকে খেলতে 
বললেন, খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। শেষ হলে সকলকে 
শুনিয়ে স্থশীলাকে বকুননি। সে একটা লেকচার--তুমি 
জাননা ও কে? জগতের জীবজন্তর রাজা, মানুষ কেবল 
বুদ্ধিবলে ওকে বেঁধেছে । যেখানে ওকে বদতে বলেছিলে 
সেখানে একটু ময়লা রয়েছে দেখনি, রাজা ময়লার ওপর 


আত্মমর্ধ্যাদাজ্ঞানও সমধিক;--মরবে- 


A 


৮ রঃ 


A... 


কান্তিক 


_অস্পৃশ্যভার সমস্যা, 


২৩. 





বসবে নাকি ? আমাদের চেয়ে কম ভেব না 1 ইত্যাদি 
ইত্যাদি। 

.শ্যামাকান্তবাবু খুব ইণ্টারেষ্ট নিয়ে ভি ভারি 
খুশি হলেন ।- বললেন-__পবাঘ নিয়ে থাকা নিত্য মৃত্যু নিয়েই 
থাকা । ও আলোচনা থাক, ছুটো অন্য. কথা কই। 
শরীরে অদীম শক্তি ছিল, সকলেরি থাকা দরকার--বাঘ 
নিয়ে খেলবার জন্যে নয়, আত্মসম্মান রাখবার জন্যে। 
বাডালীবাবুরা এখন ছুটিছাটায় গিক্কের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে 
পরিবারদের দেড়পো সিন্ধে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে, দেশ- 
বিদেশের হাওয়া খাওয়াতে বেরন, নিজের হাতে 
পিগারেটের টিন। গর্বস্কীতভাবে ধোঁয়া ছাড়েন-- 

কাশ্মীর দেখে তোমাদের তাক্‌ লেগে যাবে, ফিরতে চাইবে 
না” ইত্যাদি লম্বা লম্বা কথা চলে.। ফিরে. এনে সাত 
পৃষ্ঠা মাসিকে লেখেন। | 

“এক দল মন্দ লোক ভদ্র পোশাকে এই খুঁজে বেড়ায়, 


টিকিট করে না, ধরলে নেবে অন্যত্র যায়। স্ত্রীলোক যুবতী): 


দেখলে ঢুকে গা ঘেসে বসে। উদ্দেগ্ত কিছু হাতানো 


1 


অস্পৃশ্যতার সমস্য! 
শ্রীনির্মলকুমার বস্তু: 


বীরভূম জেলায় মুচি, ডোম ' প্রভৃতি অনেকগুলি 
“অস্পৃম্ঠ” জাতির -বাসি। ইহাদের প্রায় সকলেই আজ 
চাষী- বা. ধানকলের মজুরে পরিণত হইয়াছে ।- পূর্বে 
কেহ চামড়ার কাজ করিত, কেহ বাশের ঝুড়ি, চুবড়ি 
বুনিত। আজকাল চামড়া পাকাইয়ের কাজ উঠিয়া গিয়াছে। 
বাশের কাজ কিছু আছে বটে, তবে মজুর হওয়ার ফলে এই 
সকল কারু-জাতি দরিদ্র হইতে দরিপ্রতর হইয়াছে। দরিদ্র 
বলিয়া ইহাদের লেখীপড়ার স্থযোগ নাই; অতএব চাকরির 
দ্বারা অবস্থার উন্নতির শ্াবনা ইহাদের নাই বলিলেই 
চলে। 
অস্পৃশ্য জাতিগুলির সমস্যা ছুই প্রকার। এক নন 
অপর সামাজিক। .তাহাদের রোজগার বাঁড়াইতে হ 
এবং অপরের সহিত ব্যক্তিগতভাবে, মানুষ হিসাবে ga 
যে'ছোট-নয়, বরং সমান, এই বোধ আনিতে হইবে। 
রোজগার বাড়ানোর চেষ্টায় মুচি বা হাড়ি অথব! 


ভোমের ছেলের! শাস্তিনিকেতনের কল্যাণে কিছু কিছু 


শিল্পশিক্ষার স্বযোগ পাইতেছে, ছুতারের কাজ, তাতীর 
কাজ শিথিতেছে, মনুষ্যত্বের মর্ধাদীলাভ করিতেছে, কিন্ত 
পরিমাণে ইহা! যৎসামান্য । এক উপায় করা যায়। বৌলপুর 


আর ফুবতীতের অপমান করা। স্বামী কিছু বললে কেয়ার. ' 
করে না, বলে--কার পরিবার প্রমাণ কি? স্বামীর কথা 
কবার সাহস নেই. । আমি ছু'তিন বার এ সব দেখেছি, 
শেষ নিজে ঢুকে তাকে বেরিয়ে যেতে বলেছি, তেরিমেরি 
করলেই থাগড় দিয়েছি, বলেছি ফের কথা কইলে গাড়ি 
ছাড়লেই ফেলে দেব, একজনকে দিয়েওছি। স্বামীকে 
বলেছি--যার স্ত্রীকে রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই তার এ 
রোগ (সাহস) কেন, এইবার বাড়ী ফিরে যান, ফিরিয়েও 
দিয়েছি। তবু তাদের আক্কেল হয় না, বড় বড় প্রবন্ধ আর 
ছবি দেবার ধুম চলে, যেন মূলতান দেখে স্থলতান হয়ে 
ফিরেছেন। আসল কথ! পরিবার জানেন, বোধ করি মনে 
মনে দ্বণাও করেন। অন্য প্রদেশের লোককে মেডুয়া বলি, 
তাদের এ সব শুনতে পান কি? কট। শুনেছেন? বাঙালী 
শক্তিশালী হলে সবার বড় হতে পারে বটে ।” 

এইরূপ অনেক কথা শুনে ফিরেছিলুম। প্রতিবাদের 
কিছু ছিল না। থাক্‌ সে অনেক কথা । পরে সময় পাই 
ত লেখবার ইচ্ছা রইল । 8, ৭.১৯৪৮ 


সি 


বা দিউড়ি শহরে সন্ধান করিলে দেখা যায়, ধোপা, নাপিত, 
কামার প্রভৃতির কাজের জন্য অনেক বিহারীর আমদানি 
হইয়াছে। ইহাদের রোজগার ভাল। নেই রোজগারের 


চেষ্টা অন্পৃশ্ত হাড়ি-ডোমেরা করিলে কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ 


তাহাদের হাতে কাপড় কাচাইতে চায় না, দাড়ি কামাইতে 
চায় না । অথচ বিহারের আগন্তক ব্যক্তিগণ যে আসলে কি 
জাতের তাহা জানা-নাই । তাহাদের,বিরুদ্ধে জাতির দরুন 
আপত্তি হয় না; গ্রামের পরিচিত হাড়ি-ডোমের বিরুদ্ধেই 
আপত্তি হয়। ইহা আৰ্থিক উন্নতির পথে একটি বাধা L 
দ্বিতীদ্দত, চামড়ার কাজে আজ লাভ নাই। অর্থাৎ 
দেশী মুচিরা যে পুরানো উপায়ে চামড়া পাকাই কবে, 
তাহাতে বাজারে তাহাদের মাল কাটে না। -বাটার সস্তা 
জুতা তাহার পথ মারিয়া দিয়াছে । ইহার অবশ্য প্রতিকার 
সম্ভব ।- খাদিগ্রতিষ্ঠানে চামড়া পাকাইয়ের যে উন্নত, অথচ 
অপেক্ষাকৃত অল্প খরচের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার দ্বারা দেশী 
মুচিদের পক্ষে ভাল রোজগার সম্ভব ; কিন্তু তাহার জন্য 
যথোপযুক্ত. আর্থিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই। সমবায় 
সমিতি প্রসারের ছার] হয়তো ইহার প্রতিকার সম্ভব হইবে 
যাহাই হউক, আমার বক্তব্য হইল, দারিদ্রোর চাপে 


২৪ 


প্রবাসী 


১৫৭ 





মুচি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি আজ মার! যাইতে বসিয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে চাষের দ্বারা, অথবা হয়তো শিক্ষার কল্যাণে 
কোনও কোনও পরিবারের আর্থিক উন্নতি ঘটিয়াছে । কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয়, যে সকল পরিবার সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন, 
তাহারা সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া 
তথাকথিত “ভদ্রলোক” হইবার চেষ্টা করিতেছেন। নানুর 
গ্রামের নিকট হইতে কয়েকজন মুচি আনিয়া একবার বোল- 
' পুরে হরিজন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট জানান যে, 
তাহার! আর নোঁংরা চামড়ার-কাজ করিবেন না, ছুই পুরুষ 
চাঁষবাঁস করিয়! শুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের ছেলেদের লেখা 
পড়া শিখাইবার জন্য পাঠশালায় একটি মাসহারার বন্দোবস্ত 
করা ছোঁক। আমি এমন জাতির কথাও জানি যাহারা 
“নাগা” অথবা বিধবাঁবিবাহের প্রর্থী বন্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ 
কায়স্থের দৃষ্টিতে ভদ্র হইবার চেষ্ট! করিতেছে, অথচ নাগা 
বন্ধ হওয়ার ফলে-ধাহাদের মধ্যে ভ্রণহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইতে আরম্ভ হইয়াছে ।. 
দারিদ্র্য নিষ্পেষিত হইয়া অস্পৃশ্ততার অপমানে অর্জারিত 
হইয়া তথাকথিত নিয়ন জাতিগুলি যখন উন্নতির চেষ্টা করে, 
তখন তাহার! হয়তো অজ্ঞাতসারে ভদ্রশ্রেণীর বৃত্তির দিকে 
চলিবার চেষ্টা করে এবং সামাজিক আঁচার-ব্যবহারে 


নিজেদের সমাজে বিধবা-বিবাঁহের মত ভাল প্রথা বজায় - 


থাকিলেও তাহা পরিহার করিয়া “ভদ্র” হইবার চেষ্টা 
করে। সামাজিক: মর্যাদালাভের. অপর কোনও উপায় 
তাহাদের জানা নাই | - - 

ঢোল জুয়াও .উরাও প্রভৃতি আদিবাসীও সম্পংশানী 
হিন্দু জাতিবৃন্দের অন্থকরণ এই ভাবেই করিয়| থাকে। 
ফলে তাহাদের সমাঞ্জেও “শুদ্ধ” এবং *অস্তদ্ধ* শ্রেণীবিভাগ 
হইয়া যায়। শুদ্ধেরা- অশুদ্ধদের দ্বণা, করে। মুচিদের 
মধ্যেও যাহারা বাজনা বাজায় বা. খোল অথবা ডুগিতবল! 
প্রভৃতি গড়ে' তাহারা চামড়া খালাই কিংবা পাকাইয়ের 


. কাজকে নীচু মনে করে। অল্পৃশ্তদের নিজেদের মধ্যেই উচু- 
নীচু ভেদ বড় কম নয়। 


বাংলাদেশে অস্পৃপ্ততা নিবারণের বিষয়ে আমাদের 
চিন্তা করিতে হইবে । আমর! অস্পৃশ্ত বালক-বামিকাদের 
শিক্ষার স্থযোগ দিয়া যদি তাহাদের-ভাক্তারিঃ কবিরাজি 
এবং চাকরি-বাকরির পথ" পরিষ্কার করিয়া দিই, তাহা 
হইলে তথাকথিত “ভদ্র” শ্রেণীর মধ্যে স্থান লাভ করিয়া 
. কতকগুলি ব্যক্তি উন্নতি লাভ করিতে পারে, কিন্ত 


অস্পৃষ্যতাদোষ কি তাহার ফলে সমাজ হইতে মুছিয়া 


যাইবে? সকল অন্পৃশ্তকে কি এইরূপ মধ্যবিত্ত বৃত্তিতে স্থান 
দেওয়া সম্ভব, ন! তাঁহার প্রয়োজন আছে? 


অস্পৃশ্ঠতাবুদ্ধির মূলে রহিয়াছে, আমরা সমাজে 
প্রয়োজনীয় নানা কাজের মধ্যে মধাদার ইতরবিশেষ করি। 
ডাক্তার বৈদ্যের কাজ সমাজে সকলে সম্মানের চোখে দেখে, 
শিক্ষকেরও যথেষ্ট সম্মান আছে'। কিন্তু ম্খেরের কাজকে 
আমরা হেয় মনে করি। কিন্তু মা যখন. শিশুর নোংরা! 
কাথা কাচেন, তাহাকে ততটা নোংরা মনে করি না। এ 
কাজ করায় মা সব সময়ের জন্য অস্পৃহ্য। হইয়া যান না। 
মরা গরুর চামড়া ছাড়ানোকে আমরা নোংরা মনে করি, 
কিন্তু কলেজে ল্যাবরেটরির টেবিলের উপরে. মর! মানুষ বা 
জীবজন্তর দেহকে ঝকৃঝকে ছুরি দিয়! 908 করাকে 
নোংরা মনে করি ন1। : 


অতএব এক উপায় হইল, যে সকল বৃত্তি সমাজের পক্ষে 
অতিপ্রয়োজনীয় হওয়া সত্বেও আমরা নোংর! মনে 
করি, সেই সকল বৃত্তিরই সামাজিক মর্ধাদ। বাড়াইতে 
হইবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ের দ্বারা সেই বৃত্তিগুলিকে 
পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। ধরুন, মেথরের কাঁজ। 
অশিক্ষিত, অবজ্ঞাত জাতির হাতে মেথরের কাজ আছে 
বলিয়া তাহারা ঘ্বণার পাত্র হইয়া আছে । কিন্তু যদি তথা- 
কথিত, “ভদ্র” শিক্ষিত জাতির মানুষ মেথরের কাজ করে, 
অর্থাঘ-মিউনিসিপ্যাল স্তানিটেশ্যনের কাঁজ করে তবে সে 
বুদ্ধির সাহায্যে কাজটিকে পরিষ্কার কাজে পরিণত করিতে 
পারিবে । একবার জনৈক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বলিয়া- 
ছিলেন, প্রতি গ্রামে সেপটিক পায়খানা করিলেই ম্খরদের 
অশ্পৃশ্ঠতা দুর হইয়া যাইবে। কিন্ত কোনও বৈজ্ঞানিক 
যদি তাহা না করিয়া গ্রামের ময়লাকে জমির সারে পরিণত 
করেন, তবে মেথরের কাজের চেহারা সম্পূর্ণ ব্লাইয়া 
যাইবে। 


আমার বক্তবা হইল, হরিজনদের ভদ্র” না করিয়া, 


আমরা যদি তথাকথিত হরিজন্দের বৃত্তিগুলিকেই উন্নত 


করিতে পারি এবং ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বংশের লোক যদি এই 
সকল বৃত্তিতে যোগদান করে, এক বৃত্তি হইতে অপর 
বৃত্তিতে যাইবার বিষয়ে যদি কাহারও কোনও বাধা না 
থাকে, তাহা হইলে অস্পৃশ্যতার মূল সমস্তার হয়তো 
প্রতিকার করা সম্ভব হইবে | 


অন্পৃশ্যতা দূরীকরণের উপরোক্ত উপায়টি যদি আমরা 
স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে তাহাকে কি ভাবে কার্যে 
পরিণত কর! যায়, সে “বিষয়ে আবার চিন্তা করিতে 
হইবে | | 


হরিজনদের “ভদ্র” সমাজে যোগ দিয়া অস্পৃশ্যতা, বিষ 


দূর হইবে না, ইহা বলাই আমার অভিপ্রায় । 


be 


রত 


ঞ 


শকুন্তলা! ও তাহার সখীদ্বয় 
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা শ্ররামগোপাল বিজয়বগণর 





আলিপুরের চিড়িয়াখানা 
শ্ীপরিমল গোস্বানী 


আলিপুরের চিড়িয়াখানা নামটি কলকাতা নামের সঙ্গে এমন 
ভাবে জড়িয়ে আছে ষে চিড়িয়াখানা বাদ দিয়ে কলকাতা 
শহরের কথা ভাবাই যায় ন|। বাংলাদেশে অন্তত এমন 
মানুষ বোধ করি কেউ নেই যে কলকাতা এলেছে অথচ 
চিড়িয়াখা”1 দেখে নি, অথবা কলকাতার নাম শু”নছে 
{অথচ চিড়িয়াখানার নাম শোনেন। 





পশুরাজজ__ আরাম করে মাংস খাচ্ছে 


ছোট বড় সবাইকে সমানভাবে আনন্দ দেয় এই 
চিড়িয়াখঃন।। কিন্তু কেন দেয়? ছোটদের কাছে এটি 
একটি রূপকথার জগং। যেপব জঙস্কর সম্বন্ধে তারা বইয়ে 
পড়েছে অথবা মুখে শুনেছে তার! যে এমন বাস্তব মুগ্ডি 
নিয়ে্হঠাৎ দেখা দিতে পারে তা হয়তো তারা দেখে 
বিশ্বাস করতে চায় না, সব যেন একটা স্বপ্ন বলে মনে হয় 
তাদের কাছে। একটি ইংরেজ বালিকার চিড়িয়াখানায় 
প্রথম জিরাফ দর্শনের এক কাহিনী রবীন্দ্রনাথের একটি 
রচনায় উল্লেখ দেখা যায় । মেয়েটি স্তস্তিতভাবে জিরাফের 
এ দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলেছিল _-*[ঢ simply 
impossible, I can’t believe ৮” | ছোটদের চোখে 
সমস্ত চিড়িয়াখানাটাই তাই । 

বড়দের আকর্ষণ বহুবিধ । বাইরে থেকে এসে যারা 
প্রথম দেখছে তাদের মনোভাব ছোটদের মতোই | অনেকে 
সেখানে যায় ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে । মনোরম 
জায়গা; গেলে একট। আনন্দ পাওয়া যায়। কেউ আসে 
প্রাণী-বিজ্ঞানের ছাত্ররূপে । কেউ আসে ক্যামেরা নিয়ে । 
লেখক এই শেষোক্ত দলের অন্ততূক্তি। তা ভিন্ন সবারই 
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মনে হয় তো এই কথাটি আছে যে, মানুষের সমাজ তো 
দেখা গেল, পশু সমাজে কিছুকাল বাস করে দেখা যাক না! 
কেমন লাগে। 





হাতীর টিফিন খাওয়া 


চিড়িয়াখানার নিজন্ব উদ্দেগ্য অবশ্য একটা আছে । 
সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাণ জগতের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় 
করিয়ে দেওয়া । এ পরিচয় শুধু মৌখিক্ক নয়, একেবারে 
জাত পরি5য়। চিড়িয়াখানাই প্রাণীবিজ্ঞানের ছাত্রদের 
একমাত্র ল্যাবরেটরি । তাদের স্থবিধার জনোই পশুপাখী- 
দের জাতি বা বংশ পরিচয় যথাস্থানে সব বৈজ্ঞানিক ভাষায় 
লেখ। আছে। সাধারণ দর্শকের তা কাজে আসে না, 
তাদের পক্ষে চাক্ষুষ পরিচয়ই যথ্ষ্ট । তাই শিক্ষার্থী ভিন্ন 
বাকী দর্শকেরা প্রায় সবাই সেখানে যায় শুধু দেখতে, 
জানতে নয়; তাদের নিজন্ব শ্রেণীবিভাগ ব্যাপক । যথা 


এ 


প্রবাসী 
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"টাইগার, লেপার্ড, পিউমাঁ-সবই বাঘ নামের অন্ততু ক্র 
কিংবা ময়ূর, বক, বাদুড় সবই পাখী । খুব সরল ব্যাপার, 
এর বেশি: দরকার কি? কিন্ত বর্তমানে এদের পরিচয় 
যথাদস্তব বাংল ভাষাতে ও লেখা হয়েছেঃ জানার আক্ষণ 
বাড়বে হয়তো তাতে । বহু আগে থেকেই এই ব্যবস্থ। 
থাকলে কত ভাল হ'ত। 





জেব্রা দর্শকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে 
আলিপুবের চিড়িয়াখানার বয়স হ'ল আজ প্রায় পঁচাত্তর 


বছর। এটি স্থাপিত হয় তৎকালীন লেফটেনাণ্ট গবর্ণর 

'উ টম্পলের চেষ্টাপ্স এবং জনদাধারণের সহযোগিতায় 
একটা স্থায়ী চিড়িয়াখানা যে হওয। উচিত এ সম্বন্ধে 
আন্দোলন চালান রয্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি । এটি দেই 
আন্দোলনেরই ফল বলা যেতে পারে । সরকার প্রদত্ত ৩৩ 
একর জমির উপর এই চিড়িয়াখানা স্থাপিত হয়েছে। 
" গবরমেণ্ট হাউসে এক এঞ্জিনীয়র ছিলেন, নাম এল, 
| শোয়েগুলার | তিনি উদ্যোগী হয়ে এর নক্স এবং পরিকল্পন! 
গ্রস্ত করেন। 

কিন্তু ইতিহাস আলোচনা থাক। চিড়িয়াখানার কথা 
মনে হলেই একটা অদ্ভুত জগৎ চোখের সন্মুখে ভেসে ওঠে। 
দেশ-বিদেশের পশুপাখী মিলে এই জগৎ গড়ে তুলেছে। 
কেউ বা পূর্ণ স্বাধীন, কেউ বা অর্ধ স্বাধীন, কেউ বা 
স্বাধীনতা বর্জিত হয়ে এখানে বান করছে। সেলিবিসের 
আনোয়া ; আফ্রিকার হিপো হাইর্যাক্স, জেব্রা, জিরাফ, 
সিংহ, গপ্তার গায়েনার স্কুঃরেল মাংকি ; ম্যাডাগাঙ্কারের 
লেমুর ; অষ্টেলিয়ার ক্যাডার; বৈকাল হদের টীল; 
দক্ষিণ আমেরিকার আলিগেটর, আরও কত কি। তাই 
আন্তর্জাতিক প্রাণীমিলনক্ষেত্র এই চিড়িয়াখানা এত 
চমকপ্রদ । 

চিড়িয়াখান! স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য যে এখানে নিয়মিত 


সিদ্ধ হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে 
(১) দর্শকদের অবসর বিনোদনের স্থযোগ দেওয়া, শিক্ষ1 
এবং আনন্দ দেওয়া । (২) প্রাণীদের স্ব ভাব-চরিজ্র বৈজ্ঞানিক 
রীতিতে পরীক্ষার এবং পশুপাখী সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় 
অনুশীলনের স্থযোগ দেওয়া। পে স্থযোগ ছাত্ররা নিয়ে 
থাকে। 

এই সব উদ্দেশ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে চিড়িয়াখানার 
চেহারা সাশারণ দর্শকের চোখেও বদলে যাবে হয় তো। 
এখন তো তারা শুধুঈ “তামাপা দেখতে আসে। ছুই 
আনার পয়সায় এর দামও কম নয়। তা ভিন্ন এখানকার 
দৃশ্যের মনোহারিত্ব মনকে অজ্ঞাতনারেই প্রদন্ন করে 
তোলে, কারণ এ দৃশ্য রীতিমতো পরিকল্পনার সাহায্যে 
তৈবি। 

বহু পন্নীবাদী এখানে নিয়মিত আনে । | খালি 
হাতে আসে না, পশুপাখীদের জন্তে কিছু কিছু ছোলা, 
বাদাম ব। কলা কিনে নিয়ে আসে । একটা শ্রদ্ধা ও প্রীতির 
পরিচয় পাওয়া যায় তাদের এই কাজের মধ্যে। তার! 
অনহার বন্দীদের কিছু কিছু খেতে দেওয়াকে পুণ্যের কাজ 
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বলে মনে করে। এই ভাবে তাদের মনের অগোচরেই ৫ 


চিড়দ্বাখানা তাদের কাছে একটি তীর্থক্ষেত্্র হয়ে উঠেছে। 
ছুটি উপভোগের পক্ষে জায়গাটি যাতে আরও মনোরম হয় 
সেজগ্তে বর্তমানে নতুন করে সব ভাঙাগড়ার কাজ টলছে, 
প্রাকৃতিক দৃশ্যের রকমফের হচ্ছে । 

কোনো একটি জায়গ। বেছে নিয়ে চুপচাপ বসে 
দর্শকদের পধ্যবেক্ষণ করতে আমার ভাল লাগে। দলে 
দলে পল্লীবাসীরা একে একে দেখে বেড়াচ্ছে সব প্রাণীদের । 
স্্ীপুরুষ শিশুবুন্ধ। তাদের সবারই চোখে শিশুর বিস্ময় । 
মুখে কথা নেই, নীরবে দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছে আর 
জেব্রাকে হরিণকে হাতীকে খেতে দিচ্ছে । ফিরে গিয়ে 
কত গল্প করবে তার: যারা দেখেনি তাদের কাছে। স্থন্দর 
প্রাকৃতিক দৃঃগ্র মধ্যে কেন জানি না এদের যেন বেশি 
মানাম়। এদের বিস্মঘ্ আমার মনে সঞ্চারিত হয়, ওদের 


দৃষ্টতে চিড়িয়াখানাকে নতুন করে দেখার চেষ্ট/ করি। ৯. 


নতুন করে ভাল লাগে। 

চিড়িগ্বাখানায় বন্দী পশুপাখীদের দেখলে মনে কিছু 
বেদনা জাগা স্বাভাবিক । বিশেষ করে সিংহ বাঘ ভালুক 
প্রভৃতি শক্তিশালী জক্ধ কি রকম লোহার খাঁচায় বন্দী হয়ে 
জীবন কাটাচ্ছে বিনা অপরাধে । ওরা যতটা খেতে পারে 
ততটা খাবার কি ওরা পায় ?--পায় না। কিন্তু শুয়ে শুয়ে 
কিংবা নির্দিষ্ট একটুখানি জায়গার মধ্যে মাঝে মাঝে নড়ে 
চড়ে বেড়িয়ে দিনরাত যদি খাবার স্বপ্ন দেখে, তা হলে 


আই 


কার্তিক 


হন্দীগীবন অসহায় মনে হবেই । কিন্তু যদ পেট ভরে 

খেতে পেত তা হলে হয় তো বেশি দিন বাচত ন! ৷ নিদ্র্যা 

জীবনে কেবল খাওয়া মানুষদের মধ্যেই ক'জন পায়? 

ওর! যখন বনে থাকে তখনই কি সব ময় পেতে পায়? 
| পরিশ্রম করে শিকার ধরতে হয়, কখনো মেলে, কখনো 
“ মেলে না। 





বিদ্ধ তবু এদের রাক্ষসন্থলভ ক্ষিধে সত্বেও ঘা পাচ্ছে 
তাইতে চলে যাচ্ছে এক রক্ম। অসুখ বিস্খে খুব যে 
ভোগে বা অকালমৃতু।তে প্রাণ হারায় এমন তে] শোন! 
২ যায় না। ওকে একমাত্র অন্থবিধা এই যে, যারা ওদে? 
দেখতে যায় তারা ওদের খাদ্যশেশীনুক্ত । ছোট ঠোট 
ছেলেদের দেপে বাঘের যে লালসা জেগে উঠতে দেখেছি 
তা সত্যই পাশবিক । 
এখানে, সিংহ, বাঘ, ভালুক, কুমীর, সাপ প্রভৃতি 
কথেকটি হিংস্র প্রাণী সত্যকার জেলখানায় থাকে । তা 
ভিন্ন আর সবাই প্রায় স্বাধীন। তাদের পরিবেশও 
যেমন স্বাভাবিক, চলাফেরার জায়গাও তেমনি প্রশস্ত । 
ছি গণ্ডার ভয়ঙ্কর জন্ত হওয়া সত্বেও অনেকটা স্বাধীন। একটি 
গগ্ডার *তো বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছে মানুষের সঙ্গে, 
হা করেই আছে-_ফেন প্রকাণ্ড ভিক্ষার ঝুলিখানা মেলে 
ধরেছে দর্শকদের কাছে। এর চোখ ছুটি অদ্ভূত । কেমন 
যেন বিষগ্র। যেন জীবনের দুঃখ ভোলার জন্যে সব সময় 
/ নেশাগ্রস্ত হয়ে আছে। অথচ একটু দূর থেকে দেখলে 
সবস্দ্ধ কি ভয়ঙ্কর। গায়ে মোটা বর্ম আটা। পিছন 
দিকটা কিছু হাস্যকর, হাফ-প্যাণ্ট পরার ভঙ্গী । বিবর্তনের 
গোড়ার দিকে বর্মহীন লোমশ গণ্ডারের চিহ্ন মেলে, তারা 
. এখন নিশ্চিহ। 
সমস্ত চিড়িয়াখানার মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে আশ্চর্য- 
দর্শন এবং নিরীহ প্রাণী জিরাফ এবং সবচেয়ে কুৎসিত 
জলহন্তী বা হিপো। হিপোর হিংস্রতা এবং এক বালিকার 
অপাবধানতার যোগাযোগে কয়েক বছর আগে বালিকাটি 
2 প্রাণ হারায়। বর্তমানে হিপোর কয়েদখানা আরও নিরাপদ 
করা হয়েছে। বামন হিপো অন্যত্র থাকে। 
জিরাফ-ঘর মাঝখানে কিছুকাল শূন্য ছিল, আবার 
সেখানে নতুন জিরাফ আনা হয়েছে। এর কচি মুখের দিকে 
তাকালেই মায়া হয়, আদর করতে ইচ্ছা করে, কিন্ত সিড়ি 
_ লাগাতে হবে মুখে হাত বুলোতে। তথাপি সে হয় তে! 
রলবে, “আমি এ সব পছন্দ করি না।” এই দীর্ঘগ্রীবগণ 
সমাত্মরক্ষায় হরিণের চেয়েও পটু। এরা দের আদি 
 র্লানস্থান আফ্রিকার জঙ্গলে দল বেঁধে বাস করে, পাচ 
খেকে পরভাল্পিশ এক এক দলে। ছুটতে পারে খুব। 


আলিপুরের চিড়িয়াখানা 


নবাগত জিরাফ 


ক্ষিপ্ৰ গতিতে ঘোড়াকে হার মানায়। লড়াই আসন্ন 
হলে পিছনের পা দিয়ে এমন আঘাত হানতে পারে যাতে 








অনেক সময় পশুরাজকে ও পিছিন্বে আসতে হয়। লেজ 


তুলির মতো । € 


জেব্রা আর এক বিচিত্র প্রাণী । এরও আদি বাস 


আফ্রিকায়। গল্প শোনা যায় একটি ছোট মেয়ে জেব্রা! 


দেখে তার মাকে বলেছিল, “ঘোড়া সাতারের পোষাক 
পরেছে কেন, মা ?”--ঘোড়ার স্থলে গাধা বললেও চলত । 
খুব বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে হালে এনেছে এক জোড়া জাপানী 
স্তালামাগডার | এর! উভচর । কিন্ধ চিড়িয়া এদের দেখা 
পাওয়া প্রায় অনভব। মহাপুরুষদের কপ সময়ে 
দর্শন দেন। খুব যত্তে তৈরি কুপ্ণভবনে অন্ধকার পরিবেশে 
শেওলাভরা জলাশয়ে লুকিয়ে বাস করছে। মাথার উপর 
বিলি পাখা! ঘুরছে অবিরাম । হিরোহিতোর মতে৷ সুর্য 
বংশীয় নয় বোঝাই যায়। রাত্রি ভিন্ন নাকি জল থেকে বেরোয় 
না, কুর্ধালোক: সন্ব হয় না। চিড়িগ্রাখানার বর্তমান 
জুপারিণ্টেনডেণ্ট খীরামক্ঞ্চ লাহিড়ী আমাদের জন্তে বিশে 


॥ 


এ 


২৮ 


বিশ্রামরত পেলিক্যান দল 


ভাবে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে তাদের জল থেকে তুলে 
ধরার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যুতের ক্ষীণ আলোতে 
বাইরে থেকে দেখে আমাদের চোখে যেটুকু ছাপ পড়ল 
তাতে মনে হ'ল সোল মাছের চারখানা পা থাকলে যেমন 
দেখায় তেমনি, তার বেশি আর কিছু মনে পড়ে না। 
ক্যামেরা এখানে অচল। 

রেপটাইল হাউস বা! সরীস্থপ গৃহ দর্শকদের একটা মস্ত 
বড় আকর্ষণ। ওখানে ভিড় লেগেই আছে। কুমীর আর 
সাপ, মান্ষের দুই পরম শত্রু এখানে থাকে। মানুষের 
অদৃশ্ত শত্রু জীবাণুদেরই মতো এরাও জলে এবং স্থলে 
অদৃশ্য থাকে, অতর্কিত আক্রমণে মাস্ষকে পরাভূত করে। 
সেজন্যে নিরাপদে কাছে থেকে এদের দেখতে পাওয়া 
সৌভাগ্যের বিষয় অবশ্যই । 

আগে এটি শুধু সাপের ঘর ছিল, ১৯*৭ সনে কুমীরের 
স্থান করে দেওয়া হয়। স্থতরাং দর্শকদের” কাছে এখন 
এটি প্রায় শাপে বর হয়ে দাড়িয়েছে। উভচর কচ্ছপ শুধু 


প্রলাসী 


শা পা পাপ সা্প্পাস্পা্পা্পস্পা্পন্পাাস্প্পন্পাীপ্পানপাস্প্প্পা্পাপ্পাট্প্পালাপা্পপাপাা্প পাপা টপ, 





১৩৫৭ 








বাইরে পৃথক জায়গায় থাকে। 
এই জেলখানায় বাসের জন্যে 
তার কোনে! গরজ নেই। 
বড়দের মধ্যে হাতী একটি 
বড় আকর্ষণ । হাতী ছুলভদর্শন, 
অথচ ত! হওয়া উচিত*ছিল না । 
কলকাতার পথে মালবোঝাই 
বড় বড় ট্রাক অথবা শত শত 
যাত্রীপূর্ণ দোতলা. বাস চলার 
অন্থমতি পেয়েছে, হাতী কেন 


চারদিকে দড়ি ঝুলিয়ে দিলে 
কান, লেজ, শুড়, দাত ও দড়ি 
মিলিয়ে প্রতিটি হাতী অন্তত 
পঞ্চাশ জন যাত্রী বহন করতে 
পারত । ঝুলে ঝুলে যাওয়া 
সবারই অভ্যান হয়ে গেছে । 

ডুমরাওন গৃহে নানা জাতীয় 
মর্কটদেরু বাস। কাছেই খালের 
বাইরে গিবন অনেকটা স্বাধীন 
-একখানি হাতে ডাল ধরে 
ঝুলে থাকে, দেখতে বেশ 
মজার । 

অটার বা ভোদড়দের জন্যে 
সুন্দর একটি জলাশয় আছে। 
ওখানেও ভীষণ ভিড় দর্শকদের । 
কিন্তু বড় থেকে ক্রমশঃ ছোটর 
দিকে বৈচিত্র্য অনেক বেশি, বিশেষ করে পাখীদের 
মধো। তাদের পরিচয় জানতে পারলে সাধারণ 
দর্শকের আরও মনোযোগের সঙ্গে পাখী দেখতে পারত । 
পেলিক্যান, ফ্র্যামিঙ্গো এবং বক, হাড়গিলে প্রভৃতি যারা 
নিজেরাই নানা রকম ষ্টাইলে নিজেদের দেখায় তাদের ভিন্ন 
অন্ত পাখীদের প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ স্বভাবতই কম। 
এ বিষয়ে চিড়িয়াখ!ন! থেকে বাংলাভাষায় এবং ইংরেজী ও 
হিন্দী ভাষায় পশুপাখীদের পরিচয়-পুস্তিকা প্রকাশ করা 
উচিত, করলে তা লোকে আগ্রহের সঙ্গে কিনবে এবং তার 
মুনাফায় পশুপাখীনেরই লাভ হবে বেশি। 

চিড়িয়াখানায় আর একটি মঙ্গার ব্যাপার আছে। 
এখানে বাইরের ছুটি প্রাণীদন্প্রদায় স্বাধীনভাবে বাস 
করে। বাদুড় ও এক জাতীয় হাস । এর! সম্পূর্ণ অনাহৃত, 
কিন্তু বর্তমানের বাসস্থানের দুমূল্যের দিনে নিজেদের জন্যে 
একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে নিয়েছে । চিড়িগ্রাখানার সাতেও 
নেই পাচেও নেই, কারও প্রতি কোন “অব্লিগেশন' নেই, 


পায় নি তা বোঝ! যায় না। 


রণ 


কান্তিক | ন্‌ 


বরঞ্চ অন্তান্ত প্রাণীদের মতো দর্শনী- 
য়ের দলে ভিড়ে যাওয়াতে চিড়িয়া- 
খানাই ওদের প্রতি রুতজ্ঞ। 
জিরাফ-ঘরের কাছে কয়েকটা 
॥$ গাছে বাছুড়গুলি ঝুলে থাকে । 
আর এ হাসেরা একসঙ্গে হাঙ্জার 
হাজার উড়ে আসে কোন্‌ দূর দেশ 
থেকে, এসে চিড়গ্বাখানার হদে 
কচুরিপানার মত আবরণ বিছিয়ে 
দেয়, তার পর খেয়াল মত উড়ে 


চলে ধায় হাজার হাজার কালে! 
ত আকাশ চিহ্নিত করতে 
করতে । 


চিড়িয়াখানায় দর্শনীয় প্রাণী 
এত আছে যে তাদের ভাল করে 
দেখতে গেলে বহুকাল কেটে যাবার 
কথা যার! এক বেলার জন) এসে 
তাড়াতাড়ি গোটাকতক প্রাণী 
দেশে চলে যায় তাদের কিছুই দেখা হয় না। ভাল ভাবে 
স্কদেখ ত গেলে রুপণের মতো একটু একটু করে দেখতে হয়। 
চিড়িয়াখানার মূল উতদ্ধশ্যা য| চিড়িছাধানার বইয়ে 
লেখা আছে তার সঙ্গে আরও একট! যোগ কর! বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার স্থযোগ দেওয়ার 
সঙ্গে চিত্রশিল্পীদের স্কেচিং এর স্থষোগ দেওয়া । সব দেশের 
চিড়িয়াখানাই এ স্থযোগ দেয় এবং চিড়িবাখানাই শিল্পীদের 
পশুপাখী আকতে শেখার প্রধান স্থান। কলকাতাতেও 
তাই । ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলাও এখানকার একটি বড় 
আকর্ষণ (যেমন লেখকের) । 
এখানে শীতকালে প্রাকৃতিক দৃশ্য আরও মনোরম হয়ে 
ওঠে। বর্ষাকালে প্রায় সবই সবুক্গ দৃগ্ঠ, কিন্তু শীতকালে 
সেই সবুঙ্গ ক্ষেত্রগুলি বিচিত্র বর্ণে ছেয়ে যায়। তখন চিড়িয়া- 
থানার আকর্ষণ আরও বাড়ে, কতরুকম ফুল যে ফোটে এর 
বাগানে বাগানে । তখন নানারঙের প্রজাপতি (মানবীয় 
& গ্রজ্জাপতিও বটে ) এসে ভিড় করে এই সব ফুলের লোভে 
লোভে । তখন দর্শকের আকর্ষণ পশু ও পুস্পের মধ্যে প্রায় 
সমান ভাগে ভাগ হয়ে যায়। 


| 


কিন্তু চিড়িয়াখানা প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দব্রকার যে, 
শহরে লোকবৃদ্ধি হয়েছে অসম্ভব রকম, চিড়িয়াখানাতে ৪ 
তাই ক্রমশঃ দর্শকের ভিড় বাড়ছে । এই ভিড়ের মধ্যে 


ঠেলাঠেলি করে ঘুরে বেড়ানোর সময় স্বভাবতই মনে হয় 
চিডিয়াখানার পরিসর যদি “আরও বৃদ্ধি করা যেত! অল্প 
_ গোটাকতক প্রাণীর সাহায্যে যে যুগে এই চিড়িয়াখানা পরি- 





রেপটাইল হাউস বা সরীস্থপ গৃহ 


কল্পিত হয়েছিল, সে যুগ বহুকাল পার হয়ে গেছে। পশুদের 
রক্ষার পদ্ধতিও সেকেলে হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে বাঘ, 
পি'হ প্রভৃতি শক্তিশালী জানোয়ারদের যেভাবে কয়েদ 
করে রাখা হয়েছে ভাতে ওদের দেখে ঠিক তৃপ্তি পাওয়া 
যায় ন | এখানে হাসকে যেমন তার স্বাভাবিক পটভূমিতে 
দেখতে পাই, জলে স্থলে যেমন খুশি ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাঘ 
সিংহ প্রভৃতিকে তেমন দেখতে পাই না। মানুষের পরিচয় 
যেমন আলিপুর জেলে পাওয়া যায় না, পশুদের পরিচয়ও 
তেমনি আলিপুরের এই দ্বিতীয় জেলে পাওয়া যায় না। এ 
বাবস্থা অবশ্যই খুব সুবিধাজনক, কিন্তু এ ব্যবস্থা স্বভাবতই 
আনন্দদায়ক নম । Be 
শহরের মধ্যে চিড়িয়াখানার এ চেহারা hots 
ওয়োজ্জনীযও বটে, কিন্তু জু গার্ডেন ছাড়াও অন্তান্য দেশে রি 
যেমন অতিরিক্ত ন্তাশনাল পার্ক আছে আমাদের দেশেও 
কি সে রকম হতে পারে না? ন্যাশনাল পার্ক 
আফ্রিকাতেও আছে । ব্রিটেনে জুলজিক্যাল সোসাইটির 
অধীন লণ্ডন জু আছে, এবং এ সঙ্গে 'ছুইপন্সেড পার্ক 
আছে। এই জাতীয় পার্কে জন্তর| নিজ নিজ স্বাভাবিক 
পরিবেশে বাস করতে পায়। 


প্রসঙ্গত হলা উচিত যে, আমাদের দেশে বন্যজন্কদের 
রক্ষাব্যবস্থা খুব ভাল নেই । “গেম রিজার্ভ" বা স্তাংচুয়ারি’ 
নামে মাত্র আছে, শোনা যায় শিকারলোভীর! অন্যায় ভাবে 
সে সব জায়গায় বাঘ ব| হরিণ মেরে থাকেন। এ কথা 
সত্য হলে এদের মধ্যেকার কোনে! কোনো জাতি বা সম্প্র- 


প্রবাসী 


“- 


১৩৫৭ 








কুমীর-_সব সময়েই মুতবৎ পড়ে আছে 


দায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যে:ত পার। সেজন্যে আইনের 
কড়াক্কড়ি যেমন হয়া উচিত তেমনি শিকারীদের মধ্যেও 
এ বিষয়ে শিক্ষাপ্রচার দ কার । এর কোনটাই সম্ভব না 
হলে ভয়ের ক’ । সেইজনোই অন্যান্য দেশের অনুকরণে 
এদেশে ন্যাশনাল পার্ক হওয়া দরকার । 

কিন্তু কে করবে? যে দেশে মানুষের ব্যবস্থা নিয়ে 
রাষ্ট বিব্রত হয়ে পড়েছে সে দেশে পশুর ব্যবস্থা কবে হওয়া 
সম্ভব তা৷ কষ্জন। করা কঠিন। তবে পশুদের সপক্ষে এটুকু 


বল] যায় যে, তাদের মান্থষের মতো 
প্রতিবাদের ভা নেহ, কখনও-মখন ৪ 
দু'একটা মানুষ মেরে প্রতিবাদ জানায় 
মাত্র। ইতিমধ্যে জঙ্গলে বেপরোয়া 
পশুশিকার যদি সতাই নিয়ন্ত্রিত হয় 
তাহলেই নেটি স্থখের বিষয় হবে। 
গত যুদ্ধের সময় বিদেশী সৈনারা 
পশুজীবন নিয়ে যথেচ্ছ খেলা করেছে 
শোনা যায়। হিমালয় নিম্ন অবণ্যে 
লোকমুখ শুনেছি তারা নাকি ময়ূর- 
বধও করেছে বেপরোয়া । ঠিক আমাদের 
দেশের অরণ্য-বধের মতোই । তার 
প্রায়শ্চিন্তম্বব্ূণ বন-মহোৎসব হয়ে গেল 
আনুষ্ঠানিকভাবে । এই বনমহোৎসব 
যদ একটি দিনের তিথিপালন ন! হয় 
তা হলে ভবিষা আশা প্রদ, কিন্তু জন্তুদের মধ্যে যদি কোনো 
জাতি বা সম্প্রদায় সম্পূর্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তখন 
কিন্ত আর জস্থমহো২সব বা অধিক-জন্ক-কলাও আন্দোলনে 
কিছুই হবে না। 

এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের আন্দোলন বাঞ্ছনীয়। ইতি- 
মধ্যে আলিপুরের চিড়িয়াখানা দীর্ঘায়ু হউক, এবং “আরও 
ভাল পাই নি কেন' বলে ওখানকার পশু-পাখীৰা যেমন 
অনুতাপ করছে না, আমরাই বা করি কেন? 





নীরবতার দিন 
শ্রীকালিদাস রায় 
বনে মাঠে গাহিতাম মুক্ত ক% বিহঙ্গম সম ছুদ্ধিনে মেঘলারাতে কণে চাপি অশ্রুর উচ্ছ্বাস 
রাখালিয়া বেণু ছিল সে সঙ্গীতে শুধু সঙ্গী মম, তোমাদের মহোৎসবে যোগায়েছি কৃত্রিম উল্লাস, 


শুধু আপনার মনে গাহিতাম সে গান আমার, 
কে শুনিল নাঁ-শুনিল কোনো দিন করি নি বিচার । 


তোমরা ডাকিলে মোরে তোমাদের মাঝে ভালবাসি, 
তোমাদের সভাতলে আসিলাম ভাসাইয়া বাশী। 
গাহিন্ সেদিন হ'তে তোমাদেরি ফরমাসী গান । 
ক্বীবন-বসন্তে যবে উল্লাসে উদ্বেল মোর প্রাণ 

সাধ ক'রে ছুঃখী সেন্ধে তোমাদেরি আদেশে ইদ্লিততে 
চুমিলাম তোমাদেরে ছলতয়! পূরধীয় গীতে। 


গেয়ে কাফি সিক্ধুন্থর। আর মোরে নাহি প্রয়োজন । 
কত ‘কাশীনাথ’ এল সভাতলে নূতন নৃতন। 


আজিকে বিদায় দিয়া বলিতেছ-_“আপনার মনে 
যাও কবি গাও গিয়া প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ।” 
কোথা যাব? প্রকৃতির সাথে আন্ধ অন্তর বিস্তর, 
আমারে ডাকে না আর সেদিনের গগন, প্রান্তর । 
নদী ছুটে, ফুল ফুটে, পাখী গায়, গোঠে চরে ধেনু, 
সবি আছে, কবি আছে, নাই সেই রাখালিয়| বেণু। 
তোমরা বিদায় দিলে, ঠাই নাৰ্ছ প্রকৃতিরে! ঘরে, 
দীয়ব হু'বার দিন সমাগত এত দিম পরে। 





রর 


= ছিলাম । 


এ 


ও” চলছে, আমর! ধরা পড়েছি, কিন্ত লীডারের নাম প্রকাশ পায় 


৬ সি ৬ OO  পরেশদা 


শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
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5 ‘মুখটা চু করে গিয়ে বললাম--“আরার রমাদিদিকে দেখতে 


আসছে এক জায়গা থেকে পরেশদা |” | 
পরেশদা পড়বার ঘরে টেবিলের সামনে একটা! চেয়ারে 
আসনপি ড়ি হয়ে. বসে পড়ছিল, সর্বদাই পড়ে এবং প্রতি 
বছরেই ফেল করে। আমাদের ছেলেবেলাঁকার কথা, তখন 
ম্যাটিকুলেশ্তনের রেওয়াজ হয় নি, এন্টন্স চলছে; শক্ত 
পরীক্ষা, পাস করুক আর নাই করুক, একটা ছেলে যে পড়ে 
যাচ্ছে বছরের পর বছর এইটাকেই লোকে যথেষ্ট মনে করত। 
প্রায় চলিশ-পয়তাল্লিশ বছর হ’ল তো, দ্বাপর যুগট! তখনও 
এত দুরে পড়ে যায় নি, লোকেরা তপস্ঠায় বিশ্বাদ করত। 
তপস্তা অবশ্য সেই চেয়ারটিতে বসে থাকা, চারদিকে 
রাশি রাশি বই ছড়ানো । আমাদের কাছে সেগুলা আগুনের 
মত উত্তপ্তই ছিল, পরেশদার কাছেও যে নিতান্ত জল ছিল 
১ না, তখন অত খেয়াল ন] করলেও এখন ফলাফল মিলিস্ে 
বৈশ বুঝতে পারি । 
এখান থেকে আমাদের কয়েকজনকে তালিম দিয়ে 
তৈরি করত পরেশদা ; স্বদেশী, সমাজসেবা, গ্রাম-সংস্কার 
এই রকম সব ব্যাপারে । যেনিঝর্ধাটে পাস করে যাচ্ছে, 
ফা সেকেও হচ্ছে, স্কলারশিপ পাচ্ছে, ছেলেবেলায় তার 
প্রতি বিশ্মর়মিশ্রিত ভক্তি থাকতে পারে, অবিমিশ্র ভালবাস! 
থাকে না। পাস করবার বালাই না থাকায় পরেশদার প্রতি 
এই জিনিসটি আমাদের পুরোমাত্রায় ছিল, ওঁকে যেন লেপটে 
থাকতাম । ফলে ঘরটা এক দণ্ড খালি থাকতে পেত না, 
ছু'একজন করে রয়েছিই, পরৈশদার তালিম চলছে, হয় 
লেকচার দিয়ে, না হয় বুদ্ধি দিয়ে ; হয় স্বদেশী, না হয় গ্রাম- 
সংস্কার, না হয় সমাজসেবা । একটা কথা বেশ মনে আছে-__ 
সমস্তটুকুর গোপনীয়তা আমরা বেশ ভালভাবে রক্ষা করে 
সেটা টাটকা স্বদেশী যুগ, শপথ নেবার কড়াকড়ি 


নি! পরেশদা”র দ্রিক থেকে বাচোয়া, ভার ঘরটা ছিল 
তাদের প্রকাণ্ড তিনমহল বাড়ীর একেবারে একটেরে ; তাঁর 
উপর আমরা যে পরিমাণে ওঁকে ভালবাস্তাম) ফেল করবার 
ঘট? দেখে প্রায় সেই পরিমাণে গুঁর বাড়ীর লোকেরা হাল 
ছেড়ে দিয়েছিল ৷ গ্রামের লোকেদের এদিকে দৃষ্টি যাবার কোন 
অবসরই ছিল-না; একটা ছেলের ফেল করেই ফুরসত নেই, 
সে এসব বাজে কাজে মন দেয় কখন ! 

স্বদেশী বা গ্রাম-সংস্কার নিয়ে কি কি করা হয়েছিল তাঁর 


ফিরিস্তি এখন থাক, অপ্রাসঞ্চিক হবে । সমাজসেবা কিছু 
করেছিলাম, আত্মগৌরবের কথা বেশী না বাড়িয়ে এখানে 
এইটুকুই বলি যে একটি বিয়ে এবং মেয়ে দেখার গুটি চারেক 
ব্যাপার আমরা গ্রামের মধ্যে পণ্ড করি। তার মধ্যে তিনটি 
রমাদিদ্িকে দেখা নিয়ে । 

এ যা এসে রিপোর্ট দিলাম সেট! হচ্ছে চতুর্থ । 

পরেশদ! একটা বাংলা বই পড়ছিল, বোধ হয় নভেল, 
মুখ না তুলেই বললে--“আসবে না দেখতে ? জাইখুডো 
থাকবে তোদের রমাদি ?” 

রমাদিদি সম্বন্ধে এ ধরণের খবর আনলে প্রথমটা 
নিরুৎপাহই করে দেয় পরেশদা+, এর আগের তিন বারও 
করেছিল ; আমি চুপ করে দীড়িয়ে রইলাম । 

পরেশদাই একটু পরে সেইভাবে আবার প্রশ্ন করলে-_ 
“উত্তর দিলি না যে ?” Hl 

উত্তরটা! ওঁর অজ্ঞাত নয়, কিন্ত আমাদের যুখ দিয়ে প্রকাশ 
হবার নয় বলে চুপ করেই থাকতে হ'ল। রমাদি ছিল 
আমাদের দক্ষিণ পাড়ার বেচুপণ্ডিতের বাপ-মা-মরা ভাগনী, 
তারই গলগ্রহ। যে যুগে বার বছরের মেয়ের! অরক্ষণীয়] 
হয়ে উঠত সে যুগে তখন তার বয়স চৌদ্দ পেরিয়ে গেছে 
এবং কথাটা নিয়ে বেশ কানাকানি আরম্ভ হয়ে গেছে । বেচু- 
পণ্ডিত স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত, পনেরটি টাক! মাইনে পান, 
নিতান্ত ছা-পোষা মানুষ ৷-:-এই অবস্থায়. আমাদের অর্থাৎ 
পরেশদার শিষ্যদের মধ্যে কেমন করে একটা সিদ্ধান্ত দাড়িয়ে 
গিয়েছিল যে, গ্রামে সমাজসেবার সব চেয়ে বড় পাণ্ডা 
পরেশদাই শেষ পর্যন্ত এর একটা বিহিত করবেন। করছেন 
না তার কারণ এণ্ট্ান্সট! পাস করতে পারছেন ন! । 

আমর। সেবা-ধর্ম্ম নিয়ে থাকতাম বলে পড়াশুনার বেশী 
সময় পেতাম ন! ; ওদিক থেকে ষে সময়টা বাচত সেট! 
দিতাম নভেল পড়ায় । সুতরাং পরেশদা রমাদির সন্বন্ধে 
সাধারণতঃ খুব কম “কথা বললেও এবং রমাদিদি পরেশদ।র 
সম্বন্ধে একেবারেই নীরব থাকলেও, ভেতরের কথাটা বোঝবার 
মত ক্ষমতা আমরা লাভ করেছিলাম । আমাদের মধ্যে 
ওস্তাদ ছিল নিবারণ, সে তখন নভেল লিখতে আরম্ভ 
করেছে; তার মতে পরেশদা পাস করতে পারছে না বলে 
যে বিয়ে হচ্ছে না এ কথাটা সত্য হলেও, বিয়ে হচ্ছে না 
বলে সে পাস করতে পারছে না এটা আরও বড় সভ্য । 

একটু. বাদে পরেশদা আবার বললে-_“উত্তর, কিছু না 
থাকে ত যা ।---সামনেই আমার টেষ্ট জানিস না ?” 


চি 
৬ 


৩২ 


A 





পর পিসি 


. বললাম-_“তেমন ছেলের জন্যে দেখতে আসে, কে বারণ 


করছে ?.কিস্ত বর শুনছি ভয়ানক কুচ্ছিত, তার ওপর 


দৌজ্ববরে |” 

“তোদের রমাদিদি অপ্দরী ?” 

“তা--তা ত নয়” 

“খুকী ?-..দোজবরের সঙ্গে বেমানান হবে ?” 

ত।...ত1 ত হবে না খুব ৷” 

“ধরে নিলাম অন্দরী, আট বছরের কচি খুকীও | বেচু- 
পণ্ডিত ওর যুগ্যি বর জোগাড় করতে পারবে ?--.আছে সে 
কোমরের জোর ?” 

“তা---তা-তা ত কৈ... 
“তোরা একটা রাজপুত্র কি তা ধরে এনে দিতে 
পারবি ?” 

এবার একেবারেই মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। পরেশদা 
বেশ রাগতভাঁবেই আমার মুখের পানে চেয়ে রইল, বললে 

“যা, ্বালাস নি।...পার হচ্ছে কোন রকমে, খুশি হবারই 
কথা, গ্রাম থেকে একটা আপদ বিদেয় হচ্ছে...” 

ফিরে আসছিলাম, ডেকে বললে--“ওর! এলে বরং 
আমায় খবর দিস, যদি তেমন সুবিধে দেখি ত একটু 
আমড়াগাছি করে আদব, যাতে সন্বন্ধটা না ভেঙে যায়।... 
একটা গরীবের কন্তাদায়, তোদের যেন ফুর্তি পড়ে গেছে।” 


দুই 
বর দোজবরে একথা শুনেছি, কিন্তু কুৎসিত, এমন কথা 


" কারুর মুখে শুনিনি। ওটুকু নিজের মন থেকে জুড়ে 


দিয়েছিলাম কেস্টা আরও মজবুত করবার জন্যে : পরেশদ। 
ভর্ুল ত করে দিক, তারপর বর সুত্র কিবিস্রী কে অত 


. দেখতে যাচ্ছে? আমর! বড় বড় সত্য, বড় বড় আদর্শের জন্যে 


সৰ্ব্বদাই প্রাণ পর্য্যস্ত উৎসর্গ করতে তৈরি থাকতাম 
বলে এ রকম ছোটখাটো যিথ্যাগুলাকে ধর্তব্যের মধ্যে 
আনতাম না । 

তবু একটা ধুকপুকুনি লেগেই ছিল, সকালে পাত্রীপক্ষের 
লোকেরা যখন সদর-দরজায় ঘোড়ার গাড়ী থেকে নামল, 
আহ্লাদের চোটে মনে হ’ল টেচিয়েই না উঠি কিম্বা ডিগবাজিই 
না খেয়ে বসি সব ভুলে । তিনজন নামল, তার মধ্যে একজন 
মাত্র একটু সুশ্রী, কিন্তু তার বরের বাপ হবার মত বয়স 


, হয় নি। বাকি ছু’জ্গনের মধ্যে একজন তবু একটু চলনসই, কিন্ত 


দ্বিতীয় ব্যক্তি যত দূর কদাকার হতে হয়। মিশ কালে, যেমন 
লম্বা তেমনি আড়ে, দাতগুলা যা-তা করে বসানো, তাঁর উপর 
ঘাড় পর্য্যন্ত লটকানো একমাথা কৌকড়ানো চুল রেখে আরও 
যেন ভীষণ করে রেখেছে চেহারাটাকে। বরের কে কি হয় 
শুনবার আগেই আমি ছুটে গিয়ে আমাদের চিলে ছাদে রাধা- 


প্রবাসী 
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গোবিন্দজীউর সামনে ধরণ! দিয়ে পড়লাম--“দোহাই ঠাকুর, 
এঁটে যেন বরের বাপ হয়, আমি তোমার ভরসাতেই বরকে 
কুচ্ছিত বলেছি পরেশদার কাছে, এটাকে বক্পের বাপ করে 
দাও ঠাকুর 1” 

দুপুরবেলা টিফিনের সময় স্কুল থেকে এসে শুনলাম 
লোকটা বরের মামা! ৷ রাধাগোবিন্দক্জীউ সে প্রার্থনার চেয়েও ২ 
এত বেশী করে দয়া করবেন ভাবতে পারিনি ।. নরাণাং 
মাতুলক্রমঃ ; এই যদি বরের মামা হয় তো আর ভয়ের ' কিছু 
নেই ; একে দেখেও রমাদির জন্যে মন গলবে না এমন পাষাণ 
হতেই পারে না পরেশদা । 

খবর দেবার কথা অবগ্থ স্কুল থেকে ফিরে বিকেলবেলায় ; 
কিন্ত তখন আর এক মুহুর্ত দেরি সইছে না, এই নূতন পরি- 
স্থিতির সুযোগ নিয়ে আগে থাকতে মন ভাঙিয়ে রাখবার আর 
একবার চেষ্টাও করতে হবে। বই-বাতা রেখে মাঝের 
পাড়ায় ওদের বাড়ীতে গেলাম । 

পরেশদা একটা মোটা ইংরেজী বই খুলে রেখে একটা চটি 
বাংলা বই পড়ছিল । 

জিজ্ঞেস করলে--“স্কুলে যাস নি ?” : 

একটু রেগেই জিজ্ঞাসা করত এ ধরণের কথাগুল! ৷ ৭ 
বললাম--“মাথা ধরেছিল --তাই.-. 

এতেই হয়; ধরা মাথা a RAE কেন এলাম 
সে কথা আর তুললে ন! পরেশদা; দৃষ্টি আবার বাংলা 
নভেলটার ওপর নামিয়ে প্রশ্ন করলে--“তারপর ?” 

সব বলে গেলাম--“আজ সকালের গাড়ীতে এসেছে: 
পরেশদা, যখন ঘোড়ার গাড়ী থেকে নামল তখন আমি 
সেখানেই । সদর-দরদ্ষায় পা দিতে ন! দিতে কি তথ্বি = 
চা লে আও-.-গড়গড়া কোথায় ?...পান হাতির কর’, যেন 
নবাব খাঞ্জা খঁ নামলেন | চেহারার দিক দিয়েও তাই; 
অন্ততঃ খানিকটা। তিন জন নামলেন, তিন জনেই সমান 
--এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ.। মরুকগে; 
ছ'জনের কথা বাদই দিলাম--একজন ওরই মধ্যে যে ছোট সে 
বরের বন্ধু, একজন পাড়া-সম্পর্কে খুড়ো । কিন্ত যামাঁকে তো 
বাদ দেওয়া যায় না, শাস্ত্র যদি সত্যি হয় বর তো তার দিকেই . 
যাবে, তার চেহারাটা একটু দেখো ভাল করে। তুমি মনে 
করতে পার শৈলটা সেদিন বানিয়ে বলেছিল, একবার মাতুল- 
মহাশয়ের লাশখানা দেখলে তোমার আর সে ধোঁকা 
থাকবে না পরেশদা। গরীবের ঘরের বাপ-মা-মরা মেয়ে 
রমাদি, ময়ূর ছাড়া কান্তিক তার জন্যে আসবে কোথা 
থেকে ?__সবই মানি, কিন্তু কুরূপেরও একটা হিসেব আছে 
তো ? একবার যার বপুখানি দেখো, ভাগ নে দি ৷ তার কাছ 
ঘেঁসেও যায়-- 

যতদুর বিত আসে সত্য মিথ্যায় জড়িয়ে বলে ন 
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পরেশদাঁ এইখানে” ঘাড় তুলে বললে-- “তা হলে ভবের 'জাক়গাই এই কা অপরাধের মধ্যে, একটি মেয়েকে 
রমাদির ভাগ্য 1 Me 2 “' 1.2. করেছিলাম গান-টান আপৈ মাঁ?..জানে না আশা করেই 
আর্মি থমকে গিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলার্ম।* 1": চঞ্জিজেস করা, সে গট্‌গট্‌ করে ওঠে গিয়ে একটা! হারমোনিয়াম 
পরেশদা' বললে-- “রাজপুতেরা " দালপাট্টা' রাখে, মুগল নিয়ে:এসৈ-রাগিণী-ভ'জ্তে আরম্ভ -করে দিলে ।--যেন মুরিয়ে 
এ) মীনেরা ‘দাঁড়ি রাখে, 'শিখেরা তার্দের ওপর টেকা, দিয়ে দাড়ি বসেছিল । “ঠেকা দিতে 'নাবন্দে:বসে বীয়া-তবলা আনিয়ে 
£ চুল ছুই-ই রাখতে লাগল-কেন জানিস a 21১75 তা সেই ভয়ে চনুড়নুড় করে 'উঠে “এলাম । ' এই তো! দুনিয়ার 
চুপ করেই রইলাম। 77775 1. হালচাল। তুমি খুঁতরাতের কথা; বলছ" ছোকরা, আমি 
“বেটাছেলেরা জড় ইয়ে জাত, শেঁযেদের স্তন, 'ঘর-সাজানো 'বোবা-কালা হলেও” রাজী "আছি, অন্ত খুঁতের কথা থাক; 
জিনিষ নয়। ' তাই তারা যত’ভরঞ্চর হবে ততই সুন্দর । এই কিন্তু ব্যারিষ্ঠার মেয়ে ঘরে আনতে পারব না৷ আমাদের 
হ'ল বেটাছেলেদের সৌন্দৰ্যত, এঁতে তিলফুল” নীসা “কি বনেদী-সেকেলে ঘর, বটমানুষ মাটি" থেকে চোথ তুলবে না, 
বিস্বাধরের ঠাই নেই" 'অৰ্জ্জুনের:' ছিল. আঁকর্ণবিত্ৃত চোখ সাত চড়েকথা কইবে-ন!।..-নুন্দরী তো বলছ, কিন্ত যা থুঁতছি 
ছটোই; একবার মনে মনে ভাব দিকিন সেই চোখ তুলে তোর “তা হবে বলতে পাঁর কি ? 'আঁশা তে হয় না যে একটা! মেয়ে 
দিকে চেয়েছে 1_ গাভীবও ধরতে হবেনা । ' বপ সন্বদ্ধে-- অমনি দলছাড়া' হয়ে' যাবে “আমাদের -ভাগ্যে, তায় আবার 
তোদের রমাদির বর যে পুরোপুরি ' 'মামার মতন হবে তার বয়সও হয়েছে, পেকেছে একটু বেশী। দেখাই যাক, হাতে 
আশা” নেই, যদি এক ভগ্নাংশও হয় তো তার জোরবরাত পাজি-মঙ্গদবার, আন্ত বিকেলেই তো বুঝতে পারব ।” 
বলতে হবে ।-..কিস্ত চুলোয় যাক, বিয়েই হবে না. ওখানে ” সবটা বলে.পরেশদা আমায় রিজাল করলে--“এতে ভয় 
তো! বর সুরূপ কি কুরূপ 1 . রর হয় না.যে গেল সব'পও-হয়ে ?”. 
ক্রমেই বেশী অবাক হয়ে খাচ্ছি। পরেশদা' বেশ ভাল” -আমিও"যতটা সম্ভব-ভয়ার্ হয়ে বললাম--“তা হলে কি. 
সু করে ঘুরে বসল, বললে--“সোনারচাদ, তুই কি ভেবেছি হবে পরেশদা ? কোনও উপায় নেই কি ?” | 
তোর ভরসাতেই বসে আছি, ' কথন শৈল এসে খবর দেবে? :: - পরেশদা ব্ললে-_-“উপাঁয় থাকবে না কেন? আর উপায় 
খেয়ে-দেয়েই ছুটে ছিলাম, মামাকে পটাতে, একবার নাকচ থুব সোজাও, কিন্ত করেই বা কে? আর বলেই বা কে?” 
করে যদি চলে যায় তো এ চাঙ্ষটাও যাবে' ‘গরীবের রাগী ।  “” উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন.ক্রলাম--“কি উপায় বল না, দেখি ষদ্দি 
. কিন্ত, নাঃ, কোন আশাই দেখছি না” "48 কিছু ব্যবস্থা হয়” | 
মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠজেও টাট্‌কা-টাট্‌কি মোনাত . - “বলেই বা কে এই অন্তে বলছি-_একটা ঠাউরে রেখেছি 
শৌনবার পর মুখট! সাধ্যমত বিষণ এবং চিন্তাএরস্ত করে নিতে উপায়, কিন্তু সেটা কাজে লাগাবে তো. তোদের রমাদিই; 
হ’ল, বললাম--“কেন পরেশদা, কি আবার বিপদ এসে দুটন অবিশ্টি যদি ও চায় বিয়েটা! হোক ; আর যদি তোরই. মতন 
ভভকাজে ?” বরের মামাকে দেখে শাস্ত্র আওড়ায় . আর.নাক সিটকোয় তো 
“অনেক করে ধরলাম, একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে, থাকুক আইবুড়ে! হয়ে, কার বয়েটা গেছে ?...কিছু বলেছে এ 
আর ছুটো! যখন নাক ডাকিয়ে ঘুযুচ্ছে ; বললাম-_গরীবের নিয়ে? তোর সঙ্গে তো! খুব ঘহরমূ-মহরম শুনি ।” 
মেয়ে, কিন্ত রূপে গুণে ওর জুড়ি নেই পাড়ায়, মামার গলগ্রহ বললাম-_“পাচুধিদিকে একবার নাকি বলেছিল আর 
হয়ে রয়েছে-তাঁরপর আককালকাব্ মেয়ে ক্রমাগতই কথা কতদিন মামাদের গলগ্রহু হয়ে থাকতে. হবে জানি না। পীচু- 
ভেঙে যাচ্ছে দেখে শেষে আপিনই খায় কি কেরাসিন তেলই দিদি মাকে এক দিন বলছিল ।» 


চালে কাপড়ে_যদি কোন খুঁতখাৎ পড়ে চোখে সেটুকু ক্ষ্যামা- '- পরেশদা বাইরের দিকে চেয়ে একটু ভাবলে, তারপর 
48৮7 ue ০০ 
বের] করে মেয়েটিকে নিন দয়া করে ।.."ঘতদুর বলা যায় আবার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বললে-_“হ'--.আত্মহত্যার 'লক্ষণ। 
বাড়িয়ে-টারিয়ে বললাম, কিন্তু -.” "৭১ উপায় তো ঠাউরেছি, খুব সোজা, নিজেই ভেবে নিতে 
- “কি বললে মামা?” ্ পারত যদি মামাশ্বশুর কি চায় টের, পেত, রি বলে কে? 


“দেখছি ভয়ঙ্কর কড়া লোক, আর একেবারে সেকেলে । ভলটিয়ারী কে করে ?” 

- বললে--ওহে- ছোকরা, তুমি-তো। বলছ ঃ কিন্তু. সুন্দর মেয়ে ' এ ‘ভলটিয়ারী’ কথাটুকুই যথেষ্ঠ ছিল, তথন ওর উপরই 
নিয়ে তো ধুয়ে খাব ন!। আমরা সেকেলে লোক, যতই দেখছি সমস্ত স্বদেশী আন্দৌলনটা চলছে। “নিজের পছন্দ অপছন্দ সব 
ততই একালের মেয়ে ঘরে আঁনা ছুর্ঘট মনে হচ্ছে, একটি কথা গেলাম ভুলে- তুলে যাওয়াটাই তো পৌরুষ, শুধু মনে রইল 
জিজ্ঞেস করতে যা দেরি, মুখে তড়বড়-তড়বড় যেন খই ফুটতে ভলনিয়ারী করতে হবে, লীভারের' ইচ্ছার ' কাছে নিজের 
থাকে। সাতটি মেয়ে দেখলাম এই মাস ছয়েকের'মধ্যে, সাত ইচ্ছাকে দিতে হবে বলি; একটা নারীকে আত্মহত্যা থেকে 
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পানী 
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হবে; [ঠ বললাম__“কেউ না যার আমি যাব, . পরেশথা, 
_ তাতে বদ্ধ বিপদই থাক.না কেন।” ০ Bl 

পরেশদা বললে--“ও তে! বললাম, তোদের মাটিও 
ভেবে ঠিক করে-নিতে পারে, শুধু মাধাশ্বশুর কি চায় সেইটে 
তাকে বলে দেওয়া ।:--মানে বোবার শক্রু নেই । বেশ তো, 
তোম! ষদি চাও কনে” সাত চড়ে কথা না কর তো রা 
সই।-..কিছু চুকল মাথায়,?” 

আমি বললাম-_“হ", পাঁচবার দিগোস করলে এবার 
উত্তর দেওয়া |” . 

“ৰুব মিহি গলায়, শুনতে, না তে 'ভালো। ।*: একেবারে - 
কোন উত্তর না দিলেই বেশী যশ ।---যা, ষদ্ধি, আইবুড়ো আম 
যোচাবার. ইচ্ছে থাকে .তো|-পরামর্শটা নেবে'। কি বলে জানিয়ে 
যাবি আমায় ।- কিন্ত খবরদার আমার নাম করবি নি”... 


রমাদির সঙ্গে খুব অল্প কথাই হ'ল।. বেলা আন্দান্ধ” 
আড়াইটার সময় পৌঁছলাম) সে তখন. একটা! নভেল 'যুখে করে 
ছাদে চুল ভকোচ্ছে। বাড়ীতে অল্প লোক; সবাই ঘুমাচ্ছে; 
-মেয়ে দেখা সেই একেবারে সন্যার ৮ আগে, কারুর টা, 
নেই। 
সবটা! শুনে রমার্দি বললে---“কার কাছ থেকে এ ৷ সন্দেশ ' 
* বহন করে আসা হচ্ছে মশাইয়ের ?? : | 

- ওর চোখ হুটৌ ছিল যেমন মিষ্ট তেমনি আবার কড়াও ; 
আমি ভ্যাবাচাকা থেয়ে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে. চেয়ে রইলাম । 


রমাদি একটু জর নাচিয়ে বললে--“আমি বলব ?_ '. 


ক্যাপ্টেন পরেশনাথ রায়” চৌধুরী ।---ভাকে' বল, তিনি যদি 
এণ্টে ব্দ নিয়ে সারা-জীবন পড়ে থাকতে পারেন, আমারও 
সারাজীবন. ৪ হয়ে পড়ে থাকলে দোষ হয় না I” 

পরেশদাকে অবস্ত ওভাবে EN দেওয়া গেল না ৷ পথে 
একবার নিবারণের সঙ্গে দেখ! হওয়ায় ছুর্ভাবনার কথাটা সব. 
বললাম । নিবারণ একটু যুচকি হেসে বললে--“এত ঠেদ 
দিয়ে কথ! !” 

আর একটু মুচকি হেসে চলে গেল; যনে হ'ল ওর 
নভেলের যেন কিছু নূতন খোরাক: পেয়েছে, লোকে ঠুকে 
ব্বাথতে চলল । 


বেলা পড়ে যেতে আবার্‌ যখন ও বাড়ী গেলাম - - 


তখন প্রায় সব ঠিক। বৈঠকথানায় তিন্‌ জনে. তিনটি "আসনে 
বসেছে, সামনে রেকাবি ভর! খাবার, কাচের গেলাসে জল। 
আমি যখন পৌঁছলাম, তথন মামার পাতে আরও ঢেলে 
দিচ্ছে। যেন. দেখতে পায় নি এই ভাবে মুখ ঘুরিয়ে সে গল্প 
করছিল, রেকাবি ভরি হয়ে গেলে দুরে দেখে শিউরে - উঠে 
বললে- “এট, করেছেন কি!” ২2২7 


শুন 


/ 


ডেতক্গের দিকের দরজা দিয়ে রমাদি ওর মামার সৃঙ্গে এসে 
একখানি আসনে সামনাসামনি বসল। এই নিয়ে, চারবার 


হু'ল।. বেশ পোক্ত হয়ে গেছে; এর আগের বার পর্য্যন্ত 


দেখেছি বেশ সপ্রতিভ ভাবেই আসে, বসে ; এবার. কিন্ত বসল 
খুব জড়সড় হয়ে- আমার বুকের বুকপুকুনিটা গেল বেড়ে, 
মনকে সাস্বনা দিলাম এ হয়ত মামাখবত্তয়ের ওপর নজর পড়ার 
ফল, আবার কেটে যাবে এক্ষুনি । মামার 
করে লক্ষ্য. করবার অঘে, আমি সামনাসামনি দ্বাড়িয়েছি, 


মামার মুখের ভাবটা ভাল . 


স্‌ 


ভেতরের দরজা বেঁসে। একখান! বড় ছানাবড়ায় কামড় দিয়ে- 


ছিল; ছানাবড়া, ফ্াত আর গ্রে, একাকার হচ্ছে, ও এ- 
দিকে রমাদির পানে একতৃষ্টে চেয়ে আছে। একটু পরে ছা” 
করে বেশ একটা তৃপ্তির শব্দ করে দ্রিজ্ঞেস করলে_ তোমার 


নামটি কি মা? 


আমার প্রাণ একেবারে .কণ্ঠায় এসে. দাড়িয়েছে, কি হয় 
কিহয়! তার পর, যা: সব আশা বুঝি গেল | অত. ঠেস: 
দিয়ে কথা বললেও রমাঘি পরেশদার কথাই শুনলে বুঝি | 


"কোন উত্তর না দিয়ে, মাদার যুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে 


চেয়ে রইল । 2 

| বল মা তোমার নামটি কি, লক্ষী মেয়ে। 

*  রমাদি ঘাড়টা এবার একটু নীচুকরলে। . .. .. 
0:55 

আমি একটু -পাশে গিয়ে দাড়িয়েছি$ রমাদির মুখটা রাঙা 


Ed 


হয়ে উঠেছে, উত্তর কিন্ত দিলে না, শুধু ঘাড়টা আরও নীচু ' 


করে নিলে । .. .. . 
. মামায় রুধেয দিকে লয় গেল আমার, কি যেন ভাবছে, 
তার পর গলাটা বেশ একটু চড়িয়ে বললে-_জিগ্যেস ৪ 


তোমার নামটি কি? 


‘একই ভাব," কোন উত্তর নেই। ডি দিকে 


নজর গেল, মুখটা একটু শুকিয়ে গেছে, তার সঙ্গে খানিকটা 
বাগ বা বিরক্তির ভাবও আছে. এক পা এগিয়ে এসে বললেন 


তোর নাম জিগ্যেস করছেন, বলতে হবে লা? ' 


কথাগুলো! বেশ জোরেই.বেকুল ভার মুখ দিয়েও । রমাধি 
শুধু বেচু পণ্ডিতেরই কানে যায় এই রকম খুব মিহি সুরে নামটা 


বললে । তিনি আরও ৮ ওঁকে বল, 


বোব! হয়ে থাকলে চলবে কেন ?. রর : 
: মামা একটু হেসে বললে- বোবা হতে . খাবে কেন ?.. 
একটু জোরে বলত মা, আমিও-আবার একটু কালা! 


. ঘরে একটু ফিসফিসানি হচ্ছিল, বিশেষ করে ভেতরের ও 


EEE দিকে, সব একেবারে ঠাওা হয়ে গেল। . বেচুপভিত 


কতক রাগে, কতকটা নিরাশায় বললেন-_.জাজ্ঞে ও কালা- 


নয়, কালা. হলে ফি তঞ্চকতা করে ডেকে আনি আপনাকে ?.. 


আমি একটু গোলমালে পড়ে গেছি; "মামার মুখে একটু - 


কাঁন্তিক নীলকণ্ঠ 
মিঠি হাসি লেগে রয়েছে তখনও, অথচ ঠিক হাসির কথা কি? 
ধৌঁকাটা! অবশ্য বেশীক্ষণ রইল না। মামা রমাদিকে. বললে ' 


--যাও মা তুমি ভেতরে । তার পর নিজেও উঠে সদরের 


দিকে পা বাড়িয়ে বললে---সেও হেসেই বললে-_মেয়ে বলছে 


_- সে কালা মশায়, সাত ডাকে, উত্তর দেয় না, আপনি যদি 
৮৮ নয়, তাঁই মানতে. হবে?" মিছে -এ. বিন 


হ’লত? 
ঘোড়ার গাড়ী প্রস্ততই ছিল, ৱিন জনে সাপ দির 
উঠে বসল । b , EE : 


j বেচুপণ্ডিত ব্যাকুল ভাঁবে গাড়ীর নি বরে বললেন 
আজ্ছে কালা নয় মেয়ে আমাদের, এক রত্তিও নয়, আপনি, 
একেবারে উঠে পড়লেন, নইলে-_আঁরও ছটো কথা জিগ্যেস. 


করলে: .- 


মাম! বললে-_আপনি ডি ভ্রন্তে এত লজ্জিত হচ্ছেন কেন ? . 


কালা মেয়ে কি হয় না পৃথিবীতে ?..-তবে আমাদের বড় 
সংসার, কনের কাছ থেকে কোন উত্তর আদায় করতে হট- - 





 বললাম-এসর্ধনাশ হয়েছে পরেশদা | 


৩৫ 


"'হাকা রে, গাড়ীটা, 7৮০ 
" আমি উর্ধতাসে ছুটলাম পরেশদার বাড়ি, আহ্গাদের 
চোটে আর কিছু জ্ঞানগম্যি নেই। ঘরের দরজায় পা দিয়ে 
হঠাৎ হু'স হল, এ ত সুখবর নয় | 

হাঁপাতে হাঁপাতে প্রান্ত কীদ কীদ হবার চেষ্টা করে 
ওরা নত না, কালা 
বলে রিজেক্ট করে দিয়ে গেল। এবারেও... . 

পরেশদা.বাংলা চটি বইটা থেকে মিরুধেগ ভাবে দৃষ্টিটা 
একটু বাকাঁলে, বললে-_তূই মাঝখান থেকে কোন্‌ দিন হার্ট- 
ফেল করে মরবি এই নিয়ে ।:.'র্যাকের ওপর এ প্লেটে আমার 
জন্যে চারটে ছানাবড়া রেখে গেছে,থেয়ে নিয়ে একটু জিরে1 1: 

এবারে কেন, ও মেয়ের কোনবারেই আইবুড়ো নাম ঘুচবে 
না।...পরশু নাকি বাবা দেখতে যাবেন শুনছি, এবার কালার 
ওপর. বোবাও সেজে বসতে বলে দিস, নিদেন, নাম জিগ্যেস 
‘ করলে যেন আরও কালা সেঙ্গে বলে-_“মনোহরপাঠ।” 








গোল পড়ে যাবে বাড়ীতে ।. 


ফিল করি, যা স্যাত্রা | 





ভারত-সাগর মন্থন কমি? ও একদা যখন উঠিল সুধা, 
জয়ধবনিতে ভরিল গগন, জয় ভারতের, গায় বস্সধা । ৃ 
সে স্বাধীনতার স্বর্-কলস রাখি স্বায়তে, কি উৎসব; - 
নিলেন অস্ত বণ্টন করি’ নিজেদের মাঝে দেবতা সব ।. 


কুশলী তাহারা, বাক্যে এবং কার্যে তাদের স্ুকৌশল, 

না মরি অমর, না জিনি বিজয়ী চিরদিন তাই দেবতাধল। 

অনাগত শিব,_-দেবাদিদেবেরে কে আর তখন রেখেছে মনে? 

ইন্দ লভিল এরাবতে সে, বিষ্ণু মিলিল লক্ষ্মী সনে । | | 
-িব-সাবনায় দীক্ষা যাহার_ তারে ফি হদযে লাগিল দোলা? 

কে জানে কি ডাবি অমুতের ভাগ চাহিল বাঙালী আত্মভোলা। 

ধ্যান-নিমগ্র চন্্রশেখর, তৃতীয় নয়নে বহ্ছি সবলে, ' 

শুনিল কিসের সাড়া পড়ে গেছে আকাশে-বাতাসে অলে-স্থলে। 


অসংখ্য যেথা মানব-যানবী ক্ষুধায় আতুর শুকায়ে মরে; 

“. হাটে-মাঠে-ঘাটে লাখো কঙ্কাল বিছানো যেথায় শুরে স্তরে, : 
বিদেহী আত্মা পথে পথে ঘোরে, অমানিশি ওঠে নিঃশ্বসিয়া, 
একা বঙ্গের সে ঘোর শ্মশানে কে জাগে আপন স্বপ্ন নিয়া । 


| eae _নীলকঠ 


LE. শৈলেন্দকৃষ্ লাহা 


সেই বাংলার খুশান-বিহান্ী বাঙালী কঠিন ব্রতের ব্রতী, 


ভিখারী শিবের মতই দাড়ালো হস্ত পাতিয়া শিষ্টমতি। 
_ অস্বতের ভাগ মিলিবে কি তার-_হলাহল যাঁর ভাগ্যে লেখা? 


ছঃখ-দাহুনে সকলি শিখিল এই কথা আর হল না শেখা। 


ভারত-সাগর মন্থন করি ওঠে হলাহল বহ্ধি-ত্বালা 

দেব ও অন্তর বিষে জর-ভ্রর, রে শুধ বিজ্রয়-মালা 1 ৯ 
কে করে রক্ষা? ত্রাহি ভৈরব | নয়ন তাঁদের অশ্রু-ন্রান, 
সুধার মতন হুলাহল কে সে এক নিঃশ্বাসে করিল পান? 


স্বৰ্গবিহারী দেবতা যে তারা, শিব যে শুধুই শবশানবাসী, 
ধ্যানস্ভিমিত নয়ন তাছার, দেবতার মুখে মিষ্ট হাঁসি, 


দেবতার আশা! সার্থক. হ'ল, শুর তপ হয় না শেষ, 


সখ-বিহ্রল দরপী দেবতা; সর্ববত্যাগ্ন হায় মহেশ। 


নুধার নেশায় স্বর্গবামের মত্ত সবাই ভাগ্যবান, :' 
বঙ্গ নিজেরে খও করিয়া বুকের রক্ত কব্রিল দান। 
হলাহুল পান সে করে হেলায়, বিস্ময়-ভরে চায় নিখিল, 
মৃত্যু্রয় বাঙালী মরে না, তবুও তাহার ক নীল । 


২২ 


ভারতে ও জাপানে ধানের চাষ 


শ্ীদেবেজ্্নাথ মিত্র. 


ভারতের ন্যায় জাপানেও খান অন্যতম প্রধান ফসল ৷ 


কিন্তু গত ৬০।৭০ বৎসরের মধ্যে জাপানে: ধানের চাষে, যে. 


উন্নতি সাধন হইয়াছে তাহার তুলনায় ভারত বছ পশ্চাতে 
পড়িয়া রহিয়াছে। 
পরিমাণ শতকরা-২৫ ভাগ এরং ফলনের পরিমাণ শতকরা ৭০ 
ভাগ বাড়িয়াছে ; ১৮৮০ সালে জাপানে ৪০ লক্ষ ৯০ হাজার 


টন চাউল উৎপন্ন হইত; ১৯৪২ সালে 'উৎপন্ন চাউলের' 


পরিমাণ ছিল. এক কোটি ৪6 হাজার টন। অর্থাৎ মোট 
উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়াছে শতকরা ১১৩ ভাগ । বর্তমানে 
জাপানে এক কোটি ৫০ লক্ষ একর আবাদী জমির মধ্যে প্রায় 
৭০ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে অর্থাৎ আবাদী জমির শত- 
কর] ৫৩ ভাগ জমিতে ধানের চাষ হয় । 
২৯৩৫০ পাউও | 

জাপানে আবাদযোগ্য প্রায় সকল জমি নদীর তীরে এবং 
উপত্যকায় অবস্থিত ; উপত্যকাসমূহ পাহাড়ের নিকট শেষ 
হইয়াছে। প্লাবনের ফলে এই সকল জমির মাটি সাধারণতঃ 
বালুকাময় এবং অনুর্বরর ; উঁচু অমি হইতে জল চে'য়াইয়া যায়, 
অগ্নযদগারের ফলে জমির মাটি সাধারণতঃ যাতুম্বব এবং 
ভন্মে মিঞ্িত। এইরূপ অমিকে মোটেই উর্বর বলা যায় না। 
স্ুতরাৎ জমির উর্বরতা ফলন বৃদ্ধির কারণ নহে। জাপানের 
সকল রকম ফসলের উন্নতি সাধনের জন্য সুচিন্তিত প্রণালীতে 


গবেষণা চলিতেছে এবং এই সমুদয় গবেষণার ফল ও কৃষিতে 


উহাদের প্রয়োগ ফলন বৃদ্ধির প্রধান কারণ। অবস্ঠ ইহাও 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তথাকার ' কৃষক সম্প্রদায়ের 
ক্রমোন্নতিশীল চিন্তাধারা এবং জিনিস ইহার প্রধান 
সহায়ক ৷ 


সমগ্র দেশটি ৪৬টি, 'কি-জেলা” গন বিভক্ত! 


বলা হয়। প্রত্যেক জেলায় বা “প্রিফেকৃচারসে” একটি কেন্দ্রীক 
পরীক্ষাগার আছে এবং ২৫০ জন বিশেষজ্ঞ আছেন ; মোটায়ুটি 


এইরূপ একটি জেলার প্রত্যেক গ্রামের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ 


আছেন। অর্থাৎ ২৩ বর্গমাইলের কৃষি-অধিবাপীদিগকে কৃষি- 
বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ আছেন। এই 
সকল বিশেষজ্ঞ কেবল ক্কযি-উপাধিধারী নহেন, ব্যবহারিক 
কৃষিকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ । ইহাদের কাজ হইতেছে কৃষক 
সম্প্রদায়ের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন, কেন্দীয় 
পরীক্ষাগারের গবেষণাপ্রস্ুত ফলসমূহু ক্ষষকগণের গোচরে 
আনয়ন, উহাদের প্রয়োগে ক্বমকদিগকে উপদেশ দেওয়া এবং 


এই সময়ের মধ্যে তথায় ধানের জমির 


একর প্রতি কলম 


হাতে হেতেড়ে সাহায্য করা। কৃষকদিগের সমষ্তা, অবিধ 
প্রভৃতি কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারের বর্তৃপক্ষগণের নিকট: উপস্থিত ' 
করাও তাহাদের প্রধান কর্তব্য। ইহ! ব্যতীত জাপানের 
ছয়টি বিশ্বধিগ্ঞালয়ের কৃষি বিভাগ, প্রাথমিক; মাধ্যমিক, 
তৃতীয়ক শাখা-কেন্দরসমুহেও বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ 
শন্ত লইয়া গবেষণা চলে । এই সকল প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত 
গবেষণা-সমূহের ফল এবং উন্নত শ্রেণীর শের বীজ কিষি- 
জেলার” গবেষণাগারে প্রথম প্রেরিত হয়; “কৃষি-জেলার” 


" গবেষণাগারে উহার! স্থানীয় অবস্থার উপযোগী কিনা, এই 


সম্বন্ধে পুনরায় বিশেষ ভাবে পরীক্ষা চলে; এইরূপ পরীক্ষার 
পর প্রাথমিক বীজ উৎপাদন ও বছলীকরণ ক্ষেত্রে (960. 
multiplication [থাগা? ) এবং সমবায় সমিতির কৃষিক্ষেত্রে 
উন্নত শ্রেণীর শশ্তসমূহের বীজ্জ উৎপাদন কর! হয়। গ্রামের 
কষকগণের উপরেই ইহার তত্বাবধান ন্যস্ত থাকে । ব্যাপক 
গবেষণা এবং ব্যাপকভাবে গবেষণার ফলসমূহ বিশেষজ্ঞগণ 
কর্ভুক কার্ধ্যকরীভাবে প্রচারের ফলেই কৃষকদিগের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে এবং আবার এই কারণেই 


- গবেষণার ফলসমূহ কৃষকদিগের মধ্যে প্রচার করা সহজ হইয়া 


উঠিয়াছে ৷ 

যদিও সম্প্রতি জাপানে শহরের সংখ্য এবং শিল্পের প্রসার - 
বাড়িয়াছে তথাপি জাপানীদের এখনও “কৃষকের জাতি” বলা 
চলে। শতকরা ৪৩টি পরিবার ক্বযিকার্য্যে লিপ্ত আছে এবং 
প্রায় ৫৪ লক্ষ পরিবার এক কোটি ৫০ লক্ষ একর জমি আবাদ ৷ 
করে, অর্থাৎ পরিবার পিছু ২৭ একর আবাদষোগ্য জমি 
আছে।- সুতরাৎ ভারতের, ন্যায় -পরিবারপিছ আবাদযোগ্যু... 


. জমির পরিমাণ. কম) কিন্ত, ক্ষক নিজে" এবং তাহার পরিবার-' 
"প্রত্যেক রর 
জেলার আয়তন ৫০০ বর্গ মাইল । ইহাঁদিগকে তপ্রিফেকৃচারস্» রর 


ভুক্ত সকূলেই চাষের প্রতি, খুবই মনোযোগ ও যেতুবান।, 
এইরূপ অল্প পরিমাণ ভূমির শল্তকে তাহারা “মাঠের ফসল? . 
মনে করে না; “উদ্যানের ফসল” বলিয়া! গণ্য করে। 


জাপানে জলবায়ুর অবস্থা, অনুসারে ' এপ্রিল মাস হইতে ত্র 


অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত, ধানচাষের সময় । 
সম্বন্ধে জাপানকে ৪. ভাগে ভাগ করা যায় । 


ধানের চাষ 
অতিবহিঃস্থ 


. দক্ষিণাঞ্চলে বৎসরে ছুই বার (আশু ও নাকী) ধানেরফসল 


পাওয়া যায়; মধ্য জ্বাপানের দক্ষিণ ভাগে কেবল একটি . 
ধানের ফসল এবং একটি শু’ ফসল উৎপন্ন হয় এবং .উত্তর 
ভাগে কেবল একমাত্র, ধানুই. উৎপন্ন হইয়া থাকে । অতি-. 
বহিঃস্থ উত্তরাঞ্চল - ধানচাষের পক্ষে উপযোগী নহে.। উুশ্টত 
কালে. শতকরা ৬০ ভাগ. ধানের অমি অনাবাদী অবস্থায়, . 


কান্তিক 


থাকে । ধানের খড় ছোট ও শক্ত এবং দানা মোটা ও ক্ষুদ্র । 

সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীর ধানের চাষ হইয়া থাকে, নীচু জমির 

উপযুক্ত ধান এবং উচু জমির উপযুক্ত ধান। পূর্বোক্ত শ্রেণী, 
, প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ জমিতে-চাষ হয় এবং ইহা “রোয়া” 

ধান এবং ইহাতে জল সেচনের প্রয়োজন, শেষোক্ত শ্রেণী 
বোন!’ ধান এবং সাধারণতঃ বিনা জলসেচনে হা চাষ 
হইয়া থাকে । 





জাপানে ধানের বংশ ধর ( breeding ) কাজ ১৮৯৩ 


সালে প্রথম সুরু হয় । সমগ্র দেশ হইতে বিশেষ বিশেষ গুণ- 
বিশিষ্ট ৪ হাজার রকমের স্থানীয় ধান সংগ্রহ করিয়া উহাদের 
গুণাবলী বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া বাঞ্ছনীয় গুণবিশিষ্ট 
উন্নত শ্রেণীর ধান উৎপাদন করা হয়। অতি অল্প কালের মধ্যেই 
এই সকল উন্নত শ্রেণীর ধান কৃষকদিগের নিকট আছৃত হয় 
এবং উহাদের চাষ বিস্তার লাভ করে। ১৯১০ সালে 
“নির্বাচন” ( Pure line selection ) আরম্ত হয় ; ইহার 
পদ্ধতি সহক্ষ এবং ইহা অধিকতর ফলপ্রশ্থ। ইহার ফলে 
১৯২২ সালের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী "৪৯০ রকমের 
ধান নির্বাচিত হয়| - সঙ্করোতপাদনের ( Hybridization ) 
কাজ ১৯০৪ সালে সুরু হয়। ১৯২৫ জালের মধ্যে ৫০ 
স্টরকমের উন্নত শ্রেণীর সঙ্কর জাতীয় ধান উদ্ভাবিত -হয়। জাপান 
সরকার একটি বা দুইটি কেন্দ্রীয় গরেষণা ও পরীক্ষা! ক্ষেত্রে 
তাহাদের. গবেষণা ও পরীক্ষা সীমাবদ্ধ রাখে নাই; কেন্সীয় 
গবেষণার ফল বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত শাখা-প্রশাখা-গবেষণ। 


ও পরীক্ষাক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়। উহাদের ফল ক্বষক-- 


দিগের নিকট কাধ্যকরীভাবে উপস্থিত করে। পূর্বেই বলা 


হইয়াছে যে)-ইহার জন্য প্রাথমিক, 8 রী গবেষণা - 


ও পরীক্ষা স্থল আছে । ' 


উপরোক্ত" প্রণালী জয়ী গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে 
এবং, কার্ধ্যকরী: ও- ব্যাপক প্রচারের জন্য বর্তমানে ধানের ' 


জমির শতকর! ৬৯ ভাঁগ জমিতে কোন না কোন প্রকারের 
উন্নত শ্রেণীর খানের চাষ হইতেছে । ইহার মধ্যে শতকরা 
৪৬ ভাগে সম্কর জাতীন্ন ধান এবং শতকরা ২৩.ভাগে নির্বাচন, 
প্ন্থত উন্নত শ্রেণীর ধান। বিশেষজ্ঞদিগের মতে সঙ্কর জাতীয় 
কানের উৎপাদন শতকরা! ১৬ ভাগ এবং অগ্ত জাতীয় উন্নত 
শ্রেণীর ধানের উৎপাদন শতকরা ৯ ভাগ বেশী।: পশ্চিমবঙ্গে 
শতকরা ৬ ভাগ জমিতে উন্নত শ্রেণীর ধানের চাষ হয়। 

উন্নত শ্রেণীর ধানের চাষ সম্বন্ধে জাপানের কৃষকেরা খুবই 
সচেতন । তাহারা প্রার প্রত্যেক বংসরেই নিজেদের ধানের 
পরিবর্তে স্থানীয় সমবায়-বীজ উৎপাদনক্ষেত্র হইতে উন্নত 
শ্রেণীর নুতন বীন্দ সংগ্রহ করে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই 
এইরূপ একটি বীন্ধ উৎপাদনক্ষেত্র আছে । সমরূপ অস্কুরোৎ: 
পাদন সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার জন্ত তাহার! বীজ বপনের পূর্বে 


ভারতে ও জাপানে ধানের চাষ 





৩৭ 





বীজ পরীক্ষা করে। এই পরীক্ষা! অতি সহজ--একটি কি 
বীজৰ চালিয়া লয় এবং লবণাক্ত জলে ফেলে ; হালকা বী 
ভাসিয়া উঠে। রোগ-প্রতিষেষক ওঁষধও ব্যবহার করে। 

জাপানে শতকরা ৯০ ভাগ “রোয়া” ধান; জোরালো ও 
সুস্থ চারাই ব্যবহৃত হয়। কৃষকেরা, বীজ-ক্ষেত্ও অতি 
যত্বের সহিত প্রস্তত.করে। বীজক্ষেত্রে জৈব, অজ্ৈব ছুই 
প্রকার সারই প্রয়োগ- করা] হয়। সাধারণতঃ অঙ্কুরোধগম 
(90:090690) বীজই বপন করে। বীজ ক্ষেত্রে কোন প্রকার 
আগাছা, জঙ্গল প্রভৃতি জন্মিতে দেয়.ন! | রোগবীজ্জাণুর আক্রমণ 
হইতে বীজক্ষেত্রকে রক্ষা করিবার অন্ত প্রভিষেধক ওষধ 
ছিটাইয়! দেওয়া এবং পোকামাকড়ের বাচ্চা, ডিম প্রভৃতি 
হাতের সাহায্যে বাছির! মারিয়া ফেল! জাপানী .ক্কষকদের 
অতি সাধারণ রীতি । 

সাধারণতঃ জুন-জুলাই মাসে ধানের চার] রোপণ করা 
হয়।. ৯৮৯ ইঞ্চি অন্তর এক একটি গর্ভে ৪1৫টি চারা দেওয়াই 
নিয়ম । ৪1৫ বার জমিতে নিড়ান দিয়া ঘাস জঙ্গল বাছিয়া 
ফেলা. হুয় ; সাধারণতঃ জল সেচন আবশ্যক হয় । . নিড়ানকে 
অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য বলিয়া: গণ্য করা হয়। এখানকার 
স্থায়ই কাণ্ডের সাহায্যে মাটি ঘেঁসিয়া ..ধান কাট! হইয়া থাকে, 
ধান মাড়া হুর, এ দেশের মত মানুষের সাহায্যে, না হয় যন্ত্রের 
সাহায্যে হয়। ধান মাড়া, ধান ভাঙা প্রভৃতির জগ্য জাপানে 
বছ রকমের ছোট ছোট যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। অনেক 
ক্ষেত্রে এই সকল যন্ত্র সমবায় প্রণালীতে ক্কষক সম্প্রদায় কর্তৃক 
ব্যবন্ধত হয়৷. 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, জাপানের মাটি সারবান নহে; 
সুতরাং পরীক্ষালন্দ-বছ রকমের সার প্রয়োগ প্রণালী অবলম্বন 
করিয়া জাপানকে. ধানের ফলন বাড়াইতে হইয়াছে। ধানের 
ফসলে €জজব ‘এবং অজৈব ছুই প্রকার সারই জাপানের 
কৃষকেরা ব্যবহার-করে ।. জৈব সারের মধ্যে সবুজ সার, 
সয়াবীনের খইল, মনুয্যের মলমৃত্র, কম্পোষ্ট প্রভৃতি প্রধান। 


জমিতে লাঙ্গল দিবার পূর্বে এই সকল সার প্রয়োগ করা 


হয়। ' সবুজ সারের জন্য সয়াবীনই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। 
চারা রোপণের তিন সপ্তাহ পুর্বে সয়াবীন কাটিয়| মাটির 
সহিত মিশাইয়া দেয়। ইহার পর জমিতে জলসেচন করিয়া 
একর প্রতি ৯ মণ চুণ প্রয়োগ করে ১ চুণের সাহায্যে সয়াবীন 
ভালভাবে শীঘ্র পচিয়! যায় । যবক্ষারজান-ঘটত সারের মধ্যে 
এযোনিয়ম সালফেটের প্রচলনই অধিক, যুদ্ধের পুর্বে জাপানে 
১০ লক্ষ টন এমোনিয়ম - সালফেট প্রস্তুত হইত । যুদ্ধের সময় 
এই সারের ছুষ্প্রাপ্যত। হেতু ধানের ফলন হাঁস পাইয়াছিল। 
জাপানের বিশেষজ্ঞগণের অঙ্থসন্ধানের ফলে ইহাই জানা 
গিয়াছে যে, কৃত্রিম সারের ব্যবহার এবং উন্নত শ্রেণীর ধানের 
চাষ পরস্পরের উপর নির্ভর করে। অথাৎ ভালরূপে কৃত্রিম 


৩৮ 


7৯ যোগ করিলেই উন্নত শ্রেণীর ধানের ফলন অধিকতর 





হয় ।৯ইহাও দেখা - গিয়াছে যে, কৃত্রিম সারের সুবিধা ও মূল্য: 


পাইতে হইলে উন্নত শ্রেণীর-ধানের চাষ একাস্ত আবশ্ঠক। 

বীজক্ষেত্রে বীজ. বপনের এবং' আসল জমিতে চারা 
রোপণের, সময় জাপানে জলের অভাব হয়. না । 
কখনও ফসলের ' শেষের দিকে জলের অভাব দেখা যায়, কিন্ত 
প্রথম অবস্থায় জলের সুবিধা পাইলে শেষের দিকে জলাভাব 
শস্তের তত ক্ষতি করিতে পারে নী | 
কৃষকের পায় না। 


জাপানে ধানের ফলন বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলি হুইতৈছে-ঃ' ' 
(১) উন্নত শ্রেণীর বীঞ্জের বহুল প্রচলন, (২) ব্যাপকভাবে". 


সারের প্রয়োগ, (৩) জলের সুবিধা, (৪) রোগ দমন, (৫) 
কৃষকদিগকে উপদেশ দিবার জন্ঘ উপযুক্ত বিশেষজ্ঞগণের দল, 
(৬) ক্ৃষকদিগের লিখনপঠনক্ষমতা, (৭)' গ্রামে . গ্রামে. কৃষি 
সমবার সমিতি, (৮) সর্ধবোপর্ি ক্কৃষকদিগের মনোযোগ ও 
যড়। জাপানের তুলনায় ভারতের অবস্থা কি? 

১! 
হইতে চলিতেছে), এবং ইহার ফলে বছ-€) রকমের উন্নত 
শ্রেণীর ধান উদ্ভাবিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহার! বিভিন্ন স্থানের 
উপযোগী কিনা সে:সন্বন্ধে সম্যক্‌ ও শেষ পরীক্ষ। এখনও হয় 
নাই। সফল অঞ্চলের উপযোগী উন্নত শ্রেণীর ধান এখনও 
আবিষ্কৃত হয় মাই। : -- | 

২। ফলন বৃদ্ধিতে বীন অপেক্ষা (রই অধিকতর 
কার্যকরী । জাপানে বীক্ ও সার এই ছুইটি বিষয়ের প্রতিই 
মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে : মাদ্রাজ প্রদেশের 


অভিজ্ঞতাও এইরূপ ; অর্থাৎ উন্নত শ্রেণীর বীক্ষের এবং সারের . 


সাহায্যেই সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায় । ধানের চাষে সার 


প্রয়োগের প্রতি এ দেশে কৃষকদের তেমন কোন দৃষ্টি নাই). 


ভারতে উপযুক্ত পরিমাণ অন্বৈব সারের যথেষ্ট অভাব আছে:। 
এই অভাব যে .অদূর- ভবিষ্যতে “দুর. হুইবে . এমন কোন. 
ইঙ্গিতও .পাঁওয়া যাইতেছে না। সুতরাং আমাদের. খইল, 
হাড়ের গুড়া, কম্পোষ্ট, সবুজ্জ সার প্রভৃতির উপরেই প্রধানতঃ 
নির্ভর করিতে হইবে । ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটির সরবরাহও 
খুব সীমাবদ্ধ। ধানের চাঁষের পক্ষে সবুদ্ধ সারই সর্বাপেক্ষা 
উত্তম এবং সস্তা । ইহার প্রতিই অধিকতম মনোযোগ দেওয়া 
উচিত। কম্পোষ্ঠ ও সবুজ সারের সহিত অল্পপরিমীণ অভৈব 
সার প্রয়োগই যুক্তিযুক্ত । দুঃখের বিষয়, জাপানের ন্যায় 
ভারতবর্ষে সার প্রয়োগ পরীক্ষা সম্বন্ধে তথ্যাদি এখনও তেমন 
জানা নাই। যাহা জানা আছে তাহারও -পূর্ণ ব্যবহার 
হইতেছে না। ভারতে মানুষের মলমুত্রাদি সবই নষ্ট হয়। 
৩। জাপানের স্ভাঁয় ভারতবর্ষে “পোয়া” আমনের চাষ 
ব্যাপক নহে; অনেক ক্ষেত্রে সুবিধা সত্বেও এ দেশে স্থানে 





কখনও - 


এই সুবিধা ভারতের 


ভারতে উন্নত শ্রেণীর ধান উদ্ভাবনের চেষ্টা বহু ফন. 


১৫৭ 
স্থানে ছিটাইয়া আমন ধান বোনা হয়।-. ছিটানো আমন 
ধানের ক্ষেতে ঘাস-জঙ্বলের প্রাচ্রধ্য হেতু ধানের ফলন কম, 
হুয়। যে সকল স্থানে সুবিধা আছে সেই সকল স্থানে রোয়া 
আমন ধানের চাষের প্রবর্তন বাঞ্ছনীয় 

৪1 জাগানের' ধানের জমির 'আকারও ভারতের সায় 
ক্ষুদ্র ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাতের সাহায্যেই সেখানে ফসলের 
সর্ধবিধ পরিচর্ধ্যা করা হয়। যে সকল ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ 


২ 


তিন একরের বেশী, কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই গরুর সাহায্য 


খহুধ করা হয়, তবে ধানমাড়া, চাল প্রস্তুত ইত্যাদি বিষয়ে -- 


জাপানের গ্তায় এখানেও ছোট. ছোট যন্ত্রের প্রচলন বাঞ্ছনীয় । 
ইহাও সত্য যে, জাপানের কৃষকেরা ধানের চাষের জন্য যেরূপ 
পরিশ্রম করে এ দেশের কৃষকেরা সেরূপ করে না। 

৫1. : সম্প্রতি উন্নত শ্রেণীর বীজ উৎপাদন ও বীন্ত সরবরাহ 
সম্বন্ধে ভারতে প্রচেষ্টা বাড়িয়াছে, কিন্ত জাপানের সমকক্ষ 
হইতে -এখনও অনেক বৎসর লাগ্রিবে। প্রধানতঃ প্রত্যেক 


. গ্রামের সমবায়-বীজ-উৎপাদন ক্ষেত্রের সাহায্যেই জাপানে 
উন্নতশ্রেণীর . ধানের চাষ এত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইরাছে। : 


ভারতে এইরূপ ব্যবস্থা কবে সম্ভব হইবে বিধাতাই জানেন। '. : 


৬।'- জাপানের গায় ভারতের প্রত্যেক গ্রামের কৃষকেরা ' 
এ দেশে ক্কষকগণের সহিত 


বিশেষজ্ঞগণের উপদেশ পায় নাঃ 


বিশেষজ্ঞগণের কোন - ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নাই। ভারতে, 


- বিশেষভঃ পশ্চিয় বাংলায়, পল্লী অঞ্চলে যে সকল ক্কষি কর্ধ- 
চারী নিযুক্ত আছেন প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে বিশেষজ্ঞ বলা . 


যায় না। জাপানের সহিত ভারতবর্ষের এই ক্ষেত্রেই সর্বা- 
পেক্ষা! বেশী প্রভেদ্র । ভারতে ক্কৃষির উন্নতিযুলক বহু তথ্যাদি 
আবিষ্কৃত. হইয়াছে .কিন্ত জাপানের স্কায় সেই সকল তথ্যাদি 
ককষকের “ক্ষেতে খামারে” পৌছায় নাই। জাপানের ন্যায় 
গঠনযুলক. ব্যবস্থা (organisation) এবং বিশেষজমগলীও 
ভারতে নাই। জাপানে প্রতি দুই-তিন বর্গমাইলের জন্ভ একজন 
বিশেষজ্ঞ আছেন.। ভারতে এ ব্যবস্থা সুদুরপরাহত । ভারতে 
বর্তমানে প্রত্যেক ‘তালুকে’ 


কিন্তু তাহার. সহিত কৃষকদিগের কোন ব্যক্তিগত সংযোগ . 


নাই। অধুনা এ ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। পল্লী: 


অঞ্চলে নিযুক্ত কৃষি কর্মচারীদের অধিকাংশ সময় বীজ, সার, 
লৌহ প্রভৃতি বিক্রয়কার্ধ্ে ব্যয়িত হয়। 

জাপানের -অনকরণে পশ্চিমবঙ্গের কুষিবিভাগ' , অন্ততঃ 
একটি অঞ্চলে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন না কি ?* 


| (পশ্চিম বাংলায় . প্রত্যেক . 
ইউনিফনে ) এক জন কৃষি-প্রদর্শক বা ক্কষি সহকারী . আছেন, 


৪ ১৯৫* মানের ফেব্রুয়ারী মাসের Indian Farming-এ প্রকাশিত. 


‘ «Features of Rice Work in Japan and How They 
‘Differ rom Those in India” লামক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত ।-' 


'-জাপ-তীবেদার ব্ৰহ্মদেশ 


অধ্যাপক গ্ীতুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় এম-এ 


দ্বিতীয় RE যুগে ১৯৪১" সালের, ডিসে" নাসে 


) জাপানের অতর্কিত আক্রমণে পার্ল হারবারের, পতন, ঘটে ।.. 


ইহার পর ছয় মাসের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব. এশিয়া এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে মান, ইংরেজ এবং ওলন্দাজ 
কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিলুপ্ত হুইয়া গেল । ইহার পুঁৰ্েই ফরাসী 
সরকার জাৰ্শ্বানীর. নিকট আত্মসমৰ্পণ করার, ইন্দো-চীনে 
ফরাসী কর্তৃত্ব লোপ পাইরাছিল ৷ নামান্তর প্রতিরোধের পর 
শ্তামও জাপানের বস্তা স্বীকার করিল | 'এই ভাবে, আঁপান 
দরক্ষিণ- পুর্ব এশিয়ার ভাগ্যবিধাঁতার আসনে অধিষ্ঠিত হইল । 
“'১৯৪১ লালের ২৫শে ডিসেম্বর জাপটগষ্ ইংরেজ অধিক্কৃত 
হংকং দখল করিত্বট লইল। রিজয়ী জাপবাহিনী ইহার 


পর বিছ্বাৎ-গভিতে অগ্রসর হইয়া চলিল । : ক্রমে সিঙ্গাপুর " 


চি ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২), বন্ডুং (যাভা, নই মার্চ, ১৯৪২), 
রেছুন (৮ই মার্চ, ১৯৪২), 'বাটান (৯২ এপ্রিল, ১৯৪২) 
এবং 2 (৩০শে এপ্রিল, ২) জাপানের প্ানত 


শ্হ্ংল ৷ 


* 


১৯৪২ সালের জাহুয়ারী মাসে জাপসৈন্য সআ্্মদেশ 
অধিকার. করিয়! ত্রহ্মসীমাস্তে উপস্থিত হইল। ভানয়ারী 


মাসের মধ্যেই নিয় ব্রন্মের ট্যাভয় এবং মৌলমিন অধিকৃত . 


- হইল। অতঃপর জ্বাপবাহিনী পেখু-মৌলমিন রাস্তা ধরিয়া 
অগ্রসর হইয়া ৭ই মার্চ পেগু এবং ৮ই - মার্চ প্রায় ৫০ মাইল 
দক্ষিণে অবস্থিত ভ্ৰহ্ধদেশের রাজধানী রেনু অধিকার করিয়া 
লইল। ঠিক তিন মাস পূর্বে পার্ল হারবার জাপানের নিকট 
আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে 
প্রোম এবং টান্কু অধিকৃত হওয়ার ফলে সমগ্র দক্ষিণ ব্রন্ষে 
জাপানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হুইল ৷ অতঃপর জাপবাহিনী 
উত্তরে মান্দালয় অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে । একই সময়ে 
কারেণী, শান-অধিত্যকার পশ্চিমাংশ এবং সালুইন নদী- 
বিধৌত অঞ্চলের বিরুদ্ধে জাপ অভিযান পরিচালিত হইল । 


“ কিছুদিনের মধ্যেই যান্দাদয় ইংরেজদিগের হাতছাড়া হইয়া 


গেল। অধ্যব্রক্ম এবং শান-অধিত্যকায় চীনসৈন্যের যে 
সমস্ত ঘাটি ছিল, জাপান তৎসমুধয়ও অধিকার ' করিয়া লইল । 
৩০শে এপ্রিল লাসিওর পতনের পর-চিয়াংকাইশেক কর্তৃক 
ভ্ৰ্মদেশে প্রেরিত চীনসৈন্য ছন্তভক্গ হইয়া গেল এবং সীমান্ত: 
অতিক্রম করিয়া স্বদেশে পলায়ন করিল”! 


পশ্চাদূপসরণ করিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইল । সমগ্র প্রাচ্য 


ভুথণ্ডে ইংরেজের শোচনীয় সাম্রিক দুর্বলতা এবং ব্রন্মবাসীর- 


\ তীব্র ইংরেজ-বিত্বেষ-_-এই দ্বিবিধ কারণে জাপানের ব্রহ্মদেশ- 
বিজয় সহজসাধ্য হইয়াছিল । EE 


+. হী 


| (Burma Road ) নির্মিত হ্য় । 


-ইংরেজসৈন্য- 


- হইলেন । 


জাপান কর্তৃক ত্রহ্মদেশ-বিজয়ের কলে একদিকে যেমন 


জা বিপন্ন হুইয়া পড়িল, অপর দিকে তেমনই আবার 


জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত চীনের. পক্ষে বাহির হইতে সর্ব 
প্রকার সরবরাহ পাইিবার পথও “বন্ধ হুইরা গেল । ১৯৩৭ 
সাল হইতে চীন এবং জাপানের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল ৷ জাপান 
চীনের প্রায় সমগ্র উপকূলভাগ অধিকার করিয়া, লইয়াছিল। 
ইংলও : এবং ' আমেরিকা হুইতে . চীনে সমরসস্তার প্রেরণ 
করিবার জুবিধার জন্য ১৯৩৭-৩৮ সালে চীন-ত্রন্ম রাস্তা 
উত্তরব্রন্মের মান্দীলয় 
শহরের দক্ষিণ দিক হইতে চীন-ভ্ৰহ্ম সীমান্তে অবস্থিত লাসিও 
এবং সেখান " হইতে ইউনানের রাজধানী কুন্মিৎ হুইয়া 
জাতীয়তাবাদী চীনের যুদ্ধকালীন রান্রধানী চুংকিং পৰ্য্যন্ত এই 
রানা বিসভৃত। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের আদেশে ১১৪১ সালের 
এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাসের কিছুদিন পর্য্যন্ত এই রাস্তা বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । "তাহার পর ইহা আবার খুলিয়া 
দেওয়া হয়। কিন্ত ত্ৰহ্মের পতনের পর এই রাস্তায় চীনে 


" সাহায্য প্রেরণের সকল সম্ভাবনা লুপ্ত হইল 


_ এদিকে রেঙ্ুনের পতনের পর সমগ্র ব্রহ্মদেশে ঘোরতর 
বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। জাতীয় জীবন সম্পূর্ণরূপে বিপর্ধ্যস্ত 
হুইয়া গেল। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে তাখিন ঠুন্‌ ওক একটি 
বামপন্থী সরকার গঠন করিলেন। : এই সরকার “রামা বাহো’ 
নামে পরিচিত। মেজর-জেনারেল আউং সান্‌ এই সময়ই ' 
ভ্ৰন্ম-আজাদী ফৌজের ( Burma Independence Army ) 


: সৈন্যাবযক্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত বাম! বাহো সরকার 


কোনদিনই সমগ্র দেশে শান্তি স্থাপন করিবার মত শক্তি সঞয় 
করিতে পারেন নাই I 

জাপান কর্তৃক সমগ্র ব্ৰহ্মদেশ বিজয়ের পর বিজেতার 
সমরায়োজনের. সুবিধার জন্য আভ্যন্তরীণ শাস্তি এবং শৃঙ্খলা- 
রক্ষায় সক্ষম একটি শক্তিমান্‌ সরকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত 
হয়। - ১৯৪২ সালের ২২শে মার্চ বামা বাহোর সহিত 
জাপানের যে সন্ধি হয় তাহাতে জাপানকে ভ্রহ্মদেশে বিবিধ 


: বাণিজ্যিক এবং আধিক সুবিধা দেওয়া হুইয়াছিল। কিন্ত 
ইহাতে আশাম্গরূপ ফললাভ না হওয়ায় জাপ-কর্তৃপক্ষের 


আদেশে বামা বাহোর অবসান ঘটাইয়! নৃতন একটি সরকার 
গঠন করা হইল । ডাঃ বা ম এই সরকারের কর্ণধার মনোনীত 

এক বৎসর পরে ১৯৪৩ সালের ২৩শে মার্চ ডাঃ 
বা ম'র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ব্রহ্মদেশের্্রন্য অধিকতর 
রাজনৈতিক এবং শাসনকার্ধ্য-সংক্তান্ত : ক্ষমতালাভের “চেষ্টা 
করিবার. জন্ত জাপানে গেল । : এই সময় ডাঃ বা ম, আঁউৎ সান্‌ 


রর 


এবং ভাখিন মিয়! উচ্চ সামরিক সম্মানে ভূষিত হুইয়াছিলেন। 


৪০ 


এই প্রতিনিধিদল দেশে ফিরিয়া আনিলে ব্রক্মদেশস্থ জাপ- 
বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ইডা' ৮ই মে রেছুনে একটি 
"স্বাধীনতা প্রস্তুতি কমিটি” ( Independence. Preparatory 
‘Committee ) গঠন করিলেন. ব্রহ্মদেশের .্রতৃস্থানীয় 
'কুটনীতিবিশারদগন এই. কমিটির 'সর্গ্ভ মনোনীত হইলেন । 
নাং মাসে রনধ আজাদী কৌন তাঁভিয়া, দেয়া, হইল. 

| ১৯৪৩ সালের ২৮শে হাজী, পানের, প্রধান 


পি প্রদান, করিবার অঙ্ক: LN ইলা আগ 
ব্ৰহ্মদেশ স্বাধীনতা. ঘোষণা “করিয়া ইংলও এবং. মার্কিন যুক্ত- 
-রা্্রের বিরুদ্ধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল.।.. ইংরেজ-শাসিত ব্ৰহ্ম 


, দেশের অষ্যতম প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বাম স্বাধীন, বন্ধের ' 


রাত্রি পদলাভ করিলেন, জাপান, জাৰ্শ্মানী, মান্কিৎ, 
মাুক্যও, ‘বুলগেরিয়া, শ্যাম, _ক্রোটিয়া এবং- 
“নবজাত ্ৰহ্থরাষ্টরের স্বাধীনতা: স্বীকার করিয়া. -লইল 
ব্ৰহ্মদেশের জা চৌধিট' বিধানসহবলিত একটি রাষর-রিধি, রচিত 
হইল । এই বিধিতে' শাঁসনসংক্কাত্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে 
নিরক্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, প্রকৃত ক্ষমতা] 
_হ্বাপ সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল। সকলেই জানিত যে, 
ডাঃ বা মূ জাপানের করধৃত পুভলিকা, মীর, আর রি 
নহেন LL 
"জাপ-ভাবেদার ব্ৰহ্মরাধের' শিরী-াহিত জাতীয় পতাকা 


রক্ত, হরিক্রা এবং হরিৎ- এই হিরণ রঞ্জিত, হিল -রক্বর্ণ 


শক্তি ও: পবিত্রতার, “হরিভ্াবর্ণ বৰ্নোর: -এৰং অনি ক্ষির 
প্রতীক্‌ ৷ পর 
“রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবার অন্ত ১৫. জন সদ লইয়া 
একটি মনীপরিষদ এবং ২০: অস্ত দলই একটি পরিভি- 
মন্ত্রণা-সভার.সদস্তগণের: মধ্যে ৪ জন" প্রঃ Ce ৬ জন 
সিনেটের, প্রাক্তন, সন্ত, ' ৫ জন প্রাক্তন তরী এবং ১৭ জন, 
“হাউস অব রিপ্রেসেটেটিতসূ -এর ভূতপূৰ্ব জদরস্ত. ছিলেন! 
বছ গণ্যমান্ধ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ডাঃ বাম’ র নেভৃত্বে গঠিত 
ভারেছার" সরকারের অধীনে কারা হণ করিতে অন্রীকার 
করিলেন, .. : ১5893 


জাপ-কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি ce যে, তে রতি: 


কর্তৃক মনোনীত স্রদস্ত লইয়া গঠিত, একটি গণ-পরিষদ্‌ স্বাধীন. 
্রন্দের রাষ্রবিধি রচনা করিরেন। ; 
তারপ্রাপ্ত যন্্রী মেজর জেনারেল -আউং-সানের নেতৃত্বে “বর্ধা 
ডিফেন্স আম্মি” গঠিত হইল.। .. ভাঃবা যঃরমন্ত্রীমগুলীর - অন্ঠান্ঠি 
সদন্তের মধ্যে সহকারী . প্রধানমন্ত্রী এবং স্বপ্না্সচিব তাখিন 


মিয়া, পররাষ্ট্রসচিব তাখিন স্ন, সাম্যবাদী নেতা তাখিন তান' 


প্রবাসী 


স্লোডাকিয়া, এই | 


: ব্ৰহ্মের-দেশুরক্ষা: বিভাগের ' 


দিগকে জোর করিয়া খাটীনো' হইত। 


১৩৫৭ 





ঠন, তাঁখিন-লুন্‌ ব, উ বা উইন, উ তেন মঙ, উ এ,.উ হলা মিন্‌, 
এবং উ সেটের নাম উল্লেখযোগ্য । নেতাজী সুভাষচন্দ্র গঠিত 


"আজাদ হিন্দ, সরকারের পক্ষ হইতে-সুকুমার সেনগুপ্তকে 


স্বাধীন ব্ৰহ্ম-সরকারের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে নিযুক্ত 


করা হইল | জাপান সরকার রেঞ্জে সওয়াদাকে ্রদ্মদেশে, নত 


কুটনীতিক « প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন, . | 
_. ডাঃ বাঁ ম পরিচালিত “স্বাধীন, ব্রহ্ম-সরকার রক্ত প্রস্তাবে 
জাপ সামরিক, কর্তৃপক্ষের ঙ্কুলিহেলনে. প্রিচালিত হুইতেন | 


কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি. বিভাগেই, জাঁপ.. উপদেষ্ঠা” নিযুক্ত 


হইলেন L মফদ্বলেও বহু (জাপানী, কর্ণচারী নিযুক্ত করা হইল ৷ 
১৯৪৩ সালের শেষভাগে ডাঃ বা ম্‌ জাপ পার্লামেণ্টের প্রাক্তন 
অস্ত এবং রাহি: ্্য ও রেল বিভাগের, ভারপ্রাপ্ত ভূতপূৰ্ব নী 
ডা, প্রোটারো' ওগাওয়াকে আজাদ, ব্রহ্ম, ‘সরকারের প্রধান 
উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত, করিকেন |. 

এই স্ময়কাঁর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে আজ পৰ্যন্ত কোন 
নির্ভরযোগ্য” ইতিহাস. সঙ্ধলিত, হয়, নাই । কিন্ত এই সময় যে 
রহ্মবাসীকে নানাবিধ, _অনর্বিধা ভোগ করিতে, হইয়াছিল 
তাহার একটি প্রমাণ এই য়ে, আজ ব্রক্মদেশে প্রায় কেহই 
জাপানীদিগের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পারে না । ডাঃ বা ম'র 


প্রতিও জনসাধারণ অতিশয় বিরূপ মনোভাব পোষণ করে? 


অথচ ডাঃ বা ম ব্রন্মদেশের. অন্ত কোন জননায়ক অপেক্ষা 
কোন অংশেই ন্যুন নহেন।, ব্রহ্মবাসীরা সকলেই স্বীকার 
করেযে জাঁপানীর! ' ‘যতদিন তহ্মদ্েশে ছিল, ততদিন চোর 


‘ডাকাতের কোন উপস্বই ছিল না, টাকাপয়সার কোন 


অভাব ছিলনা । “কিন্তু অত্যধিক যুদ্াস্কীত্র জগ্ঠ মুদ্রার 
ক্য়-ক্ষমতা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল: ৷ বাঁ ম.সরকার কিছুতেই 
দেশের অর্থ নৈতিক সমস্তার সমাধান করিতে. পারেন নাই। 
দিনের পর দ্বিন আধিক সঙ্কট জটিলতর, হইয়া উঠিতে লাগিল, 
সু, তীর অসন্তোষ দেখা. দিল জনসাধারণ ক্রমেই 
সরকারের উপর. আস্থা হারাইভে লাগিল।_ 1 তাহারা বলাবলি 
করিত যে, নুতন ব্যবস্থায় ব্ৰহ্মদেশ আংশিক (দশ আনা 
পরিমাণ ) স্বাধীনতা লাজ করিয়াছে। . চোরাবাজ্বারে ব্রিটিশ 
মুভ্রার দাম ক্রমেই বাড়িয়া চলিল ys 


-. একাধিক কারণে ব্রহক্মবাসী. জাপানের প্রতি বিরূপ মনো- 


ভার প্রোষণ-করে। ব্রহ্মবাসী আশা করিয়াছিল যে জাপান 
্রহ্মদেশকে- স্বাধীনতা . প্রধান: করিবে ।: কিন্ত সে আশী পূর্ণ 
হয়-নীই ৷: 
সৈন্যের অবস্থিতির জন্য মজুত. খাছ্শস্তেরর পরিমাণ অত্যস্ত কমিয়া 
গিয়াছিল। : জাপ.সামরিক' কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে শ্রমজীবী- 
‘বৈদেশিক বাণিজ্য 
প্রায় বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে নিত্যব্যবহার্ধ্য বহু দ্রব্য 
একাস্তই ছুশ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল । কেরোসিন, দিয়াশলাই, 


উপরস্ত তাদের দেশে 'বছসংখ্যক দখলদার জাপ- - 


স্ব 


nl 


আলিপুর চাঁড়য়াখানা ॥ 





বাঘের ক্ষণবিশ্রাম 





গণ্ডার ভিক্ষার পাজ্জ মেলে ধরেছে দর্শকদের ফাছে। প্রকাণ্ড মুখগহ্বরে একটি বাদামডাজা পেলেই খুশি 
[পরিমল €গাপামীর প্রবন্ধ ২৫-৩৮ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টবা 





[ শ্রীগেপালক্মান্ প্রায় গৃহীণ্ আলোকচিয 


~~ 


কাত্তিক 
ওষধ-পত্র, বস্তু, কাচের দ্রব্যাদি, চটের : থলে প্রভৃতি র্মুল্য 
এবং ছুপ্্াপ্য হইয়াছিল |. জাপ কর্তৃপক্ষ নিজেদের প্রয়োজনে 
যে সমস্ত জিনিস কিনিতেন, তাহার অন্ত বাজারদর অপেক্ষা: 
অনেক কম দাম দিভেন। সীমরিক' কর্তৃপক্ষ প্রায়ই 'গৃহস্থের 
« গরু এবং গরুর গাড়ী নিজেদের কাজে লাগাইতেন ৷ 
| সৈশবাহিনীর খাওয়ার অন্ত নির্ধিচারে 'গো' বধের ফলে. দেশে: 
হলবাহী পশুর. একান্ত অভাব ঘটিয়াছিল। "৮ 
এদিকে মতবিরোধ “এবং "আভ্যন্তরীণ : দলাদলির- ফলে 





ভাপ আশ্রিত'বা ম সরকার ক্রমেই শক্তিহীন ' হইয়া” পড়িতে' 
কম্যুনিষ্ট নেতা ' ক্কষি-মন্ত্রী ভাখিন তান' হুন 
সরকারের সহিত. সহখধোগিত! করিলেও: অপর একজন" 


লাগিলেন'।' 


বিশিষ্ট কয়্যুনিষ্ট নেতা ভাখিন সো সরকারের সহিত সম্পর্ক 
ছিন্ন করিলেন। তাখিন-দল প্রথম প্রথম জাপানের সহিত 


সহযোগিতা করিলেও - তাখিনদিগের মধ্যেও জাপ-বিরোধী হি 


মনোভাব ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করিল। জাপ সামরিক 
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বামা-রাহো সরকারের বিলোপসাঁধনের- 
জগ্ত তাখিন-দল জাপানের উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। 
অন্তান্ত-কারণও যে না ছিল তেমন 'নহে। ডাঃ বা ম' যখন 


৯ ুততন সরকার গঠন করেন, তখন কথা ছিল যে তাহার 


নিজের দল পিনিয়েখ! (91062 ) এবং তাখিন দলের 
মধ্যে সমভাবে ক্ষমতা: বণ্টন: করা হইবে । কিন্তু কাধ্যতঃ 


‘এই প্রতিশ্রুতি, রক্ষিত হয় নাই । সিনিয়েখা ও তাখিন দলের 


মধ্যে ঘতভেদ অত্যন্ত গুরুতর “ঃজারীর' ধারণ করিয়াছিল । 
ইহাও জানা যায় যে, মন্ত্রীসভার . এক অধিবেশনে আউৎ সান্‌ 
ডাঃ বা ম-কে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন । তাখিন বা সিন্‌ 
এবং তাঁখিন ঠুন ওক বিরোধী দল গঠন . করিবার. প্রয়াস 
পাইলেন ।. ১৯৪৪ সালে জাপ-কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ইহার! 
সিঙ্গাপুরে প্রেরিত হইলেন । ॥জা 
ভবিষ্যতে বা সিন্কে বা ম’র স্থলাভিষিক্ত করিবার সঙ্কল্প 


করিরাছিলেন। : সুতরাং 'ত ভাহার' নিরাপত্তার, প্রতি ভাহারা 


বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন 1 ' 


কিছুদিনের মধ্যেই শ্মদেশস্থ জাপ-কর্ডৃপক্ষের সহিতও 
ডাঃ ব! ম”র মনকষাকষি আরম্ভ হইল । তাহার. নিকট: হইতে 
আশানুরূপ সহযোগিতা না পাওয়ায় জাঁপ-কর্তৃপক্ষ তাহাকে" 


পদচ্যুত করিবেন খলিয়া হুয্‌কি দিলেঁন ৷" ১৯৪৪ সালের ১১ই 
মেবাম টোকিওতে একটি" বিশেষ দৌত্য প্রেরণ ' করিলেন । 
্রক্মদেশের অসুবিধার কথা টোফিও-কর্ভৃপক্ষের গোচরীভূত 
করা হইল এবং ত্রহ্মদেশের পক্ষ হইতে অর্থনৈতিক সহায়তা 
প্রার্থনা কর! হুইল। ' ব্রহ্মদেশস্থ জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষ 
বাঁ ম সরকারের উপর' কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ' করিয়া” 
্রন্মদেশের স্কন্ধে যে সমস্ত গুরুভার স্তম্ভ করিয়াছিলেন 
টোকিও সরকার তাহা নাকচ করিয়! দিতে অনুরুদ্ধ হইলেন । 


শত 


জাপ 


- যোগদান করিলেন । 


প-রর্ভপক্ষ প্রয়োজন হইলে 


প-ভীবেদারদের ত্রন্মদেশ | ৪১ 


কিন্ত-জাপান সরকার :কোন প্রস্তাবেই কর্ণপাত করিলেন 'না। 
রন্ষ-তিলিধিদন- রিজহন্তে্বদেশে:প্রত্যাবর্ভন- করিলেন । 
“ইহার পর ভাঃ 'ব1: ম :মৃন্ত্রী-প্ুরিষদ * ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন 
মন্ত্ীমঙী গঠন করিলেন. ' কিন্তু: তাহাতেও অবস্থার উন্নতি 
হুইল নাঁ। ইক্ষল এবং কোহিমা রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মাফ্িন বিজয়ের 
ফলে. ঘটনাস্রোত' সম্পূর্ণ নুতন- খাতে প্রবাহিত' হুইল ৷ 
১৯৪৪ সালের বর্ধাগমের পু্েই-ইংরে বাহিনী ' উত্তত্রদ্মের 
মিচিন! পর্ধ্যর্ত- অখনর হইয়া - 'আঁসিয়াছিল। ' ব্দ্ধদেশের 
বিরুদ্ধে ব্যাপক 'অতিযাঁন আসন্ন হুইয়া উঠিল 1-4১৪ 


 ব্রহ্মদৈশের্‌ স্বাধীনতা- সংগ্রামের ইতিহাদে 'জাপ-অধিকার 
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । ' জাপানের স্বার্থপরতা এবং অনুর- 
দর্িতা ভ্রন্মবাপীর স্বাধীনতা-স্পৃহাকে তীব্রতর করিয়া 
দিয়াছিল। ইহারই ফলে যাবতীয় দলের সমবায়ে..“ফ্যাসি- 
বিরোধী গণ-স্বাধীনত| সঙ্ঘ’ ( Anti-Fascist Poople’s 


’ Freedom Leaiue, সংক্ষেপে A, E. P. J. টিতে গঠিত 
“হইয়াছিল । কয্যুনি&, পোস্যালিষ্ট ' 


প্রভৃতি যে সমস্ত-দল জাপ- 
অধিকারের গোড়ার দিকে ভাখিন দলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন 
করিয়াছিল জে সমত্ত দল এবং ‘বহ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সঙ্ঘে 
সঙ্ঘের চেষ্টায় নির্বিকার জনসাধারণ 
অতি অল্পকালের ভিতর রাঙ্রনীতি-সচেতন হইয়া উঠিল। 
তাহারা দলে দলে 'জীপাঁন-বিরৌধী  গেরিলাবাছিনীতে 
যোগদান ' করিয়া শক্তিশালী প্রতিরোধ গঠন করিল। : এই 
গেরিলা বাহিনী “ব্রহ্ম দেশপ্রেমিক বাহিনী” ( Burma 
Patriotic Forces) নামে পরিচিত । ইংরেজবাহিনী 
পুনরায় 'ত্রহ্মদেশে পদার্পণ করিবার পূর্বেই ইহারা বিশেষ 
বীরত্বের সহিত জাপানীনিগের সহিত যুঝিতে আরত্ত করিয়া- 
ছিল।' সহস্র ' সহস্র 'জাপলৈন্ত তাহাদের হস্তে নিহত 
হইয়াছিল শত্রুর লক্ষ' লক্ষ টাকার সমরসম্ভার তাহারা 
বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল | কিন্ত" ইহাদের এই বীরত্ব এবং 
সাহসিকতার কাহিনী বছদ্িন সমগ্র জগতের নিকট গোপন 
রাখা হইয়াছিল । ইঙ্-মার্কিন “সামরিক ' কর্তৃপক্ষ সমস্তই 
জাঁনিতেন। কিন্ত ভাহারা ইচ্ছা করিয়াই ব্ৰহ্ম-গেঁরিলাবাহিনীর 
ক্কৃতিত্বের কথা চাপা দিয়াছিলেন'। ' ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর 
মাসে ইরেক বাহিনী -€ ৭119 14h Arty ) যখন চিন্ুইন 
উপত্যকা হুইতে ইরাবতী-বিধৌভ অঞ্চলের দিকে যুদ্ধ করিতে 
করিতে 'আগাইয়া 'চলিয়াছিল ' তখনও “ব্লাতের,' “টাইমস” 
পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছিল যে," ব্ৰহ্মদেশ 'গুনরধিকারের প্রথম 
দিকে ব্রহ্মবাসীর 'নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাওয়ার 
সম্ভাবনা 'নাই__ (“Hot to expect foo much from them 
[019 Burmése J” in 1009 early 98808 of Te 
9000980090৮ ) | অথচ ১৯৪৩ সালেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ ব্ৰহ্মদেশীয় ফ্যাসি-বিরোধী এবং 


৪২ 


ধনী 


১৩৫৭ 





সাম্যবাদীদিগের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন! 
পরামর্শ এবং পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে এই সময় 
ইন্গ-মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের সহায়তায় 
সাম্যবাদী এবং ফ্যাসি্নবরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে গোপনে 


দেশ হইতে বাহির করিয়া আনা হইয়াছিল. আউৎং সানের, 
নেতৃত্বে বাৰ্মা ডিফেন্স' আর্ট” ইন্গ-মার্কিন পক্ষে যোগদান - 


করিয়া শত্রুর অলক্ষ্যে দেশের সর্বত্র ছড়াইয়| পড়িল। 


সঙ্ঘের কৃতিত্বের কথা শ্বীকার করেন না। "অথচ সজ্বের 
প্রচেষ্টায় ব্রহ্মবাসী সংগঠিত এবং জঙ্গী মনোভাবসম্পন্ন হইয়া 
না উঠিলে সুদুর প্রাচ্যে জাপানের পরাজয় নিঃসন্দেহে বহু 


অ্হ্মদেশীয় 


বিলম্বিত - হইত । 
বাহিনীতে ন্যুনীধিক দশ সহস্ৰ সঙ্ঘবন্ধ যোদ্ধা ছিল। ১৯৪৪ 
সালে এই সংখ্যা আরও বদ্ধিত হয়।- ক্রমে “স্বাধীন” ব্রহ্ম- 
রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র একেবারে বিকল হুইয়া পড়িল | ১৯৪৪ সালে 


বর্ধাশেষে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী মখন দক্ষিণত্রন্মের দিকে অগ্রসর - 
হইল, জেনারেল আউং সানের সৈন্যদল জাপবাহিনীর পৃষ্ঠদেশ. 
5. আক্রমণ করিয়া সংবাদ আদান-প্রদান এবং সরবরাহ-প্রেরণ- 
- আঙ্গও ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষ ফ্যাসি-বিরোধী গণ-স্বাধীনতা.. 


১৯৪৩ সালের শেষভাগে ব্রন্ম গেরিলা ' 


শু 


ব্যবস্থাকে বিপর্য্যতত করিয়া দিল? ১৯৪৫ সালে এপ্রিল মাসের. 
শেষভাগে ডাঃ রা ম এবং তাহার মন্ত্রীমগ্লীর ৬ জন. সদস্ত 


_জাপসৈন্ের সঙ্গে রেছুন ত্যাগ করিলেন। ৪ঠ|মে ইংরেজ - 
সি | 





বাধ 


| il AEE বত গু 


১৪. 


মহীপাল বং গভীর মুখে আসিয়া মৃন্ময় এবং লিলির সম্মুখে - 
দ্াড়াইল এবং কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া বলিতে লাগিল, 


বাবার সঙ্কে আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এতক্ষণ খোলাখুলি 


আলোচন! হচ্ছিল । প্লেইজেই আমার দেরী হয়ে গেল। 
ময় প্রশ্ন করিল, তারপর ? 


মহীপাল জবাব “দিল, আপনার ‘অনুমানই ঠিক, বাধা: 


সত্যিই আমাদের প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখতে সুরু 
করেছিলেন । 
মৃন্ময় বলিল, ERE IE টি CE 
মহীপাল এতক্ষণে একটু হাসিল, বলিল, তাই ত আমার 


মনে হ’ল। বাবা বলেন, কথাটা তাকে আরও আগে 
জানানো উচিত ছিল। এরই মধ্যে নাকি, তাঁর কাছে বহু - 


অতিরপ্রিত খবর পৌছে গেছে। 


“তিনি বুঝি তাই বললেন ? স্নন্ময় জিজ্ঞাস! করিল, রি 


খবরটা তোমার বাবাকে দিলেন কে !” 
মহীপাল গম্ভীর মুখে জবাব দিল, তেমন লোকের অভাব 


বা কিসের অন্ত । কিছু জানতে পেরেছ ? 
মহীপাল ঈষৎ উত্তেজনাপূর্ণ কে জবাব দিল, তাদের মতে 
এটা নাকি পরোক্ষে বাবার বিরুদ্ধেই একটা দলগঠনের পূর্ব্ব- 


- স্থচনা । তা ছাড়া একজন বিদেশীকে বাবা এতটা গ্রীতির 


চক্ষে দেখেন এ তাঁদের সহ হচ্ছে না। 


একটু থামিয়। মহীপাল পুনরায় বলিতে লাগিল, বাবাকে 


ভারা সত্য বোর তি 
ওদের কথা অবিশ্বাস. করতে পারেন নি এবং আমাদের উপর 
নজর রাখবার ব্যবস্থাও এরই মধ্যে হয়ে গেছে। 


লিলির মূখে একটু অর্থপূর্ণ হাসি দেখা গেল, কিছ দে. 
“নীরব রহিল । - 


- মৃনন্ময়ই পুনরায় বলিল, 'র্যাপারটা অনেক দুর রর, 
দেখছি মহীপাল, কিন্তু এখানে দ্বাড়িয়ে আর নয়, চ ভেতরে 


-যাই। 


- মহীপাল আপত্তি জাদাইন-_খলিল, এখানেই বেশ 


অবশ বাবা রদ করেছেন, কিন্তু বসির হয জি 
সঙ্গেও আলাপ করতে চান । 

কে যেন খানিকটা পতান মনে হইল। . সে মবছকণ্ে 
বলিল, তোমার বাবাকে আমার. নমস্কার জানিও$ বলো, 


কাল সকালেই আমি তার সঙ্গে দেখা করব । 


“আপনার স্থবিধেমত গেলেই চলবে”__মহীপাল জবাব 


_ দিল, “কিত্ত আমি আর দেরি করব না? 
কি মাষ্টার-মশাই__যে যার সুযোগের অন প্রস্তুত হয়ে আছে। 
-. স্বপন স্ুকণ্ঠে কহিল, তাদের বক্তব্য কি-_অভিযোগটাই . 


- মহীপাল চলিয়া গেল । 
. এতক্ষণে লিলি মুখ খুলিল, ভিতরে চল মির্নদা । | 
ব্যয় একটু অগ্তমক্ক ভাবে বলিল, হাঁ_যাব, কিন্তু কিছু 
বুঝলে তুমি লিলি? 


লিলি হাসিমুখে জবাব দিল, না বোঝার মত ব্যাপার ত 


এটানয়। তোমার চেয়ে এদের বুঝবার ঢের বেশী সুযোগ 


আছি. একটু থামিয়া দে আবার বলিতে লাগিল, সে হুকুম. . 


আমি পেয়েছি তাই সেদিন তোমায় আমি সাবধান করে 


দিয়েছিলাম । আসলে ওরা নিজেদের ছূর্বলতা সম্বন্ধে 


ভি 





. অত্যন্ত সদ্াগ তাই সবকিছুকেই সন্দেহের চোখে দেখতে - 
অভ্যস্ত সন্দেহ আর অবিশ্বাসই ওদের মূলমন্ত্র । তাই সাধারণ .. 


মানুষের সঙ্গে এদের একটা সহজ সম্বন্ধ গড়ে ওঠা আজও সম্ভব-- 
হয় নি। অবিশ্বাস আর সন্দেহ সব ক্ষেত্রেই মারাত্মক মিমুদা ৷: : 
< য় একটু অন্তমনক্ক ভাবে - উত্তর দিল, বহু ক্ষেত্রেই -যে- 
“ তা সত্য, সে ত চোখের ওপরই দেখতে পেলাম, কিন্ত, আর 
নয়। মনে হচ্ছে রাত নেহাত.কম হয় নি। . 

উভয়ে -বাঙলোয় ফিরিয়া আসিল। খাইতে বসিয়া 

মৃন্ময় অদূরে উপবিষ্ট লা উজৰ কযা বলিল, তুমিও 
বসে পড়লে পারতে লিলি ! 

লিলি একটু হাসিয়া প্রতিবাদ এনা বেশ বললে 
যা হোক্‌...তীরপরে তোমার-কিছু দরকার হলে? Ee 

নিজের থালার পানে একবার দৃষ্টি বুলাইয়৷ লইয়া স্বন্ময় 


লিলি-- ' 
| লিলি একটু হাসিয়া বলিল, তবে সেই চেষ্টাই কর, কিছ 
তোমার খাওয়া শেষ হলে তবেই আমি বসব ৷. 

মৃন্ময় কহিল, এখন বসতেই বাঁ দোষ কি লিলি! 
২৯২ লিলি হাদিয়া জবাব দিল, দোষ-গুণের- কথা এটা. নয় 
মিএদা। সুবিধে অন্গুবিধেই হচ্ছে আসল - কথা। 
ফোহাই. তোমার তর্ক করো-না,- থাও__ওগুলো: ঠা হয়ে. 
গেলে তোমার ভালো লাগবে না। নী 

ব্ময় কিন্ত না থামিয়া; নিজের কথারই জের টা: 
বলিতে লাগিল, সে প্রশ্ন যখন এখানে উঠছে নাতখন তোমার 
আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। . ₹. -- 

লিলি আর বাদানুবাদ না:করিয়া নিজের খাবার বাহিত 
করিল। কিন্তু সেই দিকে: চাহিয়া, সৃনময চমকাইয়! উঠিল। - 
বলিল, তুমি কি ওগুলো! খাবে নাকি? : : 

লিলি স্বছু হাসিয়া বলিল, টিজার নিহিত, 
মিছা । - 

ময় সহসা হাত গুটহিয়া, বসিল, অভিমানভরা কে বলিল, . 
একযাত্রায় পৃথক ফল কেন লিলি? - আমার ভ্রন্ভে পঞ্চ ব্যপ্তন 


“কনার তোমার ভাগে খানকয়েক পোড়া রুটিমাত্র । 


লিলি শান্ত কণ্ঠে বলিল,. পোড়া: নয় মিনুদা--সেঁকা । 
তা ছাড়া তোমার যা খাওয়া চলে আমার-তা চলে নী। " Ml 
ন্যয় বিস্মিত হুইয়! বলিল, একথার মানে ? | 


তেমনি শী গভীর - সুরে লিলি জবাব দিল, এখানে. ul 


আমার কি পরিচয় তা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে? আমি. 
না তোমার বিধবা বোন-? . . - 

ময় এরত্যুত্তরে জানাইল, না তুলব কেন-_ কিন্ত এখানে ত 
কেউ তোমায় অষ্টপ্রহর পাহারা দিচ্ছে না লিলি। নু 

লিলি বলিল, তা. অবস্তি নয় কিন্ত দিজেটক যে কোন- 


বাধ. 


৪৩ 





মতেই ফাকি দেওয়া চলে না| -ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া 
পুনরায় ব্যস্ত. হইয়! বলিয়! উঠিল--তা বলে তুমি অমন হাত ' 
পটিয়ে বসে আছ কেন--খীও মিমুদা ৷ 
ক্ষয় কোন জবাব দিল না, শুধু নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। 
লিলির মুখে ক্ষীণ পট হালি রেখা টয়া উঠিল। বলিল, 


হবেনা? 


ৃ সর কহিন, কিছু তোখা় এসব কথার মাণে? : 
লিলি_ বলিল, তা না বললে কি তুমি খাবে না ঠিক -. 
করেছ!...যুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া--তুমি এত বোঝ অথচ 


মাঝে মাঝে অতি সাধারণ বিষয়গুলোও তোমার মাথায় ঢোকে 


না কেন. তার মানে আমি খুঁজে-পাই নে। নিজের উপরই 
যে সর সময় আমাকে সন্ধাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। সেখানে ফাকি 


চলবে কেমন করে বলতে পার! 
বলিল, যা দিয়েছ তাই শেষ করে উঠতে হি ডিনারে | 


কিন্তু কেন.. কিসের প্রন্োজনে ? দয আক্ষকঠে জিজানা 


জিলি বিটি বিসেন বর মুখের পানে হি 
থাকিয়া বলিল, তোমার এ প্রশ্নের -অবাবটাও কি আমাকেই 
দিতে হবে মুদা | বেশ তাই না হয় দেব, কিন্তু তার আগে 


_ খেতে আর্ত কর, আমাকেও.ও কাটা সারতে দাও । 


. ইহার পরে হৃন্ময়ের আহারে আর রুচি থাকিল না। 
বাঁবারগুলা যেন তার গলায় আটুকাইিছা যাইতে লাগিল । 


"- এতদিন একই বাড়ীতে থাকিয়াঁও লিলি কি খায়, কেমন করিয়া 


দ্রিনযাপন-করে-এ সমস্ত সে চোখ চাহিয়া দেখে নাই। 
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“বশ পুনরায় প্রশ্ন. করিল, সকালেও. কি. তোমার জন্ত 
এমনি ধরণের আলাদা ব্যবহা হয় লিলি এ 
: লিলি হাসিয়া বলিল, হয় বৈ ফলি মিনা । উপায় নেই 


বলেই হয়। 


- মবন্ময় কহিল, . এই পানি হাই চলছে দিনের 


ie : পরদিন রত 


: লিলি স্মিত সুখে ‘বলিল, ঠিক অই: মি, কিন্ত তুমি. 
“বিশ্বাস কর আমার, নিজের জেই আহারে এই কঠোর 


= সংযমের একান্ত প্রয়োজন 


-* স্বন্ময় কিছুক্ষণ লিলির মুখের পানে. স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া 


: থাকিয়া বলিল, কাল থেকে: আমারও, রহ ব্যবস্থা হবে 


রেডি জানে, কিন্ত সহসা লিলি 
চমকাইয়া উঠিল এবং মুহুর্তেই আত্মসংবরণ করিয়া সংযত 


- কঠে বলিল, এ সব তোমার ছেলেমাহুষি মিহ্দা। কোন 
কথাই যদ্দি-না বুঝবে তবে আমি যাই কোথায়। আমার 
তিলে ভগতে! সেভিয়া হা 


তোমার কেমন ফুক্তি 


8৪. 
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যবন্ময় কহিল, এই কথাই কি তুমি আমায় বিশ্বাস করতে 
বল যে, তোমার নিজের জন্যই এই ক্বচ্ছুসাধনার প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে । 

লিলি কহিল, নইলে সাধ করে কেউ তা করে না। আমা- 
দের শীন্্রকারেরা বিষ্বাদের জন্য নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা 


নিতাস্ত অকারণে করেন নি মিনুদা । এর গোড়ার কথাটা, যে. 


কি তা একটু তলিয়ে দেখলে.আমার বক্তব্য বুঝতে তোমার 

কষ্ট হবে না। 

. শুন্ময় কহিল, কিনতু সত্যিই তুমি তো বিধবা নও লিলি। . 
‘লিলি বড় অদ্ভূত ভাবে হাসিয়া বলিল, আমার কথা 

তুমি এ জীবনে বুঝবে না নিনুদা। ut বড় অবুব--বড় 

ছেলেমান্ষ। - 


মৃন্ময় বলিল, রি: 


লিলি সহসা যেন রীতিমত গম্ভীর হুইয়া উঠিল। বলিল, . 
সেইটেই আমার সবচেয়ে বড় ছুঃখ মিঙ্ৃদা, কিন্তু ও কি, আর" 


খাবে না তুমি! অতটা মাছ তরকারি--জান কত কণ্ঠ করে 
এগুলো আমায় জোগাড় করতে হয়? - 


মৃন্ময় ধীরে ধীরে বলিল, আজ জানতে টো বলেই এ-- 


গুলো গল! দিয়ে নামছে না লিলি । 

লিলি স্বশ্ময়ের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া হিল, I 
তার কথায় যতটা সে ব্যথা পাইয়াছে, মনে মনে তার চেয়ে 
ঢের বেশী তৃপ্ত হইয়াছে। 
মেনে চলতে গেলে অর্ধেক দিন যে তোমার খাওয়াই হবে ন! 
মিনা { বাঁচবে কেমন করে ? 

এতক্ষণে ব্যয় হাসিয়া উঠিল । 
ভূমি বেঁচে আছ । 


বলিল, কেন যেমন করে 


নিনি. কহিল ভুমি জেন ওল আনার নাতি বিড 


পারবে ? 


ময় বিস্ময়ের সুরে বলিল, কি যে পাগলের -মত বলছ ' 


লিলি, এর মধ্যে আবার শীস্তিটা কোথায় দেখলে তুমি |. 

লিলি ধাঝালো৷ স্প্রে জবাব দিল, তোমার .চোখ নেই 
তাই এ কথ! বলতে পারলে-_না না, মিনা, তোমার এ ব্যবস্থা 
আমি কিছুতেই মানতে পানব না। এখানে আমার অবাধ্য 
হওয়া তোমার চলবে না । রঃ 

ন্ময় সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল. 
হয়েই আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে লিলি । . . 

লিলি একটু চড়া গলায় ডাকিল, মিম্দা_-ভাহার কণ্ঠস্বর 
কতকটা আর্তনাদের মত শুনাইল। 

ম্বন্ময় শান্ত ভাবে বলিল, ভুমি মিথ্যে রাগ করছ লিলি-- 
আমার কথাটা একবারও ভেবে দেখছ না । 

লিজি. এতক্ষণে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। সে- 
বলিল, যে-কোন কারণেই ফি মঞ্থুষাকে আজ এ কথা তুমি 


কিন্তু প্রকাশ্যে কহিল, এ ব্যবস্থা: 


বলিল, তা হলে বাধ্য 


বলতে পারতে মিনুদা ? কিছুতেই পারতে না। আমার.. 
কোথাও কেউ নেই বলেই আনজ্জ এমন করে আমায় আঘাত. 
করতে পারলে । 

বম্ময়ের বিম্ময় সীমা ছাঁড়াইল। লিলির আজ কি সবে 
এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া এমন উত্তেজিত হুইয়! উঠিবার কোন 


অঙ্গভ.কারণ সে খুজিয়া পাইল না। সে পুনশ্চ বলিল, তুমি, ১ 


সত্যিই আজ আমাকে অবাক করে দিলে লিলি । মঞ্জযা.হলে 
কি করতাম আর এখন কি করতে পারছি না স্লেটা বড় কথা . 
নয়, কিন্তু আঘাত আবার.তোমায় আমি কথন. করলাম লিলি। 
তাই বুঝতে পারছি না। তুমি ক্রমশ£ই হুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠছ যে। 

- লিলি নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া রহিল। তাহার আজ 


- কি হইয়াছে এ কথা. সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না । 
.= কথা কাটাকাটি করিতে করিতে নিজেকে সে এ কোথায় 


আনিয়া দাড় করাইল। এই'ঘটনার-পরে মৃন্ময় যদি তাহার 
সন্বন্ধে অন্য কিছু ভাবিয়া বসে তবে তাহা খুব অসঙ্গত 
হইবে না। 

. মৃন্ময় কিছুক্ষণ লিলির আনত মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া 
থাকিয়া সঙ্গেহে বলিল, তোমাকে স্সেহ: করি -বলেই এ কথা 


১ বলবার প্রয়োজন হয়েছে--তোমাকে হুঃখ দেবার জন্তে.নয় ad 


তোমার সব কথা সকল সময় আমি বুঝি না, বুঝবার চেষ্টাও 
করি না লিলি। তার কারণ এনয় যে, তোমাকে আমি 
অবহেলা করি | ও? তরহর পাহেরুর a গিনি 
আমি অবিচার করে বসি। 

লিলি তথাপি মুখ তুলিতে পারিল না। 

মৃন্ময় বলিয়া চলিল, আজ তোমার ও আমার অবস্থা একই 
পর্য্যায়ে এসে দাড়িয়েছে । - 
লিলি কি জানি কেন চমকাইয়া! উঠিল। : তাহা মবন্ময়ের 
দৃষ্টি এড়াইল না। সে ক্ষণকাল সেই দিকে চাহিয়!] থাকিয়া" 
স্ব কণ্ঠে বলিতে লাগিল, চমকে উঠ না লিলি। আমি এক 
তিল মিথ্যে তোমায় বলছি নে। আজ তোমার আমার অবস্থা 
সত্যিই এক । যেদিকে চোখ ফেরাই সব শুপ্ত হয়ে গেছে। 
কিন্ত আমার মনের এই বিরাট শুন্ভতাকে যে সেহে সেবায় - 

ভরে দিয়েছে তার সম্বন্ধে আমার - একটা নৈতিক দায়িত্ব. 
আছে 

লিলির suet তার মুখ দিয়! হঠাৎ বাহির “হইল 
নৈতিক দায়িত্ব! লিলি সহসা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল 
_-আর সেইজন্যেই চলে যাবার কথাটা এমন সহজে তুমি মুখ 
দিয়ে বের করতে পেরেছে। . ৃঁ 

ময় ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তুমি ঠিকই বুঝেছ লিলি__ 
সত্যিই সেজন্য আমাকে একথা বলতে হয়েছে । যতদিন 
জানতে পারি নি.সে ছিল এক কথা, কিন্তু এখন জেনে শুনে 
আর নিজের চোখে দেখেও. চুপ করে থাকলে অপরাধের 
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বোঝা আরও ভারী হয়ে উঠবে। অথচ আমি জানি শুধু 
কথায় তুমি রাজী, হবে না। 
লিলি অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়! উঠিল, বলিল, তুমিও ভুল 
ধুঝেহ লিলিকে। যে কাজ সে স্বেচ্ছায় করবে না তা কোন 
১ দিন হাজার চাপ দিলেও তাকে দিয়ে করানো সম্ভব হবে 


” মা ।- তার নিজস্ব একটা মত এবং পথ আছে__যার বাইরে 


সে কিছুতেই চলতে রাজী নয়। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাকে 
. নিক মিছিমিছি আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি? | 

মৃন্ময় আর কোন কথা কহিল না | চুপ করিয়া বিয়া 
রহিল । 


লিলি পুনরায় বলিতে লাগিল, তুমি যখন চাও না তখন. 


তাই হবে মিনা, আলাদা ব্যবস্থা কাল থেকে বন্ধ করেই 


দেব । বলিয়! সমস্ত বাগ বিত] জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া. 


সে উঠিয়া পড়িল। মৃন্ময়ও আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া 
আপন শয়ন-কক্ষের দিকে. অগ্রসর হুইয়া গেল। 


+ 
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পরদিন সকালে উঠিয়াই মৃন্ময়ের সব্বপ্রথমে ,মহীপাঁলের 


২১. কথা মনে পড়িল। ব্রাজাবাকু কেন..ভাকিয়। পাঠাইয়াছেন 


একবার জানিয়া আসা প্রয়োজন ৷ মৃন্ময় বাহির হুইয়া পড়িল। 
লিলি তখনও ওঠে. নাই চিকন হি ভোরেই 
ভাঙ্গিয়াছে। 


রাজাবাবু এইমাত্র ভার পাঠাগারে আদিয়াছেন। এই | 


সময়টা যে তিনি অধ্যয়নে রত থাকেন সে কথ! মৃন্ময়ের জানা 

ছিল। পে বাহির হইতে বলিল, ভিতরে আসতে পারি ? 
ব্াঙ্জাবাবু হাসিমুখে তাহাকে আহ্বান জানাইলেন। সে 

ভিতরে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিলেন, আপুনি খুব ভোরে 


ওঠেন ত মৃন্সয় বাবু । মহী বুঝি জরুরী তাগিদ দিয়ে এসেছে ? ' 


ওর সবকিছুতেই এমনি অনাবশ্তক ব্যস্ততা । - 

মৃন্ময় বিনীত ভাবে বলিল, আপনি নাকি জরুরি আই 
দিয়েছেন ?-- 

টানা অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইলেন, .আপনি 
দাড়িয়ে আছেন কেন, রন্থুন। যতদুর মনে হচ্ছে আপনার 
এখনও চা খাওয়া হয় নি। - টু 

ময় স্মিতযুখে বলিল; তা হয় নি-_ফিরে গিয়েই হবে | - 

রাজাবাবু বলিলেন, এটা ঠিক-কথা হ’ল না। তিনি হাক 
দিতেই একজন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হুইল । প্রাতরাশের 
কথা বলিয়া দিয়া তিনি নিজেও একখানি, চেয়ার. টানিয়া 
বসিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল ৷: 

কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই বাজাবীবু, সোজান্নটি 
বলিলেন, মহীপালের কাছে আমি সবই শুনেছি । আপনার 
উদ্দেন্ঠ ভালই, সে বিষরে অন্ততঃ এখন আমার আর. সন্দেহ 


নেই, কিন্তু তবুও কি জানেন আমার দেহে যে অভিজাভ-রক্ত 
বৃইছে তা ঠিক যেন আপনাদের উদ্দেশ্যকে মেনে নিতে পারছে 
না। ব্ত্তমান যুগে আমাদের অবস্থাটাই হয়েছে সবচেয়ে 
শোচন্রীয়। না! পারি অতীতে ফিরে যেতে, না পারি খোল! 
মনে এগিয়ে আপতে-_আ'ঁর এই নিয়ে কি দুঃখের অবধি আছে 
মবন্ময়বাবু। 

মৃন্ময় বলিল, আর কট সোজা এবং সপ করে বলুন রাজা- 
বাবু ।.. 

রাজাবাবু মৃদু হাদিয়া নারি প্রজার! জ্ঞানের আলে! 
পাক, নিজেদের শক্তি এবং পারিপাধ্বিক সম্বন্ধে সজাগ হয়ে 
উঠুক-_এটাঁও যেমন আমাদের কাম্য, তেমনি অন্য দিকে 
নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে এ কম্পনা করতেও যে ভয় হয়. 

মৃন্ময় বলিল, কিন্ত প্রজাদের শিক্ষার ভিতর দিয়েই ত ত 
ওদের সঙ্গে আপনাদের গ্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হয়ে উঠবার 
সুযোগ. পাবে রাজ্রাবাবু। 

. রাজ্জাবাবু হাসিয়ুখে বলিলেন, আপনার মত করে ভাবতে 
পারলে ত কোন গোল ছিল না, কিন্তু তা পারছি কোথায়। 
যে শিক্ষা আমরা সারা জীবন ধরে পেয়ে এসেছি তা প্রজাদের 
প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে সন্দেহ আর অবিশ্বাস করতে শিখিয়েছে, 
কাজেই তাদের ভাল দিকটা আজ আর চোখে পড়ে না। কিন্ত 
জিজ্ঞেস করতে পারি কি-_হঠাঁৎ এমনি ধরণের একটা শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ঝোক আপনার দেখা দিলে কেন? 

ন্যয় সহান্তে কহিল, হঠাৎ নয় র্বাভ্বাবাবু- কল্পনাটা! 
অনেক দিন থেকেই আমার মাথায় ছিল।. আমার বিশ্বাস 
সত্যিকারের শিক্ষা আমরা পাই নি বলেই দল-উপদলের ভিড়ে 
স্বচ্ছন্দে পথ চল! অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কিন্ত আপনিও একটা! 
মস্ত বড় ভুল করেছেন। . এর উপর অকারণ অতিরিক্ত গুরুত্ব 
আরোপ করছেন। মোটের উপর পরীক্ষামূলক মনোভাব 
থেকে একটা সামান্য ব্যাপারে আমি হাত দিয়েছি, কাউকে 
অকারণে বিব্রত কর! আমার উদ্দেশ্য নগ্ন । তা ছাড়া হাতে 
এত সময় রয়েছে যে চুপ করে বসে থাকাও অসম্ভব হয়ে 
ফীড়িরেছে । 

ব্রা্ধাবাবু বলিলেন, কাজের লোক কোনদিনই চুপ করে 
বসে থাকতে পারে না এ কথা সত্য । কিন্ত আপনি ত একটা! 
কাজ করতে. পারেন মৃন্ময়বাবু--আমার ষ্টেটে .একটা ভাল 
চাকরী নিন না কেন? আপনার মত ‘লোক পেলে আমি 
থুণীই হব। কথাটা একটু ধীরে সুস্থে চিন্তা করে দেখবেন 
ন্ময়বাবু-_ 

মৃন্ময় রীতিমত বিস্মিত হইলেও স্বাভাবিক সুরেই বলিল, 
আমার সামান্য উদ্ভমকে আপনি সত্যিই অত্যন্ত বড় করে 
দেখছেন-_ - 

বাধা দিয়! রাজ্াবাবু বলিলেন, সামান্যই একদিন অসামান্ত 
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হয়ে ওঠে যন্ময়বাবু-_এ দীর্ঘ জীবনে সে অভিজ্ঞতা আমার 
হয়েছে। ' কোনফিছুকেই অবজ্ঞা করতে নেই তা আপাত- 
দৃষ্টিতে সে যত নগণ্যই -হোক ।---বলিতে বলিতে তিনি 


যুহুর্ভকাল থামিয়া অন্য প্রসঙ্গে আসিলেন, ০০ 


চা এসে গেছে । 


য় নিঃশব্দে চা * পান করিতে লাগিল। াঙ্গবাধুর 


কথাগুলি তার মাথার মধ্যে থাক খাইতেছে। 


চাহিয়া থাকিয়া! পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, আপনার কাজে : 
বাধা দেবার জন্য এত কথা বলেছি. তা মনে করবেন না।. 


মোটামুটি অবস্থাটা আপনাকে জানিয়ে 'দেওয়া- আমি- কর্তব্য 


₹ "বলে মনে করি। আপনি সহীগালের, শিক্ষক! আমার ৃ 


অদ্ধার পাত্র । - 


সিদ্ধান্ত করে বসি। আর আপনার - উপদেশ আমি. বিশেষ 
ভাবে চিন্তা করে দেখব যদিও মনে ভার আয প্রয়োজন 
নেই! 


আত্মগোপন করিয়া বহিল। ৰূম চোখে তাষ! সহ পিল 
- কিনা তাহা বোঝা গেল না । :-... 
আরও নানা ব্যিয় আলোচনা করিম. সে যখন: উঠিল তখন 


.. বেলা প্রায় নয়টা । . 
১ বাংলোয় ফিরিয়া সৰ্বপ্রথমেই সে লিলির সন্মুখে পড়িল $-- 
_. কোনপ্রকার ভুমিকা না.করিয়া সে বলিল, উঠতে একটু দেরী 


হয়ে গেছে, কিন্তু ডেকে তুলতে ত.পাঁরতে মিদা_-... 


য় কহিল, তা অব্য পারতাম কিন্তু. দরকার বোধ... 

- "এই য়ে, তোমাকে আমি এ সব কাজে নামতে দের না নহী-- 
লিলি পুনরায় কহিল, ॥ চা" বোধ হর াজাবারুর: ওখান 
" দিও! 


- ফরিনি।, =." 


থেকেই খেয়ে এসেছ? . আর দরকার হবেকি? . -: 


বয় কহিল, না চায়ের দরকার- হবেনা, ত সুরার 


সঙ্গে কথা আছে। চল বসা যাক-।-* 


খিক বিন, হি 
ঠিকই বলেছিলে.লিলি। রাজাবাবুকে যে ধরণের লোক মনে: 
করেছিলাম তিনি ঠিক তা নন। অত্যন্ত হুশিয়ার এবং চাঁপা . 


প্রকৃতির লোক তিনি। 


"দিল না। 

| ময় বলিতে লাগিল, মনে হচ্ছে আমাদের কাজে সবচেয়ে 
বড় অন্তরায় হবেন তিনি নিজেই অথচ মুখে অনেক ভাল 
কাল কথাই শোনাজেন।' এইখানেই আমার সবচেয়ে যব 


নয়; 
ন্ময় সহসা মুখ তুলিয়া টার রি আপনি মহৎ - 
রাজাবাবু। . আপনার সম্বন্ধে যেন কোন দিন, না আর ভুল. 


রাজাবাবুর রুখে হাসির কে বেঁজিয় গেল। ক এই. 
' হাজিতে যেন খানিকটা সন্দেহ, খানিকটা উল্লাস প্রচ্ছন্ন ভাবে... 


ভয়। অনেক কথাই তিনি বলে গেলেন । আমি রাজী 
থাকলে তার ষেঁটে একটা ভালো চাকুরি পেতে পারি এ 


" ভরসা দিতেও তিনি কসুর করেন নি। যে কারণেই হোক 
তিনি একটু ভীত হয়ে পড়েছেন এ কথা. বিকার বোঝা 
বক দিলি কহিল, আফা তার, মিথ্যা ত' নয় ।' 
ও - -যতই তুমি পাঠশালা বলে প্রচার কর-না কেন, এ যে নিছক 
রাতাবাবু সবন্ময়ের চি্তাকুল আনত মুখের পানে খানিকক্ষণ... 


১75, 


পাঠশালা:নয় এ কথা বুঝবার মত বুদ্ধি রাজাবাবুর আছে, ' 


-তার উপর আবার *ভীর-একমাত্র পুত্রকে তুমি দলে টেনে, 
নিয়েছ। ০4 তবে হবেন 


কিসে শুনি। 
বয় কহিল, কিন্ত সত্যিই [আমানের . উদ খারাপ 


জিলি কহিল, নি টি বিশ্বাস না করতে চায়, 
: তর্বে কি ভোমার করবার আছে শুনি? আমার- মনে হয় 
- এ সব গৌলমেলে ব্যাপারের মধ্যে ন! যাওয়াই তোমার পক্ষে _. 
ভাল মি । না - 


ময় বলিল, আমার দূ বিশ্বাস বাবাদের রে 


বাতির এদের শিক্ষা-.. 


বাধা দিয়া লিলি কহিল, নি এমন দিন আসবে 


-. যখন বিশ্বাস-অবিশ্বীসের কথা. হবে অবাস্তর । -আপনাঁর বেগে 
 - আপনিই স্ব ভেঙে চুরে যাবে, কিন্তু দোহাই তোমার মিহুদা, 

“তুমি. এদের. ভাল করবার স্বল্প বাদ দাও। শেষে ভাল 
- করতে-.পিয়ে হয়ত তাদের আরও ক্ষতি করে বসবে । 


- মৃন্ময় বলিল, হয়.ত তুমি ঠিকই বলেছ। ৱাজাবাবুও কথা 


প্রসঙ্গে “যেন . এরূপ একটা. ইঙ্গিত লি না 
". আমিও- সেই থেকেই ভাবছি". ছু ও 


লিলি বলিল, তুমি যত খুশী ভাব, ভি নেলি হচ্ছে: 
95571 রাডাবানুকে জানিয়ে 


য় হাসিয়া কহিল, তিনে বারবার 


চীন তাতে সন্দেহ নেই। বিদেশে নির্বান্ধব অবস্থায় এরাই. 


ৃ ্ট - . আমাদের ভরসা | সুতরাং হঠাৎ কিছু আমি. করে -ফেল্ব না, 
লিলি ছরিজানগ দৃষ্টিতে সহি আহিল, কোন জবাব 


বিশেষ করে ব্যাপারট! শুধু যখন আমাকে নিয়েই, নয়! 
লিলি পুনরায় জিজ্ঞাস্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। স্বশ্ময় বলিল, 
তোমার কথাটা ভুলে যাওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত হবে না। 
কথাটা আগেই আমার ভেবে দেখা উচিত ছিল। 
লিলি সুখ-পহুদা উদ্ছবল হুইয়া উঠিল ' 


এ 


বলে দেব ত? বলিতে বলিতে সৈ সহসা গম্ভীর 'হুইয়া-উঠিল, , 
বলিল, তুমি ভয় পেয়ে গেছ, কিন্তু ভয়ের কিছু আমি দেখতে . 
"পাচ্ছি না-তবে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভেবে চিন্তে দেখা যে সমী- 


কান্তিক 
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-রাজীবাবুসহাস্তে কহিলেন, এ আমি আগেই জানতাম : 
যন্ময়বাবু যে- আমার কথা আপনি সহজেই -বুঝতে পারবেন । 
আপনাদের এই উগ্ঘমকে 'অভিনন্দন জানাতে পারলেই আমি 
খুশি হতাম, কিন্ত প্রত্যেক কাদের জনেই উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি 


করার প্রয়োজন আছে। আমার এখানে সেই: ক্ষেত্রেরই- 
একাস্ত অভাব ।. তাঁ হলেও আপনার কথা আমার সব সময় 
মনে থাকবে। সময় এবং সুযোগ এলে আমিই অগ্রণী হয়ে. 
আপনাদের কান্ধে সহযোগিতা করব। কিন্তু কোন রকম. 


চাকরী নিতে আপনি অনিচ্ছুক কেন জানতে পারি কি? 

যন্ময় হাসিমুখে বলিল, নিশ্চয় জানতে পারেন র্ান্ধাবাবু 
এই চাকরি নেওয়া আমার: কাছে উৎকোচগ্রহণের সামিল 
বলে মনে হচ্ছে। আমি নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে 
যাব যদি আপনার প্রস্তাবে রাজী হই। | 

রাজাবাবু ঈষৎ হাসিয়া! বলিলেন, কিন্ত আমার কথায় 
আপনার আর একটা সঙ্কল্পও ত ত্যাগ করেছেন স্বন্ময়বাবু । 

ম্বন্ময় শ্মিতহান্তে জবাব দিল, 8 তার সঙ্গে আমার 
ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত নেই। 

রাভ্বাবাবু কহিলেন, আপনার টা ক পরিষ্কার 


ছল না। 


মৃন্ময় কহিল, যে কাঞ্জ করতে শি অগ্রসর হয়েছিলাম 
তা নিতান্তই অপরের অন্ত। কিন্তু আপনাকে অসংখ্য ধনবাদ, 


যে, সময় থাকতে আমায়: সাবধান করে দিয়েছেন, নইলে 
অকারণে হয়তো একটা ভুল বোঝাবুঝির সথষ্টি হ’ত 
ব্াজাবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, ধন্তবাদ আপনারই পাওয়া 
উচিত মৃম্বয়বাবু। অন্ততঃ এই ভেবে আনন্দ পাচ্ছি যে, 
আমার বাধাদানকে আপনি প্রসন্ন, মনে গ্রহণ ,করতে 
পেরেছেন ৷ এটা কিন্ত মহীপালও পারে নি । 
278 ছেলেমাস্থষ বলেই সে আপনাকে 
বুঝতে ভুল করেছে ৷-- 
রাজাবাবু বলিলেন, এটাকে শুধু ছেলেমাস্থষি বলা চলে 
না। আসলে মানুষের কল্যাণপাধন করতে হলে যে 
_ ধরণের মানসিক প্রস্তুতির দরকার মহীপালের তা নেই। 
হর মনে যুক্তি নেই_বিচার নেই । আর এইজন্তেই আমি 
একটু বিশেষভাবে চিত্তিত হয়ে পড়েছিলাম । - 


ব্যয় কহিল, আপনি সত্যি-কথাই বলেছেন। যে কাজ -- 
আমার করণীয় তা মহীপাঁলকে সাজে না এবং তার পক্ষে . 


তা সঙ্গতও নয়। কিন্ত এখন আমি আসি । মহীপালকে সব 
কথা আমি বুঝিয়ে বলব, জিত নি মা হুশ্চিন্তা 
করা অনাবষ্যক । 

যবন্ময় উঠিল । বাংলোয় পৌছিতেই লিলি আসিয়া! তাহার 
সন্মুখে দাড়াইয়| বলিল, কি বললেন: রাজাবাবু- 


A য় হাসিযুখে বলিল; নূতন আর কি বলবেন, চাকরী 
নিতে রাজী না হওয়ায় বিস্মিত হলেন-। ছেলের ভবিস্থাৎ সম্বন্ধে 


আশঙ্কা প্রকাঁশ করলেন। কিন্তু একটা কথা তিনি ঠিকই. 


.খলেছেন_ কোনও কাজ করতে অগ্রসর হবার আগে তার 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিভে হয়। আমার তুল হয়েছিল 
সেইথানেই। : মহীপালকে এর মধ্যে -টেনে না আনলে 
রাজাবাবু এত €রণী সজাগ হয়ে উঠতেন না, তার এলাকার 


মধ্যে অমন দশটা পাঠশালা হলেও তিনি মাথা ঘামাতেন না। 


তা ছাড়া সন্দেহ রোগটা বড় ছোয়াচে-_ট শুধু পাকিয়েই 
তোলে। 

" যবন্ময় একটু অন্যমনস্ক থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, সেই 
থেকেই বার বার রাজাবাবুর কথা ভাবছি_ক্ষেত্র প্রস্তুতের 


লাঙচার কথাটা হ'ল মনকে তৈরি করা 


- লিলি লিন তোমার ইনি ত ঠিক তাই ছিল 
মিলা . 

মৃন্ময় কহিল, ছিল কেন এখনও আছে, কিন্ত আমার ভুল 
হয়েছিল ক্ষেত্র নির্ব্বাচনে। যাদের সম্বন্ধে গোড়ায় আমি 
ভেবেছি প্রকৃতপক্ষে তাদের -নিয়ে আজ বড় সমস্ডা দেখা 
দেয় নি। ওদের মন কীচা-_গড়ে তোলাও তাই কষ্টস'ধ্য নয়। 
ভাবনা হচ্ছে জ্ঞানপাপীদের নিয়ে । তাদের পাটোয়ারী বুদ্ধি 
এবং 'গতান্থগতিক চিন্তাধারাকে বদলে দিতে হুবে। ওদের 
শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে আছে ছুনিবার লোভ এবং স্বার্থপরতা, 
তাই তো ঘরে বাইরে অসস্তোষ এমন তীব্র হয়ে উঠেছে। 

লিলি কহিল, জ্ঞানপাঁপী তুমি কাদের বলছ মিনুদা_ 

স্বম্ময় কহিল--যার] জেনেশুনে অন্ঠায় করে বা অস্তায়ের 
প্রশ্রয় দেয় তাদের স্বাইকে__ 

: লিলি কহিল, একি কখনও সম্ভব হবে যে-- 

বাধা দিয়া মৃন্ময় কহিল, সহজে হবে না একথা সত্য, 
এর জন্য দরকার একটা বিপ্লবের-_ 

লিলি চমকাইয়। উঠিল। তাহা ম্বম্ময়ের দৃষ্টি এড়াইল না 
সে হাসিয়া উঠিল। বলিল, কথাটা না বুঝেই চমকে উঠো 
না। আমি যে বিপ্লবের কথা বলছি তা সমাজকে ধ্বংস করে 
না। আমি এমন বিপ্লবের কথা বলতে চাই যা সমান্দের 
জীর্ণ অচলায়তনকে ডেঙ্চুরে নব সৃষ্টির ইমারত গড়ে তোলে । 


- এ যদি-আমরা না করতে পারি তা হলে সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে 


যাবে । 


লিলি বলিল, এ নিক কল্পনা-বিলাস। অসম্ভব । 

মবন্মন্ন বলিল, আমার তা মনে হয় না। সত্যিই যদি 
তেমন বিপ্লব আসে এবং যাবতীয় ধ্বংসোস্থুখ সনাতন ব্যবস্থাকে 
ভেঙে চুরে তছনছ করে দিতে সক্ষম হয় তবেই নূতন পথের 
সন্ধান মিলবে, মানুষ অতীতের জানি অধ্যান্বে কিরে যেতে 


: অনিচ্ছুক হবে। 


৪৮ রঃ 


প্রবাসী 


- ১৩৫৭ 





লিলি বলিল, ছুটে! পাঠশালা আব.কতকগুলে৷ গরম গরম 
বক্তৃতার তা সম্ভব বলে মনে কর নাকি তুমি! 

ম্বন্ময় জবাব ‘দিল, সেইজন্তেই ফিরে এসেছি লিলি। 
কিন্ত এমন করে মানুষ বাঁচতে পারে-না। চারদিকেই দেখা 
যাচ্ছে একটা - প্রচণ্ড বিপর্য্যয়ের পূর্বাভাস । ধ্বংসের মধ্যেই 
সুন্দরের আবির্ভাব ঘটবে.। Hb এ 

লিলি কহিল, সে বিপর্ধ্যয়ে যদি পৃথিবী রম্দাতলে যায়। 

বশ্ম় কহিল, আমি কিন্তু মনৌজগতের বিপ্লবের কথা 
বলছিলাম--- = ' 


লিলি বলিল, তোমার এ কথার কোন মানে হয় না- 


মিনুদা । - বাইরে থেকে আঘাঙ.ন!-হানলে ভিত পরিবর্তন 
ঘটতে পাবে না। 

মৃন্ময় কহিল, মি হতো সত্যি কথাই বলছ। কিন্ত 
বিপ্রবেরও তো বিভিন্ন রূপ আছে। -গান্ধীজী কি: বিপ্লবী 
ছিলেন না? কিন্তু তার প্রবর্তিত বিপ্লব ধ্বংসের পথকে 
পরিহার করে হুষ্টির পথকেই.কি বেছে নেয় নি? :. = 


লিলি.বলিল, কিন্তু সে পথকে মান্য, মেনে নিতে পারলে”: 


কোথায়? আসলে মানুষের রক্তের মধ্যে রয়েছে আদিম 
হিংঘ্্ প্ৰবৃত্তি | 2 
বাধা দিয়া ঘন্ময় বলিল, আবার সেই মানুষের মধ্যেই 
ভগবান যুগে যুগে জন্ম নিয়েছেন_না না, লিলি, শুধু তর্কই 
করো না । আমি হয়তো ভুল করতে পারি, কিন্ত আমার 
সঙ্কল্প ছিল মহৎ। তাকে তুমি ব্যঙ্গ করো না। j 
লিলি একটু বিস্মিত হুইল'। বলিল, এ সব তুমি আবার 
কি বলছ মিনা । তোমাকে ব্যঙ্গ করতে যাব কিসের 


জন্তে। আমি সাধারণ ভাবেই কথাটা বলছি। ছুঃখঁ হয় 


এই কথা| ভেবে যে আজ সংস্কারের নাম করে 'কি' বিষ ছড়িয়ে 
দেওয়া হচ্ছে চারদিকে । মানুষে মান্থুষে মিলনের প্রয়োজন 


যখন আজ সবচেয়ে বেশী তখনই আমরা, একের কাছ: 


থেকে অপরে বহুদূরে সরে যাচ্ছি। বাঁচার প্রয়োজনের চেয়ে 
বঞ্চনার আয়োজনটাই আজ বড় হয়ে উঠলো । 


কতকটা অনধিকারচচ্চাও । | 

বন্ময় কহিল, এটা ঠিক কথা হ’ল না লিলি । 

লিলি শান্ত কণ্ঠে বলিল, অস্তত তোমার আমার পক্ষে 
এইটেই ঠিক কথা মিঙ্ছদ! ৷ গায়ের জোরে তুমি আমার হং 
বন্ধ করে দিলেও সত্য সব সময়ই সত্য । 

মৃন্ময় ইহার কোন জবাব দিল না। 

লিলি প্রসঙ্গটা একটু ঘুরাইরা বর আচ্ছা 
মিহুদা, যে প্রশ্নটা আজ বার বার তোমার মনে রেখাপাত 
_ ক্ররছে-এর সত্যিই যদি কোন মুল্য দিতে, তোমার জীবনের 

বারাও আর দশজনের মত দ্বাতাবিক খাতে প্রবাহিত হ’ত। 


কিন্ত এসব 
আলোচনা করে কোন লাভ নেই, ভালও লাগে ন! এবং 


মৃদ্ময় হাঁসিয়খে জবাব দিল, এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া 
সম্ভব নয় লিলি। তবে আমার- মনে হয় তা হলে বিষয়টা 
আরও গভীরভারে আমার মনকে নাড়া দিত ।- আজ আমাদের 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজ-জীবনের স্রোত একেরারে গতিহারা 
হয়ে গেছে__তা আজ বিষাক্ত পঞ্চিল হয়ে উঠেছে । মধ্যবিত্ত-- 
সম্প্রদায়ের লোকেরা শুধু বিহ্বল দৃষ্টিতে চারদিকে ভাকাচ্ছে ছু 
নুতন কোন আলোর আশায় । 

লিলি বলিল, কিন্ত তার সন্ধান দেবে কে”? তেমন" 
নায়ক কোথায়? তুমি আমি পথ চলতে 'পারি, কিন্ত পথের ' 
নির্দেশ দিতে পারি ন! । কিন্ত আর নয় মিন্ুদ, আমর! বড়- 
বড় কথায় এসে পড়েছি । ০ ঘড়ির দিকে ভে “দেখ 


- কটা বান্ধে। 


" লিলি. আলোচনাটা ট্রি দিতে চাহে। মৃত্ময্বের 
নিজেরও ভাল লাগিতেছিল ন] । কিন্ত কথাটা লিলি বেশ 
বলিয়াছে'। সে নেতা কো।থায়-__পরিচালনা'করিবার উপযুক্ত 
নাকসক'না থাকিলে” “সাধু নও যে ব্যর্থ হইয়া যায়’ য় হাই 
ভাবিতেছিল। .€ 

তাহার মুখের পানে খানিক চাহিয়া বাকি লিলি Pe 
হাঁসিরা কহিল, ভাবছ.কি মিশ্থদা ? আবার নূতন কোন যুক্তি 


দেখাবে? কিন্তু তা খাওয়া-দাওয়ার পরে। বড় খিদে” 
পেয়েছে আমার । | 
ময় গভীর কঠে বলিল, ইলা ক 


পিঠে ছটো কথা বলেছি মাত্র। কিন্তু ভাবছিলাম শুধু এই 
কথাটাই বে, যে দরজা! দিয়েই সোজা হয়ে ভিতরে ঢুকতে 
চাই অবস্থা এমনি ফ্রাড়িয়েছে যে, মাথা নীচু না করে আর তা 
সম্ভব হয় না। সেই প্রাচীন আমলের ইটের গীথুনি আর 
কাঠের' ফ্রেম। ন! একটু 'বড় না একটু ছোট, সর্বত্র ঠিক 
তেমনি আছে-__কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটেনি-কিন্ত - 
আঁর নয় সত্যই বড় বেলা হয়ে গেছে। 

লিলি হাপিয়া বলিল, তবু যদি ন! মনে করিয়ে দিতাম । 

'ম্বন্ময়ও সে হাসিতে যৌগ দিল । বলিল, ঠিক বলেছ। কথায় 

পেলে আমার আর নাওয়া-খাওয়ার পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকে না! 
আর এই নিয়ে কি কম লাঞ্ছনা! আমায় ভোগ করতে হয়েছে । 

লিলি বলিল, ভোগ করা তোম্বার.উচিতও |... 

মৃন্ময় কহিল, ভোগ ত করছিই। এমন দিনও গেছে যে 
সারাদিন. খাওয়াই হয় নি। 

লিলি হাসিয়া কহিল, কিন্তু যতদুর মনে হচ্ছে সে তোমার ' 
একলার, আজ বোধ হয় ছ”জনারই শেষ প্যন্ত-_ sl 

কথাটা! চাপা পড়িল যবন্ময়ের উচ্চ হাস্যে । নে বলিল, 
আবার কথায় পেয়েছে তাই বলছ ত ? ন! না, এবার সত্যিই 
যাচ্ছি__বলিয়া সে দ্রুত চলিয়| গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই 
খাবার জন্ক প্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া আসিল । 


hh. 



















জর রে দিরাই না নার সুত রিবা আযম করিল, 
যখন কলেজ হোষ্টেল থাকতাম, এই ভয়ে কোথাও আমি 
তে চাইতাম না । মার কাছে এই নিয়ে কি কম বকুনি শুনতে 










য় হাসিল, বলিল, একেবারে জাতবোষ্টম লিলি । তার 
লী আর কৃষ্ণে কোন তফাৎ নেই । জাতবোষ্টম 
বলেই সে সর্ব সমদৃষ্টি লাভ করেছে । মানুষের বেলায়ও 
ওর কাছে সবাই সমান । ভালবাসায় দেখেছি ওর এঁকাস্তিক 
নিষ্ঠা । সেখানে স্যায়-অন্ধায়ের বিচার না করে অন্তরের 
কোমল বৃত্তিকেই সব সময় বড় আসন দিয়েছে 1... 
বন্যয়ের সহসা খেয়াল হুইল যে এতক্ষণে সে কিছুই খায় 
_ নাই এবং একবার আড়চোখে লিলির মুখের পানে চাহিয়া 
পুনরায় আহারে মনোনিবেশ করিল । কিন্তু একটু বাদেই 
মর মুখ তুলিয়! খুণীর সুরে বলিল, আব্কের সোনা- 
ৰ ডালটি খাসা হয়েছে--এমন বহুদিন খেয়েছি বলে 
|| আর স্কোযাসের ডালনাটিও চমৎকার লাগছে। 
যং টুল হুইয়া উঠিল, সে হাসিয়! বলিল, 











সনম লিল, দেবে দাও, কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত তোমার জন্তে 


লিলি ধমক দিল, সে ভাবনা তোমার নয়। 








শারদোৎসবে ভন্ধ কেন? 
শ্রীমহাদেব রায় 


সর ছি নিদাখে করাল নেত্রপাতে, 
মাতেন রুত্র ধংস নিশান হাতে-- 
ধ্বংসের লীল! হয়ে আসে অবসান, 
কে ধরার শুনি বরযার সু্গনের নব গান। 
দেবরাজ্জ ভূমি-অধিরাজ-সক্জায় 
সম্পর্দ্‌-ভার বিতরি ধরার গায়, 
ফিরেন স্বরগে পুন্যাআপথে, 
.... সথ্যতি-মক্ডিত দিব্য নবীন শারদ স্বর্ণরথে । 













কিলো তি 
লিলি পুনরায় স্বভাবে ধমক দিয়া বলিল, কিন্তু তোমা 
এই প্রশংসা করার মানেই হ’ল আর খানিকটা চাওয়া 
কথাটাও সেই সঙ্গে স্বীকার করো 
মৃন্ময় তীব্র আপত্তি জানাইল, মোটেই করি না। 
করার মানেই যদি চাওয়া হয় ত হলে সে তো ভারি op 
কথা। স্বর স্ব সহ হাপিতে লাগিল । লিলিও সে হাদি 
যোগ দিল এবং বলিল, সব ক্ষেত্রে না হলেও অনেক 
এর একই অর্থ গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দাড়ায়, কিন্তু এ নি 
তর্ক করলে বিপদ আছে । তা হলে আমি যে এতক্ষণ 
আছি তা হয়তো তোমার মনেই থাকবে না। 
মৃন্ময় খানিক প্রাণখোলা হাসি হাসিল, বলিল, 
তুমি মিথ্যে বল নি। বলিয়াই পুনরায় দে আহারে মনে 
করিল, কিন্তু বেশীক্ষণ তাহার পক্ষে চুপ করিয়া থাকা 
হইল না। বলিল, সেদিনে তুমি বলছিলে না যে, এ 
আমি বাঁচব কি করে, কিন্ত এখন মনে হচ্ছে জনি ৃ 
জুটলে পরমায়ু আমার বেড়েই যাবে। | 
লিলি হাসিয়া বলিল, ন! তোমাকে নিয়ে দেখছি 
আর পারা যাবে না। মাঝে হাৰে রোগির সাধ 
জুটত না, তা ঠিক শাস্তিই হ'ত। ol 
লিলি হাসিতে লাদিল---মন্ময়ও সে 4৪ যোগ দি 








সুনীল কান্তি আজি নভোমগুলে, 

শোভে শ্ামলিমা সলিলে--কমলদলে 

শারদ মহিমা ; পুলকানন্দ-বহ 

রচে আখিন হৃদয়ে হৃদয়ে উৎসব অহরহ। ডে 

রুদ্রের-লীলা নিদাখেই যদি শেষ, 

বরষায় প্রাণবন্ত দগ্ধ দেশ, 2 
হে শারদে, ঘি আসিলে শরতে তুমি, 
কি বিষাদে তবুস্তন্ধ আমার হামলা তি 





দেওয়ানি আম-_অস্বর 


জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অন্বর 
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 


অন্থর যাত্রাপথের কথা মনে পড়িলে আনন্দ হয়। সেকথাই 
আন্গ বলিব। দিল্লী হইতে জয়পুরের দূরত্ব মাত্র ১৫০ মাইল। 
রাক্রিট! গাড়ীতে কাটিল, পরদিন প্রভাতে বেলা ৯টার সময় 
জয়পুর পৌছিলাম। প্রথম দর্শনেই জয়পুর আমাদের মন মুগ্ধ 
করিয়াছিল। অসমতল উচ্চ ও নীচ উপত্যকা, তাহার চারি- 
দিক বেড়িয়! পর্ববতশ্রেণী-কোনটি বন্ধুর ও উন্নত, কোনটি ক্ষুদ্র 
এবং বিস্তৃত । উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব সকল দিকেই পর্বতখ্ুলি 
মাথা তুলিয়া আছে। এই মরুভূমির দেশের ভূধরশ্রেণী শ্যামল- 
গ্রীমণ্ডিত, বিচিত্র সৌন্দর্যে ভূষিত। পর্বত কোথাও তরু 
খুল্সরাজিতে পূর্ণ কোথাও শিলাকীর্ণ ধূসর বর্ণবিশিষ্ট। 
পাথরের উচ্চ প্রাচীরঘেরা শহর । পশ্চিমে পর্বতোপরি একটি 
দুর্গ, দক্ষিণ-পশ্চিমেও আর একটি দুর্গ, লম্বালম্বি ভাবে 
অবস্থিত। ঈ& ইণ্ডিয়া গেজেটের দ্বিতীয় ভল্যুমে ৪১-৪৩ পৃষ্ঠায় 
জয়পুর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। তাহাতে বলা 
হইয়াছে £ 

“Jaypoor is, beyond all question, the handsomest 
and most regularly built town of Hindusthan, and 
the four great streets which diverge at right-angles 


from the great centre. ‘The houses are generally 
three or four stories high, built of stone.” 


সৌন্দর্য্যের স্থষ্ করিয়াছে তাহারও তুলনা! নাই । এখানকার 
রাজপথে বন্ত কপোতের সমাবেশ এবং ময়ুর-মনূরীর নুঠাম- 
নৃত্য, তাদের প্রসারিত বিবিধ বর্ণরপ্রিত পেখম মনকে মুগ্ধ 
করে। জয়পুর খুব বেশী দিনের শহর নহে । দিল্লীর বাদশাহ 
মহন্মদ শাহের সময় মহারাজা! জয়সিংহ এই নগর নির্শ্মাণ করেন। 
আহ্ুমানিক ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুর নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়। 

জয়পুর প্রাচীন সংস্কৃত ও হিন্দী সাহিত্যের ভাণ্ডারস্বরূপ । 
১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল পোলিয়ার জ্বয়পুরের মহারাজার 
পু'থিশালা হইতে দেবনাগরী হরফে লিখিত সমগ্র বেদ সংগ্রহ 
করিয়া লইয়া গিয়া বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দান করেন। 
ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ারে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। ১৮১৯ সালে 
জয়পূরে ভীষণ ছুণিক্ষ ও মড়ক হইয়ছিল। জয়পুরের কথা . 
পূর্বে কিছু কিছু বলিয়াছি, এইবার জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী *_ 
‘আমের’ বা অন্বরের কথা বলিব। এই নগরের ধ্বংসাবশেষ 
এখনও বিদ্ঞমান। মহারাজ! মানপিংহ এই নগর প্রতিষ্ঠা 
করেন। 

আমরা ৬ই নবেম্বর ২০শে কার্তিক সকাল নয়টায় টাঙ্গায় 
চড়িয়া অস্বরের দিকে রওন| হইলাম। দিনটা ছিল রবিবার, 
শৈলেনবাবুর ছুটি, কাজেই ঠাহার সুবিধা হইল। টাঙ্গা 


সত্য সত্যই প্রাসাদে ও মন্দিরে জয়পুর অপরূপ | উপত্যকা ভ্রুতগতিতে চলিল। ক্রমে শহর ছাড়াইলাম। ছুই দিকে 
এবং নিব'রিণীসমূহ ইহার চারিদিকে যে মনোরম প্রান্কৃতিক বিস্তৃত প্রান্তর_স্ঠামল সুন্দর বনরাজিবে্টিত প্রকাওড একটি 


কাপন্তিক 


টিলা । শুনিলাম আগে এই সব অঞ্চলে 
তরুবীধিসমন্থিত রাজপথের ছুই পার্থ 
ঘনসন্লিবি্ অরণ্যে হিংস্র জন্তর বাস 
ছিল। কিন্ত এখন সেই অরণ্য আর নাই, 
নৃতন ছাচে নগর গড়িবার উদ্ধেশ্টে 
ভূতপূর্ব মন্ত্রী আকবর হাইদারী অনেক 
গাছপালা কাটিয়া ফেলিয়াছেন। সেজন্য 
এই পথের সৌন্দর্য্য অনেকট! হাস 
পাইয়াছে। পথ প্রশস্ত, দূর হইতেই 
অন্ধরের দুর্গ, পাহাড় ইত্যাদি দেখা 
যাইতেছিল। পথের ছুই পার্শ্বে বাড়ীঘর 
লোকজনের বাস, একেবারে পরিত্যক্ত, 
জনমানবশূন্য ভূমি নজরে পড়িল না। 
অন্বয় জয়পুর নগরী হইতে ৬ মাইল 
দুরে। পথের পাশে সংরক্ষিত বন। 
বনে হরিণ, বাঘ এবং অন্যান্য বন্য জন্ত 
অবাধে বিচরণ করে। পথে কয়েকটি 
হ্রদ বা ঝিল পড়িল, বিলের নীল জলে ছোট ছোট ঢেউ 
উঠিতেছে, জলরেখা রৌদ্র-কিরণে ঝলমল করিতেছে । একটু 
ইত পঙ্কিছে, বেশ আরামপ্রদ শীত। নীল আকাশে সঞ্চর- 
* আপ শুভ্ৰ মেঘমালা, বন্য কপোতের ঝাক দেখিয়া আর ঈষত্তপ্ত 





সুর্য্যালোকের স্পর্শ লাভ করিয়া প্রাণে আনন্দ ও উৎসাহ 


সঞ্চারিত হইয়া উঠিতেছিল। কোথাও আম, আমলকি ও 
বেলগাছের শাখায় শাখায় দীর্ঘলাহ্ুল হনুমানের দল নিঃশঙ্ক 
ভাবে বিচরণ করিতেছিল। 
_ছ্ুরের ও নিকটের পাহাড়গুলি যেন আমাদের অশ্ব- 
যানের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। পথে রাজ্াস্তঃপুরিকাদের 
শ্শানতুমিও দেখিলাম । সুন্দর সুন্দর মন্দির দড়াইয়া আছে 
রাণীদের চিতাভন্ম বুকে করিয়া--পথের অল্প দূরে নির্জন 
অধিত্যকাভূমিতে সেই সব শ্বতিমন্দির স্ষ্টির নশ্বরতার কথা 
জানাইয়া দিতেছে। ক্রমে অন্বরের কাছাকাছি আসিয়া 
পৌছিলাম। ছুই দিকে জঙ্গলাকীর্ণ ছইটি পাহাড়ের মধ্য দিয়! 
পথ । এখানকার পাহাড়িয়! পথে ব্যাদ্রাদি নান! প্রকার হিংস্র- 
সন্ত ও সাপখোপ ইত্যাদির বড় ভয়। তাই সন্ধ্যার আগেই 
শহরে ফিরিয়া যায়। আমরা বেলা সাড়ে দশটায় 
অন্বর পৌছিলাম। আমাদের টাঙ্গা তোরণদ্বার হইতে একটু 
দুরে অন্যান্য গাড়ী, টাঙ্গা ও বাসের নিকট ফ্রাড়াইল। আমরা! 
অন্বর পাহাড়ের উপরকার প্রাসাদ, দুর্গ, মন্দির ইত্যাদি 
দেখিবার উদ্ধেস্তে সিঁড়ি বাহিয়! উপরে উঠিতে লাগিলাম। 
আমান গৌতম সকলকে পিছনে ফেলিয়া আগে-ভাগেই 
তোরণের সন্নিকটে গিয়া পৌছিয়াছিল। 


অন্থর প্রতিষ্ঠার একটি কাহিনী আছে। জয়পুর শহরের 
এক ক্রোশ পুর্ধে একটি পাহাড় আছে, তাহার নাম গেটোর 
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দেওয়ানি খাস-_অন্বর 


ঘাটি। গেটে! শব্দ গোত্রাবর শব্দের অপতভ্রংশ । গোত্র অর্থে 
পর্বত । অবর পশ্চান্বত্তাী ভুমি বা নিয়ভূমিকে বুঝায়। 


পূৰ্ব্বে সেই পাহাড়ে এক পার্বত্য জাতির লোকের! বাধ 


করিত। তাহার! “নান্দল! মীনা” নামে পরিচিত ছিল। ইহারাই 
হইতেছে জয়পুরের আদিম অধিবাসী । মীনাদের প্রতুভক্তি 
সম্পর্কে রাজপুতান! অঞ্চলে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। 
অদ্ধরে জনৈক রাজ্ার শ্যামবাগ নামে একটি ফলের বাগান ছিল, 
সে বাগের রক্ষক ছিল একজন মীনা । এক দিন তাহার 
কিশোর পুত্র বাগানের একটি ফল পাড়িয়! খায়, সেই অপরাধে 
মীনা উদ্ভানপাল নিজের হাতে স্বীয় পুত্রের শিরশ্ছেদন 
করিয়াছিল । ইহা! গল্প নয়, সত্য ঘটনা । এইরূপ প্রভুভক্তি ও 
বিশ্বস্ততার পরিচয় পাইয়া অন্বরের অধীশ্বর সেই মীনাকে 
দ্বাদশখানি গ্রাম প্রদান করেন এবং তাহার উপর রান্ধস্ব 
আদায় ও ধনাগারের তত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। 

অন্বর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের সমষ্টি । কথিত 
আছে, শ্রীরামচজ্জ্রের পুত্র কুশ প্রথমে অযোধ্যায় রাজত্ব 


করিতেন। পরে কুশের বংশধর কুশাবহগণ শোণ নদী বা 


সোমনদীর তীরে 'বোতস” নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
ততপরে গায়লীয়র বা গোয়ালীয়র রাজ্য স্থাপন করেন। অস্বর- 
রাজা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিতেছি। আন্থমানিক 
দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সোরসিহের পুত্র ঢোলারায় বা 
ধুলেরায়জী গোয়ালীয়র রাজ্য ভ্রাতুম্পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া 
জয়পুর রাজোর অন্তর্গত লাসা প্রদেশের বা আমীরের রাজার 
কন্তা মাকুলীর পাশিগ্রহণ করেন। একবার তিনি পুজ্ধা দিবার 
জন্ত পত্বী মারুলীসহ কোন দেবমন্দিরে গমন করেন । সে সময়ে 
মীনারা- সংখ্যায় প্রায় একাদশ সহস্র হুইবে--তাহাকে 
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অন্বর হৃদ 


আক্রমণ করে। ঢোলারায় তাহাদের নিকট পরাজিত হইয়া 
নিহত হইলেন। তাহার পত্নী কোনরূপে পলায়ন করিয়া 
প্রাণ বাচাইলেন। সে সময়ে তিনি অন্তর্ধত্বী ছিলেন। 
যথাসময়ে তাহার একটি পুত্র জাত হইল । তাহার নাম কন্কুল। 
কদ্ছুল বড় হইয়া ধুন্দর প্রদেশ জয় করিয়া নিন্ধে রাজা! হইয়া 
সিংহাসনে বসিলেন। 


ধুন্দরের প্রাচীন ও খাঁটি মীনাগণ তৎকালে পাচবড়া নামে 

প্রখ্যাত ছিল। এই পাচবড়াকুল আবার পাচটি বৃহৎ শাখা কুলে 
বিভক্ত । আব্রমীর হইতে যমুনার সন্মিকটস্থ প্রদেশ পর্যন্ত 
ক্কালিখো নামে যে শৈলশ্রেণী বিরাজমান, সেখানেই ছিল 
পাচবড়া-মীনাদের আদি বাসস্থান। সেই বিরাট পর্বত” 
শ্রেণীর একস্থানে ক্তাহার! নিজেদের কুলদেবতা অস্থার নামাছু- 
সারে অন্বর নগর স্থাপন করেন। অশ্বাদেবীকে মীনার! বলে 
“বাট্ারাী'। এক সময়ে এই বিস্তৃত পার্বত্য ভূমিতে মীনাদের 
খোগঙ্গ, মাচ ও অপরাপর অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নগর বিদ্যমান 
ছিল। এই পার্বত্য জাতি রাজপুতদের ক্রমবর্ধমান প্রচ 
প্রতাপের মধ্যেও আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। এই মীনাজাতির এক সম্প্রদায় নাইন নামক 
একটি নগরে বাস করিত। বাবর ও হুমায়ুন যখন নিজ নিজ 
প্রভৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সে সময়ে বাহারমল মীনাদিগকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া- 
ছিলেন। একটি প্রাচীন শ্লোক আছে £ 

“বাহান্ন জোট, ছাপ্লান্ন দরয়াজা ; 

“মৈন মরদ, নাইনকা রাজ! 

*বুড়োরাজ নাইন কো 

“যব ভূষমে ভুট্টো মাগো ।” 
ইহার অর্থ এই ;__নাইন নগরের প্রভাবশালী মৈনরাজার 


অধীনে বাহান্ন কেল্লা ও ছাপ্লান্ন তোরণ- 
টু: দ্বার ছিল। কিন্ত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
৪ এই প্রতাপান্থিত মৈনরাজার এই রকম 
শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল যে, ঠাহাকে 
খাদ্যাভাবে ভুষি পর্যাস্ত খাইতে 
হইয়াছিল। 


বাহারমলের সময়ে অস্বরের স্বাধীনতা 
লুপ্ত হয়। কৃশাবহ রাজাদের মধ্যে 
বাহারমলই সর্বপ্রথম মুপলমানের 
অধীনতা মানিয়া লইলেন। বাহারমল 
মোগল সাত্রাজ্য স্থাপয়িতা বাবরের 
কাছে নিজ স্বাধীনত| বিসৰ্জ্জন দেন এবং 
তৎপুত্র হুমায়ূনের অনুগ্রহে মোগলের 
অধীনে পাচহাজারী মনসবদারী বা পঞ্চ 
সহস্র সৈনিকের অধিনায়ক হন। বাহার- 
মলের ম্বত্যুর পর ভগবানদাস অন্বরের সিংহাসনে অভিষিক্ত 
হইলেন। ভগবানদাস মোগল সম্রাট আকবরের বিশেষ বন্ধু 
ছিলেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, সে সময়ে একমাত্র রাজ- 
পুতন্ধ্য রাপ! প্রতাপসিংহ ব্যতীত প্রায় সমস্ত রাজপুত রাজ্ধাই 


আকবরের বশ্থাতা স্বীকার করিয়াছিলেন | রাজপুত রাজাদের 4. 


মধ্যে রাজা ভগবানদাসই সর্বপ্রথম মোগল সম্রাটের সহিত 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি তাহার কন্তাকে 
রাজকুমার সেলিমের হাতে সমর্পণ করেন। এই পরিণয়ের 
ফলে খসরুর জন্ম । রাজা ভগবানদাসের তিন ভ্রাতা । সুবড় 
পিংহ, মধূসিংহ ও জগংসিংহু । মানসিংহ ভগবানদাসের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা জগংসিংহের পুত্র । এই মানসিংহের সহিত বাংলার 
ইতিহাসের গভীর যোগাযোগ রহিয়াছে । রাজ! মানসিংহই 
জন্বর-রাজধানীকে নানাভাবে সম্বন্ধ এবং এঁখবর্ধ্যশালী করিয়া- 
ছিলেন। 


এইবার আমরা অস্বরে যাহা দেখিয়াছি সেকথা বলিব। 
আমর! প্রথমে উঠিলাম সুপ্রশপ্ত সিড়ি বাহিয়! শিলাদেবীর 
মন্দির দেখিতে । সিড়ি বাহিয়া প্রথমে একটি প্রশস্ত আঙ্গিনায় 


পৌছিলাম। সেই স্থান হইতে বহছুনিয়স্থ অদ্ধর-হুদ, চারি- 


দিকের ধূসর পর্বতশ্রেণী বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। কানন- 
কুম্তল! প্রকৃতি অপরূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া আমাদের মন 
হরণ করিতেছিল। কোথাও পাহাড়ের পর পাহাড় শ্রেণীবদ্ধ 
ভাবে চলিয়াছে__কোথাও বিস্তৃত উপত্যকা কোথাও ছোট 
ছুই-একটি পাহাড়িয়! নদীর শুভ্র জলরেখা দৃশ্যমান । আবার 
কোথাও বা সমতলভূমি অরণ্যের অস্তরালে আপনাকে লুকাইয়া 
রাখিয়াছে। ছূর্গপ্রাকার পাহাড়ের পর পাহাড়ের উপর দিয়া 
চলিয়! গিয়াছে । কোথাও প্রবেশ-পথ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, 
কোথাও সোপানশ্রেণীর ইট ও পাথরের গাখুনি ধবসিয়া 


জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অন্দর ৫৩ 
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পথের একটি দৃশ্য 


পড়িয়াছে। ছুই-চারি জন রাজপুতানী কাঠের বোঝা মাথায় 
করিয়া পার্বত্য পথে হয়ত বহুদূরে তাহাদের নিৰ্জ্জন পল্লীর 
দিকে চলিয়াছে। 


প্রথমেই শিলাদেবীর মন্দির দেখিতে অগ্রসর হইলাম । 
মন্দিরে উঠিবার সিড়ি শ্বেতমর্ব্মরনিন্মিত। মন্দিরদ্ধার রৌপা- 
নি্দ্মিত । মন্দির মধ্যে শিলাদেবী প্রতিষ্ঠিত । আমরা দেবী- 
দর্শন-মানসে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের পুরোহিত 

কা মোহস্ত বাঙালী। নাম গ্রীভৈরবানন্দ ভট্টাচার্য্য । পাশ্চাত্য 

বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । আদি নিবাস কোটালিপাড়া। 

বহু রত্বালঙ্কারভূষিতা অষ্টভুজ দেবীমৃত্তি। মন্দিরের 
পাশের ঘরে ভৈরবানন্দ ও তাহার পুত্র ব্সয়া বসিয়া হিসাব- 
নিকাশ করিতেছিলেন। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আক্কৃতি- 
প্রকৃতি সবই রাজপুত ভ্বাতির অস্থন্ূপ । টান্থাদিগকে বাঙালী 
বলিয়া চেন! কঠিন । আমি বিক্রমপুরবাসী, কেদার রায় সম্বন্ধে 
এবং এই শিলাদেবী সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছি শুনিয়া 
তৈরবানন্দ আমাদের সাদরে আহ্বান করিলেন এবং এই 
মন্দিরের কথা, দেবীর কথ! আর দেশের নান! প্রসঙ্গ লইয়া 
আলোচনা করিলেন। তাহাদের এখানে অনেক প্রাচীন বাংল! 
পুথি আছে। সেগুলি উদ্ধার কে করিবে, কে সে বিষয়ে 
মনোযোগী হইবে জানি না। আমি দেখিতে গুৎল্ুক্য প্রকাশ 
করিলে বলিলেন__আপনি কতটুকু সময়ই বা দেখিবেন? 
আমাদের সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলিলেন__সে 
বাংলার উচ্চারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন । ভৈরবানন্দের দ্বাদশবধীয়! 
বালিকা-কন্তাও আমাদের সঙ্গে কথা বলিল। সে বাংলাই 
বলে__মেয়েটির হাতে একখানি বাংলা বইও দেখিলাম । তার 
মা কাশীর মেয়ে, সেও. বাংলা বলে। 

অন্বরের এই শিলাদেবীর মুর্তি রাজা মানসিংহ বাংলাদেশ 
হইতে আনিয়াছিলেন। এখানে একটি হিন্দী প্রবাদবাক্য 
প্রচলিত আছে £ 

“সাদানের ক! সাদাবাবা জয়পুরকা হগ্মান্‌ 
আমের কা সল্লাদেবী লিয়! রাজা মান। 


মহারাজ! মানসিংহ আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 
বাংলার সুবাদার হইয়া আসেন এবং ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আক- 
বরের মৃত্যু পর্য্যন্ত এ পদে নিযুক্ত ছিলেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট 
হইবার পর তাহাকে এ কর্মে বহাল রাখিয়া রাজধানী হইতে 
বাংলায় প্রেরণ করেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহাকে বাংল! 
হইতে পুনরায় রাজধানী দিল্লীতে যাইতে হয় এবং তাহার স্থলে 
আসেন কুতুবুদ্ধীন খাঁ । অন্বরের শিলাদেবী বা সঙ্লাদেবী অষ্ট 
ভূজ! মহিষমদ্ছিনী হুর্গামৃত্তি। সাধারণের বিশ্বাস__অঙ্থরের 
সল্লাদেবীকে রাজ! মানপিংহ যশোহর হইতে লইয়া গিয়া- 
ছিলেন। এই প্রচলিত ধারণা যে সত্য নহে তাহা প্রমাণ 
প্রয়োগ সহকারে মতপ্রণীত 'কেদার রায়’ গ্রন্থে, স্বর্গত সতীশচজ 
মিত্রের “যশোহর খুলনার’ ইতিহাসে এবং স্বর্গত নিখিলনাথ 





রান্ধপ্রাসাদের সন্মুখে শ্রীমতী প্রভা, গৌতম ও শ্টশলেন দে 


রায়ের 'প্রতাপাদিত্য” গ্রন্থে বিবিধ প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নলিনীকাস্ত ভট্টশালী মহাশয়ও “ভারত- 
বর্ষ’ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচন! করিয়া- 
ছিলেন। 


প্রতাপাদিতাকে রাজ! মানসিংহ পরাজিত করেন নাই, 
তিনি ঠাহার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। প্রতাপ পরাজিত 
হুইয়াছিলেন ইস্লাম খার স্ুুবাদারীর সময়ে মোগল সেনাপতি 
ইনায়েং খার হাতে । প্রতাপাদিত্যের পরাভব যে ইসলাম খাঁর 
সময়ে হয়, মানপিংহের হস্তে নহে__তাহা! +বাহারিস্তানে” 
বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে। মানসিংহ যদি প্রতাপকে 
বিনাশ করিতেন তাহা" হইলে উহা ১৬০৬ গ্রীষ্টাবের 
মধ্যেই ঘটিত। এরূপ প্রমাণ আছে যে, প্রতাপাদ্দিত্য ২৬শে 
এপ্রিল ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নুতন সুবাদার ইম্‌লাম খার 
সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কয়েকদিন পরে সুবাদার ইসলাম 
খাঁর অনুমতি লইয়া শ্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । 
কাজেই রাজ! মানপিংহের হস্তে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় 
সম্পফিত কাহিনী সম্পূর্ণ ভিভ্তিহীন। উপরন্ত রাজস্থানের 


এর 





অন্থর দর্শনে সমাগত ভ্্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকাবৃন্দ 


ইতিহাস, ভট্টগ্রস্থ, চারণদিগের বিবরণ হইতে সঙ্কলিত 
চারপবংশোদ্ভব রমানাথ বারেটের “ইতিহাস-রাজ স্থান” নামক 
হিন্দী গ্ৰন্থও এ বিষয়ে সংশয়তঞ্জন করিয়া দিয়াছে । 
অন্বরের শিলাদেবীর মন্দিরগাত্রে খোদিত লিপিতেও 
কেদার রায়ের কথাই আছে। মানসিংহ বিক্রমপুর পরগণায় 
শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের সহিত সন্ধি করিবার সময় তাহার 
কন্তাকে বিবাহ করেন বলিয়া যে উল্লেখ আছে, অন্বরের 
শিলাদেবীর বাঙালী পুরোহিতগণের বংশাবলী হইতেও তাহা 
জানা যায়। “যদি রাজা মানসিংহজীউ কি কোষ মাগী। যদ্দি 
কেদার দেনী করী॥ আর মিলাপ হবো। যদি নীজর করি।” 
অর্থাৎ, রাজ! মানসিংহ কেদারের কণ্ঠ প্রার্থনা করিলেন। 
রাজ! কন্ঠাসপ্প্রদান করিতে অঙ্গীকার করায় উভয়ের মিলন 
হইয়া গেল। যে বাঙালী পুরোহিতকে মানসিংহ সল্লাদেবীর 
পুন্ধার জন্ত লইয়া আপিয়াছিলেন তাহার নাম ছিল কমলাকাস্ত 
ভট্টাচার্য্য । তিনি বিক্রয়পুরস্থ কোটালীপাড়ার পাশ্চাত্য বৈদিক 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । বর্তমান পুন্জারী ভৈরবানন্দ হঁহারই বংশধর । 
এখন এই বংশের কেহ কেহ রাজপুত ব্রাহ্মণ-পবিবারের 
সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সেদেশেরই সমান্ধভুক্ত হইয়া- 
ছেন। জয়পুর নগরীর পরিকল্পনাকারী বিস্ভাধর কমলাকাস্তেরই 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কমলাকাস্তের পুজ রত্বগর্ভ সার্ববভৌমের 
পুত্রসস্তান ছিল না। তাহার এক কণ্ঠাকে বঙ্গদেশ হইতে 
আনীত রাজের চক্রবন্তী বিবাহ করেন। এই কণ্ঠার গর্ভজাত 
সন্তান সম্ভোষরাম । সম্ভোষের পুত্র বিস্তাধর | বিদ্যাধর “সবাই” 
( ওয়াই ) মহারাজ জয়সিংহজ্জীর প্রধান মন্ত্রী. ছিলেন। 
তিনি অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ও বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন ।* 
শিলাদেবীর মন্দির হইতে পিড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম ৷ 








৬ মেঘনাদ ভট্টাচার্য, বি.এ, মহোদয় বিদ্ধাধরের জীবনী লিখিয়া 
প্রথমে এডুকেশন গেজেটে ও পরে ১৩১১ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” গুধম ভাগ--২৪৬-৫৫ 
পৃষ্ঠা জঙ্টব্য। 


১৩৫৭ 


সেখানে সুপ্রশস্ত চতুক্ষোণ বিরাট অঙ্ন। অঙ্গনের এক পাশে 
দেওয়ানী আম এবং দেওয়ানী খাস প্রভৃতি স্থরমা প্রাসাদ 
অবস্থিত। দেওয়ানী আমের ভ্তস্ত শ্বেতমর্শারনির্প্মিত_ বৃহৎ 
প্রশত্ত ভবন। সত্রাটু আকবরের নির্িত রাজপ্রাসাদের 
অনুকরণে এই অন্বর-ছুর্গের দেওয়ানী আম, দেওয়ানি খাস, 
শীষমহল, রাজান্তঃপুর, ভোজনাগার, বিশ্রামাগার রাশীমহল 
প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। মহারাজ! মানসিংহ অন্বর নগরে 
পাহাড়ের উপর দুর্গ ও প্রাসাদ নির্বাণ করিলে পর উহার 
স্থাপত্যকৌশলের খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হইয়! পড়ে। 
অন্বর-প্রাসাদ বাদশাহ আকবরের প্রাসাদের অস্থকরণে নির্শ্মিত 
হইয়াছে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া আকবর অন্বর-ছূর্গ 
ও প্রাসাদ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহারাজ! মান- 


সিংহ বাদশাহের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া একরাত্রির মধ্যে- 


শ্বেতমর্্মরনির্ট্িত প্রাপাদসমূহের উপর চূর্ণ ( 1৪5৮) লেপন 
করাইয়া দিলেন। এখন উহা! চুর্ণযুক্ত। স্তস্তগুলির সৌন্দর্য্য 


অন্ুপম। বিচারপ্রার্থীরা এখানে আসিয়া রাজদর্শন লাভ 


করিত এবং সুবিচার পাইত। এখানকার বারান্দা হইতে 
চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে অনুপম । দেওয়ানি 
খাসও একই ধরণে নির্টিত, তাহার পাশ দিয়া নজরে পড়ে 
দুরবর্ভী পর্ববতশ্রেণীর নীল শৃঙ্গরাজি । 


আমরা দেওয়ানি আম হইতে রাজ্প্রাসাদের তোরণদ্বারে 
আসিলাম। বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত সু-উচ্চ প্রবেশ-পথ।. 
দুর্গ ও প্রাসাদের ভিতরে কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করিয়া, 


দীর্ঘ সিঁড়ির পর সিড়ি বাহিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। 


যেখানে রাজা বিশ্রাম করিতেন, শয়ন করিতেন, চিত্তবিনোদন 


করিতেন, গ্রীষ্মের দিনে যে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে 
বসিয়া বায়ু সেবন করিতেন এবং রাবীদের সহিত বিশ্রস্তালাপ 
করিতেন, সেখানকার উন্নত বুরুজটির উপর আমরা বশিলাম। 
খাড়া বন্ধুর পাহাড়ের উপর কেমন করিয়া যে এই বিরাট 
প্রাসাদ-ছর্গ নির্মিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত না হইয়া 
পারা যায় না। 

ফাগুয়ার দিনে জ্যোতস্া-পুলকিত নিশীথে যেখানে 
মহারাজা! মানসিংহ পারিষদবর্গ এবং মন্ত্রী ও প্রিয় বন্ধুগণসহ 
হোলি খেলিতেন সে স্থানটি দেখিলাম । শুনিলাম নিয়ম 
ছিল যে সেখানে প্রত্যেককে শ্বেতবর্ণের অলঙ্কার, শুভ্র পোশাক 
এবং শাদা পাগড়ী পরিয়া আসিতে হুইবে। 

রাণীমহলের চারিদিক ঘেরিয়া উচ্চ প্রাচীর। বারান্দা 
চারিদিক দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে । ঘরখুলি বেশী বড় নয়। 


_ রাণীদের শয়নকক্ষে শূন্ত পালক্কসমূহ পড়িয়া আছে, প্রাচীরগাজে 


প্রাচীর-চিত্র শোভা পাইতেছে। যেখানে রাজমহিষীর! নিজ 
নিজ বন্ত্রালঙ্কার রাখিতেন, যেখানে বসিয়া প্রসাধন করিতেন, 
স্নান-আহার করিতেন, ক্রীড়াকৌতৃকে রত হইতেন, পরস্পরের 


৮৬ 


পপ 


কান্তিক 


সঙ্গে গল্পগুজব করিতেন, মহারাজের দর্শনলাভ করিতেন 
সে সকল স্থানের সঙ্গে বিগত দিনের কত স্বৃতিই না বিজড়িত | 
যুদ্ধ, লোকাচার, ব্রতপার্ধণ প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর চিত্র সব 
তেমনি আছে, এখনও বিবর্ণ হয় নাই-_রঙ হুল্‌ বল্‌ 
করিতেছে । দরজার উপরে হাতীর দাতের কাজ। কোন 
দরজাই অর্গলহীন নহে। পুজার বেদীও তেমনি রহিয়াছে, 
কিন্তু দেবদেবীর সৃত্তি নাই। 

মহারাজা মানসিংহের ভোজনাগার, বিশ্রামাগার ও 
শয়ন-গৃহের প্রাচীরগাত্র এবং ছাদের চিত্রগুলি অতি মনোহর । 
কোথাও রামায়ণ মহাভারতের বিষয়বস্তু অবলম্বনে আকা! 
চিত্র, কোথাও যুদ্ধের চিত্র, কোথাও পৌরাণিক চিত্র, কোথাও 
বা মন্দির পথবন্তিনী নারীর চিত্র, শিকারের চিত্র কক্ষগুলির 
শোডাবৃদ্ধি করিয়া বিরাজ করিতেছে এবং মহারাজের 
সৌন্দর্ধযবোধ ও রুচিজ্ঞানের পরিচয় দিতেছে । 
_ এইভাবে বহু কক্ষ, বহু অলিন্দ এবং বারান্দা ও সোপানপথে 
উঠানামা করিয়া অবশেষে আমর! শীষমহলে আপিয়া উপনীত 
হইলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ কাচসংযুক্ত কক্ষগুলিতে সহস্র সহস্ৰ 
প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত হইতেছিল। এই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া 
আমরা পুলকিত হইয়া উঠিলাম । 
৯... ছুর্গও প্রাসাদ দেখিয়া আমরা ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া 
আসিলাম। অন্বরপাহাড়ের আর একটি শৃঙ্গে অপর একটি 





জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অন্দর 


৫৫ 





দুর্গ আছে। সে দুর্গে নাকি জয়পুরের রাজাদের যুগয়ুগ- 
সঞ্চিত অতুল ধনরত্বা্দি সঞ্চিত রহিয়াছে। পূর্বে সেখানে 
সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল বলিয়! শুনিয়াছিলাম, এখন 
তাহা.নিষিদ্ধব। আমর! দূর হইতেই সেই দুর্গ দেখিলাম। 

বেলা বাড়িতেছিল। নান! বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে 
আমর! দুর্গ হইতে অবতরণ করিয়া একটি সুরম্য মন্দিরের 
কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ? 

মন্দিরটির গঠনকৌশল অপূর্ব, এই মন্দিরে দেবতার মুর্তি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানসিংহের বঙ্গদেশীয়া মহিষী । এই 
মন্দিরের পুজারী ত্রাহ্মণও বাঙালী । কিন্তু এখন ভার কথা- 
বার্তায় ও আচার-ব্যবহারে বাঙালীত্বের নিদর্শন খু'জিয়া 
পাওয়া কঠিন। 

যে পথে ফিরিয়া চলিলাম সেই পথের ছুই ধারে 
শুগীকৃত ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডসযূহ পড়িয়া আছে। কত মন্দিরের 
ভগ্নাবশেষ পথিপার্থ্ে ছড়ানো, বিরলবসতি অনেক বাড়ীঘরের 
অতি জীর্ণ অবস্থা, কোথাও ছু’ চারি জন সাধূ-সন্গ্যাসী ধুনি 
জ্বালাইয়! বসিয়া আছে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় সকলেই কাতর হইয়া 


পড়িয়াছিলাম। আমরা বাসে উঠিতেই জয়পুরের দিকে বাস 
চালাইয়া দিল। পথ নিৰ্জ্জন হইয়া আসিয়াছে। স্র্থ্য দূর 
পাহাড়ের আড়ালে ডুবিতেছেন। আমরা যখন জয়পুর ফিরিলাম 
তখন সন্ধ্যা উত্তীৰ্ণ হইয়াছে । 





জয়পুরের প্রাচীন দুর্গ ও ধনভাগার 
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হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 


১৮৬২--১৯৩৮ 


ভ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ওপস্থাসিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় বর্তমান যুগের পাঠক- 
সমাজে প্রায় অপরিচিত হইলেও এক সময়ে বাংল! দেশের 
তরুণ-সমাজে ও অন্তঃপুরে তাহার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। 
তাহার 'রঙ্গমহাল, 'শীশ-মহল,* 'নূরমহল, “রূপের মূল্য’ 





হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 


প্রভৃতি কাহিনী রোমান্স-প্রিয় বাঙালীকে কিছু কাল যে 
মাতাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য আমরাই দিতে পারি। 
বন্ধিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র যে-গগনে ছ্যাতিমান্‌ ছিলেন, হরিসাধনের 


সাধনা সেখানে তাহাকে পৌছাইতে না পারিলেও তাহার 


সাহিত্যকর্ম যুগাধিক কাল বাঙালী মাত্রেরই আনন্দবিধান 
করিয়াছিল, ইহাও কম গৌরবের বিষয় নয়। বহু এঁতিহাসিক 
প্রবন্ধ লিখিয়া তাহার কালে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, 
এ বিষয়ে তিনি বাংলায় প্রাথমিক এঁতিহাসিক লেখকদের প্রায় 
সমসাময়িক । তাহার সুবৃহৎ “কলিকাতা সেকালের ও 
একালের’ গ্রস্থখানি বহু তথ্য ও কিন্দদস্ভীর সমাবেশে আজিও 
আকর-গ্রন্থের খ্যাতিলাভ করিয়া থাকে । হরিসাধনের ভাষা 
ও লিখনভঙ্গী চিত্তাকর্ষক ছিল। এই ভাষাখুণেই দুর্ভেতে 
মোগল-অজ্তঃপুরের রহস্ত পাঠকের কাছে তিনি প্রত্যক্ষবং 


প্রতীয়মান করাইতে পারিতেন। হরিসাধনের নাট্যপ্রতিভায় 


বঙ্গরঙ্গমঞ কিছু কাল প্রদীপ্ত হইয়াছিল, কিন্ত তিনি অনেক *_ 


নাটক লিখিয়া সে খ্যাতি দীর্ঘস্থায়ী করিতে পারেন নাই। 
হরিসাধনের বইগুলিও আজ সহজলভ্য নয়। আমার মনে 
হয়, তাহার গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হইলে গল্পপ্রিয় পাঠকসমাজের 
কথঞ্চিং ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে । 
জন্মঃ বংশ-পরিচয় 

১২৬৯ সালের ১লা! ভাদ্র শুভ জন্মাঞ্মীর দিন রাত্রে ( ১৬ 
আগ ১৮৬২) হরিসাধনের জন্ম হয়। হঁহার পূর্বপুরুষ 
রাজেন্দ্র বিস্যাবাগ্ীশ একজন বঙ্গদেশপুজ্য নৈয়ায়িক পণ্ডিত 
ছিলেন। ইনি নদীয়াধিপ মহারাজ! ক্রফচন্দের একজন 
বিশিষ্ট সভাসদ ছিলেন। হরিসাধনের জন্মস্থান খিদিরপুর 
ভুকৈলাসে। এই খিদিরপুরই কবিবর হেমচন্দ্র, মাইকেল 
মধুসুদন ও রঙ্গলালের লীলাক্ষেত্র। 

হরিসাধন এক নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন।4+ 
তাহার পিতৃদেব-_গিরিশচন্দর মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের আদি- 
নিবাস শাস্তিপুর ত্যাগ করিয়া কার্ধযব্যপদেশে কলিকাতায় 
আসেন ও ভুকৈলাসে এক বাটী নিশ্মাণ করিয়া বসবাস করেন। 


শিক্ষা ঃ বিবাহ ও চাকুরী 

১৮৭৫ সনের নবেশ্বর মাসে হরিসাধন বিদ্িরপুর-স্কুল 
হইতে ছাত্ৰবৃত্তি পরীক্ষা দিয়! বৃত্তিলাভ করেন। এই সময়ে 
তাহার বিবাহ হয়। ১৮৮২ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি 
হেয়ার-স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় বিভাগে 
উত্তীর্ণ হন। হরিসাধন এল, এ, পড়িবার জন্য প্রথমে ডভ টন 
কলেজে কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া পরে সিটি কলেজে তাহার 
কলেক্-জীবনের অবসান করেন। সংসারের বোঝা ঘাড়ে 
পড়ায় তিনি চাকরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। দীর্ঘ 
৩৫ বৎসর যোগ্যতার সহিত সরকারী কর্ম করিয়া ১৯১৯ সনে 
তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

জাহিত্যসেবা 

বাল্যকাল হইতেই হরিসাধন সাহিত্যান্থরাগী। তাহার 
বয়স যখন ২৩, সেই সময়ে মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তাহার প্রথম 
রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, “আমি 
আমার প্রথম রচনা লইয়! “নবজীবনে” প্রথম আত্মপ্রকাশ 
করি।” 'নবন্ধীবন’ অক্ষয়চন্র সরকার-সম্পাদিত সেকালের 
একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র । হরিসাধনের রচনাটির নাম 
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-পপ্রাচীন কলিকাতা,” উহা! ১২৯১ সালের ফাস্তুন-সংখ্যায় 


প্রথম প্রবন্ধ-রূপে মুদ্রিত হয়। ইহার অনতিকাল পূর্বে তিনি 


বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা ও পরে প্রচার"-সম্পাদক, রাখালচন্ত্র 
বন্দ্োপাধ্যায়ের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। সাহিত্যিক 
জীবনের গোড়ার কথা হরিসাধন তাহার তিন এইরূপ 
..্ল বলিয়াছেন £-_ 

“যেদিন রাখালবাবুর গৃহে বিয়া, অদুরবর্তী সন্মুখের 
বৈঠকখানায় সাহিত্য-সত্রাট্‌ বঞ্চিমবাবুকে [প্রথম দেখি 
সেদিন বুঝিলাম তীর্ঘদর্শনের ফল হইল। .সরলপ্রাণ 
সুহৃদূভক্ত রাখালবাবু আমার স্যায় অধমকে তাহার শ্বশুরের 
সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন। আমি সেই সৌম্যমূর্তি 
প্রতিভার জীবন্ত আদর্শ সাহিত্য-সআাটের চরণ বন্দনা 
করিয়া কৃতার্থ হইলাম । বষ্কিমবাবুর পরিধানে একখানি 
পউবন্ত্র, গায়ে একখানি গরদের নামাবলী-বোধ হইল: 
যেন “ভবানী পাঠক”? কিন্বা “সত্যানন্দ আমার সন্মুখে 
দাঁড়াইয়া । রাখালবাবু পরিচয় করাইয়া দিলে, সাহিত্য- 
সমত্রাট্‌ মূছ্হাস্তের সহিত বলিলেন-_হা, ওঁর লেখা নব- 
জীবনে আমি পড়েছি। বেশ হচ্ছে ।”'**সাহিত্যাচার্য্য 
অক্ষয়চন্দ্রের উৎসাহবাণী, বন্িমচন্দ্রের প্রসন্ন ভাব ও চরণ- 
ধূলি, আমার মত দীনাতিদীন ক্ষমতাশুন্ত লেখককে খুবই 
উৎসাহিত করিয়া] রা | আমি চিরদিনই রিনি এক- 
জন অন্ধ অনুরাগী |." 

এই সময়ে আমি “প্রচারের জন্য “ধ্বংসতরু” নামে 
একটি প্রবন্ধ লিখি । এই ধ্বংসতরুই লর্ড কার্জনের Tree 
of Destruction. এই .ধ্বংসতরু যেখানে ছিল, লর্ড 
কার্ন সে স্থানটি [009] /১৮900০ বলিয়! চিহ্নিত করিয়া 
গিয়াছেন।-- 
রাখালবাবু তাহার শ্বশুরকে প্রফটি পড়াইয়া শুনান। 
প্রবন্ধটি পড়িয়া বঞ্কিমবাবু খুবই সস্তষ্ট হন। একদিন রাখাল- 


বাবুর কাছে গিয়াছি, এমন সময়ে রাখালবাবু বলিলেন__. 


কর্তা তোমাকে ডেকেছেন । চল তোমায় তার কাছে 


নিয়ে যাই। তোমার আর্টিকেল সম্বন্ধে তিনি কিছু বল্‌তে . 


চান 

আমার তে! ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। ভাবিলাম, হয়ত 
ভাষাগত না-হয় ঘটনাগত কি গলদ আছে, ভার বন্য 
এখনই তিরস্কৃত হইব । সাহসে বুক বাধিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 
পদধূলি লইয়া তাহার কাছে বসিলাম। বঙ্ষিমবাবু 
বলিলেন_-“তোমার আর্টিকেলটা রাখাল আমায় দেখতে 


দিয়েছিল । আগাগোড়া পড়েছি । লেখায় বেশ research , 


আছে । কিন্ত ফুটনোটে অত 16৫৮০০৪ দিয়েছ কেন ? 





* ১৯২৩ সনে বন্ধুবিহারী ধর কর্তৃক প্রকাশিত ‘মুখের বাঁসরে'র 
২য় সংক্করণে সংযোজিত হরিসাধনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ষ্টবা। 
" ৮ 


এই ধ্বংসতরু C০056, .হইবার পর, - 


আমি তখন সাহসে ভর করিয়া বলিলাম --‘আমরা! 
নূতন লেখক । যদি কেউ বিশ্বাস না করে এই জন্তে--১ 
বস্কিমবাবুর চক্ষুদুয় ভ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন-- 

“কি! নিজের 70273928116-তে তোমার বিশ্বাস নাই ? 

যে পারে সে তোমার লেখা 907105810 করুক । তখন 

তুমি তোমার নজীর দেখাইও !? 

আমি থতমত খাইয়া বলিলাম-__“আজ্ঞা তাই ঠিক! 
আমর! শিক্ষানবীস এই অন্ত এই সব ঘটেছে ।” 

ইহার পরই “প্রচারে” “নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন” 

[ ১ম বৰ্ষ, ৭ম সংখ্যা, মাঘ ১২৯১] বলিয়! বঙ্কিমচন্দ্রের 

একটি লেখ! বাহির হয়। ইহাতে আমাদের মত সেকালের 

নব্য লেখকদের জন্য কয়েকটি উপদেশ লিপিবদ্ধ হুইয়া- 
ছিল। বঙ্গদেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, যে, ঘটনাচক্রে পড়িয়া 
প্রিচারে’র প্রচার সহসা বন্ধ হইয়া যায়। এই ধ্বংসতরু 
পরে পরিবর্তিত আকারে শ্বর্ণকুমারী দেবীর “ভারতী”তে 

[ ‘ভারতী ও বালক» মাঘ ১২৯৬ ] প্রকাশ হইয়াছিল । 

“নবজীবনে” “প্রাচীন কলিকাতা” অর্থাৎ পলাশী 
আমলের কলিকাতার একটি চিত্র ছিল। তাহার পর 
আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের উপদেশে আমি প্রাচীন কলিকাতার 

. নবাবী আমলের বড় বড় বাঙ্গালীদের সন্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ 

করিতে আরভ্ভ করি । নন্দকুমার সম্বন্ধে [ 'ভারতী”তে ] 
লিখিবার সময় কাশীমবাজ্বারের ৫.তিষ্ঠাতা কাস্তবাবু ও 
মহারাজ নবকৃষ্ণ জন্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে. 
পারি। পরে এই অনুসন্ধানের ফলে “নবজ্জীবনে” “কাশীম- 
বাজার রাজবংশ,” “জগংশেঠ” প্রভৃতি সুদীর্ঘ নিবন্ধ ক্রমে 
ক্রমে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে অঘোঁরনাথ কুমার- 
পরিচালিত “নববিভাকর ও সাধারণী”তে কলিকাতার 
ঠাকুর-বংশের ইতিহাসও প্রকাশিত হয়।” 

১২৯২ সাল হইতে হরিসাঁধনের রচনা ত্বর্ণকূমারী দেবী- 
সম্পাদিত ভারতী” ও ভারতী ও বালকে’ নিয়মিতরূপে, 
প্রকাশিত হইতে থাকে । ১২৯৭ পাল হইতেই বোধ হয় 
তিনি গল্প-রচনায় বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করেন । “ভারতী, 
ভ্রমর)” ‘সাহিত্য, “সাধনা, প্রদীপ,” “প্রবাসী, ভারতবর্ষ” 
'্জাহ্বী,, 'অগ্চন1, মানসী,” ‘বঙ্গুধা’ প্রভৃতি মাসিকপঞ্জের 
পৃষ্ঠায় হরিসাধনের নানাবিষয়ক বহু রচনার সন্ধান মিলিবে । 
| গ্রন্থাবলী 
| হরিযাধন প্রায় ৫০ খানি উপন্তাস ও সহস্রাধিক পৃষ্ঠার 
একখানি কলিকাতার ইতিহাসের রচয়িতা । ইহা ছাড়া 
তাহার তিনখানি নাট্যগ্রস্থও আছে; এগুলি ন্যাশনাল, 
কোহিনূর, থেস্পিয়ান, ইউনিক প্রভৃতি অধুনা-লুপ্ত রঙ্গমঞ্চে' 
অভিনীত হইয়াছিল । স্বদ্বেশীর যুগে টা রায় কেদার রায় 
সম্পর্কায় তাহার এঁতিহাসিক নাটক 'বঙ্গবিক্রম” ন্যাশনাল 


" ৫৮ 





থিয়েটারের অভিনয়-নৈপুণ্যে যুগাস্তর আনয়ন করিয়াছিল । 
আমর! হরিসাধনের গ্রন্থগুলির একটি কালাহুক্রমিক তালিকা! 
দিতেছি £-- 

১। পঞ্চপুষ্প বা পাচটী ক্ষন উপন্যাস। 
"(8৪-১০-১৮৯২ ) | পৃ, ১৩৪। 

২। ছায়াচিত্র (সামাজিক গল্প-সমষটি ) ৷ 
(১৩-৬-১৯০১) । পৃ. ২২৬ । 

৩। রঙ্গমহাল ( সচিত্র এতিহাসিক গল্প-সমষ্টি )। (২৯- 
৬-১৯০১)। পৃ, ৩২০ । 

৪। ওরঙ্গজেব ( এঁতিহাঁসিক নাটক )। জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ 


১২৯৯ সাল 


১৩০৮ সাল 


(ইং ১৯০৪ )। পৃ, ২০৮। 
৫ | ধঙ্গবিক্রম ( এঁতিহাসিক নাটক রঃ ১৩১৩ সাল 
(১-৯-১৯০৬) । পৃ. ৮৬। 
৬। শীশ-মহল (এঁতিহাসিক উপন্াস ) I ৫) (১-২- 
১৯১২) । পৃ. ২৮৫ 
-'৭। আকবরের স্বপ্ন ( ওঁতিহাসিক নাটক )। ইং ১৯১২ 
(২৭এ জুন ) | পৃ, ১৩২ । 


৮'। নুরমহল ( সচিত্র এতিহাসিক ইউ সানি 
১৩২০ (৩-১১-১৯১৩)। পৃ, ৫৩৪ । 

৯। ছেলেদের আরব্য উপন্যাস ( সচিত্র )। র্‌ ১৯১৩ 
(১০-১-১৯১৪)। পৃ. ২১৬। 

১০। সুখের বাসর (সচিত্র এঁতিহাসিক উপভান)। 
ফান্তুন ১৩২০ ( ইং ১৯১৪ )। পি ১২৮। 


প্রবাসী 


‘১৩৫৭ 





১১। রূপের মূল্য ও অগ্ঠান্ত এতিহাসিক গল্প (সচিত্র )। 
১৩২১ সাল-(১৫-৭-১৯১৪)। ' পৃ. ২৬৬ । 

১২। ব্রঙ্গমহল রহস্ত (সচিত্র এঁতিহাসিক উপন্তাস )। 
১৩২১ সাল ( ইং ১৯১৪)। পৃ, ৫৭২। 


১৩। কলিকাতা সেকালের ও একালের ( ইতিহাস )। 


১৩২২ সাল (১-৫-১৯১৫)। পৃ 
১৩২২ সাল £-_সতীলক্ষী, হারেম-কাহিনী, কঙ্কণ-চোর । 
১৩২৩ সাল £-_লাল-চিঠি, মতিমহল, স্বৃত্যু-প্রহেলিকা, রূপের 
বালাই। ১৩২৪ সাল £-- স্বর্ণ প্রতিমা, মরণের পরে, অপরাধিনী, 
কমলার অদৃষ্ট। ১৩২৫ সাল £_ সফল স্বপ্ন, শাহজাদ] খসরু | 
১৩২৬ সাল £--নীলা-বেগম, শয়তানের দান, পান্নার প্রতি- 
শোব, দেওয়ানা, চাক্ষদত্ত। ১৩২৭ সাল £__গুল-কাশেম, 
সতীর সিন্দুর । ১৩৩০ সাল £__-রূপের মোহ । 
কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন “কেশরঞ্জনের শারদীয় উপহার” 
রূপে প্রতি বৎসর এক একখানি উপন্থাঁস প্রচার করিতেন । 
ইহার বেশীর ভাগই হরিসাধনের লিখিত । 
শৃত্য 


১০২০) 


ইহরিসাঁধন দীর্ঘকাল বিপত্ীক অবস্থায় কাটাইয়া গিয়াছেন। 


১৯০৮ সনের ১২ই ডিসেম্বর তাহার ভ্্রীবিয়োগ: হয় । 
বয়সে পুন্র-পৌত্র, দৌহিত্র-দৌহিত্রীগণ - পরিবেষ্টিত 
তিনি ভগবানের আরাধনায় জীবনের শেষ অংশ পরমানন্দে 
অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ৭ই বৈশাখ ১৩৪৫ তারিখে, 
৭৬ বৎসর বয়সে, তাহার জীবনাবসান হইয়াছে। 


বৃদ্ধ 





আন্তর্জাতিক বা বিশ্ব-ব্যাঙ্ক 
গ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


পুনর্গঠন ও উন্নয়নকাৰ্ধ্যে সাহাঁযোর অন্ত প্রতিটিত উপরোক্ত 
ব্যাঙ্ক একটি আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান । বিগত বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতি এত্ত 
দেশগুলির পুনর্গঠনের জন্য আধিক সাহায্যদান, অনগ্রসর 
দেশসমূহের উৎপাদনবৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশসমূহের মধ্যে মূলধনের নিয়োগন্বদ্ধি_এই ত্ৰিবিধ 3০০ 
লইয়াই এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম । 

যে সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় ও ইহার 
সংগঠন ও পরিচালন ব্যাপারে একমত হইয়াছেন 'সেই সকল 
রাষ্্রই এই ব্যাঙ্কের অংশীদার -বা মালিক। ১৯৪৪ সনের 
জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হাম্পশায়ারে ব্রেটন উডস্‌ নামক 


স্থানে রাষ্্রপুর্ধের এক অর্থনৈতিক সন্মিলনে এই. ব্যাঙ্কের 
নি্দিউসংখ্যক- 
বার এই নিয়মাবলীতে সম্মতি প্রদান করিয়! স্বাক্ষর করিলে. 


নিয়মাবলীর খসড়া প্রণয়ন কর! হইয়াছিল। 


১৯৪৫ সনের ২৭শে ডিসেম্বর এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু 
আহুষ্ঠানিক ভাবে ওয়াশিংটন নগরের প্রধান কার্য্যালয়ে ১৯৪৬ 
সনের ২৫শে জুলাই ইহার কার্খ্যের স্থচনা হয়। পৃথিবীর ৪৮টি 
দেশ বর্তমানে এই ব্যাঙ্কের সমস্ত শ্রেণীভুক্ত । 


herd 


1 


হইয়া 


এই ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেস্ঠট হইতেছে নিজ আদায়ী মূলধন **-- 


হইতে বা অন্যান্য উপায়ে সংগৃহীত অর্থ আন্তর্জাতিক উৎপাদন 
ও মূলধন হিসাবে নিয়োগ করা। পুনর্গঠন কার্যে অর্থ বিনিয়োগ 
নিয়ন্ত্রণ এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির ক্কষি ও অন্যান্য শিল্পের 
প্রসার ও সেগুলিতে আধুনিক, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন এই 
ব্যাঙ্কের কর্ম্মতালিকার অন্তভুক্ত। এইরূপে অর্থ নিয়োগ দ্বারা 
ও 'পরিকল্পনাসমৃহকে সুষ্ঠ ভাবে কার্য্যকরী করিয়া পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি-পায় 
ও বাণিত্ব্যিক দেনা-পাওনায় পরস্পরের সমতা রক্ষা. হয় এই 


কাণ্তিক 


ব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক মূলধনের সাহায্যে স্থাপিত একটি সমবায়- 
প্রতিষ্ঠান । : ট 

' ইহার করণীয় কাজ হইতেছে £ 

(১) সদন্তত্রেনীতুক্ত দেশগুলিতে পুনর্গঠন ও উর 
বৃদ্ধির জন্য মূলধন নিয়োগে সাহায্য করা। 

(২) গ্যারান্টি বা অন্যান্য উপায়ে যাহাতে বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশে মূলধন নিয়োগ করে; সে বিষয়ে উনার 
দান। 

(৩) বেসরকারী মূলধন Crs সর্তে সংগ্রহ করা, সম্ভব 
না হইলে ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিজ আদায়ী মৃঙ্খধন বা কর্জধ করা 


তহবিল হইতে উংপাদনবৃদ্ধির পরিকল্পনা! করিয়া অর্থ নিয়োগ ।.. 
দীর্ঘমেয়াদী আভ্তর্জাতিক ব্যবসা :ও .আস্তর্াতিক . 
দেনা-পাওনার সমত! রক্ষার অন্য ব্যান্ক কর্তৃক উৎপাদন-বৃদ্ধির . 


€৪-) 


উদ্দেশ্যে সদন্ত-দেশগুলিতে আন্তর্জাতিক ভাবে মূলধন 
বিনিয়োগের চেষ্টা । 

0৫) এই উদ্দেশ্যে দ্বাদদ বা ্যারাটি দিয়া অরুয়ি ছোট- 
“বড় সকল প্রকার কর্জ.দাদন বা গ্যারান্টি দিয়! লইবার চেষ্টা । 
ইহার কার্ধ্য এরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে যাহাতে 
এই আন্তর্জাতিক মূলধন নিয়োগের ফলে যুদ্ধকালীন আর্ধিক 
বিপর্য্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহ ক্রমে ক্রয়ে স্বাভাবিক আধিক 
অবস্থায় উপনীত হইতে পারে । 7 


-কর্জধ দাঁদন 


এই ব্যাঙ্কের দাদন-শীতি ইহার নিয়মাবলী দ্বারা সম্পূৰ্ণ ভাবে. 


নিয়প্তিত। নিয়ম এই যে, কেবল মাত্র পুনর্গঠন ও উন্নয়নের 
জন্ত কর্জ দেওয়া যাইবে, কিন্তু ইহার মোট দাদনের অঙ্ক 
অক্ষপ্ধিত মূলধন ও রিজার্ভের বেশী হইবে না । কর্জ দানের 
একটি বিশেষ সর্ভ এই যে, উক্ত দাদনী মূলধন কোন এক বা 
একাধিক সদন্তশ্রেণীভূক্ত দেশের পণ্যক্রয়ের জন্ু ব্যয় করিতে 
হইবে, এইরূপ সর্ভ আরোপিত হইতে পারিবে না। কর্জ্জ 
গ্রহণকারী দেশ বা প্রতিষ্ঠান নিজের ও ব্যাঙ্কের স্বার্থের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া সুবিধামত যে-কোন দেশ হইতে | আবশ্ঠক 


-স্প্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে । 


উক্ত ব্যাঙ্ক সরাসরি নিজে কর্জ দিতে পারিবে বা কোন 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্জ্জ দিলে তাহাতে গ্যারাটি দিতে বা 
অন্যান্থভাবে সহযোগিতা করিতে পারিবে । কর্জ্জ যে-কোন 
সদস্ত রা, উহার উপ-রাষ্ট্রকে দেওয়া যাইবে এবং এ সকল 
রাষ্ উপ-রাষ্টরের ব্যবসা, শিল্প বা কৃষি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকেও 
মর্ভাধীনে কর্ম দিবার ব্যবস্থা থাকিবে । 

ব্যান্ডের বিধান অনুযায়ী নিয়োক্ত বিষয়গুলি মদে নিশ্চিত 
হইতে হুইধে :--(ফ) অধমর্ণের পক্ষে অচত সাম দর্দে কর্জ 


আন্তর্জাতিক বা বিশ্ব-্যান্ক ৫. 


ব্যাঙ্ক সেই দিকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকে । এক কথায় এই পাওয়া একেবারেই সম্ভব মহে। 





(খ) যে কর্ধ দেওয়া 
হইতেছে উহার সুদ ও অন্যান্য খরচ এবং পরিশোধের সর্ভ কর্জ্জ- 
গ্রহণকারীর সাধ্যাতীত নহে এবং কর্জ্জের পরিমাণ, কর্গ্রহণ- 
কারীর পরিকল্পনা সফল হওয়ার উপযোগী । (গ) কর গ্রহণ- 
কারী কোন সদষ্ভ-রাষ নিজে না হইলে, যে দেশে কর্জগ্রহণ- 
কারী প্রতিষ্ঠান সেই দেশের সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিংবা 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অপর কোন প্রতিষ্ঠানকে 
কর্জ পরিশোধের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া গ্যারান্টি দিতে 
হইবে। (ঘ) অবন্ঠ কর্গ্রহণকারী বাঁ গ্যারান্টিদাতা সর্তান- 
যায়ী কর্জ্জ পরিশোধ করিতে সমর্থ কিন! সাহার দেখিতে 
হুইবে ৷ 


মূলধন 


এই ব্যাঙ্কের অহ্মোদিত মূলধন এক হাজার কোটি বা ১০ 
বিলিয়ান ডলার, আমাদের টাকার অস্কে ৪৭৬০ কোটি ভারতীয় 


মুদ্রার সমান! এই ব্যাঙ্কের প্রত্যেক অংশ. বা - শেয়ারের 
' মুল্য এক লক্ষ ডলার । ব্যাঙ্কের সদস্ রা মাত্রেই এই শেয়ার 
কিনিবার অধিকারী । ইহার মধ্যে ৮৩০ কোটি বা ৮*৩ 


' বিলিয্ান ডলার সদস্ত-াষ্রগুলি ক্রয় করিয়াছে। অবশ্য ইহার 


অর্থ এই নহে যে, ৮০০ কোটি বা ৮ বিলিয়ান ডলার কর্জ্জ . 
দিবার ক্ষমতা ব্যাঙ্কের আছে। নিয়ম অন্থসারে ব্যাঙ্ক গৃহীত 
মূলধনের কেবলমাত্র শতকরা ২০ অংশ কর্জ দিবার জন্য 
আদায় করিতে পারিবে । বাকী ৮০ ভাগ ব্যাঙ্ক নিজের 
কর্ধের দায় বা গ্যারাট্টি সম্পর্কিত দায় মিটাইবার অন্ত আদায় 
করিতে পারিবে । | 

এই আদায়ী ২০ ভাগ মূলধনের মধ্যে ২ ভাগ, সদন্তদের , 
বর্ণে কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের ডলারে দিতে হইবে এবং ইহাই সরাসরি 
কর্জদ্ধাদন ব্যাপারে প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে | বাকী 


- ১৮ ভাগ সদস্তগণের নিজ নিজ দেশের প্রচলিত মুদ্রায় দেয়। - 


এই ১৮ অংশ হুইতে কর্জ দিতে হইলে প্রচলিত মুন্রাপ্রদান- 
কারী সংশ্লিষ্ট রাষ্রের অনুমোদন প্রয়োজন । 

এই আদায়ী মূলধনের শতকরা ২০ ভাগ বৃতাংশের অধিক 
কর্ড দিতে হইলে.ব্যাক্ককে টাকার বাজ্জার হইতে অর্থ সংগ্রহ 
করিতে হুয়। -এ পর্য্যন্ত নিযলিখিত দুই উপায়ে ব্যাঙ্ক এই 


. অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে £ 


(ক) ব্যাঙ্কের নিজ্বের বও বিক্রয় ' 
‘(খ) ব্যাঙঞ্চের দেওয়া ব্রি বদলে কর্জ্জগ্রহণকারীর বও 
বিক্রয় ।' 
| কজ্জের তহবিল 
এ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক তিন বার সরাসরি নিজের বও বাজারে ' 


_ছাড়িয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের টাকার বান্ধারে ১৯৪৭ সনের জুলাইয়ে 


ছুই বার বড বিক্রয় ক্্ধিঘা অর্থ সংগৃহীত হইঘ্াছে। একটি 


৫৯ 


৬9০. ঃ 


২৫ বৎসরের মেয়াদী শতকরা ৩ টাক! সুদের ১৫১০০১০০১০০০ 





ডলার, অপরটি ১০ বৎসরের মেয়াদী শতকরা! সোয়া ছুই টাকা - 


, দ্ধের ১০০০১০০১০০০ ডলার । ইহাই ব্যাঙ্কের প্রথম কর্তধ 
গ্রহণ | 
করে_ ইহা জুইট্জারল্যাণ্ডের বেস্লি শহরের আন্তর্জাতিক 

. দেনা-পাঁওন] মিটান ব্যাঙ্কের (73908 of International 
Settlements ) নিকট বিক্রয় করা হয়। এই খণের পরিমাণ 
১,৭০,০০,০০০ সুইস্‌ ফ্রাঙ্ক, প্রায় ৪০,০০,০০০ ডলারের সমান! 
ব্যাঙ্ক নিজের বণ্ড বেচিয়া ১,২০,০০,০০০ ডলার দ্বারা নেদার- 
ল্যাণ্ডের চারিটি জাহাজী প্রতিষ্ঠানকে কর্জ দিবার অর্থ সংগ্রহ 


করিয়াছে । এইরূপে .বেলজিয়ম রাজ্জ্য-বগ ( Kingdon 


of Belgium Bonds ) বিক্রয় করিয়া ১,৬০,০০,০০০ ডলার 
বেলজিয়ামকে কর্জ্ দেওয়া হইয়াছে । | 
ব্যাঙ্ক এ পর্য্যন্ত কিঞ্চিধিক ১০০ কোটি ডলার কর্জ 


যোগাইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৬,২০ ১০০১০৫০ ডলার আসিয়াছে ূ 
আদায়ী শতকরা ২ অংশ ধর্ণ বা মার ডলার হুইতে,, 
 টদ্দেশ্য ত্ৰিবিধ £ (১) সদস্ত-রার্লির আধিক 'সমস্তা বিচার 
হইতে এবং ১,২০,০০,০০০ ডলার ( ইহার. সমান যুল্যের EX 


৫,৭১,০০,০০০ ডলার যুক্তরাধ্ের দেয় বাকী শতকরা ১৮-ভাগ 


সকল দেশীয় মুদ্রা ) বেজধিয়য়, কানাডা এবং যুক্তরাজ্যের প্রদত্ত 
শতকরা ১৮ ভাগ হইতে পাওয়া দিয়াছে--ব্যাঙ্ নিন্ধের বণ্ড 
বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে ২৫,৪০১ ০০, ০০০ ডলার। 
উপরোক্ত কর্ম দাদ্নের হিপাব হইতে ওজন্দাজ ভাহাঁজী 


প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত খণপত্র ও বেলজিয়ম াতা-বও বিক্রয়, 


ধ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার বাদ পড়িবে । 

১৯৪৯, ১লা মে তারিখে মোট খণের পরিমাণ ধাড়াইঘা- 
ছিল ৬৫ কোটি ১ লক্ষ ডলার । এ দিন ব্যাঞ্চের নিজের খণ- 
দানের তহবিলে মজুত ছিল প্রায় ৩৯ কোটি ডলার । 

j - -  কৰ্জের তত্বাবধান ' 

. খণস্বরূপ যে অথ দেওয়া হয় তাহার উপর প্রখর দৃষ্টি 
রাখা এই ব্যাঙ্কের একটি বিশেষত্ব । 
এরূপ উল্লেখ আছে যে, যে. উদ্দেশ্যে. যে পরিমাণ অর্থ কর্জ 
লওয়া হইবে উহ! কেবলমাত্র সেই উদ্দেষ্যেই ব্যয়িত:,হইতে 

পারিবে প্রথমেই ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান. করিয়! দেখে যে কর্জ, 
করা অর্থ চুক্তিমত উৎপাদনবৃদ্ধির সহায়তার জন্যই খরচ করা 
হইতেছে কিনা, দ্বিতীয়তঃ যে-সকল রাষ্ট্রকে কর্ণ্জ দেওয়! হইল 
সেই সকল রাধে ব্যাঙ্ক-প্রতিনিধিগণ তদন্ত করিয়া দেখেন যে, 
কর্জ্জের টাকা দিয়া যে সমস্ত মাল খরিদ করা হইয়াছে তাহ! 
চুজিমত যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে কিনা! 

ইহা ছাড়াও এই কৃর্জের দ্বারা দেশের সাধারণ আখিক 
উন্নতির কতটা সহায়তা হইতেছে তাহা জানিবার জন্য, কর্ম 


জিতের এরূপ ডান ধারাও সন্নিবেশিত সা যে, 'দেনদার, 


নি | 5 
রাধ নিয়মিত ভাবে -ব্যাঙ্ককে নিজের শিল্পপ্রচেষ্ঠা, আর্থিক : 


অবস্থা এবং আয়ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করিবে । ' 
যত দিন না কর্জ পরিশোধ হয় তত দিন ব্যাঙ্ক ও দেনদার - 


১৯৪৮ সনের বসন্তকাল ব্যাঙ্ক তৃতীয় বার বণ বিক্রয়: : 


+ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানাদি করা। 
কর্মচারী বা অন্যান্য স্থান হইতে আনীত 'বিশেষজ্রগণকেও . 


ব্যাঙ্কের অহ্ষ্ঠান-পত্রেই . 


১২৩৫৭ 





দেশের মধ্যে নিয়মিত ভাবে" আলাপ-আলোচনা ও সংবাদ 
প্রেরণাদি চলিতে থাকিবে। সদস্ভ-দেশগুলিকে ব্যাঙ্ক কেবল 
মাত্র যে কর্জ দিয়াই সাহায্য করে তাহা নহে, অন্থরুদ্ধ হইয়া 
ব্যাঙ্ক সদন্ত দেশ গুলিতে বিবিধ কাৰ্য্য তদারকের জন্য মিশন 
পাঠায় 1 ১৯৪৯. সনের ১লা মে পর্যন্ত ব্যাহ্ক-__দক্ষিণ 
আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্য ও দুর প্রাচ্যে মোট ৪০৪ সদস্ত- 
রাষ্টে এরূপ মিশন পাঠাইয়াছেন এ. 

এই সকল মিশনের-কার্ধ্য হইতেছে উক্ত দেশসমূহে কি. 
কাল অবস্থান করিয়া উন্নয়ন-পরিকল্পনাসমূহ কিরূপ. কার্য্যকরী: 
হইতেছে তাহা! পর্যাবেক্ষণ করা এবং স্থানীয় আধিক অবস্থা 
তাহা ছাড়! ব্যাঙ্ক নিজের 


সদস্ত-রাষ্ট্রগুলিতে পাঠাইয়া থাকে । ইহাদিগকে প্রেরণের 


করা; (২) তাহাদের দরবারমত পরিকল্পন! প্রণয়নে 


সহায়তা ও (৩) ওঁ সকল দেশের আধ্বিক উন্নতির উপায় ৫ 


বিধান। যাহাতে এ দেশসমূহে ব্যাক্ধ হইতে অধিক পরিমার্গ 
সাহায্য পাইবার উপযুক্ত পরিবেশের স্ষটি হইতে পারে তৎসম্বন্ধে 
উপদেশ প্রদান দ্বারা সাহায্য করিবার জন্য এইরাপ বিশেষজ্ঞ 
প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই. বাঁড়িতেছে। 

এই সমস্ত কারণে ব্যাঙ্ক যে কর্জ প্রদান করে তাহার 
অপব্যবহার হয় না এবং খণপরিশোধ করাও এ. দেশগুলির 


- পক্ষে সহজসাধ্য হয়, উপরস্ত দেশগুলির আর্থিক উন্নতিও উপযুক্ত 
- ভাবেই সাধিত হয়। একারণ অহুন্নত দেশগুলিতে বেসরকারী 


কর্জ দাদনের প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রগতিও ব্যাহত হয় না । 
ব্যাঙ্কের যাবতীয় কার্য্যের পরিচালনার ভার একটি 

নিয়ন্ত্রণকারী (গবৰ্ণর) বোর্ডের উপর-_প্রত্যেক সঘস্ত-রাষ্ট্রের 

একজন করিয়া প্রতিনিধি এই বোর্ডের সভ্য 


- বৎসরে এই বোর্ডের একটি সভা হুয়। kb 
'গবণর বোর্ডের অধিকাংশ ক্ষমতা কাৰ্ধ্যনিৰ্ব্বাহক ভাইরেক্টর- :& 
গণের ( Executive Directors ) উপর ন্যস্ত । কর্ণ্মকর্ভা 


ডাইরেক্টরগণ সপ্তাহে একবার ওয়াশিংটনের ১৮১৮-এইচ'দ্বীটে 
ব্যাঙ্কের প্রধান কার্ধ্যালয়ে মিলিত হন। .যে পাঁচটি বাট 


সর্বাপেক্ষা বেশী যুলধন বিনিয়োগ করিয়াছে তাহাদের নিযুক্ত 


পাচ জন এবং অপর বাষট্রসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত নয় জন প্রতি: 


নিধি লইয়া বর্তমানে কাধ্যনি্বাহক ভাইরেক্টরের, সংখ্যা চৌদ্দ | 


জন। ইহাদের প্রত্যেকের কাৰ্য্যকাল হুই বৎসর মাত্র । 
প্রত্যেক নিযুক্ত ডাইরেক্টর তাহার ব্রার পক্ষে এবং প্রত্যেক 


সাধারণতঃ 


bY 
f 


he 


কান্তিক 


নিৰ্ব্বাচিত ডাইরেক্টর যে সকল রা তাহাকে নির্বাচন 
করিয়াছে সেগুলির তরফে ভোট দিয়া থাকেন। সাধারণতঃ 
নিয়োজিত মূলধনের অনুপাতেই রাধগুলি ভোটের অধিকারী, 


হইয়াছে, তাহাও আবার নির্ধারিত হুইয়াছে রাষরগুলির আধিক... 
. এই কম্পটি দেশের প্রত্যেকটিরই একজন করিয়া কার্ধ্যনির্বাহক 


অবস্থা অনুযায়ী । 


ব্যাঙ্ক পরিচালনের দারিত্ব ব্যাঙ্কের সভাপতির উপর, 


সভাপতি পদাধিকার বলে কার্য্যনির্বাহক ডিরেক্টর :বোর্ডেরও 
সভাপতি বা চেয়ারম্যান । কুড়িটি বিভিন্ন বা হইতে সংগৃহীত 
চারি শত কর্মচারী লইয়া ব্যাঙ্কের সক্রিয় কর্ণ্মচারী-সংসদ 


গঠিত । সভাপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন কর্জ দেওয়া 
হয় না। সভাপতির সুপারিশ কাধ্যনিব্বাহক ডাইরেন্টরগণ - 
কর্তৃক অনুমোদিত হইলেই তবেই কর্জ পাওয়া যায়। 


সদস্য রাষ্রসমূহ 

. নিয়লিখিত রাষ্্রগুলি ব্যাঙ্কের সদস্তশ্রেণীভূক্ত-_অষ্ট্রেলিয়!, 
অষ্টিয়া, বেলজিয়ম, বলিভিয়া, ব্রেজিল, কানাডা, চিলি, চীন, 
কলম্বিয়া, কোষ্টারিকা, কিউবা, চেকোক্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, 
ডোমিনিকান প্লিপাবলিক্‌, ইকোয়েডর, ইঞ্জিপ্ট, এল সালডেডর, 
ইধিওপীয়া, ফিনল্যাও, ফ্রান্স, গ্রীস, গোয়াটামালা, হণ্ডিউরাস্‌, 
. আইসল্যাও, ভারতবর্ষ, ইরাণ, ইরাক,' ইটালী, লেবানন, 
লুস্কেমবর্গ, মেক্সিকো, নেদারল্যাগুস্‌, নিকারাগুয়া, নরওয়ে, 


, প্যারাগুয়ে, পেরু, ফিলিপিন গণরাধ্, পোল্যাও, - 


ক্থ্যন'মা! 
aie থাইল্যাও, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, যুক্তরা্ধ্য, 


আন্তর্জাতিক বা বিশ্ব-ব্যাঙ্ক ৬১ 


কিছুদিন পূৰ্ব্বে সদস্তশ্রেণীতুক্ত হইয়াছে এবং ইহার প্রতিনিধি 
কাধ্যনির্বাহক ডারেক্টররূপে নির্বাচিত হুইয়াছেন। 
কাধ্্যনির্বাহুক ডাইরেক্টরগণ 


বিশ্ব ব্যাঙ্কে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স, এবং ভারতবর্ষ 


ডাইরেক্টর আছেন। ভাহাদের অন্পস্থিতেতে এক একজন বিকল্প 
ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই পাঁচটি রাষ্রই স্থায়ী এবং 


“কাধ্যনির্বাহক-ডাইরেক্টর নিযুক্ত করিয়া থাকে । অপর দেশগুলি 


নয়টি গ্রপ হইতে এক একজন করিয়া নয় জন কার্য্যনির্বাহক 


‘ডাইরেক্টর এবং বিকল্প ডাইরেক্টর নির্বাচিত করিয়া থাকে যথা 


১.। চেকোক্সোভাকিয়া; পোলাও, যুগোল্নাভিয়া, 


ফিন্ল্যাও_ একজন 


রর ত্ৰে্জিল, কিউবা, পেরু, ফিলিপিন, উরুগুয়ে, বলিভিয়া, 


* ডোমিনিকান রিপাবলিক্‌, প্যারাগুয়ে এবং পানামা একজন 
৩। মেক্সিকো, চিলি, কলম্বিয়া, ভিনিছুইলা, ইকোয়েদর, এল 


সালভেদর, হুণ্ডিউরাস্‌ এবং নিকারাগুয়া একজন 
৪। বেলজিয়ম, ডেনমার্ক এবং লুক্সেমবুর্গ ' ৰ 
৫। কানাডা এবং আইসল্যাণ্ড টী! 
৬। নেদারল্যাওস্‌ এবং নরওয়ে js 
৭। অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা bs 
৮। ইটালি, অষ্রিয়! এবং গ্রীস i 


৯) ষীজিণ্ট, তুরস্ক, ইর।ণ, সিরিয়া, ইরাক, লেবানন এবং 


মুক্তরাধু, উরুগ্তয়ে, ভিনিভুইলা, ুগোলাডিয়া। পাকিস্বানও ইথিওণীয্া, পাকিস্থান : একত্বন 
. ব্যাঙ্ক কর্তৃক কর্জ দান ও রর 
| এ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক যে সকল কর্জ্জ দিয়াছে তাহার হিসাব. 
কর্ডের তারিখ  কক্জ গ্রহীতা কর্ডের উদ্দেষ্য - কর্জ্জের পরিমাণ 
৯ই মে ১৯৪৭ ফ্রান্স পুনর্গঠনের দ্রব্যাদি ক্রয় ২৫,০০,০০,০০০ ডলার 
এই আগষ্ট ১৯৪৭ নেদারল্যাওস্‌ টা ১৯১৫০১০০১০০০ ৮ 
২২শে আগস্ট ১৯৪৭ ডেনমার্ক | ” ৪১০০১০০১০০০ ৮ 
. ২৪শে আগষ্ঠ ১৯৪৭ লুক্সেমবর্গ on ১১২০১০০১০০০ ? 
২৫শে মার্চ ১৯৪৮ চিলি জল-বিছ্যুৎ উন্নয়ন ও কৃষিষন্ত্রাদি ১,৬০,০০,০০০ ৮ 
৯ই আগষ্ট ১৯৪৮ চারিটি ভাচ ছয়খান! বাণিজ্য-জাহাজ ক্রয় ১৯২০০০১০০০০ ৮ 
জাহাজী প্রতিষ্ঠান 


৬ই জানুয়ারী ১৯৪৯ মেক্সিকো 
২৭শে জানুয়ারী ১৯৪৯ ব্রেজিলিয়ান ট্র্যাকসন, 


টে 


বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নয়ন 
জল-বিছ্যুৎ উন্নয়ন ও টেলিফোন 


৩১৪১১০০১০০০ 


৭১৫০১০০১০০০ 


লাইট পাওয়ার কোং 
২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ বেলজিয়াম . লোহা এবং শক্তি সরবরাহ ১১৬০১০০১০০০ ৮ 
প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন - 
২৯শে জুলাই ১৯৪৯ হাঁসটেলব্যাঙ্ক ২৪টি ডাচ পরিকল্পনা আধুনিককরণ ১১৫০১০০১০০০ ৮ 
. নেদারল্যাওস্‌ ও পুনর্গঠন . 
১লা আগষ্ট ১৯৪৯ ব্যাঙ্ক অব ফিন্ল্যাও কাঠ, বিদ্যুৎ ও চুণাপাথর শিল্পের উন্নতি খ ও গঠন ১,২৫,০০,০০০ * 
১৪ই আগষ্ট ১৯৪৯ ভারতবর্ষ সরকারী । রেলসমুহের পুননিৰ্শ্বাণ ও উন্নয়ন ৩১৪০১০০১০০০ ৮ 7 


১৯শে আগষ্ট ১৯৪৯ কলম্বিয়া 
২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ ভারতবর্ষ ue 
১৭ই অক্টোবর ১৯৪৯ ফিনল্যাও 

১৭ই অক্টোবর ১৯৪৯ যুখোক্রাভিস্া 


কৃষির কলকজ! 


কাঠশিলের যন্ত্রাদি 


৫ 0,00,000 
১১০০৯০০১০০০ 
২৩১০০১০০০ 
২৭,০০0,000 

মোট দ55:5555নূভলাই 





৬২ প্রবাসী ১৩৫৭ 
ব্যাঙ্কের বও বিক্রয় 
এ পৰ্য্যন্ত ব্যাঙ্ক বও বিক্রয় করিয়া নিয়লিখিত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে 
সরাসরি কর্জগ্রহণের তারিখ- 7». বওের পরিচয় মুদ্রার পরিমাণ 


১৫ই জুলাই ১৯৪৭ ২৫ বৎসরের মেয়াদী শতকরা ৩২ সুদের কাগজ যুক্তরাষ্্রের বাজারে বিক্রয় হইয়াছে ১৫,০০,০০,০০০ ডলার 


১৫ই জুলাই ১৯৪৭ ১০ বৎসরের মেয়াদী শতকরা] ২০ সুদের কাগজ যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রয় হইয়াছে 
২1০ সুদের সুইস ফ্রাঙ্ক বও, বেস্লির ব্যাঙ্ক অব -ইণ্টারগ্ভাশনাল সেটেলমেন্টের 
নিকট হইতে কেন! হইয়াছে ১,৭০,০০,০০০ ফ্রাঙ্ক, ডলারের হিসাবে-_- 


১লা জুন ১৯৪৮ 


#3 
১০১০০৯০০৯০০9 


ক 


৪০১০০১০০০9০ 


মোট ২৫ ১৪০১০০১০০০ ডঙক্ষার 


কর্জখাতে সিকিউরিটি বিক্রয় 
ব্যাঙ্ক nn নিকট হইতে বও লইয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে ও পরে কর্জ দিয়াছে তাহার হিসাব 
বন্ধকীর স্বরূপ বণ্ডের ক্রেতা! মুদ্রার পরিমাণ 

(১) ডাচ. কোম্পানীকে দেওয়া . 

- কর্জের সম্পর্কিত নোট যুক্তরাষ্রীয় প্রতিষ্ঠান ১৪২০১০০১০০০ ডলার 

. খেণপন্জ ) Ce 

(২) বেলজিয়মকে দেওয়া 5 রি 

কর্জের সম্পর্কে বণ ুক্তরাষ্থীয় প্রতিষ্ঠান. ১,৬০১০০১০০০ & 


এইরূপে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক নিজস্ব তহবিল হইতে কর্জ 
করিয়া বা অপরের কর্জের বন্ধকীশ্বরূপ বও লইয়া বিভিন্ন 
রাষ্্রের টাকার বাজ্জারে অর্থ সংগ্রহপুর্বক সদবস্তরাধ বা উহার 
অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে কর্জ দিয়া থাকে । বিশেষ 
. ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বর্তমান জগতে মূলধন 
সংগ্রহের একমাত্র দেশ হইতেছে মাফিন যুক্তরাধর । সুতরাং 
অনিবার্ধ্যরূপে এই ব্যাঙ্কের বওগুলি কিংবা কর্জখাতের 
সিকিউরিটির অর্থ যুক্তরাষ্ট্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই- 
জন্যই কেহ কেহু বলিয়| থাকেন যে, এই আতর্জাতিক ব্যাঙ্ক 
আমেরিকান মূলধন খাট্রাইবার বাহন মাত্র। কিন্তু পৃথিবীর 
বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের উন্নয়নকার্য্যাদির 
জন্ত আমেরিকার সাহায্য ব্যতীত অপর কোন উপায়ে অর্থ 
সংগ্রহের সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা! যাইতেছে নাঁ। সাম্যবাদী 





মোট ২১৮০১০০,০০০ ডলার 


সোভিয়েট রাশিয়া অবশ্য এরূপ ব্যবস্থা অনুমোদন করেনা,:, 
এন্ন্ত ক্ষমত!| এবং অধিকার থাকা সত্বেও সে আত্তর্ণাতিক < 
ব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা! তহবিলের সদস্তপদ্ গ্রহণ করে ' ' 
নাই। ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আধিক উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক 
বিপধ্যয়ের সমাধান, বিশেষতঃ এই উদ্দেশ্তসানের জন্য ধন- 
তান্ত্রিক রাষট্রসমূহের সহযোগিতা সোভিয়েট-নীতির বিরোধী 
বলিয়াই রাশিয়া এই বিশ্বব্যা্ক-বর্জন-নীতি গ্রহণ করিয়াছে 
সন্দেহ ' নাই। কিন্তু এপথ অসহযোগিতার পথ অথচ. 
সোভিয়েটকে পূর্ণ অসহযোগী বলা যাইতে পারে না, কারণ 
রাধপুঞ্রের একজন বিশিষ্ট সদস্ত হইতেছে সোভিয়েট রাশিয়া ।* 





* এই প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে প্রকাশিত তথ্যাদির 
সাহায্যে রচিত হুইয়াছে। 
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(নাটিকা ) 


ক. 


(বৈজ্ঞানিকের পাঠাগার, পিছনে সারি সারি বইয়ের আলমারী, 
সামনে বড় টেবিল, আশেপাশে কয়েকখানা চেয়ার, উত্তরে 
দক্ষিণে দুটো দরজ!। বৈজ্ঞানিক পাঠরত, এমন সময় 
ভ্রুতপদে প্রবেশ করে সহকারী । ) 

সহকারী-_(বান্তভাবে) মন্ত্রী আর সেনাপতি এসে 
পড়েছেন। 

বৈজ্ঞানিক-__আমি তাদের জন্তেই অপেক্ষা করছি__তুমি 
এখানে নিয়ে এস । 

(সহকারী প্রস্থান করে, বৈজ্ঞানিক উঠে এসে দরজার 
কাছে দাড়ান, একটু পরে মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রবেশ করেন ) 
বৈজ্ঞানিক-__নমস্কার, আপনাদের শুভাগমন হোক । 
(মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রতিনমক্ষার করেন ) 

'- মনত্রী__-আমরা আপনার রহন্তলোকে এসে উপস্থিত হয়েছি, 
এই রহস্তলোকের রহস্তের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর 
করছে। 

সেনাপতি--আমার মনে হয় সমস্ত পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এর 
উপর নির্ভর করছে। 

বৈজ্ঞানিক-_একদিক দিয়ে সে কথা ঠিক, আমার এই 
আবিষ্ধার মানবসভ্যতার র্ূপকে বদলে দেবে । 

মন্ত্রী_ভবিষ্ততের ভাবনা ভাববার মত পরিস্থিতি এ নয় ; 
আমি আমাদের জাতীয় জীবনের এই বর্তমান সঙ্কটের কথাই 


স্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত 


ভাবছি। আপনার আবিষ্কৃত অদ্ভুত যন্ত্র-মান্থষটি সত্যিই যদি 
বুদ্ধিমান মানুষের মত কাজ করতে পারে তা হলে আশ! করি 
এ যুদ্ধে আমরা জিতব। 

বৈজ্ঞানিক__আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমার এ 
ফন্ত্রমান্ুষ সত্যিকার মানুষের মতই কাজ করবে। 

প্রধান সেনাপতি-__বিচারশীল মান্থষের মতই তার যন্ত- 
মন্তিফ কাজ করবে? 

বৈজ্ঞানিক-__আর কিছুক্ষণ পরেই আপনারা তার প্রমাণ 
পাবেন। 

মন্ত্রী_হ্যা_-এখন  বেজেছে রাত এগারটা, বারটায় 
আপনার তৈরি নতুন বোমারু বিমান নিয়ে আকাশে উঠবে 
যন্ত্র-মানুয । 

সেনাপতি-_-আর তার লক্ষাস্থল হবে শত্রুর রাজধানী 
এখান থেকে ছু’হাজার মাইল দূর । 

মন্ত্রীঁ-রাত্মির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে সেখানে গিয়ে 
উপস্থিত হবে-_রণসম্ভারের গুদাম, সৈন্যের ছাউনি, অন্রশস্তরের 
কারখানা একে একে নিভু লভাবে চিনে নেবে, তার পরে 
বোমা মেরে তাদের উড়িয়ে দেবে__পারবে সে? 

বৈজ্ঞানিক__( হাসতে হাসতে ) আপনারা দয়া করে 
বসুন, আমার যন্ত্-মাস্থষের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে 
দিচ্ছি__আপনাদের প্রশ্নের উত্তর সে-ই দেবে। 
































্ একা আমার ২ হীন নাম সত্যিই অমর 
বাং আমার, স্ত্রীর এবং আমার । 
আবিফারে আপনার শরীরও হাত 


| নিক ব্জ-মীছিষের বুকের আবরণ খুলে ফেলেন, 


দেনাপডি-. এ যে মানুষের মতই জটিল | 
হয় তো তার চেয়েও জটিল। এই যে ছোট 
রখছেন, পাতলা অভ্র দিয়ে ঢাকা, এটা হচ্ছে 
এই যন্ত্ৰযোগে যগ্রমানুষের শৈত্য, উষ্ণতা, 
তা অনুভূত হয়। আর এই যে যন্ত্রটি এতে পরিমাপ হয় 
বর ও উচ্চতার । ডান পাশের এটি হচ্ছে পরিচয়-যন্ত্ 
কি পদার্থ, তারই পরিচয় হয় এই যন্ত্রের সহায়তায় । 
এ অর্ধগোলাকার যন্ত্রটি ক্ষীণতম শব্দ ধরতে সক্ষম, 
লঙ্বমান যন্তুট গতিনিয়ন্ক | 

নাপতি--ঠিক মাঝখানে এ স্থানটুকু শুন্ত কেন__যেন 
ছু একটা যন্ত্র ওখানে থাকা উচিত ছিল কিন্তু নাই। 
আপনি ঠিক ধরেছেন, এ শুপ্ত স্থানে সত্যিই 
, কিন্তু সে যন্ত্র যে কি তা আমি জানি না। 

্ঘ্য হয়ে ) তার অর্থ? 
বজ্ঞানিক (হেসে) তার অর্থ হচ্ছে এই যে আমার স্ত্রী 
দিন থেকে একটা নতুন যন্ত্র নিয়ে গবেষণা করছিলেন, 
সেটা প্ৰস্তত হয়ে গেছে, আর. একটু “যে: খিঞি নিছে 





র বছ বিচিত্র যন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়) এই দেখুন করেছে, সে মাহযের মতই কারণ করবে, অনেক ক্ষেত্রে 





২ মন্ত্রী_-আমাদেরও তাই 
 বৈজ্ঞানিক--এই যে আমার শ্রী 
(পাশের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বনি 
সকলে উঠে দাড়ান ) ২০ LD 


মন্ত্রী আজ আপনার সত্যিকার পরিচয় পেয়ে আমরা 
















যেমন আশ্চর্য্য হয়েছি, তেমনি আনন্দিত হয়েছি । আমাদের 
অভিনন্দন এহণ করুন i 

নেনাপতি--এই আবিষ্কারের সহায়ক + হিশেবে, দেশবাসী 
আপনার কাছে কৃতজ্ঞ । ৮ ৪ 


বৈজ্ঞানিক পত্তী_-আপনারা বন্থন, আমার দ্বারা rai 
যদি কোন কল্যাণ হয়ে থাকে ত] হলে দে তো আমার পরম. 
সৌভাগ্য । রা 
সেনাপতি--আপনাদের নি El ষ 
আজ যুদ্ধন্ধয় সম্ভব হবে । বর 
মন্ত্রী _যন্ত্রমান্ষ যে এতথানি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে তা 
আমি কল্পনাও করতে পারি নি। ০০ 
বৈজ্ঞানিক-স্্যা, আমাদের যন্্রমাহষ সম্পূর্ণতা লাভ 


i 











মানুষের চেয়েও যোগ্যতার সঙ্গে কাজ: করবে। এর পরে 
বিপৎসঙ্কুল কাজে আর মানুষের প্রয়োজন থাকবে না.।... 
সেনাপতি--যন্ত্র-মাহুষের একটি বেদি রর 
পৃথিবী জয় করতে পারব । 
বৈজ্ঞানিক-_-অনায়াসে । এই দেখুন, যন্ত-মাহুযের : ত্তিন্ধ, 
(ৈন্তর-মাহ্গষের মাথার আবরণ খুলে ) এর মত আশ্চর্য্য যন্ত্র এর 
আগে তৈরি হয় নি, অস্থান্ট যন্ত্রের সাড়া এসে প্রতিফলিত 
হবে এইখানে এবং এই অদ্ভুত যন্ত্র যন্ত্র-মাহ্ষকে তার সময়োচিত 
কার্যে পরিচালিত করবে । 
মন্্রী_বিশ্বাপ করতে ইচ্ছা হু টি, ঃ 
বৈজ্ঞানিক-_-আর কিছুক্ষণ পরেই আপনাদের. স্ব সন্দেহ 
দূর হয়ে যাবে । আর কিছুক্ষণ পরে যখন আমার যন্তরমান্থষ 
বিমান চালিয়ে শত্রুর রাজধানীর উপর উপস্থিত হবে): একে “৯২ 
একে কারখানাগচলো নিঃসন্দেহে চিনে নিয়ে ধবংস-করে দেবে, 
সৈন্তসমাবেশ বিপর্যস্ত করে দেবে, চলাচলের পথঘাট নষ্ট 
করে দেবে, তখন আশা করি. বিশ্বাস করতে পারবেন । 
দেখতে পাবেন মানব-বসতির ঘনত্ব পৰ্য্যন্ত এ বুঝতে পারবে: 
এবং শহরের ঘনতম অংশগ্ডলোর উপর বোম! ফেলে: ধ্বংসের 
কাজ নিখুত, তাবে করে যাবে। 

















সেনাপতি--আছে,. ধরুন যদি শক্রবিমান আমাদের 
বিমীনটিকে নষ্ট করে দেয়, তা হজে? 

বৈজ্ঞানিক-_( হাসতে হাসতে ) আজ পর্যত্ত যা. খবর 
রাখি তাতে শত্রুর দ্রুততম বিমানের গতি. হচ্ছে ঘণ্টায় পাঁচশ 
মাইল, আর আমার তৈরি এই বিমানের -গতি ঘণ্টায় 'আটশ 
মাইল। অতএব. কোনো শক্রবিমানই আমাদের বিমানের 
নাগাল পাবে না। তাছাড়া, একটা কথা আপনি ভুলে 
যাচ্ছেন_১বিমানের পরিচালক এই- ঘন্ত্রমাহ্ষটি চতুরতায় 
মানুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, শত্রুর . দৃষ্টিকে ফাকি 
দিতে, আত্মগোপন করতে ইনি অদ্বিতীয়-।- এর যন্ত্রক্ষুর 
সামনে রাত্রির অন্ধকার কোন:বাধাই সুষ্টি করতে পারে না। 
মন্ত্রী-_আশ্র্য্য | রজার যে, নি চেয়েও শিকিবালী 
হবে]. | 

বৈজ্ঞানিক--€ বানের কাধ পিকে সাহসে : এ 
মাছগষের উপরে, শক্তিতে এ মানুষের উপরে, কর্ম্মতংপর্তায় 
এ মানুষের উপরে, মানুষের চেয়ে এ দেখতে পায় বেশী, 
মানুষের চেয়ে এ শুনতে পায় বেশী, মানুষের প্রত্যেক ইন্জ্রিয়ের 
চেয়ে এর মন্ত্র-ইন্দ্িয় উন্নততর | 

মন্ত্রী_এই হবে শ্রেষ্ঠ সৈনিক । 

ক সেনাপতি--( সোৎসাহে ) মান্য যা করতে পারে নি 





এ তা করতে পারবে--শক্রুর রাজধানী ধ্বংসস্ত পে. পরিণত? . 


করে আসতে পারবে । 
বৈজ্ঞানিক-_( ঘড়ি দেখে) বারটা বাজতে আর পাঁচ 
মিনিটে দেরি । ঠিক -বারটাক়'আমার -যন্ত্র-মাহন্য তার কঠিন 
: অভিযানে যাত্রা করবে । 
মন্ত্রী-_শেষ যন্ত্রটি কিন্ত এখনও লাগানো হয় নি। 
বৈজ্ঞানিক-পত্রী-_ এখুনি লাগিয়ে দিচ্ছি। : . 
(বেজ্ঞানিক-পড্ধী পাশের ঘর থেকে ছোট একটি যন্ত্র 
নিয়ে আসেন, তার পরে ধীরে. ধীরে খন্ত্র-মানুষের' বুকের 
মাঝখানে সেটি লাগিয়ে দেন-_হাত ছুট তার কাপতে থাকে ) 
সেনাপতি--( উৎসাহিত ভাবে ) ঘন্ত্র-মান্ুষ সম্পূর্ণ হ’ল, 
আশা! করি ধ্বংসের কাজ আর একটুও অসম্পূর্ণ থাকবে না। 
বৈজ্ঞানিক-_( হাসতে হাসতে ) এট! কোন্‌ ইন্দ্ৰিয় ? 


নার্শ ১ বৈজ্ঞানিক-পত্তী_ ইন্দ্রিয় নয় ইত্জিয়ের উপরে । 


মন্ত্রী-ঘুদ্ধজয় সন্বন্ধে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
থাকছে না| . . 

সেনাপতি--আ। মি, এখন aan কথা ভাবছি । 

বৈজ্ঞানিক-_এখন আমার যন্তরবীর বিদায় নেবে 
আপনারা স্থির হয়ে রস্থন। ( বৈজ্ঞানিক আবার একটি বোতাম 
টেপেন, যন্ত্র-মানুয. সশব্দে প্রস্থান করে ) 

সেনাপতি---( হেসে ) সেলাম করাটা! এখনও শেঁখেনি। 

বৈজ্ঞানিক--কে কাকে সেলাম করবে সে প্রশ্নের সমাধান 

৯ 


‘য্ন্ত-মানুখ 


৬ 


সি 








এখনও হয় নি- এতক্ষণ যন্ত্রমাহষ তার বিমানে আরোহণ 
করেছে, এইবার আপনার! পাশের এই পর্দাটি লক্ষ্য করুন, 
বিমানের গতি ওরই উপর প্রতিফলিত:হবে_-এ যে আলোর 
বিন্দু, এ হচ্ছে আমাদের বিমান, দক্ষিণ রে দ্রুত এগিয়ে 
চলেছে-_ দেখুন । 

মন্ত্রী মনে হচ্ছে আমি যেন স্বপ্ন টি | 

সেনাপতি-_এ যেন স্বপ্নের চেয়েও আশ্চর্য্য | 
(আলোর বিদ্বু এগিয়ে যায়, সবাই সেইদিকে তাকিয়ে নির্বাক 


-হুয়ে বসে থাকে, হঠাৎ বিন্দুর গতি মন্থর-হয় তার পরে 


চক্রাকারে ঘুরতে থাকে ) 
- বৈজ্ঞানিক-_(উত্তেজিত ভাবে) পৌছেছে- শত্রুর রাজধানীর 
উপ আমাদের বিমান পৌছেছে, দেখতে পাচ্ছেন শহরের 
‘উপর চক্রাকারে ঘুরছে। | 

মন্্রী--হ্যা, ঘুরছে, আর একবার দুরছে। . 

সেনাপতি-_সন্ধান নিচ্ছে, শহরের কোথান্র কি তারই 
সন্ধান নিচ্ছে। 

বৈজ্ঞানিক-_এইবার' নীচে নামছে? 

সেনাপতি--এইবার বোমা ফেলবে । 

বৈজ্ঞানিক-পত্থী--( নিঃশব্দে বসে থাকে ) 
. অন্ত্রী_না, আবার উপরে উঠছে ।- 
বৈজ্ঞানিক আবার ঘুরছে ।' 
সেনাপতি-__দেখুন, নামছে, আবার নামছে । 
মন্ত্রী--এবার খুব নীচুতে নেমেছে । 
সেনাপতি-_ বোধ হয় বোমা ফেলতে সুরু করেছে । 
বৈজ্ঞানিক-_না1, বোম! ফেলে নি, বোমা ফেললে এ 
কোণের আলোটা জ্বলে উঠবে । ' 

মন্ত্রী-_কিস্ত ফেলছে না কেন? 

বৈজ্ঞানিক-_ফেলবে, নিশ্চয় 'ফেলবে,' 'যগ্রমানুষ ভার 
কর্তব্য করবেই। | 

বৈজ্ঞানিক-পর্তী--(চুপ করে বসে থাকে ) 

সেনাপতি-_আবার উপরে উঠছে। 

মন্তরী__উত্তর দিকে উড়ে যাচ্ছেনা, আবার ফিরে আসছে। 

সেনাপতি-_আঁবাঁর ঘুরে ঘুরে নামছে। 

মনত্রী-_আরো নামছে_এবার.কোন সন্দেহ নেই, বোমা 
ফেলবেই। 

সেনাপতি-_-€ হতাশভাবে ) না আবার উঠে আসছে। 

মনত্রী- ব্যাপার কি? অত নীচুতে নেমেও বোম! ফেলছে 
না কেন? . | 

সেনাপতি--দেখুন, বিমান ফিরে আসতে সুরু করেছে। 

বৈজ্ঞানিক-_ (মাথায় হাত দিয়ে) আমার যন্তর-মানুধ ফিরে 
আসছে! এও কি সম্ভব! 

সেনাপতি-__হয়তো আবার ফিরে যাবে । 


শক 


০৬৬ প্র "৯ Ei . "প্রবাসী রি ১... এ ১১৩৫৭ 





মন্ত্রী--না-সোজা'চলে-আসৃছে, 'আর:ফিরে যাবে না। বৈজ্ঞানিক তুমি জানতে, তুমি তা হলে জানভে যন্ত্-মান্ষ 
'বৈজ্ঞানিক-_-এ হতে পারে না |. আমার যন্ত্র-মানুয় শত্রুর শত্রুর রাজধানী ধ্বংস না-করে-ক্রিরে 'আসবে-? . 
“শহরটাকে ধ্বংস না.করে দিয়ে'ফিরে'আসতে পারে না। বৈজ্ঞানিক-পত্বী--না, "ঠিক জানতাম মা; “তবে "আশা 
'ন্ত্রী--চেয়ে'দেখুন-_সে সত্যিই ফিরে'আসছে। “করেছিলাম । 
সেনাপতি--এবার আমাদের পরাজয় ৷ ৬ tee NGS ORO lH | *ঠু 
বৈজ্ঞানিক-_( হতাশভাবে”) 'যস্্র-মন্থয ‘সত্যিই "ফিরে বৈজ্ঞানিক-পত্বী-সহ্যা,- আমার: এ শেষের +যন্ত্র ।- চযন্ত্র- 
এলো--আমার-এঁতদবিনের সাধনা ব্যর্থ'হ’ল, -আমীরম্যন্ত্ ব্যর্থ, আহ্যকে “নিখুঁত “করবার জন্যে "তুমি একটার 'পর-একটা! 
“আমার 'যন্ত্র-মান্থুষ ব্যর্থ । সানুযেরইনমৃত.যন্তর-ইন্জরিয়৷ তৈরি ‘করছিলে, আর জামি আসীধনা 
বৈজ্ঞানিক-পত়ী-_( উঠে'দ্াড়িয়ে )'না, নানে নয়, আমাদের করছিলাম" একটি যন্ত্র তৈরি করতে । 
ধন্ত্র, আমাদের যন্ত্র-মাহ্ুষ ব্যর্থ নয়--সার্থক | বজ্ঞানিক-__বল/-শিগগীর বল.ওটা কোন্‌ ইন্ডরিয় ? 
'বৈজ্ঞানিক-_('আশ্্ধ্য হয়ে) সার্থক ! “কি বলছ'তুমি-_ বৈজ্ঞানিক-পতী-২ওটা ইন্জিয়ের উপরে,ওটাঃবিবেক । 
দেখছ ন!'বন্ত্র-মানুষ তার কর্তব্য নাঁকরে-ফিরে এসেছে [ (বাইরে ন্যন্ত-মানুষের পদধবনি শুনতে পাওয়া যায় 
বৈজ্ঞানিক-পত়্ী__যন্ত্রমানুষ তার 'কর্ডব্য “করেই :ফিরে একটু পরে ঘরে প্রবেশ করে সে স্থির হয়ে দাড়ায়--সবাই 


এসেছে। .. . ২... এতারদিকে অরাক'হয়ে তাকিয়ে থাকে ) 
ক্ষমাহীন প্রলয় নাচন ৫ এ 
 ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভটটাচারধা রঃ 
অতলের অন্ধকারে কি-ভীষণ'শকআসে, ঝড়েরিওহুম্কারে আজ 


যত সব শতাব্দী যে ডুবে যায় 'মহাত্রাসে। . * ক্লাহান্ল'এই ্বপ্তিবাচন ? 
তারি ভীম কল্লোলেতে নাচে কে প্রলয় নাচন, 


ঝড়ের এ হুঙ্কারে আজ বাজে কার স্বত্তিবাচন ? 


. দাড়া রে থমূকে দাড়া, & হাঁ 
ড়া রে থম এ হা'সিয়ার শয়তানেরা,"ছ:সিয়ারংঅত্যাচারী, 
দোলে ছাখ, লক্ষ খাড়া, তোদের সআজ'দিন ফুরাল, আসে এঁন্দর্পহারী 
এসেছে সর্বনাশ এ টড | 


- সীমাহীন"্অত্যাচারের "সাগরের -রক্তফণায়। 
'ভেঙেছেণনিপ্রান্তাহার, দুয়ারে মৃত্যু ঘনায়। 
'আপিছে শ্বপ্রভাঙার ফি' মহা মত্তরোল, 


কারোর আর নেই কো বাচন। 


উঠেছে লক্ষ পাপের মাথা কোন্‌ আকাশ ফুঁড়ে+, 


ঠেকেছে. স্বর্গ ভেঙ্গে' বিধাতার সিংহাসনে, 

" মহাকাল মত্ত ক্রোধে আঁজি 'ভাই'জগৎ-জুড়ে”, 
উঠেছে আক্কালিয়! হঠাৎ 'এই প্রলয্ন-রণে । 
আজি তার মত্ত খেয়াল, 

ভাঙ্গে গব শক্ত দেয়াল, 


" "ওুনেছিস্‌ জলে’ স্থলেনিদারুণ কি কল্লোল | 
সাধুরা”শৃ বাজ, 
মেঘে-লাখ বজ হাহুক্‌, 
আসিছে প্রলয়-রাজ। 
ভাহা আজ বিখ জানুক । 


“দিব কি: 'খণ্ড করি _ ভেঙ্গে-যাক্‌-একবেয়েমির 
পাপীদের মুণ্ড ধরি? বাঁচার এই-অচল আসন, 
“বিজ্জলীর চমক লাগে, 'আন্গক' আজ সৰ্ব্ননাশের 
সেক্জসির ফি নিফ্ধাশন। -ক্ষমাহীন প্রলয় -নাচন | 


শ্ৰীচিত্তরঞ্জন 


১ উত্তমাশা অস্তরীপ ” ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আমিবার: পথ 
2 আবিষ্কৃত হইবার. পর ইউরোপীয় বণিকেরা দলে দলে 
এদেশের ধন-সম্পদ আহরণের জন্য আসিতে লাগিল:। 
তাহারা ভারতর্ষের - মণি-মুক্তা-হীরাজহরতের... কাহিনী 


শুনিয়াছে?. কিন্তু আমাদের সভ্যতার: ইতিহাস তাহাদের. 


তো দূরের'কথা, ইউরোপের পশ্ডিতমণ্ডলীর. জানা ছিল' 


না। যে সবইংরেজ; পর্ভূগীজ প্রভৃতি প্রথম. এদেশে ' 


_ আপিয়াছিল তাহারা ভাগ্যান্বেধী ভবঘুরে । প্রায় দেড়.-শত 
বৎসর তাহার! স্বর্ণের: সন্ধানে, ফিরিয়াছে. এই দেশকে; 
চিনিবার ক্ষমতা বা আগ্রহ তাহাদের:ছিল- না। ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী রাজনৈতিক, ক্ষমতা-লাভ- করিবারাপর শাসন: 


কাৰ্য্য পরিচালনার জন্য. যোগ্যতর। ইংরেজ এদেশে- আসিতে - 


আরম্ভ করিলেন। ইহাদের: দৃষ্টি ধীরে ধীরে' ভারতবর্ষের 
জ্ঞান-ভাণ্ডারের দিকে. আরবষ্ট হইল ।' 

১, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক: জীবনে তখনও: মুদলমান 
প্রভাব অপ্রতিহত। ফার্সী: ছিল রাষ্ট্রভাষা। তাই 


বিদেশীরা প্রথম আসিয়া' ফাঁসীর চচ্চা, আরম্ভ করিল. 


- এবং এইজন্তই ইউরোপে প্রাচ্য-বিষ্ভার, প্রথম আলোচনা 


স্বর হয় আরবী-ফা্সীকে: কেন্দ্র করিয়া। ' সংস্কৃতের, 


সমাদর কিছুকাল পরে হইয়াছিল। কিন্তু পরে আদিয়াও 
ংস্কৃত প্রাচয-বিগ্ভার চচ্চায় শীর্বস্থান অধিকাঁর'করিয়াছে। 


১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হোষ্টিংদ এক যুগান্তকারী: 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি: ঘোষণা করিলেন যে, 


এদেশীয়েরা; তাহাদের; নিজেদের; প্রাচীন আইন'অন্ুসারেই. 


শাসিত হইবে ।. স্থতরীং হিন্দু. আইনের পুথিগুলি 


অনুবাদের প্রয়োজন হুইল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ইংরেজী" 


জানিতেন ন॥ ফাসঁ জানিতেন; আবার. ইংরেজদেরও 

ংস্কৃতের জ্ঞান ছিল না) কিন্তু ফাঁ্সীর জ্ঞান ছিল। অতএব. 
আইনের সংস্কৃত পুথিগুলি ফাসীতে ভাষাত্তরিত করা. 
হইল | ইহাই ভারতবর্ষে সংস্কৃত-চ্চার সুত্রপাত। 


ইহার আট বৎসর পরে স্যার উইলিয়াম জোন্স এশিয়ার: 


ইতিহাস, পুরাতত্ব, .শিল্প ও. সাহিত্য, প্রভৃতি, সম্বন্ধে 


আলোচনা করিবার. উদ্দেশ্যে কলিকাতায় এশিয়াটিক. 
সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।, এই সমিতির সত্যগণের সমরেত, . 


প্রচেষ্টায় এবং অনেক বিদেশী, বিদ্যোৎ্সাহীর ব্যক্তিগত, 
উদ্যমে, ভারতীয় সংস্কৃতি, ও. সাহিত্যের, গবেষণা: চলিতে 
লাগিল ।. বাংলাদেশই এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহী 


বন্দ্যোপাধ্যায় Y 


ছিল? ইষ্ট ইত্ডিয়া, কোম্পানীর: ভিরেক্টরবর্গ ইহা লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন । ১৭৯৪ খ্রষ্টাবের ২৫শে মে তারিখের 
এক“পাবলিক লেটারে” তীহারা বলেন £ 


“We understand i it has been of 1519 years: a frequent, 
practice among our servants, especially in Bengal,. to 
make collections of Oriental Manuscripts, many of 
which, have afterwards been brought into this country.” 


এইসব প্রাচীন: পুথিগুলি যাহার! সংগ্রহ করিতেন 
তাহাদেরই ব্যক্তিগত, সম্পত্তিতে, পরিগণিত হইত | কেহ 
কেহ ভীর্তবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় পুথি, দেবদেবীর 
মূর্তি এবং ভারতীয় সভ্যতার অন্যান্য প্রাচীন নিদর্শনগুলি 
ইংলগ্ডে লইয়া যাইতেন-। কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়। 
থাকিত বলিয়া এগুলি পণ্ডিতমগ্ডলীর কাজে আসিত না 
এবং যথাযোগ্য যত্বের অভাবে অনেক অমূল্য নিদর্শন বিলুপ্ত 
হইয়া যাইতেছিল। ইহা খুবই প্রশংসার কথা যে, ঈষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। 
উপরোক্ত “পাবলিক'লেটারে* তাহার! মন্তব্য করেন যে, 

“By the accidents of time, and the exportation of 
many of- the best manuscripts, a progressive diminu- 
tion of.the original. stock, Hindostan may at. length be. 
much thinned of its literary stores without greatly 
enriching Europe. 'To prevent in part, this injury to 
Letters, we have thought that the Institution ofa 
public. Repository in this: Country. for Oriental Writ- 
ings would be useful, and that a thing. 01919386015 of 
this kind is still a bibliothecal. desideratum here. . . 


We think the ‘India: House might with particular pro- 
-priety be the: centre. of an ample 20070010027 of that 


Ie 


nature.” EN 


ইণ্ডিয়া আলিস.গ্রন্থাগার, প্রতিষ্ঠার ইহাই প্রথম জা 
সুচনা । অস্পষ্ট বলা হইল ‘এইজন্য যে, ডিরেক্টরবর্গ 
পরিফাবভাঁবেই' বলিয়াছেন, এই পরিকল্পনা কাঁধ্যকরী 
করিবার জন্য তাহারা অর্থব্যয় করিবেন নাঁ। গ্রন্থাগার 
স্থাপনের উদ্দেশ্য: তাহাদের, ছিলনা ৷ ইণ্ডিয়া হাউসের 
একটি ঘরে ভার্তীয় সভ্যতার চিহ্ৃগুলি গুদামজাত করিয়া 
রাখা।হইবে এবং দাতার নাম সহ একটি তালিকাও প্রস্তুত 
করা, হইবে, ইহাই ছিল প্রধান উদ্দেন্ঠ। কোম্পানীর 
কর্মচারীদ্দিগকে ভারতীয় সভ্যতাসম্পর্কিত সংগ্রহপ্তলি 
ইণ্ডিয়া হাউসে. জম! দিবার জন্য, আহ্বান জানানো হয় । 

কেহ কেহ বলেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিজস্ব 


৬৮ 





এতিহাসিক এবং" Historical Fragments of the 
Mogul Empire (1805) এর লেখক রবার্ট অর্ম 
কোম্পানীকে এই বিষয়ে উৎদাহিত করিয়াছিলেন। অব্ম 
যদিও এদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা লাভ করিতে 
পারেন নাই তথাপি ভারতীয় সংস্কৃতির উপর তাহার শ্রদ্ধা 
ছিল। তিনি লণ্ডনে তাহার বন্ধুমহলে বলিয়া বেড়াইতেন যে, 
শুধু মৌলিক ও মুল্যবান পু'থিগুলি ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার 
জন্যই প্রাণ্ড বড় এক জাহাজের সম্পূর্ণট] বোঝাই করিতে 
হইবে । 


ডিরেক্টরবর্গের মনে যাহা অঙ্কুর মাত্র ছিল চাঁলস্‌ 
উইলকিন্সের তাগিদ ও উৎসাহ ব্যতীত তাহা বর্তমান 
গ্রন্থাগারে পরিণত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। ১৭৪৯ 
খ্রীষ্টাব্দে কিংবা তাহার পরবর্তী বৎসরে ইংলগডের সমারসেট 
অঞ্চলে উইলকিন্স - জন্মগ্রহণ করেন। বিশ-বৎসর বয়সে 
তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী লইয়া বাংলাদেশে 
আসেন। প্রথম সাত আট বৎসর বাংলা ও ফাসী ভাষার 
চচ্চ৷ করিবার পর সংস্কৃত ভাষার বুত্বথনির উপর তাহার 
দৃ্ট আকৃষ্ট হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই উইলকিন্স সংস্কৃতে 
বুৎপত্তি লাভ করেন এবং তদানীস্তন গবর্ণর জেনারেল 
ওয়ারেন হেষ্টিংসের চেষ্টায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যয়ে 
তৎকৃত ভগব্দগীতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। 
এই অনুবাদ সর্ধ্বান্হন্দর হয় নাই; কিন্তু ১৫৬ পৃষ্ঠার 
্ষ্র পুত্তকটি বিদেশীদের নিকট এক নৃতন জ্রগতের দ্বার 
উন্মুক্ত করিয়া দেয়। উইলকিন্স ইহার পর মন্গসংহিতার 
অন্থবাদ আরম্ভ করেন। এক-তৃতীয়াংশ অনুবাদ হইবার, 
পর স্যার উইলিয়াম জোন্স ইহা দেখিতে পান এবং অনুবাদ 
সম্পূর্ণ করিবার জন্য পাঙুলিপি তাহার: হাতে দিবার 
অনুরোধ জানাইলেন। উইলকিন্স সানন্দে অসমাপ্ত, পা 
লিপি জোন্স সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 
স্তার জোন্সের নামাঙ্কিত হইয়। Institutes of Hindu - 
/%% প্রকাশিত হ্য়। এই ব্যাপারে উইলকিন্সের স্ব-নাম 
প্রচারে যে নিলিগ্ততা দেখা যায় তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে 
বিরল। বাংল! হরফের আবিষ্র্তী হিসাবে বাঙালীর 
ইতিহাসে উইলকিন্সের নাম চিরদিন উজ্জল হইয়া থাকিবে। 
হাল্হেভ সাহেবের Grammar of the Bengali 
Language (1778) মুদ্ৰিত করিবার সময় বাংলা হরফের 
প্রয়োজন দেখা দেয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুরোধে 


উইলকিন্স এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রথম 


প্রবর্তকের পক্ষে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। 


স্বাস্থ্য ভাঁঙিয়া পড়ায় মাত্র ১৬ বৎসর চাকুরীর পর - 


উইলকিন্স*€স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরিয়াও 


প্রবাসী 


তাহার রিপোর্টে বিশেষরূপে উল্লেখ রুরিয়াছেন। 
কিন্সের এই পরিকল্পনা! কখনে। - সফল হয় নাই । 


১৩৫৭ 





তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের চ্চগ হইতে বিরত হন নাই। 
১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অগ্নিসংযোগের ফলে -তাহার গৃহ এবং 
অন্যান্য সম্পত্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহাতে উইলকিন্স 
বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়েন। এই সময় কোম্পানীর প্রস্তাবিত 
পুস্তক-সংগ্রহশালার কথা :শুনিতে পাইয়া. তিনি একটু 
আশান্বিত হইয়া উঠেন |. কারণ এই ব্যাপারে তাহার 
ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি তখন ইংলগ্ডে অপর কেহ ছিলেন না । 
১৭৯৭ গ্রীষ্টাবের জাহুয়ারী মাসে উইলকিন্স ঈষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গের নিকট নিজের যোগ্যতা উল্লেখ - 
করিয়া প্রস্তাবিত 'ওরিয়েপ্টাল মিউজিয়াম” (0990191 
Museum )এর পদের জন্য আবেদন করেন। বোর্ড অব - 
ভিরেক্টরস্‌ তাহার নিকট হইতে ইহার একটি পরিকল্পনা 


‘চাহিয়া লওয়া ছাড়া এই আবেদন সম্পর্কে আর কিছুই 


করিলেন না। উইলকিন্স ওরিয়েপ্টাল মিউজিয়ামের যে 
খপড়া করিয়াছিলেন তাহাতে মোটামুটি তিনটি বিভাগ 
দেখানো হইয়াছিল: (১) গ্রন্থাগার ও. মিউজিয়াম, ' 
(২): প্রকৃতিজাত ও (৩) শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী । 
প্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পুথি পুস্তক, ম্যাপ, চার্ট, 


ছবি, মুণ্ডি, এতিহাপিক লিপি, মুক্তা প্রভৃতি সকল নিদর্শনের. -/ 
সংগ্রহশালা গড়িয়া তুলিবার ব্যাপক পরিকল্পনার আভাস 


উইলকিন্স দিয়াছিলেন। বাংলার কয়লা, বীরভূমের ' 
পোসিলিন মাটি প্রভৃতির নমুনা রাখিবার জন্য উইলকিন্স 
উইল-. 
তথাপি 
ইণ্ডিয়া আপিনের. প্রাচ্য সং নী এক সময় বিশেষ - 
জনপ্রিয় ছিল। 

উইলকিন্ন ওরিয়েন্টাল রিপোজিটনী 2 Repo: -- 


"56০r7) সম্বন্ধে তাহার রিপোর্ট পেশ করিয়া নভেম্বর মাম; 
পর্য্যন্ত কোম্পানীর নিকট হইতে কোন জবাব পাইলেন না। 


তখন তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন |. 
হেষ্টিংস সর্বপ্রকাবে সাহাধ্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন 


- এবং অল্পদিন পরেই উইলকিন্মের জন্য স্থপারিশ. করিয়। 
ভিরেক্টরবগের নিকট এক চিঠি লিখিলেন। ইহাতে তিনি-২৯.. 


লেখেন যে, উইলকিন্সই এই কাজের একমাত্র যৌগ্য- 
ব্যক্তি। ৃ 
কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গের সভায় হেষ্টিংসের চিঠি পড়া 
হইল। কিন্তু সত্যকার কোন কাজ হইল না; চিঠি." 
নথিভুক্ত হইয়া রহিল মাত্র। কিন্তু উইলকিন্স ছাড়িবার - 
পাত্র ছিলেন না তিনি হতাশ না হইয়া বসরখানেক 
অপেক্ষা করিবার পর পুনরায় ওরিয়েন্টাল রিপো'জটরী’র 
লাইব্রেরিয়ান এবং কোম্পানীর Oriental Translator- - 


কান্তিক 
এর পদ প্রার্থনা করিয়া! দরধাস্ত করিলেন । গ্রন্থাগার 
স্থাপনের পূর্বেকার সকল প্রস্তাব ইণ্ডিয়া বোর্ডের সভা- 
পতি ভাগাসের বিরোধিতায় বিফল হইয়াছিল মনে 
হয়। এবার যখন উইলকিন্সের চিঠি আসিল তখন ডাণ্ডাস 
২পদত্যাগ করিয়াছেন।১ সুতরাং উইলকিন্সের ভাগ্য 
পা সুপ্রসন্ন হইল । উক্ত রিপোজিটবী সম্পর্কিত সমগ্র ব্যাপার 


আলোচনার পর কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌ সিদ্ধান্ত করিলেন ঃ 


“Resolved that Mr. Charles Wilkins be appointed 
Librarian to the Oriental Repository with a salary of 
£200 per annum, and that Mr. Bruce the Company’s 
Historiographer be always permitted to have free 
access to the Books and Papers contained therein ২ 


উইলকিন্স ১৮০১, ১৮ই ফেব্রুয়ারী কোম্পানীর 
লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। 


লাইব্রেরী. প্রতিষ্ঠিত হইল, উপযুক্ত লাইব্রেরিয়ানও 
পাওয়া গেল। কিন্তু ইহা যে ধরণের সংগ্রহশালা হইবার 
কথা তাহার জন্য যোগ্য পুথি-পুস্তক পাওয়! সময় ও-আয়াঁস- 
সাধ্য। পুথি এবং প্রাচ্য সভ্যতার নিদর্শনসমূহের সংগ্রহ 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিত কোম্পানীর কর্শচারীদের ব্যক্তিগত 
দানের উপর । এই সব জিনিষ সংগ্রহ করিবার জন্য 
কোম্পানীর নিজম্ব কোন ব্যবস্থা ছিল না। 

লাইব্রেরীর “ডে বুক’ বা দৈনিক পুখি-পুস্তক প্রাপ্তির 
তালিকা হইতে দেখা যায় যে, সর্বপ্রথম তিনটি হাঁতীর 
মাথার খুলি পাওয়া গিয়াছিল (২*শে নবেম্বর, ১৮০১) 
ইহার তিন দিন পরে পাওয়া গেল একটি মূল ফার্সী পুথির 
নকল) ইংরেজী নাম Mogul History | 





লাইব্রেরীর প্রথম বৎসরের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান প্রান্ত j 


কোম্পানীর নিজস্ব, এতিহাসিক রবার্ট অর্মের সংগ্রহ । 
এই. সংগ্রহে ১৭৫০-৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত ১৯০খানা 
ভারতবর্ষ সম্পর্কিত পুস্তিকা); ২৩১ খানা পুথি, এবং ম্যাপ, 
স্কেচ, নক্সা, ছবি, চিঠিপত্র, ইত্যাদি । 

প্রথম সংস্কৃত পুঁথি যাহা পাওয়া গেল তাহা শাহ নামার 

ংস্কৃত অনুবাদ । 

_ এ বৎনর ডিসেম্বর মাসে মেজর বীট্পনের নিকট হইতে 
পাওয়া গেল The Original Manuscript Record of 
Tippoo Sultan’s Dreams | টিপু ইহা অত্যন্ত গোপনে 
আপন কক্ষে লুকাইয়া রাখিতেন। দুই এক জন বিশ্বস্ত 
পরিচারক ব্যতীত: অন্য কেহ ইহার অস্তিত্ব জানিত্‌ না। 
ইংরেজদের তাড়াইয়া কি রুরিয়! দেশ স্বাধীন করা যায় এই 





১1 ১৮.১ খীঃ ডাতীস পদত্যাগ করেন। WW. Foster : 
Company, p. 259. 
২ Court Book, vol. 109A, pp. 1044-45. 


John 


ইণ্ডিয়া আপিস নাইত্ৰেরী 


- ছিলেন না। 


৪. 





চিন্তা যে টিপুর হৃদয় দিবা-রাত্রি সর্বক্ষণ অধিকার করিয়া ' 
ছিল এই রোজ-নাম্চা তাহার গ্রমাণ। ' 

এই প্রসঙ্গে কয়েক বৎসর পরে প্রাপ্ত টিপু সুলতানের 
বাঘের কথা বলা যাইতে পারে। সেরিঙ্গপট্রম পতনের 
পর টিপুর প্রাসাদ হইতে এই বাঘ পাওয়া গিয়াছিল । একটি 
বাঘ প্রতিশোধ.লইবার জন্য ভূতলশায়ী এক ইংরেজের 
বুকের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। এই মুন্তির মধ্যে আশ্চর্য্য 
কারিগরি ছিল। একটা হাতল ঘুরাইলেই বাঘের গঞ্জনের 
সঙ্গে মুমূর্ ইংরেজের আর্তনাদ মিশ্রিত একটা শব্দ বাহির 
হইত। এই মুভিটা ছিল তখনকার লগুনবাসীর্দের পরম 
বিস্বয়ের ব্স্ত। ইংরেজ জাতির পক্ষে মর্্যাদাহানিকর 
বলিয়া অনেক কাগজে সমালোচনা হওয়ায় মুগ্তিটি 
ভিক্টোরিয়া এণ্ড এল্বার্ট মিউজিয়ামের “ইগডয়া” বিভাগে 
স্থানান্তরিত কর! হইয়াছে। 


গ্রন্থাগারের জন্য কিছু কিছু পুথি ও অন্যান্য নিদর্শন 
পাওয়া গেলেও ভারতবর্ষ হইতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া 
গেল না। ১৮০৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ৫ই জুনের Dispatch to 
Bengal-এ বলা হইয়াছে £ | 


' “We cannot but express our disappointment that 
our intentions have not been attended with that suc- 
cess we had reason to expect, and we are sorry to be 
under the disagreeable necessity of attributing the 
failure in some degree to the indifference it has ex~ 
perienced from our Bengal Government, by whom it 
does not appear that any particular exertions haye 
been made to forward our views.” 


এই ডেম্পাচে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে ভারতবর্ষ 
সম্পকিত পুথি, পুস্তক, মুদ্ৰা এবং অন্যান্য নিদর্শন সংগ্রহ 
করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল । র 

প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর কর্মচারীর! এই বিষয়ে উদাসীন ' 
ইতিমধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফোর্ট. 
উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংগৃহীত পুথি - 
ইত্যাদির অধিকাংশই লগ্নে না পাঠাইয়। এই দুই স্থানে 
রাখা হইত। 

যাহাই হউক, বাংলা-সরকাঁর লগুনের নির্দেশপত্র 
কর্খচানীদের মধ্যে প্রচার করিলেন এবং প্রাসঙ্গিক অংশ 
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত করিলেন ( ২৬শে জুন, 
১৮০৬ )। ইহার পর লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে আর কখনও 
বইয়ের অভাবের জন্য অভিযোগ করিতে হয় নাই। 

লাইব্রেরীর আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজও বাড়িয়া 
গেল। উইলকিন্স একা কাজ আরম্ত করিয়াছিলেন । এখন 
একে একে তাহার অধীনে ছুই-একজন কেরাণী নিযুক্ত 


৭০ 





হইতে লাগিল। কোম্পানী যাহা বইয়ের গুদাম: করিতে. 


চাহিয়াছিন ক্ৰমশঃ তাহা, গ্রস্থাগ্ার' না হইয়া. পারিল. না। 
অর্থাৎ জনসাধারণের-মধ্য হইতে অনেকে এই পুস্তক-সংগ্রহ 
ব্যবহার করিবার জন্য আবেদন করিতে লাগিল')' 
কোম্পানী অন্থমতি দিতে বাধ্য হইন। | 
এদিকে মিউজিয়াম বিভাগে সংগৃহীত দ্রব্যের সংখ্যাও 
দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল:। এশিয়া ও আফ্রিকার যে সব 
জায়গায় কোম্পানীর কারবার ছিল- সেই সব স্থান হইতে 
ক্রমাগত বিচিত্র দ্ৰব্যসম্ভার আসিতে -লাগিল-ঃ- ঠগ দস্্য 
দলপতির মাথার:খুলি, স্পিরিটে- রাখা সাপ, ব্যাঙ. মাছ, 
বিভিন্ন দেখের' মুদ্রা; প্রস্তরমুত্তি: ইত্যাদি; কৃষিজাত ও 
খনিজ'দ্রব্যাদি। . মিউজিয়াম 'বিভাগের প্রসার: হওয়ায়: 


১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে লাইব্রেরিয়ানের অধীনে একজন: কিউরেটর 


নিযুক্ত করা হইল। 
১৮০৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ৫ই জুনের. বেল ডেস্পাচের: নির্দেশ 
এদেশে প্রচারিত হইবার. পর হইতে ইণ্ডিয়া আপিস 
লাইব্রেরীতে অবিরাম. গতিতে পুথি ও পুস্তক আসিতে 
লাগিল। বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলির- উল্লেখ করিতে 
গেলেও এক বিরাট তালিকা হইয়া পড়িবে। ইণ্ডিয়া 
আগিস লাইব্রেরীতে বিশ. হাজারের অধিক "মূল্যবান হস্ত- 
লিখিত পুথি আছে, ইহাদের সবগুলির সম্যক আলোচনা! 
এখনও হয় নাই। রবার্ট অবুষের ব্যক্তিগত সংগ্রহ লইয়া 
লাইব্রেরী আরস্ত হইয়াছিল, একথা বলা যাইতে পাঁরে। 
এই সংগ্রহ হইতে. ইংরেজদের ভারতবর্ষে তৎকালীন 


রহিয়াছে। স্যার-অরেল ষ্টেন-তুকাঁস্থান, খোঁটান ও মধ্য" 


এশিয়ায় ভ্রমণ-করিয়া-থরোঠী:লিপিতে লেখা-যেন্সব সংস্কৃত ' 


পুথি পাইয়াছিলেন তাহাও এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত: আছে; 


লাইব্রেরীর মুদ্রিত পুস্তক-সংগ্রহের ইতিহাসে ১৮৬৭, - 
এ বৎসর Indian: Press-ands io 


খ্ৰীষ্টাব্দ স্মরণীয় বৎসর, 


- Registration of Books 4১06. Act: ৮ of 1867 ) 


“প্রত্যেক প্রাদেশিক-গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত-পুস্তকের; ত্রৈমাসিক-- 


সামরিক কার্যকলাপ এবং এঁতিহাসিক, ভৌগোলিক ও . 


সামাজিক তথ্য জানা যায়। হায়দার আলির সঙ্গে যুদ্ধ 


সম্পর্কে অনেক গোপন তথ্য একমাত্র অর্মের: দলিলপত্র 


5 হইতে পাওয়া যাইতে পারে। ভারত সরকারের সার্ভেয়ার- 
জেনারেল কর্ণেল ম্যাকেঞ্ির সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী, 


তামিল, তেলুগু পুথি-সংগ্রহ দক্ষিণ-ভারত সম্পর্কে বিশেষ : 


মুল্যবান। হজমন (. Brian Houghton Hodgson ) 
নেপাল ও ভিব্বত হইতে নান . জাতীর পুথি সংগ্রহ 
করিয়াছেন এবং ইহার পর হইতে এ ছুই দেশের সম্পদের 
প্রতি পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংদ ও 
তাহার প্রতিদন্দ্ী স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস) লিডেন, স্যার 
উইলিয়াম'জোন্স; বুলার প্রভৃতি প্রত্যেকটি সংগ্রহ স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্যে উজ্জল । কোল্ক্রকৃ-সংগ্রহকে সংস্কৃত বিভাগের 
"মেরুদণ্ড বলা হইয়া! থাঁকে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল 
বাওয়ার পূর্ব ‘তু্কাস্থানে ভূঙ্জপত্রে লিখিত আমুর্বেদ 
সম্বন্ধীয় সংস্কৃত পুথি আবিষ্কার করেন। এই বিখ্যাত 
'বাওয়ার ম্যানাস্ক্রিপ্ট” ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে 


পা 


পাস: হইয়াছিল. এই: আইনান্থষায়ী' ভারতবর্ষে! মুদ্রিত: - 


প্রত্যেক: পুস্তকের এক: কপি ইণ্ডিয়া আপিস -লাইত্রেরীর 
পাইবার ব্যরস্থা হয় 


যে,তাহার সবগুলি রাঁখিবার বন্দোবস্ত করাসম্ভব' হইল “ 
না স্থতরাং দশ বৎসর পরে তৎকালীন লাইব্রেরীয়ান 
রষ্ট সাহেব এক নূতন" পরিরুল্পনা; করিলেন”। স্থির" হইল, : 


তালিকা মুদ্রিত করিয়া লণ্ডনে" প্রেরণ করিবেন” এবং খর 
তালিকা হইতে লাইব্রেরিয়ান যে সব পুস্তক 'নির্ব্বাচন; 


১৩৫২ র্‌ 


প্রকৃতপক্ষে -ইহাদ্ধার। ভারতীয়. 
পুস্তক সম্পর্কে এই গ্রন্থীগার- এ বৎসর, হইতে. কপিরাইট: 
লাইব্রেরীব্র স্থবিধা, পাইতে? থাকে কিন্তু এই: ব্যবস্থা 
অবলম্বনের পর এত “অধিক সংখ্যক 'বই! আসিতে লাগিল . 


১ 
সি 


করিবেন সেগুলিই শুধু ইণ্ডিয়া আপিন লাইব্রেরীত্রে../ 


পাঠাইতে হইবে। 

" প্রস্গক্রমেবলা যাইতে পারে ষ্ে বর্তমানে, পৃথিবীর 
প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশেই জাতীয় গ্রন্থন্থচী. € Nations! 
Bibliography ) প্রকাশিত হয়। 
প্রকাশিত ত্রৈমাসিক" তালিকাগুলিই আমাদের... জাতীয়: 
রন্থস্থটীর অভাব কিয়দংশে' পূরণ করে । অবশ্য ‘লালফিতা’র' 
বন্ধন-মুক্ত হইয়া'এই. তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশিত হইতে 
কখনও কখনও 'তিন:চারি বৎসর বিলম্ব ঘটে: 


এই-তো গেল. বিনামূল্যে” লাইব্রেরীর. জন্য” পুস্তক" 
সংগ্রহের ব্যবস্থ।। পুস্তক ত্রয়-সম্বন্ধে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে : 
মোটামুটিভাবে নিষ্নলিখিত নীতি অস্থসরণ-করা' হইতেছে: 


(১) একেবারে নিকুষ্ট না হইলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সকল 


পুস্তক ; (২) গৌণভাবে ভারতবর্ষের কথা আলোচিত : 


প্রাদেশিক সরকার - 


হইয়াছে এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ; এবং (৩) - এশিয়া সহ্বন্ধীয়়যে_ ২ 


কোন পুস্তকে ভারতবর্ষের আলোচনা. আছে তাহা. ক্রয় 
করিতে হইবে । 

পুথি ও মুদ্রিত পুস্তক ছাড়া এই গ্রন্থাগারে: ভারতবর্ 
সম্বন্ধীয় ছবি ও ফটোর অপূর্ব্ব সংগ্রহ আছে। fl 

ইণ্ডিয়া আপিদ এন্থাগারকে সম্পৎশালী করিবার মূলে 
রহিয়াছে ইহার বিভিন্ন গরস্থাগারিকদের একান্তিক সাধনা-৷- 
ইহারা গ্রন্থাগারের তত্বাবধায়ক' ভুধু ছিলেন না) প্রায় 
প্রত্যেকেরই ছিল প্রাচ্য-বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ।. আমরা 


কান্তিক -. 


ইন্ডিয়া আপিল লাইব্রেরী | KE: 





দেখিয়াছি, উইলকিন্সের আগ্রহ ও অধ্যবসায় না থাকিলে 
এই লাইব্রেরী স্থাপিত হইত কিনা সন্দেহ । তাহার মৃত্যুর 
পর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হৌরেস হেমান 
উইলসন লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। তাঁহার কাধ্যকালেই 
মিউগ্দিয়াম.বিভাগটি লাইব্রেরী হইতে পৃথক করা হয় এবং 
১৮৫৮ শ্রীষ্টান্বে কোম্পানীর হাত হইতে গ্রন্থাগার খাস 
গবর্ণমেন্টের- অধীনে চলিয়া যাঁয়। ইহার পর ডাঃ 
ব্যালেন্টাইন, অধ্যাপক হুল, ডাঃ রুষ্ট, অধ্যাপক টনি, ডা 
টমাপ প্রভৃতি একে একে গ্রস্থাগারিকের কাজ করেন। 
ইহার! প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্ধ্যকালে লাইব্রেরীর উন্নতি 
সাধন করিয়াছেন । 

১৯৩৫ শ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে দেখা বায় যে, ইণ্ডিয়] 


আপিন গ্রন্থাগারে.প্রায় ছুই লক্ষ ত্রিশ হাজার পুস্তক ও. 


বিশ হাজার পুথি আছে। এ বৎসরের কমিটি অব 
ইন্ভেষ্টিগেশানের রিপোর্টে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা এইরূপ £ 
"=| প্রাচীন (015881081 ) ভাষা সমূহ £ 
আরবী ও ফার্সী 
সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত 
"তিব্বতী | 
চীনা - ০১৮০ 
জেন্দ. ও পহ্লবী 
৷ ইউরোপীয় ভাষাসমূহ 
৩। আধুনিক ভারতীয় ভাষা :. 
আসামী 
বাংলা 
গুজরাটি, 
হিন্দী 
. কানাড়ী 
মালয়ালাম 
মৈথিলী ২৯ 
মারাঠী 
নেপালী 
ওড়িয়া 
পাঞ্জাবী 
পুস্ত 
নাওতালী 
সিন্ধি 
তামিল 
ভেলুগু 
উদ 
ইহ ছাড়া: 


"১০,০০০ 


২৯০০০ 


NW 


১১২৫ 
২,৫০০ 
১৫,২৫০ 
৯১৫৩০ 
১৯,০০০, ইত্যাদি । 


বামিজ, স্যামিজ, - মালয়, জাভাঁনিজ, 


বিধিনিষেধ আছে বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে। 


প্রভৃতি ভাষায় লিখিত পুস্তকও রহিয়াছে । আর রাঁহয়াছে 
বু মুল্যবান ছবি এবং ভারত না মূল রেকর্ড-পত্, 
ইত্যাদি ৷ 

যে সকল জ্ঞানতপন্থী ভারতবর্ষের ত্য পরিচয় 
জানিবার জন্ত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া প্রাচীন নিদর্শন 
সংগ্রহ করিয়াছেন, একটি হস্তলিখিত পুথি পাইবাঁর 
আশায় নেপাল ও তিব্বতের বিপৎসন্কুল বনে ও পর্বতে 
যাহার! ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ 
নির্ধীরণ করিতে যাহারা ম্ধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে প্রাণ 
বিপন্ন করিতেও দ্বিধা করেন নাই তাহাদের সংগ্রহগ্ুলি 
লইয়াই ইণ্ডিয়া আপিস গ্রন্থাগারের প্রধান গৌরব। মুদ্রিত 
পুস্তক ক্রয় করিতে পার! যায়; কিন্তু আমাদের -অতীত 
গৌরবের যে নিদর্শনগুলি এখানে. দেখিতে পাই তাহা 
নির্লোভ জ্ঞানতপন্বীদের তপস্তালন্ধ ফল। 

লাইব্রেরীর অমূল্য সম্পৎগুলি ব্যবহার স্বপ্ধে কঠোর 
কিন্তু. 
তাহ! অমূলক । লাইব্রেরী-কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে উদ্ধার 
মত পোষণ করেন। প্রত্যেক পাঠককেই পূর্ণ সুযোগ 
দেওয়া হয়। হস্তলিখিত পুথি, ছবি, ইত্যাদি ইউরোপ 


ও আমেরিকার পণ্ডিতদের নিকট ডাকে পাঠানো হইয়া 


থাকে। এগুলি হারাইয়া গেলে পূরণ করা বাদ না; কিন্ত 
স্থখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত কিছু হারায় নাই। এই 
উদ্বার নীতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্ুধীবৃন্দ এ্রন্থা- 
গার ব্যবহারের সর্বপ্রকার স্থবিধা পাইয়াছেন। 


আমরা টাকা দিয়াছি বলিয়া নয়, আমাদের প্রাচীন 
ইতিহাসের নজিরগুলির উপর 'আমাদের নৈতিক: দাবি. 
বুহিয়াছে। এই নজির্গুলি কাগজ, কাঠ, ভূঙ্জপত্র, তালপত্র; 
চামড়া, হাতীর দাত, পোঁড়ামাটি, স্বর্ণ, রৌপ্য, শিলা, 
তাম্ৰ প্রভৃতির উপর সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, খরোষ্ঠী, বাংল! 
হিন্দী, তামিল, তেলুগু, মারাঠী ইত্যাদি ভাষায় লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে! সুখের বিষয়, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্ট ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীর উপর. তাহাদের 
অধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্ত তিন 
বৎসর চলিয়া গেল; তথাপি এই গ্রন্থাগার আনা. হইল না। 
গ্রন্থাগার এখানে আনিয়া পুনঃস্থাপন করিবার জন্য যে বিরাট 
ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহাও আরম্ভ করা হয় নাই। স্থতরাং 
একদিন পরাধীনতার অন্ধকারে যে অমূল্য বন্তগুলি দেশের 
বাহিরে চলিয়! গিয়াছিল সেগুলি যে কবে: স্বদেশে ফিরিয়া : 
আসিবে তাহার নিশ্চয়তা দেখা যাইতেছে না। এই 
অবহেল। ভাক্গতের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি পির ‘অবজ্ঞা 
'স্ুচনা.করে না কি? 





মধ্যযুগে নারীর প্রতি মুসলমানী মনোভাবের একদিক 
ডক্টর শ্ীকালিকারঞ্জন কানুনগে! 


ইসলামের চাঁণক্যপ্রতিম উজীর নিজামৃ.উল্‌-মুল্ক 
শতুদী*্-র সিয়াসৎ-নাম! [ অর্থশান্তর ] এবং হজরত মহম্মদের 
হদিস [বাণী] হইতে সংগৃহীত কয়েকটি আখ্যায়িকা 

বর্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল। 
এই আখ্যায়িকাগুলিতে মুসলমান-সমাজে নারীর যে 
চিত্র পুরুষ কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে তাহা এঁতিহাপিক 
হইলেও পূর্ণাঙ্গ চিত্র নহে । আলো-আধার লইয়াই ছবি। 
ইহার উজ্জল দিক ধাহার! জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা 
স্থপপ্ডিত আমীর আলী কৃত “Spirit of Islam” পাঠ 
করিবেন। উদ্দেশ্যমুলুক হইলেও তিনি ইতিহাসকে বিকৃত 
করেন নাই । 
" j ১. 


উজীর নিজাম-উল্‌-মুল্ক ও শাহ, তর্থান খাতুন্‌ 

বুদ্ধ উজীর নিজাম-উল্মুল্ক ইরানের অন্তর্গত “তুস্” 
শহরের অধিবাসী । খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে 
তাহার জন্ম । একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে খোরাসানের 
দুর্দান্ত তাতারজাতীয় »ল্জুকগণ যখন 'তোগ্রল বেগের 
' নেতৃত্বে মাহমুদের গজনী-সাত্রাজোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিয়া! পশ্চিমমুখী বিজয় অভিযানে বাহির হয় তখন এই 
অজ্ঞাতনামা “তুনী* তাহাদের সহায় হইয়াছিলেন। তাতার- 

_ জীতি তরবারি চালনায় স্থনিপুণ, তাহাদের বৈষয়িক বুদ্ধ 
কিন্তু কিছু মোটা । তোগ্রল বেগ তাহার নবলন্ধ রাজ্যের 
শাসন-ব্যবস্থার ভার সম্পূর্ণরূপে তুদীর হস্তে সমর্পণ 
করিয়াছিলেন । বৌগন্দাদ অধিকৃত হওয়ার পর তিনি 
সল্জুকী সাম্রাজ্যের প্রধান উজীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
এই সময় হইতে তিনি ইতিহাসে নিজাম-উল্‌-মুল্ক তুদী 
নামেই সুপরিচিত । বিশ্বস্ততা, বুদ্ধিকৌশল, শীসনক্ষমতা 
এবং বিদ্যোৎসাহিতায় সেকালে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল 
কিনা সন্দেহ । বৃদ্ধ নিজাম-উল্-মুল্ক তো গ্রল বংশের তিন 
পুরুষের উজীরী করিয়া স্থলতান মালিক শাহর রাজত্বের 
শেষভাগে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। তাহার এই ভাগ্য- 
বিপর্যয়ের কারণ এক নারীর অখণ্ড ক্ষমতালাভের লালসা 
এবং ষড়যন্ত্র । ইনিই সুলতানের প্রধানা বেগম শাহ, তর্থান 
খাতুন্‌। স্থলতান মালিক শাহ, বৃদ্ধ উজীরকে পিতামহের 
ন্যায় সম্মান করিতেন । তিনি জানিতেন উজীর কখনও 
ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই, তুপী সল্জুক- 
সাম্রাজ্যের স্তত্তস্বরূপ। তবুও নারীর ইদ্দিতে এই স্তম্ভ 
অপসারিত হইল, সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া. পড়িল, স্থলতানের 


অমলিন খ্যাতি কলঙ্কলিপ্ হইল। পদচ্যুত হুইয়াও তুসী 
প্রভুর শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। মালিক শাহ্‌-র অনুরোধে | 
তিনি তাহার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা “সিয়াসৎ-নামা” গ্রন্থে 


- লিপিবদ্ধ করিয়া পরোক্ষে নারীর উপর প্রতিশোধ লইয়া 


ছেন। নারী-সম্পর্কে সুলতানের প্রতি তাহার উপদেশের 
কথা এই প্ৰবন্ধে আলোচিত হইবে । মতামতের জন্য দায়ী 
স্বয়ং তুসী, প্রবন্ধলেখক নহেন। ফাঁপি হইতে অন্থবাদ 
আক্ষরিক না হইলেও ভাঁবার্থ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য সাধ্যমত 


' চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সহজবোধ্য করার জন্য স্থানে 


স্থানে কিছু কিছু টীকা-টাগ্ননীও দন্গিবিষ্ট হইয়াছে । 
রাষ্ট্র তথা নারীজাতি 
, রাষ্ট্রে যাহারা “জেরদত্ত* (অর্থাৎ তাবেদার, হাতের 
মুঠীর মধ্যে, ) তাহারা “জবরদস্ত” হইলেই বিপদ । রাজ্যে 
অশান্তি, উপদ্রব এবং বিশৃঙ্খল! ইহার পরিণাম; ইহাতে 


Le 


/ 


t 


বাজার মর্ধ্যাদা এবং প্রভাব ক্ষুণ্ন হইয়া থাকে। এই বিষয়ে 


রাজা! তাহার অন্তঃপুরবাপিনীগণ সম্পর্কে বিশেষ সাবধানতা 
অবলম্বন করিবেন। দরবার, দেওয়ান-খানা কিংবা রাজার 
কানের কাছে জ্ত্ীজাতির স্থান নহে। খোদাতাল! মানব- 
জাতির বংশবৃদ্ধি করিবার জন্যই নারী স্থষ্টি করিয়াছেন। 
হজরত রস্থলাললাহ_ সমাজে তাহাদের স্থান নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন পর্দার আড়ালে । পুর! “আকল” (নিখুত ) বুদ্ধি 
স্ত্রীলোকের নাই। উচ্চবংশীয়া এবং যাহার!” অস্তঃপুরে 
অন্র্ধ্যম্পশ্তা অবস্থায় থাকেন তাহারাই সম্মানের পাত্রী । 
স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা যাহাকিছু বাজান্তংপুরের ' স্ত্রীগণের 
কানে পৌছাইতে পাবে তাহাই তাহার! প্রকাশ করে। 
দুনিয়ার মামলায় স্ত্রীজাতির কান নাই, চক্ষুও নাই; 
স্থৃতরাং সথী-সহেলী বাদী-গোলামের কাছে “খান্ম” 
(প্ৰধানা মহিষী ) যে রকম শুনিতে পান তদঙ্ুদারে তিনি 


ফরমান জারি করিয়া থাকেন । ইহার ফল দাড়াইবে রাজ্যে *- 


গোলমাল, রাঙ্জার প্রতিষ্ঠার হানি, প্রজার দুর্গতি ও 
সম্পত্তিনাশ এবং রাঁজ্যের উচ্চ অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে 
অসন্তোষ । এই অবস্থায় ইমান্‌ আমান্‌ নষ্ট হইবে, দীন 
ও দুনিয়া ছাঁরখারের পথে চলিবে । 

প্রাচীন কালে যখনই “খান্য” “মালিক*কে ছাড়াইয়া 
উঠিয়াছেন তখনই এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। এই সম্বন্ধে 
আমি [ নিজাম-উল-মুল্ক ] অল্প কয়েক কথা বলিব। ইহার 
দ্বারা অনেকের আরও'অনেক বিষয়ে চোখ খুলিবে। 


রে 


কার্তিক | 


-স্ুষ্টির মধ্যে যিনি প্রথম এক নারীর কথা শুনিয়া বিপন্ন 
ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন' তিনি স্বয়ং বাবা আদম। 

[টাকা_-বেহেশতে আদম-দম্পতীকে খোর্দাতালা 
আরামেই রাখিয়াহিনেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভাবনা-চিন্তা সাড়ী- 
লুঙ্গি, ইঞ্জার-মাচকানের বানাই হিন না, মাতা 'হ্বা'র 
পরণে ছিল হাওয়ার চেয়ে পাতলা আন্াদন। খোদার 
হুকুম, স্বামীর আদেশ না শুনিয়া হব! .স্ত্রীহুলভ দুর্বলতা! 
এবং অযুক্র-রূপধারী ইব পিসের প্রলোভনে পড়িয়া নিষিদ্ধ 
ওষধি গমের একটি দান। মুখে দিলেন। ইহাতে তিনি 


দেহধন্মের বশীভূত হইয়া পড়িলেন । বাবা আদম কিঞ্চিৎ 
চা 





তিরস্কার করিয়া অবশেষে স্ত্রীর কথায় নিজেও এ বস্ত 


খাইয়। বর্গচাত হইলেন--হুনিরায় আদম-সন্তানের জন্ত 
তখন হইতেই এই অন্-বস্ত্রের সমস্তা স্থষ্টি হইল। তবে 
আনল ব্যাপার--খোদাতালার কথা শুনিলে মানুষের 


মাথায় ভালমন্দ বুদ্ধি গজাইত না, “মন্ুয্যত্ব’ লাভ ত দূরের 


es 


কথা। শয়তানের কারসাজিতেই যাহা কিছু সভ্যতার 
উন্নতি । ] 


৩ 


“সৌদাবা”" উপাখ্যান 


প্রাচীন সাসানী বংশীয় ইরাণের শাহ. কাইকাউস তাহার 
স্ন্দরী স্ত্রী সৌদাবার নিতান্ত বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
কাইকাউনের প্রথম পক্ষের এক পুত্র ছিন -নাম পিয়াউপ। 
মহাবীর রুস্তম এই শাহজাদাকে লালনপালন করিয়া 
ছিলেন। পিয়াউস প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পপ কাইকাউসের 
অনুরোধে রুস্তম তাহাকে দররারে প্রেরণ করেন। 


কন্দর্পতুল্য তরুণ যুবক পিয়াউসকে 'আড়াল হইতে দেখিয়াই = 


বিমাতা দৌদাবা বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। রাণী 
কাইকাউসকে বলিলেন, সিয়াউনকে অন্দরমহলে যাইবার 
অনুমতি দিতে হইবে; তাহার ভগ্নীগণ তাহাকে দেখিতে 


চায়। প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করিয়া কাইকাউস পুত্রকে 


অন্দরমহলে অবস্থান করিবার আদেশ দিলেন। সিয়াউস 


নিবেদন করিলেন, জাহাপনার হুকুমের উপর কথা নাই) 


তবে বাহিরের ঘরে আমার এবং জেনানামহলেই ভগ্নীদের 
থাকা উচিত। পিতার নিতান্ত গীড়াগীড়িতে বাধ্য হইয়া 
পিয়াউস অন্দরমহলে প্রবেশ করিলে পর দৌদাবা সপত্বী- 
পুত্রের হাত ধরিয়া তাহাকে নিক্সের খালমহলে লইয়া 
যাইবার জন্য টানাটানি' আরম্ভ করিলেন। ইহাতে 
রোধাবিষ্ট হইয়া সিয়াউস সজোরে পাপিষ্ঠার হাত হইতে 
নিজেকে মুক্ত করিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি 
পিতাকে কোন কিছু বলিবার পূর্বেই সৌদাবা স্বামীর 
১০. 


যুগে নারীর প্রতি মুফলমানী মনোভীবের একদিক * 


৭৩ 





নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার আচরণ সম্বন্ধে ' অকথ্য 
অভিযোগ করিলেন। 

কাইকাউন পুত্রকে আদেশ করিলেন, একমাত্র অগ্রি- 
পরীক্ষায় তোমাকে নিজের নির্দোধিতা প্রমাণিত করিতে 
হইবে। অদ্ধ ফর্দর্ধ অর্থাৎ দুই মাইল দীর্ঘ এবং ছুই 
মাইল প্রস্থ স্থান জুড়িয়া অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত হইল। সিয়াউস 
অশ্বারঢ় হইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন এবং উহা সম্পূর্ণ 
পরিক্রমা করিয়া রাহিরে -আদিলেন, : অগ্রিশিখা অশ্ব এবং 
অশ্বারোহীর কেশ পথ্যন্ত স্পর্শ করিল না। অগ্নি উপাদক- 
গণ এই অগ্নি গৃহে স্থাপন করিয়া অদ্যাবধি [ তুসীর 
সময় পর্য্যন্ত] আনর্ধবাণ রাখিয়াছে। যাহা হউক, পুত্রকে দূরে 
রাখিবার জন্য কাইকাউন বলখ, প্রদেশের শাসন্ভার 
তাহার উপর অর্পণ করিলেন। রিমাতার আচরণ এবং 
পিতার ব্যবহারে মন্মবিদ্ধ হইয়! পিয়াউস সন্ধল্ল করিলেন, 
ইরাণ ছাড়িয়া হিন্দুস্থান, চীন কিংবা! মহাচীনে যাইবেন। 
তুকী আমির আফ্রাপিয়াব-এর উজীর পীণান্‌ এই সংবাদ 


- পাইয়া সিয়াউপের নিকট উপস্থিত হইয়। তাহাকে সাদরে 


তুরাণদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। -আমীর আফ্রানিয়াব 
ইরাণের শাহ জাদাকে জামাতা করিয়া নিজের কাছে 
বাখিলেন এবং তাহাকে পুত্রাধিক সেহ করিতেন। 
আমীরের ভ্রাত। গ্ণিউজ ইহাতে ঈধান্বি ত হইয়া পিয়াউসের : 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। তৃকীস্থানেই তাহার 
দেহান্ত হইল, ইরাণে হাহাকার পড়িয়া গেল। এই সংবাদ 
পাইয়া ভীমকর্শী রুস্তম সিস্তান হইতে দরবারে উপস্থিত 
হইলেন এবং. সিধা অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া সুন্দরী 
সৌদাবাকে চুলে ধরিয়া বাহিরে আনিলেন। রুস্তমের 
শাণিত অসি সৌদাবাকে মুহ্র্তঘধ্যে শত খণ্ড করিয়া 
ফেলি, কাহারও একটি কথা বণিবার সাহস হইল না। 
ইহার পর মহাবীর রুস্তম সিয়াউপের হত্যার প্রতিশোধ 
লইবারু জন্য তুরাণ আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে 
বহুলোক হতাহত হইল.। bs 

_ কাইকাউসের উপর সৌদাবার অখণ্ড প্রভাবের ইহাই 
পরিণাম । 


8 
সেকেন্দর বাদশাহ র কাহিনী 
প্রাচীনকালের রাজা এবং বিজ্ঞ বাক্তিগণ বলিয়া 
গিয়াছেন, স্ত্রীলোকের কাছে মনের গোপন কথা এবং 
গুপ্ত মন্ত্রণ। প্রকাশ করিবে না; বাজ! স্ত্রীলোকের পরামর্শ 
এবং অন্তঃপুরচারিণীগণের জিদ্‌ কিংবা আবদার উপেক্ষা 
করিবেন, কোন প্রকারে তাহাদের প্রভাবের নিকট নতি- 


৭৪ রা প্রবাদী  : 
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স্বীকার করিবেন না। 
বাদশাহ কাহিনী উদাহরণ-স্বরূপ-উল্লেধ করিয়া গিয়াছেন। 

সেকেন্দর বাদশাহ, ইরাণ সম্রাট দারার পুত্র দারা অর্থাৎ 
দ্বিতীয় দারাউসকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়। তাহার পরিবার- 
বগকে বন্দী করিয়াছিলেন । বন্দিনীগণের মধ্যে দারার 
একাধিক অনিন্দান্থন্দরী কন্যাও ছিলেন। পাঁপিষদবর্ 
বিওয়ী সেকেন্দরকে ইরাণী অন্দরম্ছলে বিশ্রাম করিতে 
অনুরোধ করিলেন। ইহাতে দেকেন্দর তাহার দেনাপতি- 
গণকে বলিয়াহিলেন, সে রাজ্োর পুরুষগণকে আমি স্বকীয় 
পৌরুষের দ্বারা জয় করিয়াছি তাহাদিগের নাগীর কাছে 
আমি পরাজয় বরণ করিয়া লইব না। 


৫ 
উজীর বুজুর্গ-মিহির 

সাসানীয় বংশের অধঃপতন এবং ইসলামের অভুাদয়ে 
অভিভূত ইরাণীগণ উজ্জীর বুক্ূর্গ-মিহিরকে জিজ্ঞাসা করিয়া: 
ছিল, আপনার মত বে-নজীর উন্জীর থাকিতে ইরাণের 
আজ এই দুর্দশা কেন? বুজুর্গ মিহির উত্তর দিলেন, ইহার 
দুইটি কারণ। প্রথমতঃ শাহান্ণাহ, অতি দাযিত্বপূর্ণ বড় 
বড় কাজের ভার নির্বোধ ছোটলোকদের উপর অর্পণ 
করিতেন। দ্বিতীয়তঃ তাহার! বিজ্ঞ, বহুদশী, এবং কর্্মপটু 
- ব্যাক্তগণকে যথেষ্ট অর্থ প্রধান করিয়া-কাধ্যে নিযুক্ত করিতে 
আগ্রহশীল ছিল্নে না; বাজ্রকাধ্য পরিচালনার ভার 


তীহারা-স্ত্রীলোক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকগণের হাতে ছাড়িয়। 


দিতেন। 
৬ 
হজরত রম্থলাল্লাহ্‌_ ও নারী 

হজরত যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, জুম্মার নমাজে 
ইমামতী করিতে অপধর্থ, তখন তিনি তাহা? প্রিয়তম! স্ত্রী, 
আবুবকরের কন্যা হজরত আয়েষাকে ডাকিয়া বলিলেন, 
তুমি পিতার নিকট যাইয়া তাহাকে বলিয়া দাও অগ্যকার 
নমাজে তিনি যেন আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ইমায-পদ 
গ্রহণ করেন! হজ্ঞরত আয়েষা বলিলেন পিতা বুদ্ধ 
হইয়াছেন, হজরত ওমর কিংবা! অপর কাহাকেও আপনি 
এই পদ অর্পণ করুন| জীবনে যাহার কোন দিন ক্রোধের 
সঞ্চার হয় নাই, ধৈধাচযাতি ঘটে নাই; এই কথা শুনিয়া দেই 
হজরতের মুগ লাল হইয়া উঠিল। তিনি দৃঢ়স্বরে হজরত 
আয়েষাকে বলিলেন- তোমার কথা ইয়ুহফ-করম্থফের 
কাহিনীর মত। তোমার ইচ্ছা অনুসারে হুকুম করা আমি 
পছন্দ করি ন1। মুললমান-সমাঁজের পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক 
আমি তাহাই বলির। যাও, আবু বকরকে বল জমায়তের 
নমাজ তিনিই যেন পরিচালনা করেন। 


এই বিষয়ে তাহারা সেকেন্দর ' 


হঙ্গরত আফেষার মৃতু মুললমান-দমাক্ষের মৃ'তৃস্থানীয়া, 
ধর্মপ্রাণ! এবং সাধ্বী নারীর অন্থরোধের বিপরীত কাজ 
বস্থুলাল্লাহ করিয়া গিক্াছেন। অন্ত স্ত্রীলোকের কথা কি? 

৭ 
ইয়ুস্থফ-করম্থুফের কথা 

. ইস্লাম.নাছ্েল অর্থাৎ আবির্ভাবের বহ্পূর্ধবে বনী--স্গি 
ইন্রাইল য়ীহুদী জাতির মধ্যে খোদাতালার এই হুকুম 
জারি ছিল--ছোট বড় যাবতীয় পাপ হইতে দূরে থাকিয়া 
যে ব্যক্তি চল্লিণ বংসর পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সঠিত উপাদনা করিবে 
তাহাকে তিনি তিনটি বর দিবেন। এ সময়ে ইউস্থফ 
নামে এক জন ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি ছিলেন। তাহার * 
স্ত্রী করন্থক ছিল পরম সাধ্বী, সর্ববিষয়ে স্বামীর অন্নগত 
এবং পুণ্যশীল! নারী । খোদার অভিপ্রেত ভাবে চল্লিশ 
বৎসর ধর্ম্মাচরণপূর্ববক জীবনযাপন করিবার পর তিনটি বর 
ইয়ুহুফের প্রাপ্য হইল । be 

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া এক দিন ইযুন্থফ মনে মনে 


চিন্তা করিতে লাগিলেন খোদার কাছে চাহিখার মত কি 


বস্তু আছে? এক জন বন্ধু থাকিলেই ভাল ছিল। তাহা 
হইলে এই বিষয়ে" বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করিতাম। এই ; 
রকম কোন বন্ধু স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বাড়ী 
ফিরিয়া গেলেন। বাড়ী ফিরিতেই প্রথম নজ্ঞর পড়িল 
তাহার স্ত্রীর উপর । ইযুস্থক পুনরায় চিন্তাবিষ্ট হইয়া 
ভাবিলেন, আমার জীবনের সর্দিনী, সন্তানগণের জননী এই 
নারী অপেক্ষা আমার প্রিয়তর কেহ নাই, ইনি আমার 
প্রিয়তমা । যাহ! আমার পক্ষে শুভ তাহাই তাহার _ 
অভিপ্রেত; স্থতরাং এই বিষয়ে তাহার সঙ্গেই বরং: 
পরামর্শ করা উণ্চত। ইয়ুন্থফ কথ। পাড়িতেই স্ত্রীর স্বামী- 
প্রেম উথলিয়া উঠিল । করম্থৃক বলিল, স্্বীর রূপ থাকিলেই 
স্বাগীর চোখ জুঢ়ায়, দিল ঠাণ্ডা থাকে, ছুনিয়া বেহেশত 
হয়, খোদাতালার কৃপা নিতা মনে সজাগ থাকে; স্থতরাং 
তুমি আমার জন্য অতুলনীয় কূপ প্রার্থনা কর। সন্ধাবেলার 
প্রার্থনার সময় ইযুহ্ছফ প্রথম বরম্বরূপ উহাই খোদাতালার 
কাছে যাচঞা .করিলেন। পরের দিন ভোরবেল। ঘুয়_».. 
ভাঙিতেই ইধুহ্থক্ষের চক্ষৃপ্থিন্র, করস্থৃক রাতারাতি পরী 
হইয়া গিয়াছে, তাহার দিকে তাকাইলেই রূপের ছটা 
চোখে ধাধা লাগে। আনন্দে ইয়ুন্কুফের মন ভরপুর, 
ভাবিতেহিলেন বদি ফেরেশ তার মত পাখা থাকিত 
আশমানেই উড়িয়া বেড়াইভাম ! ' 

সাত দ্বিন সাত রাত্রি করস্থুফের অপরূপ রূপ শশিকলার 
ন্যায় ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে লাবণ্যপূণিমায় পরিপূর্ণ হইল। 
এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হওয়ায় দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ 


৯4 


কাত্তিক 


বেচারা ইযুস্থফের কুঁড়েঘরে ভিড় জমাইতে লাগিল, 
করস্থুফের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এক দিন আয়নায় 
নিজের রূপ দেখিতে দেখিতে করম্থফ ভাবিল, দুনিয়ায় আজ 
রূপে গুণে আমার জুড়ি কে আছে? আমার পোড়া 


কপাল এমন লোকের হাতে পড়িয়াছি যাহার গম খাইবারুও . 


সঙ্গতি নাই, যবের রুটি ছাড়া আর কিছুঈ জোটে না। 
এই ব্যক্তি বৃদ্ধ, উপাজ্জনশক্তিরহিত। . 


এক জন রাজ! বাদশাহ, যে আমাকে সোনা, জহরং ও 
রেশমী পোশাক যোগাইতে পারে। ইহার পর সচবাচর 
যাহা ঘটে তাহাই হইল। ইযুশ্ছফের অবস্থা কাহিল, স্ব 

১) সংসারের কাজকর্ম করে না, তিন-চারিন্ট' সন্তানের খোজ 
লয় না; ইুস্থক কাছে গেলেই শুনাইয়া দেয়, তুমি কি 
আমার উপযুক্ত? পেট ভরিয়া খাওয়াইবার মত সম্বল ও 


তোমার নাই। লাবণ্যময়ী মৃধর] স্বর জিহ্বার জালায়- 


অস্থির হইয়|. ইয়ু্্‌ ৮ খোদার কাছে দ্বিতীয় বর প্রার্থনা 
কতিলেন। 


স৯অগ্ঠান্ত দিন দে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত; এদিন 
হইতে দে ঘরের বাহির হয় না_কেবল গৃহমধ্যে পায়চারি 
ও কান্না। ইফুস্ছক দেখিল বাকাবানের গেয়ে চোখের জল 
কম যন্ত্রণাদাঘ়ক নহে ; বিশেষত: ছেলেপিলেকে খাওয়ান- 


দাওয়ান, খেল! দেওয়া, রান্নাবাড়ার কাজে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত - 


থাকিতে হয়, খোদাতালাকে স্মরণ করিবার অবপর মিলে 
না। 

বর চাহিয়। লইল। করম্থফ রূপ হারাইয়া বাক্‌ণক্তি 
ফিরিয়া পাইল, পূর্ব্বের কথ! স্বপ্নের মত সব ভুলিয়া গেল, 
তাহার স্বামী হাক ছাড়িয়া বাচিলেন। 


এই ভাবে স্ত্রীর.কথা শুনিয়া তাহার চল্লিশ বৎসরের ' 


পরিশ্রম পণ্ড হইল। 


৮ 
খলিফা মামুন ও নারী 
হারুন-অল্‌-বশিদের পুত্র খলিফা ম’মুন এক দিন বলিয়া- 
ছিলেন, “খোদাতালা না করুন, 
সত্ীলোককে শাসনব্যাপার, 
স্বন্ধীম্ন কোন ‘মাললায়? 


আমল দিবেন না।- 


> 


৯ 


ইহাকে লইয়া, 
ংলার করা আমার পোষাইবে নাঁ। আমি চাই এমন. 


পরের দিন করম্থফ একেবারে বোবা! রী গেল । 


অবশেষে নিরুপায় হইয়া ইউস্থক তাহার প্রাপ্য শেষ ' 


কোন বাদশাহ, কোন: 
পেনাবিভাগ এবং রাজকোষ' 
এই সমস্ত, 
বিষয়ে, অর্থাৎ বোন বাজকশ্মচারীর জন্য সুপারিশ করা, ' 
কাহাকেও পনহ্যত কর, শাপ্তি দেওয়। ইত্যাদি বিষয়ে 


মধ্যযুগে নারীর প্রতি মুসনমানী মনোভাবের একদিক ৭৫ 





স্ত্রীলোকের অধিকার "থাকা উচিত নয়। ইহার ঝ্তিক্রম 
ঘটিলে জনসাধারণ এবং আমীর-উজীর অন্তরঃপুরিকাগণকে 
তাহাদের অভাব-অভিযোগ জানাইতে বাধ্য হইবে, 
তাহাদের দ্বারাই কাজ হাপিল করিবে ।-"*খলিফা কোর1ন- 
শরীফের বাণী অন্যামী কা করিবেন। কোরানশরীফে 
বলা হইয়াছে - 

“পুরুষের স্থান স্ত্রীলোকের উপরে। স্ত্রীলোকের 
নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই আমি পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব ও 
কর্তৃত্ব দান করিয়াছি ।” 

[ টীকাঃ--এই স্থলে প্রসুঙ্গতঃ উল্লেধ করা যাইতে পারে 
খলিফা হারুনের মাতা খাইজুরান্‌ এবং মামুনের খিমাতা 
জোবেদা খাতুনকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় এই উক্তি 
করা হইয়াছে । খাইজুধান্‌ তাহার স্বামী খলিক। মাহদী 
এবং সমগ্র আব্বাসী সাম্রাদ্যের উপর পূর্ণ দশ বংসর 
কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। পর্দার আড়ালে বপিয়া তিনি দরবার 
করিতেন। আমীর-উক্গীর প্রার্থী প্রতার্থী মকলেই বাজ্ঞীর, 
দরবারে ডিড় জমাইত। খলিফা মাহদী নামেই মাত্র থপিফা. 
ছিলেন, কেহ তাহার খবর রাখিত না। খলিফ! হারুণের 
মৃত্যুর পর তাহার পুত্র খলিফ। হাদি মাতার এইরূপ আঁচএণ: 
দেখিয়া এবং তাহার সপ্নন্ধ নানা রকম কথ। শুনিয়া অত্যান্ত 
বিরক্ত হঃয়াছিলেন এবং থাইজুবানের দরবার বন্ধ করিয়া' 
দিয়াছিলেন। লুপ্ত ক্ষমতা পুনরায় লাভ করিবার জনা 
খাইজুরান পুতহত্যা করিতে পর্য্যন্ত কুঠিত হন নাই। 
তাহার চক্রান্তে অন্তঃপুরের পরিচারিকাগণ বিছানা চাপা 
দিয়া শ্বাসরোধ করিয়া হাদিকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্ত 
থাইজুরান তাহার পূর্ধব প্রভাব আর ফিরিয়া পাইলেন না। 
স্থচতুর উজীর ইহায়া-বরমকী হারুনের রাজত্বের প্রথমভাগে 
সর্বেপর্ববা প্রধানমন্ত্রী হইলেন । 

হারুনের বাণী জুবেদা খাতুন্‌ বরমকী বংশের সর্বময় 
কর্তৃত্বের উচ্ছেদদাঁধন করিয়া নিজ পুত্র শাহজাদা আমীন্‌- 
এর ভবিষ্যৎ নিফণ্টক করিবার জন্য দরবারে “ইরা শী” 
বিরোধী “আরব” পক্ষ স্বষ্টি করিয়াছিলেন । হারুনের ভগ্নী “ 
আব্বাসার সন্তানলীভের সহিত উজীর জাফর বরমকীকে 
জড়িত করিয়া জোবেদা থাতুন্‌ বিশ্বস্ত বরমূকীবংশকে সমূলে 
ংস করাইলেন, খলিফার সুনাম. মসীলিপ্ত ,হইল, খিলা- 
ফতের পৌভাগ্য বা" অস্তাচল অভিমুখে হেলিয়া পড়িল।' 
এই জন্যই খলিফা মামুন কোন স্তবীলোকের কথাকে আমল 
দিতেন না, অন্দরমহলের হপারিশ বাবী-গোলামের চাকরির 
মধ্যেই শীমাবদ্ধ ছল] 


পে যুগের বিজ্ঞান-সাধন] 
শ্রযোগেশচন্দ্র বাগল 


১ 
ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকৃকার কথা বলিতেছি। তখন বঙ্গ- 
দেশকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজের শাসন-কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে । 
সাহিত্য-বিজ্ঞান শিল্প-কলার অন্থণীলনও এখানে হইতে 
থাকে। আর এ সকল বিষয়ে শাসন ও বিচার বিভাগের 


বিভিন্ন ইংরেজ কর্শমচারীই বেশীর ভাঁগ অগ্রণী হইলেন | সুপ্রিম . 


কোর্টের অন্ততম বিচারপতি সার উইলিয়ম জোন্স বিগ্ঠান্থরাগী 
অন্তান্ত স্বদেশীয়দের সহযোগিতায় ১৭৮৪ সনের ১৫ই জানুয়ারী 
কলিকাতা নগরীতে “এশিয়াটিক সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করেন। 
প্রতিষ্ঠাকালীন বক্তৃতায় তিনি বলেন, এশিয়া তথা প্রাচ্যের 
‘মান্য ও প্রকৃতি” (“Vn ৪00. Ne”) সম্পৰ্কিত 
যাবতীয় বিদ্যার অনুশীলনই সোসাইটির উদ্দেশ্য হইবে । এত 
দ্বিন বিচ্ছিন্ন ভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চচ্চার রেওয়ান্ত চলিতেছিল। 
অতঃপর এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাহা সন্মিলিত ও সুষ্ঠ ভাবে 
অন্থখীলনের সুযোগ ঘটিল । সোসাইটির ‘এশিয়াটিক ররিসার্চেপ+ 
(CAwitici: Reeurches ) নামক সাময়িক পুস্তকে ১৭৮৮ 
সন হইতে প্রাচ্যের -জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক বিবিধ সারগ্ভ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইতে আরম্ত হইল। 


শাসন-সৌর্ধ্যার্থে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলসমূহ সম্বন্ধে জঞান- 


লাভ তখন অত্যাবশ্ঠক বিবেচিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
শ্রেণীর অধিবাসী, তাহাদের আচার-আচরণ, ধর্শ-সংস্কৃতি, 

ভাষা-সাহিত্য ; ভুতত্ব, 'কৃষিতত্ব, তরুলতা, ফলমূল-শস্তাদি, 
জীবজন্ত, বনজ্গল, পাহাড়-পর্কত, প্রাচীন বিজ্ঞানশান্ত্র নান! 
বিষয়েই শাসকশ্রেণীর মনে জ্ঞানার্জনের বাসনা উত্রিক্ত হইল। 


তাহারা অবিলম্বে অন্থসদ্ধান ও গবেষণায়ও ব্যাপৃত হইলেন। . 


কলিকাতার সম্নিকট শিবপুর বোটানিক গার্ডেনের উৎপত্তির 
মূলেও ছিল সরকারী প্রয়োজনের তাগিদ। রবার্ট কিড 


(১৭৪৬-৯৩ ) নামক একজন ইংরেজ রর্নচারী ১৭৮৬ সনে ঈষ্ট, 


ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ প্রস্তাব 
করেন যে, জাহাজ নির্ম্মাণোপযোগী সেগুনকাঠ এবং মশলা, 
তুলা, তামাক, চা, কফি প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্য উৎপাদনের নিমিত্ত 
কলিকাতার নিকটে একটি স্থান নিদ্দিষ্ট করিয়া রাখা হউক ৷ 
তাহার প্রস্তাব গৃহীত হইতে বিলম্ব হইল ন! ।- ১৭৮৭ সনে 
কিডেতই কর্তৃত্বাধীনে শিবপুরে তিন খত একর জমির উপরে 
শিবপুর বোটানিক গার্ডেনের প্রতিষ্ঠা হইল। ম্ৃত্যুকাল পর্্যন্ত- 
কিড অবৈতনিক তত্বাবধায়ক রূপে এই উগ্ভানটির রচনায় 
আত্মনিয়োগ করিলেন। 


২ 

উইলিয়ম রক্সবার্গ (১৭৫১-১৮১৪) £ 
গার্ডেনটিকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশে উত্ভিদৃবিদ্ঠার অনুশীলন সুরু 
হুইল । কিডের মৃত্যুর পর উইলিয়ম রব্সবার্গ ইহার অধ্যক্ষ হন। 
কোম্পানীর চিকিৎসা বিভাগে কর্ম লইয়া রক্সবার্গ মান্রাজে 
স্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসাঁবিষ্ঠা অপেক্ষা উড্ভিদৃততবই 
তাহার অধিকতর প্রিয় ছিল । ১৭৮১-৯৩ সন পর্যন্ত কোঁক- 
মদের বোটানিক গার্ডেনের তত্বাবধান কাৰ্য্যে লিপ্ত থাকিয়া 
তিনি দক্ষিণ প্রদেশের তরুলতাদি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ 
করেন। কিডের মৃত্যুর পর ১৭৯৩ সনে তিনি শিবপুর বোটানিক 
গার্ডেনের অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর 
চীফ বোটানিষ্টের পদেও তাহাকে নিযুক্ত করা হইল । উভয় 
পদে তিনি ১৮১৩ সন পৰ্য্যন্ত অধিঠিত ছিলেন দাক্ষিণাত্যে 
ও বঙ্গদেশে উদ্ভিদাদি সম্বন্ধে দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়া রক্মবার্গ 


প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। Hortus Bengnlenigy 


এবং 7/07 /ndi৫৭ নামক গ্রন্থ ছইথানি তাহার গবেষণার 
নিদর্শন । মৃত্যুর বছ বংসর পরে এই. পুস্তক ছুইখানি একে 
একে কিরূপে প্রকাশিত হয়, পরে বলিতেছি। প্রথম পুস্তক- 
খানি বোটানিক গার্ডেনস্থিত - বৃক্ষাদির পরিচয়মূলক'। 
দ্বিতীয় গ্রন্থে ৩২০০ শত বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের উল্লেখ আছে, 
ইহার মধ্যে ২০০০ বৃক্ষের সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইস্বাছে। 
রক্সবার্গের বছ প্রবন্ধ এখানকার “এশিয়াটিক বিসার্চেস, 
এবং ইউরোপের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলিতে মুদ্রিত 
হইয়াছিল। তিনি ‘Father of Indian Botany’ বা 
“ভারতীয় উদ্িদ্বিঘার জনক’ আখ্যা পাইয়াছেন। | 
উইলিয়ম কেরী ( ১৭৬১-১৮৩৪ ) £ কলিকাতায় অবস্থান- 
কালে রব্সবার্গএকঞ্জন বিশিষ্ট বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 
খীষ্ঠান পাদ্‌রি রূপে সঙ্গোপনে বঙ্গদেশে আগমন করেন। 


প্রথমে তাহাকে সপরিবারে অশেষ দহুঃখভোগ করিতে হয় 


উইলিয়ম কেরী বিলাতের ব্যাপটিষ্ট মিশন কর্তৃক এদেশে খর্- 
ধর্ম প্রচারের উদ্দেন্তে প্রেরিত হইয়াছিলেন ( ১৭৯৩) । তিনি 
প্রথমে কলিকাতার দক্ষিণে দেবহাট্টায় গমন করেন এবং তথা 
হইতে দিনাজপুরের মদনাবতীতে জীবিকার্জনের জন্য কর্ম্ম 
লইয়া যান। এই সময় বাংলা ভাষা শিক্ষায়ও তিনি অভিনিবিষ্ট 
হন। পরে জোনুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ডের সঙ্গে 
মিলিত হইয়া ১৮০০ সনের ১০ই জ্রানুয়ারী বিলাতের ব্যাপটি৪ 


মিশনের আহকুল্যে কেনী শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করিলেন। . 


ত 
শিবপুর বোটানিক 


{ 


কাৰ্তিক 


লে যুগের বিজ্ঞান-সাধন] 


৭৭ 





অতঃপর এই তিন জনেই মিশনকে গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হন। 
গ্ররামপুর.মিশন ক্রমে প্রাচা-বিদ্াচর্চারও কেন্দ্র হইয়া উঠিল। 
উদ্ভিদ্বিদ্ার দিকে কেীর স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। ‘সুজ্জলা 
সুফল!” বঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিয়াই তিনি স্থানীয় তরুলতা 
ফল-শল্তাদির গবেষণায় রত হইলেন ৷ রক্সবার্গের সঙ্গে কেরীর 

| শীঘ্রই পরিচয় ঘটে। কেণীর গবেষণায় তিনি এতই মুগ্ধ 





উষ্টলিয়য কেরী ( উপবিষ্ট ) 
৷ বামদিক হইতে দণগ্ডয়ম'ন_ উইলিয়য ওয়ার্ড ও 
জোন্গুয়া মার্শম্যান 
হুইয়াছিলেন যে, একটি অজ্ঞাত শ্রেণীর শালবৃক্ষের নাম দিয়া 
ছিলেন *08195% 5৪৪” অর্থাৎ কেদী শালরক্ষ | শ্রীরাম- 
পুরে স্থিত হইয়া বহুবিধ কাঞ্জের মধ্যেও কেরী উড়্িদ্তত্বের 
আলোচনা করিতে ছাড়েন নাই। তাহার নিজস্ব একটি উদ্যান 
ছিল, বিভিন্ন শ্রেণীর দেশী-বিদেশী তরুলতা তাহাতে স্থান 
পাইত। ১৮১১ সনে এশিয়াটিক রিসার্চেস-এ “State of Agri- 
= culture in Dinajbore শীর্ষক তাহার একটি গবেষণযূলক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে এ স্থানের যৃত্তিকা, কষি, কৃষি- 
যন্ত্র, কৃষকদের অবন্থ! প্রভৃতি বিশদ ভাবে আলোচিত হয়। 
রক্সবার্গের গ্রন্থ ছুইখানির প্রকাশভার কেরী স্বহস্তে গ্রহণ 
করেন। প্রথমখানি তাহার সম্পাদনায় শ্রীরামপুর প্রেসে 
মুদ্রিত হয় । তদীয় 17/0)৫. Indica বোটানিক গার্ডেনের 
তৎকালীন অধ্যক্ষ ডাঃ নাথানিয়েল ওয়ালিচ ও উইলিয়ম 
কেরীর যুগ্ন সম্পাদনায় ১৮২০ সনে মুদ্রিত হইতে আরম্ত হয়। 
ইহায় যুত্রণকার্য্য শেষ হইতে তের বংসর লাগিয়াছিল। 


কেরীর অন্ততম প্রধান কীর্ভি ১৮২০ সনে কলিকাতায় 
এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টকালচারাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা । 
আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কষিকর্শ্ম ও উদ্ভান-রচনা! প্রবর্তনের 
উদ্দেশ্যেই ইহা স্থাপিত হইয়াছিল । কেরীর প্রতিটি কার্ধেয 
মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সহায় ছিলেন। প্রথম দিনের সভায় কেরী ও 
মার্শম্যান বাদে অন্ত তিন জন মাত্র উপস্থিত ছিলেন | তথাপি 
কেরী নিরুৎসাহ হইলেন না। সোসাইটির নিয়মাবলী রচিত 
হুইল। একটি নিয়মে স্থির হইল যে, কৃষিকার্ধোর উন্নতির 
পক্ষে এদেশবাপীদের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক, কাজেই 
প্রথম হইতেই তাহাদিগকে সভ্যত্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে 
হইবে। উত্কুষ্ঠ শাকসজী উৎপাদনে মালীদের উৎসাহদানের 
জন্ত সোসাইটির অন্থকূলো অনুষ্ঠিত বাৎসরিক প্রদর্শনীতে 
তাহাদিগকে পুরস্কত করা হইত। ১৮২৮ সনে টিটাগড়ের 
গোকুলচন্দ কর্মকার শ্রীরামপুরের বড় ষ্টিম ইঞ্জিনের অনুকরণে 
একটি ক্ষুত্রায়তন ইঞ্জিন প্রস্তুত করায় তাহাকে সোসাইটি অর্থ- 
সাহায্য করেন। জলসেচের পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা 
বিশেষ অনুভূত হয়। এই সোসাইটি দীর্ঘকাল যাবৎ ভারত- 
বর্ষে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিদ্রব্য উৎপাদনে সহায়ত! করিয়া- 
ছিল। 

কেরীই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের বনক্ধঙ্গল রক্ষার বাবস্থা 
করিতে সরকারকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ১৮৪৬ সনে এই 
উদ্ধেশ্ঠে সরকারী বনবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। 

নাথানিয়েল ওয়ালিচ (১৭৮৬-১৮৫৪): রক্সবার্গের 
Flora Indices সম্পাদনে এইমাত্র নাথানিয়েল ওয়ালিচের 
নামোল্লেখ করা হইয়াছে । তিনিও একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
ছিলেন এবং উদ্ভিদ্বিদ্তার অহুশীলনে দেশ-বিদেশে বিশেষ 
খাতি অঞ্জন করেন। ওয়ালিচ ডেনমার্কের অধিবাসী, 
কোপেনহেগেশ বিশ্ববিগ্তালয় হইতে চিকিৎসাশান্ত্রে এম-ডি 
উপাধি লাভ করিয়া ডেন-অধিক্ৃত শরীরামপুরে সার্জনের পদে 
নিঘুক্ত ইহয়া আসেন । গ্রীরামপুর ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত 
হইলে তিনিও তাহাদের হস্তে বন্দী হইয়া কারারুদ্ধ হন। 
কিন্ত কারাবাস নাানিয়েলের পক্ষে শাপে বর হইল | ইংরেজ 
কর্তৃপক্ষ তাহার বিদ্যাবস্তার বিষয় অবগত হইয়া ১৮১৫ সনে 
শিবপুর বোটানিক গার্ডেনের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। 
এই পদে তিনি ১৮৪৬ সন পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ছুপ্প্রাপ্য 
ভারতীয় গাছপাল! সন্থন্ধে ১৮২০ সনে “এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এ 
একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন । ইহাই পরিবদ্ধিত হইয়| Plantae 


45717017076 Rariores নামে পুত্তকাকারে তিন খণ্ডে 


কোম্পানীর ব্যয়ে ১৮৩০-৩২ সনের মধ্যে প্রকাশিত হয়। 
আর একটি ব্যাপারের সঙ্গেও নাথানিয়েল বিশেষভাবে 

জড়িত ছিলেন । ভারতবর্ষে একটি লাভজনক শিল্প হিসাবে চা- 

চাষের প্রবর্তন সম্ভব কিনা তদুদ্দেশ্বো অস্থুস্ধানের নিমিত্ত 


৭৮ 


বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক ১৮৩৪ সনে একটি চা-ক্মটি 
গঠন করেন। এই কমিটির নির্দেশে ডাঃ নাথানিয়েল 


ওয়ালিচের নেতৃত্বে আসামের প্রান্তিক অঞ্চলে একটি বৈজ্ঞানিক 
দল প্রেরিত হইলেন। এই দলে ওয়ালিচ বাদে ছিলেন উই- 


নাথানিয়েল ওয়ালিচ 


লিয়াম ত্রিকিথ এবং মারেলাও। দলটি & অঞ্চলে প্রায় নয় 
মাপ পরিভ্রমণ করিয়া কমিটিকে যে রিপোর্ট দেন তাহা হইতে 
সর্বপ্রথম সঠিক জানা গেল, চীনের মত উৎকৃষ্ঠ চ! অ'সামে 
স্বাভাবিক ভাবেই জন্মিতেছে এবং ভারতবর্ষের অন্থত্র ও ইহার 
চাষ-আবাদ সম্ভব ৷ নাথানিয়েল কুষায়ুন, নেপাল, টেনাসেরিম, 
পেনাং ও সিঙ্গাপুর পর্যান্ত উত্ভিদাদি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের 
জন্ত গমন করিয়াছিলেন। টউদ্ভিদ্তত্ববিদ্‌ রূপে ওয়ালিচের 
খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল । ১৮৩৫ সনে কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইলে নাথানিয়েল এখানে উদ্ভিদ 
বিদ্যার অধ্যাপক পদে বত তৃুন। ভারতবর্ষ হইতে অবসর 
গ্রহণ করিয়া ১৮৪৭ সনে তিনি বিলাতে বসবাস করিতে আরম্ভ 


প্রবাসী 


১৩1৭ 

করেন। ইষ্টরোপের বিভিন্ন উত্ভিদ্বিদ্যাবিষয়ক প্রতিষ্ঠানে 
আঠার হাজার গাছের নমুনা তিনি দান করিয়াছিলেন । 
তথাকার বিভিন্ন বিদ্বক্ষন-সভায় প্রথম শ্রেণীর উদ্ভিদৃতত্ববিদ্‌ 


বলিয়াও নাথানিয়েল অভিনন্দিত হন । 
উইলিয়াম গ্রিফিথ ( ১৮১০-৪৫ ) £ 


উল্লেখ আমর! পাইয়াছি। ত্রিফিথও সে যুগের একজন প্রখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক । লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধায়নকালে 
তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তুলনামূলক 
শারীরস্থান-বিদ্যা (“Comparative Anatom,” ) এবং 
উত্ভিদ্বিদ্যার মত দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়ে তিনি প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়া সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তাহারই ছাত্র ভোলা- 
নাথ বঙ্গ ১৮৪৭ সনে এ ছুইটি পরীক্ষায় অনুরূপ কৃতিত্ব 
দেখাইয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। 

প্রাণিবিদ্যা! ও উদ্ভিদ্বিদা! দুইটি বিষয়েই তিফিথ. গভীর 
পাণ্ডিত্য অৰ্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কোম্পানীর 
চিকিৎসা বিভাগে কর্ণ্ম লইয়া রক্সবার্গের মত মাদ্রাজ আগমন 
করেন। সেখান হইতে কলিকাতায় ১৮৩৫ সনে স্থান'স্তরিত 
হন এবং নাথানিয়েল ওয়ালিচের সহকম্মীরপে আসামে যান। 


চা সম্বন্ধে তিফিথেরও বিশেষ জ্ঞানলাভ হয় । সরকারী কর্টে 4 


নানা স্থানে পরিভ্রমণকালে প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদৃতত্ব সম্বন্ধে 
তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অঞ্জন করেন। ওয়ালি5 ছুটি লইয়া 
ইউরোপে গমন করিলে ১৮৪৩ সনে তিনি বোটানিক 
গার্ডেনের অস্থায়ী অধ্যক্ষ এবং মেডিক্যাল কলেক্ষে উদ্তিদ্‌- 
বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ত্রিফিথ পুনরায় 
১৮৪৪ সনে কলিকাতা ত্যাগ করিয়! মালন্ধায় যাইতে বাধ্য 
হন। সেখানেই ১৮৪৫, ৯ই ফেব্রুয়ারি তিনি অকালে দেহ- 
ত্যাগ করেন। তাহার ম্বতাতে শোকপ্রকাশ করিয়া 
এশিয়াটিক দোসাইটির সহ-সভাপতি তদীয় পত্ঠীকে যে পত্র 
লেখেন তাহাতে তাহার গুণপনার বিশেষ উল্লেখ আছে। 
ইহার কিয়দংশ এইরূপ £ 


“The Asiatic Society had not been inattentive to 
the great scientific ability, untiring zeal and thorough 


disinterestedness of the late Doctor Griffith; and it 


looked forward to the day when, had it been ৪0 
permitted, he might have been associated, and that 
in a position worthy of him, to the labours of its 
members; in aid of which he had contributed so 
valuably and ably.” 


৩ 


বাংলাদেশে উডিদ্বিদ্যার অনুশীলনে এশিয়াটিক সোসাইটি 
এবং কোম্পানীর স্থানীয় ও খিলাতের কর্তৃপক্ষ সকলেই বিপেষ 
উৎসাহ প্রদান করিতেন ইহার-.ফুগে যে শুধু স্বহেতৃকী 
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কান্তিক 
বিজ্ঞান-প্রীতিই ছিল না| তাহারও আভাস আমর! পাইয়াছি। 
যাহা হউক, বিজ্ঞানের এই বিভাগের আলোচনা ও গবেষণ! 
এরূপে প্রথম হইতেই বিশেষ সহায়ত! লাভ করায় জগতের 
জ্ঞানভাণ্ডার বাদ্ধিত হইবার অবকাশ পাইল। ক্রমে উদ্ভিদ্বিদ্যা 
ব্যতিরেকে অগ্তান্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনাও বঙ্গদেশে 
সুরু হয়। এই কথাই এখন বলিতেছি। 
জন ম্যাক (১৭৯৭-১৮৪৫ ) : প্রথমতঃ রসায়ন-শান্ত্রের 
কথা বলিব। আঅরীৱামপুর মিশনের অন্ততম প্রতিষ্ঠাত| উইলিয়ম 
কেরী যেমন উদ্ভিদৃবিদ্যায় দিকৃপাল ছিলেন, জন ম্যাকও তেমনি 
রসায়ন-শাপ্রের অনুশীলনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। 
কেরী-মার্শম্যানের সহকন্মী উইলিয়ম ওয়ার্ড ১৮২১ সনের 
নবেম্বর মাপে বিলাত হইতে ভারতে ফিরিয়া আসেন। যুবক 
্যাকের নুরুতির কথা শুনিয়া শ্রীরামপুর কলেন্ পরিচালনায় 
জ্বোনুষ্ঠ মার্শম্যানকে সাহায্য করিবার জন্য ওয়ার্ড তাহাকে 
সঙ্গে করিয়া লইয়া! আসিলেন। জন ম্যাক এডিনবর| বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। সেখানে প্রাচীন খ্রীক 
লাটিন ভাষার সঙ্গে বিজ্ঞানের গু়তত্বও তিনি আয়ত্ত করিয়া- 
ছিলেন। উচ্চগণিত ও প্রাণিবিদ্যায়ও তিনি বিশেষ পারদশিতা 
দেখান । কিন্তু রসায়ন শাস্্রই ছিল ঠাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় 
ত গুনের বিখ্যাত অধ্যাপকদের অধীনে তিনি ইহার 
চৰ্চ্চা করিয়াছিলেন। বিলাতের ব্যাপটিষ্ মিশনের অস্তভূ্ত 








হইয়া ম্যাক বঙ্গদেশে আগমন করেন। 


শ্ীরামপুরে পৌছিয়! ম্যাক মিশন-কর্তাদের সঙ্গে মিলিত 
হইলেন। কলেজে অধ্যাপনা! কার্ধাও যথারীতি আরম্ভ করিয়া 
দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার অহুশীলনেও তিনি মনো- 
যোগী হন। মিশনের যাবতীয় কার্যোের সঙ্গেই তিনি ক্রমান্বয়ে 
যুক্ত হইয়| পড়েন। এখানে তাহার রসায়ন শাস্ত্র অনুশীলনের 
বিশেষ স্থযোগ জুটিল। ম্যাকের আগমনকালে ক্ষটল্যাও্- 
নিবাসী জেমন ডগলাস শ্রীরামপুর কলেজে একটি রসায়নের 
লেবরেটরি স্থাপনের জন্ত পাচ শত পাউও দান করিয়াছিলেন 
এই অর্থে লেবরেটরি শীঘ্রই স্থাপিত হইল, রাসায়নিক পরীক্ষণ- 
কার্ধা চালাইবার উপযোগী বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও ক্রয় করা হইল। 
ম্যাক সাহেব কলেজে প্রথমে ইংবেজীতে এবং বাংলা ভাষা 


আয়ত্ত হইলে পরে তাহাতেও রসায়ন বিষয় ছাত্রদের পড়াইতে 


লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষণ-কার্ধাও চলিতে লাগিল । 
কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনেও তিনি ছুই প্রস্ত প্রকাশ্য 
ইংরেজী বক্তৃতা দ্িয়াছিলেন। ম্যাকের রচনা ও বক্তৃতা দুই-ই 
অপূর্ব ছিল। রসায়ন শাস্ত্রের ব্যাখ্যায়ও তাহার স্বাভাবিক 
বন্তৃতাশক্তি নিয়োজিত হয়। বাংলাদেশে রসায়নচর্চার 
সুত্রপাত হইল। 
জন ম্যাক কিন্তু রপায়ন সম্পর্কে বক্তৃত| দিয়াই ক্ষান্ত 
রহিলেন না, 'গৌড়জনকে নিরবধি পান করাইবার+ জন্ত গৌড়ীয় 


সে যুগের বিজ্ঞান-সাধনা 
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ভাষায় ইহাকে ধরিয়া রাখিতেও বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি 
লিখিয়াছেন, কলেজে ও কলিকাতায় প্রদত্ত বন্তৃতাগুলির 





জন ম্যাক 
যে সকল ‘নোট’ রাখিতেন তাহ! ক্রমশ: সংশোধন ও পরিবর্তন 


করিয়া ইংরেজী ও বাংলায় গ্রথিত করেন। “কিমিয়া বিদ্যার 
সার” বাংল! ভাষায় রসায়ন-শাস্ত্রের সর্বপ্রথম পুস্তক । ইহা! 
১৮৩৪ সনে গ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। 
পুস্তকখানির একদিকে ইংরেজীও প্রদত্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ 
বাংলা অংশ ইংরেজীরই অনুবাদ | ইহার আখ্যাপত্র এই £ 
Principles of Chemistry 
by 


JoHN MaAcK 
of Serampur College, 
Vol. I 


কিমিয়া বিদ্যার সার । 
আসত জান ম্যাক সাহেব কর্তৃক । 
রচিত হইয়া 
গৌড়ীয় ভাষায় অন্থবাদ্ধিত হইল । 


প্রথম থণ্ড। 
From the Serampur Press. 


1834 
বিজ্ঞানের পরিভাষা নির্ণয়ের চেষ্টা বঙ্গদেশে কিছুকাল 
যাব চলিতেছে । বৈজ্ঞানিক শব্গগুলির সর্বদেশ-গ্রাহ্য 
আন্তর্জাতিক রূপ বাংল! ভাষায়ও গৃহীত হইবে স্থির হইয়াছে। 
শতাধিক বৎসর পুর্বে জন ম্যাকও কিন্তু এই কথাই বলিয়া- 
ছিলেন। উক্ত গ্রস্থের ভূমিকায় তিনি ইহার সপক্ষে নিয়ের 
যুক্তিগুলি দেখান $ ১০ 
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a the trans ফ্রী of he therefore would only be Cling 
© currency to -error: Thus the word oxygen might have 
been voy neatly ভা অন্জান 
ai 


চা the pro- 





: t the ভর iden Of oxygen being necessary to 
© the production of acidity, would have been. embodied 
‘in the. new Word.’ ১ 
5 উইলিয়ম ক্রক ওসাগনেসী (১৮০৯-৮৯ ) £ জন ম্যাকের 
ন একজন বৈজ্ঞানিকের নামও বিশেষভাবে উল্লেখ 
 উইলিয়ম ক্রক ওসাগনেপী ম্যাকের মতই 
রর একজন কৃতী ছাত্র। তিনি ১৮৩০ 
টার এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 
নীর চিকিৎসা বিভাগে ১৮৩৩ সনে কর্ম্ম গহণ করিয়া 
বঙ্গদেশে আসিলেন। তিনি গবর্ণমেন্টের সার্জন মেজর 
১৮৬১ সনে অবসর গ্রহণ করেন। এই দীর্ঘকালের 
ওষাগনেসী আরও বনু কর্খে লিপ্ত হইয়া ছিলেন। 
ঢাল কলেজে তিনি রসায়ন-শান্ত্রের অধ্যাপকের পদ 
করেন। এই পদ্দে নিযুক্ত থাকা কালীন ওসাগনেসী 
.. পদার্থ বিস্তার বিদ্যুৎ অংশের গবেষণায় অগ্রনী হন। তাহার 
গবেষণার ফল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নাল এবং ডাঃ 
. ফ্ৰেডারিক করবিন-সম্পাদিত ‘ইণ্ডিয়া রিভিয়ুতে বিভিন্ন 
প্রবদ্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার বিহ্যং-বিষয়ক 
বন্ততা তদানীত্তন বড়লাট লর্ড অকল্যা্ড হইতে আরম্ভ করিয়া 
অনেকে আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিতেন। বিদ্যুৎ সম্বন্ধে 
[হার যেসব প্রস্তাব প্রিকাদিতে প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে 


‘Memoranda relative to experiments on the communi- 
tion: Of ‘Telegraph signals by" Induced Electricity.” 


শীর্ষক প্রস্তাবটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পরবর্তা কালের “বেতার” 
আবিষ্কারের সুত্র ইহার মধো পাওয়া যায়। 
ভারত গবণমেন্ট ওসাগনেসীর বিছ্বাং-বিষয়ক জ্ঞান ও 
যোজনে, লাগাইতে উন্মুখ হইলেন। ভারতবর্ষের 
ভিন্ন অংশ টেলিগ্রাফ তার দ্বারা যোগ করিয়া লইলে শাসন- 
যর ডি হইবে টি এই উদ্দেশ্য খে রাখিয়া হারা 













































১ ছিলেৰ “he 
Telegraph Saved India ”__'চেলিএাফক দ্বারা ভারত 
রক্ষা পাইয়াছে”।  ওসাগনেপীর অবসর গ্রহণ কালে লর্ড ক; 
ক্যানিংও তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন । 
উচ্চগণিতের চচ্চাও এই সময়ে বঙ্গদেশে সুরু হয়। 

হেনরী টমাস কোলক্রক শুধু প্রাচ;-বিষ্ঞায় বুযৎপন্ন ছিলেন না, 
উচ্চগণিতেও তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। হিন্দু 
জ্যোতিষ সন্বন্ধে তাহার গবেষণা দেশ-বিদেশে সমাদৃত হয়। 
পুরাতত্ববিৰ জেমস প্রিন্সেসও উচ্চগপিত, বিশেষতঃ 

জ্যোতিধিগ্ভার গবেষণা করিয়াছিলেন । উচ্চগণিতে রাধানাথ 
শিকদারের কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য । জর্জ এভারেষ্ঠের : কারী 
রূপে ত্রিকোণমিতিক জরীপের গণিতাংশে তিনি ঝ্যুৎপত্তি লা 
করেন। পরবর্তী সারভেয়র-জ্রেনারল কর্ণেল থুইলিয়রের 
A Manual of Sureeving পুস্তকের গণিতভাগ উচ্চ- 
গণিতে রাধানাথের আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তির নিদর্শন । বিদেশের 
বৈজ্ঞানিক মহলে তিনিও একজন প্রথম শ্রেণীর গণিতশাপ্রবিদ্‌ 
বলিয়া অভিহিত হন। বিভিন্ন পর্যযবেক্ষকের পৰ্য্যবেক্ষণ 
ফল গণনা দ্বারা এভারেষ্ট-শৃঙ্গ যে জগতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাহা 
তিনি সাধারণের গোচরে আনেন । 
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বাংলাদেশে বিজ্ঞানের সাধনায় ইউরোপীয় চিকিৎসকগণই 
যে প্রধানত: নিয়োজিত হুইয়াছিলেন, বর্তমান আলোচনা 
হইতে তাহা প্রতীত হইতেছে । কলিকাতা মেডিক্যাল কলেঞ্ধে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত বঙ্গ-সম্তানগণও বিভিন্ন বৈজ্ঞানক গবেষণায় পরে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। কলিকাতাস্ছিত ইংরেজ চিকিৎসকগণ 
১৮২৩, মাচ্চ মাসে “ক্যালকাটা মেডিক্যাল এও ফিঞ্জিক্যাল 
সোসাইটি, প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার সভ্যগণের লিখিত ও 
এখানে আলোচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি ইহার মুখপত্র “অর্দালঃ 
বা সাময়িক পুস্তকে প্রকাশিত হইত। ডক্টর খ্রান্ট, ডক্টর 
করবিন প্রমুখ চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের সম্পাদনায় ১৮২৭ সন “২ 
পৰ্য্যন্ত ইহা বাহির হইয়াছিল । 

সোসাইটির এই মুখপত্রধানির, প্রকাশ বন্ধ হইলে বিজ্ঞান- 
বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশে বিদ্নি। ঘটিল। অরীপ বিভাগের 
f যাপটেন নে. ডি হাৰ্বাট 


by 

















সনে কলিকাতা বি ত্যাগ টে 
প্রিজ্সেপ ইহার সম্পাদনা 








The Journal of the Asiatic Society নামে বাহির 
হইল। বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রস্তাবার্দি ইহাতেই প্রকাশিত হইতে 
লাগিল । এই দশকে বিজ্ঞান আলোচনার জন্ত আরও 
ইথানি পত্রিকা বাহির হয়। ডাঃ ফ্রেডারিক করবিন 
৩৭ সনে The India Review and Journal of 
reign Science amd Arts নামে একখানি মালিক পত্র 
রিলেন। পাশ্চান্ত্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে 
সমুদয় গবেষণ| চলিত তাহার চুম্বক প্রতি মাসে ইহাতে 
তত. হইত। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের বিজ্ঞান 
- অনুশীলন সম্পর্কেও সচিত্র বিশদ বিবরণ ইহাতে স্থান পাইত। 
১৮৩৯ সনে কলিকাতার মেকানিকপ ইন্‌ষ্টিটিউট বা ইন্ট্টিটিউশন 
স্থাপিত হয়। নবাবিষ্কত বৈজ্ঞানিক যগ্্রপাতির সাহায্যে 
 শিক্পদ্ব্য প্রস্তুত করা এখানে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই 
 বিগ্ঞালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার বিবরণও পত্রিকাখানিতে নিয়মিত 
! রূপে প্রকাশিত হইত Calcutta Juurnal of Natural 
1079 নামক দ্বিতীয় পত্রিকায় প্রাণিবিদ্! সম্বন্ধে আলোচন! 

























ভাষায়ও বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ গত 
তীয় দশক হইতে আরস্ত হয়। কলিকাতা স্কুল 











 পকস্যুনিষ্ট পার্টির কাৰ্য্যকলাপ” 
.. শ্ৰীষ্বণকুমারী রায় চৌধুরী, 
| ও প্রধান! শিক্ষয়িতী, বেলতলা বালিক! বিদ্যালয় 


বর্তমানে আমি আপনাদের প্রকাশিত মন্তব্যের প্রতিপান্ত 
ম্বন্ধে কোনরূপ মতামত ব্যক্ত করিতে চাই না । কিন্ত 
বগতির জন্য জানাইতেছি যে, বেলতলা বালিক! 
প্রাতঃকালীন শাখা বলিয়া যে বিদ্যালয়ের কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত দিবা বিভাগের 
সাহা! বেলতলা বালিকা বিগ্ালয়্ নামে সাধারণের 
রিচিত, তাহার কোন সংযোগ নাই, উভয় বিদ্যালয় 
প্ৰধানা শিক্ষয়িত্রী, সাধারণ শিক্ষয়িত্রী, ম্যানেজিং 

বই বিভিন্ন । সুতরাং আপনাদের পত্রিকায় 
ত সাধারণ ভাবে “বেলতলা স্কুল” সম্বন্ধে ও ধরণের 
মনে ভ্রান্ত ধারণার সষ্টি করিতে পারে, 


| মাৰ্চ হইতে পত্রিকাখানির নাম পরিবর্ঠিত ইরা, বুক সোসাইটির আহ আহকুলো ১ ১৮২২, গার হত 





আলোচনা 
























বিবরণমূলক "পশ্বাবলী নামে যুব-জনের 
একখানি মাসিক বাহির হয়। 'পশ্বাবলী? দ্বি 
(১৮৩৩) সম্পাদক ছিলেন একজন বাঙালী-_হি 
শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র । তিনি ১৮৪৪ সনে 
বিবরণ । Ornithology. No I.’ প্রকাশ করিয় f 
‘বিজ্ঞানসেবধি’ নামে আর একখানি মাদিক পঞ্জ 
এপ্রিল মাস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। এখা 
‘Society for Translating European Science 
যুখপত্র । ডক্টর হোরেস হেমান উইলসনের নির্দেশে 
চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও কাশীপ্রদাদ ঘোষ পাশ্চাত্য বিজ্ঞ 
কথা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া ইহাতে প্রকাশিত করি 
“বিজান-সারসংগ্রহ' নামে একখানি পাক্ষিক দ্বিভাষী 
১৮৩৩, সেপ্টেম্বর হইতে প্রকাশিত হয়। ‘ইউরোপীয় 
শান্ত ও অগ্ান্ত নীতিশাপ্র সমূহের সারোদ্ধার করিয়া 
পাঠকবর্গকে” জ্ঞাপন করা ইহার উদ্দেশ্য ছিলি 
উলান, নবকুমার চক্রবর্তী ও গঙ্গাচর 

এখানি প্রকাশিত হয় । ১৮৩৪, জানুয়ারী হ্‌ 
পরিণত হইয়াছিল। বাংলাদেশে বিজ্ঞা 
গৌঁড়জনের মধ্যেও এইরূপে প্রসারলাভের অবক 





বিগ্ভালয় ক্ষতিগ্রস্ত ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির টু 
পারে। 

বেলতলা বালিকা বিস্তালয় (“প্রাতঃ কালীন 
প্রকৃতপক্ষে বেলতলা বালিকা বিষ্তালয়ের শাখাই 
বৎসর পুর্বে প্রতিষ্ঠিত একটি নূতন বিগ্ভাল 
বিদ্ধালয়গৃহে ওঁ বিগ্ভালয় ক্লাশ করে মাত্র । নাঃ 
আবেদন আমরা বার বার এ স্কুল কর্তৃপক্ষ ও 
কর্তৃপক্ষের নিকট করিয়াছি। আপনার 
অনুরোধ, প্রবাসীর ন্যায় দায়িত্বশীল পত্রিকা 
সাধারণের নিকট জানাইয়া দিন যে, আপনাদের সমালোচ, 
বিষয় ‘বেলতলা বলিকা' বিগ্ভালয” নহে । এই বিদ্যালয় গ 
ত্রিশ বৎসর যাবৎ সুনাম রক্ষা করিয়া আসিতেছে 
আপনাদের সমালোচনার বিষয় এই - বিস্তাল় নয়। 
কোন বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি বা অখ্যাতি, কোনট 
আকাজ্ষা করি না । 





হরিদ্বারে কুম্ভমেল৷ 


ভ্ীরতনমণি চটোপাধ্যায় 


হুরিদ্বারে কুস্তমেল! প্রায় ছয় মাস হ’ল শেষ হয়ে গেছে। 
এবার পুর্ণকুস্ত গেল। বারে! বৎসর পরে হরিদ্বারে আবার 
এই পূর্ণকুন্ত। কত যুগ যুগ ধরে, বারে! বৎসর অন্তর 
হুরিদ্বারে এই পূর্ণকৃপ্ত যে হয়ে আসছে কেউ তার সঠিক 
খবর জানে না। পণ্ডিতমহলে এই নিয়ে মতভেদ থাকা! 
সন্ভব__সম্ভব কেন নিশ্চয়ই আছে। দূর অতীতের অতলে 





ষ্টেশনে তীর্থ যাত্রীর ভিড় 


ডুব মেরে সঠিক সন তারিখ উদ্ধার করবার পদ্ধতিটা সর্বত্র 
এক হলেও ফল পৃথক হওয়াই স্বাভাবিক। কুস্তের আরস্ত 
যে যুগেই হয়ে থাক্‌, তার গতি যে বর্তমান যুগেও অব্যাহত 
| হয়ে আছে তা উপলদ্ধি করবার ভ্বন্তে মানুষের সহঞ্জ 
E দৃষ্টিই যথেষ্ট। 
বারো বংসর পরে আবার এই পূর্ণকুন্ত ; কিন্তু তার 
সমারম্ত কি পহজ, সরল, স্বাভাবিক |! কুস্তের আহ্বানে সারা 
ভারতবর্ষ সাড়া দেয়__হিন্দুস্থানী, বাঙালী, অসমীয়া, উৎকলী 
সাড়া দেয়; অভ্র, তামিল, কর্ণাট, কেরল, মরাঠা, সিন্ধু, 
সর্জর, বিদর্ত, রাজস্থান, পঞ্জাব, হিমাচল, বিদ্ধ্যাচল সকলেই 
সাড়া দেয়। কিন্ত ভারত জুড়ে সর্বজনকে এই ডাক দেয় 
কে? সংবাদপত্র নয়, বিজ্ঞাপন নয়, অভ্যর্থনা সমিতি 
নয়, কোন খ্যাতিমান সভাপতি বা নেতা নয়, কোন 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা ধন্মীস্ব প্রতিষ্ঠানও নয়, 


সে আহ্বান নীরবে ভারতের নিভৃততম পল্লীতে প্রবেশ করে 
তিথিগণনার পথ ধরে। তিথিনক্ষত্রের বিশেষ যোগের কথা 
লেখা থাকে পাঞ্জিতে। সেই কথা লোকের মূখে মুখে সব্বব্র 
ছড়িয়ে পড়ে--তারপর যখন কুস্তের কাল এগিয়ে আসে তখন 
গঙ্গান্নানে যাবার সাড়া পড়ে যায়। 

তীর্ের প্রতি আমাদের দেশের লোকের অনিবাধ্য 
আকর্ষণ আছে। তীর্থে যাওয়া তখনই সম্ভব হয় যখন তীর্থ 
টানেন। হরিদ্বারের কুম্তমেলা চোখে দেখে, অশেষ কষ্ট এবং 
অসুবিধার মধ্যেও তীর্থযাত্রীর মুখের তৃপ্তি ও প্রসন্্ত লক্ষ্য করে 
বেশ বোঝা যায়, সত্যই তীর্থ এদের টেনেছেন। তার টানে 
হরিদ্বারে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাগম হফেছিল। কোথাও 
আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে 
নানা সপ্প্রদায়ের সাধুদের মঠ ও মন্দির । ধর্ম্মশালা অনেকগুলি 
আছে। বসতবাটীও কম নয়। তাছাড়া কত দোকান- 


পাট। সবই তীখযাত্রীতে ভণ্তি হয়ে গেছে। উদ্যানে, 4 


পথিপাৰ্শ্বে, বৃক্ষতলে কত তাবু পড়েছে । কোথাও বা অনাবৃত 
বৃক্ষতল কিংবা! প্রান্তর মানুষের আশ্রয় হয়েছে । সকলেই 
বিশেষ তিথিগুলিতে বিশেষ যোগের সময় স্নান করবে বলে 
অপেক্ষা করছে। 

হরিদ্বারে গঙ্গাই তীর্ঘ। গঙ্গার উপর অনেকগুলি সেতু 
নির্মিত হয়েছে। সেতুর উপর দিয়ে অগণিত নরনারী 
গঙ্গার অপর পারে মায়াপুরে যাতায়াত করছে। এই 
মায়াপুর নাকি সবচেয়ে প্রাচীন, হরিদ্বারের চেয়েও । গঙ্গাস্নান 
সকল সময়ই চলছে--বিশেষ তিথিতে ও বিশেষ ক্ষণে ত 
কথাই নেই। মা-গঙ্গা সব্বপাপহর!। 


রমা পরিবেশ। নিকটে দুরে ঢেউখেলানো পাহাড় 
দিগন্ত স্পর্শ করে আছে। পর্বতশীর্ষ, উপত্যকা, অধিত্য- 
কার ভিতর দিয়ে, ঝরণা ও প্রপাতের বিচিত্র নৃতাচ্ছন্দ 


দেখিয়ে, কত রমণীয় পথ অতিক্রম করে অলকানন্দা . 


সমতলে এসে পড়েছেন এই হরিদ্বারে। কত সাধু সন্ত 
মহাজন, কত যোগী ধ্যানী ভক্ত কত যুগ যুগ ধরে এই 
গঙ্গাতীরে সাধন-ভক্কন করে অসীমের স্পর্শ পেয়ে, অরূপের 
ক্রোড়ে শাস্তিলাভ করে হরিদ্বারকে অপূর্ব মঙ্গলময়, পুণাময় 
স্থানমাহাক্সো প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মায়াবাদী শঙ্করাচার্য্য 
এখানে অদ্বৈত ব্ৰহ্মের অম্বতময় ধ্যানে জগতের রূপরেখা 
হারিয়ে সতন্ধ হয়েছিলেন। অলকানন্দা স্েহস্পর্শ দিয়ে ঠাকে 
সচেতন করেন। নিগুণ ব্রহ্মের অতল থেকে কোলে 


৯) 


ধান্তিক 


তুলে নিয়ে মা-গঙ্গ ঠাকে কুল দিয়েছেন 
তাই গঙ্গাতীরে আসন রচনা করে 
আনন্দে করজ্োড়ে তিনি স্তব করছেন 

অলকানন্দে পরমা নন্দে, 

কুক ময়ি করুণাং কাতর বন্দ্যে । 

তব তট নিকটে যস্ত হি বাসং 

খলু বৈকুণ্ঠে তম্ত নিবাসঃ ॥ 

নিব্বিশেষের পারাবার পার হয়ে 

তিনি আবার বিশেষের আনন্দলোকের 
ডাঙ্গায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এই গঙ্গার 
মহিমায় । গঙ্গাতটে তার বৈকুণ্ডের সন্ধান 
মিলেছে । তীথধাত্রী জনগণ “গঙ্গা 
মাঈ কী জয়,” “গঙ্গা মহারাণী কী জয়” 
বলতে আনন্দে অধীর হয়ে উঠছে। 
গঙ্গা-প্রবাহের সঙ্গে জনপ্রবাহের ছন্দের 
মিল মর্ডোর মান্ষ এবং স্বর্গের দেবতার ও 
খেন দশনীয় হয়ে উঠেছে। জাতির চিত্ত 
গঙ্গাতীরে গঙ্গানীরে শুচিতার স্পর্শ পেয়ে 
সপ্তীবিত হচ্ছে। 





আবার সার] ভারতেও তাই । ভারতবর্ষে নদীমাজ্ঞেই 
গঙ্গাজ্ঞানে পূক্ধিত৷ | নাসিকে দেখা গেছে, গোদাবরীকে লোকে 
গঙ্গা বলছে-_সেখানে গোদাবরী-প্রবাহ গঙ্গাপ্রবাহই__গোদা- 
বরী-স্বান গঙ্গাক্সানের তুলা । কন্তাকুমারিকায় সমুদ্রন্বানের 
সময়ও 'গঙ্গা” “গঙ্গা” উচ্চারিত হতে শুনেছি । সেতুবন্ধ রামেশ্বরে 
শিবলিঙ্ষের মাথায় হরিদ্বার হতে আনীত গঙ্গাবারি ঢেলে 
দেওয়! হয় জেনেছি । তিনেভেলি জেলার লোককে কলকাতার 








হরিদ্বারের সাধারণ দৃশ্য 


গঙ্গ1 থেকে কুন্ত পূর্ণ করে গঙ্গাজল নিয়ে যেতে দেখেছি। 
সে জলের কণামাত্র স্পর্শে সকল কর্ম শুভ হয়ে উঠবে। 
ভারতের সর্বত্র নদীর নাম রামগঞ্জ, হরগঞ্গা, বাণগঙ্গা, কালী- 
গঙ্গা । প্রতিষ্ঠিত পু্ধরিণী মাত্রেই গঙ্গা__তাই বা কেন, জলাশয় 
মাত্রেই গঙ্গা । ঝরণা, প্রপাত সবই গঙ্গা । ভারতবর্ষের নান! 
দেশ, নান! ভাষা, নানা বেশ, বিচিত্র আচার-বাবহারের মধ্যে 
সর্বত্র এই গঙ্গা-বোধ তাকে একটি পরম এঁকাদান করেছে__ 
তারা সব-__ম্থজে মণিগণা ইব+-_ গঙ্গার 
সুত্রে গাথা । এই এঁকোর একটি সুস্পষ্ট 
পূর্ণ রূপ দেখা গেল হরিদ্বারে পূর্ণকৃন্তে ৷ 
গঙ্গার এই আনন্দময়ী সপ্তীবনী মুণ্ডি কার 
ধ্যানে প্রথম ভেসে উঠেছিল? হয়ত 
কোন বাক্তির সচেতন মনে সে বোধ 
জাগে নি। হয়ত জাতির অবচেতনায় 
অলক্ষো সেই বোধ ঘনীভূত হয়ে উঠে 
শেষে খধিমূখে ব্যক্ত হয়েছিল ৷ কল্পনাকে 
সুদূর অতীতে প্রসারিত করে দিয়ে 
কুস্তের প্রারস্তের কথা ভাবলে মনে হয়, 
জাতির চিত্ত গঙ্গার ভাবে পূর্ণরূপে ভাবিত 
হয়েছে__তার পর হরিদ্বারে পূর্ণকৃত্তে 
তার ডাক পড়েছে পরিপূর্ণ মিলনের 
চুজন্তে। ডাক শুনে তারা সেই ঘে সাড়া 
দিয়েছে “তার পর আন্ধও দিচ্ছে ।” তারা 
করজোড়ে বলছে__“ভাগীরি, সুখদায়িনি 
হরিপাদপদ্ন তরঙ্গিশি, হিমবিধুমুক্ত! 
ধবল তরে গঙ্গে-_দুরীকুরু মম ছুদ্বৃতি 





কুম্তমেলায় আগত একজন মাকিন মহিলা 
ভারং।' মাগঙ্গা পতিতোদ্ধারিণী_-আপন শীতল পুণ্য ধারায় 
মানুষকে অভিষিজ্ঞ করে দিয়ে নগাধিরাজ হিমালয়ের দিকে 
ইঙ্গিত করছেন__যেখানে আকাশের অসীম ধরায় এসে সীমার 
হাত ধরেছে, অগ্ধপ যেখানে রূপের আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে 
অপূর্ব প্রশান্ত হাসির আলোয় দিগ্রগুল ভাসিয়ে দিচ্ছে । এমনি 
করে কুস্তন্নানে মানুষের খণ্ড জীবন অখণ্ড ও অমুতের প্রসাদ 
পাচ্ছে। 

পূর্ণকুস্তের দিন সাধুদর্শন আর এক লক্ষণীয় বপার। 
মায়াপুরে যে রাস্তা ধরে সাধুর! গঙ্গাস্মানে যাবেন তার ছুই 
ধারে ঈপলবহুল স্থানে বেল! ৯টা থেকে দর্শনার্থীরা বসতে 
সুরু করেছে। ক্রযে খুব ভিড় জমে গেল । তিন-চার ঘণ্টা কেটে 
গেল। তবু সাধুবাবাদের দেখা নেই। অসহিয্তার লক্ষণ 
দেখাচ্ছি। পার্শ্বে এক দম্পতি বসেছিল। গ্রামের লোক তারা! 
যুবক আমার দিকে চেয়ে বলে উঠল-_কষ্ট স্বীকার না করলে 





১৩৫৭ 
রেখা, হাতে ত্রিশূল বা চিমটা__এমন 
অনেক উলঙ্গ সন্যাসী দেখা গেল। কারও 
কারও চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ গভীর শাস্ত, 
মুখে গান্তীর্যা ও প্রসন্থতাঁ। দক্ষিণে বা 
বামে কোথাও দৃষ্টিপাত না করে সাধুর 
দল অগ্রসর হয়ে গেলেন হরকী পীড়ীর 
দিকে গঙ্গান্সানের জন্ভ। শোন! গেল, 
দেহের প্রয়োজন ফুরিয়েছে উপলব্ধি 
করে কোন কোন সাধু পূর্ণকুস্তের দিন 
গঙ্গাঙ্জলে অবগাহন করে আর তীরে 
ওঠেন না__গঙ্গাজলেই দেহত্যাগ করেন । 
সাধুরা সব নান! সম্প্রদায়ের_নির্ব্বাণী, 
নিরঞ্জনী, নির্মল, উদাসী, বৈরাগী, বৈষ্ণব, 
রামাইত প্রভৃতি । এর! ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে থাকেন, তীর্ঘপরিক্রমা করেন। 
আর কুস্তের সময় নিজেদের মহাসন্মেলনে 
এসে উপস্থিত হুন। তাদের এই মিলন 
নিশ্চয়ই বৃথা যায় না, কারণ সাধুর দলে 
অনেক তত্বজ্ঞানী জীবন্থুক্ত মহাপুরুষের 
সঙ্গ তারা পান । তারা সাধারণের চোখে 
ধরা পড়েন না। স্বাধীন ভারতে এই 
প্রথম পূর্ণকৃত্ত । তাই হিমালয়ের অতিতূর্গম স্বান থেকেও নাকি 
কোন কোন সাধু এবার গঙ্গান্সানে এসেছেন। একদল 
গৈরিক বসন পরিহিত সন্র্যাদিনীও দেখা গেল। বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রার শেষের দিকে হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণ বা 
রোৌপাখচিত ছত্রতলে সম্প্রদায়ের গুরু বা! প্রধানের দর্শন 
দিলেন। কেহ কেহ মোটর গাড়ীতেও গেলেন । শোভা- 
যাত্রা প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ব্যাপী হয়েছিল। সাধুর সংখ্যা 
ছিল হয়ত বা পঞ্চাশ হান্ধার । 
গঙ্গাস্নান, তীর্ধভ্রমণ ও সাধুদর্শনে পুণ্য হয় আমাদের 
দেশের লোকের এই ধারণা । আমাদের যুগ যুগ বাহিত 
সংস্কৃতি যে সকল ভাব ও চিন্তায় সমৃদ্ধ, এই ধারণা তার 
অন্ততম । এই ধারণ! আমাদের গণমনে আজও অক্ষুণ্ণ আছে। 
কেবল ইংরেক্ী শিক্ষিত ও পরভাবপুষ্ঠ যারা তাদের অনেকেই 
এই সব সংস্কার থেকে যুক্ত হয়েছেন, ফলে অনিবার্ধ্যরূপে তারা 





সাধু দর্শন মেলে না। কথাটা এমন কিছু ত নয়। তবু জনগণ থেকেও বিয়ুক্ত হয়ে গেছেন। এদিকে স্বাধীন ভারতে 


দ্েহাতী লোকের মুখ থেকে বেরিয়েছে বলে আমার 


মনে মনে আমাকে স্বীকার করতেই হ’ল যে, তার 
কথাই ঠিক। তার পর বেলা ছটোর সাধুদ্বের জৌলুস 
বার হ'ল। প্রথমেই নাগার দল। সে এক অপূর্ব 
ব্যাপার। হাজ্জার হাজার নাগা সন্যাসী একবারে উলঙ্গ । 
কিন্ত উলঙ্গতার বোধ কোথাও পরিলক্ষিত হ’ল না। খনু, 
উন্নত, দীর্ঘ ভন্মাচ্ছাদিত দেহ, মাথায় জটাব্দ,ট, ললাটে ভন্ম- 


আন্ধ অনিবার্ধ্য রূপেই গণযুগ এসে পড়েছে, কারণ ভারতীয় 
সংবিধানে প্রত্যেক নরনারীর নাগরিক অধিকার আজ পূর্ণরূপে 
স্বীকৃত । সংস্কারমুক্ত হয়ে যার! জনগণ থেকে স্বতন্ত্র হয়েছেন 
অলক্ষ্যে ঠাদের শ্রদ্ধার ভাণ্ডারও প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। 
অশ্রদ্ষধানের কর্ম্ম নিশ্ষল হয়। 


গঙ্গাস্থানে কোটি-জন্মের পাপক্ষয় হয় এইরূপ বিশ্বাস 


এদেশে প্রচলিত আছে। তবে তীর্ঘন্নান ও সাধুদর্শন বুদ্ধিদীপ্ত 


হওয়া চাই। যনের জড়তা একদিকে যেমন দূর করতে হবে, 


১৯ 


কান্তিক | হরিদ্বারে কুস্তমেল! ve 





লালা" 





পলাল লা লা- 


"তেমনি জাতির স্বভাব এবং সংস্কৃতিকেও সযত্বে রক্ষা করতে 
হবে। আনন্দের কথা, স্রীরাধারুফণের নেতৃত্বে ইউনিভাসিটি 
__ কমিশন আজ দেশের শিক্ষাকে দেশের সংস্কৃতির উপর গঠিত 
3 করবার সিদ্ধান্ত করেছেন। স্বকীয়তা, স্বভাব ও সংস্কৃতি 
বিদৰ্ল্জন দিলে মানুষ যন্তমাত্রে পরিণত হয়ে নীচ শুরে নেমে 
যায়। দেড়শত বৎসরের বিদেশী পরিচালিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
আমাদের সংস্কৃতির ভাণ্ডার নিঃশেধিত হয়ে শিক্ষিত-সমাজের 
মন যে একবারে দেউলে হয়ে উঠেছে এতদিনে সেদিকে নজর 
পড়েছে দেখে মনে নূতন আশার উদয় হয়। স্বাধীন দেশেও 
কি আমর! আব জীবনের সর্বব্যাপারে ইউরোপের অশ্ুকরণ 
করবার অগৌরব বহন করব? স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 
আমর! সে সংস্কৃতিরই উত্তরাধিকারী ত্যাগ বৈরাগ্য ও সেবা 
যার বানী, যে সংস্কতি মানুষের মনকে উর্ধে দেবতার দিকে 
প্রেরণ করে, যে সংস্কৃতি ধানী বুদ্ধ ও নটরাঞ্জের মূর্তি গড়ে, 
"যার কাব্যে তপঃখিন্ন| পার্ববতীর মন শিবের প্রতি ভাবৈকরস 
হয়ে স্থিত হলে পর মহাদেব বলেন-তবাশস্মি দাপঃ 
ক্রীতস্তপোভি£। এই সংস্কৃতিরই সর্ববন্জনলভ্য গণতান্ত্রিক রূপ 
হ’ল তীন্বান, সাধু-দর্শন প্রভৃতি । এই রূপ ভারতে 
সর্বক্কনমান্ত । তাই তীর্থে জীবনুক্ত মহাপুরুষ থেকে অতি 
[ধারণ মানুষ পর্য্যন্ত সকলেই সমাগত হন। 
এই ভারত পুগ্যতীর্থ বহুকালের সাধনার ফলে জেগেছে। 
হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, কাঞ্চী প্রভৃতি বিভিন্ন তীর্থের সাধনা য় ভারত-সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্ণচারী 
এর পশ্চাতে রযেছে। এই তীর্থের অস্তরের বাণী উপলব্ধি জীনিগাইি, আই-এ-এস 
করেই রবীন্দ্রনাথ ‘মার অভিষেকে’র জন্য “সবার পরশে পবিত্র 
কর!’ তীর্ঘনীরে মঙ্গলঘট ভরে নিতে বলেছিলেন। “হেথায় 
সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে"__সর্ববজনমিলনের জন্ত যে 
অন্ধ ও প্রেম চাই তীথে জনগণের মধ্যে তার সন্ধান যেলে। 
তীর্থ তপস্তার কথা, নিফামতার কথা, সাধনার কথা স্মরণ 
করিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে সকলের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়। ৯ সু ্ 
তাই শুধু তীর্ঘদর্শন নয়, নবীন ভারতে তীর্ঘের নবন্ধাগরণের * এই প্রবন্ধের ছবিগুলি এ্গোপালকুমার গুপ্ত রায় কর্তৃক 
আয়োক্ধনও করতে হবে। তবেই তীৰ্থে তামসিকতার যা গৃহীত। 





কিছু আবরণ পড়েছে সকলই ছিন্ন ও অপসারিত হয়ে তার 
নির্মল সাত্বিক রূপটি ফুটে উঠবে । তখন শ্রীশঙ্করাচার্ষ্যের শুব 
আমরা আবার সতাভাবে আবৃত্তি করব ঃ 
*রোগং শোকং পাপং তাপং হর মে ভগবতি কুমতিকলাপং । 
ত্রিভুবনসারে বন্গুধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ।”& 








OO) ও 


সার্ক প্রকার বেদনায় আণৱিক তোমার ন্যায়কাযর্কিবী। 











দের বীণা কিরূপ অতুলনীয় ও কত সুন্ম বাদ্যযন্ত্র ছিল, 
[| গীমাৰ কবি কৃত শিশুপাল বধ হইতে উদ্ধত নিয়লিখিত 
হইতে অন্থমান করা যায় £.. 
প়িরাঘটনযানভন্বত: পৃথ্থিতিনঃ শ্রুতিমগুলৈঃ স্বৱৈঃ 
ট্টীভবদ্‌ গ্রামবিশেষ মৃগ্ছনাম বেক্ষমানং মহতীং মূহুমূ হুঃ । 
ইহার ভাবার্ঘ_দেবখি নারদ ভগবান আকুষ্ণের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় তাহার সঙ্গে যে “মহতী” বীণা 
তাহা কৌতুহলতরে বার বার তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। 
| উক্ত বীণ! হইতে পথিমধ্যে বায়ুর আঘাতে ভিন্ন ভিন্ন 
মগুলাত্মক: স্বর হইতে পৃথক পৃথক গ্রামের ছায়া আপনা 

নবীন, এক স্বরমগ্ডলে ২২টি শ্রুতির জন্ত ২২টি 
: না থাকিত ও কোন কোন বীণাতে এরূপ তিনটি 
গল খাকিত । সেইত্রন্ত মনে হয় এরূপ বীণাতে সর্বসমেত 
৬৬টি তার থাকিত। বর্তমান সময়ের তত্তবাদ্যের তরপের 
তারের উপযোগ দেখিলে, উক্ত প্রকার বীণা কিছু অসম্ভব মনে 
হয় না। একটি সপ্তকের সাতটি স্বরকে, সর গম পধনি-_কে 
ভাগে বিভক্ত করিলে, এরূপ সুস্থ এক একটি ভাগকে শ্রুতি 
হয়। চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয় যে সে সকল 
মহান খুনীদের শ্রাব্য অঙ্থভূতি কত স্ক্ম ছিল যাহারা শুধু 
সপ্তকের ভিন্ন ভিন্ন স্বর নহে, বিভিন্ন শ্রুতির উপযোগে তার 
মিলাইয়া বীপার বঙ্কার তুলিতেন। তাহাদের অপূর্ব সঙ্গীত- 
ব ন! প্ৰদৰ্শনকালে কিরূপ মায়ালোকই না রচিত হইত | 
আমাদের আলোচ্য বিষয় বাস্তযন্ত্র সম্বন্ধে অমরকোষে 
রূপ বণিত আছে---যন্ত্রাদিদ্বারা ধ্বনি মিঃসারণপূর্ব্বক লয়াদি 
প্রদর্শন করাকে বাগ্থ বলে । 
০ বীণাদি যন্ত্ৰ বাদন-শব্দের নাম “তত” 
. সুরঙ্গাদি বাদন শব্দের নাম “আনদ্ধ” 
... বংশী প্রভৃতি ধ্বনির নাম “শুধির” 

সির করতাল ও মন্দির! আদির বাগ্ধধ্বনি নাম “ঘন” 




























ৰাণা ও অন্যান্য ব্‌! দ] যন্তের স ক. 
_ ইতিহাস 


জানাযা চট্টোপাধ্যায় 





সমৃহ হইতে পরিচয়াত্মক ও উপদেশাত্মক সামগ্রী প্রাপ্ত হই । 
ইহা এক প্রত্যক্ষ ও প্রামাণিক সত্য যে জীব মাত্রেরই সঙ্গীতের 
অনুভূতি আছে। *শিশুর্বেত্তি পশ্তর্ববেত্তি বেততি গীতি রসং 
ফণী, হরির্বেেত্ধি হরোবেত্তি নারদোবেত্তি বা ন বাশ। (স্বরশাস্ত্ং) 
সঙ্গীত রস যে কি তাহা শিশু জানে, পণ্ড জানে, বিষধর ফণী | 
জানে, হরি জানেন, এবং হরও জানেন, কিন্তু নারদ জানিতেও 1 
পারেন, বা নাও পারেন । অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বার! নারদের 
মত আচার্যোরও সঙ্গীতরসের সমাক্‌ উপলব্ধি হইয়াছিল কিনা a 
সন্দেহ, কিন্তু অপর দিকে আবার সঙ্গীতরসের অনুভূতি এবং * 
সহজ জ্ঞান শিশুরও আছে, এমন কি ইতর প্রাণীরও আছে। 

আমাদের বাত্তযন্ত্রসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন-- বাশী, 
তাহার পর সাধারণ বীণা ও পর্দাযুক্ত তত্তবান্ঠের আবিষ্কার 
হওয়ায় কঠসঙ্গীত খুব সম্বদ্ধ হইয়াছিল । 

“হিন্দু ইরানী” যুগের প্রচলিত সামবেদের গায়ন-পদ্ধ্ 
যখন রচিত হইল, তখন গান প্রাথমিক অবস্থা হইতে অনেক 
দুর অগ্রসর হইয়াছিল । খক্‌ ও সামবেদীয় প্োোজআসমূহ 
সঙ্গীতময় রচনার সর্বপ্রথম উদাহরণ । বৈদিক সাহিত্যে 
এ সময়ের বিভিন্ন প্রচলিত বাগ্ের বর্ণনা পাওয়া যায়। 

প্রতিধাত দ্বারা বাজ্জাইবার বাঞ্জ (চামড়ায় মোড়া J 

উদাহরণ-_ছুন্দুতি, ভুমিদুন্দুতি, আড়ম্বর, বনস্পতি, কী 
কর্কর! ও বায়ুর দ্বারা বাজাইবার যন্তর যেমন, তৌরভ, নাদী, 
ও বাকুরা। মোট কথা, ছুই হাজার চারি শত বৎসর পূর্ব্ব 
হইতে আরম্ভ করিয়া এই যুগের প্রথম শতাকী পর্য্যন্ত ভারতে 
বাদ্যযন্ত্রের সহিত সামগান গাছিবার প্রথা ছিল। 

বীণা ও এ জাতীয় বাগ্চযন্ত্রের বর্ণনা প্রায় সকল সঙ্গীত- 
রচনার মধ্যেই পাওয়! যায়, কিন্ত এ সকল বাগ্তের সংখ্যা 
ঠিক কত ছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে । কাহারও মতে 
আঠার, কাহারও মতে দশ, কিংবা আট প্রকারের বাস্বধন্ত্রের ৯ 
প্রচলনের কথা পাওয়া যায়। 





















২1: গীতাহুগম--এই বান্ধ গানের সঙ্গে সঙ্গত (800010- 
106) করিবার জন্য । 

নৃত্যান্থগম--এই বাগ্ নৃত্যের সঙ্গে বান্ধাইবার জন্য। 

দয় গম-_-এই বান্ধ গান ও মৃত্য এই ছুইয়ের সঙ্গে 


) নৃতাহগং নৃত্যাহুগমন্যদ্বয়াহ্ুগম .. 
তুধে তিমতং বাপ্যং তত্র শুফং তছুচ্যতে। 
_ যদ্বিনা গীতনৃত্যাভ্যাংতদ্‌ গোষ্ঠীম্যচ্যতেবুধৈঃ 
তত:পেরস্ত ত্রিতয়ং ভবেদন্বথং নামকম্‌। 
আারঙদেব বাগ্যবন্ত্র গুলিকে তিনটি মুখ্যবর্গে ভাগ করিয়াছেন। 
তন্তুবান্ত, (২) শ্বাসবাছ্ধ, (৩) চামড়ায় মোড়া- 


অনেক উপবিভাগ করা হইয়াছে 1 ) 


ধ্বনি উৎপাদনের বিবিধ 
ঢং অনুসারে তত্তবান্ের তিনটি উপবিভাগ--(১) মি 
ইত্যাদি উপকরণের দ্বারা যাহা বাজানো যায়। উদ্নাহর 
বীণা, স্বরবাহার, সেতার, স্বরশৃংগার, রবাব, স্বরোদ, রি 
হার্প, বেপ্রো, মেন্ডোলিন ইত্যাদি । (২) যে তত্তবাঞ্স ছাঁ 
দ্বারা বাজানো হয়, যেমন-_বিয়োলা, ভায়োলিন, দিলরুবা 
তাউস, সারঙ্গী ইত্যাদি । ৩। যে বাদ্য কাঠ বা হাড়ত 
ইত্যাদির আঘাত দ্বারা বাজানো হয় 
স্বরমগ্ডল ইত্যাদি । 

শ্বাস অথবা বায়ুর দ্বারা বাঙ্গাইবার বাদ্য ই প্রকার 
ঘথা-_চাবি অথবা পর্দা । 5 

(ক) (০১৮০৭৮৭ ) যুক্তবাদ্য “ধমন”, যাহার মধ্য 
বাতাস গমনাগমনের নিয়ন্ত্রণে ধ্বনি উৎপন্ন হয় রি 
অর্গ্যান, হারমোনিয়াম ইত্যাদি। : 

(খ) ছিত্রযুক্ত বাদ্য অঙ্গুলি ও বাদকের ্বাসারা যা 
বাজানো হয় এরূপ বাদ্যকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 

১। যে বাদ্য মুখ দিয়া ফুকিয়া পশ্চাতের পর্দা ( 
কাপাইয়া বাজান হয় (mouthpiece) ইহাকে 
সুষির বাদ্য বলা হইত। যেমন, শানাই- কা রওনেট 
ইত্যাদি । 


প্রা 


ইহা গোড়া পরিষ্কার করে 


চট্টচটে আঠা দূর করে, চুলের খুম্‌কি ও 

মরামাস নষ্ট করে। ইহ! ব্যবহারে চুল 

রেশমের মতো! মন্থণ হয়। 
ইহাতে কোন ক্ষতিকর রসায়ন নাই । 





৮৮ 


২। যে বাদ্য এক বিশেষ ছিদ্রমধ্যে ফু'ক দিয়া বাজানো! 
হয়। যেমন সিটি, ক্ল,ট, কার্ণেট ইত্যাদি । 

চর্ম ইত্যাদির দ্বারা মোড়া বাদ্য যাহা প্রতিঘাত দ্বারা 
বাঞ্জানো হইত এরূপ ঢোলজাতীয় অনেক প্রকার বাদ্য লয় ও 
সম সাধনের কাৰ্য্যে প্রয়োগ কর! হইত। উদাহরণ :__ 
তবলা, বায়া, পাখোয়াজ ও ঢোলক কিংবা অন্যপ্রকারের 
ঢোল, যেমন নাগাড়া ইত্যাদি । 


সমস্ত বাদ্যের “রাজকুমার” সেতার প্রাচীন ত্রিতন্র বীপারই 
রূপান্তর (10901108610 )। মিঞা তানসেনের প্রপৌত্র 
মজীদ খঁ| একজন মহা গুণী ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন । তিনিই 
প্রাচীন ভ্রিতন্ত্রী বীণাতে তিন তার লাগাইয়া সেতারের এই 
বর্তমান রূপ দিয়াছেন । তিনি প্রথম যে গৎ তৈয়ার করিয়া- 


মহিলা-সংবাদ 


পাতিয়ালাপ্রবাসী এ্রীমাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্ঠ, 
জালন্ধর কে, এম. ভি, কলেজের ছাত্রী কুমারী এ্রমালতী 
বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান বৎসরে পঞ্জাব বিশ্ববিগ্তালক্মের ইণ্টার- 
মীডিয়েট পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছেন। পঞ্জাবে বাঙালী ছাত্রীদের মধ্যে তিনিই প্রথম 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের পরীক্ষায় এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম 


হইলেন। 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 


ছিলেন, তাহা! আজও মজীদ খানি গত নামে প্রসিদ্ধ আছে। 
লক্ষৌয়ের গোলাম রেজার রচিত গৎ-ও রেজার্খানি গং নামে 
হিন্দুস্থানে প্রচলিত জাছে। পরলোকগত ওস্তাদ মহম্মদ আলি 
রবাবিয়া ও রামপুরের উজীর খা বীণকার ভারতীয় সঙ্গীত- 
ক্ষেত্রে তানসেনের ঘরান! প্রতিনিধি ও কলানৈপুণ্যে অদ্বিতীয় 
ছিলেন। আহজ্জও সেনী ঘরওয়ান! অর্থাৎ তানসেনের ঘরান! 
ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা (মাইহার) বর্তমান রহিয়াছেন। তাহার 
খ্যাতি শুধু ভারতে নহে ইউরোপেও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। 
তাহার অনুপম স্বরোদ বাদ্যের সহিত অনেকেই পরিচিত 
আছেন ক 





* এই প্রবন্ধ রচনায় সঙ্গীতবিশারদ শ্রীপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের নিকট আমি খনী_-লেখক। 





ঙ্গো বি স্থান বেশ উচ্চে। এইজন্ বিজ্ঞানের প্রতি 

শন্ধা এবং অনুরাগ আছে-যে-কোন বিবয়ের আলোচনা 
জঞানসন্মত না হইলে সেটি যুক্তিগ্রাহ্। হয় ৮1 নর-নাগীর 
দৃক্ধেও, কি গাছে কি পাশ্চাততো বহু নিস দলো 


স্যাভলক এর Studies on the £ ঠা রন Se 

ক বিরাট গ্রন্থ ও-মেকালের বাংস্তায়নের 'কাঁমনু' যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে 

- বহু তথাই পরিবেশন করিয়াছে। দুই কালের পার্থকা অন্ততঃ ছই হাজার 
বৎসরের হইলেও ইহারা উচ্চয়েই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন । 
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২২ 


পাম ক কাল ১০ ূ 
আশুতোষ সান্যাল 


মানুষকে শ্রেয়ের সন্ধান দেয়-সেই মুর বীজকণাঁটির প্রতি এ 
বিরাগ কেন? ঘন সবুজ পাতা ও বিচিত্রবর্ণ ফুলের সমারোহ ল 
গীছ আমাদের দৃষ্টির প্রসন্নতা বিধান করে, তারই প্রাণরদের 
মৃত্তিকার অন্ধকার-গর্ভে সঞ্চারিত এ কথাটা সেইক্ষং 

না। কিন্তু এই সতাকে অস্বীকার করাও চলে ন 

সৌন্দর্যের মূলে নিহিত প্রাণশক্তির বানানে 


আছে কামনায়--কামনাই সৃষ্টির আদি. কারণন্বরূপ। : এ 
অথচ রহসাময় বন্তুটিকে ভাল করিয়। জানিবার রঃ 


খোলাখুলি আলোচনায় অনেক বাধা আছে। আর. দেইজনা 
আলোচনা আমাদের দেশে অবহেলিত হইয়া আছে শা 
মা অজুহাতে যৌনতন্ববিষয়ক প্রসঙ্গ প্রকান্তে উত্থাপিত 
, কিন্তু একট! কথ! আমরা মনে রাখি না যে, দেহ: ও 
oe মানুষের সমন্ত আনন্দের মূল কারণৎ্রূপ।- . ভালম 
দিকের সমাকু আলোচনা এবং আলোচনার সঙ্গে পরীক্ষা, : 


হভপসন্ন্যাস 
সৌরীক্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
বহিভশ্িখা 
দীনেন্দ্রকুমার রায় 
রহস্তের খাসমহল ৩২ 
মায়েব মহাশয় ২॥০ 
ডাঃ নবেশচন্দ্র সেনগুপ্ত : 
সতী ২॥০ লক্মীছাড়া ২. | বেলানেটের গা 
লুপ্তশিখ! ২২ তাবিজ ২২ | বিদায় আরতি 
শৈলজা-ন্দ মুখোপাধ্যায় ীর্যরেণু ্ 


পূর্ণ চ্ছেদ ২০ | কুলির লিখন 
শ্রপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 


ভ্ছিহ্লালল্ স্পাল্বে 


কৈনাঘ ৪ মানগঘরোৰ 


যুগান্তর বলেন :--“গ্রন্থখানি অতিশয় উপাদেয় এবং সা 
এতিহাসিক ভৌগোলিক তথ্য সম্বলিত এবং সর্বপ্রকার জাতবা বি 
[পরি এমন. কারি মণ কাহিনী নালা হি বিরল 


অন্রমাকীর ্‌ 





















নাথের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে যে আলোচনা 
ছে তাহা অত্যন্ত বিজ্ছির ভাবে হইয়াছে। এই 
ক অতি সহজবোধ্য ভাষায় কোনোরূপ দুরূহ দার্শনিক 
জটিলতার আশ্রয় ন' নিয়া রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মতবাদ 
বে আলোচিত হইয়াছে বাংলা বা ইংরেজীতে তাহা 


ক ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তের ভূমিকাসহ। 


13 AS) 
ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন 
নেশচজ সেনের এই ক্লাসিক গ্রন্থ এখনও বাঙ্গলা 
₹ প্রামাণ্য ইতিহাস বলিয়া স্বীকৃত। ইহাকে 
ভত্তি করিয়া পরবর্তী যুগে বহু সাহিত্য-রসিক বাজলা 

ইতোর ইতিহাস রচনা করিলেও এ পর্যন্ত ইহার 
[মৃতু ক রচিত হয় নাই । 

£ প্ৰবোধ বাগচী এম. এ, ডি, লিট একটি বিস্তৃত 
রি শি প্রয়োজনীয় সংশোধনাদি করিয়া! দিয়াছেন। 








নবম সংস্করণ £ কাপড়ে বাধাই। 
বাংলা 1 লাইনো টাইপে গ্রথিত। 





রঃ খোদিত কতকগুলি সুসিপ্রতিলিপি ইহার সোইব বৃদ্ধি কি, | 





পথ্যাপথ্য বোধটুকু না থাকিলে বে ব বিপত্তি হয় অধিকাংশ কেই রি 
তাহা ঘটে। 

অনেকে হয়তে! জানেন না হে. কামর কোদও ভোগান সংসারীর . 
লিখিত পুন্তক নহে--ইহা এক তাগী সন্্লাসীর রচন।। সংসারাশ্রম ত্যাগ 
করিয়। সম্যাস-জীবন যাপন-কালে বিবাহিত নরনারীর অঙ্গলকামনার্থে : 
বাংস্তায়ন ইহা রটনা করেন । সমাজের কল্যাণ-কামনাই এই গ্রস্থরচনার 
হাধান উদ্দেশ্য । ধৰ্ম অর্থ কাম এই তিনটির সেবাই যে: মানবজীবনের. : 
উদ্দে্--'ত্রিবর্ণ প্রতিপত্তি’ অধ্যায়ে বাৎসাক্ন তাহা স্মরণ করাইয়া হা 
ছেন। মা'নব-জীবনের সার্থকতা যে ইন্রিযসংঘমে--প্ররৃ হা 
নহে, সে কথা বাংসারন স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন । নিব পরদিশনতিত টি 
আছে-_বক্গচর্যামেব ত্ব। বিদ্যাগ্রহণাৎ-_অর্থাৎ বিদ্ধা উপার্জন ন হজ 2h 
পৰ্যান্ত ব্ৰহ্মচধ্য অবলম্বন করিবে। 

আলোচা রাম রাহ করিহাছেন- নবি কর।' এক 
কালে তিনি নানাস্থানে, বিশেষভাবে আনামের পাহাড়-অঞ্চলে ভ্রমণ 
করিয়। নানা জাতির রীতি নীতি বিষয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতাঁসঞ্চয় করিয়া 
ছিলেন। তাহার দেই সব অভিজ্ঞত! “বিচিত্র মণিপুর' “আসামের | 
অরণাচারী” প্রস্ৃতি কয়েকথানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। রা ৷ 
যে তথ্যানুসন্ধানী উৎসহশীল লেখক এই ্রস্থগুলিতে তাহার পরিচয় আছে 
এই তথ্যানুমন্ধিংদাবশতঃই তিনি এই ছুরহ গ্রন্থের অনুবাদে হাত .. 
দিয়াছেন এবং বলিতে বাধা নাই সাহার অনুবাদ সফল হইছে | এই 
ধরণের বইয়ের অনুবাদ দুরহ্‌ এই কারণে যে, শ্রীলতার করিয়া 
মুল রচনার প্রকৃত তাঁৎপর্ধাটিকে ফুটাইয়া তোল। ( হজসাধা 
নহে। নলিনীবাবু এই গ্রন্থের গোড়ার কথায় বাৎসযায়নে জানিক তং 
দৃষ্টিভঙ্গী, প্রাচীন ভারতের অন্যান। কামশাস্তর কারগরণের পরিচয়, কাঁনসত্রের 
বিভিন্ন অধিকরণ প্রভৃতি লইয়া মনেজ্ঞ ও বৈদদ্ধাপূর্ণ আলোচনা 
করিয়াছেন । প্রাচীন ভারতের কামশীস্ত্রসমূহ, বিশেষতঃ কামন্ুত্র 
সম্বন্ধে সাধারণের উঁদাসীন্য ও অজ্ঞতা দুরীকরণের সহায়ক এমন তথাপূর্ণ 
প্রবন্ধ বাংলা-দাহিত্যে বেশী নাই বলিলে অতুপ্টি হয় না। প্রাচীন. 
ভারতে.যে চৌবট্রি কলার প্রচলন ছিল বাৎস্যায়নের কামসুত্র না থাকিলে 
তাহার পূর্ণ বিবরণ আমর! জানিতে পারিতাম না। প্রাচীন ভারতের 
সমাঙ্জ-বাবস্থার একটি দিকের যে চিত্র কামহুত্রে পাওয়া যাঁর নলিনী বাবুর 
অনুবাদে তাহাও পরিপু্ণ ভাবে উদ্যাটিত হইয়াছে. Ee 

এই মব সত্বেও প্রশ্ন হইতে পারে কামসুত্রে কি এমন বর্ণন| নাই 
যাহা শ্নীলতাবজ্জিত ও মাৰ্জিত রুচিকে আঘাত করে? কিন্তু রুচি লইয়া... 
মতভেদ থাকায়, এই কথাটি মনে রাখিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে যে, 
কামসূত্র প্রধানতঃ সেই সব অনভিজ্ঞ, নববিবাহিতের জন্য রচিত যাহাদের 
অভিভাবকের! তাহাদিগকে দাম্পতা-জীবনের এই অতি প্ৰয়োজনীয় তত্ব 
সম্বন্ধে শিক্ষাদানবিবয়ে সম্যক অবহিত নহেন। ...... Ei 

পুস্তকখানির রূপসজ্জা অনবন্ধ। প্রাচীন ভারতের অনিরগাৰে 
















ঘালাদেশের ছেলেমেয়েরা সুকুমার রায়কে যেমন 
ভুলতে পারে না, তিনিও যেন ভুলতে পারছেন ন! 
তাদের। আর তাই তীর নতুন বই বেরুলো। বাঙলা 
দেশে আবোলতাবোলের সুকুমার রায় যেমন একজন 
ছাড়া দুজন জন্মালেন নাঞটএসব কবিতার মতো! 
কবিতাও তাই আর লেখা হল না। এত অজন্র হাসি, 
এত অজস্র ছবি--খুব কম বাংলা বইভেই আছে। 


ৃত্যুর সাতাশ বছর পরে লিখে পাঠিয়েছেন 


"ছু গছ 


সুকুমার রায়ের আবোলতাবোল গদ্যের দেশের যোগ্য 
ছবি ধার পক্ষে আকা সম্ভব -- সেই সত্যজিৎ রায় 
ওঁকেছেন পাতার পাতায় ছবি । দাম ২/* 


জীবনে নারী অনন্যা যেহেতু প্রেমে সে সত্রাঙ্ষী | 


জি জ্ত্য কনার 
স্বকীয় বৈশিষ্ট উজ্জল একটি উপন্থাস 


সংদারতানকাতয়, কর্তব্যনিষ্ঠ একটি মেয়ে। একদিন 
হঠাৎ তার কণ্ঠে ধ্বনিত হল--কী হবে আমার বেঁচে 
থেকে, কী হবে আমার উপকরণে, কী হবে আমার 
সম্ভারে-আড়দ্বরে, যদি আমি চতুর্দিকের মৃত্যুর মধ্যে 
অগৃতের ন! স্পর্শ পাই! যদি আমার জীবন সৌন্দর্যে 
সৌরভে একটি-একটি করে তার পাপড়িগুলি না 


অন 


খোলে-আস্ত হতে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ 


হতে দেশে, দেশ হতে মানুষে! এ বিকাশ কে 
ঘটাবে? সে কি শক্তি, না অর্থ, না স্বাধীনতা? 
মা একটি পুরুষের প্রতি সর্ধসমপিত প্রেম? ত্যাগের 
দ্বারা পবিত্র, দুখের দ্বার! চরিতার্থ, ধর্মের দ্বারা ক্রব 
একটি উজ্জ্বল উদ্ভাসন । দাম ২॥* 


সিনেমা! বিষয়ে যদি আপনার বথার্থ কৌতুহল আর জিজ্ঞাস! থাকে 


তা হলে পড়তেই হবে চ E | 1 সা 


দেশেবিদেশে চলচ্চিত্র নিয়ে আজ উৎসাহ আর 
গবেষণার অন্ত নেই ! ভারতবর্ষে আজ চলচ্চিত্রের 
অবস্থা কি, ভার ভবিষ্ুত সম্ভাবনাই বা কি--এসব 
বিষয় প্রগতিসীল মন দিয়ে বিচার করবার সময় 
= এসেছে। দেশের এই অভাব মেটাতে, গুণী ব্যক্তিদের 
রচনায় সমুদ্ধ হয়ে, চলচিত্রের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 


জপ প্রথম 
এ 


হল। “চলচ্চিত্রের আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ বিষয় ₹ 
১) আপনার প্রিয় শিল্পীদের অভিনব বিস্তারিত : 
আলোচনা, ২) চলচিত্রের সঙ্গে সঙ্গীতের যোগাযোগ 
বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের প্রবন্ধ, আর ৩) বিভিন্ন দেশের 
বিশেষত এদেশের, চলচ্চিত্রশিলীদের সর্বাধুনিক 
৪ বানা ছবি । দাস ৪৭ 


























মোচনে ঘু র অবতারপা করিতে হয় এবং দেশ কাল পাত্রের মধ্যে 
মঞ্স।বিধান করিয়া তাহাদের চিন্তা, কন্ম ও ফলাফলকে বাস্তবের 
[নাতেই আটকাইয়া রাখিতে হয়। সে বড় দুর ব্যাপার তা ছাড়া 
টকটিভ উপন্যাস যাহার! পড়েন তাহাদের মধে। শতকরা নব্বই জনেরই, 
ন এমনই! ধটিল এই জিজ্ঞাসার বালাই নাই এবং এই শ্রেণার উপন্ান 
খন, স্থান কাল পাত্র-পাতী বা ঘটনা-সংস্থান সম্বন্ধে ঠাহারাও 
সুশ। আর এই কারণেই বাংল! সাহিত্যের এই ক্ষেত্রটিতে 
ক ফুলের গাছ ঘিরিয় প্রচুর আগাছা বিগ্কমান । কেহ কেহ বলেন, 
[মুলক ঘটনাপ্রিয় সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠকের তাগিদে _-উৎনাহিত, শক্তি- 
ন লেখক ও অর্থনদ্ধানী প্রকাশকগোষ্ঠী এই ধরণের রাশি রাশি উপন্তাস 
কাশ করিতেছেন । কথাট! হয় ত মিথ্যা নয় । কিন্তু পাঠতৃষ্ণার পিছনে 
কটি বস্তু আছে--রুচিবোধ | বিষয় নির্বাচনের কৌশলে তাহা 
বন চিত্তকে অধিকার করিতে পারে। অবশ্থ এই রুচিবোধ সকলের 
উহাকে হুষ্টি করিতে হয়। সে দায়িত্ব যেমন লেখকের তেমনি 
| 
সঙ্গে চিন্তার সংযোগদাধনে যাঁহাদের আনন্দ, তাহার চান 
মনকে মিলাইয়! একটি রমলোকে উত্তীর্ণ হইতে ৷ যেখানে 
[লাই সেখানে মন তাহাদের ভরে ন। আশার কথা - আলোচ্য 
ক এই ধরণের রহ্‌স্য-কাহিনীকে দাহিতোর পধ্যায়ে উন্নীত 


কাহিনী এই 
চিকিৎদক-ন্পতি আত্মনিয়োগ * 


বোতল ভাঙ্গিয়া যায় এবং € 
রেকটিফায়েড স্পিরিট গাঁনোলিন প্রভৃতি সহজ-দা 


বিস্ফোরণ ঘটে--যার ফলে গব্ষেণাগার সমেত মিপেদ বিত্ত অগ্নিদন্ধ হন। 


কিন্তু ঘটনাটি স্বাভাবিক নহে, ইহার পিছনে ছিল এফ সুপরিকজিত হতার 
ষ্য্ন্বর । ঘটনার পর ঘটনা নাজাইয়া লেখক এই যড়গন্ত্রের গ্রন্থি উন্মোচন 
করিয়াছেন | ইহাতে ঠাহার যথেষ্ট কৃতিত্ব লক্ষা করা যায়, কিন্তু 
কৌতুহলকে তীব্র করিবার জন্য দুই এক স্থানে তিনি বাস্তব-দীমানা 
লঙবন করিয়াছেন হং দুই একটি অনভিপ্রেত চরিত্রকেও গরের মধ্যে 
টানিয়! আনিয়াছেন। ইহ! ভিন্ন ভালবাসার বস্তুকে একেবারে নিঃশেষ 
না করিয়া জীবন্মুত করিয়া রাখার নিষ্ঠ 'রতা ও কঙ্সার শোঁচনীর 
পরিণতি পাঠকের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিয়োগাস্তের মাত! 
এতই বেশী হইয়াছে যে, কোঁতুঃল নিরদনের আনন্দকে উপভোগ কর! 
£নাধা। তবু কাহিনীকে সাহিত্য-পধ্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য লেখক : 
চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে তিনি সছেতনও বটে | বুহস।কে বাস্তধ 
গ্ডীর মধো রাখি] কাচিনীর হুষ্ট, রূপ দিতে পারিলে সাহিত্যের একটা 
দিককে তিনি সমৃদ্ধ করিবেন। 


১০৯ ধারা-_শ্রীবাজকুমার চট্টোপাধায়। দেব পাবলিশিং 
হাউস। ৬. বি, আাঁমর আলী এভিনু, কলিকাতা । মুলা--১৪* টাকা। 
সংখ্েপে কাহিনীটি এইরূপ £--জানুয়ারী মাসের রাক্রিকাঁলে টেন- : 















র্ _ পরিচয়হারা a কে Bs আতর দিবে} সারা দিন ঘুরিয়া কাত 
অনুজ ছেলেটি সন্ধ্যার সুখে গড়ের মাঠে ঘু়াইয়1 পড়ে.কিন্তু সহরের আইন 
কড়া। মাঠের মাঝে এই ভাবে ঘুযানে! যে কত বড় চাটা 













নিবাহের কোন উপাঁ নাই _ এমন ছেলে ১.৯ ধারার 
কাঠগড়ায় ন! উঠিবে কেন ? বিচারে তার তিন মাসের কারা- 
রাগারের ভিতরে শাস্তিদানের নিষ্ঠ র প্রথার দরুন ও জন্ম 
্য ছেলেটি ধীরে ধীরে পশুর স্তরে নামিয়া যায়। ইহার 
পরিণতির অভিমুখে একটি সরল নিষ্পাপ জীবনকে 
লইর! গিয়াছে গাহার কাঁরুণী মনকে বেশ খানিকটা নাড়া দেয়। 
(লেখক কাহিনী গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করেন নাই--অতি ভ্রু 
ঘটনার পর ঘটন1 ছায়াছবির মত টানিয়া গিয়াছেন তবু জীবনের প্রথম 
. ভুল-সারা জীবনের পারিপাশ্বিকের সঙ্গে কেমন করিয়া বোঝার মত 
__টোপিয়া বসে তাহার বাস্তব অনুভূতি লেখার মধ্যে আছে। জীবনে যাহার! 
একবার ভুল করে তাহাদের সংশোধিত জীবনের স্থান সমাজের কোন্‌ 
পৰ্যায়ে এই জিজ্ঞাস! মনের মধ্যে থাকিয়া ঘায়। এই দিক দিয়া 
ক্কাহিনীর সার্থকতা অস্বীকার করিবার পায় নাই। 
টি. ৯. সত্রীরামপদ মুখোপাধায় 
ঘুগুরু—( পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ) প্রবন্ধাবলী। 


মু'। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্দ লিঃ, কলিকাতা; 
আড়াই টাকা। 
হুর প্রবন্ধের বৈশিষ্টা হইতেছে ৮০৮i) বা অবাহুলাতা 
ঃ তাহ ৮90৮1 91 আচ হইয়া! দীড়াইয়াছে। বন্দু মহাশয় কম 
কথা বলেন, অধচ ষ্ঠাহার বক্তবা বুঝিতে কষ্ট হয় না। 'ক্ঘুগ্তরু'র 
প্রবন্ধগুলি বিশিষ্ট রাঁজশেখরীয় ষ্টাইলের নিদর্শনদূপে বাংলা-দাহিতো গণ্য 
হইবে । বিষয়ের বৈচিত্রা . এবং লঘু ও গুরু ভঙ্গির একত্র সমাবেশ 
_ বইথানিকে চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। বিতীয় সংস্করণে অনেকগুলি প্রবন্ধ 
ন সংযোজিত হইয়াছে। 
রী ক ম্বরী-_ দ্বিতীয় সংস্করণ) । শ্রীবাণভট গুণীত। উ। প্রবোধেন্দু 
নাথ ঠাকুর কর্তৃক বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত । _ৰেলেভিউ পারলিশান+ 
চিততরজন ঞাঁভিনিও নর্থ, কলিকাতা--৫। পৃষ্ঠ'সংখ্যা প্রবাসীর 


















কিন্তু কেহই, তল কোন গ্রন্থকে রিতার করিয়া বাঙালী 
পাঠককে উপহার দেন নাই । "ডের রাজস্থান’ ব! 'টম্কাঁকার কুটীর’ 






ব্‌ ন করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ মৌ 






রীতি গঞ্জের জন্তু, নার জন্ত নয়। ভর 


. অস্থবিধ! দূর করিয়াছে । 


টার ht করিদাছে। এইরূপ গ্রস্থের 






































করিয়া চিযাছেন এ য় কৰিৱর রবীন্রনাথ t তাহারক 
করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, ৬৯ ১ 


বাংলায় এমন টনি তরজমা করতে পারা কম কথা নয় 1 এধেন 
মন্দাকিনীকে বাংলার মাইতে ভাগীরপীধারার মতো সাবির আন! 
ংলা-সাচিতো এ একটি স্বামী কীর্তি রচনা করা হোলো” : 
ইহার পর এই পুস্তকের বিস্তৃততর আলোচনার আবশাক ক দেখি না 
বস্তুতঃ প্রবোধেন্দুনাণের কীর্তি ভগীরথের সমপধ্যায়ের। 


শ্রীব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ 


বন্দে মাতরম্-দিশিকান্ত। উদর আগ্রহ, 

মূলা তিন টাক! । 0 

অধিকাংশ কবিতা ভারত-জননার  বন্দনা- গান 1 
‘বন্দন!’ খীমরবিন্দ আশ্র'মর “মায়ের সপ্ুতি্মম জন্মদিন উপ. 
কৰিতাঁ্চলিতে কবির নিজস্ব করন! এবং অনায়াস রচলাশতি 
আছে। সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দভঙ্গী গ্রহণ করিয়া কবি নিপুণভাবে ও 
বাংলা কবিতার প্রয়োগ করিয়াছেন, কোথাও আত 
দেয় নাই। আজিকার দুর্গত জগতে কৱি র্গতিনাশিনী 
করিয়াছেন? “কালোরক্' ভাবতের খর পরে ছে 


অধিষ্ঠিত ভাহার জয় সুনিশ্চিত । 


শিলাবতী -- জ্রসব্যুপতি দিহ। প্রাচী প্রকাশ; ৪ 
বসাক দ্রীট, কপ্কাত৮-৫ 1 মলা তুই টাকা । 
সুদৃগ্য কবিতার বই । অধিকাংশ কবিতা আধুনিক গছ 
রচনার মধো একটি কক্রনাপ্রধণ মনের পরিচয় পাওয়া যায় 
জীবন-রস নহে, লঘু স্বপ্রনায়। কবিতাগুলির বৈশিষ্টা। ছুই 
জীবনানন্দ দাশের ভঙ্গী যেন চোখে পড়িল, যেমন ২... 
শ্তাহারে দেখেছি কোন 
নতুন জগতে, 
ছুই চোখে ঘেরা তাঁর মারার নিলির; 
চুলের স্তবকে মুথ = 
মল্লিকা রায়?” 
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সখা 


ছোট ক্রি সিঢটরাঢগের অব্যৰ্থ ভৰৰ 


“ভেরোন! হেলমিন্থি; jl 
শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু: নানা জাতীয়, 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে জগ্সর- 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহি 





মূল্য-_৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ---১৮* অ 


ওরিচেয়জ্টাল (কেমিক্যাল ওয়াস জি 
ৃ ডি বোস রোড, কৃলিকাডা ক 








ৃ “পরিবারের ছেলে। 
মান সম্পদের মধ্যে ৰাস করিরাও তাহার পিতামাতার আঁকানফার 
নিবৃত্তি নাই।। মেজবৌ হুলতার বাপের নিকট হইতে পণস্বরপ প্রচুর 
টাক! আদার করি! ডীহারা সুলতাকে বধূরূপে ঘরে আনিয়াছেন। এই 
পরিবারে বধূর! স্বকীয় মহিমায় গৃহলক্্মীর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত! নয়, দৈনন্দিন 
কর্তঁবোর যাস্থিক অনুবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাদের জীবন। কিন্ত 
এই সংসারে তিজ্তুতম অভিজ্ঞতা লাভ করা সত্বেও তপনের প্রতি 
সেহাসক্ত সুলতা নিজের বোন ছাঁয়াকে তপনের সঙ্গে পরিণয়সুত্রে আবদ্ধ 
'' করিবার জন্ ব্যাকুল হইয়! উঠিল । কিন্তু সুলতার স্বশুর-শীশুড়ীর দাবি 
মাঙগাতিরিক-_-বিবাহ হইবে তিন বৎসর পরে, পণ পনের হাজার, কিন্ত 
তাহারও অর্ধেক দিতে হইবে আগাম । একথা জানিতে পারিয়া সুলতার 
 আন্মসম্মানে লাগিল নিদারুণ আঘাত। এইখানেই কাহিনীর জটিলতার 
সৃষ্টি হইল--শ্বচ্ছ সুনীল আকাশে কে যেন কালো! মেঘের একখান! 
সুগ্ম আবরণ টানিয়া দিল। 
দিকে হুন্দরী ছায়ার সান্লিধো গিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য তপনের 
গিয়াছিল দুনিবার কামনা । কিন্তু এক দিন ছায়ার নিকট 
রূঢ় আঘাত পাইয়া তাহার মোহ ভাঙিয়া গেল। সে 
গারিল, অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া বর্তমানে বন্ধনকে 
লইতে ছারা রাক্ষী নয়। তিন বছর পরে যা হইবার তা 
“কিন্তু তার উপর আজ যে তপনের কোনে। দাবি নাই এ কথা 
নিকট আরও হুপরিশ্ুট হুইল বোটানিকণাল গার্ডেনে 
11 তাহার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, ছায়! স্ববেশধাঁরী সুরূপ 
তরুণে'র প্রতি আসক্ত! সহসা মুক্তির আনন্দে তাহার মন ভরিয়া 
ল। কিন্তু এ যে কত বড় আত্মপ্রবঞ্চন। তাহা বুঝিতে তাহার দেয়ি হইল 
শেষে অস্ত দ্বিন্থে অতিষ্ঠ হইয়া সে বন্ধু সুবোধের সঙ্গে তাঁর লী” 


































এখানে: গঞ্জের ধারাটি একটি নুতন খাতে বহিয়। চলিয়াছে--বাঁকে বল! 
চলে Distinct Heprre, শহর ও পলীর ০০758৪৮ (বৈষমা) যেমন 
ফুটিরাছে, তেমনি ফুটিয়াছে সুবোধের মা, আভ। ও কাঁনিকেশের চরিত্র। 
সেই নিভৃত পল্লীগ্রাম হইতে অকম্মাৎ ছায়ার বাধার আত্মহতার খবর 
জানিতে পারিয়। স্থবোধকে লইয়া তপন ফিরিয়া আসিল কলিকাতাঁয়। 

কাহিনীর শেষ পরের ঘটনাচক্রের আবর্তনে আবার ছায়া-তপন 


শ্রীশিশির আচাৰ্য্য চৌধুরী সম্পাদিত 


_বাংন। বৰ্ষলিণি 


ংলার সমস্ত সাময়িক পত্রিকাসমূহ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত 
বাংলা ভাষার নির্ভরযোগ্য “ইয়ার -বুক*--প্রতি গৃহের 
অপরিহার্য গ্রন্থ। ১৩৫৭ সালের নূতন বই বদ্ধিত 


সপ্তম বর্ষ 
(১৩৫৭) 


_ ুল্য--২২ টাক! ভিঃ পিঃ-তে--২॥০ টাকা 

সকল বিশিষ্ট পুন্তকালয়ে ও নিয় ঠিকানায় পাইবেন 
সহক্তি্ি লৈ 
হি প্লেস এই কণিকাতা-২ নর 








কলেবরে অধিকতর তথ্যসস্তারে প্রকাশিত হইল। 








উপর দাৰিই ছাড়িল তা নয় তরুণকে ৷ বিষাহ করিতে পরাস্ত রাজী 
হইল! কিন্তু ইহা যে তার আত্মহত্যার সামিল বড়বৌ চারু নে সম্বন্ধে * 
তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। অবশেষে ছায়া পা বাঁড়াইল অজানার 
পথে । শেষে তপন বাহির হইল ছাঁয়ার সন্ধানে । এ পৃথিবী যত বড়ই 
হোক ন! কেন প্রেমের সন্ধানী আলে! তাহাকে খু'জিয়া বাহির করিবেই। 
কাহিনীচিতে মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির জটিলতা নাই--গঞ্জের 
ধারাটি আগাগোড়া সাবলীল ভাবে বহিয়া গিয়াছে: নারী চরিত্র- 
গুলিই যেন অধিকতর উচ্ছল হইয়া ফুটিরাছে। সুলতার, অন্তপুড় 
বেদনা, ছায়ার জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত, হুধ্যোগরাত্রে লোকচক্ষুর 
অগোচরে পলী-বালিকা আভার প্রেমাম্পদকে. পতিত্বে বরণ এ সমস্ত... 
ঘটনা হৃদয়কে যে শুধু ভাবাবেগে জান্দোলিত করে তা নয়, মনে 
স্থায়ী ছাপও রাধিয়া যায়। পাশ্ব-চরিত্রের মধ্যে সুবোধের মা 
হৃদয়কে অভিভূত করে। গৃহে প্রত্যাবন্তনশীল পুত্রের প্রতীক্ষার 
আলোহাতে মা দর্পসন্কুল জঙ্গলাকীর্ণ পুকুরপাড়ে দীড়াইয়া আছেন 
এ ছবিটি ধেন জীবন্ত হইয়া চোখের সামনে ভাপিয়া উঠে। এই পুস্তকে 
ছায়ানিদ্ধ বঙ্গপল্লীর যে মনোরম চিত্র লেখক তাহার নিপুণ তুলিকায় 
আঁকিয়াছেন তাহা উপভোগ । I 


শ্নলিনীকুমার ভ্দু 


যে জান্মানী হেরে গেছে--ঞ্রম্মমলশঙ্কর রায় ওটাচাৰ 

স্বপ্ত এও কোং লিমিটেড, ১বি রদ রোড, কলিকাতা--২৫। মুলা ২২। 

প্রথম মহাবুদ্ধে হারিয়| গিয়া অপর সময়ের মধ্যে দুর্জয় জার্খানী কিরাপ  / 
জ্রুতগ্নতিতে বিশ্ময়জনক শক্তিসঞ্চয় করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইল এবং জলে, স্থলে, আকাশে ননানুষিক শৌধাবীধা ও রগকৌশলের 
পরাকাষ্ট! প্রদর্শন করিয়াও মিত্রশত্তিবর্গ এবং রাশিয়ার নিকট শেষ পথ্যস্ত | 
পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইল, গ্রন্থকার তাহা গঞ্জের ভঙ্গীতে কিশোর- 
দের উপযোগী করি বিবৃত করিয়াছেন। বর্ণনাততঙ্গী চিত্তাকর্ষক ও 
কৌতুহলোদ্দীপক | গল্পটি স্বাভাবিক গতিতে অ রসর হইয়াছে এবং জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দভ্যতীয় শোধ্য ও বুদ্ধিকৌশলে সকল বিষয়ে «কী 
শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিয়াও কেন জান্মানী শেষ পথাস্ত শত্রহত্তে পধু দন্ত হইল, 
রাশিয়াই বা কোন শক্তিবলে বালিনে সব্বাগ্রে শীয় বিজয়্পতাকা উত্তোলন 
করিতে সক্ষম হইল, উত্তর পক্ষের শক্তি ও দুর্বলত! কোথায় এই সকল 
তুলনামূলক প্রসঙ্গ যথাস্থানে প্রদশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থপাঠে দেশের 
তরুণশ্গণ দেশনেব1 ও দেশরক্ষার শ্রেয়স্কর ও প্রকৃষ্টতর পথ বাছিয়া লইতে 
পারিবে । কয়েকখানি চিত্র গ্রন্থের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। | 


আ্রীবিজয়েন্দ কৃষ্ণ নীল রি 


লক্ষ বর্ষ পরে--এপ্রবোধ সরকার । এইচ. বানাজ্জাঁ এও 
কোং। ২৬, কর্ণওয়ালিস দ্র, কলিকাত1 1... মুলা দেড় টাক।। 

ছেলেদের উপগ্তাদ।. বিজ্ঞান জাজ অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া 

চলিয়াছে। এই গতি বদি অব্যাহত থাকে তবে লক্ষ বৎসর পরে 











বিজ্ঞান কোন পর্যায়ে আসির। দাড়াইতে পারে তাহাই কল্পনার 
চোখে দেখিবার চেষ্টা লেখক করিয়াছেন এবং তাহার কল্পনাকে 
ছেলেদের উপযোগী করিয়া রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন । পড়িতে বেশ 
ie Ll টন: সাত করে সেকেও্ডের সধ্য আমেরিক| দিয়! 








- দলের. আচার ARIST WIR, তব 
OUND ৱা করবার আপি আহার 
ও 


কো-অপারেটিভ ইন্গিওরেশ 
সোসাইটি, লিমিটে ভ. 
ঞ ঢিত্তরপ্রম এক্ডিনিউ, কলিকাতা 





তথা আখি) ৃ 





বন্তী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে  ভারতবধে ফিরি! আসার কাহিনী = হ 
নিতান্ত আজগুবি হনে হয়। লেখক এতটা অতিরগন না কিন _ প্রিয়দৰ্শী অশোক-- ই 
 উপস্থানখানি আরও সুখপাঠ্য হইতে পারিত। চন্রলোকের কাহিনী ইট, কলিকাত|। মুল্য এক টাকা। 22 
সৃষ্টিতে আরও মাবধানত! অবলম্বন করা উচিত ছিল।. গর্ুতত্ববিদ. পুগ্তকখানি কিশোর পঠক-পাঠিকানে শী করিয়া লিখিত। 
অনিল ঘোঁধের চরক1 আবিষ্কার প্রভৃতি বড় ভাল লাখিল। ফাসি যম বাক বিধান করিবে তাহাতে না 4 
EE রি - মাত লাই। বহু দিন পরে প্রিযদর্শী অশোকের ধারাবাহিক জীবন- 
কটা! বাঁজল {--মিধাইল ইলিন। অনুবাদক--গমিৱীন কাহিনী পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তি পাইলাম । অশোক সম্বন্ধে অজ 
চক্রবর্তী । ইগেল পাবলিশাদ-। ৩:৯, বৌবাঙগার রুট, কলিকাতা : পর্দন্ত যে সকল গবেষণা হইরাছে, ছাপলানর পৃষ্ঠায় এই ছোট বইথানিতে 
মুল দেড় টাকা । তাহার সার প্রদত্ত হইয়াছে। অশোক-পূর্ব মৌধাদের কথা, ব্মশোকের 
ছোটদের উপস্থাস। এই পুস্তকে লরি: জন্মত্তান্ত অতান্ত সহজ রাজত্বকাল--কলিঙ্গ বিজয়ের পূর্ব ও পরে, বৌদ্ধধন্্র গ্রহণ ও প্রচার, 
এবাং, সরল ভাষায় চিত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে। ঘড়ির প্রজাহিতে অনুষ্ঠিত কাধ্যাবলী, অনুশাসনগুলির পরিচয় প্রভৃতি প্রায় . 
আবিষ্কার-কাহিনীর প্রতিট ধাপ অতি হ্ভাবে দেখান হইয়াছে । সকল বিষয়ই হুম পরিসরে বদিত হইয়াছে। সিংহপ্তন্ত, শুথ্বিনীপ্ত্ত ও... 


ছেলেদের অনুদধিৎসর মনের খোরাক এই পুস্তকথানি যোগাইতে সক্ষম অঙ্যান্ত চিত্রে ইহার মৌষ্ঠব- বৃদ্ধি পাইয় কালির বহন প্রচার 
হইবে । লেখকের স্বহছন্দ অনুবাদ মনকে আকৃষ্ট করে। পুস্তকখানির বাঞ্ছনীয়। 


ল প্রচার কামন। করি। 1. গল্পে গা্ীতী-& 
রর প্রীবিভূতিতূষ বণ গুপ্ত প্রাপ্তিস্থান মডার্ণ পাবলিশাস”,৬, বকিম 
রা রি. মূলা দশ আন!1। 
কী: ভাগবত শ্রীহরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য । ১১নং আলোচা পৃস্তকখানি কিশোর-কিশোরীদের বিশেষ উপযোগী । 
হু ্ট, হ্ামবাজার, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক হাতা গান্ধী জাতির জনক’ বলিয়া আখাত হইয়াছেন। ডাহার জীবন 
।:(17+১২৩) পৃ্টা। মুল্য আড়াই টাকা। জাতির জন্য উৎমর্গাকৃত ছিল। ম্মৃতাঙ্থারাও তিনি জাতিকে আত্ম- 
চা গ্রন্থে শীমভাগবতের দ্বিতীয় প্বপ্ধের অষ্টম ও নবম অধ্যায়ের সচেতন করিয়া গিরাছেন। তাহাকে বর্তমান ভারতের অন্যতম অষ্ট 
[বলী, অয়, বঙ্গাম্ুবাদ এবং মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবস্ী- বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার জীবনকাহিশীর যতই আলোচনা 
কা অনুবাদ ও ব্যাথানহ সন্বিবেশিত। হইবে ততই মঙ্গল। সুখের বিষয়, আজকাল গান্ধীজীর জীবনকথা লইয়া 
করত ব্ৰকম ক্জনপক্তি. আহ্রণার্থ কঠোর তপস্তামপ্ন হই! হরির. ছেলেমেয়েদের বোধগম্য বহ পুস্তক রচিত হইয়াছে। বর্তমান পুস্তকও 
করপাস্জলতে ধন্ত হইলে চারটি বিষয়ে »ম অধ্যায়ের ২৫-২৯ শ্লোকে ' তাহার মধ্যে একখানি । তবে ইহা, সন-তারিখবহল নিছক কাহিনী 
পিকে প্রশ্ন করেন ৷ ভগবান তাদের উত্তর এ.অধ্যায়ের ৩০-৪৫ যোলটি নহে। শান্ধীজীর জীবনের এমন অনেক: ছোটখাট খটন। 
কেদেন। এর মধ্যে ৩২, ৩৩. ৩৪, ৩৪৫ এই চারিটি ক্লোকেই ব্রহ্মার সংযোজিত হইয়াছে যাহা দৃষ্টে ছাত্র-ছাত্রীদের আলাপ আলাপন, আচার 
জিজ্ঞাসোর মুল উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া! চতুঃল্লোকী অধবা ৩ -৩৯ আচরণ, কাজজকর্ম্-- এক কথায় চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হইবার সুযোগ ঘটিবে। 
তি কলৌকযুক্ত সপ্তগ্নোকী ভাগবত নামে সপ্তপ্লোকী চণ্ডী, সপ্তন্নোকী পুস্তকখানির প্রচ্ছদপটটি সুন্দর, কিন্তু ভিতরকার চিত্রগুলি আরও সম্দ্রিত 
তাঁর ন হইলে ভাল হইত। 
মহামহোপাধ্যায় চত্রবর্তীপাঁদের টাকার অনুবাদ ও ব্যাথা! প্রীমস্তীগবতের শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 



































































; নিবারণ ও ভ্ঙাযী। বা 
চট্টোপাধ্যায় বাট, কলিকাতা) ৷ 




















বঙ্গ ললনাগণ! 
5. খুব কম খরচে নিজেদের পোষাক তৈরির কাজ শিক্ষা 
করুন। কলের সাহায্যে চিত্তাকর্ষক সুচীশিল্প বা বুননের 
কাজে জুদ্ক্ষ হউন। | 
কলিকাতা, ১৭নং গভর্ণমেপ্ট প্রেস- ইষ্ট, 

ফিঙ্গার সিউয়িং কেন্দ্রে বিশিষ্ট সীবন শিল্পীদের ||. 
বারা যত্তের সহিত শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়। "ত 
গুহা বৃদ্ধির ফলে এখনও কয়েকজন শিক্ষাধিগ্রহণের | 
স্কবিধা রহিাছে ।.---****সত্বর ভঙ্ি হইবার ব্যবস্থা করুন 
করিয়া হতাশ হইবেন না: 


সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্মকুশলতার নিদর্শন 




































ঘোষণা শীস্বই যথারীতি টা বি ৃ 


চিত্ৰ হইতে 


চীনা 
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নেপালের - 
মহারাজ-অধিরাজ ও ভারতরাষ্্রের প্রধান মন্ত্রী প্রীজবাহরলাল নেহ রু 
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ৃ | ২৫১ 
SIT. ঠি 
সে {' অভ্রহ্হান্সশ। ১৩৫৭" { ২ সহসা 
| বিবিধ প্রসঙ্গ | 
, সাধারণ নির্ব্বাচন' : । শা the Devil is Jl, the Devile moiik would be " 


সাধারণ নির্বাচনের তারিখ যে' মাসে স্থির করিয়া আবাঁর' ' 


পিছাইয়া দেওয়া হইল: তবে এই শেষ তারিখ আর নড়িবে' 
না, ইহা এবার' আশা করা যায়-। মে মাসে নির্ব্বাচন' হইলে 
অন্য কোন দল দান! খাধিবার সময় ও সুযোগ পাইত' না, 
সুগঠিত দল হিসাবে প্রতিদ্বন্থিতার সুযোগ -একমাত্র-কংথেসই' 
পাইত। নির্বাচন পিছাইয়া যাওয়ায় এবার বিরোধী ' দল 


"অনেকে প্রস্তুত হইবার. সময় পাইবে, সুতরাং সে হিসাবে ' 


বর্তমান কংগ্রেসের অধিকারীবর্গের,কিছ অসুবিধাই বাড়িবে।' 
অবশ্য বিরোধী দলগুলির. মধ্যে বাছির! লওয়ার মত কাহাকেও- 
আমরা দেখিতেছি 'না, ইহা স্বীকার. করিতে আমাদের 
দুঃখ নাই। তবে এবার নির্ব্বাচকমওলীকে খুব .সারধানে' 
ভোট দিতে হইবে ।, . নির্ববাচন-বৈতরণী, পার হইতে 
পারিলে প্রতিনিধি কি. মূর্তি ধারণ করেন -এবং' অযোগ্য 
লোককে ভোট-দিলে তাঁর ছুর্গতি ভাত কাপড়ে ওষবে পর্য্যন্ত" 
কি পাংঘাতিকভাবে: ভূগিতে' হয় “ইহা, যাহার! বুঝিতে 
পারিয়াছেন তাহার! নিজেরা সাবধান হইলে, অপরকে বুঝাইয়া 
দিলে তবেই সাধারণ নির্বাচনে কিছু উপযুক্ত লোক” 
আসিবার এবং দেশের তুর্গতি. মোটুনের উপায় হইবে। 
নির্বাচনের ডঙ্কা বাজিতে এখনও:দেরি আছে। কিন্তু ইতি-- 
মধোই কংগ্রেসের দঘল-উপদলের মধ্যে ভাঙন ধরিতে. আরস্ত. 
.০করিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত তিনটি দূল,,মূল, কংগ্রেস হইতে 
-জরিয়া দীাড়াইয়া নিজেদের , পথ. পরিষ্কার -. করিবার; চেষ্টা 
করিতেছে। দেশের/জনসাধারণ ইহাদের, মধ্যে . কো 
কতটা সমর্থন, কৈ তাহাই এখনদ্রষ্টব্য ।.. 
আমর! আগেই বলিয়াছি, বিরোধী দলের মধ্যে বাছিয় 
লওয়ার মত আমরা কাহাকেও দেখিতেছি না। 


দলগুলির কথা বলি ।' 
' ইংরেজীতে প্রবাদ আছে £ 


ইহা হয়ত, 
আরও স্পষ্টভাবে বলা! প্রয়োজন, সুতরাং প্রথমেই কৎগ্রেস-ভাঙা' 


When ‘the. Devil is well,’ 9৭1] 8 01001 is he.” 
“যখন শয়তান অসুস্থ হয় তখন তাঁহার প্রত্রন্্যা এহণে' 
ইচ্ছা হয়; কিন্ত রোগ 'সারিয়াঁ গেলে সব বিন -সে পাপাচরণ র 


করে।” ৃঁ i 


' এই. দলগুলির মধ্যে ছুইটি, আচার্খ্য কবপালনীর দল ও ডাঃ, 


প্রফুল্ল ঘোষের দল, স্বাধীনতালা'ভের..পর প্রভূত “ক্ষমতার : . 


অধিকারী হয়। ক্রপালনীজী কৎখ্রেসের রাষ্ট্রপতি হিসাবে 
বাংলার সরকার গঠনে যোল আন! হাত দিয়াছিলেন। সে' 
সময় ভাহার “ভিমোক্রেপী৮, কংগ্রেসী “আদর্শবাদ” ইত্যাদির যে 
পরিচয় আমর! পাইয়াছিলাম 'তাহাতে' তাহার মুখে ডিমো- 
ক্রেপীর নাম শোনাও হাস্তকর ঠেকে ।'কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা 
নাই, দেশের লোকের প্রক্কত প্রতিনিধি কে-সে বিষয়ে বিচার 


নাই, পশ্চিমবঙ্গের হিতাহিত. সম্বন্ধে আলোচনা-নাই, তাহার ' 


নিজের ইচ্ছামত এক দল 'পেঁটোয়াকে তিনি ক্ষমতা দিয়া 
গেলেন যাহাঁদের মোড়লদ্দিগের কাহারও মধ্যে পশ্চিমবক্ষবাসীর 
মঙ্গলচিন্তা লেশমাত্রও ছিল না, ছিল কেবলমাত্র দলগত 
্বার্থান্বেণ। তাহার. পর পশ্চিমবঙ্গের শাঁসন-পোষণ 
কিভাবে হইয়াছে তাহা 'তো! ভুক্তভোগী: মাত্রেই , জানে ।' 
বলিতে .গেলে কি, পশ্চিমবঙ্গের এই যে 'ুর্দশা এখন 'চলিয্াছে' 
তাহার গোড়াপত্তন. ধীহারা করিয়াছেন তাহাদের: এক দন 
দিল্লীতে বসিয়া-“ডিমোক্রেসী” নাম জপ করিতেছেন, অন্য দল. 
একেবারে ভোল.বদলাইয়া আদর্শনিষ্ঠার তিলক কাটিয়া “কৃষক- 
প্রজ্জা-মজছ্বর” আখড়া ৰাধিয়াছেন। বলা বাহুল্য,.ছুই দলেরই 


" উদ্দেশ্য. এক, ত্তোকবাক্যে জনসাধারণের, চোখে ধুলা দিয়! 


ভোটের কড়ি সংগ্রহ করিয়া নির্ববাচন-বৈতরণী পার হওয়া! । 
যদি-সত্য সত্যই “ভিমোক্রেসী”, অনাচার দমন, আদর্শনিষ্ঠাই 
লক্ষ্য ছিল তবে নির্বাচনের জন্য এত তোড়ক্বোড় কেন? . 
দেশসেবার কি অন্য পথ ছিল না? দেশের লোকের দুর্দশার 
ত অন্ত নাই, সেদিকে. দৃষ্টি দিলে, অন্য সকল কথাই তুলিতে 


- ১৩৫৭ 





দে সকল ছাড়িয়া কেবল 
:- ধন্য- ভিযোক্রেসী, বন্য 


হয, সর কাজ রছাডিতে হয়: 
“একঠো ভোট, দিলাদে রাম”, 
আবর্শনিষ্ঠী] | 


ডাঁঃ প্রফুল্ল ঘোষের কংগ্রেস ত্যাগ 
ডাঃ প্রফুল্চ্ত্র ঘোষ ‘স্দলবলে কংখেস পরিত্যাগ করিয়া 
একটি--নূতন' -দ্ল-গঠন:করিয়াছেন। নবগঠিত দলের নাম 
হইয়াছে কৃষক-প্রজা-মন্রছুর পার্টি । ডাঃ সুরেশচন্তর বন্দ্যো- 
পাধ্যায় উহার সভাপতি এবং 'ডাঁঃ প্রকুল্চন্্র ঘোষ সম্পাদক 
নিযুক্ত" হইয়াছেন? নূতন দলের সভাপতি এবং সম্পাক 
সম্প্রতি এক সাংবাদিক সন্মেলনে নিজেদের কর্খগুদী জাপম 
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আগামী সাধারণ “স্ধ'চনে 
তাহার! নিজেদের দলের প্রার্থী দ্বাড়' করাইবেন। 

- তাহারা! আরও জানান যে, তাহাদের দলের যে সকল 
সদস্য পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদ বা অন্ত কোন আইন সভার 
অননস্ত আছেন, তাহারা কেহই আইন সভার সেই সদস্তপদ্র ত্যাগ 
করিবেন না। 

: ডাঃ ব্যানাৰ্জ্জি ও ডাং ঘোষ উভয়ে দলের. কৰ্ম্বসচী স সম্বন্ধে 
এক প্রশ্নের উত্তরে. তাহাদের আদর্শ লাভের উদ্দেশ্যে দলীয় 
কর্মন্থচীতে গণ-সত্যাগ্রছের পন্থা অবলম্বনও অসম্ভব নহে বলিয়া 
মন্তব্য করেন। 
নির্বাচনে প্রতিঘবন্দ্বিতা সম্বন্ধে ডাঃ না ও ডাঃ ঘোষ 
বলেন, “আমাদের দল আগামী সাধারণ নির্বাচন যখন 
হুইবে, তখন প্রত্যেকটি আসনের জন্যই প্ৰতিদ্বন্দিতা করিবে। 
তবে কংগ্রেস, সোস্ভালিষ্ট দল অথবা অন্ত কোন অসাম্প্রদায়িক 
দল যদি কোথায়ও কোন ভাল প্রার্থী দ্বাড় করান, আমরা সেই 
প্রার্থীর প্রতিঘন্দিতা করিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, 
যেখানেই কয়্যুনিষঠ প্রার্থী দাড়াইবেন আমরা সেইখানেই তাহার , 
প্রতিদ্বন্দ্িত| করিব ৷” 


তাহাদের দলের যে সকল সভ্য আইন সভার সদন্ত তাহারা | 


কৃংগ্রেসপ্রাথীরূপে নির্বাচিত হুইয়াছিলেন, এক্ষণে কংগ্রেস ' 
ত্যাগ করিয়া কেন তাহারা আইন সভা হইতে 'পদত্যাগ- 
করিবেন না _এরপ প্রশ্নের উত্তরে উভয়ে বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে 
বিষয়টি-অতু সহজ নহে। প্রথমতঃ, তাহারা ১৯৪৬ সালের 
প্রথমভাগে কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে আইন সভায় নির্বাচিত হইয়া-' 
"ছিলেন । . সে সময় কংগ্রেস এক সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান ছিল. 
এবং উহার আদর্শে নিষ্ঠা ছিল. সুতরাং তাহারা প্রকৃতপক্ষে 
সেই.কংগ্রেসেরই প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, বর্তমান আদর্শচ্যুত, 
কংগ্রেসের তাহারা প্রতিনিরি.নহেন। অতএব তাহাদের 
, আইন সভা ত্যাগের পক্ষে কোন সঙ্গত কারণ নাই। তারপর. 
তাহারা সরকারী কংগ্রেস ত্যাগ করিলেও কংগ্রেসের, 
আদর্শাবলী, ত্যাগ. করিতেছেন না । . আদর্শাবলীই, যদি কোন" 


প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ বিবেচিত হয়, তবে তাহারাই প্রকৃত 


কংগ্রেসের প্রতিনিধি-. বলিয়া ফাবি- করিতেছেন । সুতরাঁৎ 
তাহাদের আইন সভা ত্যাগের মোটেই কোন যুক্তি নাই। . 
তাহারা অবশ্য কংগ্রেস পরিষদ দলের সভাগুলিতে যোগদান 


' "করিবেন না'। সরকারী কংগ্রেস পরিষদ দলের সিদ্বান্তগুলির 
বাধ্যবাধকতা না. মানিয়া, তাহারা বরং কংগ্রেসের প্রকৃত . ২. 
. আদর্শগুলি আইন সভা! মারফত প্রচার করিবেন.। 


ডাঃ ব্যানাজ্জি ও ডাঃ ঘোষ বলেন, পুর্ব ঘোষণা . 
অস্্যায়ী এপ্রিল-মে মাসে যদ্ধি সাধারণ নির্বাচন হইত, “তাহা 
হইলে তাহারা না হয় আইন সভার স্দন্তপদ' ত্যাগের প্রশ্ন 
বিবেচন! করিতে পাঁরিতেন। কিন্তু এক্ষণে যখন নির্বাচনের 
এ সময়টি নবেশ্বর-ডিসেম্বর পর্ধ্যত্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে 


: এবং যখন এ সময়েও নির্বাচন হইবে কি না, তাহাও কেহ 


জানে না, তখন আইন সভার হায় এরূপ একটি প্রচারপীঠ 
পরিত্যাগ করা মুর্খতার পরিচায়ক হইবে। এক্ষণে পদত্যাগ, 
করিয়া নবগঠিত দলের প্রার্থীরূপে নির্বাচনপ্রার্থা, হইবার প্রশ্ন, 
সম্বন্ধে বল! যায় যে, অনেকগুলি -আসনই দীর্ঘকাল যাবৎ শুন্ত. 
পড়িয়া আছে ; এগুলিতে উপ-নির্বাচন হইতেছে না । সুতরাৎ- 
এ প্রশ্নের কোন যৌক্তিকতাই থাকিতে পারে না । . . » 


একটি প্রশ্নের উত্তরে তাহার! বলেন যে, পরিষদে তাহারা. 


স্বতন্ত্র দ্লরূপে কাজ করিবেন এবং প্রতিটি প্রশ্ন গুণাগুণের 
মাপকাঠিতে বিচার করিয়া তংসন্বদ্ধে কর্ণ্মস্চী স্থির করিবেন ।- 
অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলেন, পরিষদের মুসলীম 
লীগপস্থী সদন্তগণের কোন অভিমত যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তবে 
তাহাদের পক্ষে এ যত সমর্থনে কোন বাধা থাকিতে পারে ন! ।, 

ডাঃ ব্যানাজ্জি ও ডাঃ ঘোষ জানান যে, কংগ্রেস হইতে 
তাহাদের উভয়ের ও দলের অন্তান্ত আরও অনেকের পদত্যা গ-. 
পত্র ইতিমধ্যেই সহি হইয়া গিয়াছে এবং এগুলি বৃহস্পতিবারের 


. মধ্যে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি: ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কংগ্রেস. 


সমিতির নিকট প্রেরণ করা হইবে । | 

তাহারা বলেন যে, তাহারা কংগ্রেস ত্যাগের. সঙ্গে সঙ্গে 
কংগ্রেসের -ও কংগ্রেসশাসিত বর্তমান গবরন্মেণ্টের সর্ব্বপ্রকার' 
কমিটি এবং কংগ্রেসের প্রাথমিক সভ্যপদও ত্যাগ করিবেন 1: 


তবে কোন বিশেষ ব্যাপার বা পরিস্থিতিতে - কংগ্রেস বা”-৯. 


সরকার নিযুক্ত কোন কমিটিতে যোগদানের প্রশ্নটি উহার গুণা- 
গুণের মাঁপকাঠিতে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইবে । 

ডাঃ ব্যানার্জি ও ডাঃ ঘোষ বলেন, দেশে কষক-প্রজা' 
ম্জছুর-রাঁজ প্রতিষ্ঠাই তাহাদের দলের আদর্শ হইবে । নিয়- 
লিখিত চারিটি কর্মসুচী কার্যকরী করিতে পারিলে এ আদর্শ 
লাভে ' বহুদূর অগ্রসর ' হওয়া. যাইবে__-একটা পুনবদতি- 
ভাতাদানসহ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া চাঁষীগণকে জমির; 
মালিক করা; মুল ও গুরুত্বপূর্ণ -শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রীয়করণ' 


8 মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। 


-শ প্রতিযোগিতা করিবেন। 


অগ্রহায়ণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের কংগ্রেস ত্যাগ 
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ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতির প্যায় প্রতিষ্ঠানগুলিও রাষ্টরীয়করণ 
এবং দেশের ১০০৪ ভার সন্দর্ণরূপে হী হাতে 
লওয়া । 
" তাহারা উভয়ে বলেন যে, তাহাদের দলের. কাৰ্য্যক্ৰম 
ভারতের .শাসন- 
তন্ত্াহ্ুযায়ী রান্জ্যের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । তাই তাহাদের দলও এ 
সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেই আদর্শগুলি যথাসাধ্য পুরণের জন্ত 
কাজ করিয়া যাইবে। তাহারা ছই ভাবে এ. লক্ষ্যপথে 
' সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন,। এক--তভাহার! যদি পশ্চিমবঙ্গ 
গবন্মেণ্টের ক্ষমতা অধিকার করিতে পারেন; দ্বিতীয়তঃ, 
যে দলই গবন্মেণ্ট , থাকিবেন তাহারা সেই দলকে বুঝাইয়া 
ওঁ সকল উদ্দেষ্ঠ সফল করিতে পারেন। 
এক প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলেন যে, তাহারা শান্তিপূর্ণ 
ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে . তাহাদের কর্মস্থচী পরিচালন! 
করিবেন। তাহারা আইন সভার অভ্যত্তর হইতে এবং 
আইন সভার বাহির হইতে গবন্মেন্টের উপর চাপ দিয়া 
উপরোক্ত বর্মসথচী কার্য্যকরী করিবার চেষ্ট৷ করিবেন। 
আর এক প্রশ্নের উত্তরে তাহার] উভয়ে বলেন. যে, 


_১ আমাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শলীভের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তাহা 


* হুইলে আমর! এমন কি গণ-সত্যাগ্রহের আশ্রয়ও লইতে পারি-। 
ডাঃ ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক সমাজের উপর তাহাদের 
প্রভূত প্রভাব আছে বলিয়া দাবি করেন এবং বলেন যে, 
তাহার! কংগ্রেস ত্যাগ করিলেও তাহাদিগকে যে. জাতীয় 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ত্যাগ করিতে হুইবে, এমন কোন কথা 
নাই। কারণ জাতীয় ট্রেড. ইউনিয়ন কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে 
সেরূপ কোন বিধান নাই। 
: নুতন দলের মোট বক্তব্য. এইরূপ. দ্বড়াইতেছে £. (১) 
তাহারা নিব্বাচনে প্রতিঘন্িতা করিবেন। (২) বর্তমানে ভাহা- 
দের দলের যে সমস্ত সদস্য আইন সভায় রহিয়াছেন তাহারা 
পদত্যাগ করিবেন ন! । .. (৩) আদর্শ লাভের উদ্দেষ্যে তাহার! 
গ্ণ-সত্যাগ্রহ অবলম্বনও করিতে পারেন। .(৪) অন্য. কোন, 
অসাশ্প্রদায়িক দল ভাল প্রার্থী দ্রাড় করাইলে তাহারা সেখানে 
প্রতিঘবন্দিতা করিবেন না। কিন্তু কম্যুনিষ্ট প্রার্থী ঠাড়াইলে 
(৫) তাহারা আসলে . আদর্শনিষ্ঠ 
কংগ্রেত্েরই প্রতিনিধিত্ব .করিতেছেন, আদর্শ: বর্তমান 
কংগ্রেসের প্রতিনিধি তাহারা: নহেন |. (৬) মুসলিম লীগ 
সদস্তগণের কোন অভিমত যুক্তিযুক্ত হইলে তাহারা! উহা সমর্থন 
করিবেন। (৭) তাহাদের কর্ম্থচীতে চারিটি ধারা থাকিবে 
২ পুনর্বসতি ভাতা দ্বানসহ জমিদারী উচ্ছেদ রুরিয়া চাষীকে 
অমির মালিক করা; মুল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প রাষ্্রায়ভ্তকরণ, ব্যাঙ্ক, 
ইন্সিওরেন্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান' রাধায়জকরণ এবং.. 
আায়দানী-রপ্তানীর ভার সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের হাতে আন্যুন ! -. 


দেশের, 


ডাঃ ঘোষের দল দিনে পতিয়ন: বি ভাল 
কথা । না হইলে কংগ্রেস : ছাড়ার প্রয়োজনও হইত না" 
বর্তমান পরিষদ হইতে দস্তপদ ত্যাগ করিবেন' না ইহাও বুঝা 
যায়। দলের প্রয়োজন: হইলে' তাহারা সত্যাগ্রহ অবজস্বন 
করিতেও পারেন। তাহারা “ভাল” প্রার্থীর ' সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করিবেন না ; কিন্তু “ভালপ্রা থাপ বলিতে কি বুঝার তাহা 
তাহারা ম্পষ্টভাবে বলেন নাই। অতীতে ডাঃ ঘোষের “ভাল” 
প্রার্থীর অনেক পরিচয় আমর! পাইয়াছি। উপফুক্ত প্রার্থীকে 
বাধা দিয় নিজের লোক পার করিবার জগ্ত তাহাকে আপত্তি 
জনক কৌশলের ও মিথ্যার আশ্রয় লইতেও দেখা গিয়াছে। 
ইহার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত জ্যোতির্য়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের 
বিরুদ্ধাচরণ। “দেশের সেবা, জাতির সেবা, সমাজের সেবায় 
ষে কয়টি মহীয়সী নারী আমাদের দেশে জীবন তুচ্ছ করিয়া 
আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, কোন স্বার্থের দিকে দৃকৃপাতি 
করেন নাই, তাহাদের মধ্যে জ্যোতির্শয়ীর স্থান “অতি 
উচ্চে।. অথচ নিছক-দলগত স্বার্থের খাতিরে তাহার নির্বাচন 
ব্যর্থ করার জন্ত ডাঃ ঘোষ কি করিয়াছিলেন তাহার . সাক্ষী 
অনেকেই রহিয়াঁছেন। বীকুড়ার নির্বাচনেও তিনি যে চালারী 
খেলিয়াছিলেন, তাহাও আমর! ভুলি নাই। এবারও 'সাধারণ 
নির্বাচনে “ভাল” প্রার্থী বলিতে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হইবে 

ন! ইহা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিব ? ডাঃ ঘোষের দলের 
ইতিহাসে ভাল-প্রার্থী বলিতে তাহাদের আজ্ঞাবহ সম্পূর্ণ দলগত 
স্বার্থবাহী-লোক ভিন্ন কাহাকেও কখনও তাহারা দাড়-করাইয়া- 
ছেন কি? কংগ্রেস নির্বাচনেই বা” ইহাদের কৃতিত্ব কিরূপ 
তাহাও তে! অজানা-নাই। নির্ধবাচনে, কূটকৌশল অবলম্বনে 
»ইহারা কাঁহারও.নীচে নহেন, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে। চক্রান্তে হারিয়া এখন ষ্যায়ধর্ম্মের.ভেক গ্রহণে ত্রাহা- 
দের আগ্রহ দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। আদর্শে নিষ্ঠা যদি 
তাহাদের সত্যই হইয়া থাকে তবে সুখের কথা । কিন্তু তাহা 
হইলে বিগত ২৫. বৎসরের পথ পরিত্যাগ করিয়া! তাহাদের 
আদর্শের পথে ফিরিতে হইবে, নহিলে ইহা প্রহসনমান্র। 

১ ডাঃ-ঘোঁষ বলিয়াছেন, 'তীহারা আদর্শনিষ্ঠ কংগ্রেসের 
প্রতিনিধি, আদর্শত্রষ্ট কংগ্রেসের কেহ নহেন। এ স্থলে 
আমাদের জিজ্ঞান্ত, বঙ্গীয় কংগ্রেসকে আদর্শ্র্ট করিতে তাঁহার 
কোন হাতই কি ছিল না? প্রধান মন্ত্রী হইয়াই তিনি মেদিনী- 


- পুর ও ২৪-পরগণার চাউল: সংগ্রহের.ভার তাহার আজ্ডাবাহী,. 


রুৎগ্রেসের কর্তাদের 'দিয়াছিলেন, নদীয়ায় সুতা বিলির ভার 
দিয়াছিলেন এই কাৰ্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ একজন.দলীয় লোককে । 
সেক্রেটারীয়েট এবং পুলিসে বাছিয়া বাছিয়া' পুরনো অযোগ্য 
লোকের নিয়োগে.যে অসাধারণ কৃতিত্ব তিনি দেখাইয়াছিলেন 
তাহা আমর! অনেক বার আলোচনা করিয়াছি, ৮ --.-..এ 
*. আদর্শ লাভের জন্য সত্যাগ্রহের কথা তিনি: এখন, বলিতে 


১০২, 


প্রবাসী | 
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einen amen ললো লললািলা লালা লেল লালা লোলা লোপলাতলোওলাতোলোপালাপাপপপাপাসি 


ছেন। কিন্ত এতদিন তিনি কি করিয়াছিলেন? আইন সভায় 
গবন্মেণ্টের হুনীতি বা স্বেচ্ছাচার প্রকাশ করিয়া দিয়া সর- 
কারকে সংপথে চালাইতে সাহায্য করিবার যে সুযোগ তাহার 
হাতে ছিল তার কোনও সদ্ব্যবহার এতদিন তিনি করিয়া” 
ছেন কি? বাহির হইতে শ্রীযুক্ত কুমারাপ্লাকে ডাকিয়া আনিয়া 
ধান ছালাইবার প্ররোচনী দিতে তাহার উৎসাহের অভাব হয় 
নাই, কিন্তু যে ব্যাপক, দুর্নীতি দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে তাহা 
নিবারণের জন্য একটি আচ্ছুল তুলিতেও তো! তাহাকে এতদিন 
দেখা যায় নাই। কি আইন সভায়, কি ওয়াকিং কমিটিতে, 
কি বাহিরে জনসভায়, কোথাও ত তাহাকে এত দিন কর্তব্য 
পালন করিতে দেখা যায় নাই।. 

মুসলিম লীগ সদস্তদ্রের যুক্তিসঙ্গত অভিমত তাহার! 
সমর্থন করিবেন, ডাঃ ঘোষের এই কথায় কোন নৃতনত্ব নাই। 
বেশ কিছুদিন যাবৎ মুসলিম ভোট সংগ্রহের চেষ্টায় তিনি যে 
যুসলিম তোষণ চালাইয়াছেন তাহ) আদর্শত্রষ্ট কংগ্রেসের 
বৃহত্তম তোষণবিদৃদেরও ছাড়াইয়! গিয়াছে। দলের জন্ত 
প্রয়োজন হইলে তিনি পাকিস্থানের সঙ্গেও হাত মিলাইতে 
দ্বিধা করিবেন না ইহারও ইঙ্কিত আমর! দেখিতে পাইতেছি। 

তাহাদের কর্মস্থচীর মধ্যে প্রথমটিতে কোন নৃতনত্ব বা 
বিশেষত্ব নাই। দ্বিতীয়টি নীতি হিসাবে ভারত-সরকার 
গ্রহণ করিয়াছেন । তৃতীয়টি ইহারই এক ধাপ বেশী। চতুর্থটি 
কয়্যুনিধঠ বইয়ের একটি ছেঁড়া পাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
না। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষতঃ আমদানী-রপ্তানি ব্যবসা, 
সম্পূর্ণরূপে রাষ্্ীয়স্ত করা পুর্ণ সমাজতাপ্রিক রাই্ব্যবস্থায় সম্ভব, 
কিন্ত গণতান্ত্রিক সমাদে' উহার কার্যকারিতা বিষয়ে দ্বিমত 
রহিয়াছে । অবশ্য কম্যুনিজমের সত্তা শ্লোগানের যুগে সাধারণ 
নির্বাচনে ইহ! চটকদার ও লাভজনক হইতে পারে। 
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নেপাল লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এই সম্পর্কে 
একটু পুরনো! ইতিহাস বলা দরকার । ১৯৪২ সালে ক্রিপ.স 
মিশনের সময়, বোধ হয় মিশনের ব্যর্থতার পর, গোলযোগ 
আশঙ্কা করিয়া! ব্রিটিশ গবন্মেন্ট নেপালের মহারাজা ভীম 
সামসের জঙের নিকট বহু গুর্থ! সৈন্য প্রার্থনা করেন-। ম্হা- 
রাজা বলেন যে, তিনি লোক দিতে প্রস্তত-আছেন তবে ব্রিটিশ 


গবন্মেণ্টকে এই সর্ভত করিতে হুইবে যে, ভারতবাসীর বিরুদ্ধে ' 


তাহারা এ সৈন্য ব্যবহার করিবেন মা । ইংরেজ প্রত্যুত্তরে 
বলেন যে, তাহাদের হাত হইতে যাহারা! ক্ষমতা দখল করিতে 
চাহিতেছে তাহাব! সফলকাম হইলে নেপালের স্বাধীনতা নষ্ট 
রুরিয়া তাহাকে কুক্ষিগত করিতে এক দিনও দ্বিধা করিবে ন!। 
মহারাজা তখন এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর 'মত জানিতে চাহেন 


এবং তাহার শ্রদ্ধাভাক্গন প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদককে '- 


এই কাজটি, করিয়া দিতে অন্থরোধ করেন। বি রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় গান্বীজীর নিকট সংবাদ পাঠাইলে তিনি বলেন 


. যে, কোন লিখিত কিছু তিনি দিবেন না, তবে মহারাজা ভাহার 


বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়! মহাত্মাত্বীর অভিমত জানিয়া লইতে _ 
পারেন। তদহুসারে মহারাজা দুই জুন লোক পাঠাইলে ॥ 


গান্ধীজী বলেন যে, আমরা. স্বাধীনতার অন্ত সংগ্রাম ৬ 


করিতেছি--নিজেরা তাহা হইতে. মুক্ত হইলে অপরকে 
পরাধীন করিতে চেষ্টা করিব ইহা! আমি ভাবিতেও পারি না। 
মহারাজা ইহাতে সন্তষ্ঠ হন এবং ব্রিটিশ গবর্ন্মে্টকে এই অর্ধ 
লোক দেন যে, গুর্থাদের কেবলমাত্র বহিঃশক্রুর বিরুদ্ধে 
ব্যবহার করা যাইবে এবং তাহারা এক জন গুর্খা জেনারেলের 
অধীনে কাজ করিবে। ১৯৪২-এর আন্দোলনে একদল গুখ! 
দিয়! গুলী চালান. হইলে মহারাজা সেই দলটিকে নেপালে 
ডাকিয়া লইয়া গিরা শাস্তি দিয়াছিলেন। নেপাল-সরকার এই 
ভাবে সর্তরক্ষা করিয়াছিলেন। অন্যদিকে নেপালের কর্তৃপক্ষের 
সহিত আমাদের এই বুঝাপড়া আছে। স্ুুতরাৎ সে দেশের 
রাজনীতিতে আমাদের হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত হুইবে না ।- 

নেপালের সঙ্গে ভারতবাপীর এইরূপ সম্পর্কই চলিয়া 
আসিয়াছে। ইহার পরেও কংগ্রেদ গবর্শেষ্টের সৃঙ্গে নেপালের /. 
অনেক কথাবার্তা, বুঝাপড়া হইয়াছে । এখন সেখানে যে 
ঠিক কি ব্যাপার ঘটিতেছে তাহ। বুঝিবার উপায় নাই। ব্লাঁণা- 
দের মধ্যে এক দলের হাতে ক্ষমতা রহিয়াছে, আর এক দল 
ক্ষমতা হস্তগত করিতে চাহিতেছেন। নেপালী কংগ্রেসের 
বিশেষ কোন অস্তিত্ব, বা শক্তি যে ইতিপুর্বে ছিল তাহা! 
আমাদের সঠিক জানা নাই। বর্তমানে এই লড়াই সম্পূর্ণরূপে 
ছুই দল রাণার ক্ষমতার লড়াই বলিয়াই মনে হইতেছে । ইহার 
মধ্যে প্রকৃত গণজাগরণ আদে আছে কি না বা থাকিলে 
কতটুকু আছে তাহা বুঝিতে আরও-কিছুদিন সময় লাগিবে। 

অবশ্য একথা ঠিক . যে, গণক্জাগরণের সাড়া অশিক্ষিত 
জনতার মধ্যে যে পথে হয় সে পথ এবার খুলিয়া গেল। 
নেপালের জনসাধারণ এবার বুঝিবে যে, বর্তমান ভগতে চলিত 
দাধারণতন্ত্রে মান্ষের যে সকল জন্মগত অধিকার আছে তাহা! 
হুইতে তাহার! কতটা বঞ্চিত ., 


বর্তমানে যে প্রবল- আন্দোলন চলিয়াছে তাহার ফলাফর্ল =" 


যাহাই হউক, স্বাধীনতার চেষ্টা যখন একবার আরম্ত হইয়াছে 
তখন তাহা! সাফল্যলাভ পর্ধ্যস্ত' চলিবেই। নেপাজ-সরকার - 
ঘমননীতি দ্বার! গণজাগরণ বন্ধ করিতে বা স্বাধীনতা-সংগ্রাম 
ব্যথ করিতে পারিবেন না ইহা নিপ্চিত। যদি তাহারা দেশে 
শাস্তি চাহেন তবে তাহাদের বর্তমান রাজতন্ত্রের সংস্কার ও 
পরিবর্তন করিয়া সাধারণের - অধিকার তাহাদিগকে দিয়া সরল 
পথে দেশ শাসন ও রক্ষা করিতে পারিবেন। ইতিপূর্ব্বে 
সে. বিষয়ে ভারত-পরকারের সহিত ভুতপূর্বব মহারাজার 


অগ্রহায়ণ 





কথাবার্তা চলিয়াছিল । বর্তমান মহারাজ! ও তাহার পরিজন- 
বর্গ তাহাতে বাধা দিয়| বিদ্রোহের পথ খুলিয়া দিয়াছেন ৷ 

নেপালের মহারাজ্র-অধিরান্ধ নেপালের প্রকৃত অধিকারী- 
বর্গের সহিত শাসনতন্ত্র সংস্কার সম্পর্কে একমত নহেন, এই 
কারণে তাহাকে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছে । এই ব্যাপারেই 
সমস্ত নেপালে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং চিন্তাশীল নেপালী 
মাত্রই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। নেপাল কংগ্রেস দলের 
ইহাতে কাজ কিছু অগ্সরও হুইয়াছে। কিন্তু রাজ্জনীতি 
সম্পর্কে নেপাল তিমিরাচ্ছন্ন দেশ, সুতরাং নিকট ভবিস্বাংও 
অন্ধকার । | 


তিব্বত 


তিব্বত লইয়া প্রায় বংসরখানেক যাবৎ গোলযোগ 
চলিতেছে যদিও ব্যাপারটা! পাকিয়া উঠিম্বাছে অভি অল্পদিন | 
সেখানকার: সঠিক খবর পাওয়! এবং বুঝা অত্যন্ত কঠিন 
হইতেছে । একবার সংবাদ আসিতেছে চীন্] সৈন লাসায় প্রায় 
পৌছিয়। গিয়াছে, পরক্ষণেই শুনিতেছি তাহারা ৩০০" মাইল 
দূরে রহিয়াছে। তিব্বত অভিযানের ব্যাপারে আমাদের লাস! 
এ এবং পিকিৎ এই ছুই স্থানেরই দূতাবাস অতি শোচনীয় ব্যর্থতার 
পরিচয় দিয়াছে । ভিববতী ও চীন! ছইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি। 
তিব্বত কিছুদিন চীন! সার্বভৌমত্বের অধীন.ছিল বটে, কিন্ত 
তাহাতে তিববতীদের স্বাধীন জাতি হিসাবে পরিগণিত হইবার 
দাবি ব্যর্থ হইতে পারে নাঁ। তিব্বত ভারতের প্রতিবেশী এবং 
বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে হিমালয় পর্ধতকে এখন আর উভয় 
দেশের মাঝখানে খুব বড় ছুর্ণজ্ঘ্য বাধা বলিয়াও মনে করা যায় 
না। সুতরাং ভারতের সহিত একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী 
কম্যুনিষ্ট দেশের সীমান্ত এক হুইয়া গেলে উদ্বেগের কারণ আছে 
ইহ! মানিতেই হইবে.। চীন গবন্মেন্টের ব্যবহারও আমাদের 
কাছে খুব পরিষ্কার নহে। ভারতের মারফত চীন 
গবন্মেণ্ট তিব্বতের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচন! চালাইতে 
রাজী হুইলেন। তিব্বতী প্রতিনিধিরা ভারতে আসিয়া নয় 
মাস বসিয়া রহিলেন, চীন যাওয়ার সুযোগ তাহাদের হইল 
না, ইহাও আমাদের নিকট রহস্তব্দনক লাগিতেছে। 


তিব্বতের ব্যাপারে চীন রাগ্রচালকগণ ভারতের সঙ্গে সরল ' 


ব্যবহার করেন নাই ইহা! আমর! বলিতে বাধ্য! ভারত 


“যে ভাবে সমস্ত জগতের সম্মুখে চীনের হইয়া ওকালতি 


করিয়াছে তাহার প্রতিদানে চীন যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে 
তাহাতে মনে হয় চীনের চালকবর্গ এশিয়ার প্রাচীন মৈত্রীর 
পথ ছাড়িয়া পশ্চিমের কপটনীতি আশ্রয় করিয়াছেন। ইহার 
ফলে ভারত ও চীনের মধ্যে বদ্ধুত্ববিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব নহে । 
আমাদের রাধ্রের পথ ক্রমেই ছুরহ হুইয়া চলিতেছে ইহাঁও 
আমাদের সকলের বুঝা প্রয়োজন । . 


বিবিধ প্রসঙ্গ দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার অবস্থা 


সকল শুভ লক্ষণ রহিয়াছে । 


১০৩ 





বাংলার ব্যাঙ্ক একত্রীকরণ. 


বাংলার চারিটি ব্যাঙ্ক একত্র হইয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ 
ইণ্ডিয়া গঠিত হইয়াছে। এখন এই ব্যাঙ্কের শক্তি ও সম্পত্তি 
ভারতের যে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কের তুলনায় হীন নহে । তবে 
এই: একত্রীকরণের সাফল্য কয়েকটি 2ধিনিষের উপর নির্ভর 
করিবে । এতদিন হইঁহারা ডিরেক্টরবর্গের ইঙ্গিত অনুযায়ী বা 
সুপারিশ শুনিয়া খণ দানের যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়া- 
ছিলেন তাহা এবার ছাড়িতে হইবে । বাঙালী ব্যাঞ্চের পতনের 
মূল কারণ এইটিই ছিল। ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সঠিক অবস্থা 
কখনও জ্বনপাধারণকে জানাইত ' না। ইহা ভুল নীতি। 
বাঙালী ব্যাঙ্ককে সকল বাঙালী যাহাতে জাতির সম্পদ বলিয়া 
মনে করে তাহার জন্য উপযুক্ত প্রচারকাধ্য করা দরকার এবং 
জনসাধারণকে যতটা সম্ভব বিশ্বাস করা উচিত। অভীতে এই 
বিষয়ে যে ভুল কর! হইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি আর যেন না 
হয়। শিক্ষিত বাঙালীকেও স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, 
বাঙালী ব্যাঙ্ক বাঙালী ব্যবসায়ীদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য 
না করিলে বাঙালী কখনও ব্যবসায়ক্ষেত্রে অপরের সহিত 
প্রতিযোগিতায় মাথা তুলিতে পারিবে না। কেননা বাঙালীকে 
সাহায্য করিতে অবাঙালী ব্যাঙ্ক ' কখনই অগ্রসর হুইবে ন|। 
সেইন্জন্ত শক্তিশালী বাঙালী ব্যাঙ্ক বাঙালী ব্যবসায় পুনর্গঠনের 
পক্ষে একেবারে অপরিহার্য্য। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া 
এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাক করিলে উহার মুল উদ্দেশ্য 
সফল হইবে । সাধারণ হিসাবে এই ব্যাঙ্কের সাফল্যের 
যদি পরিচালকগণ ব্যাঙ্কের 
স্বার্থের জন্য নিজের স্বার্থকে বর্জন করিতে প্রস্তুত 
থাকেন তবে উভয় দিকেরই মঙ্গল হইবে। এখন নুতন 
প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি সুদৃঢ় করাই -তাহাদের প্রধান লক্ষ্য 
হওয়া উচিত। . 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবস্থা 


লণ্ডন নগরীর “ইকনমিষ্ঠ* পত্রিকার মিঃ গুল্-এ্যাডামস 
সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্য্যস্ত ভ্রমণ করিয়া বি. বি. সি. হইতে এক বেতার adi 
তাহার অভিজ্ঞত! বর্ণনা করেন। 

মিঃ গুল্ড-এ্যাডামস বলেন যে বর্তমানে রা 
এশিয়াতে ছুই আদর্শবাদের যে সংঘাত চলিতেছে ইন্দো-চীন 
সমস্তা সমাধানের মধ্যে তাহা নিবারণের উপায় নিহিত 
রহিরাছে £ 

“দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়া পরিভ্রমণ কালে আমি অনেক কিছু 
দেখিয়াছি এবং প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি। কিন্ত 
আমার প্রথম ও প্রধান অভিজ্ঞতা হইয়াছে এই যে, এই অঞ্চলের 


১৪৪ . 





সমস্ত দেশ এবং তথাকার অধিবাসিগণ এক বিশেষ সহটের 
মধ্য দিয়াচলিয়াছে । 

* থাইল্যাু হইল একমাত্র ডি 
মোটামুটি শাস্ত। কিন্তু ব্যাঙ্কের অধিবাসীদের: মনেও এই 
বার্ণ! বিরাজমান যে ইন্দোচীন,' ব্রদ্মদেশ ও. মায়ে হঠাৎ 
এমন কোন অবস্থার ' উদ্ভুব হইতে পারে থাইল্যা্ডেও যার 
প্রবল প্রতিক্রিয়া সুষ্টি হইবে । ঘক্ষিণ-পুর্ব্ব এশিয়ার যে দেশেই 
গিয়াছি সেখানেই দেখিয়াছি যে জালাপ-আলোচনার বিষয় 
একই প্রকার ; ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একই প্রকার ভীতি এবং একই 


প্রকার জল্পনা-কল্পনা, এবং সমস্ত কিছুর পশ্চাতেই দুইটি প্রধান 


প্রশ্ন রহিয়াছে--নিরাপভা ও কম্যুনিজম। সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইল এই-_দক্ষিণ- এশিয়া কি সমগ্রভাবে 
কয়্যুনিষ্ট কবলিত হইতে চলিয়াছে ?.. 

* জান্প্রতিক কালে পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষত এশিয়া ও 
আক্রিকাতে, কয়্যুনিষগণ স্বীয় অভীষ্ট সাধনের উঁদ্বেষ্যে প্রচলিত 
গবন্মেণ্টের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহিত নিজে- 
দের যুক্ত করিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়্যুনিষ্টগণ 
সুরু হইতেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের 
কৌশল অবলম্বন করিয়াছে । কোন কোন 'ক্ষেত্রে তাহারা 
আন্দোলনে যথেষ্ট পরিমাণ' সাফল্য অজ্জন কর! পর্য্যম্ত দূরে 
থাকিতেছে। ইলা তাহারা এই কৌশলই অবলম্বন 
করিয়াছে। - 


- অপর পক্ষে, হা কয়্যুনিষ্গণ জাতীয়তাবাদী, 


আন্দোলনের সুত্রপাঁত হইতেই তার নেতৃত্ব এহণ করিয়াছে। 
ফলে বর্তমানে ভিয়েংমিন সম্পূর্ণভাবে কম্যুনিষ্ট প্রভাবাধীন 
হুইয়া' পড়িয়াছে এবং ইহার! পিকিঙের নূতন চীনা গবন্মেণ্টের 
নিকট হইতে নিঃসন্দেহে যথেষ্ঠ” রা সাহায্য লাভ 
করিতৈছে।-** 

আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা হরে এই যে, দুই আবার 
সঙ্খাত ও নেতৃত্বের লম্বাচওড়া, বুলি সত্তেও দক্ষিণ-পূর্ব্ব 
এশিয়ার অধিকাংশ জনগণের দাবি ' অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ। 
এই. দাবি হুইল জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক 
অবস্থার কিছুটা উন্নতি এবং খুসীমত জীবনযাত্রা নির্বাহ করার 
স্বাধীনতা । দক্ষিণ-পুর্ব্ব এশিয়া, বর্তমানে যে অশান্তি ও পরি- 
বর্ভনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে তাহাতে বিপ্লবীদের উগ্র মতবাদ 
শু অস্থির  কর্মমচাঞ্ল্যের সহিত সাধারণ মানুষের সাধারণ 
জীবনয়াত্রার পার্থক্য" সহজেই নজরে পড়ে। ইহার ফলে; 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ছুই আদর্শবাদের. যে -সংগ্রাম চলিয়াছে 
জনসাধারণ তাহাতে সক্রিয়ভাবে ' যোগদান করে নাই ; 
ভবিস্কতে কি-ঘটিবে তাহা! দেখিবার জন্ত অপেক্ষা) করিতেছে। 
নত্তরাৎ/গবন্েন্ট ও করুয্যুনিষ্ঠ উভয় পক্ষই নিজেদের শক্তি 
সম্পর্কে জনগণের. মনে কতটা -আস্থা, ও বিশ্বাস "উৎপাদন 


t 


ত প্রবাসী 


ব্যাঙ্কের অবস্থা. 


১৩৫৭. 


করিতে পারেন এবং অনুগামীদের কিরূপে রক্ষা করিতে 
পারেন তাহার উপরই ভবিষ্যৎ ফলাফল বহুলাংশে নির্ভর. 
করিতেছে । 

- উদ্বাহরণস্বরূপ, মালয়ের রা ধরা যাক ।. রর হইতে: 
পর্বতের ঢালুতে আমি যে সকল গভীর ও দুর্গম অরণ্য 
দেখিয়াছি তাহা কখনও ভুলিব না। এই কুল অরণ্যেই: 
সন্ত্রাঘবাদীরা আত্মগোপন করিয়| থাকে এবং এখান হইতে 
তাঁহারা তাহাদের আক্রমণ অভিযান .চালাইয়া 
০, এই. অরণ্যের প্রান্তে যাহারা বাস করে. সন্ত্রাসবাদীরা 
তাহাদের উপর হানা দেয় এবং হত্যা ও লুঠনের পর পুনরায় 
জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে । এই জঙ্গলের মধ্যে ইহাদের 
বুজিয়া বাহির করা এবং ধরা সত্য সত্যই অসম্ভব বলিয়! 
বোধ হয়। 

কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকে ধরা পড়িয়াছে। 





কি করিয়া 


্‌ 


থাকে |. 


ইহা সম্ভব হইল? মালয়ের কয়্যুনিষ্ঠ স্ত্রাসবাদীদলকে চূর্ণ ) 


করার প্রধান উপায় হইল তাহাদের গতিবিধি ও আক্রমণের 
স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে দ্রুত ও" সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা, 
এবং আমি জানিতে পারিলাম যে, সাধারণ শ্রমিক. ও গ্রাম- 


বাসীরাই এই সকল গুরত্বপূর্ণ সংবাদ সরবরাহ করিয়া. থাকে । ডা 


ইহাদের মধ্যে চীন! ও মালয়ী উভয় সম্প্রদায়ের লোকই 
আছে। .গবন্মেন্ট জনসাধারণকে রক্ষা করিতে সক্ষম 
তাহাদের মনে এই বিশ্বাস থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এই 
বিশ্বাস থাকিলেই জনসাধারণ গবন্মেণ্টের সহিত, অকুণ্ঠ ভাবে 
সহযোগিতা করিবে । কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে 
হয় যে; বর্তমানে মালয় ও দক্ষিণ-পুর্ব্ব এশিয়ার অষ্যান্ত দেশে 
গবন্মেন্ট আইন ও.শৃঙর্খল1 রক্ষায় এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা 
বিধানে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইতে পারিতেছেন না। 

আমার আঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা. বলি। দক্ষিণ-পুর্বব 
এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশে চীনাদের বিপুল সংখ্যাধিক্য আমাকে 
বিস্মিত করিয়াছে। ইন্দোচীন ও ভ্রন্মদেশে বহু লক্ষ, 
থাইল্যান্ডে চল্লিশ লক্ষ, মালয়ে কুড়ি লক্ষাধিক . এবং ইন্দো* 
নেশিয়ায় দশ লক্ষাধিক চীনা বাস করে। ইহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই ব্যবসায়ী । সুতরাং 


স্বভাবতঃই ইহারা এরূপ 


স্থায়ী গবন্মেণ্ট পছন্দ করে যাহার অধীনে তাহারা নির্ব্বর্ছে * 


তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারে। 


কিন্ত ইহাদের. . 


মধ্যে প্রায় সকলেই তাহাদের ‘জাতীয় .বৈশিষ্ঠ্যগুলি বজায় 


বাখিয়াছে। ছুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-_ 
চীনদেশের প্রতি গভীর আঙ্গগত্য এবং কোন স্থানীয় বিরোধে 
যে পক্ষের জয়লাভের সম্ভাবন! সেই পক্ষকে সাহায্য ও সমর্থন 
কুরা। - সু 

.. ইহার অর্থ হইল এই যে,. ইহাদের .মধ্যে নুতন; পিকিং 
গবন্মেন্টের প্রচারকার্য্যের রিশেষ স্থবিধা হইয়াছে । সকলেই 


৯ 


bl 


/ 


গ্রহণ 


বিবিধ পর--জীগানের পরল্পে শানডি- চুক্তির আভাষ 





জানেন যে, প্রধানত: মালয়ের চীনা অধিবাসীরাই ব্রিটিশকে 
পরাধ্ধিত করিতে পারিবে, আশায় - সনত্াসবাদীদের দলে 
যোগ দিয়াছে । .: . .... 


. মাকিনের প্রশান্ত হালি নীতি .. 


" কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে-ওয়েক দ্বীপে মার্কিন রাহ 
পতি মিঃ উয্যান তাহার অধীনস্থ সেনাপতি জেনারেল ম্যাক- 
আর্ধারের সঙ্গে মা্চিনের “প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতি? সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতে আগিয়াছিলেন। গত ৮ই 'কার্ঠিকের 
সংবাদপত্রে এই বিষয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা দেখিতে পাই । 
কেহ কেহ বলেন যে, ১৯৪৭ সালে যেমন মাফিন যুক্তরাষ্ 
ইউরোপখণ্ডে কয়্যুনি্ঠ ভাব ও কর্দ্ের অসার রুদ্ধ করিবার গন্য 
শ্রী তুরস্ক ও ইরাণকে অন্তশস্্ দিয়া সাহায্য করিবার দায়িত্ব 
গ্রহণ করে, সেইরূপ বর্তমানে পুর্বব-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার রক্ষাকল্পে তাহ! করিবে । 


" শুন! যায় যে, ওয়েকু, দ্বীপে কথাবার্তার ফলে এই ছুই জন' 
মাফিন প্রধানের মতভেদ একেবারে দুর হয় নাই। সেইজগ্ই' 


প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতি” সম্বন্ধে প্রকান্যে উচ্চবাচ্য করা 
হইতেছে না। তার মোটামুটি পরিচয় নানা মার্কিনী সংবাদ- 
৯পন্জ হইতে বুঝিতে পারা যায়। উক্ত নীতির মূল বিষয়গুলি 


শনিয়রপ 20১) সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় শাস্তি- 
ব্রহ্মার অন্ত জেঃ ম্যাকআর্থারের অধীনে অধিকতর নে, বিমান- 


ও স্থলবাহিনী রাখা, (২) এই সকল সৈম্ভ রাধ্দভ্বের 
আহ্বানে কোন আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্ত যাহাতে সত্বর সাড়া 
দিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা, (৩) যুক্তরাধ কর্তৃক 
এশিয়ার যে সকল রা কম্যনিজমের প্রসার রোধের" চেষ্টা 
করিতেছে, বিশেষভাবে ফিলিপাইন ও ইন্দোচীনকে সামগ্রিক" 
ও অর্থনৈতিক সাহায্য দান, রাষ্্ীসজ্বের মারফত এই সাহায্য 
প্রেরণ করিতে হইবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে 
না, (৪) যুক্তরাষ্ট্রের দলে থাকিলে যে. লাভবান হওয়া 
বায় তাহা প্রমাণের জন্ত অথও গণতান্ত্রিক কোরিয়ার জন্য 
একটি আদর্শ যুদ্ধোভর "সামরিক ও বৈষয়িক 'পুনর্ব্বাসন 
কর্ম্মস্ুচী গ্রহণ, (৫ ) শাস্তিপূর্ণ এবং সম্বন্ধ জাপানের সহিত 
একটি ‘আদর্শ’ শাস্তি চুক্তি, (৬) স্বাধীনতা, মুক্তি এবং 


সামাজিক ষ্যায়বিচার প্রবর্তনে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণ, 
':€5) স্বাধীন এশিয়াবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও 


উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অবিলম্বে যুক্তরা্র কতৃক অর্থনৈতিক 
সাহায্য দান! . 
- -জাপাঁনের সঙ্গে শান্তি- চুক্তির আভাঁষ.. 
আজ ‘প্রায় পাঁচ বৎসর হইল .জাপান' পরাজয় স্বীকার 
করিয়াছে ।. কিন্ত বিজয়ী 'শক্তিমগলীর মধ্যে যে মতভদ, দেখা 


দিয়াছে, তার ফলে জাপানের সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় নাই। 


বিজয়ী রাধদযূহের প্রতিনিধিরপে: মার্কিন সেনাপতি থৈ জেনারেল 
য্যাকআর্থার জাপানের ভাগ্য-বিধাতা হইয়া, আছেন । 
কোরিয়া. যুদ্ধের প্রয়োজনে এই সন্ধির কথা বিবেচিত 


হইতেছে। সম্মিলিত জ্রাতিসজ্ঘের কেন্দ্রীয় আপিস হইতে 
গত ১৪ই কাণ্তিক এতৎসন্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ পরিল 
বেশিত হইয়ুছে। ইহা পাঠ করিলে বারি মনোভাব 
বুঝা যায় £ Ll 
“মাফিন যুক্তরাধর অন্যান্ত দেশের সহিত পরামর্শ করিয়া 
জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তির যে প্রাথমিক সর্ত স্থির করিয়া- 
ছেন রাষ্ট্সজ্বে দোভিয়েট প্রতিনিধি'মঃ জেকব মালিক তাহার 
মর্ম মস্কোয় জানাইয়াছেন। মাঞ্চিন মহল পুর্বব-এশিয়া কমি- 
শনের ১১ 'জন সদস্তের উপর শাস্তিচুক্তির চূড়ান্ত খসড়া রচনার 
ভার দিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত" 
হইয়াছে তাহা ভিত্তিহীন । এ পৰ্য্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন পুনঃ 
পুনঃ এই দাবি করিয়া আসিয়াছে যে, এই চুক্তি মার্ষিন যুক্ত- 
রা, সোভিয়েট রাশিয়া; চীন এবং ব্রিটেন কর্তৃক সম্পাদিত 
হওয়া প্রয়োজন । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের যে মন্তব্যলিপি ূর্বব-এশিয়া বিনে 
সদস্ত রাষ্্রগুলিকে দেখান হইয়াছে তাহা চুড়ান্ত কোন ব্যাপার, 
নয়--পরিবর্তন ও সংশোধন সাপেক্ষ । . 
এই মন্তব্যলিপির মূল মক্তব্য £₹_(১)জাপানকে ভিন 
স্বাধীনতা এবং রিউকিউ ও ভোনিন দ্বীপপুঞ্জের ব্যাপারে রাষ্ট্র 
সঙ্ঘের অছিগিরি ও আমেরিকার শাসন পরিচালনার ক্ষমতা, 
মানিয়া লইতে হইবে । . i 
(২) ফরমোসা, পেস্কাভোরম, ক্ষণ দাখালিন এবং - 
কুইরাইল দ্বীপপুঞ্জের অবস্থা সম্বন্ধে ব্রিটেন, সোভিয়েট রাশিয়া, 
চীন ও মা্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে হইবে । চুক্তি 
কাখ্যক্ষেত্রে প্রয়োগের এক বৎসরের মধ্যেও যদি কোন ব্যবস্থা - 
সম্ভব না হয় তাহা হইলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার ব্রাষ্ীপত্বের ' 
সাধারণ পরিষদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। . ; - 
॥ (৩) ইতিপুর্ধ্রে চীনে জাপান যে সব বিশেষ. অধিকার: 


" ভোগ করিয়াছে সেগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে |.” 


(৪) জাপানী, মাঞ্চিন এবং সম্ভবতঃ বাষট্রস্মের অন্ঠান্য,. 
বাহিনীর সহযোগ্নিতা দ্বারা সাময়িক ভাবে জাপানের নিরাপত্তা 
রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে । + 

(৫). -জাপানকে যুদ্পূৰ্ববকালের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলি 
পুনরুজ্জীবিত করিবার অনুমতি দেওয়! হইবে । নূতন বাণিজ্য : 
চুক্তিসমূহ সম্পাদিত না হওয়া পৰ্য্যস্ত জাপান সংশ্লিষ্ট দেশগুলির.” 
সহিত সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের সভায় ব্যবহার করিবে। 

(৬) সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী সকল পক্ষই যুদ্ধজনিত ক্ষাতি-. 
পুরণ আদায়ের দাবি পরিহার করিবেন ।. . "0 

, (৭), জাপানের ছি শক্ৰ 58588 দাবি, সম্পর্কে 


১০৬ 








যদি কোন আপত্তি দেখা দেয় আত্তর্জীতিক আদালত. কতৃক 
নিযুক্ত বিশেষ নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালের দ্বারা উহার মীমাংসা 
করিতে হইবে। 
এই প্রাথমিক খসড়া সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা শেষ হইতে 
যথেষ্ট সময়'লাগিবে বলিয়া মনে হয় । কারণ এগারটি দেশের 
প্রত্যেককেই নিজ নিজ দেশের গবন্মেণ্টের নির্দেশের অপেক্ষা 
করিতে হইবে”. ("৮ 
. এই সংবাদে সোভিয়েট রাষ্রের পক্ষ ছইতে যে প্রস্তাব 
উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘকে 
কোনরূপ আমল না দিবার প্রবৃত্তি দেখা যায় ; মাঁকিন যুক্তরাধ, 
সোভিয়েট ব্রা, ব্রিটেন ও চীনকে জাপানের হর্ভাকর্ভা রূপে 
দ্রাড় করাইতে পারিলে বর্তমান গোলমালট! ' আরও ঘোরাল 
- হইবে । 


দ্রব্যমূল্য অডিনান্দ 

ছুই মাসের অধিককাল হইল ভারত-সরকার দ্রব্যমূল্য 
অর্ভিনান্স জারী করিয়াছেন। অর্ডিনান্সটি জারীর সময় এমন 
একটা -ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল যেন. ভারত-সরকার সত্যই 
এত দিনে চোরাকাররার দমনের জন্য আগ্থহশীল হইয়াছেন। 
ইহাতে লোকে, আশ্বস্ত এবং ' খুসী হইয়াছিল কিন্ত অল্প 
দিনের মধ্যেই, দেখা গেল যে, প্রাদেশিক সরকারেরা! এইরূপ 
অর্ডিনানের দ্বারা মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং চোরাকারবার দমনের 
ক্ষমতা ভারত-সরকারের হাতে চলিয়া যাওয়ায় সন্ত হন 
নাই। প্রাদেশিক সরকারগুলির নানাবিধ ওজ্রর-আপত্তি এবং 
কাৰ্য্যক্ষেত্রে অরিনান্ম প্রয়োগে সহজ অনুবিধার কথা প্রকাশিত 
হইতে লাগিল । যে উৎসাহের সহিত জনসাধারণ অিনান্সটি 
গ্রহণ করিয়াছিল তাহা স্তিমিত, হইয়া গেল। 

ইহার পর একটি মূল্য নিয়ন্ত্রণ. পরামর্শবাতা সমিতি গঠিত 
হইযরাছে। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে. যে অর্ভেনান্দ 
জারী হইল তাহ! কার্ধ্যে পরিণত করিবার পরামর্শ সভার 
প্রথম অধিবেশন হুইল ৩১শে অক্টোবর । পরামর্শদাতা 
সমিতির সদম্ভেরা, সাধারণ ভাঁবে এই অভিমত প্রকাশ 
' করিয়াছেন যে, উক্ত অ্ডিনান্দের প্রয়োজন আছে এবং উহা 
বলবৎ রাখা উচিত। কয়েকজন. সদস্ত অবশ্য এরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন--অর্ডিনাজদটি সতর্কতার. সহিত প্রয়োগ 
করা উচিত। 

এই অর্ডিনান্দের প্রয়োগের সাফল্য সম্বন্ধে আমর] নিঃসন্দেহ 
হইতে পারিতেছি না। মূল্য বাধিয়া দেওয়া, মডুত মালের 
পরিমাণ সরকারকে জানাইতে বলা, দোকানে মূল্যতালিকা 
টাঙাইয়! রাখা ইত্যাদি ব্যবস্থা অন্তন্থি নানা আইন ও অর্ডিনান্স 


বলে যুদ্ধের সময়. হইতেই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু জন-' 


সাধারণের কোন উপকারেই এগুলি লাগে+নাই। যত দিন মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্ণচানীবৃন্দ - এবং পুলিস সং ও কর্ণ্দদক্ষ না 


৯০. কু 


প্রবাসী : 
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পাম্পি 





হইবে ততদিন কাগজ-পত্রে সহস্র কঠোরতা! অবলম্বন করিলেও 
তাহা ফলবতী হইবে নাঁ।. 


পানাগড় শিবিরের সমস্যা 
গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বর্ধমান জেলার পানাগড় অঞ্চলে 
সামরিক শিবির''স্থাপনের প্রয়োজনে সহস্র সহস্র নরনারীর : 
বাস্তভিটা ও শস্গক্ষেত্রাদি অধিকার করা হয়। তখম.বলা ২ 
হইয়াছিল যে, তাহাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হুইবে। যুদ্ধ 
থামিয়াছে প্রায় পাঁচ বৎসর, তবুও এই বাস্তচ্যুতদের জীবনে . 
যে বিপর্ধ্যয় ঘটিয়াছিল, তাহা শোধরাইবার জন্য স্বাধীন ভারত- 
রাধও সক্ষম'হয় নাই। এই বিষয়ে বর্ধমানের “ছামোদরু” 
পত্রিকার ২৯শে ভাব্র সংখ্যায় ‘যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহার মধ্যে সমস্তাটি সমাধানের ইঙ্গিত আছে : 
“বিগত মহায়ুদ্ধের সময় পানাগড় মিলিটারী বেস প্রতিষ্ঠার 
জন্য তংকালীন সরকার বর্ধমান: সদর' মহকুমার গলসী, আউস- 


গ্রাম ও আসানসোল মহকুমার কীকসা থানার কুড়িখানি .. 


গ্রামে ১৫ সহস্রাধিক অধিবাসীকে তাহাদের ৫০ সহস্রাধিক . 
বিঘাঁঁজমি ও বাস্তভিটা হইতে উৎখাত করিয়াছিলেন যুদ্ধ- 
শেষে ছয় মাসের মধ্যে উক্ত জমি-জারগা ক্ষতিপুরণসহ ফেরত 
দিবার লিখিত অঙ্গীকার দেওয়! সত্বেও বর্তমানে "কেন্দ্রীয়. এ 
সরকার নামমাত্র মূল্যে উক্ত জমি স্থায়ীভাবে, গ্রহণ করিতেছেন | 
সরকারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেঁ' সকল জমি ছাড়িয়া: 
দেওয়া হইতেছে, তাহাও জমির মালিক ও স্থানীয় উৎখাত 
ক্কষককে না দিয়া রহিরাগণ্ত পঞ্জাবী ধনী কন্ট্ান্টারকে 
দেওয়া! হইতেছে। উদ্বাপ্ত সম্মেলনে এই অব্যবস্থার কঠোর 
সমালোচনা করা হয়. এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণসহ জমি গ্রাম- 
বাসীদিগকে অবিলম্বে ফিরাইয়া দিবার দাবি করা হয়। 

অন্ত এক প্রস্তাবে পানাগড় বেসের জমি-জায়গা গৃহীত 
হইবার পর মাত্র ১৩৫০-৫২ সালের ফসলের ক্ষতিপূরণ 
দেওয়ার পর আজ পর্য্যন্ত পাচ বৎসরের ক্ষতিপুরণ না দেওয়ায় 
উদ্বান্তদের যে দারুণ দুর্দশা হইয়াছে, তাহাতে সরকারের . 
আচরণের নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দিবার 


দাবি করা হয়। যে সমস্ত জমি ফেরত দেওয়া হইয়াছে, মুল্য 


দিবার সময় তাহা প্রজাদিগকে ন! দিয়া বেআইনী কবুলতি 


মূলে লক্ষ লক্ষ টাকা জমিদীরদিগকে দেওয়া হইয়াছে, অবিলর্খে-৩-- 


জমিদারদের স্বত্ব বাতিল করিয়া কৃষকদিগকে তাহা ফেরত 


দিবার জন্ত আর এক প্রস্তাবে দাবি কর! হয়” 


কলিকাতা নগরীর ময়লা জল 


পশ্চিম বাংলার “কংগ্রেস কর্দিগণের”. মুখপত্র বলিয়া 
পরিচিত “জনসেবক” পত্রিকায় .কলিকাত! নগরীর ময়লা জল 
নিষ্কাষণ সমস্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। এই - 
মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা গেল £ 


৮ 


ভগ্রহায়ণ 
“বিষ্াধরী নদী মজিয়া যাওয়ায় কলিকাঁতার ময়লা জল 
নিফাশনের পথে যে অন্থুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ 
প্রসঙ্গে সেচমন্ত্রী শরীয়ত ভূপতি মজুমদার এই বলিয়া মন্তব্য 
করেন যে, আপাততঃ মাতলা খালের মধ্য দিয়! কুলটির মুখে 
শহরের ময়ল! গঙ্গায় বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা 


৭ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই খালের মুখও বুজিয়া আসিতেছে । 


সুতরাং এই ময়লা জল নিষ্কাশনের অন্ত কোন ব্যবস্থা না 
করিলে বিপদ অনিবাধ্য | শ্রীমৃত মজুমদার ঘোষণা করেন 
যে, এই বিপদের আশঙ্কায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার গবন্মেণ্ট 
হাউসকে কেন্দ্র করিয়া ত্রিশ মাইল ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট জল- 
নিফ।শনের এক পথ নিশ্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। 
্রসঙ্গক্রমে সেচমন্ত্রী আরও ছুইটি সমস্তার উল্লেখ করিয়াছেন । 
ইহাদের মধ্যে একটি হইতেছে জাহাজ ও গ্রামার চলাচলের 
সুবিধার অন্ত প্রস্তাবিত কলিকাতা হইতে ডায়মঙওহারবার 
পর্যন্ত খাঁলটি নির্মিত হুইলে গঙ্গায় পলিমাটি ও চোরাবালি 
তুলিবার বর্তমান ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হুইবে এবং তাহার ফলে 
হুগলী নদীর উপর নির্ভরশীল হাওড়া, বর্ধমান অঞ্চলের বিস্তীর্ণ 
এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । ইহা ব্যতীত সমুদ্রের লবণাক্ত 
জলআ্রোত নদীর জলকে বিশ্বাদ করিয়া দিবে। এই ছুবিপাক 


হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে সকল পরিকল্পনা করা হইতেছে 


তন্মধ্যে প্রধান হইতেছে. গঙ্গার উপর বাঁধ দিয়! নূতন খালের 
সাহায্যে নদীয়ার নদীগুলিকে সম্ত্ীবিত করা। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার যে -সমস্তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং আস্ত 
প্রতিবিধানের পক্ষপাতী ইহ! জানিতে পারিয়া আমরা আশ্বস্ত 
হইলাম। আশা করি, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত 
করিবেন,।” 

আজ কয়েক বংসর হইতে কলিকাতার পোতাশ্রয়ের 
( Port) কৰ্তৃপক্ষ কলিকাতা হইতে ভায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত 
একটি নূতন খালের পরিকল্পনা! লইয়া আলোচন! করিতেছেন। 
তাহার সুফল একটা আছে নিশ্চয়ই। কিন্ত তাহার কুফল 
ভোগ করিবে হাওড়া বর্ধমান জেলা । এতংৎসন্বন্ধে দামোদর 
বাঁধের ফলাফলের কথাও ভাবিতে হইবে। পশ্চিমবাংলার 


_৯. সমত্ত পরিকল্পনা এক গুচ্ছে এখিত করা যায় না? 


বুনিয়াদি শিক্ষার গোড়ার কথা 


গান্ধীজী বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ভারতরাষ্ট্রে 

শিক্ষা-বিত্তারের একটা সুব্যবস্থার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন । এই 

বিষয়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন যাহারা করিয়াছেন, 

তাহাদের কথার একটা বিশেষ মূল্য আছে । শিউড়ী হইতে 

প্রকাশিত “শিক্ষা ও কৃষি” পত্রিকার ১৪ই কান্তিক সংখ্যায় 

বিশ্বভারতী লোক-শ্িক্ষা সংসদের উপাব্যায় শ্রীপ্রভাতমোহন 
২ 





বিবিধ প্রসঙ্গ বুনিয়াদি শিক্ষার গোড়ীর কথ! ১০৭ 





বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা বুনিয়াদি শিক্ষাসেবী- 
বৃন্দের প্রণিধানযোগ্য । 

“আজ সমাজব্যবস্থা বিপৰ্য্যস্ত টা শিক্ষক শ্রদ্ধা 
পান না, অন্ন পান না, আত্মমর্ধ্যাদা ভুলিয়া পিয়নের বা ধনীর 
মোটর ড্রাইভারের সিকি বেতনের জন্য দরবার করিতে 
তাহাকে অবিরত নানা জনের মনোরঞ্জন কার্ধ্যে ব্যস্ত থাকিতে 
হয়। বর্তমান কাঞ্চন-কৌলিন্তের দিনে .আধিক' আয়ের 
হিসাবে সামাজিক মর্যাদা নিণীতি হয়, সুতরাং ছাত্র এবং 
অভিভাবক সকলেই তাহাকে তাচ্ছিল্য করে, তিনিও ক্রমে 
দেহ-মনে শ্রমবিমুখ আদর্শত্রষ্ট হইয়া সেই তাচ্ছিল্যের উপযুক্ত 
পাত্র হইয়া দাড়ান। অর্থের মূল্য কমিয়াছে কিন্ত মান্য 
কমিতেছে না, সেই মান্য কমাইতে হইবে। কায়িক শ্রমের 
দ্বারা নিত্যপ্রয়োজ্রনীয় কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করিয়া লইলে 
সাংসারিক দুশ্চিন্তা কমিবে, শিক্ষক পথ দেখাইলে তাহার 
প্রতিবেশী সমপদস্থ ব্যক্তিরাও ক্কষিকে মর্যাদা দিয়া অন্ন-চিস্তীর 
খানিকটা সুরাহা করিতে পারিবেন 1.-.$ আদর্শে কাজ 
করিয়া ছাত্রদের সহায়তায় শাকসজী, ধান প্রভৃতি বিদ্তালয়- 
সংলগ্ন ক্কষিক্ষেত্রে উৎপাদন করিয়া আমরা দীর্ঘকাল অতি 
সামান্ত ব্যয়ে একটি আশ্রম বিগ্ভালয় চালাইয়াছি। বর্তমানে 
মহাত্মাজীর প্রেরণায় রা এদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন । আশা করা 
যায়, শিক্ষক এবং ছাত্রদের একাস্তিক চেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রে কৃষি 
এবং কায়িক শ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিবে ; শিক্ষকের আত্ম- 
সম্মানবোধ এবং সামাজিক সন্মান বাড়িবে ; অন্নচিস্তা, লোভ 
এবং দ্লাদলি কমিবে। আমার মনে হয়কৃষি সম্বন্ধে 
আপনাদের আরও একটু বেশী লেখা দরকার ।...কৃষির সঙ্গে 
মৌমাছি পালন, পশুপক্ষী পালন, মাছের চাষ সম্বন্ধেও 
আলোচনা করিতে হইবে । সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই এই 
কাৰ্য্যে আপনাধিগকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা করি। 
ছাদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের জ্ঞানবৃদ্ধির জগ্ঠ গ্রামে গ্রামে 
গ্রশ্থাগার, কলাশাল! এবং পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠার অন্য উৎসাহ 
দেওয়াও প্রয়োজন । আজীবন জ্ঞানাচ্চন! না করিলে শিক্ষক 
হওয়া যায় না। | 


শিক্ষকের প্রয়োজন মিটাইয়া ছাত্রেরা যাহাতে উৎপন্ন 
ফসলের অংশ পায়, নিজেদের শিক্ষাকেন্ড্রের প্রয়োজন মিটাইয়া 
নগরে পাঠাইক্জা যাহাতে অন্ঠান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য 
প্রয়োজনমত অর্থাগমের ব্যবস্থা হইতে পারে সেদিকে দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । কৃষি শিক্ষারই অন্তর্গত, গ্রামের ছেলে কৃষি- 
কাৰ্য্য না জানিলে তাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ ।” 

বুনিয়াদি শিক্ষার যুল মন্ত্র শিক্ষার্থীকে বিগ্ভাদানের সঙ্গে 
সঙ্গে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোল1। বলা বাহুল্য, শিক্ষকের 
অবস্থা, ব্যবস্থা ও উদাহরণ এই তিনটিই যদি ছাত্রের শ্রদ্ধা ও 
সম্মান আকর্ষণ করিতে পারে তবেই এরূপ শিক্ষা ফলপ্রস্থ 


১৮ 


হইতে পারে । শিক্ষক নিদারুণ কৃচ্ছুসাধন করিয়া ডুবিতেছে 
ইহা চক্ষের সামনে দেখিয়া কোনও ছাত্র বুনিয়াদি শিক্ষার প্রতি 
শ্রদ্ধাবান হইতে পারে না। এ বিষয়ে র্া্রচালকদিগের 
দায়িত্ব শিক্ষককে চাষী বা চাষীকে শিক্ষকে পরিণত করিলেই 
শেষ হয় না। বুনিয়াদি বা প্রাথমিক শিক্ষকের দেহমন সুস্থ 
ও সবল ন হইলে রাষ্ট্রের শিক্ষাদানের সমস্ত পরিকদ্গনাই ব্যর্থ 
হইতে বাধ্য। প্রভাঁতবাবুর বক্তব্য সমর্থনযৌগ্য, কিন্ত 
সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা মনে রাখা প্রয়োজন । অভাব- 
ক্লিষ্ট দুর্বল শিক্ষক কায়িকশ্রমে বিমুখ না হইলেও চাষের 
কাজে সফল হইতে পারিবেন ন! । 


শিক্ষার বাহন 


“হরিজন”. পত্রিকার ১৮ই কার্তিকের সংখ্যায় আচার্য্য 
বিনোবা ভাবের নিয়লিখিত মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে : 
“আমার মতে স্থানীয় ভাষাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার 
বাহন হওয়া উচিত-_এই ভাষাকেই সাধারণভাবে মাতৃভাষা 
বল! হুইয়া থাকে। শিক্ষার সকল অবস্থায় সকলের অন্তই 
জাতীয় ভাষা শিক্ষা আবস্ভিক হওয়া চাই। প্রত্যেক বিশ্ব- 
বিদ্যালয় অপর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধ্যাপক আনিলে ও তথায় 
* আপন অধ্যাপক পাঠাইলে অধ্যাপকগণ দেশের সর্বত্র ছাত্রদের 
পড়াইতে পারেন। স্থানীয় ভাষা ভাল করিয়া জানা না 
থাকিলে তাহারা জাতীয় ভাষার মাধ্যমে অধ্যাপনা করিতে 
পারিবেন। আমার মনে হয় এইরূপে সর্বভারতীয় এক্যরক্ষার 
দাবি মিটিবে এবং বৈজ্ঞানিক বিচারে শিক্ষার যথার্থ বাহন 
হিসাবে মাতৃভাষার দাবিও রক্ষিত হইবে । 
মাতৃভাষা এখনই শিক্ষার বাহনস্বর্পে প্রবর্তিত হওয়া 
উচিত এবং ৫ বংসরের মধ্যে সকল শিক্ষাই মাতৃভাষার 
মাধ্যমে দেওয়া উচিত | ..বাঙল| বা মারাঠির মত সমৃদ্ধ ভাষা 
ত ছই-তিন বৎলরেই সর্বব্যাপারে পুরাপুরি প্রবর্তিত হওয়! 
চাই ।? | 

আচার্য্য ভাবে এই উপলক্ষে ইংরেজী ভাষার প্রতি 
আমাদের মধ্যে অনেকের মনে যে মোহ আছে তার নিন্দা 
করিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে “হিন্দিওয়ালাদের” ও কোন 
কোন ভাষাভাষীদের দাপটে দেশের মনোভাব বিরুত হইতে 
পারে। সম্প্রতি আসাম হইতে তার নূতন একটা প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতা! “যুগাস্তর” (দৈনিক) পত্রিকার 


“নিজন্ব” সংবাদদাতা গত ২২শে সা শিলং হইতে তারে 


বলিয়াছেন £ 


“তন্ত প্রকাশিত আসাম রও প্রথমভাগে একটা নূতন: 


ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। অগ্যকার গেজেটে নিয়োগ,” বদলী: 


প্রভৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ইংরেজী ও অসমীয়া উভয় ভাষাতেই 


প্রকাশিত হইয়াছে। . সম্প্রতি আসাম গেজেটে সরকারী 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





চাকুরীতে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার যে 
খসড়া! বিজ্ঞপ্তি ও নিয়মাবলী ছাপা হইয়াছে তাহাতে আঞ্চলিক 
রাষ্রভাষা হিসাবে অসমীয়াকে এবং হিন্দী ভাষাকে উক্ত 


পরীক্ষার আবশ্যিক পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হুইয়াছে। 


অবশ্য অসমীয়া ও হিন্দী ভাষাকে পার্বত্য উপজাতীয় প্রার্থীদের 
পক্ষে ছুই বৎসরের: জন্য এবং কাছা'ড়ের প্রার্থীদের পক্ষে এক 
বৎসরের অন্য অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে গণ্য করার ব্যবস্থা 
আছে। 


রঃ . সন্মিলিত খাসিয়া-জয়ভীয়া পাহাড় উপদেষ্টা পরিষদের এক 


“বৈঠকে এই সকল- পরীক্ষায় অসমীয়া ভাষাকে অবশ্ঠগ্রহণীয় 


বিষয় করিবার মনোভাব পরিত্যাগের জগ্ধ আসাম গবন্মেন্টকে 
পরামর্শ দেওয়া হইস্সাছে। .ভাহারা বলিয়াছেন যে, এখনও 
এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের “সময় হয় নাই এবং ইহারা 
আসামের সকল শ্রেণীর অধিবাসীর' স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষিত 
হইবে না। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৃ 

আজ আগাম গেজেটে ভারত-সরকারের স্বরাধ দপ্তরের 
এক বিজ্ঞপ্তি পুনমুদ্রিত' হইয়াছে । এই বিজ্ঞপ্তিতে শাসন- 
বিভাগের চাকুরীর নিয়মাবলীতে প্রদেশের ভাষার তালিকা! 
সংশোধন করা হইয়াছে । এই সংশোধনে অসমীয়ার স্থলে 


অসমীয়া অথবা বাংলা, এবং হিন্দী, ওরাও, অথবা সীওতালীর,! 


স্থলে হিন্দী, ওরাও, সীওতালী অথবা বাংলা বসান হইয়াছে। 

ধুবড়ী হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, 
ডেপুটি কমিশনার এক হুকুমনামা জারী করিয়া নির্দেশ দিয়াছেন 
যে, এখন হইতে সমস্ত দরখাস্ত, আবেদন প্রভৃতি হয় অসমীয়ায় 
অথবা ইংরেজীতে লিখিতে হইবে । ডেপুটি কমিশনারের 
এই আদেশ ভারতের সংবিধানের ৩৫০ ধারার বিরোধী বলিয়া 
চীফ সেক্রেটারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে সরকারী দগ্তরখান] 
হইতে ডেপুটি কমিশনারকে জানান হইয়াছে যে, অভাব- 
অভিযোগের প্রতিকারের জন্য প্রদেশে প্রচলিত যে কোন 
ভাষা ব্যবহারের যে অধিকার জনসাধারণের আছে কোন 
শাসন বিভাগীয় আদেশের দ্বারাই সেই অধিকার হরণ অথবা 
সঙ্কোচ করা যায় না।” 

উপরে উদ্ধত সংবাদ হইতে দেখা যায় যে, আসাম সরকার 


গোয়ালপাড়ার . 


প্রথমে বাংলা, হিন্দি, ওরাও অথবা সীওতালী ভাষাকে নস্তাৎ 


করিতে চেষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধুবড়ীর অতুযুৎসাহী ডেপুটি | 


কমিশনারকেও সংযত করা হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম,। 
কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্ট সব্বদ! সজাগ না থাকিলে এইরূপ চোরা- 
গুপতি ব্যাপার অনেক ঘটিবে। 
যে সব রাজ্যে নৃতন জাগৃতি দেখা দিয়াছে, 
এই অহমিকা ও দান্তিকতার প্রকাশ দেখ! যাইতেছে । আসাম 
সমন্ধে এই কথা বিশেষভাবে সত্য ৷ 

আমরা ভাবিয়া পাই না কোন্‌ যুক্তির বলে আসামের 


স্থানীয় ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া . 
সেই সব রাজ্যেই . 


অগ্রহায়ণ 





২৫৩০ লক্ষ লোকের প্রতিনিধি বাকী. ৫৫1৬০ লক্ষ লোকের 
উপর নিজেদের ভাষা চাপাইয়া, দ্রিতেছেন। লোক গণনার 


ভাষী লোক আছে; বাকী প্রায় ২০ লক্ষ খাসিয়া, 
লুসাই, মিকির- প্রভৃতি লোকের জনসমট্রি। প্রায় ১০ লক্ষ 
/ লোক চা-বাগানের শ্রমিক; তাহাদের মাতৃভাষা! হিন্দি, 
ওরাও, সীওতালী, উড়িয়া, তেলুগু প্রভৃতি ৷ 


শ্রীহট্রের পাকিস্থানভূক্ভিতে অসমীয়াদের আনন্দ. 


গৌহাঁটি হইতে “অসমীয়া” নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়। বাঁঙালীবিঘ্বেষ প্রচারে - ইহার তুল্য আর 
কোন পত্রিকা. নাই এবং বাঙালীদের প্রতি অসমীয়াদের আসল 
মনোভাব এই পত্রিকাঁটিতেই প্রতিফলিত হয়। আসামের 
বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ লইয়া পূর্বাচল প্রদেশ গঠনের চেষ্টা 
অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। সম্প্রতি এই চেষ্টা উপলক্ষ্যে 
‘অসমীয়া’তে একটি প্রবন্ধ বিহি হুইয়াছে। প্রবন্ধটি নিম্নে 
দেওয়া গেল : 
“শ্রীহট জেল] প্রায় ১০০ বছর. যাবৎ তার মত 
আসামের গলায় ঝুলিয়া ছিল। ইহাকে বন্ধু বা বান্ধবী যে 
স্যাহাই বলুক না কেন, এক শ এক বার চেষ্টা করিয়াও এই 
অজীৰ্ণ পাতকীর বন্ধন ছিন্ন করিতে পারা যাঁয় নাই। নূতন 
স্বাধীনতার সঙ্গে পাকিস্থানের অনুগ্রহে এই মুক্তি আমর! লাভ 
করিয়াছি। এই অন্ুগ্রহের জন্য অসমীয়ারা চিরকাল জিনা 
সাহেবের স্বীয় আত্মার প্রতি চিরক্কতজ্ঞ থাকিবে । ছুঃখের 
বিষয়, শ্ৰীহট্ট গেল বটে কিন্তু শ্রীহটিয়ারা গেল ন! ৷ যাহারা 
ছিল তাহারা তো রহিলই, উপরন্ত সর্বস্বান্ত হইয়া আরও লাখে 
লাখে আপিয়া জুটিতেছে। ইহার পর কাছাড়' জিলাকে যদি 
আসামের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয় তার চেয়ে মারাত্মক 
ভুল আর হইতে পারে ন! । ভয়ে ভয়ে আমরা দেশের প্রতি- 
নিধিস্থানীয় মহাশয় ব্যক্তিদের জানাইয়া রাখিতে চাই যে, 
বৃহত্তর আসামের স্বপ্ন দেখার সময় আর নাই। শ্রীশঙ্কর 
মাধবের পদধুলিপুত কুচবিহারই যখন আমরা রাখিতে পারিলাম 
না, তখন কচুপাতাঁর মত কাছাড়কে ফুলাইয়া আমরা আর কি 


“পোশ্পদেখাইব ? বাস্তহারার বোঝায় ভারাক্রান্ত এবং বাঙালীর 


দ্বারা আক্রান্ত কাছাড়কে আসাম স্বগৃহে স্থান দিলে নির্ব্বোধের 
সঙ্গে গৃহবাসের মত ঝগড়া ও সন্দেহ কখনও ঘুচিবে না । 
বাহুবলে অথবা পিতৃপিতাঁমহের পৈত্রিক. অধিকার বলে না 
পাইলেও জনবল এবং কলমের জোরে দ্বিখণ্ডিত বঙ্গের 
নিয়াংশটি কেতু এন্ত চন্দ্রের গ্যায় আসামকে গ্রাস করিয়া- 
ফেলিতেছে ৷ অতএব ছুই পক্ষের মঙ্গলের জন্য কাছাড়, মণিপুর, 
করিমগঞ্জ ও লুসাই পাহাড় লইয়া পূর্বাচল প্রদেশ গঠিত হইতে 
দেওয়াই বুদ্ধিমানের কান্ত এবং অসমীয়াদের প্রাণ রক্ষার শ্রেষ্ঠ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-- এগার লক্ষ উদ্বাস্তর পুনর্বাসন ? 


উপায়। 
ৃ ” কমিয়া যাইবে এবং শিলং আঁইনসভায় আমাদের প্রতিনিধিদের 
হিসাবে দেখা যায় যে, আসামে প্রায়-২৫ লক্ষ বাংলা ভাঁষা-. 
মণিপুরী, করাই ভাল। 


- চাঁলাইতে পারিবেন । 


১০৯ 


শা 





অবশ্য এইরূপ হইলে আসামের কলেবর আরও 


আর কয়েকটি আসন কমিবে । কমিলেও এইটুকু স্বাথ ত্যাগ 
ছুই জনের স্থলে এক জন কমিশনারই এই 
কয়টি জেলার দ্বায়িত্ব লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত কাজ 
সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অসমীয়াকে 
রাধভাষায় পরিণত করিবার চেষ্টার পথ হইতে কয়েকটি 
কাট! তুলিয়া ফেলিতে পারিব। আমাদের এই প্রস্তাব শুনিয়া 
বিশ্বপ্রেমিকের দল শিলাবৃষ্টি না করিলেই রক্ষা ৷” 


এগার লক্ষ উদ্বাস্তর পুনর্বাসন ? 


পশ্চিমবাংলার আইন সভার শারদীয় অধিবেশন উপলক্ষে 
প্রদেশপাঁল শ্রীকৈলাসনাথ কাট্জু বলিয়াছিলেন যে, প্রায় এগার 
লক্ষ পূর্ববাংলার হিন্দু উদ্বাস্ত পশ্চিমবাংলার দিকে দিকে 
বসতি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে । আইন সভার সভ্যবৃন্দের 
নিকট মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্ৰ রায়ও এই হিসাব দিয়াছিলেন। 
সম্প্রতি মহীশুর রাজ্যে গিয়| তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ববাংলা 
হইতে প্রায় ৪৫ লক্ষ হিন্দু জন্মস্থান ত্যাগ করিয়াছে ; তাহাদের 
প্রায় এক-চতুৰ্থাংশ নানাভাবে পশ্চিমবাংলায় স্থির আশ্রয়লাভ . 
করিয়াছে! এই হিসাবের মধ্যে সরকারী বে-সরকারী ও 
আধাসরকারী ব্যবস্থা ধর! হইয়াছে ও পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, 
মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ২৪-পরগণা প্রভৃতি সীমাস্তবর্তাঁ জেলায় 
যে হাজার হাজার টিনের চালা নিৰ্ম্মাণ করা হইয়াছে তাহাও 
গণনা করা হইয়াছে! 

এই হিসাবের যাথার্থ্য সন্বদ্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ 
করিতেছেন । তাহাদের মধ্যে বারাঁসত, বনগীও, বসিরহাট 
প্রভৃতি সীমাতভ্ববর্তী মহুকুমার মুখপত্র “সংগঠনী” পত্রিকা 
অন্যতম | এই পত্রিকার পরিচালকমণলী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
হইতে এই পুনর্বাসন ব্যবস্থার নানারূপ দোষ ধরিয়াছেন। 
তাহা পশ্চিমবাংলার মন্ত্িমগুলীর ও নাগরিকবৃন্দের জানিয়া 
রাখা উচিত । তাহাদের নামে যে কাঁজ্ত চলিতেছে তাঁর মধ্যে 
গলদ কি আছে তাহা! জানা ন! থাকিলে পশ্চিমবাংলার 
সংগঠন অসভ্ভব। সেইজন্ই প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য আমরা 
এই মন্তব্যের মধ্যে তুলিয়া দিলাম, “এ ধরণের সীমাস্তবর্তা 
একটি ক্যাম্প (যাহা বর্তমানে তিনটি ক্যাম্পে ভাগ হইয়াছে) 
২৪-পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত চাতর! চণ্ডী- 
পুর ইউনিয়নে স্থাপিত হইয়াছে।. উক্ত শিবিরে বাশের চটার 
বেড়া দেওয়া হুই-কামরাযুক্ত টিনের ৬১৮টি ঘর আছে এবং এ 
এক্‌ একটি কামরা বর্তমানে এক একটি উদ্বাস্ত পরিবারকে 
বসবাসের জন্য দেওয়া হইয়াছে। সীমাস্তবন্তী এলাকার জন্ত 
যে হাজার হাজার ঘর নিন্মিত হইয়াছে তাহার সবই প্রায় এ 
ধরণের এবং পর্রবর্তীকালে কোথাও একচালা ঘর ন! করিয়া 
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ছুই চালা করা হইয়াছে । এভাবে একটি করিয়! কামর! 
পাওয়ায় কোনন্রমে মাথা গুঁদ্ধিবার স্থান যদিও বা 
হইয়াছে কিন্ত অন্নসমন্তার সমাধান হয় নাই। উদ্বান্ত শিবির- 
সমূহে যাহার! বাস করিতেছে তাহারা এখনও সম্পূর্ণরূপে 


সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই বাচিয়া আছে। 


চণ্ডীপুর শিবিরে যাহার! আছে তাহাদের মধ্যে কয়েক শত 
লোককে মাঝে মাঝে গ্রামের জঙ্গল পরিক্ষার, পদ্মানদীর 
কচুরীপানা ধ্বংস, মসলন্দপুর তেঁতুলিয়া রাস্তায় মাটি দেওয়া, 
নিজেদের ঘরের পৌত! ভরাট ইত্যাদি কাজ করাইয়| লইয়া 
দৈনিক প্রত্যেককে ১।০ টাকা হিসাবে মজুরী দেওয়া হইতেছে 
এবং বাকী যাহারা কাজ পাইতেছে না ও শ্রীলোক বৃদ্ধ এবং 
ছাত্রছাত্রীিগকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইতেছে। ইহা 
ছাড়া কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলে কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত 
হইয়াছেন, একটি কামারশীল! খোল! হইয়াছে ও কয়েকজন 
ছুতারের কাজ করিতেছে এবং অগণিত লোক কোন বৃত্তির 
আশ্রয় না পাইয়া সরকারের গলগ্রহু হইয়া অভিশপ্ত জীবন- 
যাপন করিতেছে । কারণ এইভাবে কেবলমাত্র সরকারী 
সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বাচিয়া থাকিতে থাকিতে 


তাহারা কাজ করার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি হারাইবে এবং আর. 


কোন দিন সমাজে প্রতিঠিত-হইতে পারিবে না। 
তাই আমরা বলিতে চাই যে, প্রন্কতপ্রস্তাবে পুনর্বাসন 
খুবই কমসংখ্যক উদ্বাস্তর- হুইয়াছে। কারণ একজন .ভিক্ষা- 
জীবীরও যেমন একটি কুগির থাক! সত্ত্বেও আমরা তাহাকে 
সমাজে প্রতিঠিত বলি না বরং সমাজের গলগ্রহ হিসাবে দেখি, 
পরগাছা মনে করি--এই সমস্ত উদ্বান্তরাও সরকারের ভিক্ষা 
অন্নে প্রতিপালিত হইয়াঁও ঠিক সেই ভিক্ষুকের পর্ধ্যায়ে 
পড়িতেছে। সুত্রাং আমরা কখনই ইহাকে পুনর্বাসন বলিতে 
- পারি না। আমরা উদ্বান্তদের পুনর্বাসন সম্ভব হইয়াছে তখনই 
মনে করিব যখন দেখিব প্রত্যেকটি পরিবার স্ব-স্ব বৃত্তির আশ্রয় 
লইয়াছে__অর্থাৎ ক্কষক চাষ করিয়া! ফসল উৎপন্ন করিতেছে, 
কর্মকার লোহার কাজ করিতেছে, ছুতার কাঠের . কাজ 


করিতেছে, কুস্তকার মাটির কাজ করিতেছে, তাতী তাত 


বুনিতেছে--্চরকা৷ কাটিতেছে, অংস্তজীবি মাছ ধরিতেছে, 
ব্যবসায়ী বাবসা করিয়া রোজগার করিতেছে, এবং 


বুদ্ধিজীবী চাকুরী করিতেছে । কিন্ত তাহ! না দেখিয়! যদি 


দেখি উদ্বান্তরা মাথা গু'জিবার স্থান পাইলেও সরকারের 
সাহায্যের উপরই নির্ভর করিতেছে__নিজের পায়ে দীড়াইতে 
পারে নাই, তাহা হইলে তাহারা সমাজে প্রতিষিত হইয়াছে 
মনে করিব না। সুতরাং তাহাদের পুনর্বাসন সম্ভব হয় নাই 
বুঝিতে হইবে 1” 

বলা বাহুল্য, ৪৫ লক্ষের পুনর্বসতির জন্ যেরূপ অর্থ, সাধ্য 
ও ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহার এক ভগ্নাংশ ও পশ্চিমবঙ্গ সর- 


চুড়ান্ত । 


'_ গত ভাদ্ৰ আশ্বিন এই ছুই মাস ব্যাপিয়া 


কারের নাই। উপরস্ত আছে অর্থের বিরাট অপচয় ও অব্যবস্থার 
এ বিষয়ে, দেশের লোকের ও টদ্বান্তদিগের মধ্যে 
সহযোগ ও সহানুভূতি থাকিলে অনেকটা কান্ধ অগ্রসর হইত । 
কিন্ত তাহাতেও বাধা অশেষ । সুতরাং পুনর্বসতি ব্যাপারে 
সমস্তা পুরণের কোনও লক্ষণ আমরা আপাততঃ দেখি না। 


বোম্বাই নগরীতে ধর্মঘট 
বোশ্বাই 
নগরীর কাপড়ের কলে ধর্মঘট চলিয়াছিল। তার ফলে 
সমাজের কি-ক্ষতি হইয়াছে তার একট! হিসাব দেখিয়াছি । 
প্রায় ৫ কোটি গজ কাপড় বোনা হয় নাই; তার মুল্য ১০ 
কোটি টাকার কম নয়। কেন্দ্রীয় গব্দ্মেণ্টের *শ্রমিক বুরে|” 
নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত এই হিসাবটির অর্থ সমাজের 
সকল ব্যক্তির গোচরে আনিতে চাই । | 
বোম্বাই স্তাকল ধর্মঘটের ফলে ১৯৫০ সালের আগষ্ট 
মাসে যত কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে, ১৯২৮-২৯ সালের পর 
হুইতে অন্ত কোন সময় তত অধিক কাজের দিন নষ্ট হয় নাই। 
শ্রমিক বুরো৷ কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যানে. দেখা যায় যে, 
জুলাই মাসে ১৩৪৩২৫ কাজের দিন নষ্ট হয় এবং আগষ্ট মাসে 
২৯৪৮৪১৫ কাজের দিন নষ্ট হয়৷ কর্মবিরতির ফলে আলো 
মাসে ৭৪টি বিরোধের প্রি হয়। ইহার পুর্ব মাসে ৫১টি 
বিরোধের সুষ্টি হয়। আলোচ্য মাসে কর্্মবিরতির সহিত 
২৪০৪৫২ জন শ্রমিক সংশ্লিষ্ট হয়। ইহার পুর্ব মাসে ২০৭৩৩ 
জন শ্রমিক কর্মবিরতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গের 
৪টি ক্ষেত্রে কর্মবিরতির ফলে ৩০৪১ রন শ্রমিক বেকার হয় 


এবং ইহার ফলে ১৯৩৪১ কাজের দিন নষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত 
আরও ২৫টি ক্ষেত্রে কর্মবিরতি ঘটে । এগুলি শ্রমিক-মালিক 
বিরোধের সহিত সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট নহে। এই সকল 


কর্মবিরতির ফলে ১২২,৯৯৭ অন শ্রমিক বেকার হয় এবং 
১২৩,১৫৮ কাজের দিন নষ্ট হয়। স্ুতাকলের ধর্মঘট 
শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য বোশ্বাইয়ের ২৪৫টি 
কারখানা ও অত্যান্ত স্থানে একদিনব্যাগী যে ধর্মঘট হয়, তাহা 
এই সকল কর্মবিরতির অন্যতম । ইহার ফলে ৭৪২৭১ জন 
শ্রমিকের রোজ নষ্ট হয়। কর্্মবিরতির ফলে মোট যে পরিমী প্*- 
সময় নষ্ট হইয়াছে, একমাত্র বোশ্বাইয়ে তাহার শতকরা ৯৫. 


'ভাগ নষ্ট হইয়াছে ; উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবাংলায় হইয়াছে 


শতকর1 ৩ ভাগ ; কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের শাসনাধীন অঞ্চলে 
ক্ষতির ' পরিমাণ অকিঞ্িংকর--১টি ক্ষেত্রে কর্াবিরতি ঘটে ; 
১২৮০ জন শ্রমিক বেকার হয় ও ১৪৩৫ কাজের দিন নষ্ট হয়। 
এই যে ক্ষতি হইল তার জন্ত দায়ী কে, তার বিচার এখন 
করিব না। কিন্ত ছুই মাসে এত কোটি টাক! নষ্ট হয় যে 
সমাজব্যবস্থায় তার মাহাত্ম্য উপলদ্ধি করিতে পারি না। 


ল 


অগ্রহায়ণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ পুর্ব্ববাংলায় বিক্ষোভ 
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বারোয়ারি দুর্গাপূজা 


বারোয়ারি ছুর্গাপুজার গতি-পরিণতি লক্ষ্য করিয়া অনেক 


নিষ্ঠাবান হিন্দু মনে মনে পীড়িত হইতেছেন। সেই মনোভাবই 
“সৈনিক” (সাপ্তাহিক ) পত্রিকার ১৬ই' কাণ্তিক তারিখের 


[ সম্পাদকীয় মন্তব্যে মূর্ত দেখিতে পাই। তাহা! পাঠ করিয়া 


আশা হয় যে, বর্তমান উদ্ধামতা ও হৈ-হুল্লোড় বেশীদিন টিকিবে 
্ না 2 ‘ 


“দেবীপুজার রীতিনীতিগুল! ঠিকই আছে, কিন্তু তাহার ' 


বহিরঙ্গ এবং আদব-কারদাগুলি বদলাইয়াছে । পরিবর্তনে 
আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার একটা অর্থসঙ্গতি থাকা দরকার । 
পুজার সঙ্গে দ্জ়হিন্দ' বা পতাকা উত্তোলনের কোন সম্বন্ধ 
নাই...সভাপতি, প্রধান অতিথিও সভাস্থলে থাকুন ; পুজা- 
মণ্ডপে আনিয়া তাহাদের এ অপমান না করাই ভাল। 
এই পদ্ধতির প্রবর্তন...সব্বজনীন-রুচি হইতে আসিয়াছে। 
কিন্তু ইহা! তো ৫কবলমাত্র ‘রুচির কথ! নয়। তা ছাড়া এই 
রুচি এতদুর পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়াছে যে, প্রতিম! বিসর্জনকালে 
দেবাঁ-মাহাত্থ্য ভুলিয়া গিয়া গান্ধীজীকি’, “নেতাজীকি” ধ্বনি 
তুলিয়া আমর! মিছিল পরিচালন! করিতে লক্জাবোধ করি না। 


৫ তাই মনে হয়, আজকের সার্বজ্রনীন-রুচি পুঁজ চাহে নাই, 


চাহিয়াছে উৎসব । অর্থাৎ এ উৎসব দেবীপুজার মধ্য দিয়া 
আসিলেও ক্ষতি নাই, কিংব! পুণ্জা না থাক কেবলমাত্র উৎসব 
থাকিলেই হইল । দেশ স্বাধীন হইয়াছে...ইংরেজকে আমরা 
তাড়াইয়া ছাড়িয়াছি, কিন্ত ইংরেজী আদব-কায়দা আমর! 
জীবনের কোন ক্ষেত্র হইতেই বাদ দিতে পারি নাই। এই 
রুচি এবং রীতির পরিবর্তন আবশ্যক ৷” 


আমাদের সহকন্মী “লার্বজনীন রুচির” কথা বলিয়াছেন । 
আমরা কিন্তু মনে করি এই অসংযমে বাঙালী জন-মনের 
স্বীকৃতি নাই। পরগাছা যে শ্রেণী পাশ্চাত্য সভ্যতার কল্যাণে 
গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহারাই এই “বিকৃত” কচির প্রচারক ৷ 


পূর্বববাংলায় বিক্ষোভ 


পূর্ববাংলার রাজনীতিক চেতনাবিশিষ্ট লোকসমটটি 


০৮ কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকারের নানাবিধ ব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন 


দেখিতেছি। ইহার কারণ সন্বদ্ধে পাকিগ্থানবন্ধু “ছ্েট্সৃম্যান” 


(কলিকাতার দৈনিক ) যাহা বলিয়াছেন তাহা এই মনো- ' 


ভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে নাঁ। পুর্বববাংলা পাঁকি- 
স্থানের সর্বাপেক্ষা বড় অংশ । জনসংখ্যার দিক হইতে 
বিচার করিলে দেখ! যার পাকিস্থানের ৭ কোটি লোকের ৪ 
কোটি পুর্ববাংলার বাসিন্দা । গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে ৪ কোটি 
লোকের প্রতিষ্ঠা ৩ কোটি লোকের প্রতিষ্ঠা হইতে বেশী হওয়া 
উচিত। কিন্ত পাকিস্থান গণপরিষদের শাসনতন্ত্র-গঠনকারী 


কমিটি এই নীতি মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক বলিয়া মনে হয়। 
তাহাদের প্রস্তাবাদি এইরূপ £ 

“পাক” কেন্দ্র আইন সভায় ছুইটি পরিষদ থাকিবে £ (১) 
হাউস অব ইউনিটদ্‌ বা রাধ পরিষদ, এবং (২) “হাউস অব 
পিপলস্” বা লোক পরিষদ । উচ্চ পরিষদ বাহাস অব 
ইউনিটসে কল: প্রদেশের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে 
এবং নিয় পরিষদ বা “হাউস অব পিপলদসে” জনসংখ্যা 
অন্থপাতে প্রতিনিধি নির্বাচিত কর! হইবে। উচ্চ ও নিয্ন 
উভয় পরিষদের ক্ষমতা সমান থাকিবে এবং বাজেট ও অর্থ 


- বরাদ্ধ সম্পর্কিত বিল উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে পাস 


হইবে । উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে পাকিস্থানের 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবেন। 

পাকিস্থানের মোট লোকসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি, তন্মধ্যে 
সাড়ে চার কোটি একমাত্র পূর্বববঙ্গে, অবশিষ্ট তিন কোটি পশ্চিম 
পঞ্জাব, সিদ্ধ, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও 
পাকিস্থানতুক্ত অন্তান্ভ দেশীয় রাজ্য ও উপজাতি অঞ্চল সব 
কয়টি মিলিয়।। . হাউস অব ইউনিটসে যদি দেশীয় রাজ্য- 
সমূহকে পৃথক "আসন দেওয়া হয় তাহা হইলে ইউনিটের 
সংখ্যা দ্বাড়াইবে প্রায় ১৫-_প্রদেশ পাঁচটি এবং ভাওয়ালপুর, 
কালাত, খয়েরপুর, লাঁসবেলা, খারান, চিত্রল, দীর, আম্ব ও 
ফুলের] এই দশটি দেশীয় রাজ্য। ইউনিটগুলির প্রতিনিধি 
সংখ্যা সমান হইলে সাঁড়ে চার কোটি লোকের পূর্ববঙ্গের 
যতজন প্রতিনিধি থাকিবে সাড়ে আট লক্ষ লোকের বেলুচিত্তান 
বা নয় হাজার লোকের ফুলের] রাজ্যেরও ততজন প্রতিনিধি 
হাউস অব ইউনিটসে থাকিবে । এই ব্যবস্থায় নিয় পরিষদে 
পুর্ববঙ্ের সংখ্যাধিক্য থাকিলেও উচ্চ পরিষদে সংখ্যা এত 
কমিয়া যাইবে যে উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে তাহাদের 
সংখ্যাধিক্য থাকিবে নাঁ। ফলে নিয় পরিষদের ক্ষমতা সন্কুচিত 
করিয়া প্রকৃত ক্ষমতা রাখা হইয়াছে সন্মিলিত উভয় পরিষদের 
হাতে ৷ - 2 E> ৮ 

এই ব্যবস্থার ভাবী ফলাফল সম্বন্ধে পুর্ববাংলার প্রতিনিধি- 
বৃন্দ ভীত হইয়া উঠিয়াছেন। গত ১৫ই আশ্বিন তারিখের 
“আজাদ” পত্রিকায় যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এই 
বিক্ষোভের গ্োঁতক। দীর্ঘ হইলেও তাহা উদ্ধত করিলাম £ 

“মূলনীতি কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
সমগ্র পুর্ব পাকিস্থান বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ 
কেন্দ্রে সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হুইট আইন সভা গঠনের প্রভাবে ' 


"সমগ্র দেশ আজ সমালোচনাম়ুখর । আমরা-পুর্বেও আলোচন! 


করিয়া! দেখাইয়াছি যে, প্রস্তাবিত, দুইটি সভা! সম্পূর্ণ গণতন্র- 
বিরোধী এবং একাস্তভাবে পুর্ব পাকিস্থানের স্বার্থের হানিকর। 
প্রথমতঃ, এই প্রস্তাব করিয়া! যুগধর্মকে অস্বীকার করা 
হইয়াছে । এ যুগে একটি উচ্চতর আইন সঙ! গঠনের বিরুদ্ধে 


১১২ 
সকল গণতান্ত্রিক দেশেই প্রবল প্রবণতা দেখা দিয়াছে । কারণ 
ইহা! অহেতুক, অবান্তর এবং অপ্রয়োজনীয় একটা শাসন- 
তান্ত্রিক বিলাস-ভ্ষণ ছাড়া কিছুই নয়। শ্বেতহত্ভতী পৌঁষণের 
এই বিরাট ব্যয়বহনের দায়িত্ব জনসাধারণ আঁজ আর কোন 
দেশেই বহন করিতে চায় না। তা ছাড়া নিয়তর সভায় 
জনগণের প্রতিনিধিদের রচিত আইনের অগ্রগতির পথে..এই 
বাধার বিদ্ধ্যাচল আজ রচনা করিলে এই চলার যুগে কাজের 
চাইতে অকাজ হুইবে বেশী ৷. 
“সব চাইতে মারাত্মক কথা হইল উচ্চতর সভাও সমান 
. ক্ষমতার অধিকার পাইবে । এখানেই পূর্ব পাকিস্থান আন 
সমূহ বিপদের আশঙ্কা করিতেছে। জনসংখ্যার ও .গণ- 
তান্ত্রিকতার স্বাভাবিক-অধিকারে পূর্ব্ব পাকিস্থান একক নিয়- 
পরিষদে সিন্ধু, বেলুচিত্তান, পঞ্জাব, সীমান্ত প্রভৃতি দেশের 
সন্মিলিত আসন-সংখ্যার চাইতে বেশী আসন লাভ করিবে। 
উচ্চপরিষদ প্রতি প্রদেশের সমান আসন লইয়! সমান ক্ষমতার 
অধিকারী হইলে নিয়পরিষদের ক্ষমতাকে ইহ! অনায়াসে অর্থ 
হীন ও ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিবে । এখানেই পূর্বব- 
পাকিস্থানকে, জবেহ, করার সব চাইতে বড় ভয় রহিয়াছে । 
আৰ্থিক বিল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে উচ্চপরিষদের কোন 
হাত না থাকিলে হয়ত তাকে কিছুটা কম বিপদমুক্ত মনে 
কর! যাইত, কিন্ত এখানে ব্যাপার হুইল তাঁর সম্পূর্ণ উল্টা । 
তাই অভিযোগ উঠিয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্থানকে শাসনতাপ্্িক 
ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করার জন্য ষড়যন্ত্র 
পাকিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্ব পাকিস্থানের উপ্র কেন্দ্রের 
নানাপ্রকার অনধিকার হস্তক্ষেপ, অবিচার ও অন্যায়ের কথাও 
গত তিন বৎসরের অভিজ্ঞত! হইতে খোঁজাখুঁজি করার তাগিদ 
অন্থভূত হইতেছে । আজ পুর্ব পাকিস্থানের সকল মহলে 
মূলনীতি কমিটির প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া কেন্দ্রের প্রতি নানা- 
প্রকার সন্দেহে, অবিশ্বাস ও. ক্ষোভ দান! বাঁধিতেছে। একে 
উড়াইয়া দিতে গেলে এর . পরিণাম সকলের পক্ষেই অশুভ 
হুইবে ।” fl 
আমর! ভিন্ন রাষ্ট্রের লোক । সাধারণতঃ আমাদের. এই 
বিষয়ে বলিবার কিছু নাই; পারতপক্ষে আমর! তাহা করি 
না। কিন্তু পুর্ববাংলার মুসলিম মনের এই বিক্ষোভের গতি 
যদি সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত কর! হয়, 
তাহা হইলে আমর! আন্ত্ধ্যান্বিত হইব না । গত ফান্তন- 


চৈত্র মাসে পাকিস্থানের অবাঙালী পরিচালকবর্গ তাহাই - 


করিয়াছিল। বর্তমান মুসলিম বিক্ষোভ এক মাসের মধ্যে 
আরও শক্তিশালী হইয়াছে । 
হইয়াছে ; গালভর] তার নাম ।. গণতন্ত্র রক্ষা করিবার দায়িত্ব 
তারা নিজেদের মাথার তুলিয়া লইয়াছেন। কৌশলী লোকের 
দ্বার তাহাদের বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা! । মৌলানা আকৃরাম 


প্রবাসী 





একটি প্রতিরোধ সমিতি গঠিত * 


১৩৫৭ 
খাঁ ইতিমধ্যেই তাহার আওয়াজ তুলিয়াছেন; নিজের 
সম্পাদিত . “আজাদ” পত্রিকার কঠোর মন্তব্য ভুলিয়া বিরোধী- 
দের “রাষ্রের শত্রু” বলিয়! অঙ্গুলী নির্দেশ করিতেছেন। আমরা 
এই “বদলে গেল মতটী” এই ভেলকীবাঞ্ছিতে অভ্যস্ত হইয়া 
পড়িয়াছি। মৌলানা সাহেব ত্রিশ বৎসরব্যাঁপী রাজনৈতিক ; 
ও সাংবাদিক জীবনে এইরূপ ভিগ্বাজী অনেকবার খাইয়াছেন। 

মর! এই আন্দোলনের এরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ভারতত- 





সরকারকে ও পশ্চিমবাংলার প্রধান মন্ত্রীকে সাবধান করিয়া 


দিতে চাই। 

“আজাদ” সম্পাদকের ভোল ফিরাইবার পরেও পূর্বব- 
বাংলার রাজনৈতিক চৈতন্থশীলী মুসলিমগণ পীঁক-কেন্দ্রীয় 
সরকারের খসড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছেন | - 


শ্রীযোগেন্দ্র মণ্ডলের পদত্যাগ 

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্ৰনাথ মণল পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভ] 
হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পাকিসশ্থানে থাকিয়া 
পদত্য্যগপত্র পেশ করেন নাই, অনুস্থতার ছল করিয়া ভারতে . 
আসিয়া পদত্যাগপত্র ডাকযোগে করাচী পাঠাইয়া দিয়াছেন। 
ইহাতে পদত্যাগপত্রের গুরুত্ব অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে 
ইহ! অবন্ঠ স্বীকার্ধ্য, যদিও উহা হইতে অনেক মূল্যবান রি | 
অগদ্বাপী জানিতে পারিয়াছে। 

মঙল মহাশয়ের পদত্যাগপত্রের প্রতিক্রিয়া পূর্ববঙ্গের 
উপর কি হইবে তাহাই সর্বপ্রথমে বিবেচ্য । পুর্ববন্ধে যে 
সমস্ত হিন্দু এখনও রুহিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বোধ হয় 
কিছুকম অর্ধেক মণল মহাশয়ের স্বসমপ্রদায়ভুক্ত ৷ মণ্ডল মহাশয় 
মন্ত্রিদভ। এবং দেশ দুইটাই ছাড়িয়াছেন এই সংবাদে তাহাদের 
মধ্যে চাঞল্যের স্ষ্টি হইবে অনেকে এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন । 
কিন্ত সেরূপ কিছু হয় নাই। ইহাতে নমঃশুদ্র সম্প্রদায়ের 
উপর তিনি যে প্রভাব দাবি করিয়া থাকেন তাহা প্রমাণিত 
হুইতেছে না। 

মণ্ডল মহাশয়ের পদত্যাগের প্রধান কারণ পূর্ববঙ্গ মন্ত্রি- 
সভায় তাহার মনোনীত লোকের বদলে শ্রাঘারিক বারোরীর 
নিয়োগ । তিনি পূর্ববঙ্গের খটনার যে পীচটি কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন, ঘটনার সহিত তাহা! খুবই মেলে, কিন্ত তাঁহার 


পদত্যাগের পক্ষে তিনি উহাকেও যথেষ্ট বিবেচন! করেন নাই 1--ং 


মন্ত্রিমগ্ুলে নিজ দলের নিযোগকেই তিনি অধিকতর গুরুত্ব 
দিয়াছেন যদিও তিনি নিজের তিন বৎসরের কাধ্যকালে 
পাকিস্থান মন্ত্রিসভায় কোন হিন্দুর থাকা-না-থাকার মুল্য 


কতটুকু তাহা মর্ে মর্ট্টে উপলব্ধি করিয়াছেন । পাওয়ার- . 


পলিটিক্সের জন্তই তিনি পদ্ধত্যাগ করিয়াছেন, হিন্দুর সাধারণ 
স্বার্থ বা নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র স্বাথ রক্ষাও পদত্যাগের মুল 
অভিপ্রায় নহে, ইহ! লোকে ধরিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই বোধ 


‘হয় তাহার পদত্যাগে কেহ বিচলিত হয় নাই । 


রা 


ূ 


ক্ল 


কি যদ্ধি কর্তব্য করিতে গিয়া স্বত্যুবরণ করিতেও হয়, তাহাই 


ভগ্রহায়িণ 





. বরিশালের শ্রীযুক্ত সতীন্রনাথ সেনও মণ্ডল মহাশয়ের 
পদত্যাগ বিষয়ে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন 
করি। পূর্ববঙ্গে এখন এমন. লোকের দরকার যাহারা হুই 
পা পূর্ববঙ্গেই রাখিয়া সেখানে সংখ্যালঘুদের স্বার্থের অন্ত লড়াই 


॥ করিবেন। সেখানে এখন এমন লোকের থাকা দরকার 
} যাহারা বিবৃতি প্রচার করিয়া কর্তব্য শেষ করিবেন না, শক্ত 
হুইয়া হিন্দু সমাজের সুখে ছুঃখে জড়াইয়া নিজে সেখানে ' 
. বাস করিবেন। 
করিয়াও হিন্দু সংখ্যালঘুদের সভ্য সমাঁজাহুমোদিত অধিকার 


যে নেতা শত বিপদ ও নির্যাতন সহ 


বজায় রাখিবার জন্য শক্ত হইয়া দ্বাড়াইয়া থাকিবেন, তেমনি 
নেতার প্রয়োজন পূর্বববঙ্গে রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীন সেন, 
শ্রীযুক্ত বসস্ত দাস, শ্রীযুক্ত প্রভাস লাহিড়ী প্রমুখ কয়েকজন এই 
ভাবেই সেখানে রহিয়াছেন ; শ্রীযুক্ত যোগেন্্র মণ্ডল মন্ত্রিসভা 
ছাড়িয়া দিয়া যদি হঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া পাকিস্থানেই 
বসবাস করিতেন তবে তাহার প্রতি পাকিস্থানবাসী হিন্দুদের 
আস্থা বাঁড়িত, ভারতের লোকেরাও তাহাকে শ্রদ্ধী করিতে 
পারিত। শ্রীযুক্ত সতীন দেন এই সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন 
আমরা তাহা তুলিয়া দিলাম : 

“কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমগুলের অভ্যন্তরে শ্রীযুক্ত মণ্ডল কি ধরণের 


১সসুবিধাসমূহের সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহা আমি জানি না । 


সম্মান ও কার্ধ্যকারিতার দিক হইতে 'মন্ত্রিমগলে তাহার 
অবস্থান অসম্ভব হইয়াছিল কি? সে ক্ষেত্রে তাহার পদত্যাগ 
সম্পর্কে বলিবার কিছু নাই। কিন্ত পদত্যাগ প্রয়োজন 


হইলেও, আমি তাহাকে পদত্যাগ করিয়া একজন পাকিস্থানের . 


সাধারণ নাগরিকরূপেই পুর্বববঙ্ে আসিয়া হিন্দু জনসাধারণের 
সেবায় নিযুক্ত হইতে দেখিতে পাইলে সুখী হইতাম । যে 


" ব্যক্তি-স্বাধীনতার ও অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রের অভাবের জন্য 


তিনি বেদনা বোধ করিয়াছেন বলিয়া বিবৃতিতে দেখিতেছি 
হিন্দু-মুসলমান সাধারণ যাহাতে তাহা যথাযথ উপলব্ধি 
করিতে পারে সেইজন্যাই পূর্বববঙ্গে আসিয়া তাঁহার চেষ্টা কর! 
.কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করিতে গিয়া তাহাকে যদি উচ্চ 
পদে অধিষ্ঠিত অথচ উগ্র সাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির 
মুখায়ুখি হইতে হয় এবং যদি অপমান নির্যাতন সহ 
করিতে হয়, অন্তায় ভাবে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইতে হয়, এমন 


অধিকতর কার্ধ্যকরী হইত, সুফল প্রদান করিত ।” 


সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পধুযদস্ত করার আবশ্যকতা! 


শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে 
বলেন যে, জাতীয়তাবাদী, যুক্তিবাদী ও ভারত-পাকিস্থান চুক্তির 
সমর্থকগণ যদি সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিতে 
না পারেন তবে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে ঘোরতর বিপর্যয় 
ঘটিবার সম্ভাবনা । তিনি বলেন, “এ কথা অস্বীকার করিয়া 


বিবিধ প্রসঙ্গ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পযুরদস্ত করার আবশ্যকতা 





১১৩ 





লাভ নাই.যে, দাঙ্গা বহুদিন যাবৎ থামিয়া গেলেও উভয় 
রাষ্ট্রে এখনও ঘোর সাম্প্রদায়িকতা বর্তমান এবং তাহা ভারত 
ও পাকিস্থানের জাতি গঠনকার্যে নিদারুণ প্রতিবন্ধকতা সষ্টি 
করিতেছে। উভয় . রাট্রৈ ইহা এক আলোড়ন জাগাইয়া 
তুলিতেছে। ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদীদের উত্কানিতে এই সাম্প্র- 
দবায়িকতার স্ষ্টি এবং দেশবিভাঁগের পর টহা আরও প্রবল- 
ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতা! ভারত. 


. পাকিস্থান চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হুইবে আমি 


ইহা! আশা করি নাঁ। উভয় রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ যদি সরল ভাবে 
সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণের: বোকামি: নিরর্৫কতা ও উহার 
আত্মঘাতী স্বরূপ উপলদ্ধি করিয়া! থাকেন, তবে উহাকে নির্মম ল 
করিবার জন্ত ব্যাপক ও ুচিভ্ভিত পরিকল্পনা এবং নেতা, কর্ম্মা 
ও অফিসারদের 'অক্লাস্ত পরিশ্রম একান্ত আবশ্ঠক। কয়েকটি 
আন্তর্জীতিক শক্তি উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ ও তিক্ততা 
সৃষ্টিতে সহায়তা করিতেছে । সৌভাগ্যবশতঃ উভয় রাষ্ের 
অধিকাংশ লোকের মাথা ঠাণ্ডা ছিল। তাহাদের মাথ! খারাপ 
হুইলে এবং তাহারা সাম্প্রদায়িক তাঁওবে ' মত্ত হইলে উভয় 
বাষ্থে সংখ্যালঘুদের অল্প লোকেই রক্ষা পাইত। ছুইটি রাষ্ট্রের 
উভয় সম্প্রদায়ের সং লোকের! অসৎ লোকদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ 
হইলে অতি সহজেই সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ ঘটবে ৷” 
শ্রীযুক্ত সেনের উক্তিতে অনেকখানি সত্য আছে ইহা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্ত সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী- 
দের পক্ষে সফল হইবার প্রধান সহায় সর্বাগ্রে পাকিস্থান 
সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক মনোভাব বর্জন। ঢাকা 


সেক্রেটারিয়েট হইতে প্রকৃত পক্ষে ফেব্রুয়ারীর দাঙ্গা আরম্ভ 


হুইয়াছিল এবং যে সমস্ত সরকারী কর্ণ্মচারীর মধ্যে তীব্র 
সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখা দিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা 
উপেক্ষণীয় নহে। ইহা পরিষ্কার দেখা গিয়াছে যে, উচ্চপদস্থ সর- 
কারী কর্মচারীরা সান্প্রদায়িকতা নিবারণে আন্তরিকতার সহিত 
অগ্রণী হইলে অধিক সাফল্য অর্জন করিতে পারেন। . বর্তমান 
অবস্থাতেও ইহা অসস্তব নহে, যদিও থুবই- কঠিন। কিন্তু এই 
ধরণের কর্মচারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম।.্রীযুক্ঞ সেন প্রথম 
হইতে একই. মনোভাব দেখাইয়া আপিতেছেন, অথচ তাহাকে 
নানা ভাবে লাঞ্ছিত ও বিপদ্গ্রস্ত করিবার মত সরকারী কর্ম 
চারীরও অভাব হয় নাই। সাম্প্রদায়িকতা পরিহার না করিলে 
সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধান অসম্ভব, কিন্তু তার জন্য সর্বাগ্রে 
শাসনযন্ত্র এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত করিতে 


হইবে । পাকিস্থানও যদি ভারতের সায় ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক 


গণতান্ত্রিক রাধে পরিণত হয় তবেই উভয় রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা 
দুর করা সহজ হইবে । পাশাপাশি ছুই রাষ্ট্রের একের মেজরিটি 
ধর্দ অপরের মাইনরিটি ধর্ম হইলে এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ 
ও অপরটি ধৰ্মীয় রা হইলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ থাকিয়াই 
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চি 


যাইবে । ভারত-পাকিস্থানের পান্প্রদায়িকতার মূল এখন 
অনেক গভীরে নামিয়া গিয়াছে, উহা উৎপাটিত করিতে 
হইলে আরও অনেক গভীর ভাবে চিন্তা করিতে হইবে । 
জর্জ বার্নার্ড শ’ 

গত ১৬ই কাণ্তিক পাশ্চাত্য জগতের তাববিপ্লবী চিন্তানায়ক 
জর্জ বার্নার্ড শ’ ৯৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
সমাজের শিক্ষকরূপে তিনি যে জীবনব্যাপী সাধন! করিয়া 
গিয়াছেন তাহার মাহাত্ম্য ও গৌরব যুগে যুগে অল্লান থাকিবে। 

এই মনীষী প্রধানের বিচার করিবার অধিকার অতি অল্প- 
সংখ্যক লোকেরই আছে। কারণ তিনি জ্ঞানে অজ্ঞানে 
আমাদের চিত্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। ইংরেজী-শিক্ষিত 
শ্রেণীসমূহের মাধ্যমে তাঁহার চিন্তাই আমাদের বাক্যাবলীতে 
রূপ গ্রহণ করে; ইহার! তাহার মানস-সন্ভান, যেমন বাঙালী 
শিক্ষিত শ্রেণী বঙ্ষিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের স্থষ্টি। | 

বার্নার্ড শ’ নিজেই সাহিত্যিক রীতি-নীতি সম্বন্ধে আমা- 
দের জন্য দিগ্দর্শন করিয়া গিয়াছেন। প্রথম জীবনেই তিনি 
সমাজের অব্যবস্থা-কুব্যবস্থার পরিচয় লাভ করেন। তাহাদের 
পরিশুদ্ধ করিবার জন্য তিনি বন্দুক-কামান লইয়া অগ্রসর হন 
নাই ; বৰ্তমান জগতের চিন্তাধারার মধ্যে আলোড়নের সষ্টি 
করিয়া কার্ল মার্কস জগতের যে ব্যাখ্য! করিয়াছিলেন; তাহাই 
সহজ ইংরেজী ভাষায় বোধগম্য কঁরিয়া তিনি যুগঅষ্টার মর্ধ্যাদা 
লাভ করিয়া গিক্সাছেন। মান্থষের মনকে তিনি খোচা দিয় 
জাগাইয়া তুলিয়াছেন। কারণ তাহার ভাষায় বলিতে হয়_ 
যদি লোকের: মনকে জাগাইতে হয় তবে তার সংস্কারকে 
আঘাত কর; যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে তবে 
তীরের মত তীক্ষ করিয়া তাহা বল। 

এই বিশ্বাসের ' প্রেরণায় বার্নার্ শ? বর্তমান যুগের জ্ঞান- 
বিশ্বাসকে আঘাত করিয়াছেন ; আমাদের নানাবিধ সংস্কারের 
মধ্যে যে গৌজামিল আছে, তাহা! ভাঙিবার চেষ্টা! করিয়াছেন; 
তার জন্য বিদ্রপবাঁগ বর্ষণ করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই । 
ইহাই হইল বার্নার্ড শ'-এর জীবনের ইতিহাস । 

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৫ই কাণ্ডিক, বুধবার বাঙাঁলী-জীবনের এক জন মরমী 
ব্যাখ্যাতা মানত ৫৪ বৎসর বয়সে মরজ্গৎ ত্যাগ করিলেন। 
তাহার অকালম্বত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার ভাষা আমরা 
খুঁজিয়া পাইতেছি না । বাঙালী জাতির সহাঙ্গুভূতি বিভূতি- 
ভূষণের পরিবার-পরিজনকে শাস্তিদান করুক । 

প্রবাসী-গোরষ্ঠীর সঙ্গে বিভুতিভ্যণের প্রাণের যোগ ছিল; 
এই গোষ্ঠীর সহায়তায় তাহার সাহিত্যসাধনা চরিতার্থতার পথে 
অথসর হয়। বিভুতিভূষণের প্রথম গল্প ‘উপেক্ষিত? প্রবাসী 
মাঘ ১৩২৮ সংখ্যায় বাহির- হয়।. তাহার বিখ্যাত উপন্ভাস 


প্রবাসী 
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অপরাজিত’, দ্বষ্টিপ্রদীপ’ এবং ‘আরণ্যক’ও প্রবাসীতে 
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তাহার 
অন্তান্ত বহু গল্পও ইহাতে পত্রন্থ হইয়াছে। প্রবাসীর সহিত 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথার স্বীকৃতি বিভূতিভূষণের দিন-পঞ্জীর 
মধ্যে আমরা দেখিতে পাই { ২৬শে জুলাই, ১৯২৯, শুক্রবার 





-_“আছ্ধ প্রবাসীতে গিয়া বইটার ( “পথের পাঁচালী” ) প্রথম A 


ফর্ম্মাটা ছাপা হয়েছে দেখে এলুম। সে হিসাবে আমার 
সাহিত্য-জীবনের আজ একটা স্বরণীয় দিন |...” 


তখন হইতে ২১ বৎসরের মধ্যে বিভূতিভূষণ বাংলার, | 


সাহিত্যগগনে একজন দিক্পালরপে বিরাঁজ করিয়াছেন। 
রবীন্্র-যুগে এই কীর্তি অর্জন করা সহজ ছিল না। কিন্ত 
নিজের প্রকৃতির প্রেরণায় তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া- 
ছিলেন। আমাদের মনে-প্রাণে-চোখে দেশের গাছপালা, 
লতাপাতা, ফল-ফুল, দেশের পাখীর কাকলী তাহার ভাষার 
জালে ধরা দিয়া এক নূতন সৌন্দর্য্লাভ করিল । বিভূতি- 
ভুষণ বুদ্ধির বা জ্ঞানের সাহায্যে এই অগম্য রাজ্যে পরিভ্রমণ 
করেন নাই; তিনি “হয়” দিয়! প্রকৃতিকে বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন এবং প্রকৃতি তাহার হ্বদয় খুলিয়া দিয়াছিলেন এই 
মানব-শিশুর নিকট । | h 

সেই কথ! মনে করিয়া আজ শোকাকুল হৃদয়ে বিভূতি- 
ভূষণের বিদেহী আত্মার উদ্দেষ্যে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্প' 
করিতেছি । 


ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় 
খ্যাতনামা ষক্া-চিকিৎসক ডাঃ কুমুদশস্কর রায় মেডিক্যাল 


কাউন্দিলের সভায় যোগদানের জন্য মাদ্রাজ গিয়াছিলেন। ' 
সেখানে অকস্মাৎ হদ্যস্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি ম্ৃত্যুযুখে . 


পতিত হুইয়াছেন। ম্বত্যুকালে তীহার বয়স মাত্র ৫৯ বৎসর 
হইয়াছিল । ডাঃ রায় যাদবপুর যন্মা হাসপাতালের সেক্রেটারী- 
সুপারিণ্টেণ্ডে্ট ছিলেন। ১৯২২ সন হইতে তিনি এই 
কাজ করিতেছেন। তাহার অক্লান্ত চেষ্টায় যাদবপুর হাস- 
পাতাল একটি পূর্ণাঙ্গ আধুনিক যক্ষা হাসপাতালের মর্ধ্যাদা 
লাভ করিতে পারিয়াছে। মাত্র ৪টি কটেজ্জ-বেড লইয়া 
হাসপাতালটি আরম্ভ হইয়াছিল, এখন উহার বেড সংখ্যা 


৪৬০ । কাপিয়াংএর ৪০ বেড-যুক্ত এস-বি-দে স্তানাটোরিয়ামও- 


তাহারই চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে । ডাঃ রায় "জাতীয় 
আফুর্বিজ্ঞান পরিষদেরও প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী ছিলেন। 
স্তাশনাল মেডিক্যাল কলেজ এবং ন্যাশনাল ইনফারমারী 
ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট । বাংলাদেশে যক্ষা চিকিৎসার উন্নতিতে 
ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের দান অতুলনীয় । শুধু যন্মা-চিকিৎসক 
হিসাবে নহে, এই ছুরস্ত রোগের চিকিৎসার জংগঠনবর্ভা 
হিসাবে বাঙালীর মানসপটে তাহার নাম চিরদিন অহিত 
হইয়া রহিবে। | 


2 


0 আটে সাবিকতা বা ইউনিভার্স্যালিটি 


অধ্যাপক -শ্রীস্ুধীরকুমার নন্দী, এম-এ 


আর্ট বলতে আমরা বুঝি আত্ম-অন্ুভূতিকে আত্মম্বতন্তর কূপে . 


প্রতাক্ষ করা৷. যে মন অনুভব করে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ 
ও শব্দকে, সেই মূনই করে শিল্পের রচনা। শিল্পস্থষ্টির 
পিছনে জেগে থাকে শিল্পীর বহু বিনিদ্র রাতের সাধনা, 
বহু অনলদ দিনের প্রয়াস । সত্যিকারের শিল্পবোধ 
সহজাত । একে ঘষে মেজ্ে উজ্জল কর! যায় সত্য, কিন্ত 
যেখানে এর দৈন্য অনস্তিত্বের পর্যায়ে এসে ঠেকেছে সেখানে 
শিল্পের_রসোপলন্ধি সম্ভব নয়। মূলতঃ শিল্পীর সাধনা 
হ'ল প্রকাশের অনন্ত প্রয়ান। ' তরুর জীবনে যেমন চলে 
ফুল ফোটাবার ছুশ্চর তপস্ত, ঠিক তেমনি করেই শিল্পী-মন 
প্রকাশের পথ খোজে । হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আদা ধন 
শিল্পী-মনে চমক লাগায়, অমনি ঘটে শিল্প-বোধের 
উদ্বোধন । যে মন উন্মুখ হয়ে আছে বন-বেতিসের ক্ষীণতম 
নৃত্যছন্দে আত্ম-বিম্মবণের জন্য, উপলব্ধির পথে তার 


-এপপ্রস্ততির প্রয়োজন নেই বললেই চলে; তবে এটা সত্য 


তখন পর্যন্ত, যতক্ষণ শিল্পানন্দের অনুভব চলে অন্তরলোঁকে। 
বাইরের জগতে তাকে ব্বপাশ্রয়ী করবার তাগিদ এলেই 
সাধনার কথা ওঠে, শিল্প-মননের অনলন প্রয়াসের কথা 
আমরা চিন্তা করি। 

আঁধার রাতে সাগর-নদৈকতে ভেঙে পড়া ঢেউয়ের 
মাথায় যখন ফমফরাসের ছ্যুতিমান আলো ক্ষণিক ঘর্ষণের 
উত্তেজনায় জলে ওঠে তখন অনন্ত কালোর অবপ্তঠনের 
ফাকে ফাকে ধে শুভ্র সৌন্দ্য-লক্মীর বারে বারে 
আবির্ভাব ঘটে তাকে. অকুগ্ঠ চিত্তে অভিবাদন জানায় 
মানুষের বিমুগ্ধ. শিল্পী-মন। সে অন্তরশায়ী বিমুগ্ধতার 
উপলব্ধি ঘটে গ্যেটে বা রবীন্দ্রনাথের চিত্তলোকে আবার 
সাধারণ মানুষেরও অন্তরে | মানুষের বিরহী চিত্ত কাদে, 

অশ্র-ধৌত হ্বদয়-আকাশে দূর স্বর্গপুরীর সন্ধানও হয় ত 
মেলে, কিন্তু. চিত্তের বহিরঙ্গন্ধাবের বাইরে এনে তাকে 
সবার সামনে * মেলে ধরবার শক্তিটুকুই হ'ল শিল্পীর 
নিজন্ব :সম্পদদ।.. পরমের গীতি বহুবার ধ্বনিত হয়েছে 
সাধারণ মাহুয়ের ' মনে) কিন্তু আমি যদি তাঁকে 
মনোলোকের বাইরে এনে" বিশ্ব-মানবের -গোচর না 
করতে পারি, তবে ত। আমার একান্ত আপন বস্তু হয়ে 
বুইল। কপণের অন্্দার উপভোগে তার বিস্তৃতি 
ঘটল না সারা দেশের ঘাটে ঘাটে । অণক্ত মনের বেড়া 
ডিঙিয়ে সে ধারার গতি হ'ল না সর্বত্রগামী। - যে 


ত্র 


করেছেনঃ 


জল-রেখা সীমা-বিস্তৃতির আনন্ব-প্রাচূর্যে তটে তটে রচনা 
করতে পারত অগণ্য রসতীর্থ, সে রইল মনের 
অতলে ঘুমিয়ে। ধে নিঝর্রের মধ্যে ছিল প্রাবনের 
সম্ভাবনা; তার স্বপ্নভ্দ ঘটল না। অখ্যাত মুক মিণ্টনের 
দল প্রকাশের অভাবে সমাক্ষে স্বীকৃতি পেলে না । এদেরও 
হয়ত ছিল বল্পনার উদাত্ত সঞ্চরণ, ছিল সৌন্দর্ধ-ভোগের 


অপরিসীম তন্ময়তা। - 


উপলব্ধির দৃষ্টিকেন্দ্র থেকে বিচার করলে আমি যে 
অদীম আনন্দ লাভ করলাম হ্বন্দরের অনুধ্যানে, তাকেই 
চরম বলে স্বীকার করব। নাই বা হ'ল আমার নিগুঢ 
অনুভূতির বাইরে প্রকাশ, নাই বা অন্তবলন্মীকে সকলের 
সামনে মেলে ধরলাম আত্ম-বিজ্ঞাপনের মোহে । বাইরে 
প্রকাশ করার শক্তির বৈশিষ্ট্যকে অন্বীকার করছি ন|। 
তার প্রকৃতি ভিন্ন। শুধু বলছি প্রকাশ-ক্ষমতাহীন শিল্পীও 
শিল্পী । যে শিল্পী কায়া দিলে না তার অন্থভূতিকে, রূপ পেল 
না যার শিল্প-অন্ভূতি, তাঁকে আমরা একেবারে অস্বীকার 
করব না । কারণ বাইরে কাগজে-কলমে বা- ক্যানভাসের 
বুকে রূপ দেওয়া হ'ল আঙ্গিকের ব্যাপার। দার্শনিক 
ক্রোচে একে টেকৃনিক” বলেছেন । এই টেক্‌নিকের সাহায্যে 
আত্ম-অনুভূঁতিকে বিশ্বের রসিক জনের দরবারে হাজির 
করা হয়, এ কথা অবশ্যই শ্বীকার্থ। তবে এই প্রকাশ- 
শক্তিহীন শিল্পীর দল যে কাব্যানন্দের আস্বাদন করে তা 
কোন অংশে কম নয়। সুন্দরের সামনে নতজান্গ হয়ে 
এরা গোপনে যে অর্খা রচনা করে তার মুল্য অপরিসীম । 
রবীন্দ্রনাথ বুঝি এই ধরণের শিল্পীমনের আত্মকথাই' ব্যক্ত 


“সঙ্গীত তরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুপ্ররি 

সমস্ত জীবন বাপি থর থর করি। 

নাই বা বুঝিনু কিছু নাই বা বলিনু 

নাই বা গাঁথিনু গান, নাই বা চলিনু 
- ছুন্দোবদ্ধ পথে, সলঙ্জ হৃদয়খানি 

টানিয়। বাহিরে ॥ শুধু ভুলে গিয়ে বাণী 

কাপিব সঙ্গীতভরে, নক্ষত্রের প্রায় 

শিহরি বলিব শুধু কম্পিত শিখায় 1... 

[ মানসহন্দরী ] 
আবার মন যেখানে প্রকাশের সাঁধনা করেছে, শিখেছে 

কেমন করে ব্যক্তিগত আনন্দকে ছড়িয়ে দিতে হয় বিশ্বভূবনে 
সেই পেয়েছে আত্মপ্রকাশের বিমল আনন্দের আস্বাদ, যাঁকে 


আমরা প্রতিভা বলি, দেখানে আমার আনন্দ আর আমার 


১১৬ 





রইল না-লে হ'ল বিশ্বমানবের। সেখানে সম্ভব হ'ল 
বীটোফেনের “মুনলাইট সোনাটা মৃত অপূর্ব স্থর- 
সম্পদের সৃষ্টি । শিল্পীর মন যেন ক্যামেরাঁ। খোলা 
চোখ দিয়ে শুধু দেখা যায়। আরও দশ জনকে দেখাতে 
হলে ক্যামেরার সাহাধ্য না নিলে চলে না। শিল্পীর 
প্রতিভা হ'ল এই ক্যামেরার ভিতরের কলকজা। কেমন 
করে উন্টোপান্টা রীতিপদ্ধতির মাধ্যমে সুন্দর ছবিখানি পাই 
তা আমরা জানি না। প্রতিভার জারকরমে জারিত হয়ে 
কেমন করে অতিপরিচয়ের মরচে-ধরা বস্ত-জীবন স্বপ্র- 
লোকের স্বর্ণা ভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তা আমাদের অজ্ঞাত। 
প্রতিভার ইন্দ্রজানমস্পর্শে কেমন করে ম্রামীনষের শুকনো 
মাথার খুলি হয়ে ওঠে সন্যফোট! হাঁপ-স্থ-হানার গুচ্ছ, 
তা আমাদের অঙ্গানা থাকলেও, তার স্বীকৃতিকে খর্ব 
করে না আমাদের এই অজ্ঞতা । হঠাৎ কখন আপন 
গোপন ঘরের আগ খুলে প্রতিভা! এনে ছুয়ে গেল বস্ত- 
জীবনের আবেদনকে, তা আমরা সঠিক বলতে পারি না, 
তবে তার গোপন অভিপারকে মানি । এই মানার মধ্যেই 
বয়ে গেল শিল্পলোকে প্রতিভার ছন্বহীন স্বীকৃতি । 

এবার বলি 'ইউনিভানণলিটি'র কথা । এই শব্দটির 
প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ করছি 'সর্বজন-অধিগম্যতা'কে । শিল্প 
হবে বিশ্বমানবের অধিগমা । এ হ’ল অতি সাধারণ কথা । 
এর মধ্যে জটিলতা নেই । দেশ এবং কালের সীম! ছাঁড়িয়ে' 
শিল্পের আবেদন পৌছুবে সর্বত্র । এদেশের কবি যে বিরহ- 
মিলনের কাহিনী বলবে তার বুকের রঙে রাঙিয়ে, তাঁকে 
অভিনন্দিত করবে ওদেশের মানুষ অশ্রুর অর্ঘ্য দিয়ে। এই 
ইউনিভাস্য পলিটির ধারণা শিল্প-ধার্ণার সর্দে ওতঃপ্রোতি' 
ভাবে মিশে আছে। শিল্প-ধারণাঁকে বিশ্লেষণ করলেই 
আমর! এই ইউনিভাসলিটির ধারণা :পাই। “শিল্প হ'ল 
সর্বজন-অধিগম্য”"--একে আমরা “এনালিটিক 'জাজমেণ্ট” 
বলতে পারি মৃহাদার্শনিক কাণ্টের ভাষা (0746£78৫ of 
Pure Reason দ্রষ্টব্য )। যদি শিল্পকে ‘উদ্দেশ্য’ বলি 
তবে বর্বজন-অধিগম্যণ হবে তাঁর বিধেয়। এবং এই 
বিধেয়ের ধার্ণা উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত আছে । 

আমরা শিল্পকে ইউনিভাস্যণল বলি এবং সহজেই 
স্বীকার করে নিই যে, রসোত্তীর্ণ হয়েছে যে শিল্প তার 
আবেদন পৌছুবে সকল মানুষের মনের মণি-কোঠায়। এ 
তত্ব যদি এতই স্বচ্ছ, তবে অর্টে ইউনিভার্সযালিটির প্রশ্নে 
এত জটিলতা আসে কেন? সমস্তাটা যদি এতই সহজ হয় 


তবে রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির মুখে কেন শুনি এই - 
কেন তিনি 


কথা যে তার কবিতা সর্বত্রগামী হয় নি। 
তার পরে যে কবি আসবেন, গাথবেন নৃতন কথার মাল 


প্রবাসী 
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আঁকবেন নৃতন ধরণের ছবি, “সে কবির বাণী লাগি’ কান 
পেতে থাকেন? কেনই ব| দরকার হয় একই বিষয়বস্ত 
নিয়ে ফিরে ফিরে গান গাওয়া? যে কথা বলেছেন পূর্ব-' 
স্থরীরা, মেই কথাই নূতন ছন্দে, নুতন" শৈলীতে পরিবেশন 
করলেন এ যুগের শিল্পী। তার জন্য ত তিনি অপাংক্রেয় 
হয়ে থাকেন নাঁ। পুরাতন, বহু-কথিত বিষয়বস্তুর জন্য 
তার শিল্প অস্বীকৃতির অপমানে লাঞ্ছিত হয় না। 

আবার নৃতন কথা, নবতম সমস্তা নিয়ে শিল্প-রচনা 
করেও শিল্পী স্বীকৃতির মর্যাদা পান না। এমনটা কেন 
হয়? কোথায় ঘটে ব্সাভান ? আমাদের বিচার করতে 
হবে কোথায় ত্রুটি ঘটলে রসের উৎস যায় শুকিয়ে। আবার 
শিল্প রসোত্বীর্ণ হলেও তা কি সকলে বোঝে? বর্ষার 
গান শুনে সকলের মনেই কি বর্ষা নামে? আধুনিক বাংলা 
কবিতা পড়ে বুদ্ধিজীবী সমস্ত বাঙালী পাঠকই তাঁর রস- 
গ্রহণ করতে পারে কি? এ কথা স্বীকার না করে উপায় 
নেই যে, সকল সমাজেই অন্ততঃ কয়েকজন থাকেন যারা 
নাবোঝাঁর আনন্দে মেতে ওঠেন। এরাই হলেন 
আমাদের সমস্তার মূল। প্রশ্নটা এখানেই ওঠে যে শিল্পের 
সাফল্য কি তবে রসবেতার শিক্ষাদীক্ষা ও মনন-রীতির উপর ~~ 
নির্ভর করে? 

এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, শিল্প-জগতের 
অনেক মহারথীই আঙ্গ '্লাসিক' হয়ে :গেছেন। উনবিংশ 
শতাব্দীর এমন অনেক খ্যাতনামা কবি আছেন যাদের 
কবিতা আক আর আমাদের অনেককে তেমন আনন্দ 
দিতে পারে না। সে যুগের ‘এপিক’ পড়ে আধুনিক অনেক 
পাঠকের মনে সাড়া দেয় ন! অধিকাংশ সময়েই । আবার 
হয়ত কারুর বিচারে ছুর্বোধ্যতার ধার ধেঁষা আধুনিক 
কবিতাগুলি অনবদ্য । আপনার মন হয়ত অনুভূতির 
সহজতাকে ছাড়িয়ে- উঠে গেছে শু বুদ্ধির অনুর্বর 
লোকে, তাই আপনার ভাল লাগে এই ধরণের কাব্যকে ৷" 
আমার যা ভাল লাগে তাকে ইউনিভাসর্গাল বল! চলে 
না আপনার তা না-ভাল-লাগার জন্য, আবার আপনার 
ঘা ভাল লাগে তাকে গ্রহণ করা চলে ন! ইউনিভাসণাল--স্- 
বলেঃ কারণ আমি সেটা অনুমোদন করি না. 

আপনি এবং আমি উভয়েই গোষ্ঠীপতি। আমাদের 
একই ধরণের চিন্তাজগতে বহু লোকই আছেন যাদের 
অল্লায়াসে খুঁজে বার কর! ষায়। অতএব দেখা যাচ্ছে 
অভিধানগত অর্থে কোন কাব্য. বা শিল্পই ইউনিভাসর্ণাল- 
নয়। আপনি হয়ত সেক্সগীয়র পড়ে যে আনন্দ পান, বাবু 
মুচিবাম গুড় হয়ত সে রসে বঞ্চিত। অবনীন্ত্রনাথের 
ছবিগুলি আমার বেশ ভাল লাগে; আবার রবীন্দ্রনাথের 
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অনেক ছবিই বুঝি না। কবির ব্যঞ্জনাবছল ছবির প্রদর্শনী 
দেখে ফরাসী দেশের লোকের! খুশি হয়েছিল, অস্কনশিল্পী 
হিসাবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দিগ্িদিকে । 
আমাদের এই ভাল- লাগা, এই খুশি হওয়।, এটাই শিল্পীর 
চরম পুরস্কার। এই ভাল-লাগা আবার নির্ভর করে 
রসবেত্তার রুচির উপর । 


মান্ছষের রুচি ভিন্নধর্মী । শিক্ষা, দীক্ষা ও পরিবেশ 
মানুষের রুচিকে গড়ে তোলে, তার মনোধর্মকে পূর্ণাঙ্গ রূপ 
দেয়। শিল্প আবার এই মনের কাছেই দরবার করে। 
তাই কোন শিল্পই সর্বজন-অধিগমা হতে পারে না। শিল্প- 
সৌধের বিশেষ বিশেষ কারুকার্য বিশেষ বিশেষ মনে সাড়া 
তোলে । কেউ হয়ত সৌধের বিরাটত্বে মুগ্ধ হয়। কেউ 
আবার খুশি হয়ে ওঠে খিলানের উপরের মিনে-করা কারু- 
কার্য দেখে। যে অর্থে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন 
ইউনিভাসর্ণাল, সে অর্থে আর্ট ইউনিভাসর্টাল নয়। শিল্প- 
বস্তুর আবেদন শিল্প-বোদ্ধার রনবোধের উপরে নির্ভরশীল, 
একথা আগেই বলেছি। একজন খাটি বৈষ্ণৱ যে ভাবে 
তার সমস্ত সত্তা দিয়ে সারা অন্তরকে উন্মুখ করে উপভোগ 
করেন কৃষ্ণ-প্রেমলীলার একটি উপাখ্যানকে, ঠিক তেমনই 
করে পে কাব্য-কাঁহিনীর রস গ্রহণ করবার শক্তি সাধারণ 
পাঠকের নেই! ভক্ত বৈষুবের কাছে বৈষ্ণব-সাঁহিত্যের 
সাহত্যাতীত একটা মুল্য আছে। তার কাছে বাধাকৃষ্জের 
প্রেমলীলার কাহিনী রসমাধূর্যে অস্থপম । আমরা সে রসে 
বঞ্চিত। উদাহরণ দিই £-- 
পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 
না সো রমণ, না হাম রমণী 
হু'হ মন মনোভব পেশল জানি। 
এ সখি! সে সব প্রেমকাহিনী । 
কানুঠামে কহবি, কিছুরহ জানি 
ন। খোজলু' দুতী, না খোজলু" আন 
" দ্'হ কেরি মিলনে মধ্যত পাঁচ বাঁণ। 
অব সোই বিরাগ, তু ভেলি দৃতী 
সুপুরুখ প্রেমক এঁছন রীতি ॥ 


পপ “অৰ্থাৎ, কলহাস্তরিতা রাধা দূতীতে বললেন ‘দুতি ! কৃষ্ণকে 


বলো যে আমাদের মনে নয়ন্ভঙ্গী দ্বারা সুষ্ট পূর্বরাঁগ ক্রমেই 
সীমাহীন বিস্তৃতি লাভ করেছিল । যদিও পত্বী-প'তর বন্ধনে 
আমরা আবদ্ধ নই তবুও কন্দর্প আমাদের ছুটি মনকে 
নিবিড় এক্যে এক করে দিয়েছিল। আমাদের মিলনের 
দূত ছিল স্বয়ং পঞ্চবাণ মদন। আর আজ কৃষ্ণ বীতরাগ 
হওয়ায় তোমাকে দ্ৃতীরূপে মধ্যস্থতা করতে হচ্ছে। 
স্থপুরুষের প্রেমের রীতি এমনই হয়।, এ কবিতার 
আবেদন আমাদের কাছে সাহিত্যধুল্য দাবি করে আর 


ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে বিকায় ভক্তিমূল্যে | যিনি ভক্ত, 
যিনি মধুর রসের রসিক, তাঁর কাছে এই কয়েক ছত্রের 
মূল্য ভক্তির'দিক দিয়ে অপরিসীম ৷ তীর দৃষ্টি দিয়ে রসবিচার 
করতে পারি না বলেই তীর অনুভূতির গভীরতা আমাদের 
কাছে অজ্ঞাত থেকে যাঁয়। তাই বলছিলাম শিল্প-স্থরের 
ধ্বনি বিভিন্ন মনে বিভিন্ন ধরণের প্রতিধ্বনি তোলে । 
কোথাও হয়ত আবার কোনও সাড়াই জাগল না। 
রসবেতীর আবেগ-প্রবণতা, মননধর্ম ও রুচির উপরে 
শিল্পের সাঁফল্য অনেকখানি নির্ভর করে, এ : কথা 
আবার বলছি। 

. হয়ত কোন কোন সমালোচক বলবেন যে, আর্টের 
ইউনিভাস্যালিটিকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করলে আর্টের 
প্রকৃতিকে ক্ষুন্ন করা হ্য়। কিন্তু এ ছাড়া পথ নেই। 
মানুষের অনুভূতি-লোকে শিল্পের আবেদন গিয়ে 'পৌছয়। 
মে যে বুদ্ধির দ্বারে ভুলেও যায় না এ কথা আমি বলছি 
না। বুদ্ধিই বলুন বা অন্ভৃতিই বলুন, তা ব্যক্তিবিশেষের 
সম্পত্তি। এমন নিরালন্ব ব। প্রত্যক্‌ (9০3৪০০) বুদ্ধি 
অথবা অনুভূতি নেই, যাঁকে আশ্রয় করে শিল্প বাচতে 
পারে। তাই ব্যক্তিবিশেষের মনে যে সাড়া জাগে, তারই 
উপর শিল্পের সাফল্য নির্ভর না করে পারে না। যদি কেউ 
আপত্তি তোলেন এই বলে যে, শিল্পের মূল্যকে সম্পূর্ণরূপে 
বোদ্ধার রসবোধের উপরে নির্ভরশীল করলে আর্টের অনাত্ম 
(০৮19০%1ঘ৪) মূল্য অনেকখানি কমে যাবে। শুদ্ধমাত্র 
'াবজেকটিভ? ব! ব্যক্তিনির্ভর হলে শিল্পের অপমৃত্যু ঘটবে। 
এই আপত্তির উত্তরে আমর! অধ্যাপক কলিংউডের 
কথায় বলব যে, শিল্পমূল্য সব সময়-নির্ণাত হয় ব্যক্তিবিশেষের 
দ্বারা [ ‘The Principles % Art? ভ্রষ্টব্য ]1 ব্যক্তি না 
থাকলে শিল্প থাকে না। আমি গোলাপের দিকে চেয়ে 
তাঁকে সুন্দর বলেছি, তাই সে সুন্দর হয়েছে । আমি চোখ 
মেলেছি বলেই পুবে-পশ্চিমে আলো জলে উঠেছে । যারা 
শিল্পে বা আর্টে এই ৪01৩০61%16”কে অস্বীকার করেন-- 
তাদের ধারণা স্বতন্ত্র ৷ 

তা হলে আমরা দেখলাম আর্টের ক্ষেত্রে ইউনিভাসা- 
লিটি কথাটির অর্থ বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। শিল্পের 
আবেদন সর্বশ্রেণীতে পৌছতে পাবে। বুর্জোয়া শিল্প বা 
প্রলেটারিয়েট শিল্প বলে কিছু নেই। কোন শিল্পের 
আবেদনই সমগ্র শ্রেণীমাঁনসের কাছে পৌছয় না। অর্থাৎ 
এক শ্রেণীর সমস্ত মানুষই কোন বিশেষ শিল্পের রস গ্রহণ 
করতে পারবে, এ কথা মোটেই যুক্তিসহ বলে মনে হয় না। 
শিল্পীর সমসাময়িক কোন মানুষই হয়ত তাঁর শিল্পকে 
বুঝতে পারল না । তাই শিল্পীর জীবনে হয়ত এল না 


১১৮ 


r~ 





কোন বুসবেত্বার কাঁছ থেকে সানন্দ স্বীকৃতির অভিনন্দন | 
কিন্ত তাঁর পরের যুগের এক রসজ্ঞ লমালোচক হয়ত 
খুঁজে বার করলেন এই অখ্যাত শিল্পীকে । এ ত মানব- 
ইতিহাসের অতিপরিচিত ঘটন!। হয়ত হাজার বছর আগে 
এক অখ্যাত শিল্পীর হাতে শিলাগাত্রে যে ছবি ফুটে 
- উঠেছিল, তাকে মর্যাদা দিলে এ যুগের যান্গঘ। তবে এ 
যুগের সবাই যে তাঁকে বুঝবে এ কথা আমি বলছি না। 
সকল শিল্প বা আর্ট সবার জন্য নয়। এখানে অধিকারভেদ 
মানতেই হবে। রোমা রোলযা ঠিক এই কথাই বলেছেনঃ 


“Art is not the Ren-dez-vous for al}? (০০1 


Clhaitiopher , Vol, 111) | শিল্পের ক্ষেত্রে অর্ধিকারীর 
প্রবেশাধিকার আছে, সকলের তা নেই। যিনি 
সাধন! করেছেন শিল্প-স্বষ্টির জন্য আর যিনি করেছেন 
রসোপলব্ধির সাধনা, ভারা দু'জনে একই ‘কোটির’ মানুষ । 
পূর্ণ রসৌপলদ্ধির জন্য সাধন-মননের প্রয়োজন হয় ঠিক 
যেমনটি হয় সত্যিকারের শিল্প সৃষ্টি করতে হলে । 
সেক্সপীয়রকে পুরোপুরি বুঝতে হলে তার মননধর্মী 
এক অনন্যসাধাবণ মানুয়ের দরকার যাঁর জীবনে আছে 
সেক্সপীয়রের মত দুরূহ তপস্তা আর অন্তহীন রসবোধ__ 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 
তিনিই পাবেন সেক্সপীয়রের রসলোকে সঞ্চরণের অবাধ 
অধিকার। সে . লোকে. সাধারণ মানুষের থাকবে 
শুধু খুঁড়িয়ে চলার অধিকারটুকু। আবার অনেকের 
পক্ষে হয়ত লে জগৎ হবে নিষিদ্ধ ভূমি। তাদের 
জীবনে রসের সাধনা নেই, সৃষ্টির তপন্যা নেই, তাই 
শিল্পলোকের অমৃত থেকে তাঁর! বঞ্চিত হবেন। আমাদের 
দেশের এ যুগের মানুষের কথাই বলি। আমরা 
আজও গ্রীক ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ হই) হোমারের কাব্য 
আজও আমাদের আনন্দ দেয়। ডাণ্টে, ভাঁজিল আজও 
আমাদের মুগ্ধ করে। অনেক প্রাচীন শিল্লীই আজও 


"দীপক তানে আমাদের মনে আগুন জ্বালায়; আবার 


তাদের মল্লার স্থরে বর্ষা নামে | দেশ-কালের ব্যবধান শিল্পের 
আব্দনকে ক্ষুণ্ন করতে পারে না । কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, 
আর্টের আবেদনের 'ইউনিভাসর্ণালিটি স্থান-কাল নিরপেক্ষ । 
কোন এক দেশের বা কোন এক কালের সমস্ত মান্সযকে 
আনন্দ দিতে না পারলেও সত্যিকারের শিল্পস্থষ্টি রসবেত্তা 
মানুষকে চিরকালই আনন্দ দেবে, সে যে কোন দেশেরই 
হোক না কেন। এই অর্থে ই আর্ট বা শিল্প ইউনিভাঁস 7াল বা 
সার্বলৌকিক। এখানেই শিল্পীর এবং শিল্পের চরম সার্থকতা 





বাঙালী 
ৃ প্রীকুযুদরগ্রন মল্লিক 
আম! বাঙালী, হয় ত বা বটি দূষী, ৩ 
নিন্দাটা জানি করে যার যত খুশী । সিরাজী শাসনে বাঙালী হইয়া দেক্‌ 
‘মেকলে’ করিয়া বিষের কুম্ভ খালি, ইংরেজ-রাজে করে নিল অভিষেক । 
‘সাধ মিটাইয়া আমাদিকে দিল গালি । ভারত-বিজয় করিতে হল না দেরী, 
“কার্জন” হতে মাকিনী ‘মিস্‌ মেয়ে? বাঙালী.বাজালো বৃটিশের জয়-ভেরী | 
গালাগালি দিতে কস্থর করে নি কেহ। . প্রতীচ্যের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান, 
ডাকুক মশা ও লাগুক যতই মাছি, লয়েছে বাঙালী আগে হয়ে আগুয়ান। 
যেমন ছিলাম--তেমনি আমরা আছি। বাঙালী মনীষা অগ্রতিহত গতি-_- 
সতত সেধেছে ভারতের উন্নতি । 
২ 8 


ক’টা সেন! লয়ে খিলিজি “বক্তিয়ার-- 
শুনেছি এ দেশ করেছিল অধিকার । 
‘ক্লাইভ’ কয়টা ফাকা গোলাগুলি ছাড়ি’ 
হেলায় নবাবী মস্নদ নিল কাড়ি’ । 
নবাবে বধিতে, করিতে জাতির ক্ষতি, 
সবেগে হাজির হইল “মহন্মদী?। 
“মিরজাফরে”র.বাড়িল কমিল দর, 
ছিয়াত্তরের এলো মন্বত্তর | 


ইংরেজ যবে ত্যজিল ন্যায়ের পথ, 
নিরপেক্ষতা লুকালো স্বপ্রবৎ, 

দিল সত্য ও যুক্তিকে উপহাসি’, 
কুবিচারে যবে নন্দকুমারে'র ফাসি, 
শ্েচ্ছাচারের সাথে বে নিপীড়ন 
রাজলক্মীরে করিল আলিঙ্গন, 
জানালো বাঙালী স্পষ্ট সত্য ভাষে 

ঘুণ লাগিয়াছে তোমাদের কাচা বাশে। 


Le 


Be 


অগ্রহায়ণ 


লাস তিল লা 


৫ 


এলে! ছুদ্দিন, এলো! সন্ত্রাসবাদ, 
বিকট দণ্ড, উদ্ভট অপরাধ । 
যুধিষ্ঠিরের উষ্ণ শোণিতবৎ 
বাঙালী রক্ত রণ্ডিল এ ভারত | 


বাঙালী তরুণ ঝাঁকে ঝাঁকে দিল প্রাণ, ' 
আকাশ-বাতাদ মাতালো তাদের গান । 


বাঙালী.দেখিল সজল উজল আ্বাখি- 


তিমিরে ডুবিছে বৃটিশের রাঙা চাঁকি। 


৬ 


নামিল বাঙালী কল্পনালোক থেকে, 


জ্যোতির্ধয়ের আলোক-আবীর মেখে। 


দুর্দমনীয় মানে না সে আর মানা 

হানাদার ঘরে দেবেই দেবে নে হান]। 

যাহারা হরেছে করেছে অত্যাচার 

প্রায়শ্চিত্ত হল আরম্ভ তার । 

যে যেথায় আছে কীচক ছুঃশাসন 

এলো তাহাদের শোণিতের তর্গণ | 
৭ 


বাঙালী কপিল সগরবংশ দহি’ 
সুন্দর করে গড়িতে চাহে এ মহী। 
সাগর তাহারি, গঙ্গাসাগর তারি, 
পরশুরামের উগ্র পরশুধারী | 

তার “করতোয়া? তাহার চন্দ্রনাথ’ 
হয়েছে তাহার কামাখ্য।-সাক্ষাৎ 
ভগীরথ তারে দিয়াছেন তপোব্ল 
নব গর্গারে টানিছে সে অবিরল। 

৮ 


বাঙালী দিয়াছে ভারতকে সের! কবি, 
বাঙালী দিয়াছে ভারতকে দেরা ছবি, 
বাঙালী দিয়াছে দরদী বৈজ্ঞানিক, 
বীর সন্যাসী, বাণী অলৌকিক, 

দেছে অনশনে দৃঢ়পণে তন্থত্যাগী, 
দেশবন্ধু ও জেতা নেতা অন্থরাগী, 
বাঙালী ঘটালে অঘটন ধরা-গায়, 
অদল বদল পূজারী ও দেবতায়। 


বাঙালী 





পাশ 





৯ 


সোনার বাংলা ঘের! মহাপীঠ দিয়ে 
বেড়েছে বাঙালী সতীব স্তন্য পিয়ে, 
শব-সাধনায় করেছে সিদ্ধিলাভ : 
হেরেছে “কমলে কামিনী” আবির্ভাব । 
বাঙালী প্রেমিক রসের ব্যবসা করে, 
গৌর করেছে সেই শ্যামস্থন্দরে। 

তার ভজনের ক'জন নাগাল পাবে? 
কাদিয়া আকুল পুরুষ-প্রকৃতি-ভাবে | 


১০ 


পৃথক ধাতুতে গঠিত এদের হিয়া 
বজ্র এবং ত্রজের নবনী দিয়া। 
বিজয়ায় এরা কাদিয়া ফোলায় আখি 
করুণ কোমল হেন জাতি আছে নাকি? 
জগৎকে এরা আপন করিতে চায়. 
মুখের অন্ন পরকে বিলায়ে খাঁয়। 
করিবে বাঙালী ভূবন কান্তি মৎ 
অকুৎপিত আর শুদ্ধ শান্ত সৎ। 
১১ 
‘এটম বম্‌’ কি লয়ে ‘কস্মিক রে? 
স্থির নাশ করিতে আসে নি দে। 
দেশ কালজয়ী তাহার আবিষ্কার 


: ঘুচাইয়া দিবে বিশ্বের জরাভার । 


বাঙালীর ভাষা মুগ্ধ করিবে ধরা 

জীবনীশক্তি ভরা সে মধুক্ষরা। 

স্থসভ্যতর হইবে জগৎ যবে 

বাংলাভাষায় মন্ত্র রচিত হবে.। 
১২ 


প্রগৌরাঙ্গ গঙ্গার এই দেশ 
নবচেতনার করিয়াছে উন্মেষ, 
বাঙালী জাতিই বাচাইবে এ ভুবন 
রণমুখী নয়--হবিমুখী করি মন। 
স্থধাঁসত্রের সেই অধিকারী ভাবী 
সারা ধরণীর গুরুপদে তার দাবী | 
ভালেশদাও তাঁর প্রথম হোমের টিকা, 
গানে উষ্ণতা সাজের দীপের শিখা । 


অমূর্ত ইন্দিত 


শ্রীবামপদ মুখোপাধ্যায় 


মহিম বলছিল ঃ 
অজানাকে জানার সাধনাই হ’ল জীবনের বর্ম । যাকে 
অল্প জেনেছি তাকে বেশী করে জানবার কৌতুহল যেষন 
স্বাভাবিক, তেমনি যে জ্রগৎ-রহস্ত প্রত্যক্ষ ও পুঁথিতে কিছু 
কিছু উদ্ঘাটিত হচ্ছে তাকে জ্ঞানের ক্ষুধা আত্মসাৎ করছে 
আরও জানবার আগ্রহে আমরা ছুষ্কর তপস্া করে চলেছি। 
এই ধরণের একটি হুর তপন্তা প্রেত-চক্রের মারফত সুরু 
হয়েছে বহুকাল থেকে। সঅস্মদেহীর জগতে হানা দিয়ে 
তাদের রীতিনীতি আশা-মাকাকজ্ফাগুলি জানবার বাসনাই শুধু 
নয়- আমাদের ম্বত প্রিয়-পরিজনদের সুখ-ছঃখের সঙ্গে 
পরিচিত হওয়ার চেষ্ঠা চলে তার সঙ্গে । সাদা কথায় বলতে 
গেলে--আমার ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে সেইটি জেনে ভরসা 
আনা মনের মধ্যে। পরলোক মানি না বললেই কৌতুহল 
নিবৃত্ত হয় না_হুগ্ একটি “যদি'র স্বত্রে সে কৌতুহল যুক্তি- 
গুলিকে দোলাতে থাকে ।. যুক্তিবহিভূ্তকে জ্ঞানের সঙ্গে 
যুক্ত করতে নিয়তই চেষ্টা করছি আমর! । 

এক দিন এই প্রেত-চক্রের সভ্য হয়ে পড়লাম ৷ ঠিক প্রিয়- 
পরিজন বিয়োগ-বেদনা ভুলতে বা পরলোকের তত্ব জানতে 
এর সভ্য হই মি--ইহজগত্ের একটি রহস্তের সমাধান এই 
চক্রের মারফত হতে পারে কিনা এই কৌতূহল নিয়েই এলাম 
এখানে | একটু আগে থেকে আরস্ত করি গউটা। 


১ 


তোমরা তো জান--উত্তরাধিকারশ্মত্রে বাবা পেয়েছিলেন 
কলকাতার খান ছুই বাড়ী ও গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু ধানী জমি । 
সে জমি হ*চারশে! বিঘের কম নয়। ঠিক বলতে পারব না 
এইজন্য যে, বাবার সঙ্গে কোন দিন সে জমি দেখতে যাই নি 
বাবাও হয় তো জানতেন না তার সীমা-চৌহদ্ধি। দলিল- 
দস্তাবেজ পরচা-দাখিলায় কোন কোনটার নির্দেশ ছিল। 
প্রজ্জাবিলির ব্যাপার-_কতক ছিল বসতভূমি--কতক বা চাষের 
ক্ষেত বর্গাদারের হাতে--ভাগে চাষ হ"ত--আধাআধি 
ফপলের বন্দোবস্ত | বাবা ছিলেন একমাত্র সম্ভান-_কান্দেই 
জমিব বা বাড়ীর ভাগ নিয়ে কেউ গোলযোগ বাধাবে এ সন্দেহ 
তার মনেই হয় নি। অবশ্য আমাদের দুরসম্পর্কের জনকয়েক 
আত্মীয় ছিলেন--তারা থাকতেন কলকাতার বড় বাড়ীটায় 
মাস মাস ভাড়া দিয়ে । আর ছোট বাড়ীটায় থাকতো এক- 
জন নিঃসম্পকায় ভাড়াটে । আত্মীয়দের মধ্যে একজন ভাড়ার 
টাকা আদায় করে পাঠিয়ে দিতেন কখনও সিমলেয়-_-কখনও 
বা দিঙ্গীতে। লাটদপগ্তরে বড় চাকর্যে ছিলেন বাবা--ত্রিশ 


কোন রহস্তের সমাধান হ'ল না। 


বছর বাংলাদেশ ছাড়া । মাঝে একবার বাংলায় এসে 
তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন_-সেই থেকে এ দেশের জলহাঁওয়াকে 
রীতির চক্ষে দেখতেন ন! । 

আমার কাছে বাংলাদেশ প্রথমটা ছিল কৌতুহলের বস্ত 
__পরে আত্মীয়তার হুত্রেও মনকে টেনেছিল। দিলী-সিমলার 
দোটানায় পড়ে পড়াশুনা আমার ভাল হচ্ছে না দেখে বাবার 
এক অধ্যাপক-বঙ্ধু তার তত্বাবধানে আমাকে কলকাতায় 
রাখেন ও প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি করিয়ে দেন। 

যাই হোক-_এই ভাবে চারটি বছর কেটে যাওয়ার পর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভন্তি হয়েছি যে সময় তখন জীবনে এল বিপর্ধ্যয়। 
সিমলা থেকে জরুরি তার এল £--বাব! পীড়িত, শীঘ্র এস ৷ 

সিমলায় পৌঁছে দেখি অবস্থা গুরুতর | বাকৃরু্ধ রোগী 
শুধু আমাকে দেখবার আশায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নি। 
আমাকে দেখে তার ছু'চোখ জলে ভরে গেল। কিছু বলবার 
প্রয়াসে ঠোট দুখানি থর থর করে কাঁপতে লাগল-_একখানি 
হাত উঠিয়ে কি ইসার! করলেন । ঘরের দেওয়ালে গাঁথা 


A 


একটা লোহার আলমারি ছিল, তার দিকে হাতখানি একবার ES 


মেলে ধরলেন। সেই প্রয়াসে হাতখানা কাঁপতে কাপতে 
বালিশের উপর পড়ে গেল। ডাক্তার আমাকে ইসারা করলেন 
সেখান থেকে উঠে যেতে । 

সেই দিনই বাবা মারা গেলেন । 

শোকের তীব্রতা কিছু হ্রাস পেলে ভাবতে লাগলাম-_কি 
এমন কথা যা বলবার অন্ত স্বৃত্যুপথযাত্রীর অমন ব্যাকুলত! ? 
কি সে রহস্ত? আলমারিটা তদ্ন তন্ন করে খুঁজলাম-__ 
সেটা বইয়ে ভন্তি। 
মোটা মোটা বই-_দর্শন বিজ্ঞানের-_তার সঙ্গে সাহিত্য ও 
সমান্বনীতির। তিনি কি ইঙ্গিতে আমাকে জানালেন__-ওই 
জ্ঞানসমুদ্রের অতল থেকে মণিযুক্তা আহরণ করতে ? কিন্ত 
উত্তরাধিকারম্থত্রে পেয়ে, আমি যদি জ্ঞানসাধক হই তে 
ওগুলি হবে আমার আদরের বস্ত--আর জ্ঞানপিপাস। 'না. 


থাকলে বদ্ধ আলমারিপ আশ্রয়ে ওখুলি যাবে উই হঁছুর- 


পোকার পরিপুষ্টিতে-_এ কফি তিনি জানতেন না? অনুরোধে 
টেকি গেলার মতই জ্ঞান গলাধঃকরণ করা ছুঃসাধ্য ব্যাপার । 
ভাবাবেগবশতঃ প্রতিশ্রুত হলেও কেউ তা পালন করতে পারে 
না। মনের সংযোক্ধনায় জ্ঞানের বণ্তিকার শিখাটি উজ্বল 
হতে থাকে । মৃত মন তৈলহীন প্রদীপের মতই-_মাক্র ঘরের 
শোভা বর্ধন করে--তিমির হরণের দায়িত্ব তার নয়-_সে 
সামর্থ্যও তার থাকে না! এমনি করে বহুদিন ভেবেছি--- 
কুল-কিনারা! পাই নি। তার পর কলকাতায় চলে এলাম । 


টু 


“ 


-্সমান নয়। 


অগ্রহায়ণ EE 











এক দ্বিন আমার পিতৃবন্ধু অধ্যাপক বললেন, মহিম 
তোমার বাবার বিষয়সম্পত্বি কোথায় কি ভাবে আছে 
জেনেছ ? | 

না। 

"কোন দলিলপত্র পাও নি? 

না। উত্তর দিয়েই মনে হ'ল--তবে কি ইক্ষিতে আল- 


মারিটা দেখিয়ে বাবা দলিলপত্রেরই নির্দেশ দিয়ে গেছেন? 


ফিত্তু কোথায় দলিলপত্র ? সিমলায় পাই নি, দিল্লীর 
বাড়ীতেও না । ছেলেবেলা থেকে আমি মাতৃহারা--আর 
কোন ভাইবোন আমার ছিল ন(__বাবার কাছেও কোন 
ছুরসম্পকাঁয় আত্মীয় ছিলেন না--চাকর ও “মহারাজে”র জিম্মায় 
ওসব জরুরি নথিপত্র রেখে দেওয়ার কথা নয়। 

তোমার আত্মীয়দের জিজ্ঞাস! করেছ ? 

না। 

আচ্ছ! এক দিন বাছুড় বাগানে গিয়ে তোমার ভাড়াটে 
বাড়ীর যে সব আত্মীয় আছেন তাদের কাছে সব জেনে এস। 
বল ত তোমার সঙ্গে যেতে পারি । 

না--আমিই পারব! 


২ সেখানকার আবহাওয়া বেশ উষ্ণ বলেই বোধ হ'ল। 
শ্ভাদের কাছে শুনলাম__বাবা নাকি ওদের একবিন্দুও 


বিশ্বাস করতেন না। তিনি ছিলেন গ্রেচ্ছভাবাপন্ন_উন্মার্গ - 
গামী ৷ এই সম্পত্তি ঠিক তার একার নয়_শরিকানি।যে 
ক’খর এখানে আছেন সবাই এর অংশীদার । নিজের হিস্তা 
বুঝে নিতে গেলে-_ আদালতের আশ্রয় নিতেই হবে। ভাড়া 
হিসাবে যে টাকাটা পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত ওটা ঠিক এই 
বাড়ীটার ভাড়া নয়_আর একখান! বাড়ী ছিল তারই ভাড়া । 
তা সে বাড়ীটাও বছরখানেক আগে বিক্রী হয়ে গেছে। 


বুঝলাম আইনের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু. 
কি দিয়ে প্রমাণ করব-__এই বাড়ীটি ভাগের .নয়__আমার' 


নিজস্ব সম্পত্তি | বাড়ী-ভাড়ার বিল নেই ফাইলে । করেকটা 
মনিঅগারের চিলতে আছে বটে টাকা পাঠানোর জন্ত--কিন্ত 
কি বাবদ টাক! পাঠানে! হচ্ছে_-তার উল্লেখ কোনটাতেই 
নেই। আর সেগুলি অনিয়মিত_-টাকার অঙ্কও সবগুলির 
আশ্চর্য্য এমন সরল ভাবে বাবা! বিশ্বাস করে 
গেছেন এদের-_-অথচ গ্রেচ্ছ দুর্নাম দিয়ে এরা বলছে-_তিনি 
এদের বিন্দুমাত্র বিখাস করতেন না | 

সত্য বলতে কি বিষয়সম্পত্তি নিয়ে আমিও কোনদিন 
মাথা খামাই নি--কোন খোজ্ধধবর রাখি নি ওসবের । 
বিষয়কে বিষ মনে করব এমন বৈরাগ্য-সঞ্জাত মনোবৃত্তি 
অবশ্য পোষণ করি নাঁ বিত্ত বিষয়-অর্জনের লালসা.ও উগ্র 
হয়ে মনকে আচ্ছন্ন করে নি। 
মানুষের পৌরুষগর্ব্বে যে প্রচ আঘাত লাগে--তারই বেদনা 


অমূর্ত ইঙ্গিত 





তবে অহেতুক প্রতারিত হলে 
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বোধ করতে লাগলাম ! অনুভব করলাম কোথায় যেন 
গ্লানি জমছে__তা৷ থেকে যুক্ত হওয়া অবশ্থকর্তব্য। প্রতারক 
আত্মীয়দের কবল থেকে যেমন করে পারনি বিষয়-সম্পত্তি, উদ্ধার 
করব। এগুলির উদ্ধারসাধনকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ 
ফরলাম । 

যথাপাধ্য অন্থসন্ধানপর্ব শেষ করে প্রায় হতাশ হয়ে 
পড়েছি--এমন সময় এক বন্ধুর মুখে শুনলাম প্ল্যানচেটের 
কথা। যেমন তেমন ঘরোয়া অনুষ্ঠান নয়, রীতিমত একটা 
সমিতি আছে--তার নির্দি্ ঘর আছে-_শিক্ষিত ও গুণী 
লোক সব সেখানকার সভ্য । সপ্তাহে মাত্র ছ'দিন সমিতির 
অধিবেশন হয়। শুধু প্রেত নামিয়ে তামাশা উপভোগ করেন 
না তারা-_ইউরোপ-আমেরিকার নামজাদ] প্রেততাত্বিকদেন 
সঙ্গে রীতিমত যোগাযোগ রয়েছে তাপের । একখানি মাসিক 
পত্রে পারলোৌকিক তত্ব নিয়ে প্রবন্ধ ও তাদের অনুসন্ধানের . 
ফলাফল বার হয়। আর এই অনুসন্ধানের ফলে এই শহরে 
এমন বহু আশ্চর্য্য ঘটনার রহৃস্ত-হত্র পাওয়া গেছে যা ডিটেকৃটিভ 
পুলিস প্রাণপাত পরিশ্রম করেও উদঘাটিত করতে পারে নি। 
কয়েকটি উদাহরণও শুনিয়ে দিলেন বন্ধু । 

শুনে অবশ্য বিশেষ অরন্ধান্বিত হই নি--তবে কৌতুহল 
আমার অদম্য হয়ে উঠল । সন্দেহপ্রবণ চিত্তে বিশ্বাসের ক্ষুদ্র 
অন্কুর মাথা তুলল । বিচার আরম্ভ হ’ল। একান্ত ভুয়ো 
জিনিষ নিয়ে এতগুলি শিক্ষিত লোক কি করে দিনের পর 
দিন মেতে রয়েছেন? পরলোকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে কেন 
এদের এই প্রয়াস? পগুশ্রম মনে করলে কি সার অলিভার 
লব্ব-_যাদাম ব্লাভাট্ক্ষি--.কর্ণেল অলকট-_ 

অবশেষে এক সন্ধ্যায় বন্ধুর সঙ্গে সেই চক্রে গিয়ে 
হাঞ্জির হুলাম। কোঁলাহলমুখর শহরের একান্তে অবস্থিত 
পুরাতন বড় একটি বাড়ী। একতলায় কাগজের গুদাম 
ছোটমত একট! প্রেস_কয়েক ঘর দারোয়ান, মালী ও 
দণ্তরির বাস। এদের কোলাহল শনিবারের সন্ধ্যায় তেমন 
জমজমাট বোধ হ'ল না। নোনাধরা দেওয়ালের গ বেয়ে 
একট! পি'ড়ি দোতলায় উঠেছে। পিড়ির শেষে দীর্ঘ বারান্দা 
পেরিয়ে একেবারে কোণের দিকে পাওয়া গেল একটা দরজা । 
সেটা ঠেলতেই এসে পড়লাম যেন আর এক জগতে । দরজাটি 
বন্ধ করে দিলে এদিকের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা । প্রকাও 
একট! ঘর-_সুসংস্কৃত-সুসল্সিত। এট! পুরাত্ন বাড়ীর অংশ 
বলেই মনে হয় নাঁঁ-সদ্য-সমাপ্তির ওুঁজ্বল্যে এই সুবৃহৎ 
ঘরখানি বক্‌ ঝকৃু করছে। বড় বড় সব দরজা জানালা 
ভাল ভাল অয়েল-পেন্টিং আয়না কার্পেটমোড়া মেঝে 
--কোণে একটা পালিশ কর! টেবিল__-তার চারদিক 
ঘিরে কয়েকখানি চেয়ার । প্রত্যেক দরজা বা ভ্রানালায় 
কালো রঙের সুদৃহ্ত পরদ1--ঘরের মধ্যে ্বলছে একটি স্বল্প” 
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শাছিপাসিপাস্পানপাসিাসিপাশা শপ শোশিাপস্পিপাস্পিপাস্পাসিসপাসিপাি 


শৃক্জির বৈদ্যুতিক আলোঁ--ফাঙ্গলটা তার নীলরঙের । কোথা 





থেকে ভেসে আপছে--ধৃপ ধুন! গুগ গুল ও ফুলের গঞ্ধ। 
পরিচিত জগতের মধ্যে অপরিচিত পরিমগলের হুষ্টি। এতে 
মনের বিস্তৃতি বাড়ে__মন প্রসন্ন সুরময় হয়ে ওঠে, ইন্ত্রিয়ের 
অনুভূতিতে বিচিত্র জগতের বার্ভীবহনেক্র কাজটি অত্যন্ত 
সহজ হয়ে ওঠে । 

বন্ধুর নির্দেশে চেয়ারে বসলাম । টেবিলের উপর সবুজ 
রঙের একটি কাগজের প্যাড--তার : পাশে দোয়াত কলম 
পেন্দিল। টেবিলের চার পাশে মোরাদাবাদী মিনেকরা 
ফুলদ্বানিতে কয়েকটি করে সদ্য-ফোটা গোলাপ--পল নীরো 
মার্শাল নীলের সংমিশ্রণ । ধুনা অণ্ডরুর গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত । 
আর টেবিলের ঠিক মাঝখানে হরতনের টেক্কার মত একট! 
জিনিস--সবুজ ভেলভেটের কভারে মোড়া । ওটি শুনলাম 
প্র্যানচেট- বিদেহী আত্মা আকর্ষণের যন্ত্র। আমার পাশে বন্ধু 
বসলেন এবং সেই টেবিল ঘিরে আরও তিন জন লোক। 

বন্ধু বললেন, এখনই চক্রের বন্দ আরম্ভ হবে--তুমি কি 
যোগদান করবে ? 

যোগদানের নিয়মকানুন কিছু জানি ন।-_কি ভাবে ভাবিত 
হয়ে অশরীরী আত্মাকে আহ্বান করতে হয় তার প্রক্রিয়াও 
জান! নেই অথচ অজানাকে জানবার জন্ত মনে রয়েছে অদম্য 
কৌতুহল । 

বন্ধু ব্যাপারটা বুঝে উপস্থিত কয়েকজনের সঙ্গে ফিস্‌ ফিস্‌ 
করে পরামর্শ করে বললেন, বেশ চেয়ার টেনে একটু দুরে বস। 
যা দেখবে চুপ করে দেখবে--কোন মন্দ চিন্তা করবে না--বা 
কথা কয়ে নীরবতা ভাঙবে না। 

দুরে সরে বসতেই নীল শেড দেওয়! আলোটা অকম্মাৎ 
জ্যোতিহীন হয়ে গেল_-একেবারে নিব্ল না । কোথা থেকে 
টুং টাং মন্ত্রপঙ্গীত ভেসে আসতে লাগল । অসীম নিস্তব্ধতা 
মধ্যে তন্দ্রা-গীড়িত স্নায়ু নিয়ে কোন্‌ অভাঁবিতের প্রতীক্ষা 
করতে লাগলাম জানি না--তবে ঘরের পারিপাখিক আমায় 
অভিভূত করে আর এক জগতে টেনে নিয়ে গেল। টেবিলে 
ঠক্‌ ঠক্‌ করে শব্দ --ত! ছাড়া একট! অস্ফুট গোঙানি-_ঠিক 
গোঙানি ত নয়--অতিদুর থেকে ডেসে-আসা সকরুণ এক 
সুর-_-অতীন্দ্িয় জগতের বার্ভীবহনের উপযোগী সুরই হয়তো 
আমার মনেও শঙ্কার সঞ্চার করলে । সমস্ত ব্যাপারটাই 
স্বভাববহিভূ্তি ভয়ের বসন্ত অথচ ভয়ে অভিভূত হয়ে তা 
থেকে পরিজ্রাণলাঁভের চেষ্টা জাগছে না| মনে । জুরে গন্ধে 
_ এবং নূতন রসাস্বাদে বিহ্বল হয়ে পড়েছি। 

জ্ঞান ফিরল বন্ধুর স্পর্শে । ঘরে তখন আলোটা উজ্বল 
হয়েছে--যন্তুসঙ্গীত থেমে গেছে এবং 
আলোচনা করতে করতে কক্ষান্তরে যাচ্ছেন। 

বন্ধু বললেন, চল বাড়ী যাই । চলতে চলতে বললেন, 





আর সকলে সম্বন্থ 





প্রবাসী ১৩৫৭ 
তোর কথা ওঁদের বলেছি--ওঁরা রাজী হয়েছেন । তবে তোর 
পুরোপুরি ইতিহাসটা ওঁরা জানতে চান। তোর বাপের 


আকৃতি প্রকৃতি মৃত্যুকালীন কিছু বলবার চেষ্টা-__সব লিখে দিস 
একটা কাগজে-__সকলে মিলে সেই বিষয়ে চিন্তা করা যাবে । 
সকলের চিস্তায় সমতা আনতে হবে--সবগুলি মনকে মেলাতে 
হবে একটি কেন্দ্রে। এই একাগ্র ইচ্ছার দ্বারা সুষ্ম দেহকে 
আকর্ষণ করে চক্রের আসনে টেনে আনব । 

পরের শনিবারে আমাদের চেষ্টা অবস্থ সফল হল মা 
তাঁর পরের শনিবারেও নয । চক্রে আমিও বসেছিলাম 
হাতে হাত মিলিয়ে বসে ভাবছিলাম বাবার কথা--একা- 
চিত্তে ভাবছিলাম, কিন্ত কোন ফল হ’ল না। 

বন্ধু বললেন, সব সময়ে তাড়াতাড়ি ফললাভ হয় না 
তোমার জন্য আরও ছু'একদিন দেখব। সেদিন গঙ্গাস্নান করে 
শুদ্ধচিত্তে আসবে আর মাছমাংস খাবে নাঁ। 

সেদিনও শিথিল বিশ্বাসের ভার নিয়ে চক্রে গিয়ে বসলাম । 
মৃতু যন্ত্রসঙ্গীত, আবছা অন্ধকার আর ফুলের গন্ধ আমার চেতনায় 
ঘনিয়ে তুলল আবেশ । চোখ বুজে বাবার কথাই ভাবছিলাম 
কখন চেয়ে দেখি ঘরের অন্ধকার তরল হয়েছে আর সেই তরল 
অন্ধকারে প্রসারিত হয়েছে একটি পথ- দীর্ঘ স্বল্লালোকিত । 


একটি চেরি কাঠের লাঠি_তার ঈষৎ নত্র চলার ভঙ্গিটি ভারি 
চেনা । সে মৃত্তির গায়ে গলাবন্ধ কোট, মাথায় বাঁকা করে 
বসানো টুপি- আৰ ক্রীজদোরস্ত স্যুটের রং অত্যন্ত পরিচিত । 
লোকটি যদি এক বার মুখ ফিরিয়ে এদিকে চান তা হলে ওঁকে 
যেন চিনতে পারব সেই দণ্ডে। যেমন মনে হওয়া অমনি মূর্তি 
ফিরে দ্বাড়াল । কোন সন্দেহ রইল না_ইনি আমার পিতৃদেব | 
কি জানি চীংকারের বাসনা হয়েছিল কিন!_-হাতের ছড়ি 


“তুলে মুর্তি আমাকে নীরব থাকতে ইসারা করলে। সেই 


ছড়ি প্রথমে পৃথের দ্রিকে, পরে পধিপার্খস্থ দৃশ্তাবলীর দিকে 
আন্দোলিত করে--আবার পিছন ফিরে তিনি চলতে সুরু 
করলেন। পে যেন ছায়াছবির খেলা । কোন্‌ নুদুরে চলে 
গেছে আকাবাকা পথ_কত মাঠ সীকো। পুকুর বাগান 
গাছপালা গীঙ্জা মন্দির সিনেমা-ভবন ছাড়িয়ে চলে গেছে 


- সেই পথ দিয়ে চলছে এক অন্পষ্ট ছায়ানুত্তি। সে মৃন্তির ভাট 


সেই পথে চলেছে পথিক-_তাকে অনুসরণ করছে আমার দৃষ্টি * 


অলোক-দৃষ্টির পথে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে চলেছি 

মৃন্তির সাথী হয়ে-_নির্ব্বাক সন্মোহিত কৌতুহলাক্রান্ত ৷ 
অবশেষে একটা মোড়ের মাথায় একটা বাড়ীর কাছে এসে 

মুর্তি থামল। বাড়ীর লোহার গেট! স্পষ্ট দেখতে পেলাম, 


পাঁচিলের মাথায় একটা পেম্ারাগাছ ঝুঁকে পড়েছে--গেটের . 


ভিতরের লাল সুরকির পথটা সোজা গিয়ে মিশেছে পাটকিলে 
রঙের দোতল| বাড়ীটার প্রান্তে । পথের ছ'পাশে গোলাপ 
ও রজনীগন্ধার ঝাড়-_ফুল. ফুটেছে অজত্র, ঘন গন্ধে বাতাস- 


তি 


অগ্রহায়ণ 


অন্ডইদ্িত 
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মহর। বাড়িটার দিকে ছড়ি উঠাতেই দৃষ্য ফিকে হয়ে গেল । 
যেন গলে মিলিয়ে যেতে লাগল সেই পথ, বাড়ী এবং ছায়ামুি। 
বন্ধুর মহ বাকায় অভিভূত ভর্তা সে বললে, 
ব্যাপার কি? কিছু দেখলি? 
তাঁকে সব বললাম । 


' সে বললে, ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'ল না_-গুঁকে আর একদিন Hl 
“বললাম, বা দানাযার উনি পু 


এনে লিখিয়ে নিতে হবে সব ।' 
জানিয়েছেন। 

অর্থাং? 

" অর্থাৎ ওই বাড়ীটা আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে। 

" বন্ধু হেসে বললে, তোর মাথা খারাপ |... 7 

দৃঢ় কে বললাম ও বাড়ি খুঁজে বার করবই।' খুঁজতে 
লাগলাম সেই থেকে। শহরের এক প্রান্ত থেকে' আর এক 
প্রান্ত পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করে বুজতে লাগলাম । কোথাওঁ'প্রাধিত 
বস্তুর দর্শন মিলল না। অবশেষে শহর ছাড়িয়ে শহরতলীতে 
আরম্ভ হ'ল আমার অহ্থদদ্ধান। কিন্তু কোথায় বাড়ীর নিশানা? ? 
তবু নিরাশার মধ্যেও উৎসাহ” অনুভব করি. কে: যেন 


আমার কানে কানে ' বলে, দীবনভোর ত. কাৰ তোকে 


করতেই হবে। 
এমনি করে বুজতে -বু'জতে ছু” বছর কেটে; গেল? 0 
কিছুদিন ভিয়মাণ হয়ে রইলাম--আর “একবার 'বন্ধুর 
শরণাপন্ন হব কিনা ভাবতে ভাবতে: হঠাৎ মনে হা দীর্ঘ 
প্রসারিত.পর্ধ_তার, ছুণ্ধারে মাঠ পুকুর -সীকো...এ ক্রিনিষ 
শহরের বাইরেই থাকা সম্ভব। দ্বিগুণ উৎসাহে উত্তর-পশ্চিম- 
পূর্বব-প্রাস্তের মাইল. আষ্টেক করে. ঘুরে এলাম_-কাটল আরও: 
আট-দশ'মীস.।- কোথাও মিলল -লা সেই: ধরণের লোহার 
গেট, উঁচু পাঁচিলের মাথায় ঝুঁকে-পড়া -পেয়ারাগাছ,--পাঁট- 


কিলে রঙের বাড়ীর পদতলে প্রসারিত লাল-টুকটুকে পথ: ... 


বন্ধু বললে, ধন্য তোর অধ্যবপায়.।-"যদ্দি-বাড়ীটা ুঁজেই 
পাস তে তা থেকে কি স্বাথসিদ্ধি হবে শুনি? io 


বললাম; একটি:সিদ্ধান্তের কথা মনে; উঠেছে বলেই: উন 
‘আমার ধারণা হয়েছে: বাড়ীটাকোন- এটনীরি-_ 
তিনি বাবার পরিচিত আর . আমাদের: বিষয়-সম্পত্তির তত্বাবি-. 


ছাড়ি নি। 


সধারক। আমার বিশ্বাস তার কাছেই “আছে বিষয়-সম্পতির 
দলিল । ০০০০ Wd এসি 
সে এটনীরি নাম তুমি জান না £- সি He 


* জানলে এত খৌজাখুঁজি কয়ি। তুমি তো জান, ছেলেবেলা | 
কিছু বড় হয়ে অর্থাৎ পনেরো বছর. 
সেই থেকে বাবার: 
সঙ্গে দেখাঁসাক্ষাৎ কমই হয়েছে-_কথাবার্তা হয়েছে আরও 
যা আলাপ হয়েছে “ শিক্ষাসৎক্রান্ত--বিষয়সংক্রান্ত 


থেকে আমরা প্রবাসী ! 
বয়সের সময় কলকাতায় - পড়তে আসি। 


হম । 
আলাপ-আলোচনার অবসর ঘটে নি। 
৪ 


বাবা ভাবতে পারেন 


তাও অনায়াসে অন্থমান করা যায় 1 


টু মি--এত শীতৰ মারা যাবেন।- ভার নীতিই ছিলি বি্াশিক্ষার 


সময় ছেলেদের মাথায় বিষয্-চিন্তা চুকিয়ে দেওয়া" অন্তায়। 


. তাতে করে ছেলেরা স্বার্থান্ধ বিষয়ী হত-মাহষ হয় না। 


সব শুনে বদ্ধু বললে,” শহরের টি দিকে এখনও সন্ধান 
চালাও নি-দেখ দক্ষিণ দিকটা ।-- 

সেই দিকেই ঘুরতে সুরু করলাম | এক দিন শীতকালে 
খুব: সকালবেলায় শা গঞ্জের দিকে চলেছি । চলতে চলতে 
এসে পড়লাম-_একটা বিরলবসতি ফাকা জায়গায়_তার অল্প 
দুরে নালার মত একটি নদী, তার ওপর ছোট একটি সীকো, 


পথ আকাবাকা। ঠিক-_ঠিক আড়াই বছর আগে এই দৃষ্ত 
" এক নিত্তন্ধ সন্ধ্যার “পরিবেশে প্রতিভাসিত: হয়েছিল আমার 


চৈতন্তে ॥ যানসপটে অগ্নিরেখায় স্বাক্ষরিত হয়ে আছে-সে 
দৃষ্ধ । একে তুলতে পারব না জীবনের শেষ দিন পর্যযস্ত। 
ন্্রযুগ্ধের মত সেই পথ অতিক্রম করতে লাগলাম | ক্রমে . 
বসতি ঘন হ'ল। : আলো, জলের কল, পীচ বাঁধানো রাস্তা-- 
বুঝলাম এটিও. শহরের: অংশ-_মিউনিসিপ্যালিটির অন্তভূক্ত। 


৯ 


“* চলতে চলতে যেমন মোড় ঘুরেছি--বিন্ময়ে “আনন্দে 


চীৎকার 'করে উঠলাম সেই লোহার গেট, উচ্চ প্রাচীর 
তার ওপর ঝুঁকে-পড়া- পেয়ারাগাছ। স্বপ্নের ছবি বাস্তবে 
রূপ নিলে । ছুটতে ছুটতে গেটের সামনে এসে দাড়ালাম । 
ঘেউ ঘেউ রবে 'অভ্যর্থনা করে (উঠল, বাড়ীর ভিতরে; শৃঙ্থলিত 
একটি নেকড়ে-মার্কা- কুকুর। তার চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে 
দেখলাম, লাল: টুকটুকে ' সঙ্ধীৰ্ণ etn, শুয়ে, পড়েছে 
পাটকিলে রঙের দোতলা বাড়ীটার সামনে ৷' । | 
- কড়া নাড়লাম সজোরে । 


' তখন সাতটাও বাজে নি--শীতের সকাল। এত সকালে 


_সাহেবি ফ্যাসানের বাড়ীর বাসিন্দা যে শখ্যাত্যাগ করবেন সে 


ভরসা "ছিল ন1__আর্‌ তাকে ডেকে তুলে বিরক্তি উৎপাদন 
করাটাও ভদ্োচিত নয়। তা ছাড়া ' যে 'বাড়ীতে অমন উ্ 
মেজাজের কুকুর রয়েছে অবাঞ্ছিত, অতিথিকে প্রবেশ-নিষেধ? 
অনুজ্ঞা জানাতে__সেখানে আমি কি ভাবে অভ্যধিত হব-_ 
কিন্ত সুদীর্ঘ আড়াই বছর 
পরে প্রার্ধিত ' বস্তুর দর্শন পেয়ে মাহষের হিসাববোধ মুছে. 
যায় সজোরে ঘন ঘন কড়া নাড়তে লাগলাম । i 

চাকর বেরিয়ে এসে রক্ষ কে প্রশ্ন করলে, কে. আপনি, 
কাকে চাই.? ' 


তাই ত--কে আমি সে পরিচয় এর . কাছে বা ধৃহস্থামীর 
কাছে মূল্যহীন, কাকে চাই তা বলা আরও শক্ত ৷, ইতত্ততঃ, 
ভাব্‌ কার্ধ্যসিদ্ধির ' অন্তরায় বলে "তাড়াতাড়ি বললাম, তোমার 
মনিবকে ডেকে দাও তো! ।- জরুরি দরকার । ... 7... .. 
তার 'মূনিব এলেন। " আখা|-বরসী . বেঁটে তামাটে 
স্বঙের . এক অশ্রিয়দর্শন ব্যক্তি--অকাল নিত্রাভক্-জনিতর 


১৯২৪ 


অপরিমিত বিরক্তি ও যৎসামান্ত কৌতুহল নিয়ে আমার সামনে 
এসে নীরস স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কে আপনি ? কি দরকার ? 

সসঙ্কোচে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি এটণী.? 

না। সংক্ষিপ্ত জবাব ধমকের মত শোনাল্‌।-. 

আমি ভেবেছিলাম__.. 

ভাববার তো কিছু ছিল না--গেটের ঠা দেখলে 
আর এ ভুল হ'ত না। 

সেদিকে দৃষ্টি পড়ল। কালো বোর্ডে সাদা হয়ফে লেখা 





আছে-__ডি. সি.. গাঙ্গুলি, এসিসট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার-_জেসগী 


ও্যাও কোম্পানী 

ফিরে দেখি গে বন্ধ হযে গ্গেছে__নিব ও চাকর উলান 
ঘন্তহিত। বুঝতেই পারছ তখন আমার যনের অবস্থা । এক- 
প্াশ মোটখাট নিয়ে পর্যাটফরমে পা দিতেই ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার 
মত। 
| ফিরে চললাম হতাশ হয়ে 

্বীতের সকাল-_পথে লোক চলাচল নেই! তেন 
বাড়ীর রোয়াকে বসে একন্ন লোক দাড়ি কায়াচ্ছিলেন,। কি 
জানি কেন-__তীর কাছে এসে ধাড়াল্ম-_-এবং তার. দাড়ি 
কায়ানো, শেষ হুবার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম । ..আযায় 
দাড়াতে দেখে তিনি বললেন, কি চাই? দাড়ান এক মিনিট'।; 

সসঙ্কোচে বল্লাম, ওই যে মোড়ের. মাথায় পাটকিলে 
রঙের বাড়ীটা--যার বারান্দায় একটা কুকুর বাধ ESO 

জার বলবেন না মপাই--রাক্ষুসে কুকুর। ভদ্রলোক 
কাজ করেন কোন সাহেব কোম্পানীতে--বলেন তো ইঞ্জি- 
নিয়র--তাও সহকারী__কিস্ত থাকেন বে ষ্টাইলে -- 

উনি কত দিন এখানে আছেন? 

কতদিন আর-_বড়জোর বছর ছুই! i 

: বটে | তার আগে ও বাড়ীতে কে ছিলেন? ,. 

জানেন না ডাকে ? তিনি হলেন কলকাতার একজন 
নামজাদা এটণাঁ--এম, এল. বাস! 


ভীষণ ভাবে চমকে উঠলাম-_-এটণাঁ? বছর আগে 9 


অর্থাৎ যে সময়ে চক্রে বসে দৃষ্টা দেখেছিলাম । 


বললাম, বলতে পারেন তিনি বেঁচে আছেন কিনা? হ 


কোথায় আছেন? এখনও এটগীঁগিরি করেন কিনা ? . 
.দীড়ান মশায়--আপনি একরাশ প্রশ্ন ছুড়ে মেরেছেন 
একটু দম নিতে দিম--একে একে আপনার কথার জবাব, 
দিচ্ছি। 
 প্রতীক্ষমাণ মুহূর্তগুলি অসহা ।' তিনি কামানো শেষ করে 
ক্ষুরখানি ধুয়ে মুছে ভেসেলিন মাধিয়ে বাক্সে তুললেন ।.সাবান- 


দানের মধ্যে সাবান আর ব্রাশদানের মধ্যে ব্রাশ পুরলেন। 
মনে হ'ল মিমিটগুলি ঘণ্টার মহরত্বে আমীর বৈর্ধ্য পরীক্ষা 
কৃরছে। অবশেষে সে পরীক্ষার শেষ হ’ল--তিনি বললেন, 


নিয়েছেন । তবে কথার বলে না--ঢোকী স্বর্গে গেলেও ধান. 


নম 


- দাও আমামু। 


১৩৫৭ 





আপনার এক নম্বর প্রশ্নের জবাব হচ্ছে--ভদ্রলৌক বেঁচে 
আছেন। ছু’ নম্বরের অবাঁব--এই গলিতেই আছেন-_-এই 
গ্যাস পোষ্ট থেকে ঠিক. চার নম্বরের পোষ্টের. গায়ে সাতাশি 
নম্বরের বাড়ীতে আছেন। নেম-প্লেট সাটা আছে দরজার 
গায়ে। তিন নম্বরের উত্তর-তিনি কাজ থেকে- অবসর 


পচ 


ভানে--গুরও হয়েছে -তাই। 
করবেন কেন | 
আচ্ছা--নমস্কার । 3 
ও মশায়--শুনচেন ? উনি কিন্তু কোন কেস নেন না 
বৃথাই যাবেন ওখানে.। তার চেয়ে-_আব ছটো পোষ ছাড়িয়ে 
পঞ্চ উকিলের বাড়ী যান : 
আমি ততক্ষণে ঠিকানায় পৌঁছে গেছি। খবর দিতেই 
এক সৌয়্যদর্শন বৃদ্ধ এসে আমার আগমনের উদ্দেস্ঠ জিজ্ঞাসা 
করলেন, এবং আমার পরিচয় শুনে জড়িয়ে ধরলেন nhl 
মধ্যে ।, . 
তুমি_-তুমি রাসবিহারীর ছেলে-_মহিম ? তুমি, আমার 
নাতির বয়সী--আমার নাতিই। ওরে অগাঁ_ওরে Ed 
খাবার নিয়ে আয় tr 


আদর আপ্যায়নে প্লাবিত, হয়ে গেলাম । . ভার লা 
কমলে-_-সমত্ত ব্যাপার খুলে বললাম । ' রর 
. শুনতে শুনতে তার মুখ গভীর ‘হ’ল । বললেন, 
তাইতো ভায়া--বড় অসময়ে এসেছ । কোন দলিলপত্র তো 
আমি নিজের কাছে রাখি নি--যাকে বলে পরিপূর্ণ অবসর ' 
তাই ভোগ করছি। তোমাদের -কাগন্ষপারর আমার জুনিয়র 
সুকেশবাবুর কাছে দিয়েছিলাম.। তার ঠিকানা আর ভার 
নামে চিঠি দিচ্ছি--দেখ যদি কোন হদিস মেলে । 

গেলাম সুকেশবাবুর কাছে.।, +. 

. তিনি বললেন, সরি, আপনাদের ডেম কারস্ণর সির 
কাছে নেই। এ ০ 

." ফিরে. এসে বললাম, সা, সেখানে নোনা যেই । 

- বৃদ্ধ বললেন, তাই ত ভায়া--কি উপায় করা যায় বল তো ?-. 
হকের পাঁওনায় বঞ্চিত হবে. আমরা থাকতে | আচ্ছা ভাবতে - 
তবে মাঝে মাঝে আসবে এখানে, খবর নেবে: 
খবর দেবে । আর ৬০৮ নার 
নেওয়া তো তোমাদের কর্তব্য ।-_. 

খবর দেওয়া নেওয়া করতে করতে আরও টিপলে 


নইলে আপনি আর বৌ 


ক্রমে ভিমিত হয়ে এল অন্যায়ের প্রতিকার-বাসনা। তখন, 


কেবলই মনে হয় আর কিছুদিন আগে অর্থাৎ বছর তিনেক” 
আগে যখন চক্রে বসে সেই অদ্ভুত দৃষ্ঠ দেখেছিলাম_-তখন যদি, 
বাড়ীটা খুঁক্ধে পেতাম ! আমারই ছুর্ভাগ্য ] . রে 
.. এঁর পর বিশ্ব যুদ্ধ দুরু হ’ল। মের শেষ অৰে, 


+ 


1 


বাধ 
রি গুপ্ত. 
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এমনি করিয়াই তাহাদের দিন কাটিতে থাকে। তয় 
আজ্ধকাল আবার নূতন করিয়া পড়াশুনায় মন দিয়াছে। 
রাজাবাবুর খরস্থাগারেই ইদানীং বেশীর ভাগ সময় তাহার 
কাটিয়া যায়। মহীপাল ক্ষুদ্ধ হয়-_অন্থযোগ দ্েয়। মৃন্ময় 
শুধু হাসে, কোনও জবাব দেয় না। রাজাবাবু যনেমনে 
নিজেকে বিকার দেন। স্বন্ময়কে তিনি ভুল, বুঝিয়াছিলেন। - 
প্রকাশ্যে বলেন, জ্বানেন 'মন্ময় বাবু, পয়সা থাকাটাও যেমন 
পাপ, ওটা না থাকাও তেমনি পাপ । স্ৃশ্ময় একাগ্র চিত্তে 
পড়িতেছিল, অকস্মাৎ চমকাইয়া উঠিল । বলিল, আমাকে কিছু 
বলছেন নাকি ? 

হ্যা বলছি । . রাজাবাবু জবাব দিলেন, কত লামা কারণ 
থেকে ভুলের সি হয় অথচ এই সামান্কে গায়ে না মাখলে 
কত সহজে গোঁল মিটে যায়। ' 
: মৃন্ময় বলিল, কিন্তু সব সময় মাহষ তা পারে কোথায়। 


| স্যর মনেই বাসা বেধে আছে সন্দেহ আর অবিস্বাস। এ এর - 


ad 


-_ফএকাংশ জুড়িয়া বসে ।. সেলিলি। নিজের ছুঃখটা, তাই:-আর . 


সপ 


থেকে যুক্ত থাকা সহজ নয়। 
রাজাবাবু বলিলেন, আপনি চমৎকার কথা বলতে পারেন, 
কিন্ত আর আপনাকে বিরক্ত করব না--আপনি পড়ুন । 
 ব্রাঙ্জাবাবু চলিয়া গেলেন, কিন্ত স্বশ্নয় আর' পড়ায় মন দিতে 
পারিল না। কিছু দিন হইতেই থাকিয়া .থাকিয়া“তার মনটা 


চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। এমন'-অনেক' কথা, এমন অনেক- 
ঘটনা আনিয়া হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে-_:য়াহা “ 


সে কোন দিন মনে গ্থানও দেয় নাই। আজ এই -নির্ব্বাসিত 


জীবনের পথে সেই সব অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলিই অসামান্ত হইয়া.- 


উঠিয্বাছে। একটা! অভিনব অনুভূতিতে. তাহার-সমস্ত চৈতন্ত 


আচ্ছন্ন হইয়া যায়। মঞ্তুষাআজ কোথায়, কেমন; আছে এ. 
খবর সে রাখে ন! ।. জানিবার উপায়ও নাই, কিন্ত তাহার, 


কথা ভাবিতে বসিলে আর একটি মেয়ে, আসিয়া তার মনের - 


বড় হইয়া, উঠিতে পারে না। বুঝিবার ভুলের অন্ত আজ - 


মঞ্চুষার এবং তার. মধ্যে একটা/বিরাট ব্যবধানের-সথষ্টি হইলেও. 


তারা একে অপরকে আজও অবজ্ঞা চোখে দেখে না, কিন্তু , 


লিলির বেলায়, াড়াইয়াছে অন্তরূপ, সে হইয়াছে একেবারে . 


নিরবলম্ব। স্বপীর বিষে তার. সারা অন্তর জর্জরিত হইয়া". 


উঠিয়াছে__খানিক কাল্পনিক আনন্দ পাইবার যত. সহ্বলও ত - 
-= না, কিন্ত ভারি আশ্চর্য্য লাগছিল আপনাকে । 


তার নাই ।.-- এ. 
ভাবিতে জাবিতে একেবারে তর হই Gn 


এমনি ভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটিল । এতক্ষণ তার টি 
পড়া হয় নাই। ম্ুন্ময় বুঝিল, আক্ত আর কোন কাজ 
হুইবে না এই মুহূর্তে নিজেকে তাহার বড় একলা মনে হইল, 
মানুষের সঙ্গ লাভের দ্রন্ত মন তার সহসা ব্যাকুল হইয়া উঠিল । 
এমন মাঝে মাঝে হয়। জীবনটা স্বাদহীন, রসহীন প্রত্তরথও 
নয়। এই পৃথিবীর স্বত্িকার উপরে দাড়াইয়| নিয়ত সে 


'দেখিতেছে জীবনের বিপুল সমারোহ । যে মাটি হইতে মাহুষ ও 


্রক্কৃতি উভয়ে আহরণ করিতেছে প্রাণরস তারই সঙ্গে যেন তার 
নাড়ীর যোগস্থত্র ছিন্ন হইয়া 'গিয়াছে_-সে যেন শুন্তে ঝুলিতেছে: 
অিশস্কুর মত. 

সহসা মহীপাল ডাকিল, মাষ্টার মশাই_: : 

পরলোক হইতে যৃন্ময় সহসা যেন বাস্তব জগতে ফিরিয়া 
আসিলি । তাহার ছু'চোখে কেমন এক প্রকারের বিহ্বলতাঁ_ 
অচরিতার্থ আকাঙ্ফার এক বেদনাময় অভিব্যক্তি । 

মহীপাল পুনরায় ডাকিল। বন্য এতক্ষণে কতকট! বাতস্থ 
হইয়াছে। সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, পড়তে 
পড়তে বড্ড অন্তমনক্ষ হয়ে পড়েছিলাম । একেবারেই. খেয়াল 
ছিল না। কিছু বলবে আমায় মহীপাল ? 

হ্যা._মহীপাল বলিল, চলুন না খানিক বেড়িয়ে আসি। 

যাবেন? কোন অন্থবিধা হবে না ত? 

মৃন্ময় কহিল, না অসুবিধে আবার কি। মাথাটা ধরেছে 
বেড়িয়ে এলে একটু ভাল বোধ করব হয়ত । 

মহীপাল বলিল, জহির মাছি তোম ছাল যাচ্ছে 
ন! মাষ্টার মশাই ? 

বাধা দিয়া মৃন্ময় কহিল, না বেশ ভালই আছি ত। মাথাটা 
একটু ভারী বোধ হচ্ছে। তা. অনেকক্ষণ একদৃষ্টে বইয়ের 
দিকে তাকিয়ে থাকার দরুনই বোধ হয়। - 

মহীপাল বলিল, আমি তিনবার এসে ঘুরে গেছি । আপনি 
কিন্তু একেবারেই পড়ছিলেন না। অথচ-__ 

' মৃন্ময় একটু হালিয়া বলিল, হ্যা টের পেয়েছিলাম, কিন্ত 
তুমি ডাক নি বলে আমিও সাড়া দিই নি। 

মহীপাল বলিল, আপনি হাসছেন, বিস্ত 05 
আশ্চর্য্য" হয়ে আপনাকে দেখছিলাম । - 

স্মিত হানতে মৃন্ময় কহিল, অবাক হয়ে দেখবার" ক্ি ঘটে- - 
ছিল মহী? | 

মহীপাল বলিল, সে আপনাকে চি বোঝাতে পারব 


মৃত্য় আবার হাসিল, বলিল, ও কিছু নয়--চলো কোথায় ' 


| 
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যাবে বলছিলে ন1। কিপ্তু যাওয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের হইল 
না। 
বিশেষ প্রয়োজন আছে নাকি। . | 

মবন্ময় বলিল, তোমার দিদ্দিমণি ডেকে পাঠিয়েছেন: আজ : 
আর তোমার সঙ্গে যাওয়া হ’ল-না মহীপাল ৷. 5৮ 

মহীপাল বলিল, সেত ভনতেই পেলাম ষ্ঠ শা 
মৃন্ময় চলিয়া গেল... . 

মৃন্ময় বাংলোয়, ফিরিবায়াত্র লিলি ডালিয়া হাসি, 
তাহার সন্মুখে কড়াইল ।, খুখী হইয়া বলিল, খবরটা তাহলে 


ঠিক সময়ই পৌঁছে দিয়েছে যিহ্দা। 7 2১7১5 
তা দিয়েছে L সনম কহিল, ক্স এমন, তরু নর তলব লেন, 
লিলি? - 


লিলি অবাধ দিল: বি নি ভার আগে চি যে 


নাও । তুমি হাত মুখ, ধুয়ে বসো, যি এন দিযে সোনছি + 


লিলি চঞ্চল চরণে প্রস্থান করিল.।, 


সম্ময়ের চোখেয়ুখে। বিশ্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠল । লিলির i 


চলায় বলাম অকর্মাৎ যেন, প্রাণচাফল্যের' ‘জোয়ার 'আদিয়াছে।, 


কিন্তু ভাবিবার সময় কম মৃত্য অরক্ষণেই, হাত, মুখ ধুইয়া 


ফিরিয়! আসিল । ' জিলিও সঙ্গে সঙ্গে: 'হাজির--পিছনে; লছমিয়া 
খাবার বহিয়া আনিয়াছে I আহাৰ্য্যের প্রাচূর্ধ্যেসব্ময় বিস্মিত 
হইল, বলিল, এসব কি লিলি? সারাদিন. বসে আজ কি 
এইগুলোই করেছ ? 
লিলি হাসিমুখে বলিল, বলে সময় 'কার্টাই ৫ কেমন; করে 
মিহদা। 
থুলে রাঁখেন:নি-_ | 
স্ননয় পরিহাস-তরল কণ্ঠে: বলিল তা রাখলেও ভুমি: পারত- 


পক্ষে ওদিক মাড়াতে না তাঁর চেয়ে বোধ করি রানীর. নূতন” 


নুতন প্রণালী আবিষ্কারের দিকে. তোমার আঁএরহ বেশী।.. i 


লিলি তেমনি হাসিযুখে জবাব দিল, তুমি মিথ্যে বলো নি 
মিঙুদা, কিন্তু এই 'আবিষারকে কখনো ছোট করে দেখো না।... 
তোমাদের অধ্যয়ন আর গবেষণার চেয়ে এর মুল্য ঢের: বেণী' 1; 
মৃন্ময় খুব একচোট হাসিল। i “লিলি চোখেমুখে, গাজৰ (জাৰ আহান বাব ররিত করিয়া জারা আদিতে 
ফুটাইয়া তুলিয়া কহিল, এটা বুঝি: হাসির কথা হ’ ল? - হয়তো সধ্যার 
হয় নি-বুঝি? সবশ্ময বলিল, কিন্ত নিজেও, রিনি সেখানে গেলে পূর্বে ফেরা হইবে 


- চেপে রাখতে পারহ' না নিলি।' 'বলিয়| সে পুনরায় হানিয়া, 


উঠিল ৰ a টানা 


লিলি সে হামিতে বেড, 1 ল 
তোমরা সত্যকে সব সময় অস্বীকার করো, দা, কিন্ত. এসব- 


কথা এখন থাক, খাবারগুলোর একটা গতি করো। ০7... 


. স্ব কহিল, তুমি খাবে না? ০৮০" 


t 


‘লিলি কহিল, এগুলো.সবই“তোঁমার একলার জঁদ্তে ভি 
মাকি? ঘলিয়! দ্রুত খাবায়গুলি-ভাগ করিয়া মবন্ময়ের অংশ 


লিলি খবর পাঠাইল এখনই বাংলোয় ফিরিতে হইবে); 


ঠিক লিলি. 


তোমার মত আমার, জনে ত কেউ, তার পাঠাগার, i 


-"কাটাইর!-'দিল। 
উঠিল; জান মিহুদা অনেক দিন পরে আজ আমার-মনে ' হচ্ছে 


-চলের শব আল যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি । 


তার দিকে ঠেলিয়া দিল এবং নিজেরট! টানিয়া লইয়া কহিল, 
নাও তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও মিনুদা । এ 
যুন্ময় বলিল, এত তাড়া কিসের লিলি-_ 
; লিলি কহিল, এ দেখ আসল কথাই তোমায় এখনও বলা! 
হয়নি। আমার সঙ্গে একবার তোমায় যেতে হবে মিঙ্থদা। ' 
আমার [একটি ছাত্রীর, কিছুদিন ধরে. শরীর. খারাপ যাচ্ছে. 


| তার একটা খোঁজ নিয়ে আসব আর. সেই: সঙ্গে খানিকটা 


বেড়ানোও-হবে। .. .. 

স্বনয় বলিল, কোন্টা ুধ্য লিলি... . 

- উত্তরে লিলি বলিল, - এ প্রশ্ন অনাৰগক মিছুদা।। তার 
চেয়ে বলো, ক্ষীরের লুচি কেয়ন হয়েছে ?. . 

নয় ততক্ষণে একটা! “লুচি. মুখে. পুরিয়াছে, সে. দিতে 
জানাইল ঘে, জবাবটা, সে. পরে দিতেছে-। ম্বন্ময়ের রকম. 
দেখিয়া, লিলি কৌতুক, বোর করিল।: অনেকদিন এমন সহজ . 
এবং স্বচ্ছন্দ ব্যবহার তাহার নিকট হইতে সে পায় নাই।, 


হঠাৎ, আজ য্ৰহ্ময়ের কি হইয়াছে. তাহ! না. বুঝিলেও একটা 


অকারণ পুলুকে তাহার সারা দেহ, রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল 

- স্যর এতক্ষণে কথা কহিল, যনে হচ্ছে, তোমার কথাই. 
“এ যা তৈরি করেছ. মনে হচ্ছে গবেষণা আর 
অধ্যয়নের চেয়ে এর স্বাদ অনেক বেশী, ৫ কিন্ত তোমার উহা 
আজ আমি রীতিমত চটে গেছি। .. 7... 

লিলি হাসিয়ুখে . কহিল, ক্ষীরের লুচি আর সা 
খাওয়ানোর জন্তে ?. | 

এমবন্নয়- বলিল, না-_এতদ্দিন লি এসেছ বলে”, 

জলির চোখযুখ বুশীতে-উদ্দ্বল হইয়া উঠিল।. সিন কণ্ঠে 
লে রিল; সত্যিই . ভাল “হয়েছে. ম্যাচ বাতির লছ: 
৮2 258 ৮.৪ 

- মৃন্ময়: “পুনরায় * একটা ভা সুখে দিয়া ইশারায় 
জানাইল ৫ যে; ‘দে বাড়াইরা বলে নাই'।' ke 

অল্পক্ষণ পরে উভয়ে বাহির-হইয়া পড়িল হাসি গল্পে 


লাগিল শেষ পর্য্যন্ত - লিলির ' ছাত্রীর বাড়ীতে যাওয়াই 


না" এই ওজুহাতে 'তাহারা :সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ -করিল 12 


RE কিন্ত'এ যে নিছক আতমপ্রবনা "সে কথা তাহাদের মনের 
; J : অগোচর রহিল না) কাছাকাছি: একটা-পাহাড়িয়া ঝর্ণার 
বলিল, এমনি | করেই 


কাছে. বসিয়া - বসিয়া: -ভাঁহারা অনেকটা” সমর নীরবে 
অকস্মাৎ মৌনভঙ্গ "করিয়া লিলি" বলিয়া! 


যে, আমি 'এখনও বেঁচে আছি। : আমার ' দেহের রক্ত চলা- ' 
বিচিত্র মিনা । কিছুদিন আগেও মনে হয়েছিল যে, আমার 


চে 





মিটে টতয কআটিজ নিক অগ্চলের বাটি রঙের বৈদেশিক সচিবদের পশ্যেলদ 


3 বে 
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অগ্রহায়ণ 





টিটি রা আত মনে হচ্ছে: ওটা: ভ্রম, 
কিছুদিন অচেতন থাকবার পর নিজেকে যেন আজ, আবার 
আমি ফিরে পেয়েছি। : - ' | ক 

: ঘবন্ময় নিঃশব্দে লিলির কথাগুলি শুনিতেছিল:। 'প্রশ্ন' করিয়া 


1 বাধার সৃষ্টি করিল না? লিলি 'যেন ছোট্ট-বালিকার মত চঞ্চল - 
> হুইয়! উঠিয়াছে। ম্্ময়ের ভারি আশ্চর্য্য লাগিতেছিল। 
লিলির কণ্ঠস্বর আবেগে গাঢ় হইয়া উঠিল" সে বলিতে " 


লাগিল, এক এক সময় আমার: মনে হয় মিনা যে, "সুনিল 
শক্রত। করতে গিয়ে: আমার বন্ধুর ' কাজই ' করেছে, নইলে 
তোমার সাক্ষাৎ-.সহসা মৃন্যয়ের মুখের-পাঁনে দৃষ্টি পড়িতেই-সে 
মাঝ পথে থামিল 1 : এক মুহুর্ডে সে অনেক, কথা চিন্তা করিয়া 


লইল-_এতক্ষণ ধরিয়া সে যত কথা বলিয়াছে তাহা! এক একটি 


করিয়া মনে পড়ায়, নিজের কাছেই; সে যেন' ছোট হইয়া গেল। 
লিলির মুখে বড় সুন্দর একটুখানি হাসির রেখা দেখা দিয়া'পর- 
মুহুর্তে মিলাইয়! গেল 1. সে'সংযমের রাঁশ দু হন্তে" ‘টানিয়া . 
বরিল। প্রকান্ঠে কহিল; তুমি বোধ হয় ভর পেয়ে গেছ আমার - 
রকম দেখে, না মিছা ? অনেক দিন পরে পুরনো আঁর এক- 
ঘেষে গণ্ডির বাইরে .এসে হয় তো একটু 'আত্মবিস্থৃতি: ঘটেছিল 
তাই এ ঝর্ণার জলোচ্ছাস দেখে মনটাও উচ্ছ্বসিত” হয়ে উঠে- 
্ছিল। কিন্তু তুমি সত্যিই অদভুত .মিহুদা 1 _লিলির কবরে. 


" বেদনা এবং হতাশার আভাস।: ম্বন্মর তাহা লক্ষ্য. বিগ, 


না বরং লিলির কথাটা! এক প্রকার মানিয়া: লইয়াই বলিল: উন: 
ঠিক নয়, কিন্তু সত্যিই ভারি আশ্চর্য্য লাগছিল আমার ৷ 
. লিলি ' বলিল), দিনরাত - 'স্ব্বাঙ্গ একটা : মিথ্যা বল. 


ঢেকে রেখে নিজের আপল চেহারাঁটীকেওধেন ভুলে. গিয়ে :. - 
ছিলাম । যেমনি বাইরে. এসে:আত্মপ্রকাশ-করতে : গেলাম--' 


তোমরা হলে বিস্মিত: বুঝলাম: আমীর আমিত্বট্‌কু মরে গেছে, - 


খোলসটাই সত্য হয়ে-উঠেছে। সেই ভাল, সত্য আমার'বুকের' 


মধ্যেই থাক-।-. লিলির চোখে নি lds ih আভা ফুটা 
উঠিল । : 


নয় একটু ঘোরে ডাফিজ, লিলি-: তাঁহার বিশ উদার: রর 
বৃদ্ধি পাইতেছে.। :সত্যই লিলির এ যেন আর এক ক্ষপ-_যার রি... | 


সঙ্গে ইতিপুর্বের তার পরিচয় ঘটে নাই। & 
কাপিতেছে। চোখে গভীর উজ্জল দৃষ্টি । সে দৃষ্টিতে ভালা . 


নাই-_আছে অন্তরের আকুতির - প্রকাশ। - বয় মি সা 


কণে পুনরায় ডাকিল_লিলি-_. ২:--,: 


, একটি দীর্ঘনিঃখ্বাস' ত্যাগ ₹ “করিয়া, মি: সাড়া: চা বিল, টু ২১ 
জান মিনু! ঠিক এইজন্যেই বহুদিন তোমার: কথার: অবাধ্য -- 


আমি হয়েছি। এখানে এসেই জীবনটা আমার গানের 
মত সুন্দর হয়ে ওঠে-তাঁর রেশ আমায় মুগ্ধ করে..-চঞ্চল 
করে তোলে। আমি কান পেতে শুনি, সব ভুলে যাই। 

| | 


“লিলি হাসিল ।.:তাঁর ঠোট দুখানি: খর. থর. করিয়া. 
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কিন্.এখানে আর একটি, মু নষ্ট, ‘এর পেরে ফিরে যেতে 
প্রাণান্ত হবে। ডঃ 

লিলি তার এই আবার EEG ধিক না কেন 
স্বন্ময়ের কাছে সে আজ আঁরও খানিকটা স্পষ্ট হুইয়া উঠিয়াছে I 

ব্যপারটা রবে তল করিত য় হিল fl 

- বাংলোঁয় ফিরিয়া লিলি: সোজাসুজি ‘নিজের ঘরে চলিয়! 
গেল ।- স্বয়ও-তাঁর ঘরে "আসিয়া 'বিছানার উপর. হাত পা . 
ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল '- এ ভাবে বেশ কিছু সময় কাটিল। 
কতক্ষণ তাহা তার নিজেরই হুদ নাই সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে সে 
খানিক ঘুমাই! লইয়াছে। সহসা জিলিয় আধ্বানে চমকাইয়া 
উঠল: ০ 

' লিলি বলিল; ওকি সেই থেকে - ভরে রয়েছ বাইরের 
কাপিড়'জামী- ছাড়তেও তোমার সময় হ'ল না. কত রাত 
হয়েছে তাজান.। - নাঃ, তোমাকে নিয়ে” জার পার] গেল না। 
খাওয়া-দাওয়ার কথাও কি ভুলে গেছ-তুমি। - নাও ওঠো 

লিলি প্রস্থীন করিল ।-..পরম্পরবিরোধী- দুইটি রূপ । 
নিভৃত নির্জনতায়, ঝরণাতিলায় লিলির ‘যে. রূপের সহিত 
তাহার পরিচয় হইয়াছিল তার হিত কোবাখ বি একবিদ্দু 
“মিল থাকে । আশ্চর্য] .. 

লিলি পুনরায় দেখা দিল। মৃন্ময় তখনও চুপ করিয়া 
বসিয়া সাছে।। 'লিলিংবলিল;: কি"বলে গেলাম আমি মিহুদা-- 

বয় বলিল, ভাবছি খাব-না। ' তেমন খিদে নেই। 

: লিলি রাগ কতিয়াবলিল, কথাটা-আগে বললেই হ’ত, 
হলে আর পারার হারাম পোহাতে হ'ত দা 
স্বনময়' কহিল, কেন. তোমার অন্য_-_ 
‘লিলি হাসিল; কোন জবাব দিলনা কিত আর বিভীয 
: বাকি অঙুরোধ' ‘নী- করিয়া প্রস্থানোগ্তত হইতেই মৃন্ময় 
‘তাহাকে ডাকিল; দ্বাড়াও* ‘লিলি; আমিও আসছি। - 

‘লিলি ফিছ্নিয়া-দাড়াইয়| বলিল," খিদে 'না থাকলে জোর 


৯ কে খাবার দরকার নেই মিস আনি বং, গছনি | 


“সৰ্ব দিয়ে বিচি .- | | 
“ব্বয়কহিল, তা-দিতে হয় দাঁও," কিন" তার" ক্ষীরের 
ডি আর সরপুরিয়া থাকে তখাঁনকর়েক দিয়ে যেও” 

“লিলি-হাঁসিয়া প্রন্থান.করিল-। কিছু পূর্বে :তার চতুর্দিকে. 
“ ফেঁ খওঁ মেখের: আবির্তীব “বর্টয্বাছিল- কের শেষ কথায় 
তাহা এক-নিযেৰে হি ইইউ ভি). এ 





ক বেলার আজ ভিন এমন বড় 
একটা হয় না। ' প্রত্যুষে ঘুম ভাঙাটা তার নিয়মিত, যদিও 
নিন্ধিধ সময়ে কোন দিন সে শয়ন করে নাঁ। পড়াশুনা 
আছে-_মাঝে মাঝে রাত জাগিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে । ' 


১৩২ 


কাল সারারাত অত্যধিক গরম গিয়াছে। 
অপেক্ষাকৃত ঠাও থাকায় দুমাইয়| পড়িয়াছে। | 

লিলি ইতিমধ্যে বারকয়েক খোঁজ করিয়া গিয়াছে। যৃন্ময় 
দরজা! খুলিতেই..তাহার পুনরাবির্ভাব ঘটিল। সে কহিল, 
তোমার শরীর খারাপ নয় ত? | 

বন্ময নিদ্রালস চোখে ক্ষণকাল লিলির মুখের পানে চাহিয়া 
থাকিয়া স্বছকণ্ঠে কহিল, অন্ুখ হবে কেন্দ্র] সময়মত 
ভাঙে নি। 

লিলি চলিয়া গেল এবং -অস্প পরেই চা ছি, উপস্থিত 
হইল। চায়ের পেয়ালা টিপয়ের উপর রাখিয়া সুন্ময়ের 
হাতে একখানি চিঠি দিল। বলিল, কাল বিকেলের ডাকে 
এসেছে, সহমিয়া দিতে তুলে গিয়েছিল । সম্ভবতঃ নান্ধুবাবুর 
চিঠি। লিলি প্রস্থান করিল। 

চিঠিখানি নান্ুই লিখিয়াছে। ন্যয় তখুনি পড়িতে বসিল } 
“মিন 

তোমার দ্বিতীয় চিঠিও আমি যথাসময়ে পেয়েছি। . কিন্ত 
কিছুদিন ধরে নিজেকে নিয়ে একটু বেশী ব্যাপৃত থাকায় 
অন্ত কোন দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর হম্সনি। কিন্ত মনে 
হচ্ছে জবাবটা এখন যদি না দিই তা হলে ভবিয়াতে.. আবার 
কবে সময় পাব সে একটা সমন্তার কথা । | 

লীলা রাওয়ের সঙ্গে আমার শেষ পর্য্যন্ত বনল না। 
কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারলাম না। কি বিপুল অর্থের 
মালিক সে হয়েছে তা. কল্পনা করতেও পারবে না। 
বোষম্বাইয়ের মালাবার পাহাড়ের উপর, ভার. নূতন বাড়ী 
হয়েছে । শুনতে পাই দশ লাখের বেশী তাতে খরচ পড়েছে। 
কিন্ত লীলা বলে, দশ লক্ষ টাকায় যে বাড়ী হ'ল তাকে 
নিরাভরণ রাখতে পারি না নানু উপযুক্ত. ভূষণের ব্যবস্থা 
করে| ৷ তাঁকে জবাব দিলাম, এত পয়সা খরচ করে ওর দেহে 
যে সুষমা ফুটিয়ে তুলেছ, সে. কি অলঙ্কারে ঢেকে রাখবার 
ন্তে? থাক না যেমন আছে তেমনি । - 

লীলা বুদ্ধিমতী, কথার ইঙ্গিতটা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিয়েছে, 
কিন্ত এর পরে আর- একটি কথাও দে আমায় বলে নি। 
আবার নূতন করে সুরু হ’ল আমার দেখাশুনার পালা । 
দশ লক্ষের মহিমা বৃদ্ধি করার জন্তে তাকে আরও লাখ ছুই 
ব্যয় করতে হ'ল। কথা বলার পথ নিজেই যখন বন্ধ করে 
দিয়েছি, তখন চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে "হ’ল, কিন্ত 
মন আমার বেদনায় ভারী হয়ে উঠল। পয়সার এত বড় 
অপচয় ইতিপূর্বে আর কোনদিন চোখে পড়ে নি। বিদেশী 
চিত্রকরদের ছবির প্রতিলিপি এল অনেক। ইটালিয়ান শিল্পী 
পিরে দি কসেমোর “প্রোক্রিসের মৃত্যু”, আলবার্ভানিলের 
“সাক্ষাৎ”, জেনতিল বেল্লেনির “ম্যাহমেট”, . ক্রিডেল্লির 
“য্যাঁডোনা এবং শিশু”, রাফায়েলের “ম্যাডোনা ডি স্তান 





লা লালা 


শেষ ব্রাপ্ে 


iy রা 





প্রকাশ পেল, তীব্র শ্লেষ। 
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১৩৫৭ ' 
সিষ্টো” আজ লীলার ড্রয়িং রুমের শোভা! বর্ধন করছে। শুধু 
কি এই- নেদারল্যা'ওসের শিল্পী,ভ্যানডাইক, জার্মানীর ক্রানাম্‌, ' 
স্পেনের থামো এবং পুজ্জিন; ফ্রান্সের দাতিদ ও .করোত, 
ইংরেজ শিল্পী হগার্থ এবং উইলসনের ছবিও বাদ পড়ে নি। 1 
আর এর সঙ্গে সামগ্থস্ত রেখে আপবাবপত্র পাঠিয়েছে % 
বিদেশী কোম্পানী হোয়াইটওয়ে লেইড ল। 

লীলাকে ডেকে বললাম, তোমার বয় বাবুর্চির এলাকায় 
আর একখান! ঘর পাওয়া যায় না লীল1? ৃ্‌ 

লীলা বিস্মিত ভাবে চেয়ে থাকে । এতটা হয়তো সে 
আশী করতে পারে নি। বললাম, নইলে একেবারেই যে 
হারিয়ে যাব। 

লীলার চোখমুখ আরক্ত হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে কণস্বরে 
বললে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত 


৪ 
সপ পালি 





আমি কিছুই করি নি নান্ধু। 
বাধা দিয়ে একটু হেসে জবাব দিলাম, ঠিক সেইজন্যেই 


-আমিও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই গ্রহণ করতে চাইছি না 


লীলা । যা 
লীলা রাগে অপমানে লাল হয়ে উঠছে। কিন্তু সত্যিই 
আমি ওকে অপমান করতে চাই নি। কেনই. বা করব। 


শুধু নিজের. সভাঁকে আমি প্রাচুর্ধ্যের এই জঞ্ালের মধ্যেঞ্জ 
হারিয়ে ফেলতে চাই ন! । এতে যদি কেউ ভুল করে রাগ ' 
করে ত! হলে আমি নাঁচার। লীলা কিন্ত আমার কথায় এতই 
রেগে গিয়েছিল যে, পর পর ছু”দিন আমার সঙ্গে কথাই 
বললে না। কতটুকু সময় .সে বাড়ীতে থাকে । তৃতীয় দিনে 
তাকে সামনাসামনি পেয়ে গেলাম। আর নয়। তাকে 
ডেকে বললাম, আজ এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি লীলা। 
অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ’ল 
না। মনের সায় পেলাম নাঁ। তোমার দেওয়া ময়ূরপুচ্ছ 
আমার অসহা ঠেকছে। মনে হ'ল লীলা যেন. একটু চমকে 
উঠেছে, পরমুহুর্তেই তার চোখমুখের ভাব বদলে গেল। 
রাজ্জীর মত দৃপ্ত তঙ্গীতে আমার মুখের পানে চেয়ে পরুষ কণ্ঠে 
বলে উঠল, তুমি কি আমায় ভয় দেখাতে চাও নাস? 

হেসে জবাব দিলাম, তুমি কি তাই মনে করে! লীল! ? 

লীলা পুনরায় দৃঢ় স্বরে বললে, যাচ্ছ যাও, কিন্ত আমাদের খঁ 
সম্পর্ক যেন এইখানেই চিরদিনের মত শেষ হয়ে যায়। 

বড় হাসি পেল লীলার শেষ কথাটায়। জবাব দিলাম, 
আমি মুক্তিই চাইছি লীলা ৷ 

লীলার মুখে একটুখানি বাঁকা হাসি দেখা. দিল, বললে, 
দয়া করে এখানে না এলেই হ'ত। আমি নিশ্চয় তোমায়- 
ডেকে আনি নি। ডাল না লাগে চলে যাও, তাই বলে 
তোমার জন্তে আমার প্রতিষ্ঠা-প্রতিপভিকে একবিন্দু কুন 
করতে পারব না। এ 


রি রর 


অগ্রহায়ণ 


অবাবটা' হাসিয়ুখেই দিলাম, তা সম্ভব নয় বলেই-তো 
'আজ আমার চলে যাবার প্রয়োজন হয়েছে লীলা । তুমি 
আরও বড় হও, আরও ঢের বেশী প্রতিষ্ঠালাভ করো । আমি 


এ 





দুর থেকে শুনেই আনন্দ পাব। কাত থেকে অংশীদার 


হতে আমি চাই না । 


/২. তখনকার মত লীলা চলে গেলেও বেরিয়ে পড়বার সময় 


সে এসে আমার পথরোধ করে দাড়াল । ওর চোখ মুখের 
ভাব কেমন থমথমে । কিন্তু লীলা অভিনেত্রী, একথা ভুলে যাই 
কেমন করে। স্মিতমুখে বিদায় চাইলাম । : 

লীল! তীক্ষ কণ্ঠে জবাব দিলে, এ কর্তব্যবোধ তোমার 


এতক্ষণ কোথায় ছিল ? সাবাস নান্ু--তোমার তুলনা মেলা 


ভার। যাহ্ছষের কৃতজ্ঞতা বলেও একটা বস্ত থাকা উচিত। 
হাসিয়ুখেই জবাব দিয়েছি, ক্কতজ্ঞতাটা! একটু বেশী মাত্রায় 
আছে বলেই এমন করে চলে যাচ্ছি লীলা । 
মনে হ'ল লীলা একটু দমে গেছে। কিন্তু তা মুহুর্তের 
অন্য। পরক্ষণেই সে দৃপ্ত ভঙ্গীতে ঘুরে দরীড়িয়ে বললে, আমি 
যেতে না দিলে তুমি চলে যেতে পার ? 


এবারে আমার বিস্মিত হবার পালা । বললাম, এটাতো : 
তোমার উপযুক্ত কথা হ’ল না । তুমি আমার চলে যাওয়ায় - 


ধা দেবে কিসের জন্য আর আমিই বা সে বাধা মানব কেন 
লীলা ! - ৮৭ 


লীলা সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলে, কেন আমি কি তোমার 
কেউ নই? অন্ততঃ বান্ধবী বলেও কি দাবি করতে পারি না? 


জবাব দিলাম, অবশ্যই পার লীলা, কিন্ত তাঁর একটা! সীমা 


থাকা উচিত। 


লীলা পুনরায় বললে, যখন কোন কথাই তুমি শুনবে না- 
তখন আমি আর কি করতে পারি, কিন্তু এমন রিক্ত নিঃসন্বল ' 


অবস্থায় এই বিদেশে বিভুঁয়ে বিপদে পড়বে যে। না হয় কিছু 
টাকা পয়সা নিয়ে যাও-_ 

বললাম, না লীলা, তাও নেব না। 
বলি দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চাই না। 

লীলার চোখ ছুটি সহসা জ্বলে উঠল। সে ভার আর 
এক মূদ্তি। আমি তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম । পথের 
রাবার পথেই এসে দ্রীড়িয়েছি। আবার নুতন করে 
সুরু হ'ল একলা পথ চলা। কোথায় কখন থাকি, কোথায় 
যাই তার-কিছুই নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য { এতক্ষণ 
ধরে শুধু নিজের কথাই লিখে গেছি। _ তোমার চিঠি জবাব 
এখনে! দেওয়া হয় নি। 

তোমার পাঠশালাঁর পরিকল্পনাটি ভাল হলেও আমার 
মনে হয় এ কাজে তোমার হাত না দেওয়াই উচিত হবে। 
লোকে তোমায় দুল বুঝবে ৷ 
সত্যিকারের প্রেরণা থাকে না, তা কখনও সার্থক হয়ে ওঠে 


৯ 


বাধ 





আমার আদর্শকে 


তাছাড়া যে কাজের মধ্যে 


১৩৩ 


না। ওসব ০তোমার আমার জন্ে নয়। মিথ্যে শুধু জল 
টাই সার হবে--কাজ কিছুই হবে না! শুনতে পাই মণ্ুও 
নাকি তোমারই মত কি সব কাজ নিয়ে মেতে টঠেছে। 
তোমাদের আজও আমি. ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি মিনু 
মনে মুখে তোমরা সম্পূর্ণ আলাদা । এর কি সত্যই কোন 
প্রয়োজন আছে? এর সার্থকতা কতখানি ! ০ 

মনে হচ্ছে লিলির বেশ বুদ্ধি আছে। তাঁকে জানবার 
চেষ্টা করে! না । _তাঁতে খানিকটা বিপদ আছে। মানুষ সব 
সময়ই দোষ গুণ, সবলতা দুর্বলতা নিয়ে মানুষ-_যখন 
আত্মরক্ষা করবার আর কোন পথ থাকে না তখন তার 
বুদ্ধিকে ছাপিয়ে আর একটি বন্ত বড় হয়ে ওঠে_আমার, এ 
কথাটা মনে রেখো মিল |". 

তোমার কাছে যাবার জন্য লিখেছে । কথা দিতে পারছি 
না। তবে পথ চলতে চলতে যদি ও রান্তায় গিয়ে পড়ি সে 
আলাদা কথা। 
আজ এই পৰ্য্যন্ত । গুৰ গৃহ আবার চিঠি গব। ৃ 

ইতি--নাঙ্ু’ 

চিঠিখানি শেষ করিয়! স্বদ্ময় সযত্রে বাক্সে রাখিয়া দিল । 

লিলি ফিরিয়া আসিল, কিন্ত মৃন্ম্রকে চুপচাপ . বসিয়া! 
থাকিতে দেখিয়া অনুযোগ দিয়া কহিল, এখনও বসে আঁছ-_ 
চা খেতে হবে না? " I 

মবন্ময় একটু হাসিয়া কহিল, শুধু চা খাব? 

লিলি কহিল, খানকয়েক ক্ষীরের মুচি এখনও আছে! 
খাও ত নিয়ে আসি। 

স্বন্ময় বলিল, এ আবার একটা জিজ্ঞেস করবার কথা হ'ল 
নাকি। তোমীর পেটুক মিহ্ছদীকে আজও চিনলে না? 

বেলা আটটা! বান্ধিয়া গিয়াছে। আকাশ মেথে ছাইয়া 
আছে। এখনো স্বর্য্যের মুখ দেখা যায় নাই। মাঝে মাঝে 
ঠাগা বাতাস বহিতেছে। মৃন্ময় পুনরায় শুইয়া পড়িল। আজ 
আর উঠিতে ইচ্ছা করিতেছে ন! ' বিছানার বসিয়াই যৃন্ময় 
চায়ের পাট শেষ করিয়া! 'ফেলিল, লিলিকে বলিল, তোমার 
লছমিয়াকে দিয়ে মহীপাদকে একট! খবর পাঠিয়ে দিও, নইলে 
এসে আবার বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মাবে | | 

লিলি হাসিয়া কহিল, আজ কি টাং কোথাও বেক্কবে 
না ঠিক করেছ? S 

মৃন্ময় কহিল, ঠিক তাই 3 

লিলি প্রস্থান করিল এবং খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া 
বলিল, পাঠিয়ে দিয়ে এলাম। শরীর খারাপ তাই যেতে 
পারবে না এই কথা বলতে বলে দিলাম, কিন্তু ভাবছি এতে 


, কি রেহাই পাবে? বরং আমার মনে হচ্ছে এতে তাকে 


আরও যেচে ডেকে আনা হচ্ছে। 
ন্যয় সোজা! হইয়া উঠিয়া বসিল । বলিল, তুমি ঠিক 


১৩৪. 


০ 


কথাই বলেছ লিলি। দেখ ত লছমিয়াকে ফেরাতে পার 
কিনা ? 


লিলি হাসিয়া ফেলল বলিল, ত! হলে তোমাকেই 


উঠতে হবে। এতক্ষণে সে বহু দুরে চলে গিয়েছে। হত 


না গেলে নাগাল পাওয়া যাবে না৷. 


ময় পুনরায় শুইয়া পড়িল। বলিল, তা বনে আর গিয়েও, 
কাজ নেই। কিন্তু মহীপালের ভার তুমিই নিও । যা হোক . 


কিছু বলে বিদায় করে দিও । 


মবন্ময়ের কথায় লিলি খানিক হাসিয়া ডি | 


হইল, বলিল, কি লিখেছেন তোমার নাস্গুদা--ভাল আছেন 
ত? - সত্যিই এই খাপছাড়া লোকটিকে মাঝে মাঝে দেখতে. 


ইচ্ছে হয়। কান মিম্দা সংসারের-ভিড়ের মধ্যে বহু লোকের" 


সংস্পর্শে আসবার .স্থযোগ আমার: কোন দিন হয় নি, কিন্ত 


যাদের সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানবার স্থযৌগ আমার. হয়েছে. 


তাদের পাশাপাশি রেখে মাঝে মাঝে আমি. বিচার, কারে. 
দেখি।. বড় আশ্চর্য্য লাগে। - 

মৃন্ময় কহিল, হঠাৎ একথা কেন লিলি ? 

লিলি বলিল, এই ধরে! স্থনির্ম্বল, তার পরে তুমি, তোমার 
মুখ থেকে শুনে জানলাম -নাঙ্কুবাবুকে)। কোন দিক দিয়ে 


এদের মধ্যে কি এতটুকু মিল আছে। সুনির্ণালকে চেনা সহজ,” 


তুমি ছুজ্ঞেক্স না হলেও সহজবোধ্য নও, .আবার নাস্ুবাবু 


একেবারেই ধরাষ্টোয়ার বাইরে । যতটুকু তার কথা শুনেছি" 


তাতে মনে হয় আশ্চর্য্য মাম তিনি ।. 
মৃন্ময় বলিল, আমার মনে হয় অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক এবং 
খাটি মান্য এই না্ধুদাঁ। জীবনের জুখছুঃখ ভালমন্দকে 
সহজুভাবেই সে মেনে নিতে পেরেছে। তাকে . কোন দিন 
চোখে দেখ নি বলেই তাকে আশ্চর্য্য মনে হয়। নইলে 
দেখতে তার সম্বন্ধে আমি এক: তিল বাড়িয়ে বলি নি। 
লিলি বলিল, এখানে আসবার জন্ত লিখেছিলে না? - 


চক্র টেনে নিয়ে গেলে হয়ত এক দিন যেতেও পারি-। লীলা 
রাওয়ের বাড়ী থেকে সে চলে গেছে। হিলি উহ 
আবার পথেই এসে ফ্াড়ালমি । | 

লিলি বিশ্বয়ভরা কণ্ঠে বলিল, বল কি মিনুদা । লালা 
কেমন মেয়ে যে তাঁকে ছেড়ে দিলে! | 

যৃদ্ময় কহিল, ধরে রাখবার শক্তি না থাকলে রুখবে 
কিসের জোরে'লিলি। বাধা সে ঠিকই দিয়েছিল, কিন্ত-নাঙ্থ 
হাসিমুখে পাশ কাটিয়ে. চলে গেছে। . আদর্শের যেখানে- 
অপমান নানু সেখানে নিয়তির মতই ণিষ্ঠর অথচ. এমনি. 
আশ্চর্য্য যে অনাবস্তক রূঢ়ত] তার কোন আচরণেই প্রকাশ 
পেতে দেখ] যায না।- তাই তো মাঝে মাঝে ভাবি যে এই 
ভবঘুরে লোকটির যথার্থ মর্ধ্যাদা হয়তো কোনদিনই হবে না । 


প্রবাসী - 
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সবম্ময়ের কণ্ঠস্বর সহসা আবেগপূর্ণ হইয়া উঠিল, দে বলিতে 


Hh 
{ 
LL 


লাগিল, প্রথম ছাত্রজীবনে বছর পাঁচ ছয় আমাদের একসঙ্গেই ! 


কাটে। আমাদের মধ্যে একটা এীতির সন্বন্ধ ছিল । যেদিন 
সে কাউকে কিছু না বলে গৃহত্যাগ করেছিল, সেদিন থেকে 
তাঁকে দেখতাম ক্বপার চক্ষে । কিন্তু এর গিছনে.কারণ কিছু 
ছিল কি দা সে খৌদ পৰ্য্যন্ত আমরা কেউ নিই শি । 


--্বন্বয় সহসা থামিল। বলিল, এক গ্রীস, ঠা জল... 


খাওয়াবে লিলি? 

লিলি উঠিয়া গিয়া এক গ্লাস জল গড়াইয়া দিল।- ম্বন্ময় 
এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, তোমাকে 
মিথ্যে বলব না লিলি।' নাম্কুদ্া' চলে যাবার পর তাকে 
ভুলে যেতে আমার খুব বেশী দেরি লাগে নি। জীবনের 
ছোট-বড়. নানা উৎসবের: মধ্যেও তার কথা তেমন করে 
কোনদিন অন্থভব করি নি। কিন্ত নাঙ্কু আমাকে এক দিনের 


জন্যও ভোলে নি-_তার দুঃখের দিনেও নয়, সুখের দিনেও নয় | 


অথচ সবচেয়ে আশ্চর্য্য" যে কোন বন্ধনকেই সে আজ পর্ধ্যস্ত 
পুরোপুরি স্বীকার: করে নিতে পারলে না। মাঝে মাঝে 
আমার মনে হয় তার সত্য পরিচয় হত আজও আমি 


পাইনি :. 
“যন্ময় থামিল।- খানিক কি চিজ করিল হয়ত এই 
অল্প সময়ের মধ্যে সে একবার তার অতীতের দিনগুলির 


কথাও একটু ভাবিয়া লইল। স্ব কণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিল, 


" আমার ' সবচেয়ে: বড় দুঃখ এবং লঙ্জা যে নান্ধুদীকে আমি 


দেখতে গিয়েছিলাম কপার চোখে । তার চরম উত্তরও সে 
আমায় দিয়ে গেছে। মঞ্জুষাকে সে স্মেহ করত এ কথা 
আমি জানতাম, কিন্তু তা:যে কত গভীর, এ কথ! সে বুঝিয়ে 
দিয়ে. গেছে, ভাকে-সন্পূর্ণ হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও মুক্তি 
দিয়ে। তাই তো আমার মধ্যে দেখা দিলে দ্বিধা। একটা! 


- - বিরাট সমস্তা এসে আমার -পথরোধ করে দড়াল। আমি 
ম্বন্ময্ন জবাব দিল, তা লিখেছিলাম, কিন্ত জানিয়েছে ঘটনা- - 


না পারলাম -এগিয়ে যেতে, না পারলাম পিছিয়ে আসতে । 
সব দিক দিয়ে আমার ঘটল পরাজয় |. ; 

লিলি নি:শবে শুনিতেছিল । বাহিরের থমথমে মরি 
সহিত ঘরের আবহাওয়ারও যেন চমৎকার মিল হইয়াছে। 


ব্ময় পুনরায় বলিতে লাগিল, নিজেও সুখী হতে পারলায় 


না--অপরকে সুখী করতে সক্ষম হুলাম নাঁ। স্থির হয়ে একটা 
পথও বেছে .নিতে পারি. নি। কেমন যেন থেমে গেলাম । 


ঘরকেও স্বীকার করে নিতে পারলাম না, পথে এসে দ্বাড়াতেও 
ভয় পেলাম । মাঝে মাঝে বড় ক্লান্তি. বোধ করি তাই 
কাজের জন্যে ক্ষেপে- উঠি, কিন্ত এর পিছনে কোন প্রেরণা 
না থাকায় অল্পেই আবার দমে যাই। কথাটা নাঙ্গুদ! ঠিকই 
বুঝেছে, কিন্ত আমি বাঁচি কি করে বলতে পার লিলি । 
লিলি এতক্ষণে কথা কহিল, তোমাকে এই মধ্যপথ 


শি 


অগ্রহায়ণ 


গাণ্তীবী জাগে কই 


-১৩৫ 


Lod 5) 





ছাড়তে হবে মহা নইলে তোমার মনের জন়ভাব কোনদিন 
কাটবে না। ' 

মৃন্ময় ম্বহুকষ্ঠে বলিল, কথাটা কি আমি বুঝি না মনে 
কর লিলি, তবুও কোন নির্দিষ্ট পথে আমি ০অগ্রসর হতে 
( পারছি না। চেষ্টা করে এগিয়ে গিয়েও-আযার ফিরে আদি |. 


শেষ পর্য্যন্ত সবই মিথ্যে হয়ে যায়৷: 


নিজের অজ্ঞাতেই লিলির একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পঁড়িল। 
ধীরে ধীরে বলিতে. লাগিল তোমার মনের উৎস মঞ্জুষা.। 
তাকে বাদ দিয়ে তুমি নিজা'্ব--তোমার . দেহে রক্তের. প্রবাহ - 
নেই। কিন্তু এরই নাম কি বেঁচে থাকা মিম্বদা ? তোমার 
চারিদিকে শুধু পাষাণ-প্রাচীর--হয় সব লে বেরিয়ে 
এসো নয় অযথা! বিলাপ করো না) .. 

মিলি লব কী বসতে ডানে দিয়াহে ডিন অহী লা 
গেল না, শুধু একটা কথাই সে-বার বার আওড়াইতে সাগিল, 
মঞ্ুযাই তোমার মনের উৎস-_ 


" বাহিরে বাতাস বহিতে সুরু" করিয়াছে -শেই সঙ্গে বৃষ্টি । 
মৃন্ময় একটু নড়িয়া চড়িয়া স্থির হইয়া বসিল ৷ লিলি উঠিয়া 
গিয়া জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল । শিয়রের দিকে 
আসিভেই সৃন্বয় বাধা দিয়া কহিল, ওটা খোলাই থাক জিলি-- 


ভন বড় ভাল লাগছে। . জান তুমি ছেলেবেলায় বৃষ্টির সময় কেউ. 


আমায় ঘরে আটকে রাখতে পারত না। মঞ্জুকে সঙ্গে 


নিয়ে কতদিন যে লুকিয়ে ভিজেছি * 'তার' কি. কোন. হিলের 


আছে। বলিয়া ম্বন্ময় হাসিল। . 

, লিলি বলিল, আজ আর.সে মনও নেই, সে উৎসাহও 
নেই, শুধু অভ্যাসের দোষে দীয়তে বৃত্ত করতে ত দিলে না 
মিহুদ| । 


জানালা-পথে বাহিরের বর্মণক্লান্ত আকাশের -পানে দৃষ্টি 


ফিরাইয়া স্বত্ব. হাসিয়া মৃন্ময় বলিল, তুমি মিথ্যে বলো নি। 
তবুও মাঝে মাঝে.কেন জানি না আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন 


নাই শুধু নাই যুগের পার্থ ডাঙিতে' তাদের ভুল । 
ছুর্য্যোধনের বিরাট দত্ত আজও পুনঃ ধীরে ধীরে 
পাওবগণে পাঠীয়ে দিতেছে বনবাসে ফিরে ফিরে । 
- মরে নাই আজও সমাজ হইতে ছঃশাসনের দল 
চক্রী শকুনী আজও বেঁচে আছে রচিতে নতুন ছল $ 


অবসাদে আরও বেশী করে ভেঙে. পড়ে। নান্তুদার মত 


ভাবতে চেষ্টা করি--যেখানে যার শেষ করে দিয়েছি সেই- 
খানেই তার শেষ হয়ে যাক.। কিন্ত পেরে-উঠি না, বরং জের 


টানতে গিয়ে মন আরও বেশী ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। 
- লিলি . বলিল, যে ঢিল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ -তাঁর জন্তে 
অনুতাপ না করে হাতের পাশে আরও যে রয়েছে তার থেকে . 


_ তুলে নিলেই পার মিলু .-. : -- 


মৃন্ময় বার বার মাথা নাড়িতে লাগিল, বলিল, এ তোমার 
উপযুক্ত কথা হ’ল না লিলি। এই যদি তোমার মনের কথা 
তবে-কেন পড়ে আছ এখানে, কেন তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ 
দিনগুলির-এমন করে অপচয় করছ। . যা নিজে পারছ না তা 


. অপরের কাছে আশা করতে নেই ।--: 


লিলির মুখে বড় বিচিন্র- একটুখানি হাসি ফুটিয়া উঠিল। 
এ হাসি. চোখে পড়িলে স্বন্ম় চমকিত - হইত,কিস্ত তাহার 
দৃষ্টি তখন বাহিরে নিবদ্ধ ছিল। স্বন্বয় মুখ ফিরাইতেই লিলি 
বলিল, এ একটা কথাই না। আমি পারি নি বলে আর 
কেউ পারবে না এ যুক্তি নয়। তা ছাড়! স্থান কাল এবং 
পাত্র ভেদে বিচার করা৷ উচিত৷. কিন্ত এ সব আলোচনা 
এখন থাক । বৃষ্টি থেমে গেছে-দেখি লছমিয়া ফিরে এল 
কিনা। র্লা্নার-ব্যবস্থা করতে হবে ত।. 

সবম্ময় কহিল, তোমার এই * বড় কাজটা আর কাউকে 


দিয়ে হয় না লিলি? রর 


লিলির কণ্ঠস্বরে খানিকটা পৰিব ঘটি । ময় বিস্মিত 
হইল'। লিলি বলিল, আমারও সময় কাটাতে হয় যে_-এই 
বড় কাজটাই বরং আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। 

বলিয়াই আর কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া ক্রুত ঘর, 
হইতে চলিয়া গেল।: মৃন্ময় শুধু তার. চলার পথের পানে 
শুন চাহিয়া রহিল, রিনি ২ 


অমুভব করি । ক্ষণন্থায়ী একটা চাঞল্য দেখা দিয়েই মনটা! . " ক্ৰমশঃ 
টি | গাব জাগে গেকই রর 8 8 
টন) ্‌ _ জীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায় - বিনা 
. শত যুগ পরে আজিও হাকিছে ছুর্মতি কুরুকুল-_ : নাই শুধু আজ ন্যায়ের প্রতীক স্ব সে EE 


" নাই আব নাই পাখ'সারথী গড়িতে বর্বর । 
" সায়েরে দলিয়া দিকে দিকে হল অনাঁয জয়ী ও 
গড়িতে সমাজ গড়িতে রাষ্ট্র গীওীবী জাগে কই? 


. কাব্যে খতুমঙ্গল ও রবীন্দ্রনাথ 


শ্রীজয়দেব রায় 


প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণের ন্যায় ববীন্দ্রনাথও ছন্দে-গানে 
খতুমন্দন রচনা করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের খতু- 
ংহার অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্র বিস্তৃত-_ প্রাচীন কৰি- 
গণের ব্যবহৃত অলঙ্কার, উপমা, ব্যঞ্জনা সকলই ' তিনি 
' লাভ করিয়াছিলেন। দেবমহিমার- পরিবর্তে তিনি নানা 
দৃ্িভদ্দীতে মুগ্ধচক্ষে বিশ্বপ্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন । 

খলাদেশের পল্লীজীবনে ছয়টি খতুর নৃত্যলীলায় নান! 
স্থরের ব্যঞ্জনা তাহার গ্রামপ্রান্তের বেণুবনে, সহকারশাখায়, 
দিগন্তবিস্ৃত শত্যক্ষেত্রে, কালে! মেঘে, নবোদিত ক্ৃরয্য- 


রশ্মিতে রূপ পায়--শিল্গীর দৃষ্টিতে কবি তাহার প্রভিলিপি 


স্থর্জালে ধরিয়া রাখিয়াছেন ! আমরা--বাহাদের সামান্য 
অনুভূতি আছে, সেই একই দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া থাকি, 
আমাদের প্রাণেও দোলা লাগে, কিন্ত আমর! প্রকাশ 
করিতে জানি না, কবি আমাদের সেই কথাগুলিই স্থরে 
বলিয়াছেন, তাই তা আমাদের এত ভাল লাগে! 


প্রকৃতির পূজারী কবি বাল্যকাল হইতে সম্পূর্ণভাবে 
প্রকৃতির লীলা হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এই ব্যবধান 
তাঁহার মনে প্রকৃতির প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ ও 
গভীর প্রীতির সৃষ্টি করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, 
বিশেষতঃ তাহার গানে বিশ্বপ্রকুতির, প্রতি অসীম মমতার 
কাঁরণ-_বাল্যকাল হইতে তিনি প্রকৃতির রাজ্য হইতে বহু 
দূরে মহানগরীর প্রাচীর-বেষ্টিত কক্ষে লালিত হইয়াছিলেন, 
প্রকৃতির সন্ধে পরিচয়ের ইচ্ছাই প্রক্কৃতিকে তাহার নিকট 
আকর্ষণীয় করিয়াছে এবং আমরাও সেই তাহার প্রক্কৃতি- 
গাথা উপভোগ করিয়া রস গ্রহণ করিতে পারিতেছি। 

বিহারীলালের কাব্য পড়িয়াই "সদরের জন্য রবীন্দ্র 
নাথের মনে এক অপূর্ব ভাবাকুলতা জন্মে ! বিহারীলাল 
বাংলার রোমান্টিক কবি, তাহার রচনায় এই অতৃপ্তির সুর 
এবং ব্যাকুলতাই রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছিল। 
কবির এই গ্রকৃতিগ্রীতি, এই Yearning for Nature, 
পরে আঁরও গভীর হইয়াছিল শেলীর কাব্য পড়িয়া । কবি 
স্বয়ং বলিতেছেন £. 

“বে ভাবের উয় হইলে পরিচিত গৃহকে পরবাস মনেহয় এবং অপরি- 
চিত বিশ্বের জহ্য মন কেমন করিতে থাকে, বিহীরীলালের গানেই সেই 
ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাস ।” 

ংস্কৃত কাঁব্যধারায় বান্মীকি-ব্যাসের রচনা হইতে 
প্রকৃতির পৃথক্‌ অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে। জাঁনকীর 


দুঃখে বন্থদ্ববীর সমবেদনাই প্রকৃতি প্রীতির প্রকষ্ট 


নিদর্শন । 
আদিকবির কাব্যে সীতার বিরহে রামচন্দ্রের দুঃখ- 


বর্ণনায় কবি প্রকৃতিকে প্রাণবন্ত করিয়াছেন, অন্যত্র বর্ণনার - 
মধ্যে প্রকৃতির স্বতন্ত্র স্পন্দন তেমন অন্থভূত হয় না 
'আরণ্য কাণ্ডের (৬০।১২-২০) বিরহের মধ্যে বৈচিত্র্য অল্প £ 


অস্তি কচচিৎ য় দৃষ্টা সা কাম্ববন প্রিয়া। 

কদম্ব যদি জানীষে শংস সীতাং শুভাননাম্‌ ॥ 
 স্িগ্ধপলবক্কাশীং গীতকৌযেয়বাসিনীম্‌ । 

শংসন্ব যদি সাঁদৃষ্ট | বিন্ধ বিভোপমস্তনী ॥ 
অথবাজুন শংস ত্বং প্রিয়াং তামজুন প্রিয়াম্‌। 
“জনকম্ত সুত! তন্বী যদি জীবতী বা দ বা! 

ককুভঃ ককুভোরাং তাং ব্যক্তং জানাতি মৈথিলীম্‌। 
লতাপলবপুষ্পাচো। ভাঁতি হোষ বন্পতিঃ ॥ 
ভ্রমরৈরুপগীতশ্চ যথা ভ্রমবরো হাসি । 

এষ ব্যক্তং বিজানাতি তিলকস্তিলক প্রিয়াম্‌॥ 
অশোক শোকাপনুদ শৌকোপহতচেতনম্‌। 
তবন্নামানং কুরু ক্ষিপ্রং প্রিয়াসন্দর্শনেন মাম্‌ 

যদি তাল য়া দৃষ্ট1 গকাতালৌপমস্তনী। 
_ কৃথয়শ্ব বরারোহীং কারুণ্যং যদি তে মরি ॥ 

যি দৃষ্ট | তয়! জম্বে জানুন সমপ্রভা। 

প্রিয়াং যদি.বিজানাসি নিঃশঙ্ং ক্থয়ন্য মে। 
অহো ত্বং কৰ্ণিকার্যে পুষ্পিতঃ শোভসে ভূশম্‌ ৷ 
কর্ণিকার প্রিয়াং সাধবীং শংস দৃষ্ট | যদি প্রিয়া 

রাহি রামচন্দ্র প্রকৃতির নান! বস্তুকে সীতার সম্বন্ধে 


প্রশ্ন করিতেছেন- ইহাই বক্তব্য | - 


বাল্মীকির বর্ষা-বর্ণনায় প্ররুতি সুষ্টু রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। | 


বর্ষা বিরহের খু ; ঝর ঝর ধারা, ঘন কালো মেঘ, গুরু 

গুরু গৰ্জ্জন, সচকিত বিদ্যুৎ, কেতকীর স্থবাঁস বিরহ-বেদনকে 

নিবিড় করিয়া তোলে । কিফিন্ধ্যাকাণ্ডে নবীন মেঘের 

ছায়ায় রাঁমচন্দ্রের মীনসের ছবির সঙ্গে £ 
বর্ষের্দকা প্যার়িতশাহুলানি 
প্রবৃত্বনৃত্যোৎসববহিণানি ৷ 
বনানি নিবৃষ্টবলাহকানি 
পৃধ্যাপরাহেঘধিকং বিভাত্তি॥ 
নিদ্রা শনৈঃ কেশবমভ্যপৈতি 

- দ্রুতং নদী সাগরমভ্যুপৈতি। 

- ইষ্টা বলাকা ঘনমভ্যুপৈতি 
কান্তা সকাঁমা প্রিয়মভাপৈতি ॥ 
জাঁতা বনাস্তাঃ শিখি সুপ্ৰবৃত্যা 
জাঁতাঃ কদ্বন্ব। সকদব্বশাখাঃ ৷ 
জাতা বৃষ! গোঁৰু সমানকামা 
জাঁতা মহী শক্তবনাভিরাম। ॥ 


7 শি 


অগ্রহায়ণ 
বহস্তি বর্ষস্তি নযস্তি ভাস্তি 
্যায়্তি নৃতান্তি সমাখসস্তি । 
নগ্যো ঘন! মত্বগজা বনান্তাঃ 
শ্রিরাবিহীনাঃ শিথিনঃ ধবঙ্গাঃ॥ 
খিতুসংহারে'র কবি কাঁলিদাসের মেঘদূত বর্ষা কাব্য-_ 


4 কুমীরসম্ভবেও টুআছে খতুরপ্দের বর্ণনা । কবি নারী- 


সৌন্দর্যকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের তুলিকায় আঁকিয়াছেন 
'কুমারসম্তবে? £ 

অশোৌকনির্ভসিত গণ্পরাগ 

মাকুষ্টহ্মছ্যতিকর্ণিকারমূ ॥ 

মুক্তাকলাঁপীকৃত সিন্ধুবারং 

বসস্ত পুষ্পাভরণং বহস্তী । 

আঁবর্জিত| কিঞিদিব স্তনাভ্যাং 

যা মো বাঁসনা তরণা রাম্‌ - 

পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনআ 

সঞ্চারিণী পল্পবিদী লতেব। 

‘বিক্ৰমোর্কবশী’তে বিরহী রাঁজা বনভূমির দৃষ্য দেখিতে- 

ছেন ঃ } 


তন্বী মেঘজলার্জ্পল্বতয়া খৌতাধরেবাশ্রভিঃ শুন্যেবাভরণৈঃ স্বকাল- 
বিরহাদ্‌ বিশ্রাও্-পুষ্পোদ্গম! চিন্তামৌনমিবাস্থিতা মধুলিহাং শবদৈধিনা 
লঙ্গযতে চণ্ডী মামবধ্যয় পাঁদপতিতং যাঁতী প্রকুপেব সাঁ। 


২০৯৬৯ 
৮. খিতৃসংহারে? শরতের প্রকৃতি-বর্ণনায় £ 


স্ুট কুমুদচিতানীং রাঁভহংসশ্রিতানাং 
মরকতমণিভাঁসা বারিণ। ভুষিতানাম্‌ । 
শ্রিয়মতিশয়রূপাঁং ব্যোমতোয়াশয়ানীং 
বৃহতি বিগতমেঘং চন্ত্রতারাবকীর্ণম ! - 


“মেঘদুত, মহাকবির খতুমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ অরথ্য। বর্ষার 


ছায়াঘন গ্রামপ্রান্তে কেতকী-মুকুল, শ্যামল বনভূমি, বকের . 


পাতি সব মিলিয়া একটি চিত্র £ 

পাঁঞ্চছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সুচিভিনৈ- 

নীঁড়ারভৈগূহবলি ভুজামা কুলগ্রামচৈত্যাঃ। 

তবয্যাসন্নে পরিণত ফলগ্ঠাঁমজদ্ুবনাস্তাঃ 

সম্পৎস্তন্তে কতিপয় দিনস্থািহংস। দশা |] 

বৈষ্ণব কবিগণ খতুপ্ররুতির মধ্যে মন্দাক্রান্তার পরিবর্তে 

দ্রুত ছন্দের সৃষ্টি করিলেন। বেষ্ণব-গাথাও বিরহেরই 
গান, প্রকৃতি সেখানেও সমবেদনায় ব্যথিত !- বিদ্যাপতি 
প্রধীনতঃ. মিলন-সম্তোগের কবি, তাহার গানেও কিন্ত 
চিরবিরহের সুর ধ্বনিত হইর্ল। বিগ্াপতির পদীবলীর সেই 


. অমর গানটি আমাদের হৃদয়কে দোলা দেয় £২/ 


এ সথি হাঁমারি দুখের নাহি ওর । 
এ ভর! বাঁদর . মাহ ভাঁদর . 
শৃচ্য মন্দির মোর ॥ টু 
ঝঞঝী ঘন গরজন্তি সন্ততি 
ভুবন ভরি ররিথস্তিয়া। 
কান্ত পাহন কাম দারুণ 
সঘনে খরশর হিয়া ॥ 


কাব্যে খভুমঙগল ও রবীন্দ্রনাথ 
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' বিগ্ভাপতি কহ কৈছে থোডায়বি 
হরি বিনে দিন রাতিয়া। 
অলঙ্কারের কবি, রাজসভা-কবি বিদ্যাপতি খতুরাজ 
বসন্তের বন্দনাগীতিও গাহিয়াছেনঃ 
আওল খতুপতি রাজ বসস্ত। 
* ধাঁওল অলিকুল মাধবী-পন্থু ॥ 
দিনকর কিরণ ভেল পয়গণ্ড। 
কেশর-কুন্থুম ধরল হেমদও্ড ॥ 
নৃপ আসন, নব পাঁটল-পাঁত | 
কাঞ্চন কুস্থম ছত্ৰ ,ধরু মাথ । 
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তাঁয়। 
মমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় ॥ 
. শিখিকুল নাচত, অলিকুল যন্ত্ৰ । 
আন দ্বিজকুল পঢ় আশিস্‌-মন্ত্র॥ 
চন্দ্ৰাতপ উড়ে কুন্ম-পর।গ। . 
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥ 
কুন্দ বেলা তরু ধরল নিশান। 
পাঁটল তুণ, অশোক দল বাঁণ ॥ 
কিংশুক লবঙ্গদতা এক সঙ্গ । 
হেরি শিশির খতু,আগে দিল ভঙ্গ ॥ 
সৈন্য সাজল মধুঃমক্ষিক-কুল। 
শিশিরক সবহু কয়ল নিরামুল ॥ . 
উধারল সরসিজ পাঁওল প্রাণ। 
. নিজ নব্দলে কর আসন দান ॥ 
নব বৃন্দাবন রাজ্যে বিহার । 
বিদ্ঠাপতি কহ সময়ক সার ॥ 
বাংলার জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রেমগানে বসন্তের, 
শোভা-বৰ্ণনায় গাহিয়াছেন? 
ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন কৌমল মলয় সমীরে ! 
মধুকর-নিকর-করম্বিত কৌকিল-কুজিত কুপ্র কুটারে ॥ 
-বিহরতি হরিরিহ সরদ বসন্তে 
নৃত্যতি যুমতিজনেন সমং সখি বিরহি জনন্ত দুরস্তে ॥. 
উন্মদ-মদন মনোরথ-পথিক বধুজন জনিত বিলীপে।, 
অলিকুলসন্কুল কুন্মসমুহ নিরাকুল বকুল কলাপে।, 
মৃগমদ দৌরভ রভস ধশম্বদ নবদল মাল.তমালে 1. 
যুবজন-হৃদয় বিদারণ মনসিজ নথরুচি কিংশুক জালে ॥" 


_ এবার রবীন্দ্রনাথের গ্ররুতি-প্রেমের কথা আলোচনা! 
করিব। কবি এক সময়ে বলিয়াছেনঃ . . 

“এই পৃথিবীর সঙ্গে কতদিনের চেনা শৌন1। বহু যুয্ন পূর্বে যখন 
তরুণী পৃথিবী সমুক্রম্ান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে সেদিনকাঁর নবীন 
সুর্য্যকে বন্দনা করছেন, তখন আঁমি এই পৃথিবীর নুতন মাটিতে কোথা 
থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ নে গাছ হ'য়ে পলবিত হয়ে উঠেছিলুম। 

তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ববাঙ্গ দিয়ে প্রথম পুর্যালোক, 
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পান করেছিলুম, অন্ধ জীবনের গুঢ় পুকে নীলাস্বর তলে আন্দোলিত হয়ে, 
উঠেছিলেম'। মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত, নব পলবে ডাল ছেয়ে যেত 
বর্ষার মেঘের ঘন নীল ছাঁয়া আমার সমস্ত পাঁতাগুলিকে পরিচিত করতলের 
মত স্পর্শ করত। তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি 
জন্মেছি। আমর! দুজনে একলা! মখৌমুবি ৰ ক'রে বি আমাদের পরিচয় 
অল্প অল্প মনে গড়ে ।” - - | 


এ সেই কালিদাসের £ lo 
রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্‌ - -" - 
ত জত জিত (জজ EL 


ৰ তচ্চেতসা৷ স্মরতি নূনমবোবপুর্ববং- 
ভাবস্থিরাণি জননাপ্তর সৌহৃদানি ॥ 


প্রকৃতি-অবলোকনে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সংস্কৃত কবিদ্বের - 
সংস্কৃত কবিরা. প্রকৃতিকে . | 
দেখিয়াছিলেন মুগ্ধ রসিকের চোখে, রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন . 


পথ অনুসরণ করিয়াছেন'৷. 


প্রেমিকের চোখে । সব সময় নানা রঙে বড়ীন হা আছে 
ন্দরী-ধরণী। | 


অন্তথা বৃত্তি চেতাঁঃ-**মেঘোদয় দেখিয়া 'গন্ধবি সমীরণে’ 


কবির চিত্ত যেন-কার সঞ্ধান-করিয়! ফিরে, কবির বল্লভ - 
আনন্দময় আবেষ্টনীর_ মধ্যে. স্থন্দর' কান্তের আহ্বান’ .. 


শুনিতে পান্‌। 


তিনি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন আমাদের সুখ-দুঃখের, 
বিরহ-মিলনের ভাবময় ক্ষণগুলির I 


"স্থদুরের বাণী কান পাতিয়! শুনিয়াছেন। 'গানের ভিতর 


দিয়া কবি নানা খতৃতে তীহার- আনন্দময় অরূপকে বিচিত্র- 


রূপে দেখিয়াছেন £ 


= পঈশীনের পুঞ্র মেঘে Ee অন্ধ বেগে 
ধেয়ে আসা গতিগিন্ধহার|'**” রূপে 
“নীল গগনে আলোঁক-ধেনুর রাঁখাল:”*” রূপে 
“বাদল বরিষণে পিপাদাহরা আঁথি 
শীতল করা সিঞ্ধ সজল*"** রূপে 
“শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব 
চরণ ফেলে.” রূপে 
শিউলিতলার পাশে পাঁশে ঝরা 


ফুলের রাশে রাশে, নয়ন-ভুলানো-*” রূপে - 


এই. দেখাই শেষ নয়। প্রতি দিনে প্রতি. ক্ষণেই- 


প্রবাসী 
ভিন্ন, চোখে কবি খতু-রঙ্গ বন প্রতি দিনের 


-প্রক্ৃতি-গীতির মধ্যে : 
কৰি নানা ভাবেই -অরূপের রূপ . কল্পনা করিয়াছেন)-- 


9৩৪৭ 





সকালে ভৈরবী-বাঁমকেলিতে ্গিগ্ধ প্রভাতী হাওয়ায় যে 
রূপটি দেখিতেছেন, মধ্য দিনে .খর' ু্যালোকে ছায়-ঘেরা 
বনবীথিতে তাহারই অন্ত রূপ দেখিতেছেন। - -. 

প্রকৃতির গতি বৈচিত্র্যকে কবি চিন কল্যাণের {- 


% এই যে মধুর আলমভরে 
7... মেঘ ভেসে যায় আকাশ 'পরে, 
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃতক্ষরণ 
ও ». এই তে! তোমার প্রেম ওহে হৃদয়হরণ। 
. বাংলাদেশের মধুর রূপটি প্রকৃতির স্নেহের দান। কবি 
তাহার খতু ্রক্কতিকে সমস্ত, প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছেন।. 
৫ সোনার বাংলার বনের 'নাম-না-জানা ফুল, দৌয়েল, 
শ্যামা, কোকিল, বউ -কথা.. কও, বৈশাখের শীর্ণ নদী, 


রা অরণ্য বিছুই ভীহার ন্েহ্‌ সি নি | 
; "হ্য় নাই ঃ | 

ইহার মূল.সেই-_ রম্যণি বীক্ষ মধুরাংশ্চ নিশা শৰান্‌ = 
পযুযৎসকিভাৰ’ কিংবা ‘মেঘালোকে ভবতি স্থখিনোহপ্য - 


. কোন্খনেতে নিস কু | 
- গন্ধে এমন করে.আকুল, - -.- 
কোন্‌ গগনে ওঠেরে চাদ - রি 
"এমন হাসি হেষে. - 
হর চোখে কবি- পল্লী বাংলার বিচির রূপ 


নন 
|] 


. দেখিয়্াছেন।  ফান্তনে .আঁমের-বনে বউল যখন ধরে, 

তাহার কবিপ্রক্কৃতি বিশ্বপ্ৰকৃতিকে- বি স্তরে - 
লইয়া গিয়াছিল, ইহার মাধুরীকে -কবির আনন্দময় সত্তার 
সঙ্গে একীভূত করিয়া কবি স্থরে প্রকাশ করিয়াছেন .. 
প্রকৃতির. অন্তরালে -.চিরন্থন্বরের - যে ধ্যানগয় রূপ. কৰি. 


তাহাকেই প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতির এই রূপ-কল্পনায় . 
_ গান গাহিয়া উঠেন 8 


অদ্রাণে ধানের ক্ষেতে’ ঢেউ খেলে যায় যখন, নদীর 


“কুলে নেমে-আসা বটের তলে যখন জল উছলিয়া পড়ে 
ধেন-চর! উদার বিস্তীর্ণ মাঠে, পাঁধী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা 
পল্লীর প্রান্তরে; ধানে ভরা আডিনাতে, ধুলামাখা 


পল্লী পথে--কবি এই বাউলের স্থরেই তখন তাহার বন্দনা 


আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায়. ভালবাসি | 
চিরদিন-তৌমার আকাশ, তোমার বাতীদ -.. . 
- আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ॥ _ | 5 
ওম ফান্তনে তোর আমের বনে 
ভ্রাণে পাগল করে, (মরি হাঁয় হার রে) 
ওমা; অস্রাণে তোঁর ভরা ক্ষেতে, 
কি দেখেছি মধুর হাঁসি॥ 
কি শোভা কি ছায়া গো, 
- কি ন্নেহকি মায়া গ্রে, 
ফি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, 
নদীর কুলে কুলে। 
- মা, তোর মুখের বাণী: আমাঁর কানে, 
লাগে নুধার-মত ( মরি হাঁয় হায় রে) 
মা, তোর বদনথানি মলিন হ'লে 
| আমি নয়নজলে ভাঁসি। 
- রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের সন্ধান পাইয়াছিলেন। 
প্রকৃতির স্দে এক হইয়া তিনি খতুসন্গীত রচনা 


দাক্গিশ্যভরা প্রকাশ বলিয়া গ্রহণ.করিয়াছেন £ 2 





অগ্রথায়ণ 





কাব্যে খতুগল ও রবীন্দ্রনাথ ১৩৯ 
করিয়াছিপেন। বাংলা কাব্যে প্রক্ৃতি-গাথার ক্রম .. দুরের পানে মেলে আধি ... 
বিকাশধারার অনুসরণ এখানে. অবান্তর হইবে না। কেবল শামি চেয়ে থাকি - « 


প্রথমেই আমরা.পাই যঙ্গলকাব্যগুলির “বারমান্তা। এই 
গুলিতে বিভিন্ন খতৃতে নাঘুক-নায়িকার-বিচিত্র মনোভাবের 
বর্ণনা আছে'। তাহার. পর পদাবলী সাহিত্যে প্রকৃতি 
রাধার সঙ্গিনী হইচপন, কিন্তু সেখানে প্রকৃতির প্রয়ো বন 
কেবল রাধিকার অনুভূতি প্রকাশের সহায়তার পন) | +. 

: ইশ্বর, গুপ্ত প্রথম প্রকৃতিতবণনার প্রয়াস পাইয়াঃ জন । 
মধুবন তাহার গীতিকবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য -এরং 
তার বনবাসের কথা বর্ণনায়: প্রকৃতির. সমবেদনার ব্যয় 
উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্ত প্রকৃতি-বর্ণনায়' প্রাণ'স্পন্দন 
প্রকাশে আশানুরূপ নাফল্যলাভ করেন নাই, নবীনচন্ এই 
বিষয়ে কতকটা সাফল্যলাভ করিরাছিলেন। 


2 
শরৎ খতুর রূপ এই প্রকার ঃ | 
অই দেখ প্রিয়তমে বারিধারা! ঝরিল। 
শরতে'হুন্দর মহী হুধা মাখি বাসিল 8 
হরিৎ শশ্তের কোলে দেখয়ে মগ্ররা দোলে 


ভানুছট]'তাহে কিব! শোভা দিয়া পড়েছে।-. 
নবীনচন্জের প্রকৃতি বর্ণনা .এই রূপ: 
Ee মরালের কলরব বিহঙ্গ কুন 
| - তরুতলে শৃন্যমনে রাখানের গীত ;. 
দুরবহ সন্ধা নিলে মধুর হইয়া 
বিমোহিত করিতেছে শ্রবণ-বিবর ॥ 
আমাদের মনের একটি 1সঘন অবস্থায় যন প্রকৃতির 
পানে তাকাই এবং মুগ্ধ হই. তখনই প্রতি রসবস্ত হইয়া 
নজীবতা। লাভ করে। বাংলাসাহিত্যে বিহারীলালের কাব্যে 
ইহার সুত্রপাত ; তাহার প্রকুতিদেবী এই ধরণের £ 
বেলা ঠিক দ্িপ্রহ! : 
দিনকর খরতর 
নিঝুম নীরব নব-্্পিরি তরু লতা । . 
কপোতী হদুরবনে 


ঘুঘুঘু করণহঘনে ". + 
. কাঁদিয়ে বলিছে যেন শোকের বারতা ॥ 


রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি শান্তি, কল্যাণ, মঙ্গলের প্রতিরপ I 
প্রকৃতির মধ্যে মাতৃন্ষে কে - রবীন্দ্রনাথ" দেখিয়াছিলেন। 
রবীন্দ্র কাবঃ থতুতে খতুতে নব নব রূপ লইয়াছে। 
বৈশাখের, দিনে গ্রীষ্মের শুষ্ক তাঁপস বৈরাগের কথা স্মরণ 
করিয়াছেন £ 
১. ঠাস কর শান্তি-পাঠ 
উদার উদাস কণ্ঠ যাক্‌ ছুটে দক্ষিণে ও বামে ! 
গ্রীদ্মের গ্রচণ্ততা অপেন] বধার শাস্তব্নগ্ধ বূপ তাহাকে 
মুগ্ধ করিয়াছে। বর্ধার অবদাদময় মূহূর্তগুলি তাহার মনের 
মধ্যে হয় বিরহ, না হয় অতীতের স্মৃতি জাগাইয়! তুলে। 
আফাচ়-সদধ্যায় ডীহার ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে £ 
তি 


১ 


পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরদ্ত বাতাসে । 
সৃষ্টির মধ্যে একটি অসম্পূর্ণ তার বেদনা আছে, প্রকৃতির 
দিকে চাহিয়! কবির প্রাণে তাহাই: জাগিতেছে, তাই তে! 
এত বিষাদ, এত করুণ স্থর। কাবর ঝ্রতুমঙ্গলের গানে 
এই উদ্বাণীনতা প্রকৃতিকে অতি নিবিড় কিয় অনুভব করার 
ফণ। 
তাহার প্রক্কতিবর্ণনার প্রধান বৈশিষ্ট উহার বৈচিত্র্য ! 
ধ্যানগন্ভীর হিমালয় 'হহতে ঘাসের উপরকাব ক্ষুদ্র শিশির- 
বিশ্দুটি পথ্যস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সকল বগ্তই তাহার অন্তরে 
প্রেরণা জাগাই, ছে। বিনবাণীতে বৃক্ষলতাকে সম্বোধন 
করিয়া তিনি কবিতা রচনা করিয়াছেন । জনমে লক্ষ্য 
করিয়াও বালয়াছেন? '- 
'গুত্র ফেনের কুন্দমাঁলায় 
বিন্ধাগিরির বক্ষ সাঁজাই, 
যোগীহ্বরের টাও মধ্যে 
তরঙ্গিণার নুপুর বাছাই ! 
বনম্পঠির বন্দন! করিয়াছেন £ 
তুমি বৃক্ষ, আদি প্রাণ 
উদ্ধশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দন! 
. ছন্দোহীন পাধাণের বক্ষ পরে; আনিলে বেদনা 
নিঃসাদ নিষ্ঠ র মরুস্থলে। 


উত্ত ল সমুদ্রের বিক্ষুদ্ধ রূপ তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে এ 
০ লক্ষ কোটি বৰ্ষ ধরে 
ওই তব অবিশ্ৰাম কলতান অন্তরে অন্তরে 
মুদ্রিত হইয়া গেছে।- 
বিদেশী লতা, নাম-ন! জানা ফুলকে তিনি অভিনন্দিত 
করিয়াছেন, দেশী অব্জ্ঞাত পুষ্পকে তিনি কাব্যে স্থান 
দিষাছেন। প্রকৃতি ড লবাপিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার 
খতৃগক্রো এই“ 'অজন্্র গানের খারা। প্রবাহিণীর 
‘বতু১ক্ৰে'র গান, নটরাজ ঝতুরঙ্গশালার, খতুমালার গান, 
নবীন বসন্ত এবং বর্ষাম্দ্বল শেষবর্ষণের গানগুলিই ববীন্তর- 
নাথের খতৃমন্গলের শ্রেষ্ট অবরান |. 
রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কবি, তাহার সঙ্গীতে বর্ষার মহিমময় 
রূপের পরিচয় আছে.। তবে গ্রীষ্মের তাপসমৃদ্্িও 
তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে ।.. গ্রীষ্মের রিক্তা, শুতার 
মধ্যে তিনি যহানের- ধ্যানস্ত্ -মৃত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 
তাহার - এই. সর্বশূন্য, রিক্ততার এই্ধ্য বসস্তের নিক 
দাক্ষিণ্য অপেক্ষা কম স্বন্দর নয়। 
গ্রীষ্মের শান্ত তপস্তাই বর্ষার এশ্ধ্য পূর্ণ করে, বর্ষার 


অপরূপ উজ্জল, প্রক্তি গ্রীষ্মের গম্ভীর ধ্যানেরই রূপ- 


ভেদ। বর্ধাও রবীন্দ্রনাথের গীতসম্বাজ্ী ; অবিরাম জল- 
ধারার কলরোলে রবীন্দ্রনাথের গীতিধারা “অজন্র ঝারিয়াছে। 








সি 


১৪৪ 





২১৩৫৭ 





বর্ধাব মধ্যে কবি তীহার চিরবিরহী প্রেমকে আহ্বান 
করিয়াছেন, বর্ষার বিদায়ের আয়োজনে ব্যথিত হইয়াছেন্‌। 

- শরতের নীল আকাশ, সাদ! মেঘ, শিউলি ফুল, কাশের 
গুচ্ছ, নবীন ধানের মঞ্জুরী কবির নিকট চিরযৌবনের প্রতীক 
রূপে আসিয়াছে । কবি তাই তরুণ দলের সঙ্গে শারদোৎ- 
সবের আনন্দে মাতিয়াছিজেন |: শরতের মধ্যে.-কবি 
তাহার চিরপরিচিত সঙ্গীর সন্ধান পাইয়াছিলেন। 

হ্মন্তে কবি -শিশিরকণায় বিশ্বপ্রকৃতির আশীর্বাদ 
পাইয়াছেন। শস্তের ডালি সারা বৎসরের ভ্ন্ত সাজানোর 
ভার কবি হ্ষন্তের উপরই অর্পন করিয়াছেন-।... 

শীতে জীর্ণ সজ্জার আড়ালে তিনি বসস্তেক্ আগমনী 
শুনিয়াছেন। মীত তাহার নিকট কৃপণ মহারাজ, সকল 
এরশ্বর্ধ্য আড়াল ঠা বসিয়া আছে। a 

বসস্তে করি চিরস্তন নব-যৌবনের সাড়া পাইয়াছেন। 
বসস্ত খতুরাজ, কাঁব তীহারই সভাসদ) খতুরাজের 
গুণগাঁনই সভাকবির ' উদ্দেশ্ত । কিন্তু এই বসন্তের 
আনন্দের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বিরহের যে. দীর্ঘ নিঃশ্বাস, যে 
ঝরাফুল্পের খেল! আছে তাহাকেও কৰি ধতুমর্ণনে স্বীকার 
করিয়াছেন । 


. কি অতুলপ্রসাঁদ সেনও ছিলেন বরকত গায়ক । 
তিনিও BLA করিয়া গাহিয়াছেনঃ ....3 
প্রকৃতির ঘোম্টাখানি খোল্‌ লো বধূ 
পু খোষ্টাখানি খোল্‌। .. 
আঁছি আজ পরাণ মেলি দেখব বলি' 
তোর নয়ন স্থনিটোল লো বধু । , 
নয়ন হুনিটোল। 
কৃত আর নীরব র'ব 
কবে তুই ফিরে চাবি, 
মোয়ে বরি' জাবি ঘধূ। 
কবে জীযন-যাঁদয়-বাটে J 
বাজ ৰে শঙ্খ ঢোল লো বধূ! 
. বাজবে শখ ঢোল? 
আজি নিখিল কুগ্নষনে, 
মিল্য পরম বধূর সনে, 
বড় সাধ মনে ষধূ! 
এ মোহন রাতে, আসার সাথে 
ব্হদোলার দৌল্‌ দো বধু! 
বিখ-দোলায় দোল্‌! ' 
তিনি ছয়টি বিশুদ্ধ যাগে ছয় খতুর বন্দনা করিয়াছেন, 
ইহাদের:গীতি-মাধুধ্য অপূর্ব | 7 '-: 
শরৎ খতু - বাংলায় উৎসবের কাল, পুরাকালে রাজারা 
এই সময়ে দিদ্বি্য়ে বাহির হইতেন, চাঁরণ-কৰি ভাহার 
বন্দনাগান রচনা করিতেন। 
: রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে বিভিন্ন খত বসবৈচিত্ 


:যৌবনের জয়োলাস-শেষে যখন. শান্ত মনের পালা, ত 
‘ব্লাজসম্যাসী বসস্তেরও অধিকার বিস্তারের: সমস্ব।- নানা 


দ্বপ-পাইয়াছে ; কবি এই ভর্দগীর লাঁম-দিয়াছিলেন ‘খতু- 
চত্র'। গ্ৰীত্ম এবং বর্ষার চক্র--“অচলায়তন'_ রুক্ষ প্রাচীন 
প্রথার ধ্বংসে নবীনের আগমন, গ্রীষ্মের র্দশূন্যতায় বর্ষার 
মহোৎ্সবের আমন্ত্রণ এই রূপকের ভাব £  * ২ 

ভাবনা নেই, আচাৰ্য্য ভাবনা নেই--আনন্বের বর্ষা নেমে এসেছে-- 
তার বর্‌ বর্‌ শবে 'মন নৃত্য করছে আঁমার।_ বাইরে বেরিয়ে এলেই | 
দেখতে পাবে চারিদিক ভেসে ঘাচ্ছে। ঘরে বসে ভয়ে ফীপছে কারা? - 
এ ঘন্ঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ তীক্ষ বিদ্যুতে আনল, বন্ডের 
গর্জনে আনন্দ! আজ মাধীর উষ্ণীব যদি উড়ে ঘায় 'ডো উড়ে যাক্‌, পারের 
উত্তরীয় যদি ভিজে যাঁয় তো ভিজে ধাক্‌ আজ দুর্যোগ একে বলে কে? 
আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে : শিম একেবারে বড়ে ' 

বৰ্ষা এবং শরতের চক্র বিসর্জন সারা বর্ণকাল নানা 
দুর্যোগের মধ্য দিয়া যে. নাটকের গতি, শরতের প্রথম 
প্রভাতে অয্লান আলোতে তাহার পরিসমাপ্তি । 

শরতের এবং-.হেমত্তের চক্র ঝিণশোধ’--শরৎ নবীনের 
উত্নবক্ষণ। দিগিক্য়ীর -রাঁজ্যজয়ের . সন্বী ববি শারদো- 
সবের আনন্দে যোগ দিয়াছেন ঃ | 

“শরতের ওটি প্রাণের রং: এই জগ্ত শরতে দাঁড়া দেয় 1 আমাদের 
প্রাণকে। বলিতেছিলেম শরতের মধ্যে “শিশুর ভাব। .আমার কাছে 
শরৎ শিশুর মুর্তি ধরিয়া আনে । সে-একেবাংর নবীন | বর্ষার গর্ভ হইডে 
এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী ধাত্রীর কোলে শুইয়া! দে হাসিতেছে। ছেজেমের্ 
হাসিকান্লা প্রাণের জিনিস হৃদয়ের জিনিস. নহে |... প্রাণ জিনিসটা ছিগের 
মৌকার মতো ছুটয়! চলে, তাতে মাল'বোঝাই নাই ৮ 

হেমন্ত শীতের চক্র রক্তকরবী*-রক্তকরবীর প্রধান রূপ 
পৌষের পাকা ফসলের ভরা ক্ষেত.।. বক্ষপুরীর বত্ুভাণ্ডার 
ধে মাঠের সোনার ধানের নিকট অসার, মুল্যহীন-- কি 
তাহাই ফ্লপকে রূপাস্িত করিয়াছেন । : j 

খত বসন্তের চক্র ‘ফান্তুনী’ £ 

“বিশ্বপুরাণে এই নীড়ের পালা! আছে। থাড়ুর নাটে ষংসরে বৎসরে 
শীত বুড়োটার ছবেশ খসিয়ে তার বমন্তরূপ প্রকাশ করা হয় --দরেখি 


"_ পুরাতনটাই নুতন” 


সবার BO BSE TEE EN SED 
সেই একই লীলা৷: টির ডিসলেন ভোঁ ভাষ চুরি 
করেছি ... 


-বসম্ত শেষের . পালা “ অরূপবরতনঃ-বসম্ভের উন্মাদনা, 










খাতুর র্ধ প্রকাশে কবি সকজ সময়েই সুরের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন । বর্ধামন্গল, শেষ বর্ষণ, নবীন, বসস্ত, খতুরদ, 
নটরাছের -- 'খবতুরঙ্গশালা প্রভৃতি নানা গীভস্থত্র কবি 


এইগুনি কবির ঝাতুসীতসমুহের গ্রস্থনে পরিপূর্ন নব 
পাইয়াছে, শীতের রিক্ত রূপটি অত্যন্ত বাস্তব ' ন্পে, চিত 
হইয়াছে |" : 


_£ দেবের বেলা তার আঁকাশে। 


মেঘ-পরিচিতি টা তা 


শ্রীমনতোষ গঙ্গোপাধ্যায় 


শন্তষ্ঠামল! সলীনেন বাংলা মায়ের আকাশের . শোভা 
; কতই না সুন্দর ] কতই না রংবেরঙের বিচিত্র আকারের, 
বর্ষার বারিধারার এমন. 
প্রাচূধ্য--যেখানে সেখানে মেঘের খেলা, তাদের ডাঙা-গড়ার 
শোভা নয়ন যুদ্ধ করে। তাহারা কখনও উত্তর পর্ববত- 
মালার সায়, কখনও রুদ্বের ধূত্রবর্ণ জটাজালের মত, কখনও 


আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই। এই দিক হইতে 
আমরা ভাগ্যবান। কিন্তু এমন অনেক দেশ আছে যেখানকার 
আকাশে সামান্ত :এক টুকর! মেধ দেখিতে পাওয়া- যেন 
একটা অভাবনীয় -ব্যাপার।: সেখানকার আকাশের না 
জাছে রূপ, না আছে রঙ। কোনও কোনও দেশের আকাশ 


২ আবার বেশীর ভাগ সময়ই: থাকে কুয়াসায় ঢাকা সেই সব 
"দেশের লোকদের, পক্ষে রোঁড্রোব্বল মুক্ত আকালের শী 
কলার, টি ই 


“-এ কথা সুবিদ্িত. যে, মেধ না হইলে বৃষ্টি হয় না; কিন্তু সব 
মৈবেই ত আর বৃষ্টি হন না। বৃষ্টি হয় ‘কতকগুলি বিশেষ 
রকমের মেখ হইতে । - সুতরাং মেঘ- ঠিকমত চিনিতে পারিলে 
এবং তাহাদের কটি ও ক্রমপরিবর্ভন' লক্ষ্য করিতে পার্রিলে 
জনেক সময়েই - বৃ্টি হওয়া না-হওয়। অর্থাৎ আবহাওয়ার 
পূর্বাভাসের কথা বলিতে পারা সম্ভবপর হয়, সেবন আর 
'অভিজ্ঞ আবহতত্ববিদের শরণাপন্ন হইতে হয় না। 


একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা হয়ত “অপ্রাসঙ্িক-ইইবে * 


না} এই-যে বিভিন্ন রকমের মেধ, ইহাদের -প্রত্যেকটিরই এক 
একটা আত্তর্দাতিক নাম আছে। বাংলায় তাহাদের কোনও 
প্রতিশব্ব কেহ তৈয়ারি করিয়াছেন বলিয়া আমার ছানা-নাই। 
বর্তমান প্রবন্ধে আমি প্রত্যেক শ্রেণীর: মেঘের “আন্তর্জাতিক 
নামের পাশে একটি - বাংলা নামও দিলাম । বলা বাহুল্য, 
পবা, সংক্ষিপ্ততা ও সহজবোধ্যতার দিকে লক্ষ্য রাবিয়াই 
প্রতিণব্ব হুষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বত এ 
| বিভিন্ন মেখের আক্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনার আগে মেখেধ 
স্ঙ্তন সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলিয়া লওয়া” সমীচীন । 
তাহা নি বুঝিতে সুবিধা হইবে ॥ | 
মেঘের সজ্তন 
বাসর (8) সহিত ধৈ অল্পবিস্তর নী বান (দর 


. মাত্রার হেরফের হইতে পারে, 
বায়ুবিক্ষুদ্ব সমূদ্রবক্ষের . বীচিমালার মত, কখনও সদ্য- 
কধিত ক্ষেতের মত, কখনগু বেলা তুমির মত আকাশের বিস্তীর্ণ . 
পটে দৃষ্যমান হয়। কখনও- ছুপ্ধফেননিভ সুত্র, কখনও রজ্ঞ- : 
রাগে রাঙা, কখনও ধূৰর' আবার কখনও কালিমাময়--এমনি 
সব.. বিচিত্র বর্ণের মেদের খেলা! বাংলাদেশের, অধিবাসী - 


৪১০07.) থাকে তাহা ঈকলেরই ছানা আছে। যদি বায়ু 
একেবারে ভ্বলীয় বাম্পহীন হয় তাহা হইলে তাহাকে বলা 
হয় শুদ্ধ বায় (dry air ),. আর. যদি কিছু জলীয় বাষ্প 


তাহাতে বর্তমান থাকে তাহা হইলে তাহাকে বলা হর আর্থ 


বায়ু ( humid air) i. আর্ত বায়ুর কিন্তু আর্্রতার- 
অর্ধাব এক কথায় 
আর্দ্রতা আংশিক বা পূর্ণ হইতে, পারে ।. কথাটা - একটু 
বুঝাইয়া বলা প্রয়োক্রন। বায়ুর ভ্বলীয় বাষ্প ধারণ-ক্ষমতা 
সীমাহীন নয়। যদি একটি বন্ধ ফ্লান্কে - কিয়ৎ পরিমাণ 
আংশিক আর্দ্র বায়ু লইয়া তাহাতে থুব -অন্প অল্প করিয়া 


অল--দেওয়া হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে; প্রথম প্রথম 


যে জল দেওয়া হইতেছে তাহ! অদৃষ্ট হইয়া বাম্পাকারে বায়ুর 
সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে । - ক্রযে এমন একটা অবস্থা! আসিবে 
যখন আরও জল দিলে যেমন তরল জল তেমনি থাকিয়া 
যাইবে, “তাহা আর বাম্পীক্কত হইয়া 'ক্লাস্কের বায়ুর সহিত 
মিশিয়া অদৃষ্য হইয়া যাইবে না। অধাৎ: ্লাঙ্কের বায়ুর 
পিপাসা মিটিয়াছে, উহা! আর জলীয় বাষ্প' ধারণ করিতে 
পারিতেছে * না বলিয়া' অতিরিক্ত ভল তরল জলই- ধাকিয়া 
ধাইতেছে। বায়ু যখন এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে 
সংপৃক্ত বায়ু ( saturated air ) বলা হয়'। সংপৃক্ত অবস্থায় 
তাহার আর্ত! পূর্ণমাত্রায় থাকে'। - এখন যদি এ বন্ধ ক্লান্কের 
সংপৃক্ত বায়ুকে একটু গরম করা যায় তাহা হইলে দেখা 
যাইবে যে, ওঁ বায়ু আরও অলকণান্চে ভ্রলীয় বাম্পাকারে 
ধারণ করিবার ক্ষমতা রাখে এবং যে অতিরিক্ত জন ফ্লাস্কের 
তলায় পড়িয়াছিল তাহার কিয়দংশ বাম্পরূপে অনৃষ্ঠ হইয়া 


গিয়াছে। এই পরীক্ষা দ্বারা 'ইহাও বুঝা যায় যে, বায়ুর 


'জলীয় বাষ্প ধারৎ-স্ষমতা নির্ভর * করে তাঁহার উষ্ণতার উপরে | 
যে'বায়ু যত উষ্ণ তাহাকে” নিজ নতি বেশী ভ্রলীয় 
বাস্পের প্রয়োজন | - | 

এই বিষয়টি আরও একটু 'সহঞ্জবোধ্য করিবার ঘন 
অই্ভাবে বলিতেছি। "উষ্ণতা. বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন বাস 
পিপাপ!' বাড়ে তখন সংপৃক্ত বায়ুকে গরম করিলে সে 
আর সংপৃক্ত থাকিবে নী এবং তাহার আর্ত্রতাও পূর্ণ _ 
ম্ীন্তায় থাকিবে নাঁ। ঠিক এই' কারণেই আঁংশিক আর্ত 
বায়ুকে (যাহা ' সংপৃক্ত নয়) ধদি ক্রমে ক্রমে ঠাওা করা যায় 
তাহা হইলে তাহার উষ্ণতা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য তাহার 
জ্বলীয় বাষ্প ধারণ-ক্ষযভাও কমিতে থাকিবে এবং ক্রমে এমন 
একটা ‘অবস্থা আসিবে যখন পরীক্ষান্ধারা প্রমাণিত হইবে যে, 
যে পরিমাণ বাষ্প আছে তাহীতেই উষ্ণতা কমিবার জন্ট সেই 


হে 


১৪৬ 
বায়ু সংপৃক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার 
পরেও যদি বায়ুকে আরও ঠাণ্ডা করা 
যায় তাহা হইলে তাহা হইতে কিছু 
জলীয় বাষ্প তরল জলের আকারে 
আলাদা হইয়া নিত হইবে । ] bf 

কাচের গ্লাসে কিছুক্ষণ, বরফ আল 
রাখিলে দেখা যায় যে, প্লাসের 'গায়ে 
কুয়াসার মত ছোট ছোট জলবিন্দু লাগিয়া: 
পিয়াছে। এ" জলকণাসমূহ' আসিল 
কোথা হইতে ? প্লাসের চারি পাশে ষে' 
বায়ু, ছিল; ভাহা' ঠাণ্ডা প্লাসের গায়ে: 
লাগিয়া শীতল হইয়া ক্রমে-সংপৃঞ্জ অবস্থা 
প্রাপ্ত-হয়, পরে,আ'বরুতর : শীতল হওয়ার = 
দরুন তাহা। হইতে কিছু, জল- ঘনীছত- - 
হই! ছোট,ছোট বিশ্রুর আকারে এ্লীপের - 

গায়ে, লাগিয়া যায় । ইহা হইতে আমরা : (৮. 7, 
এইটুকু বুঝিতে পারিলাম, যে, বায়ুকে 33 
ধীরে ধীরে ঠা 


pint) বল! হর .এই শিশিপাক্ষের বিশেষ-তাৎপর্ধ্য. আছে.। 
কোন বায়ুকে তাহার শ্িশিরাঙ্কের নীচেও ঠা করিলে 
তাহা! হইতে, লীয় বাপ্পের ঘশীভরন পা 
আরম্ভ হইবে। সকল -বাধুব শিশিণাঞ্ক সমান্‌. নয়]. 
ধায়ুতে বেশী পরিমাণ অলীয় বাষ্প আছে তাহাকে রর 
ঠাগ্া করিলেই শিশিরাঙ্ক প্রাপ্তি. হইবে, অর্থাৎ তাহার শিশিরাঞ্চ 
বেশী হুইবে ।  সুতরাৎ বিভিন্ন বায়ুর শুধু শিশিরাঙ্ক তুলনা 
করিলেই আমরা { বলিতে, পারি, কোন্টাতে কি পরিমাণ জলীয় 
বাষ্প আছে এবং কোনটার কতটুকু, উষ্ণতা কমাইলে ঘনীভবন 
আরস্ত হইবে । মেথের উৎ-ত্তি কিপপে হয় তা 1. “বুঝিতে 
হইলে এই কথাটি বুব ভাল করিয়া মনে রাখিতে হইবে |] 

মেঘ আর কুয়াশী বায়ুতে.ভাসমান অতি: ক্ষুদ্র জলকণা- 
সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়।, শীতের দিনে, ভোরের দিকে 
ভূপৃষ্ঠ যখন খুব ঠাও! হইয়া যায় তধন. তৎসংলগ বায়ুস্তরের 
উষ্ণতাও ক্রমে কমিতে কয়িতে « এমন . হইয়া থাকে যে, উহার 
উষ্ণতা শিশিরাফের নীচে. চলিয়া! যায়। তাহা হইলেই 
তাহাতে ধলীয় বাপ্পের. ঘনীভবন আর হয়. এবং:ছোট ছোট 
বিন্ধুর আকারে সেই সব জ্রলক-!| হাওয়াতে ভাসমান অবস্থায় 
থাকে। এইরূপ অসংবা জলফণা হাওয়ায় ভাসমান থাকে 
বলিয়া আমরা! দুরের জিনিসকে ঝাপসা! দেবি |, ইহাই কুয়াশ1। 
... মেঘের স্থষ্টিও ঠিক বুদ্মাশার মতই। ফেব্লমাতর তাং 


সুচি i 


করিতে, থাকিলে ক্রমশঃ তাহার 
আর্রতা বাড়িতে. থাকে এবং এ ঈতলীকৃত বায়ু সংপৃক্ত 
অবস্থার ‘দিকে ,অএসর তুইতে প্রাফে, এবং .অবশেষে 
সেই বায়ু সংপৃক্ত অসস্থাপ্রাপ্ত হয়।_. যে উফ্তায় কোনও 
বায়ু সংপৃক্ত হয় দেই. উকগাকে-এঁ বায়ুর শিশিরাঙ্ক (09 


পুগাহুপুখ্ুরূপে আলোচনা কর! সম্ভব নয়৷ 


১৩৫৭ 








_২নং চিন্ত 


এই যে, বে টির উতর আর হযাশ। শাহ হয সু 
সংলগ্ন বাষুর- স্তরে । কুয়াশার বেলায় বায়ুকে উহার 
শিশিরাক্ষের, নীচে. ষাওা করে শীত্ল ভুপৃষ্ঠ ; কিন্তু: মেদের 
বেলায়. বায়ু ঠাণ্ডা হয় অন্য..প্রকারে। তুপৃষ্ঠ হতে যতই - 
উপরে উঠা যায় বায়ুর. চাপ (707:998076 ).ও উষ্ণতা ততই 
কমিতে থাকে ।. প্রায় সকল বায়বীয়. পদার্থের একটা বৈশিষ্ঠ্য 
এই যে, হঠাৎ চাপ:কমাইয়া সম্প্রসারিত হইতে দিলে উহাদের 
উষ্ণতা কমিয়া যায় । সুতরাং নিয়প্তরের, বায়ুকে যদি কোন 
উপায়ে উ.চুতে উঠানে! যায় বা এ বায়ু নিজে হুইতেই-উপয়ে 
উঠিতে থাকে তা*| হইলে ক্রমহ্াসপ্রাপ্ত বায়ুর চাপের- দন্ত 
তাহা সন্প্রদারিত এবং : তল হইতে থাকিবে । যতই উপরে 
উঠবে বায়ু ততই ঠাও! হইবে । -নিম্ন স্তর হইতে, যেবান্ধ 
উপরে উঠিতেছে-তাহাতে যদি কিছু জলীয় বাম্প থাকে তাহা 
হইলে উপরে উঠিতে উ তে. ক্রমে সেই বায়ুর উষ্ণতা যখন 
তাহার.শিশিরাঞ্চের নীচে নামিয়া যাইবে .. তখনই তাহা হইতে 
অলীয়-ব্যম্প ঘনীভূত, হইয়া ছোট বিন্দুর আকারে বায়ুর উচ্চন্তরে 
হাওয়ায় ভাঁগিতে .থাকিবে,. এৎং . মেঘের -স্টি: করিবে. 


২১-নং ও ২ নং চিত্রের, সাহায্যে.এই ব্যাপারটি-বুঝাইয়া দেওয়া ঈ 
হইয়াছে ।. 
নিজেই উপরে ঠেলিয়া উ..তে থাকে, তণনকার...অবস্থা! | কি 


১ নধ্চিতে দেখান -হইয়াছে: বায়ু. যখন, নিদ্ধে 


করিয়া নীচের বায়ু উ রে ঠেনিয়া উঠতে পারে তাহা-এখামে 
মেথের- জ্বন্ম-কথা 
বুঝিবার জ্ন্ত এইটুকু-মনে রাখিলেই-চলিবে যে, বিভিন্ন উচ্চতায় 
বায়ুস্তরের বিষ্যাস কখনও. কখনও এমন হইয়া থাকে-ষে, নীচের 
বায়ু উপরে ঠেলিয়া উ’তে বাধ্য. -য়। ২ নং চিত্রে দেখান 
হইয়াছে হাওয়! যখন পাহাড়ের-গায়ে বাধা পাইয়া পাহাড়ের 


যাইতে , মিয়ন্তরের বায়ু যখন “ক' ৮ 
খ’তে ডিন তখন বায়ুর চাপ হাসপ্রাপ্ত হওয়ার 


নিতে উঠিয়া তাহা সম্প্রসারিত হইয়া ঠাণ্ডা হইয়া 
| এইভাবে আরও উ"চুতে উঠিয়া 'গ'তে পৌঁছিয়া 
অধিকতর শীতল হওয়ায় তাহার উষ্ণতা শিশিরাক্কের 
য়া গিয়াছে এবং সেখান হইতেই খনীভবন আরম্ভ 
কৃষ্টি হইয়াছে । 
পতঃ যে ছুই উপায়ে মেতের স্ষ্ঠি হয় এখানে তাহা 
পে বর্ণনা করা হইল । এতছ্যতীত আরও নান! উপায়ে 
সৃষ্টি হইতে পারে । মোটামুটি বলা যায় যে, যে-কোনও 
কারণে বায়ুমগুলের উচ্চন্তরের. বায়ু যদি এমন ঠাণ্ডা হয় যে 
উহার উষ্ণতা উহার শিশিরাক্কের নীচে চলিয়া যায় তবেই 
মেখে সষ্টি হইয়া থাকে । নিয়স্তরের বায়ুকে উ'চুতে তুলিয়া 
নইলে সন্প্রসারণ-হেতু যে তাহা ঠাণ্ডা হয় সেকথা বলা 
ছ। আরও এক প্রকারে উপরকার বায়ু হঠাৎ 
হইতে পারে। কখনও কখনও এমন হয় যে, বায়ুর 
বে কাছাকাছি কোনও স্থান হইতে হঠাৎ খুব শীতল 
| আসিয়া এ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে এত 
রিয়া ফেলে যে, উহার উষ্ণতা শিশিরাক্কের নীচে চলিয়া 
রহ সৃষ্টি হয়। এইভাবে মেঘের সন্মন খুব 
॥ নীচের বায়ু উপরে উঠার দরুন প্রায় সকল 
যে হযে মেঘের সৃষ্টি হয়। 
টে, মেঘের গোষ্ঠী 
এ পর্য্স্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বেশ বুঝাইতেছে 
যে, সকল সময়েই মেঘ একই উচ্চতায় সুষ্ঠ হয় না। কারণ যে 
পরে উঠিয়া মেঘের সৃষ্টি করে তাহার আর্দ্রতা যত বেশী 
তাহার উষ্ণতাকে শিশিরাঙ্কের নীচে লইয়া যাইবার 
হাকে ততই কম ঠাণ্ডা করিতে হইবে, অথাৎ তাহাকে 
চুতে উঠাইতে হইবে। সুতরাং যে বায়ুর আর্দ্রতা, 
বেশী তাহা হইতে তত নীচে মেঘের সৃষ্টি হয়। 
উচ্চত র দিক দিয়া মেবগুলিকে তিন গোষ্ঠীতে ভাগ করা 
- (ক) যে সব মেঘ ৩০,০০০ হইতে ২০,০০০ ফুটের 
কে তাহাদের বল! হয় উচ্চ মেঘ ( high clouds ), 
জলি ২০,০০০ হইতে ১০,০০০ ফুটের মধ্যে থাকে 
বলা হ হয় মধ্য মেঘ ( medium clouds ) এবং 
যেসব মেঘ ১০,০০০ ফুটের নীচে হষ্ট হয় তাহাদের 
নিয় মেঘ ( low clouds ) | 
মেঘগোষ্ঠীর মধ্যে আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। 
সারেই প্রধানতঃ মেঘের শ্রেণীবিভাগ করা 


করিলেই দেখা যাইবে যে, মেঘগুলি 
1070) নয় শুরাকৃতি 


বাহিয়া উপরে উঠিতে বাধ্য হয় তখনই স্তরাকৃতি মেখের ৃ 
হয়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর মেধের মধ্যেই স্ত পাকৃতি 
স্তরাকৃতি এই দুই রকমের মেঘ হইতে পারে। . নিয়ে বি 
শ্রেণীর মেঘের আকার এবং বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচঃ 
করা যাইতেছে । 

মেখের শ্রেণী 

(ক) উচ্চ মেঘগোষ্ঠী--এই গোষ্ঠীর মেখের শ্রেণী তিন! 

(১) সিরাস (01709) বা পালক-যেখ--এই মে 
দেখিতে ধপধপে সাদা । এই মেখমালাকে ছড়ান 
পাকা চুলের গোছা কি পাখীর পালকের মত দেখা: 
ছায়াপাত করে না এবং সেইজন্য স্্ধ্য, চন্দ্র ইত্যাদির 
এই মেঘের মধ্য দিয়া আসিতে বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হ 
এইগুলি সর্বোচ্চ স্তরের মেঘ-_প্রীয় ৩০,০০০ হইতে ৪ 
হাঞ্জার ফুট উচ্চে ইহাদের অবস্থান। নীল অ 
এই অতি শুভ্র মেঘযাল। অপূর্ব শোভা বিস্তার 
সুর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে এবং সর্ধ্যোদয়ের কিছু পরে 
মেঘে সুর্যের আলো প্রতিস্থত ( nfracted ) 
লাল, কমলা ইত্যাদি বিচিত্র রঙের সৃষ্টি করে, এবং সে 
জন্ত গোথুলিবেলায় এই মেঘগুলিকে এ সব বিবিধ বার 
দেখায়, প্রকৃতপক্ষে মেঘগ্ডলি শাদা । এই মেঘ শীতকা 
আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় । এই মেঘ হইতে বৃষ্টিপ 
হয় না। কিন্তু কখনও কখনও ইহারা হর্য্যোগপুর্ণ অ 
হাওয়ার সুম্পঞ্ঠ ইঙ্গিত দেয়। যদি কখনও শীত 
আমরা দেখিতে পাই যে, এই মেঘ পশ্চিমাকাশ হইতে আর 
করিয়! ধীরে ধীরে সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে এব 
ক্রমশঃ ঘন হইতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, 
হইতে চারি দিনের মধ্যে আকাশ মেখলা হইবে ও * 
বৃষ্টিপাত হইবে । একটা! কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই 
মেঘ আকাশে অল্প পরিমাণে থাকিলে আবহাওয়ার বিং 
কোনও পরিবর্তন হয় না। আকাশের অনেকটা জুরি 
থাকিলে এবং ক্রমে ঘন হইতে থাকিলে তবেই বুঝিতে পার 
যাইবে, শীদ্রই জলঝড় হইবার সন্তাবনা আছে। টি 

(২) সিরোকিউমুলাস্‌ (0:7:900100103 ) বাঁ উচ্চ, তু প- 
মেখ--উচু মেঘের মধ্যে অনেক সময়ই অসংখ্য ছোট ৬ 
স্তপের সৃষ্টি হয় এবং সেই শপগ্ুলি সারবন্দী ও সুবি! 
ভাবে সাজান থাকে । মাছের গায়ে গ্মাশ যে রক 
থাকে এই মেঘগুলি দেখিতে অনেকটা রকম 





El 
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৩নং চিত্র-_সিরোকিউমুলাস্‌ ( টচ্চন্ত প মেঘ) । 


* ৩ নং চিত্রে এই মেঘের ছবি দেখান হইয়াছে। পালক-মেঘের 
মত এই মেঘও ছায়াপাত করে না এবং দেখিতে ধপধপে সাদ! 
হইলেও গোধূলি সময়ে এইগুলিকে রঙীন দেখায় । এইগুলিও 
ধুব উচু মেঘ। সাধারণতঃ আমাদের দেশে ৩০,০০০-২৫১,০০০ 
হাজার ফুটের নীচে এই মেঘ দেখা যায় না। আবহাওয়ার 
পূর্ববাভাস ঠিক করা বিষয়ে পালক-মেঘের সম্বন্ধে যাহ! বল! 
হইয়াছে তাহা এই মেঘের বেলায়ও প্রযোজ্য । 

(৩) দিরোষ্র্যাটাস্‌ (01770314609 ) বা উচ্চ পুরমেব_ 
স্তরাক্কৃতি বলিয়া এই মেঘ দেখিতে একখানি সাদ! চাদর বা 
কাপড়ের মত। ৪ নং চিত্র দেখিলেই উহাদের আকার সম্বন্ধে 
একটা স্পষ্ট ধারণা হইবে । এই মেঘও বেশ উচ্চে থাকে ; 
২০,০০০ হাজার ফুটের নীচে সাধারণতঃ ইহার! সুষ্ঠ হয় না। 
এই মেঘও ছায়াপাত করে নাঁ। আকাশে অল্প পরিমাণে 
থাকিলে পালক-মেঘ হইতে এই মেঘের পার্থক্য বুঝিতে পারা 
একটু কঠিন এবং অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ । পালক-মেখ দেখিতে 
বপধপে সাদা আর অনেকটা লম্বা আশযুক্ত ; কিন্ত এই মেঘ 
সেইরূপ জাশযুক্ত দৃষ্ট হয় না। এই মেঘ আকাশে থাকিলে 
আকাশের রং হয় ঘোলাটে সাদ! (milky white ) | 
সমস্ত আকাশ এই মেখে ঢাকা থাকিলে আকাশে কোনও 


৭. মেঘ আছে কি না অনেক সময়ে তাহা বুঝাই মুশকিল হইয়া 


FS 


প্রবাসী 


পাপা 


১৩৫৭ 





দাড়ায় । উক্ত মেঘের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এই মেঘখগুগুলি 
একটু ঘন হইলে নুর্ধ্য বা চন্দ্রের চারিদিকে কয়েকটি রঙীন 
বৃত্ত দেখা যায়। এই বৃত্তগ্চলিকে চলিত কথায় স্ছর্ধয বা চক্রের 





৪নং চিত্র__সিরোর্র্যাটাস্‌ ( উচ্চ স্তরমেঘ )। ধা 


“সভা” বলা হয়। পালক-মেধে স্্য্য বা চন্দ্রের “সভা” দেখা যায় 
না। ৪ নং চিত্রে স্বর্ধ্যের সভা বেশ স্প দেখা যাইতেছে। 
উচ্চ-স্তরমেঘও পরবর্তী আবহাওয়ার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
দেয়। এই মেঘ পধ্যাপ্ত পরিমাণে আকাশে থাকিলে বুঝিতে 
চুহইবে যে, বড় রকমের একটা ঝড় কিংবা আবহাওয়া-সংক্রান্ত 





৫নং চিত্র-_অপ্টোকিউমুলাস্‌ ( মধ্য সপমেঘ )। 


ছুর্ধ্যোগ আসন্ন। নাতিশীতোষ মণ্ডলের অন্তর্ববন্তী দেশসমূহে 
এই মেঘ দেখা দিলে ছুই হইতে চারি দিনের মধ্যে জলঝড় 
অবশ্ঠন্ভাবী। 

(খ) মধ্য মেধগোষ্ঠী__ইহাদের শ্রেণী ছুইটি। 
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৬নং চিত্র__অপ্টে'গ্রাটাস্‌ (মধ্য-স্তরমেঘ) 


(৪) অণ্টোকিউমুলাস্‌ ( Altoeum৷ulus) বা মধ্য 
স্ত পমেব-_এই মেঘের চেহারা বহু রকমের হয়। এই মেঘের 

ঠপঞ্খলি উচ্চ সত.পমেঘের সুপ হইতে দেখিতে কিছু বড় 
এবং ঘন হয়। এই মেঘ অন্বিস্তর ছায়াপাঁত করে এবং 
ইহার! ১০,০০০ হইতে ২০,০০০ হাজার ফুটের মধ্যে থাকে । 
এই যেঘকে অনেক সময়েই কোপান ক্ষেতের মত কিংবা 
চযা ক্ষেতের মত দেখায়। (৫ নংচিত্র দ্রষ্টব্য ।) এই 
ছুই রকম আকৃতিই এই শ্রেণীর মেঘের মধ্যে খুব বেশী পাওয়া 
যায়। ইহা ছাড়াও এই মেঘের অন্ত বহু রকমের আকার 
দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্ত যত রকম আরুতিবিশিষ্টই হোক না 
কেন, সারবন্দী শু.পের সন্নিবেশ অল্পবিস্তর থাকিবেই। 
আমাদের দেশে শীতকালে এই মেঘ দেখা গেলে সাধারণতঃ 
১২ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সামান্ত বৃষ্টি হয়। শীতকাল ছাড়! 
বর্ষার প্রারস্তে এবং পরে এই মেঘ আকাশে সষ্ট হইলে ১২ 
হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্ব পশল! বৃষ্টি হওয়ার কিছু 
সম্ভাবনা থাকে । 
৫6) অপ্টোট্্যাটাস (41/0904103 ) বা মধ্য-স্তরমেঘ-_ 
বছ মেঘকে টচ্চ-স্তরমেখের ্তায় একখানা চাদরের মত 
দেখায়। কিন্ত অধিকতর ঘন এবং নীচের মেঘ বলিয়া! এই 
মেঘের রং সাদা না হইয়া! হয় ঈষৎ ধূসর, কখনও কখনও বা 
ঈষৎ নীলাভ । এই মেঘ থাকিলে স্বর্য্য ও চন্দ্রকে একটু 
ঝাপসা দেখায়, মনে হয় যেন একখানা ঘষা কাচের মধ্য দিয়া 
দেখা যাইতেছে । এই মেঘ ছায়াপাত করে । (৬ নং চিত্র পশ্য) 
এই মেঘে সাধারণতঃ স্ছ্ধ্য বা চন্দ্রের “সভা” দেখা যায় না; 
খুব পাতলা হইলে অনেক সময় উচ্চ-সতরমেঘে স্ষ্ট কয়েকটি 
বূভীন বৃত্তের পরিবর্তে একটি মাত্র, বেশ বড় বৃত্ত দেখা 


পৰ তু এ এটি ও ২ এ ৪5 


১৯, ০০০ ফুট উচুতে 


যায়। অনেক সময়েই উচ্চ-স্তরঘেয ঘনীভূত হইয়| নীচে 
নামিয়া আসে এবং মধা-স্তরমেঘের সৃষ্টি করে। উচ্চ-ন্তরমেঘ ও 
মধা-স্তরমেঘের ভিতরে পার্থক্য এই যে, মধ্য-স্তরমেঘ অপেক্ষা 
কৃত গাঢ় রঙের, ইহা হইতে সূর্য্য বা চন্দ্রের চারিদিকে রঙীন 







পড়ে। মধ্য-স্তরমেব আসন্ন দুর্য্যোগের পূর্বাভাস স্থচিত : 
করে--অনেক সময় এই মেঘ হইতেই একটান! পাতলা বৃষ্টি 
কিবা খড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়। যদি উচ্চ-স্তরমেখ ঘনীতুত হইয়া, 
ভ্ৰমে এই মেঘের সৃষ্টি করে তবে বুঝিতে হইবে থে বেশ বড় এ 
রকমের ছুর্য্যোগ প্রতা!সন্ন। 
(গ) নিয় মেঘগোষ্ঠী_ আবহাওয়া সংক্ৰান্ত সব 
সৃষ্টি হয় নিয়মেব হইতে । এইজন্া আনহু বিলক" 
নিয় মেঘের শ্রেণী বিভাগে একটু বেশী তারতম্য করিয়াছেন 
_কেবল ভুপাক্কতি ও স্তরাক্ৃতির বিভাগ করিয়াই ক্ষান্ত রত 
হন নাই। দেখা গিয়াছে, নিয় মেখের শু পের ছোট বড় $ 
আকারের জন্ত আবহাওয়ার বিশেষ তারতম্য হয়। এইজন্ত 
নিয় স্ত পমেঘের স্ত পের আকার ও চেহার! পর্য্যবেক্ষগ এবং 
বিচার করিয়া তাহাদের একাধিক শ্রেণীতে ভাগ করা! 
হইয়াছে । সেই রকম নিন্ন-স্তরমেঘের বেলায়ও তাহাদের 
চেহারা এবং গঠনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে 
একাধিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । মোটামুটি বল! 
হইয়াছে। এ 
৬। ধ্টাটাস্‌ (91803 ) বা স্তরমেখ__ইহা Pe 
নিয় মেঘ__দেখিতে অনেকটা কুয়াশার মত। কুয়াশা থাকে 4 
মাটির উপরে, কিন্তু এই মেঘ সাধারণতঃ থাকে ৪০০ হুইতে + 
। মিলাইয়! যাইবার আগে অনেক সময় 
হী; ) এ এ 
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ভূমিসংলগ্ন কুয়াশ! উ*চুতে উঠিয়া গিয়া এই মেখের সৃষ্টি করে। 


পার্বত্য অঞ্চলে এই মেঘ খুব বেণী দেখা! যায়। 





৮নং চিজ নিস্বোট্র্যাটাস. (জলবাহী স্তরমেঘ )। 


আমাদের দেশে চৈত্র-বৈশাথ মাসের সকালবেলায় প্রায়ই 
এই মেঘ দৃশ্যমান হয়। পার্বত্য অঞ্চলে এই মেঘে কখন 
কখন পত লা বৃষ্টি হয়, বিশেষ করিয়া বর্ধাকালে। 
9) নিম্বোগ্রাটাস্‌ (10000904685) বা জলবাহী 
স্তৱমেখ_এইগুলিও নিয়মেঘের মধ্যে ভরাকতি মেঘ। কিন্ত 
স্তরমেঘের সঙ্গে ইহার প্রধান পার্থক্য ঘনত্বে ও রঙে। এই 
মেঘ ঘোর ধূসর রঙের, অনেকটা শ্লেটের রঙের মত। এই 
মেঘ দেখিলেই মনে হয় যে, বৃষ্টি আসন্ন । আমাদের দেশে 
বর্ষাকালে এই মেঘ প্রায়ই দেখ! যায়। এদের চিনিতে 
বেগ পাইতে হয় না। এই মেঘ হইতে খড়ি গুড়ি 


_ বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইয়া একটানা খুব জোর বৃষ্টিও হইতে 
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পারে। যখন সাইক্লোন হয় বা! নিয়চাপ (Dep ession) 
আসিতে থাকে তখন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, জলবাহী 
স্তরমেখের স্থ্টির একট! বিশেষ পদ্ধতি আছে। নিয়চাপ ছয়- 
সাত শত মাইল দূরে থাকিতে প্রথমে উচ্চ-স্তরমেধ দেখা দেয় । 
ওঁ নিম্নচাপ যতই কাছে আসিতে থাকে উচ্চ-ত্তরমেঘ ততই 
ঘনীভূত হইতে থাকে | এইরূপে ক্রমে মধ্য-স্তরমেঘের সৃষ্টি হয়। 


নিম্নচাপ আরও নিকটবর্তী হইলে মধ্য-স্তরমেঘ অধিকতর ঘন 


হইয়া ক্ুফবর্ণ জলবাহী স্তরমেধের স্ষ্টি করে। সুতরাং মেঘের 
এই রকম ক্রমপরিবর্ভন দেখা গেলে অনেকটা নি:সংশয়ে 
ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ঝড় ও জোর বৃষ্টি হইবে। 
জ্বলবাহী ঘরমেযের নানারও একটা! বৈশিষ্ট্য এই যে, বৃষ্টি 
হওয়ার ৮১8 এইগুলি থাকে খুব নীচে-_অনেক 
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সময়ে ভূমি হইতে মাত্র এক শত কি হুই শত কুট উচ্চে। 
এবং রঙ, থাকে ঘন ধূসর কিংবা কালে! । কিছুক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার 
পরেই ইহাদের রঙ. অনেকটা পাতলা হইয়া যায় এবং মনে 
হয় এ মেঘ যেন অভান্তরভাগ হইতে আলোকিত হইতেছে । 





ঈনং চিন খ্্যাটে!কিউমুলাস. ( স্তরাক্ৃতি স্ত পমেঘ)। 


চা 


৮। ঠ্র্যাটোকিউমুলাস্‌ ( Stratocumulus ) বা শুরা 
কৃতি ভূ পমেব-_এই মেঘ দেখিতে কতকটা স্তরাকার এবং 
কতকটা স্তপাকার। ইহাদের শুপঞ্চলি কখনও বেশী বড় 
হয় না এবং শু,পগ্চলি এত ঘনসন্গিবিষ্ট থাকে যে, দেখিলেই 
বুঝ! যায় যেন অনেকগুলি শপ ঠাসাঠাসি হইয়া একটা! স্তরের 
সৃষ্টি করিয়াছে । এই মেখের চেহারা অনেক রকমের হয়। 
কখনও ইহাদের দেখায় কতকগুলি প্রায় সমান্তরাল তরঙ্ক- 
সমষ্টির মত, আবার কখনও বেশ বড় বড় ডেল্গাওয়ালা 
কোপান ক্ষেতের মত। 

বর্ধাকালে এই শ্রেণীর মেঘ আমাদের দেশে প্রায়ই দৃষ্ 
হয়। ইহাদের অবস্থান সাধারণতঃ ২,৫০০ হইতে ৮১০০০ 
হাজার ফুট উচ্চে। এই মেঘ এবং মধ্য-স্তপমেঘের আকার 
গত সাদৃশ্য খুব বেশী। এই জাতীয়মেঘের উচ্চতা কম এবং 
ঘনত্ব বেশী বলিয়া এইগুলিকে দেখায় ধুসর রঙের আর মধ্য- মু 
স্তরমেঘগুলি প্রায় সাদা রঙের । এই মেঘ যখন একটু বেশী 
উচ্চে থাকে (প্রায় ৬,০০০ হইতে ৮,০০০ হান্ধার ফুট) 
তখন এই মেঘ এবং মধ্য-স্তরাক্ৃতি মেঘের পার্থক্য বুঝ! খুবই 
কঠিন, বিশেষজ্ঞরাও তখন ঠিকমত শ্রেণী নির্ণয় করিতে 
পারেন নানা পারিলেও ক্ষতি নাই। কারণ উহার! 
কেবল যে আক্কতিতেই এক রকম তাহা নহে। সেই সু-উচ্চ 
স্তরে ইহাদের প্রক্ততি এবং আবহাওয়া-সংক্রাস্ত বৈশিষ্টাও 
একই রকমের হইয়া থাকে । এই মেঘ বেশী নিয়ে থাকিলে এবং 
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১০ নং চিত্র_কিউয়ুলাস, ( শু পমেঘ )। 
ঘন হইলে ইহা হইতে সামান্য বৃষ্টি হইতে পারে। 


আমাদের 
দেশে বর্ষাকালে ইহ! প্রায়ই হইয়া থাকে। এই মেঘ হইতে 
কখনও জোর বৃষ্টি হয় ন! বা বৃষ্টি বেশীক্ষণ স্থায়ীও হয় না। 

৯। কিউমুলাদ্‌ ( 0018109 ) বা স্ত পমেঘ-_এহ মেঘ 
আমাদের খুবই পরিচিত । অনেক সময়েই, বিশেষতঃ বর্ষার 
পুর্বে এবং হেমস্্কালে, পূর্বাহ্ণ কি মধ্যাহ্নে পেন্ধা তুলার 
অথবা পশমের স্ত পের স্তায় ধপধপে সাদা ছোট ছোট 
গনুজাকৃতি খণ্ড খণ্ড মেঘ আকাশে ইতস্তত: ছড়ান থাকে । 
(১০ নং চিত্র)। ইহাদের চিনিতে কোনও কষ্ট নাই। 
শীতকাল ছাড়া প্রায় সকল খতুতে সূর্যোদয় হইতে স্ছর্যান্ত 
পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর মেঘ আমাদের দেশের আকাশে প্রায়ই 
দেখা যায়। হ্ুর্ধ্যের তাপে নীচের বায়ুগরম হইয়া সোজা! 
উপরে ঠেলিয়া! উঠিয়া এই মেঘের সৃষ্টি করে বলিয়া এইগুলি 
গঞুজাক্ৃতি হয়। এই মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত হয় না। ইহাদের 
উচ্চতা! সাধারণত: ২১০০০ হইতে ৬,০০০ বা! ৭,০০০ হাজার 
ফুট পর্য্যন্ত হয়। 

(১০) লার্জ কিউমুলাস্‌ ( Large Cumulus) বা 
অতি-স্ত পমেখ_১১ নং চিত্র হইতেই ইহাদের আকার 
বেশ ম্পঞ্ বুঝা যাইতেছে। ইহারা দেখিতে অনেকটা 
গথ্ুজাক্ৃতি ছোট পাহাড়ের মত । ইহাদের শীর্ধদেশ প্রকাণ্ড 
ফুলকপির মত আকৃতিবিশিষ্ট। ঠিক স্ত পমেখের মতই 
নীচের বায়ু সোজা ঠেলিয়া উপরে উঠার জন্ত এই মেঘের স্থষ্ট 
হয়। প্রচণ্ড বেগে বায়ুর উদ্ধগতির জন্ত এই মেঘের শুপ 
বহু উচ্চ পৰ্য্যন্ত গড়িয়া উঠে এবং অনেক বড় দেখায়। 
লক্ষ্য করিলে অনেক সময় দেখা যাইবে যে, একটি ক্ষুত্র শ.প- 
মেখ, বায়ুর উদ্বগতির জন্য ক্রমাগত ফুলিয়া ফুলিয়া এই 


মেঘ-পরিচিতি 


পালাল পা্প্পাপান্পাটাস্পা সপ 
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১১ নং চিত্র__লার্জকিউমুলাস, ( অতি-স্ত পমেঘ )। 


জাতীয় মেঘের সৃষ্টি করিতেছে । এই মেঘের তলদেশের 
উচ্চতা সাধারণতঃ ২,০০০ হইতে ৪,০০০ হাজার ফুট এবং 
শীর্যদেশের উচ্চত! ১০,০০০ হইতে ১৫,০০০ হাজার ফুট । এই 
মেঘ হইতে পশলা! বৃষ্টি এবং কখনও কখনও বিছ্যা্িকাশ হয়। 
আমাদের দেশে বর্ধাকালের ক্ষণস্থায়ী পশলা বৃষ্টি প্রায়শঃ এই 
মেধ হইতেই হয়। এই মেঘগ্চলি দ্বিপ্রহরে এবং বিকালের 
দিকেই বেশী দৃষ্ঠ হয়। 

(১১) কিউমুলোনিম্বাস্‌ ( Cumulonimbus) ব! 
মহান্তপমেঘ__এইখুলি অতি বৃহৎ স্তপমেঘ। দুর হইতে 
এইুলিকে দেখায় প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত; কিন্ত এখলির শীর্ঘ- 
দেশ গন্ুজাকৃতি ন__লৌহকারের নেহাইয়ের মত। ১২ মং 
চিত্র হইতেই এই মেঘের আকার সুস্পষ্টরপে বুঝা! 
যাইবে । এই মেঘগুলি দেখিতে ভীষণাকার। ইহাদের 
নীচের দিকটা থাকে মিশকালো, জলবাহী স্তরমেঘের মত 
এবং উপরের দিকের রঙ ক্রমশঃ পাতলা হইতে থাকে । একে- 
বারে শীর্ধদেশটি দেখিতে সাদ] ছিন্ন পালক-মেখের মত। 
নীচেকার বায়ুর অতি দ্রুত বহু উর্ধে ঠেলিয়া৷ উঠার দরুন এই 
মেঘের সৃষ্টি হয়। উদ্ধগামী বায়ুর গতিবেগ বেশী জোরালো! 
বলিয়া এই মেঘের শীর্ধদেশ অনেক -উচ্চ হয়। প্রায়শঃ 
ইহাদের শীর্ধদেশ ৩০,০০০ বা ৪০,০০০ হাজার ফুট পর্ধাস্ত 
উচ্চ হয়। ক্ষচিৎ কখনো কখনো! ইহাদের শীর্ষদেশ ৬০,০০০ 
হাজার ফুট অবধি পৌছায়। ইহাদের তলদেশ ৬০০ হইতে 
২,০০০ হাজার ফুট উচুতে থাকে । এই মেঘ হইতে বজপাত- 
সহ পশলা বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি, বিদছ্যদ্ধিকাশ ও “দমকা হাওয়ার 













১২নং চিআ্র-_কিউমুলোনিঙ্কাস, (মৃহাস্ত পমেৰ )। 


ষ্টি হয়? বাংলাদেশের “কালবৈশাবী” এবং উত্তর-পশ্চিম 
এ তের “আধি" ঝড়ের উৎপত্তি এই মেধ হইতেই হয়। 
| J রেপ তে মেতে ইহা 
_. প্ৰায় নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, ছ'এক ঘণ্টার মধ্যেই দম্ক! 
হাওয়া সহ পশলা বৃষ্টি হইবে; এমন কি শিলাবৃষ্টিও হইতে 
পারে। এই মেখগুলিও অধিকাংশ ক্ষেজেই বিকালের দিকে 
হয়। 

rei এবং অতিস্ত পমেঘের মধ্যে বায়ুর গতি 
এন উদ্ধাম থাকে থে, বিমান চালনার পক্ষে তাহা মারাত্মক । 
বি য করিয়া এই মেঘগুলি শিলা ও বিদ্যুতে পূর্ণ থাকে বলিয়া 
দের মধ্যে বিমান যদি একবার পড়ে তবে তাহাকে 
চালনা করিয়া লইয়া! যাওয়া! দু্ধর হইয়া 


এই মেঘ অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ আর কিছু আছে 
না সন্দেহ। 


মা বিমানের পক্ষে আবহাওয়া-জনিত বিপত্তির দিক . 


সপ, 


মেঘের বিভিন্ন শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া 
হইল। একটা কথ| মনে রাখিতে হইবে যে, মেঘের 
অসংখ্য প্রকারভেদ হইতে পারে। উপরে যে ভাবে বর্ণনা 
দেওয়া হইয়াছে তাহা! বিভিন্ন শ্রেণীর পূর্ণাবয়ব এবং বিশেষ 
বিশেষ শ্রেণীর যাবতীয় লক্ষণযুক্ত মেঘেরই বর্ণনা । আকাশের 
দিকে তাকাইলে অনেক সময়েই দেখা যাইবে যে, যে মেঘ 4 
আকাশে আছে তাহা উপরি-লিখিত কোনও মেঘশ্রেণীর পর্ধ্যায় 
পড়িলেও তাহাতে শ্রেণগত সবগুলি লক্ষণ বি্কমান নাই । 
প্রকৃতপক্ষে মেঘের আক্ৃতিগত অসংখ্য প্রকারভেদ থাকিবেই। 
মেঘ যখন স্ষ্ট হয় তখন যে আকারের থাকিবে, বিলীন 
হওয়ার আগে যে সেই আকারের সবিশেষ পরিবর্তন 
ঘটবে তাহাতে আর আশ্চর্যোর কি আছে । মেঘের প্রথমা বস্থা, 
পরিণত অবস্থা ও বিলোপ কয়েক দিন ধরিয়া পর্যবেক্ষণ করিলে 
ইহার সঠিক শ্রেনীবিচার করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। 
উপরি-লিখিত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও অনেক সময়ে কোনও 
মেঘের অবস্থার যথাযথ বর্ণনার জন্য “ছিন্ন” ( fracto or. 
broken ) বা “টুকরা” ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করা হইয়া 
থাকে । প্ত,পমেঘ বিলোপ হওয়ার আগে যখন ভা্দিয়া যাইতে 
থাকে তখন তাহাকে বলা হয় ক্রাক্টো কিটযুলাস্‌ ( Fracto 
001000109 ) বা ছিন্র-স্ত পমেৰ। সেইরূপ সুরমেঘ যখন ছোট ই 
ছোট টুকরার আকারে হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়ায় তখন 
তাহাকে বলা হয় ফ্রাকটো ছ্র্যাটাস ( Fracto stratus ) বা 
ছিন্-স্তরমেঘ ।* 








* মেখের চিত্রগুলি ভারত-সরকারের আবহবিভাগ-কর্তৃক প্রকাশিত 
‘Cloud 4১119 হইতে গৃহীত । 


EL. হরিদ্বারের গঙ্গা ৪ 
ERY শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

কোথা পেলে এক রাত্রে এই প্রাণ, উদ্বেল যৌবন ? ললিত লাবণ্য তব টলমল ত্বরিত গমনে, 

২ কা’ল দেখিয়াছি তোমা’ জীৰ্ণ অস্থি, পাষাণ-কঙ্কাল ছায়া রৌদ্রে ঝিকিমিকি কাপি ওঠে নিচোল আনীল। 


Ee আনি পূর্ণ কূলে কুলে শ্রোতোবেগে উদ্ধাম অধীর, 
1 উপলে উপলে বাজে রিদিকিনি নতনের তাল। 


পর্্্িলাকাসচিছে শান্ত নীল গিরি-রেখা 
jy Sc: ১8 নয়ন উন্মীল, 


১ 
্ 


শিবজটাসমৃতীর্ণা, লীলাময়ী স্ষটিক নিৰ্মলা, 
অতিক্ৰমি’ অবহেলে লক্ষ লক্ষ শৈলের সোপান, 
পূর্ণকৃম্ত লয়ে শিরে দেখা দিলে আমারে চকিতে, 
রাখিয়া পে গা জট পিন লযবাখ ? 


- বর 


 অশ্বিনীকুমারপ্মরণে pe ৰ 


- এ ১. 
এ ক 


শ্রীযোগেশচন্ত্র বাগল “কচুৰ 


বাখরগঞ্জ জেলার একটি নিভৃত পল্লীতে আমার জন্ম। 
= কৈশোরে যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতাম 
স তাহার শিক্ষকগণের মধ্যে তিন-চারি জনই ছিলেন 
বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়--স্কুল ও কলেজের ছাত্র। 
তাহাদের আলাপ-ব্যবহার, আচার-আচরণ, এমন কি 
শিক্ষীপ্রণালীর মধ্যেও বেশ একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। অনুভব 
করিতাম, বিদ্যালয়ের নৈতিক পরিবেশও অনেকটা উন্নত 
হইয়া উঠিতেছে। এই শিক্ষকগণের মধ্যে একজনের নিকট 
আমি বড়ই খণী। তাহার নাম নিবারণচন্্র বৈদ্য । তিনি 
জাতিতে নমংশুদ্র, বি-এ পরীক্ষ! দিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তীর্ণ 
হইতে পারেন নাই। তাহার মধ্যে যেন ব্রজমোহন 
বিদ্যালয়ের সত্য-প্রেম-পবিভ্রতার আদর্শ মুর্ভ হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। তাহার মুখ হইতে যে সব উপদেশ শুনিতাম তাহা 
মর্স্থলে প্রবেশ করিত; ইহার কারণ তিনি নিজ জীবনে 
এই সকল পালন করিয়া আদিতেছিলেন। ইংরেজী প্রবচন 
ক “Example is better than precept” এব মর্ধার্থ তাহার 
জীবন দেখিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। 
তখন অল্প বয়স, সব কথা যে বুঝিতাম তাহা নহে । তবে 
তাহার নিকট অনেক কথ। শুনিতাম। ব্রজমোহন কলেজের 
অধ্যক্ষ স্থপণ্ডির্ত রজনীকান্ত গুহ নিয়ত পুস্তক অধ্যয়নে রত 
থাকিতেন। গ্রন্থাগারের এমন কোন পুস্তক প্রায় ছিলই 
না, যাহা তিনি অধ্যয়ন করেন নাই । বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠার 
মাঞ্জিনের নোটগুলি ইহার সাক্ষী। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনীকৃমার দত্ত এবং স্থুল-বিভাগের কর্তা 
আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে স্বচক্ষে দেখিবার বড়ই 
আগ্রহ জন্মিল। বাখরগঞ্জ জেলার অধিবাসী হইলেও এমন 
স্থযোগ-স্থবিধা ছিল না যে বরিশাল শহরে হামেশা যাই। 
যাহা হউক, আমি মাত্র তিন বার বরিশালে গিয়াছি। 
মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন-সংস্কার আইন-বলে প্রথম বার যে 
= নির্বাচন হয় তাহাতে কংগ্রেস যোগ দেয় নাই। তখন 
গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। 
এই সময় দক্ষিণ বাখরগঞ্জ হইতে রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ 
রায়চৌধুরী সদস্যপদ প্রার্থী হইলে আমরা, পল্লীর ছেলেরা, 
তাহার বিরুদ্ধে দাড়াই এবং অন্য একজনের সপক্ষে ভোট 
ক্যানভাস করি। আমি যে তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন 
করিয়াছি, এ কথ! তাহার কাণে যাইতে বিলম্ব হয় নাই। 
তিনি পিতৃদেবের নিকট আমার কাধ্য সম্বন্ধে অনুযোগ 
করিলেন; বাবাও বাড়ীতে আসিয়া. আমাকে জনি 
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ভন! করিলেন, তবে তাহা যে ঠাহার হৃদয় হইতে উৎ- ২. 
সারিত নহে তাহাও যেন কতকটা বুঝিতে পারিলাম। * 
বড়দিনের ছুটি আসন্ন। স্থির করিলাম বাড়ীতে ছুটির... : 
ক'দিন পিতৃ-সন্নিধানে না থাকিয়া বরিশালে যাইব। তবে; 
মারে নহে, পদব্রজে। ক্লাশে প্রথম হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে - 
উঠিয়াছি, ইহাতে বাবা প্রসন্নই ছিলেন। আবার স্বাধীন 
ভাবে কাৰ্য্য করিতেও তিনি আমাকে স্থযোগ দিতেন । 
তাহার নিকট হইতে যৎপামান্ত পাথেয় মাত্র লইলাম॥ _' 
বরিশাল আমাদের গ্রাম হইতে অন্যান ত্রিশ মাইল দূরে । 
রাস্তা থাকিলেও বহু বড় বড় নদী-নালা অতিক্রম করিয়া ' 
যাইতে হইবে । পিতৃদেব এ সকল জানিয়াও কিন্তু আমার _ 
সন্ধল্পে বাধা দিলেন ন!। দ্বিপ্রহরে বাড়ী হু নান 
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অঙ্গিনীকুমার দত্ত 
হইয়া রাত্রে মাঝপথে এক আত্মীয়-বাড়ীতে অতিথি হইলাম 1২. া 
ভোরবেলা সেখান হইতে পাত্রজে বেলা অস্থমান | 
সময় বরিশালে পৌছিলাম। কোথায় উঠিব, কাহার নিকট 
থাকিব কিছুই ঠিক নাই। অকস্মাৎ বাড়ীর নিকটের এক 
পূজারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কালীবাড়ীতে দেখা হইল। , তিনি 
হোটেলে আমার মধ্যাহ-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া, দিলেন। 
আমি এ যাত্রা দুই দিন মাত্র বরিশালে ছিলাম। ইহার * 
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যে, ভোর হইবার পূর্বেই দেখান হইতে চলিয়া 
হইবে। 

এখন আমল কথায় আপা যাক। বরিশালে 
ম়াছি। এত দিন ধাহাদের কথা শুনিয়া আসিতে- 
[ম, সেই অশ্বিনীকুমার্জগদীশচন্দ্রকে দেখিয়া না গেলে 
মার বরিশাল আগমনই বৃথা । অশ্বিনীকুমারের ভবনে 
মৃ, শুনিলাম তিনি তখন বরিশালে নাই। বড়ই 
শ হইলাম। ইহার পরে আচার্য্য জগদীশচন্দরের 
সাক্ষাৎ করিলাম । মনে হইতেছে, এক দিন বৈকালে 
ছিলাম। জগদীশচন্দ্রের সৌম্য মুদ্তি। আমি তাহার 
বর ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিনাম। কত কালের 
ত--এইরূপ ভাবে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলিতে 
ন। তিনি আমাকে কি কি বলিয়াছিলেন ঠিক মনে 
মাত একটি কথা মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, 
স্থখং, নাল্লে স্থখযন্তি’। তিনি ইহার মানেও 
এই কথাটি তাহার মুখে সেই 
তদবধি ইহা আমার মনে গাথা রহিয়াছে । 
ধার্থ উন্নতির মূলে যে এই বোধ, বয়স যতই 
ততই উপলব্ধি করিতেছি । 

যাগ আন্দোলনের ঘন্ঘটা সরু হইয়াছে। 
বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন হইবে। 
পাল সভাপতি, দেশবন্ধু চিত্তরপ্রন দাশ 
আরও রটিয়া গেল মহাত্মা গান্ধীও আসিতে 
 ঈষ্টারের ছুটিতে, ১৯২১ সনের ২৪শে মার্চ 
লন আরম্ভ হইবে। আমাদের পল্লীতে এবং স্কুলে 
দ যথাসময়ে পৌছিল। আমরা তিন বন্ধুতে 
 পদঞ্রজে বরিশাল রওনা হইলাম। এবার থাকা 
[ার অস্থবিধা হয় নাই । জনৈক বন্ধুর পরিচিত কি 
যু এক উকীলের বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। মহাত্মা 
আসিবেন না জানিয়া বড়ই দুঃখ হইল। তবে এবার 
মাকে দেখিলাম । বার্ধক্যেও প্রিয়দর্শন। 
না সমিতির সভাপতির অভিভাষণ মাত্র এক পৃষ্ঠা 
» অন্যের উপর পাঠের ভার দিয়! বসিয়া পড়িলেন। 
টে জাতি, গিয়াছে সন্মেলন-মগ্ডপে এবং 
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শ্রেণীতে উঠিতেই অসহযোগ আন্দোলন ভারতব্যাপী, 
জোর আরম্ভ হয়। আমাদের পল্লী অঞ্চলেও ইহার তরু 
এমন ভাবে অনুভূত হইতে থাকে যে, আমরা কিছুতেই Eo 
স্থির থাকিতে পারিলাম না; আমাদের যেন কোথায় 
ভাদাইয়া লইয়া গেল। বলিতে কি, এক বৎসবের মধ্যে 
অল্প সময়ই পাঠে মনঃসংযোগ করিতে পারিয়াছি। দ্বিতীয় 
শ্রেণী পর্যন্ত যাহা পড়িয়াছি একরূপ তাহার উপরই পরীক্ষা! 




































দিয়াছিলাম। তখন সমগ্র বরিশাল জেলায় একটি মাত্র 
পরীক্ষা-কেন্দ্র। আমরা যথালময়ে বরিশালে উপনীত 
হইলাম। 


এইবার বরিশালে একাদিক্রমে নয় দিন থাকি।, হাহ 
পর আর দেখানে যাওয়ার স্থযোগ ঘটে নাই। শুনিলাম 
অশ্থিনীকুমার বরিশালে আছেন। ইহার পূর্বে একবার, 
তাহার ভীষণ অন্ুখ হয়, কিন্তু তাহা তিনি কাটাইয়া উঠিয়া- 
ছেন। তবে এখনও রুগ্ন । নয় দিন বরিশাল বাসের সময় 
স্সানাহার' বাদে আমার দুইটি মাত্র কাজ ছিল--পবীক্ষা : 
দেওয়া আর অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে গিয়া তাহার সঙ্গে 
আলাপাধি করা। প্রথমটি সম্বন্ধে এখানে কিছুই বলিবার 
নাই। দ্বিতীয়টি আজিও আমার সমগ্র মন জুড়িয়া আছে। 
আচার্য জগদীশের সৌম্য মুহি; আরঙঅস্বিনীকুম 
শান্ত শুভ্র কান্তি। আমার সেই একই পরিচয়, ও ৃ 
ছাত্রের ছাত্র। বহু দিন পরে আগত পৌন্রকে দেখিয়া 
দাদামহাশয়ের যেমন আনন্দ, এই পরিচয়ে অশ্বিনীকুমারও 
যেন সেইরূপ আনন্দ পাইলেন । আমি তখন অষ্টাদশবর্ীয় 
যুবক, বা কিশোরও বলিতে পারেন, কিগু বৃদ্ধ অশ্বিনী- 
কুমার যেন আমাকেও হার মানাইয়াছেন। তার আচরণ 
ঠিক শিশুর মত; কথাবার্তায় বুঝিলাম, একজন মহামন! 
লোকের সন্মুখে আসিয়াছি। কতকালের পরিচিতের মত 
আমার সঙ্গে কথা জুড়িয়া দিলেন। কোন্‌ দিন কি কথা . 
হইয়াছে ঠিক স্মরণ নাই । প্রথম দিন পরিচয়ের অতিরিক্ত ₹. 
কথা কিছু হইয়াছে কিনা তাহাও বলিতে পারিতেছি না। 
আমি যখন পবীক্ষান্তে বৈকাল বেলা দেখা করিতে যাই. 
তখন আর এক ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন । টে 
পরদিনও পরীক্ষা, সন্ধ্যা না হইতেই চলিয়া আলিলাম। 
প্রত্যহ পরীক্ষার পর বৈকালে যাইতে দিনার ॥ তাহার 
তকতপোষের কোণের দি খা 

















কোর, বি লিক শিখদের তদ্বপ 
্স্থথানি। দেখিলাম: সযত্নে ইহা রক্ষিত হইয়াছে । 
 অশ্থিনীকুমার বলিলেন, যখন লক্ষৌ জেলে ছিলাম, গুরুমুখী 
রে শিখিয়া এই গ্রন্থধানি আত্মোপান্ত পাঠ করিয়াছি। তখন 
ৰ টল, আমার শিক্ষক নিবারণবাবুর কথা । তিনি বলিয়া- 
্নীকুমীর যত দিন জেলে ছিলেন, এক মুহূর্ত 
ন নাই, রাশি রাশি বই পড়িয়া ফেলিয়া- 
তিনি যে এখানে বসিয়া বহু কবিতা এবং সঙ্গীত 
ন তাহা পরে জানিতে পারিয়াছি। 
র পিতা ব্র্মোহন দত্তের সঙ্গে শৈশবে ও 
বাংলার বিভিন্ন জেলায় বাস করিয়াছেন। তিনি 
যৱন যেখানে ছিলেন, সেখানকার কথ্য ভাষা ( dialect ) 
বেশ আয়ত্ব করিয়া ফেলিতেন। ভাষা শুনিয়া বুঝাই 
যাইত না তিনি কোথাকার লোক । অশ্বিনীকুমার আমার 
 মন্মুখেই কলিকাতার ও বাখরগর্ষীয়া ভাষায় এমন চমৎকার 
বলিয়া যাইতে হাসবেন, থে আমার একেবারে তাক্‌ 





















গিযাছিলেন। ব্রজমোহন কলেজ তাহার নিকটে 
ণেই খণী। - অশ্বিনীবাবু বলিলেন, আশুতোষ 
যখন বরিশালে যান, তখন আমি বরিশালে অমুপস্থিত। 
কিন্তু তৎসন্বেও তাহার আদর-ঘত্বের ক্রি হয় নাই। আশু- 
তোষ কিরূপ ভোজনপটু, শোন্‌ । চৌষটিটি বাটিতে খাদ্ত- 
অ্ব্যাদি থালার চারিদিকে সাজাইয়া রাখা হয়। আশুতোষ 
একে একে মবই নিঃশেষ. করিলেন । এধরণের লোককে 
মইয়াও আনন্দ হয়। 
অঙ্গিনীকুমারের নিকট কলেজের ছাত্রদের বহু 
শুনিতাম। বলা বাহুল্য, এ সকল আগেকার 
কথ!। কারণ তখনকার সবকার-পোধিত ব্রজ- 
নর উপর অশ্বিনীকুমার বড়ই বিরক্ত ছিলেন, 
লিতে তাহার ভাষা তীব্র হইয়া উঠিত। তখনও 
য সহকারী অধ্যক্ষ । তিনি ব্লিয়াছিলেন, 
কলেজে এ একটিমাত্র লোক আছেন যিনি পুরাতনের 
জের যৎকিঞ্চিৎ টানিয়! চলিয়াছেন। যাহা হউক, সেকালের 
ছেলেদের কথা বলিতে বলিতে অশ্বিনীকুমার একেবারে 
উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। একদিন একটি ছাত্র আসিয়া খবর 













ন্‌ নি হয বাইকে টির কিনেন, | তখনই 


্ করিলে চলিবে না । তিনি সাইকেলে ছাক্জটিকে নই প্রায় 
পনর মাইল দূরের সেই গ্রামটিতে চলিয়া গেলেন | বিবার 


কুমার চিত্তরঞ্জনকে দাশ সাহেব বলিতেন, পূর্বেই শুনিয়া 


দিল, তাহার বাব! ও কাকার! বিষয় লইয়া এমনই কলহোন্মত 
হইয়াছে যে, তখনই তিনি গিয়া তাহাদিগকে না থামাইলে 
































মিটাইয়া যথাদময়ে আসিয়া আমাকে.খবর দেন। : | 
আর এক দিনের কথ|। একটি ছাত্র--বোধ হয় দৰ ত 
বাধিক শ্রেণীর--আসিয়া অশ্বিনীকুমারের কাছে বলিয়া: 
কাদিতে লাগিল। যেন সে কত বড় অপরাধী । বাস্ত 
সে ভয়ানক অপরাধ করিয়াছিল। অপরাধের কথ! বলিতে 
বলিতে ছাত্রটি কাদিয়া ঘর ভাদাইয়! দিতেছে। : অস্বিনী- 
কুমার কিছুক্ষণ থ’ হইয়া রহিলেন। পরে সান্বনা দি 
দিতে কোলে জড়াইয়া ধরিলেন। ছাত্রটিকে বলি 
তোমার যখন সত্যই অনুতাপ হইয়াছে তখন আর তে 
পাপ নাই, তুমি পাপ হইতে মুক্ত, চোখের জলে 
গুরুতর অপরাধও ক্ষালন হইয়া গিয়াছে। অশ্িনী 
কথায় যুবক আশ্বস্ত হইয়া চলিয়। গেল। এই যুব 
নাকি বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। রি 
বালস্থলভ চাপল্যবশতঃ অশ্বিনীকুমারকে অনেক 
করিতাম। এখন মনে এই বলিয়া আক্ষেপ হয় 
তাহাকে তখন আরও কিছু জিজ্ঞাস! করিলাম ন! 
তখন অসহযোগ আন্দোলনে অনেকটা ভাটা পড়িয়া 
বাংলার ও বাহিরের বহু নেতার নাম শুনিয়াছি, পল্লীগ্রাণ 
স্কুলের ছাত্র; এমন কোন পুস্তকাদি তখন পাই নাই যাহা 
দ্বারা কৌতুহল নিবৃত্ত করিতে পারি। পূর্বরবারে বরি 
সন্মিলনে আসিয়া চিত্তরঞ্জন দাশ এবং বিপিন 
মহাশয়কে দেখিয়। গিয়াছি। চিত্তরপ্ন এখন : 
“দেশবন্ধু'। তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞান। করায় অশ্খি, 
বলিলেন, দাশ সাহেবের ত্যাগ অনন্ততুল্য । কিস 
ছিলেন, এখন একেবারে সর্ধত্যাগী, দেশবন্ধু! অধ 





চিত্তরঞ্জন অসহযোগের পূর্বে এই নামেই পরিচিত 
বিপিনচন্দ্রকে অশ্থিনীকুমার প্রসিদ্ধ বক্তা বিয়া জেখ 
করিয়াছিলেন মনে পড়ে । দা নু 

দেশপুজ্য স্বরেন্দ্রনাথের তখন EE ছুনণম i গজ 8 
সঙ্গে তাহার সহযোগিতার নিন্দা করিয়া! বাংলার চরমপন্থী 
সংবাদপত্রসমূহে প্রায় প্রত্যহই কিছু-না-কিছু লেখা হইত ।. 
ইহার মধ্যেও কিন্তু তাহার প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভা 


স্বরেন্্রনাথ Me অপেক্ষা যো ৭ 
তখনও কি রকম শক্তি। জিজ্ঞাসা করিলাম, সরে 
অপেক্ষা অব হইযাও তীহার শরীর এৰ টি 











প্রতি আরা ভাল ধারণা ছিল না। তিনি 
বলিলেন, "্টাকাগুলি কি হইল তাহারও কেহ হদিস্‌ 
a জানে না।* বহু পরে জানিতে পারিয়াছি, এই টাকা 
ভারত-সভার েণজতে আছে, কিন্ত আজ পৰ্য্যন্ত 
কাজ হয় নাই। তবে এই টাকার সুদ হইতে নানা 
_জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু সাহায্য কর! হইতেছে। 
সাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহীত টাকার হিসাবপত্র 
ত বিজ্ঞাপিত না হইলে এইরূপ ধারণা হওয়া 
৭: দেখিলাম, সর্ধবজনমান্ত অশ্বিনীবাবুও এবিষয়ে 
বর জানিতেন,না। 
লজপত বায়, মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ নিখিল-ভারতীয় 
বৃন্দের কথাও একে একে জিজ্ঞাসা করি। লজপত রায় 
“সিংহ; তাহার প্রতি অশ্বিনীকুমার শ্রদ্ধাশীল 
[| বস্তুতঃ লজপত রায়ের ত্যাগ কাহার না দৃষ্টি 
ণ করিয়াছে? তাঁহার মত জ্ঞানী, গুণী, ত্যাগী 
ঘে-কোন দেশেই বেশী মিলিবে না। পত্তিত 
হন মালবীয় কাশীধামে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
ছন, আবার তিনি একজন প্রসিদ্ধ দেশ*নেতাও। 
র প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তবে 
নি যে তখন বাঙালীদের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না 
একথা শিক্ষকগণের কাহারও কাহারও মুখে পূর্বের শুনিয়া- 
বাম । অশ্থিনীকুমারকে মালবীয়জীর কথা জিজ্ঞাস! করায় 
চাহাঁ প্রমুখাৎও বিশেষ কোন সদুত্তর পাই নাই । 
_ অশ্বিনীকুমারের গৃহ-প্রাঙ্গণের বিখ্যাত তমালগাছটি 
সিমে্ট-বাধানো। বৈকালবেলা আমি এখন তাহার 
হক সঙ্গী । তিনি আমার স্কন্ধে ভর দিয়া ইহার চারি- 
তিন দিন বৈকালে পায়চারি করিয়াছেন। প্রাঙ্গণের 
কট ৪০৬৫ তাহার মধ্যে অতি শুভ্র একটি 



























রর হি প্রাঙ্গণের ভিতরে কয়েকটি ঘর ছিল, প্রথমে সকল 
লেগ নিন তিল পরে অন্ত বাড়ীতে 


_ বহয় ছে ঠা তখন, ছোট ছোট কোন গাছ 





বিজন করলা, প্রা জায়গা 
পড়িয়া আছে, কিন্তু কোন ফুলগাছ ন ? তিনি 

বলিতে লাগিলেন, “কেন নাই জানিস্‌? স্থল কলেজ 
অন্যত্র যাওয়ার পর জায়গ! যখন পরিষ্কার হইল, তখন +. 
অনেক ফুলগাছ লাগানো হয়। ফুলও ফুটিত। কিন্তু ফুল 








রাখা বাইত ন1।” বলিতে বলিতে তিনি খানিকটা উচ্চস্বরে... 


বলিলেন, ফুল যাহারা ছিড়ে তাহারা এরূপ অপকর্ম নাই 
যে না করিতে পারে। অস্বিনীকুমারের লীনদধ্যবোধ 
এতই তীব্র ও গভীর ছিল। i 

আমার ‘পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। পরদিনই বরিশাল 
ত্যাগ করিতে হইবে। শেষ দিন বৈকালে তাহার নিকট 
যথারীতি গেলাম, বিদায়কালে পদধূলি লইবার জন্য । আমি 
যাইবার পরই মনে হয়, তিনি নীচতলার প্রকোষ্ঠ তে রর 
আঙ্গিনায় আসিয়া আরাম কেদারায় বসিলেন। আমি 
সম্মুখে বসিয়াছিলাম। সবেমাত্র সুর্ধ্যান্ত হইয়াছে, কিন্তু 
গোধূলি তখনও রাত্রির ঘনান্ধকারে মিলাইয়া যায় নাই। 





সন্মুখে অর্ধশায়িত প্রশান্ত মুর্তি । এই কপদিন যখনই তাহার-, 


কাছে গিয়াছি, তাহার মস্তকের তালুদেশে তৈল মালিস + 
করিতে দেখিতাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম, 
কবিরাজী তেল, ওধধরূপে ব্যবহার করিতেছেন। এদিনও 

মাথায় দেওয়া হইতেছিল। পরদিনই বরিশাল হইতে 
বাড়ী রওনা হইব। বলিলাম বিদায় লইতে আসি 
অসহযোগের মরশুমে প্রচলিত কাণেজী শিক্ষার উপর 
আমি বীতরাগ হইয়াছিলাম, একজন বন্ধুর পরামর্শে এখানে টু 
সেখানে চিঠি লিখিয়া কোন কারিগরি বিগ্াশিক্ষার জন্ত 
Prospectus বা অনুষ্ঠানপত্র আনাইতাম।' | কুম্‌ রি 
জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কি করিব। যেমন প্রশ্ন, 
তেমনি উত্তর, “ঘোড়ার ঘান কাটবি”। আর অফুরন্ত 
হাসি। একটু পরে ভাবিয়া বলিলেন, কোন টেক্নিক্যাল 
লাইনে যাওয়াই ভাল ।. আমার মনের মত কথা পাইলাম । 





ইহার পর টেক্নিক্যাল লাইনে যাওয়ার চেষ্টা করিলাম. সাকা 


কিন্তু বিধি বাম। টেকৃনিক্যাল লাইনে যাওয়া হইল 
না। কালেজী শিক্ষা পাইয়া এখনও “ঘোড়ার ঘাস'ই 
কাটিতেছি। অ্থিনীকুমারের নির্দেশে ব্রজমোহন কলেজে : 
প্রবেশিক্ষা-পবীক্ষার্থীদের টি dss যোগ দিলাম। 2 

























বংসর পরে আবার পূজোর ছুটিতে বাড়ী ফিরছি। 
ম থেকে কলকাতা! পর্য্যন্ত যদি বা একরকম করে এলাম, 
দা সনে এসে যার্জীর ভিড় দেখে ত একেবারে 
একে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী তায় আবার আমি নেহাত 
ক, আন্তিন গুটিয়ে গায়ের জোরে স্থান করে 
তি অবস্থা আমার নয়। তবু ভাগ্য আমার ভালই 
হবে-_গাড়ীর এক কোণে মুখ কাচুমাচু করে বাঞ্চের 
চল বরে চুপ করে দীড়িয়ে ছিলাম, ব্যারাকপুর গাড়ী 
 খামতেই আমার সামনের লোকটি, যিনি অন্ততপক্ষে ছু- 

টব দখল করে বসেছিলেন, নেমে গেলেন। 
আমি অপ্রত্যাশিত আনন্দে বসে পড়ে পরমেশ্বরকে ধন্তবাদ 
হ্বানাতে লাগলাম । নিতান্ত দৈব কৃপা ছাড়া এত বড় 
অঘটন কিছুতেই ঘটতে পারে না! জুতো জোড়া খুলে 
ক্ষের একপাশে রেখে (নইলে চুরি যাবার ভয় আছে) 
পা তুলে দিয়ে ঢুলতে লাগলাম । বসে বসেই যে নাক 
কাচ্ছিলায তাতে আর সন্দেহ নেই। এমনি করে গাড়ী 
সে গিয়েছিল, সেখানে কাষ্টমস্‌ অফিসারদের 
একবার চোখ মেলে চাইলাম_দেখি গাড়ী 
খানি কাকা হয়ে গেছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে 
পা নাম না। পরক্ষণেই আবার চোখ বন্ধ করে পূর্বের মত 
ছুলতে লাগলাম | রাপাঘাটে গাড়ী কতক্ষণ ছিল জানি না 
কিন্ত সেখান থেকে গাড়ী ছাড়বামাজই দারুণ হৈ-হল্লায় 
আবার চোখ মেলে তাকালাম । আমার সামনের বেঞ্চের 
দিকে চেয়ে দেখি তিন-চারটি মেয়েছেলে এসে সব জারগাটুকু 
একেবারে দখল করে বসেছে। কিন্ত খারা আগে বসেছিল 













ট jb স্বরে বলে উঠল-_“রাপাঘাট পর্ধ্যস্ত টিকিট কিনেই এত 
 চো্ট-_সবটা কিনলে ত কথাই ছিল না| ।” এই মেয়েটির মুখের 
_. দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল একে যেন চিনি_-কোথায় দেখেছি, 
_ কিন্তু মনে করতে পারলাম না। 

ঝগড়া যখন এদের একেবারে সপ্তমে চড়ে উঠল তখন 
একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম, বললাম--একি, আপনারা 
কি আর গাড়ীতে টিকতে দেবেন না--কোন রকম করে 
একটা ব্যবস্থা করে নিন্‌ না। মেয়েদের দিকে ফিরে 













জজগদীশচন্ ঘোষ 


গান খালার জা নত হলে 

























পাশেও ত কয়েকজন বসতে পারবে। সেই « 
মেয়েটি এবার আমার পানে চেয়ে চট 


ভেতর যে একেবারে বাজ্ধার বসে জে খোকার বোম 
নুতন ধুতি শাড়ী বিক্রী হুচ্ছে। 

আমার সামনের বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে নেই 
আর দেখতে পেলাম না। ষ্টেশনে এসে যখন নামল 
তখন সকাল হয়ে গেছে। বাক্স বিছানা নামিয়ে একটু 
খানি অপেক্ষা করতে হু'ল, বাড়ী থেকে চাকর 
নিয়ে আসবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের : 
চাকর নটবর এসে হাজির হ’ল। তার মাথায় বাক্স 
চাপিয়ে নদীর দিকে চললাম । শন থেকে আধ মা 
হেঁটে যেতে হয়। কিছুদূর আসতে না আসতেই ঝর 
বৃষ্টি নামল-__তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গিয়ে সামনের এক' 
গুদামঘরের বারান্দায় উঠলাম। ইতিমধ্যে এখানে 
কয়েকজন লোক এসে ধীড়িয়েছে--জনকতক 
আছে। পুরুষদের সকলেরই হাতে একটা করে । 
আর মেয়েদের সঙ্গে নানা আকারের পু'টুলি। হঠা 












দিলে--ওঁ মেয়েটি কে বল ত নটবর ?” নার: 
“ওকে চিনলেন না? ও যে হারাগ মাঝির বউ "তে 
হারাণ মাঝি?” “আপনাদের বাড়ীর পাশের হারাপ।” 
আমি একেবারে চট হয়ে গেলাৰ-“অ্লিম কি ঠা রা 





বীর পালে বাগ মাঝির শী হালা 








ডীতে বউটির আসা যাওয়া ছিল- কিন মুখখানি তার তাল 
কোন দিনই দেখতে পাইনি। মা বলতেন, খুব লক্ষী 
এমন চমৎকার মেয়ে ডদ্ধর লোকের ঘরেও বড় 
1 দেখা যায় না । সেই বউটি আজ চোরাই কারবার 
ছ? এধে ভাবতেই পারা যায় না। জিজ্ঞাসা করলাম 
হারাণের কি হয়েছিল নটবর?” নটবর বললে, “সে 
বছর চারেকের কথা। তা এক য়কম না খাতি 
পায়েই মলো বলতি পারেম। সেবার ছুর্ডিক্ষের বছরে 
হাতে যা ছিল, আর ঘর ছুইখানা বেচে খাইছিল। 
চালির দাম ত আর এর মধ্যি একেবারে কমে নাই 
3 শন্ত! হ'ল ত আট আনা-_আর আক্রা হ’ল ত বার 
এবার ত আঠার আনা তক্‌ উঠছিল। সেবার পর 
ক দিন খাতি না পায়ে-_পদ্মায় গিছিল__ 

থেমে, বললে---“পল্ায় কয়দিন খুব খাওয়া দাওয়া করে 
টর অস্ুখ হ’ল--আস্ল বাড়ী--বাড়ী আসে না ছুটল 
র দাম, ন! ভুটল পথ্যি। কয় দিন ভুগে মারা গেল।” 
ক্ষণ চুপ করে থেকে নটবর বললে, “মাঝিগেরে দশাই এই 
দাবাবু--কোন বার জলে ভাল মাছ হ’ল ত ছুই পয়সা 
--আর যেবার মাছ হ’ল না সেবার উপোস করে মরল। 
ত স্বাশে এত জল-_কিস্তৃক এটা মাছ নাই--না আছে 
পদ্মায় ইল্‌সে না আছে বিলি নউছি কাতোল | মাঝিরা এবার 
একেবারে মার! গেল। আর মাঝি কেন__জামরা সকলি 
মরব । সেবার ছিল ক্যাবল এক চালির দর, এবার সব 
নিষই একেবারে ধরা ছোয়া যায় না। বললি বিশ্বেস করবেন 
বাবু এটা মদন! কলার দাম চার পয়সা--যা আগে পয়সায় 
| পাওয়া যাত 1” মনের খেদ মিটিয়ে নটবর নিজের মনেই 
ও অনেক কিছু বলে যেতে লাগল । কিন্ত সমস্ত ছাপিয়ে 
আমার মনে বারে বারে জাগতে লাগল কেমন করে সেই 
হারাণের বউ এমন চোরাকারবারী হয়ে উঠল। দেই রেল- 
গাড়ীতে একগাদা লোকের মাঝখানে কেমন করে বগা করতে 


রর দেখলে তেমন একটা ধরে না। যারা ব্যাক 
করে তাদের টের পায়।” “কিন্ত দৈবাৎ ধরা পড়লে ত আর 




































লজ্জার শেষ নাই ।” “তেমন হলে হাতের ভেতর এক টাকার 
একখান! নোট গুঁজে দিলে সব ঠিক হয়ে যায়। তুমি দেখছি $.. 
কোন কর্ণ্মের নও ।  ছুপ্চার জোড়া র্যাকের দরে বিক্রী করে 
দিলেও ত গাড়ীভাড়ার খানিকটা উঠত” আমি শুধু অবাক 
হয়ে খানিকক্ষণ ভার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম- কোন 
কথা বললাম না। হরিহর কাকা পুনরায় বললেন-_-“আমি 
ভেবেছিলাম তোমার কাছ থেকে এক জোড়া রি নেব 
বাড়ীতে এক্কেবারে কাপড় নেই ।* 
যেন পিছন থেকে ডেকে উঠল-_“কে রা 
এলেন ?” ফিরে তাকিয়ে দেখি-_অবিনাশ কুতু, সঙ্গে একটা 
ছেলে । হু-চারটি কুশল প্রশ্নের পর জিজ্ঞেস কলা বাট 
কে?” “আজে আমার ছোট ছেলে ।” দিব্যি ছেলেটি | 
জিজ্ঞেস করলাম--“ তোমার নাম কি খোকা ?” ছেলেটি চট্টপট্ট 
করে জবাব দ্রিলে--“পরেশচন্্র কুণু 1? “কোন ক্লাশে পড় ?” 
ছেলেটি সহসা কোন জবাব ন! দিয়ে একটু ইতস্তত করতে 
লাগল । “আজ্ঞে ওত আর ইক্কুলে যায় না ছোটবাবু-__বেলাক 
মারকেট করে।” আমি বললাম--”ছেলেটি যে ওসব করে 
একেবারে খারাপ হয়ে যাবে ?” অবিনাশ বললে, “খারাপ হবে ce 
কেন?” «এখন থেকে এমনি চোরাই কারবার শিখলে এ 
অভ্যাস যে যাবে না ।” “তাতে কি? ব্যবসায়ীর ছেলে ব্যবসা রে 
করেই ত খেতে হবে বরং আরও পাকাপোক্ত হয়ে উঠবে ।” 
দেশের হ'ল কি? আর কথা! পা বাড়িয়ে এগিয়ে চললাম 
সামনেই বিজয়দার বাড়ী। বিজয়দা গ্রামের মাইনর স্কুলের 
সেকেও মাষ্টার । ডাক দিতেই তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে 
এসে বললেন-_-“আরে শৈলেন যে, এস এস---কদ্দিন পরে 
বাড়ী এলে । দেশের কথ! কি আর মনে আছে তোমাদের ?”. 
আমি বললাম--“অত দুরের পথ সময় করে উঠতে পারি নি 
--তাই বলে কি দেশের কথা ভুলতে পারি ?” 

বিজয়া বললেন_-“আর দেশ ভাই, গাঁ ত’ শ্মশান হয়ে + - 
উঠল, যাদের অর্থ-সামধ্য আছে তার! সবাই দেশ ছেড়ে 
গেছে, কেউ কেউ যাওয়ার যোগাড় করছে। আমি বললাম 
“কিন্ত আমাদের অফল ত.ভাল-_সত্যি কথা বলতে কি এখান 5 

















। পাপন যার রা করেন 1” 
বিস্মিত হবে--হয়ত এ নিয়ে মস্ত বড় একটা! বক্তৃতা 


ত! আজও বোববার মত দুর্ভাগ্য তোমার হয় নি। 
প্র! মজুর -রাক্ধ বলে খুব চেঁচামেচি চলছে 
মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের কথা কেউ ভেবেছে ?” 
নিয়ে ফের সুরু করলেন, এই যে বেলা দশটায় 
মুখে ছটো গুঁজে কাজে বেরুই তার বিনিময়ে কি পাই? 
লিখি পন্পজিশ টাকা, পাই পচিশ টাকা। তাও চার পাচ মাস 
পরপর | আমাদের মুখের দিকে তাকাবে কে? আর ছেলে 
পড়ান যদি এমনই বাজে কাজ__দেশের ছুলগুলো সব তা হলে 
লে দিলেই হয়। সুতরাং ব্ল্যাক মার্কেটিংই করি। বাঁচতে 
বে ত-_-এর চাইতেও যদি নীচে নামতে হয় তাতেও দ্বিধা 
1” বিজ্ঞয়দার কথা শেষ হ'ল, কিন্তু আমি না পারলাম 
সমর্থন করতে, না পারলাম তার কথার প্রতিবাদ 
নানা কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে এলাম । 








গ্রামটি এ অঞ্চলে একটা নাম-করা গ্রাম ছিল। 
ছোটবেলায়ও দেখেছি গ্রামের বেশ সম্বদ্ধ অবস্থা । 
স্ব আজ সারাটা গা খু'ঁজলে তিন চারশ’ লোক হবে কিন! 
সন্দেহ। ছোটবেলার ঠাকুদ্ধার কোলে বসে এই গ্রামের 
তখন অগুন্তি লোক ছিল গ্রামে। 
লী, খাজা, কীর্তন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে চলত। 
ব ছিল না তখন। গ্রামে ছিল কামার, কুমোর, তাতি, 
তিলি, জেলে সব সংস্রদায়ের লোক । হিন্দু-মুসলমান 
আর আজগ--সে গ্রাম আর 
প্রতিটি জিনিসের জন্ঠে এখন শহরের পানে হা-পিত্যেশ 
য়ে থাকৃতে হবে--কামার নেই, কুষোর নেই, 
ভাতিপাডার একখানা তাতও চলে না। 
J নত তারা অনেক আগেই পেটের ধান্ধায় গ্রাম ছেড়েছে। 


খন ভাই ভাই ছিল। 





- হারাণ মাবির মা আর এক পিসি ছিল-_তারা এখনও 
চে মা ভাল করে চোখে দেখতে পায় না, 
লাম নয়--এক প্রকার অচল বললেই হয়। 
তাদের উঠানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হারাণের মা 
প্রশ্ন করলে-কে যায়? 
মা বললে--“ছোট নৌকা? বলো 









পক ছিলে। বসে এ কথা 





দিন শোধ দিতে পারব না বাবা? কোন দিন কটু 
আামাগোর পাতি দেয় নাই__বড় লক্ষ্মী মেয় ৷” ৃ 
হারাণের পিসিও ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালে | অ! 
পাড়ার রসিকদাসের বউ ছুটি ছোট ছেলে মেয়ে 1 
হয়েছিল। কয়েক দিন পরে শুনতে পেলাম তার নাকি 
বমি হচ্ছে। ম! বললেন; “আহা বড় গরীব মান্য 
কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কি যে কষ্টে আছে। না আছে কে 
স্বজন, না আছে কোন সহায়-সম্বল। গাঁয়ে ত ডাক্ত 
কেউ নেই-_-পরেশ ডাক্তার চাকরী নিয়ে গেছে 
রাণাঘাট গিয়ে বসেছে, একটা অন্থধ-বিস্থধ হলে আর 
কেউ নাই ।” Ee 
আমি আমার হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ব্যাগটি 
প্রস্তুত হলাম । মা বললেন, “তুই যাবি?” বললাম, 
কি করতে পারি-_-আমার বিদ্বের দৌড় ত জানই 
সাবধানে থাকিস কিন্ত যে ছোঁয়াচে ব্যারাম। 
দিলেই বা কি হবে--কে দেরে পথ্যি, কে করবে সেবা 
রসিক দাসের বাড়ী এসে খানিকটা আশ্চর্য্য হয়ে গেল 
ঘরের ভিতর চেয়ে দেখি--হারাণের বউ এসে রোগীর শু 
লেগে গেছে-_ছুই হাত দিয়ে ভেদ-বমি নিবিকার 
পরিষ্কার করে যাচ্ছে। আমাকে দেখে মাথায় খাঁ 
ঘোমটা টেনে দিয়ে বললে, “ছোটবাবু একটু বারান্দায় দা 
আমি ঘরধানা একটু সাফ করে নেই ।” 
বারান্দায় দাড়িয়ে দাড়িয়ে তার সেবামিপুধ 
দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে ছিলাম। বড় ভাল ল 
আমার । যে এমনি করে নির্ভয়ে কলের রোগীর ( 
বমি খাটতে পারে তাকে ত প্রশ্নংসা করতেই, হয়। 
ফোর পরিষ্কার হলে আমি লক্ষণ মিলিয়ে ওষুধ 
তার পর বউটির দিকে তাকিয়ে বললাম, “কিন্তু রা 
চার-পাঁচ বার ওষুধ খাওয়াতে হবে, রাত্রে থাকবে কে এর 
কাছে?” সে জবাব দিলে, “কাল অন্ধ করিছে, এ পর্যন্ত 
কেউ ত একবার দেখতিও আসে নাই। আর একজন 
থাকলি আমি থাকতে পারি” যা হোক আর. 
মাথা না ঘামিয়ে রাত্রের ওযুধ কয়টি হারাণের বউয়ের 
হাতে দিয়ে চলে এলাম । বললাম রাজ একবার এসে দে 
যাব। রানি প্রায় বারটার সময় আবার রসিকের শ্রী 
গেলাম । আমার সাড়া পেয়ে হারাণের বউ ঘর থেকে 
এল । আমি জিজ্দেস করলাম, “আর কেউ এ 
“না আর ত কেউ আলো না, কয়েক, 
সিকি আলি চাষ না" ্‌ 




















































































[তিনে নি চল, রোগীর অবস্থা মনে হ’ল একটু ভাল 
এই তিন দিনই হারাণের বউ কি অমাহধিক পরিশ্রমই না 
করেছে। অভ কেউ তাকে কিছুমাত্র সাহায্য করতে আসে নি। 
দিন সন্ধ্যার পরে বৃষ্টি আরম্ত হ’ল । রাত আন্দাজ দশটার 
সময় রোগী দেখতে গিয়ে রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম 
রোগীর অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে পড়েছে__হাতে 
পায়ে রীতিমত খিল ধরেছে, নাড়ী বসে বাচ্ছে-_হারাপের 
বউও অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিল । এবার আমার মৃখের দিকে 
তাকিয়ে প্রশ্ন করল-_ফেমন দেখলেন ছোটবাবু ।” 
বললাম, ভাল নয়, রাত কাটবে কিনা সন্দেহ । 

(এবার হারাণের বউ খানিকটা বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করলে 
মি একলা একলা কেমন করে থাকব ছোটবাধু। : আমি 
কটা চুপ করে ভেবে নিয়ে বললাম, আচ্ছা একটু অপেক্ষা 
ফর। আমি বাড়ী থেকে ঘুরে আসছি-_আমিই থাকব। 
লোক যখন কাউকে পাওয়া গেল না তখন এই রোগী 
য়ে তোমাকে একা একা থাকতে দিতে পারি নে। বাড়ী 
মাকে বলে আবার রসিকের বাড়ী চলে এলাম। 
পের বষ্উ বাইরে একখানা জলচৌকী পেতে দিয়ে বললে 
আপনি এখানেই বসে থাকেন--এই ছোঁয়াচে রুম্ীর কাছে 
আপনার বসে কাজ নাই। আমি বললাম--আর তুমি 1 
“আমি তো আজ কয়দিনই এই নিয়ে খীটাখাটি করতেছি ।” 
আমার চাইতে তা আর বেশী কে জানে-_স্তরাং মনে মনে 
লক্ষ! পেলাম। ভোরবেল! রসিকের শ্রী মারা গেল-_আমি 
টী ফিরে এলাম । 

সেদিন সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরছি-_হারাশ মাঝির বাড়ীর 
কাছে আসতেই তার মায়ের চেঁচামেচি শুনতে পেলাম । যা 
শুনলাম তার সারমর্ম এই__আজ কয়েক দিন থেকে তাদের 
আর পূর্বের মত ভালভাবে চলছে না। ছু’ বেলা ছ'মুঠো 
তাত জোটে না এমনি অবস্থা । তার পর আবার রসিকদাসের 
ছুটি ছেলেমেয়েকে হারাণের বউ নিক্ষের বাড়ীতে আশ্রয় 
. দিয়েছে। অকথ্য গালাগাল দিচ্ছে হারাণের মা । হারাণের 
বউ, বলে উঠল "আজ ছুড়ে দিন ধরে ঘরে স্বুগতেছি__ 
আমারে কেডা দেখে, নিজে বীচলি তো বাপের নাম ।” 
বুঝলাম আজ কয়েক দিন ধরে রসিকদাসের স্ত্রীর সেবা- 
রং যা করায় আর বর্যাকমার্কেটৎ করতে যেতে পারে নি 
হয হয়তো ঘরও হয়ে খাকবে। পয রা যাদি 

























নিকি আছে, কেউ একটা কথাও বলছে না। টি 


কয়েক দিন পরে গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম 
দেখি মধুর পালের বৈঠকথানায়, গ্রামের অনেক লো ২ 
ছুটেছে-_মনে হ'ল কিসের যেন জালিশী দরবার চলছে 
সেখানে । আমাকে দেখতে পেয়ে ছোটবেলার বন্ধু সতীশ 
ডাকল--আরে শৈলেন এদিকে এসো, যাচ্ছ কোথায়? 
এগিয়ে গিয়ে দেখলাম গ্রামের অনেকে রয়েছেন ওখানে । 
ব্যাপার কি জানতে চাইলে সতীশ আমাকে সব বুঝিয়ে বলতে 
লাগল-_গ্রামের ভিতরে ভারী অনাচার চলছে আজকাল 
শৈলেন--দেশে তো থাক না-_জানবে কি করে। হারাপের 
আর কথা বলছি। সারাটা গ্রাম ও একেবারে নষ্ট করে 
ফেলবে । নারাণপুরের হরিসার সঙ্গে মিলে ব্ল্যাকমার্কোটৎ 
করে এক নৌকোয় ছু'জনে ক্টেশান থেকে আসে। তা ছাড়া 
আরও কত সব নোংরা কথা রটেছে। অবিশ্বাস করবারও 
উপায় নেই, একেবারে লোকের চোখে দেখা । হরিসা! এবং 
আরও ছ'জনে একসঙ্গে কলকাতায় যায়-_সেখান থেকে ওকে 
নিষ্ধের স্ত্রী সাজিয়ে ট্াঙ্কে বোঝাই কাপড় সমেত মেয়েদের? 
করেছে_ সেখানে কাপড়চোপড় সব বিক্রী করে, স্বামী-জীর 
মতই ছই-চার দিন সেখানে থেকে আবার গায়ে ফিরে আলে | 
অথচ আমাদের গায়ে মখুরবাবু প্রীপুর স্ল্যাকমার্কেটং সমিতি 
গড়েছেন, যারা যারা স্ল্যাকমার্কেটিং করবে এই সমিতির ভিতর 
দিয়ে করবে। কিন্ত ওকে অনেক বার বলা হয়েছে 
এই সমিতিতে যোগ ফিতে ও কিছুতেই রাজী নয়। 
এসে ছুটেছে। ওকে ডাকতে পাঠানো হয়েছে--তুমি 
একটু বস। 

আমি শশব্যন্ডে বললাম, আমার অত্যন্ত জরুরী কা 
আছে তাই এখনই একবার ওপাড়ায় যেতে হবে-_আচ্ছা 
কথার অবসর না দিয়ে উঠে পড়লাম । বাড়ী ফিরে এসে ৮. 
হারাণের স্ত্রীর কথাই ভাবছিলাম__মেয়েটি ভাল. কি ডি 
জানি না-সেদিন ট্রেনের মধ্যে তার আচরণ আমার ভাল, 
লাগে নি--আর যাই হোক, স্রীসুলভ লক্জাসরমের কোন 
বালাই তার মধ্যে ছিল না। কিন্তু এই যে কয়টা দিন বরে 
এমন নিহোরঘতাবে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে রসিকদাসের শ্রী: 
কোন লোক তো এগিয়ে এল না- টানা 























উপ করে 4 ts কলকাতায় বেলে চলি se 
| হয়, বির কাজ করতিও আমার আপত্তি নাই। ত আ 1 
| মনে রাখবেন” সি গমি লাহ দিয়ে 






ত তবু খেয়ে পরে আছ। আর গাঁয়ের লোকের 
মানিয়েই চলতে হবে তাদের বিরুদ্ধে গেলে ত 


দাম আমি কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে একবার পিছন 
কোনদিন দেখতে পাব না। ছ'চোখ ভরে জল গড়িয়ে এল তাকালাম-_হারাণের বো তখন একদৃষ্টে আমার চলার 
= পাআর চলতে চায় না। নটবর খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল পানে চেয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টিতে কি ছিল জ 
. পথের বাক-দুরতে একট! ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কিন্তু সহসা আমার মনে হ’ল যেন হারাপের ৫ 
হারান মাঝির বট। আমার দিকে মুখ তুলে বললে, ছোটবাবু মিথ্যা বুঝিয়ে এসেছি। হয়তো সেই পরিবেশ ৫ তা। 
কটু ধাড়ান। দূর থেকে পথের উপরে মাথা ঠেকিয়ে উদ্ধার করাই আমার কর্তব্য ছিল। কিন্তু আমি খা: 

প্রণাম করে ;বললে-_“আমার কি গতি হবে বলেন পার লাম না-_এগিয়ে চললাম । 



































তাইযুর আর নাদিরের খর 
এই দিল্লীতে রক্ত ঝরালো ঢের, FE 
তাঙা ইটগুলো যেন ভাঙা পঞ্জর 

নাম নাহি জানা অসংখ্য মাঙহ্গযের। 
ইন্প্রস্থ হতে এ দিল্লীতক্‌ i 
"কত মানুষের পারের চিহ্ন পাই 
শা্তঙ্থ থেকে মাহমুদ তোগলক 
সব বরবাদ | কেহ নাই, কিছু নাই। 





৪ পন আত 
নিপা রাতে আলেয়া খর্পর { 


ভাঙা মসনব্ধিদে ভোরের আজান্‌ দেয় 
- শুনি আন্মনা, হঠাৎ হয় না ছ'স, 

মস্নদে নাই আঙ্গ বাদশাহ কেহ 7 
লাল-কেক্লায় শুক তখ ত -তাউন। 

































কক নি অনেকে মনে করেন জয়দেবও। 
য় কৃত কাব্য নাকি সংস্কৃতে রপাস্তরিত হইয়াছিল। 

খৃবল্লত নাটকে রামানন্দ রায়ের পদাবলী, সনাতন 
পদাবলী, গীতগোবিন্দের পদাবলী একই রকমের । 
পদাবলী রচনায় রায় রামানন্দ, সনাতন গোস্বামী জয়দেবের 

ৃ করিয়াছিলেন মনে করা স্বাভাবিক । রামানন্দ, 
নাতন  দক্ষিণাপথের লোক । জয়দেব, চণ্ডীদান বাঙ্গালী 
ক্ষবি। তাহার! প্রীকৃষচরিতের মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
্ধসাকাজী বের কৃষ শাইয়াহিলেন। তাহাদের কাব্য 








ুরাপুর ছিল, এখনও রহিয়াছে । ভ্রাবিড়দের রসসাহিতা 
ৃ তামিল ভাষায় । সে সাহিত্যেও ব্ৰহ্ম--কৃষ্ণ, জীবাত্মা_ 
ক|। সে সাহিত্যেরও সংস্কৃত অন্বাদ হইয়াছিল। 
ন়াবিড় হইতে নাকি তাঅলিপ্ত। ভক্তিধর্ দ্রাবিড়দের 
| আৰ্ধ্যেরা ছিলেন জ্ঞান-কর্ম্বাদী। টলেমির এসে 
গঙ্গাতীরবর্ভা ভুমি। ভুতাড্বিকেরা মনে করেন 
বন অঞ্চল এককালে শুদ্ধ ভূমি ছিল । সেখানে জনবহুল 
ছল । সে ভুমি প্রাচীন রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল মনে করা 
ত পারে। প্রাচীন রাঢ়ের প্রধান নগর ছিল তাত্রলিপ্ত 
এবং বর্ধমান । রাচনুমি গোপপ্রধান ছিল। গোপেরা ছিলেন 
রাজার জাতি। তাহার! বিষু-উপাসক ছিলেন। দ্রাবিড়- 
প্রভাব হেতু হয়ত াহার! পরে দ্বণ্য হইয়াছিলেন।। গোপকুলে 
ফু অবতার হইয়াছিলেন । জৈনাচার্ধ্য হেমচন্দের অভিধান- 
চিন্তামণি গ্রন্থে তাত্রলিগ্তের অপর নাষ বিস্কগৃহ । ভ্রাবিড- 
জাতির আলোয়ারদিগের- প্রভাবহেতু হয়ত কোনওকালে রাড়- 
সুমি ব্ৰহ্মভূমি হইয়াছিল। কাব্যমীমাংগায় অঙ্গের পর বঙ্গ, 
বঙ্গের পর সুন্ধ; তার পর ব্রহ্ম এ গ্রন্থের অন্ত্র-_সুন্ধ 
বন্ধো্ভর | অর্থাৎ ব্রদ্মের উত্তরে সুন্ম । ধোরীর পবনদৃত 
কাব্যে ব্ৰহ্মভূমির একটি স্থান_-“ভাগীরথ্যান্তপনতনষা যন্ত্র 
ধর্যাতি দেবী’-- অর্থাৎ বর্তমান জিবেধী। বিফুই ব্রহ্ম, আবার 
তিনিই কফ, তিনিই হরি । রাচতূমে অর্থাৎ ্রহ্ষতূমে হরি কেলি 
করিয়াছিলেন । সেইজন ইহা তাশাসন সাহিত্যে ‘হরিকেল 


মঞ্ল? হয়িকেল মগলই বঙ্গের : ব্রজমণ্ডল এবং এই ত্রজ- 





তুমি বা বন্তি জৈন আয়ারাঙ্গ সুত্তের বন্ধছুমি । সক 
মানচিত্র অঙ্থসারে হরিকেল তাত্রলিপ্ত েঙ্গাতীরবর্তী?) ও | 
উৎকল এই ছুই দেশের মধাস্থলে অবস্থিত । ইংসিঙ-এর বিবরণ : 
অনুসারে ইহা! পূর্ববঙ্গের ( বর্তমান চব্বিশ পরগণা ?) সহিত 
অতিয় সিরা অর ৯ রর 
বঙ্গদেশের এই ভূমে ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ রচিত হইয়াছিল। 
বৰ্মমপ্রবর্তনে আীচৈতঙ্ক- ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণের অনুসরণ করিয়া- 
ছিলেন। এীক্ফচরণ-ঠাকুর-শিশ্ত বৃন্দাবনদাস তাহার তক" 
বিলাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন ; 
ক রা * | 
হেন নাম প্রকাশ যে কৈল দেশে দেশে। 


ক শর # 









যে নাম লাগিস্বা ব্রজে কৃষ্ণ অবতার ॥ 
Ll ক Ed 
অতএব এই কথা নাঞি ভাগবতে ॥” ইত্যাদি £.. 
আীমদ্ভাগবত দাক্ষিপাত্যে রচিত হ্ইয়াছিল। ভাগবতের : 
উপর ভ্রাবিড়জ্জাতির আলোয়ারদের প্রভাব পণ্ডিতের! দ্বীকার 
করেন। আ্রীমদ্ভাগবত চৈত্ধন্মীদিগেরও বেদস্বরূপ অধৈত- 
বাদের সহিত ডক্তিধর্শবের মিলনে এীমদ্ভাগবত। চৈতন্ত- 












আলোয়ার-দাধক নাখমুনির পৌত্র যা পফরাত্রঃ 
সম্প্রদায়ের সাধক । যায়ুনাচার্য্যের শিল্প রামাহজ। ব্বামাহজ 
আ-সন্প্রদায়ের প্রবর্তক | রামাহজ সম্প্রদায়ের ছুই শাখা । 
আচারী ও রামানন্দী। উভয় সম্পরদায়েরই ধর্ম বঙ্গদেশে 
প্রচারিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় রামানন্দীরা রাষচন্্রকেও 
রাসলীল! করাইয়াছিলেন। : . কুত্রধামলে রামরাস আছে, 
হহ্গমৎ সংহিতায়ও আছে। (কুত্যামলে নাকি, -আছে---নন্দ- £. 
নন্দন রুফ--সে অগ্ক। অর্থাৎ বাহদের - নন. -পুরীবাষে 
দক্ষিপাপথের সর্বপ্রকার বৈষ্ণব ধর্টের সমাবেশ । ভারতের 
সমুদয় বৈষ্ণব ধর্ণেরে সমাবেশের ই কি  উত্তরাপথে 
শচীছুলালের ছায়া বৃন্দাবন ? 22 
*তিহানিকেরা কি বরো রঃ 











শ্যাম-ভ্রমণ 


ue 
স্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ 


১ ১৯৪৮ সনে জাহুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে খবর পেলাম, গভীর আকর্ষণ ছিল। সেইজন্য নগর-প্রথম ভ্রমণের সুযোগ 
রাক্মপুজ ব্যানী নিবাতের উদ্যোগে বিখ্যাত স্যাম সোসাইটি'র অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হওয়ায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে 
উঠলাম। শ্ঠাম-সোসাইটির সভ্যগণ 'থাই-ভারত সাংস্কৃতিক 


আশ্রমে” সেক্রেটারি পণ্ডিত রদুনাথ শৰ্ম্মা, ব্যাঙ্ককের ইংরেজী 
দৈনিক কাগজ :‘[,৮০৷)’র সহ-সম্পাদক সৌরীন দাশ 
এবং বর্তমান লেখককে এই ভ্রমণে তাদের সঙ্গী হবার জনো 


৮৬ 





ন ফ্রা পাথোম চৈত্য 

+( সিমাখোম স্তাম’ ) সভ্যগণ নগর-প্রথম (“নাখন পাথোম’ ) 
যাবার তোড়জোড় করছেন। শহরটি ব্যাঙ্কক থেকে মাত্র 
৩১ মাইল ছুরবন্তাঁ, ইহার গৌরবময় প্রাচীন এঁতিহা আছে। 
ভগবান বুদ্ধ নাকি এখানে একবার পদার্পণ করেছিলেন এবং 
আগেকার দিনে এখানেই নাকি সামুদ্রিক ঝঞ্চাতাড়িত ভারতীয় 
নাবিকেরা এক আলো ক-শিলাস্তন্তের নীচে আশ্রয়লাভ করত । 
থাইদের মধ্যে একটি জ্নপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, সত্রাট্‌ 


ফ্রা পাথোমে আবিদ্ত বিখ্যাত ধর্মচক্র 


অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিলেন__-আমর! সানন্দে সম্মত হলাম। 
আমাদের যাবার দিন ঠিক হ’ল জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ । 
নির্দিষ্ট দিনে আমরা! প্রায় ৭০ জন নগর-প্রথম যাত্রী হয়ালাম্‌ 





'সানাম চান’ প্রাসাদের একাংশ ফোং রেল ষ্টেশনের সামনেকার বিস্তৃত চত্বরে এসে মিলিত 
অশোক (আহ্থমানিক শ্রীষ্টপূর্ব ২৭২-২৩২ অব্দে) এখানে হলাম। আমাদের দলটিতে জার্মান, ফরাসী, স্পেনিশ, ব্রিটিশ, ' 
ছুই জন বোৌদ্ধধৰ্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ করেছিলেন । আমেরিকান, চীন! ইত্যাদি পৃথিবীর নান! জাতির পুরুষ এবং 


অন্তীতের বহু স্মৃতিবিজড়িত এই স্থানটির উপর একটা মহিলা ছিলেন। সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে ভারি আনন্দ- 


১৬৪ 








বৌদ্ধধর্ম-জ্ঞাপক প্রাচীন স্বগস্ত্তি (ফ্রা পাথোম ) 


লাভ করা গেল। এই দলটিতে সৌরীনবাবু এবং আমি এই 
ছ'জনেই মাত্র ছিলাম বাঙালী। 

ঠিক আটটার সময় বড় বড় 'বাস*গুলি আমাদের নিয়ে 
রওনা! হ’ল । সঙ্গে চলল মোটর সাইকেল আরোহী চারজন 
সৈনিক আমাদের গাড়ীগুলিকে পাহারা দেবার জন্য । 

ছু'ধারের অসংখ্য ধানের ক্ষেত, খাল, নালা এবং বীশ- 
ঝাড় পিছনে ফেলে বাসগুলি চলতে লাগল। প্রান্কৃতিক 
সৌন্দর্যের দিক দিয়ে শ্যামের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের 
সাদৃষ্ঠ খুবই বেশী। ধানক্ষেতের পাশে কুঁড়েখরের দাওয়ায় 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেল! করছে । বেলা প্রায় দশটার 
সময় আমাদের বাসগুলি সুবর্ণ (স্থানীয় নাম ‘স্ুশান’ ) 
নদীর তীরে এসে থামল । নদীটি একে বেঁকে চলেছে, তার 
স্বচ্ছ বুকে সবুক্ বনানীর ছবি প্রতিফলিত। যখন আমাদের 
বাস ভাসমান প্লযাটকর্টে নদী পার হতে লাগল, তখন মন 
ডুবে গেল অতীত স্মৃতির মধ্যে । প্রাচীন ভারত, তথা বাংলার 
সঙ্গে অতীতে এই স্ুবর্ণভূমির যে কি গভীর যোগস্থত্র স্থাপিত 
হয়েছিল মনে মনে তাই ভাবতে লাগলাম । আমার মনে 
এই একট! ধারণ! রদ্ধযুল যে, “ঠাকুরমার ঝুলি*র রূপকথাসমূহে 
উল্লিখিত রাজপুজদের কারও কারও লীলাভূমি ছিল সুদূর 
প্রাচ্যের এই সব মায়াঘের! দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে । কিন্ত এ 
সম্বন্ধে আলোচনার স্থান এট! নয়। 

নদী পার হয়ে আরও আধ ঘণ্টা চলবার পর আমর! 
থামলাম এসে ‘ক্র পাথোম’ চৈত্যের পাদদেশে । এটি একটি 
অভিপ্রাচীন পুণাস্থান। নানা প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্তে 
পৌছানো যেতে পারে যে, গ্রীষ্ঠের জন্মের বছ পূর্ব্বে এখানে 
একটি সুন্দর নগরী বিদ্কমান ছিল। সেই নগরীর ধ্বংসাবশেষ 
আজ ক্রা পাথোমের চারদিকে ছড়িয়ে আছে । কথিত আছে 
যে, বছদিন পূর্বের এখানে একটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। 


প্রবাসী 
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এখানকার পুরোহিতগণ নাকি ভগবান বুদ্ধেরও পরম ভক্ত 
ছিলেন। এখানকার বিরাট স্তপের নীচেকার অংশটি খুবই 
পুরাতন। উপরের অংশটি যে বছ পরবর্তী যুগে নির্মিত হয়ে- 
ছিল, তা এর গঠনকৌশল দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এর 
গা বেয়ে একটি সিঁড়ি উঠে গেছে একেবারে উপরের অংশ 
পর্য্যন্ত । উপরের অংশটি আসলে অতি পুরাতন সপ্ত পের উপর 
পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত একটি আলাদা চৈত্য। এতে একটি 
সুন্দর বু্ধমূর্তি আছে । 





ফ্রা পাথোম’ চৈত্য 


প্রায় দশ বছর আগে “Ecole Francais d’ Extreme 
0৮1০৮ নামক ফরাসী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভোগে “ক্র! পাথোম’-এর 
নিকটে একটি জায়গায় খননকার্ধয কর! হয়। আমরা সেই 
স্থানটি দেখতে গেলাম । একটি স্তপের নীচে দু’ এক জায়গায় 
পাথরে খোদিত কতকগুলি জড়ুত আকারের দানবের মুখ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করল। সম্ভবতঃ এগুলিতে প্রাচীন ভারতীয় যক্ষের 
কজন! রূপায়িত হয়েছে। অনেক কষ্টে কাটাগাছে আবৃত 
এই স্ত পটি বেয়ে উপরে উঠলাম । কিন্তু তাড়াছড়ো করে 
নেমে আসতে হ’ল বলে ভাল করে কিছুই পর্যবেক্ষণ কর! 
গেল না । 

এরপর আবার আমাদের বাসগুলি বন্ধুর পথ দিয়ে 
চলতে লাগল । পনর কুড়ি মিনিট পরে জানাল! দিয়ে 
তাকিয়ে দেখি দুরে নগর-প্রথমের বিখ্যাত ক্রা পাথোম চৈত্যের 
অভ্রভেদী চূড়া স্য্যকিরণে বকবক করছে। কি বিরাট এই 
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চৈত্য | রেছুনের বিখ্যাত “শোয়ে ডাগন” প্যাগোডার অপরূপ গিয়ে নামলাম তখন এর ততবগন্তী বিরাট রূপ হৃদয়কে 
সৌন্দধ্যও যেন এর তুলনায় ন্নান। যখন এই ভু পের সামনে নির্বাক বিন্ময়ে স্তস্তিত করে দিলে। স্বর্য্যালোকে উদ্ভাসিত 


প্রাচীন বুদ্ধমু্তি (ক্ৰ পাথোম ) 





হলদে রঙের পালিশ কর! টালি দিয়ে ছাওয়া এই বিশাল 
সপটি থেকে যেন এক জ্ধ্যোতির্দয় মহিমা বিচ্ছুরিত 
হচ্ছিল । 





প্রাচীন বিষ্ণুযু্্ডি ( দক্ষিণ-শ্যাম ) 


শু,পটির পিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় বিশেষ ভাবে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করলে ভগবান বুদ্ধের দণ্ডায়মান অবস্থার এক বিরাট 
মুণ্ডি । এই মুগ্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নৃপতি ষষ্ঠ রামের 
রাজত্বকালে । মূর্তির মন্তকটি স্ুখোথাই ( সুখোদয় ) যুগের 
(অয়োদশ শতাব্দী )। পুরাতন এক ভগ্ন বুনধমুপ্তির ছাচ থেকে 
নেওয়া হয়েছে। 

গোলাকার সত পটির চতুদ্ধিক বেষ্টন করে একটি বারান্দা 
আছে। তাতে প্রাচীন শিল্পকলার অজ নিদর্শন 
বিদ্যমান । 

এই স্ত পটির নির্শ্মাণ সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী শোনা 
যায় £ গ্রষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জয়ত্রী। ( নগর-প্রথমের অন্ততম 
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প্রাচীন নাম) নগরে ফায়া গং নামে এক ক্ষমতাশালী 
নৃপতি ছিলেন। কালক্রমে তার একটি পুত্রসন্তান জন্মে। তার 





পাল-শিল্পরীতির দ্বার! প্রভাবাদ্িত লোকেশ্বর যুদ্ধ 


নাম রাখা হয় ‘পান’। শিশুটির জন্মের পর গণতকারেরা 
বললে যে, এই শিশু বড় হয়ে তার পিতাকে হত্যা করবে। 
নিজের ভবিষ্যৎ নিন্ধণ্টক করবার জন্ত নৃপতি ফায়া! গং এই 
নবজাতককে এক নিবিড় জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসবার জঙ্কে 
হুকুম দিলেন। রাজ্-আছজ্ঞা প্রতিপালিত হ’ল বটে, কিন্ত 
সৌভাগ্যক্ৰমে শিশু পান থাইহোম নামে এক মমতাময়ী নারীর 
দ্বার! উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে লালিত-পালিত হতে থাকেন। নিজের 
জন্সরহস্ত এই রাজকুমারের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। বড় হয়ে তিনি 
ফায়া গং-এর এক সামস্ত রাজার অধীনে কর্ণ্ম গ্রহণ করেন। 
তিনি তার মনিবকে ফায়া! গং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্ত 
প্ররোচিত করেন | এই রাজকুমার যুদ্ধে নিজ্বের পিতাকে বধ 
করে তার রাজধানী জয়ত্রী দখল করেন। পান যে পিতৃহত্যা 
করেছেন এ কথ! কিন্ত তিনি ভাবতেও পারেন নি। যু্ধজয়ের 
পর রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করে তিনি যখন ভার মাতার নিকট 


 প্রবসী 
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পালন 


থেকে প্রক্কৃত ব্যাপার জানতে পারলেন তখন তার হাদয় 
নিদারুণ অন্থশোচনায় পূর্ণ হয়ে উঠল। পাপক্ষালনের উদ্ধেস্টে 
তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের এক সভা আহ্বান করলেন। 
সেখানে স্থির হ'ল যে, তাকে এমন এক সুউচ্চ চৈতা নির্মাণ 
করতে হবে যার শীর্ধদেশ দিয়ে কেবলমাত্র বলাকার! উড়ে 
যেতে পারবে । তখন পান এরূপ একটি শপ নিশ্মাপের 
আয়োজন করলেন। এই চৈত্যই মূল ক্র! পাথোন চৈত্য । নগর- 
প্রথম দক্ষিণ স্তামের 'দ্বারাবতী’ রাজ্োর অস্তভূক্ত ছিল। যতদুর 
জানা যায় একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই নগর 
কন্বোজের রাজা প্রথম সুর্ধ্যবর্ম্মণের দ্বারা অধিকৃত হয়। 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর থেকে আগত থাইজাতির আধিপত্য 
বিস্তারের পুর্ব পর্য্যন্ত নগর-প্রথম “থোম” অথবা কন্বজীয়দের 
অধীনে থাকে। কোনও কোনও এঁতিহাসিক মনে করেন 
যে, একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ত্রহ্মদেশের অন্তর্গত পগানের 
বৌদ্ধরাজা অস্থরুত্ধ ( 87085700018 ) নগর-প্রথম আক্রমণ 
করে সেখানকার বহু দ্রব্য লুণ্ঠন করেন। 

অয়োদণ শতাব্দীর সুখোদয়ের বিখ্যাত থাই নৃপতি রাম 


থাম্‌হেং-এর একটি অনুশাসন থেকে জানা যায় যে, তিনি 
দক্ষিণ মালয়ে অবস্থিত নগর শ্রীধর্্বরাজ ( বর্তমান জিগোর ) 
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পর্য্যন্ত জয় করেছিলেন। পরবর্তী কালে ( ১৫শ এবং ১৮শ 


শতাব্দীতে ) উপযূর্ণপরি কয়েকবার এই নগরটি ত্রহ্মদেশীয়দের 
দ্বার আক্রান্ত হলেও বর্তমানে ত| থাইদের কর্তৃত্বাধীনেই 
আছে। যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির আক্রমণে এবং কালের 
স্কুল হস্ডাবলেপে ফ্রা পাথোম চৈত্যের শীর্ঘদেশের এর বিন হয়। 
অবশেষে আধুনিক ‘চক্তি’ বংশের বিভ্োৎসাহী রাজা মহা 
মংকৃত এবং তার বংশধরগণের চেষ্টায় এই সুপ্রাচীন চৈত্য ও 
তৎসংলগ্ন বিহারগুলির পুনরায় সংস্কারসাধন হয়। 

ফ্রা পাথোম চৈতো অনেক দর্শনীয় বন্ত আছে। যে 
বারান্দা সত পটিকে বেষ্টন করে রয়েছে তাতে অগণিত প্রত্ব- 
দ্রব্য এবং ভাক্ষর্ধয-শিল্পের নিদর্শন বিদ্ধমান। কোথাও ভগবান 
বুদ্ধের নির্ব্বাণ-রূপ, কোথাও অদ্ভুত আকারের সিংহমূর্ি, 
কোথাও বা বোধিসত্থের পবিজ্তাবাঞ্জক সুন্দর প্রস্তরমূ্তি। 
বু্মূণ্তির সঙ্গে নাগমূর্তির সংযোগ এই চৈত্যে বিশেষভাবে 


নজরে পড়ে । এটা শ্যামদেশের আরও নান! জায়গায় লক্ষ্য ; 


করা যায়। এ থেকে দক্ষিণ-পূর্বব এশিয়ায় সুপ্রাচীন কাল 
হতে নাগ-পুন্ধার বহল প্রচলনের আভাস পাওয়া যায়। শ্যাম 
দেশের অধিবাসিগণ প্রধানত: বৌদ্ধধর্্মাবলম্বী হলেও বহু 
প্রাচীন সংস্কারকে আজও আকড়ে ধরে আছে। এ বিষয়ে 
Reginald le May যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে 


প্রণিধানযোগা । তার মতে-_ 


“Jt must not be forgotten that to the vast majority 
of Siamese (and Burmese) peasants Buddhism is, and 
always has been, what I call ‘The Decoration of Life, 
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and the people themselves have remained at heart যে চারটি মন্দির ছিল, ধ্বংসাবশেষ দেখে তা বুঝতে 
এ 


Their lives fall into two parts. ‘They pay পারা যায়! 
their devotions and give their offerings to the Lord 
Buddha, so that their merit may increase and their karma 
may enrich them in future lives, but in the present life 
there are a host of ‘p’i’ or spirits, to be propitiated if evil 
is not to befall them, and the latter are, therefore, conti- 
nually courted and feasted to this end.” 

» “Buddhist Art in Siam,” Cambridge, 1938, p. 102. 


নগর-প্রথমে ভগবান বুদ্ধের যে সমস্ত যুর্ি আছে তার মধ্যে 
নিয়লিখিত কয়টিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 

১। সারনাথে শান্তার পঞ্চ-বগাঁয় ভিক্ষুগণের কাছে প্রথম 
ধর্্-প্রচার। এই পাচ জন মুঞ্িতমন্তক ভিক্ষু যুক্তকরে 
উপবেশনপূর্বক তথাগতের কারুণাপূর্ণ বাণী তন্সয়ভাবে শ্রবণ 
করছেন । 

২। লুম্বিনী-গ্ামে সিদ্ধার্থের জন্ম। মুন্তিুলি ধাতু- 
নির্ষিত। নবজাতকের ছু'ধারে ছ’জন রাজকুমারী তাকে 
অভিনন্দন জানাচ্ছেন । 

৩। বুস্ধেয় চির-নিদ্রা অথবা মহাপরিনির্ব্বাণ । 

এ ছাড়া একটা! প্রকাণ্ড গৃহের প্রাচীরগাত্রে আধুনিককালে 
অন্কিত অনেক দেবূত্তি এবং সাধুসন্ত রাজা! ইত্যাদির চিত্র 
আছে। এই সব মন্বস্থ এবং দেবমূণ্ডির মধ্যে কাহারও চেহারা 

+-তামিলদেশীয়ের ন্যায়, কাহারও সিংহলদেশীয়ের মত 
“ এবং দবেবমুত্তির মধ্যে কেউ বা শ্টামদেশীয়ের মত আক্কৃতি- 
বিশিষ্ঠ । প্রত্বতাত্বিক Majar Seidenfaden-এর মতে, 


“This great gathering represents all the races and 
peoples of mankind, demigods and spirits, who follow the 
Law of Buddha.” 


এই ঘরের একটি বেদীর সন্মুখে রাজকুমার ধ্যানী এবং 
আর সব শ্যামদ্েণীয় ভদ্রলোক ও ভন্রমহিলাগণ ভক্তিপূর্ণ 
ভাবে ভারতীয় ভঙ্গীতে মাটিতে মাথ! ছু ইয়ে প্রণাম করলেন। 
মূৰ্তিসমূহ দর্শন করে আমরা! নাখোন পাথোম ত্যাগ করে 
প্রায় ছুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত “সানাস চান” রাজপ্রাসাদের 
দ্বারদেশে গিয়ে পৌঁছলাম। এই রাজপ্রাসাদেই মহারাজ 
বজিরাবুষ অব! বজ্ধিরজ্ঞান বাস করতেন ( ১৯১০-১৯২৫ )। 
এখানে এই নুপত্তির একটি অতি আদরের পোষা কুকুরের 
প্রস্তর-মুদ্তি আছে । এই কুকুরটিকে নাকি কোনও ছুরত্তি খুলি 
০, 
চূড়া । স্থানটির পরিবেশ রমণীয় । ফ্রা মেন দেখা হলে আমাদের গাড়ীগুলি চলল সোজা! 
ফিরবার পথে ক্র! পাথোম চৈত্যের কিছু দক্ষিণ-পূর্বেবে ব্যান্ষকের দিকে । হুয়ালামফোং-এর চত্বরে যখন পৌঁছলাম, 
অতিপ্রাচীন পক্রা মেন” শু,পের ধ্বংসাবশেষের সামনে তখন স্বর্য্যের শেষ কিরণচ্ছটা পশ্চিম।কাশে বিলীন হয়ে 


আমাদের বাসগুলি কিছুক্ষণ থামল। এই স্তপের চারপাশে গেছে। 


(A 








শ্রীজগদীশচন্দ্র দে 


তুলধীদাসের রামচরিত মানসের উত্তরকাণ্ডে দেখা যায়, 
 পক্ষিরাজ গরুড় রাম-কথা শুনিবার জন্ত তুগ্ুম্ডি কাকের নিকট 
__ যান। প্ৰসঙ্গক্ৰমে তিনি তুশ্ুঙ্িকে সাতটি প্রশ্ন করেন। তুণ্ডঙি 
প্রশ্ন করটির সহূততর দেন। মূল দোহা ও শ্লোকগুলিসহ 
. প্রত্যেকটির অহ্বাদ নিয়ে দেওয়া হইল । 
| খগরাউ। জো কুপাল মোহি-উপর ভাট ॥ 
সেবক জাঁনী। সপ্ত প্রশ্ন মম কহছ বখানী ॥ 
[ রাউ- রায়, রাজা । ভাট--ভাব, স্বেহ। বখানী-_ 
 কভিবাসের বাখানি। ] ৃ 
0 খগরাজ গরুড় পুনরায় প্রেমের সহিত বলিলেন, “প্রভু, 
5 যি আমার উপর আপনার স্নেহ হয়, তবে ত্বামাকে আপনার 
সেবক জানিয়া আমার সাতটি প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত ভাবে 











থমহি কহছ নাথ মতিধীরা । সব তে হূর্লভ কবন সরীরা ॥ 
বড় ছখ কবন কবন সুখ ভারী । যো সংছেপ হি কহ বিচারী ॥ 
[কবন--উচ্চারণ কওন, কোন্‌ ৷ সংছেপ__সংক্ষেপ 1] 
্‌ ধীরমতি প্রো, (১) প্রথমে বলুন কোন্‌ শরীর 
চা দুৰ্লভ, (২) সরচেয়ে বড় দুঃখ কি, (৩) সবচেয়ে 
? বিচার করিয়া সংক্ষেপে বলুন। 
সন্ত অসন্ত মরম তুম্হ জানছ। 

_ তিহ্ৃকর সহজ সুভাব বখানহু ৷ 

কবন পুণ্য ক্রুতিবিদিত বিখালা। 

কহুছ কবন অঘ পর্ষমরূপালা ॥ 

1 প্রাচীন বাংলায় তুন্ম পদটি দেখা যায়। উহা হইতে 
তিমি’ হইয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক নয়ন ভাষায়ও তুন্ম বা 
. ভুদ্দি দেখা যায়। ] 
হে পরম কৃপালু, (৪) আপনি সম্ভ ও অসন্ত ব্যক্তির মৰ্শ্ 
___জানেন। তাহাদের সাধারণ স্বভাব বর্ণনা! করুন । (৫) বেদ- 

. বিধিত বিশাল পুণ্য কি, এবং (৬) পাপ কি? তাহা 
বলুন। : 
মানসরোগ কহ সমুঝাঈ | তুম্হ সৰ্ব্বজ্ঞ কৃপা অধিকাই ॥ 
তাত সুনহ সাদর অতিশ্রীতী। মৈ সংছেপ কহউ” যহ নীতি। 
আপনি সর্বজ্ঞ এবং আমার উপর আপনার অত্যধিক 
ক্কপা। (৭) মানসরোগ কি, তাহা আমাকে বুঝাইয়! বলুন। 
ভূ্ডঙি উত্তর করিলেন, তাত, শুন, আমি অত্যন্ত আদর ও 
প্রীতির সহিত সংক্ষেপে এই নীতি বলিতেছি। 
নর তন সম নহি" কবনিউ দেহী। জীব চরাচর জ'চত জেহী ॥ 
নরক সর্গ অপবর্গ নিসেনী। কনি বিরান জি দ্েনী॥ 





[ তদ-_তঙ্থ। জেহী--যাহা। ভগতি--তক্তি। দেনী-- 
দানী, দাতা । নিসেনী--মই, সি'ড়ি। ] 


যো তনু ধরি হরি ভন্কহি' ন জেনর। 
হোহি বিষয় রত মন্দ-মন্দতর ॥ 
কীচ-কিরিচ বদলে তে লেহী। 
করতে ডারি পরসমনি দেহী ॥ 





ছি 

(১) নরদেহের মত দেহ আর নাই, চরাচরের সকল জীবই 
ইহা প্রার্থনা করে। ইহা স্বর্গ, নরক ও যোক্ষের সিড়ি এবং 
জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিসুখ দান করে। 


এই দেহ ধারণ করিয়া যে লোক হরিভজন না করে এবং 


বিষয়ে লিপ্ত হয়, সে মন্দ হইতেও অন্দ। সে নিজক হাতে 
পরশমণি ফেলিয়া দিয়া তাহার বদলে কাচধও লয় । 
নহি" দরিজ্র-দম দুখ জগ মাহী” । 
সন্তরষিলন সম সুখ কছু-নাহী"॥ 
পর-উপকার বচন মন কায়া । 
সম্ত সহজ স্থভাউ খগরায়া ॥ 
[মাহী-মধ্যে। কছু-কিছু। হুভা-_্বতাব।] 
(২) দরিপ্র হওয়ার মত দুঃখ জগতে কিছু নাই, (৩) জন্ত- 


পুরুষের সহিত মিলনের মত সুখ আর কিছু নাই। (৪). হে 


খগরাজ, কায়মনোবাক্যে পরের টাকাই ২ কা হাত ও 


সাধারণ স্বভাব। 88: 
সন্ত সহহী ছুখ পরতিত লাম। । রঃ 
পরছুখ হেতু অসম্ভ অভাদী॥ 
ভূ-রক্গ তরু সম অস্ত কপালা। 
পরহিত নিত সহ বিপতি বিসাসা ॥ 
[ নিত-নিত্য। বিপতি--বিপত্ভি। বিসাসা-বিশেষ। ] 
সম্তপুরুষ পরহিতের জন্ত ছুঃখ সহেন, আর অভাগা অসম্ভ 
ব্যক্তি পরের ছুঃখের হেতু হয়। কপালু সন্ত পৃথিবীর ধূলা ও 
তরুর সমান; তিনি পরহিতের জন্ত নিত্য মহা বিপত্তি সহেন। 


সন ইব খল পরবন্ধন করঈী। খাল কঢ়াই বিপতি সহি মর! 


খল বিলু স্বারথ পর অপকারী । অহি যুষক ইব সুস্থ উরগারী ৷ 


[ খাল--ছাল, চামড়া । কঢ়াই--কাড়িয়া। ইব-_মত ৷ ] 
হে সর্পকুলের শত্রু, গুহন, খল ব্যক্তি শণের মত, সে 
অপরকে আবদ্ধ করে এবং নিজের ছাল উঠাইয়া দিয়া বিপত্তি 
সহিয়া মরে। সাপ ও হঁছরের মত স্বার্থ না থাকিলেও খল 
পরের অপকার করে । : 
পরসম্পদা বিনাসি নসাহী"। 
ৰ জিমি কৃষি হতি হিম উপল বিলাহী । 


অগ্রহায়ণ 


গরুড়ের সাতটি প্রশ্ন 


১২৯, 





দুই উদয় জগ আরত হেতু। 
ভা প্রসিদ্ধ অধম গ্রহ কেতু! 
[নসাহী- নাশপ্রাপ্ত হয়। জিমি--যেমন। হতি-_নষ্ট 
কৰিয়া। বিলাহী-_বিলুপ্ত হয়। আরত-_আর্ভ।] 
দুষ্ঠ পরের সম্পদ বিনষ্ট করিয়া নিজেও নষ্ট হয়। শিলা- 


২টির সময় শিল! যেমন কৃষিজাত ভ্রব্যকে নষ্ট করিয়া দিয়া | 


নিজেও বিলুপ্ত হয়। গ্রহ কেতু যেমন অধম বলিয়া প্রসিদ্ধ, 
সেইরপ দুষ্টের উদয় হয় জগতের দুঃখের জন্য । 
সম্ভ উদয় সন্তত সুখকারী । 
বিশ্ব সুখদ জিমি; ইন্দু তমারী ॥ 
পরম ধরম ক্রুতি বিদিত অহিংস! । 
পরনিন্দা সম অধ ন গিরিংসা ॥ 
ইন্দু যেমন বিশ্বের তমসা! দুর করিয়া সুখ দান করে, সন্ত 
পুরুষের উদয়ও সেইরূপ সদা সুখকর | (৫) পরম ধর্ম হইতেছে 
বেদবিদিত অহিংস! ; (৬) পরনিন্দার' মত পর্ধতপ্রমাণ পাপ 
আর নাই। 
হরিগুরু নিন্দক দাছুর হোই । . 
জনম সহজ পাব তন সোঈ ॥ 
ঘিজ নিন্দক বহ নরক ভোগ করি। 
জগ জনমই বায়স শরীর ধরি || 
[দাছর-ভেক। হোঈ- হয়, মারাঠী' 
পাব- উচ্চারণ পাও, পায়। সোঈ--সেই।] 
হরি ও গুরুর নিন্দক হইতেছে ভেকের মত, সে সহস্র জন্ম 
সেই তন্ন পায়। দ্বিজনিন্দক বহু নরক সি 4 


শরীর ধারণ করিয়া জন্মে । রা 


টি 
বি 
‘হোয়ে’ । 


সুর শ্রুতি নিন্দক জে অভিমানী । 
রৌরব নরক পরহি' তে প্রাণী ॥ 
হোহি উলৃক সন্ত নিন্দারত । 
মোহনিসা! প্রিয়জ্ঞান ভানু গত | 
যে অভিমানী দেবতা ও শ্রুতির নিন্দা করে, সে রৌরব 
নরকে পড়ে। সন্তর্মিন্দা-রত ব্যক্তি পেচক হইয়া জনে, 
মোহরূপ নিশা তাহার কাছে প্রিয়, জ্ঞানরূপ ভান তাহার 
নিকট প্রকাশিত হয় না । রর 
7 সবকৈ নিন্দা জে জড় করহী' । 
তে চমগাদর হোই অবতরহী” ॥ 
স্গুনছ তাত সব মানস রোগা । 
জেহিতে ছখ পাবহি সব লোগ! ॥ 


পে 
ৰ 


[জড়ূযূর্খথ। চমগাদর-_চমগাঁদড়, বাছুড়। অবতরহী _ 


জন্মে । জেহিতে--যাহা হইতে, যাহাতে 1] 

যে মুর্খ সকলেরই নিন্দা করে, সে হইয়া জন্মে। 
হে তাত, এখন (৭) মানসরোগের কথা শুনুন, যে সকল 
রোগে সমুদয় লোকে কষ্ঠ পায়। 


মোহ সকল ব্যাধিন কর মুলা । 
তেহি তেঁ পুনি উপজই বহু মুলা । 
কাম বাত কফ লোভ অপারা। 
ক্রোধ পিত্ত নিত ছাতী জারা ॥ 
মোহ সকল ব্যাধির মুল ; পরে উহা হইতে বহু পীড়ার 
উৎপত্তি হয । কাম হইতেছে বাত, অত্যধিক লোভ হইতেছে 
কফ, আর ক্রোধ হইতেছে পিভ, যাহার দ্বারা নিত্য বুক 
ফাটিয়া যায়। | 
প্রীতি করহি জো তীনিউ ভাঈ। উপজই সন্নিপাত দুখ দ্াঈী |: 
বিষয় মনোরথ দুর্গম নানা । তে সব মূল নাম কো জানা || 
এই তিন ভাই (বাত-পিত্ত-কফ) যদি পরস্পর গ্রীতি করিয়া! 
লয়, তবে ছুঃখদাঁয়ক সন্নিপাত রোগ জন্মে। বিষয়ের যে নান! 
ছু্পুরপীয় মনোরথ আছে, তাঁহাও পীড়া । উহাদের নাম কে 
জানে ? 
মমতা দাঁছু কু ইরষাইী। হরষ বিষাদ গহরু বছতাইঈ ॥ 
পর সুখ দেখি জরনি সোই ছাঈ। কুষ্ঠ ছুষ্টতা মল কুটিলাঈ ॥ 
[জরনি- হুলুনি। ছাঈ-_ক্ষয়। গহরু-_-গ্রন্থিবাত।] 
মমতা হইতেছে দ , ঈর্ষা হইতেছে কণুয়ন, হর্ষ ও বিষাদ 
কঠোর গ্রস্থিবাত। পরের সুখ দেখিলে যে আবাল! হয়, তাহা 
হইতেছে ক্ষযরোগ আর ছুষ্টতাঁ ও কুটিলতা হইতেছে কুষ্ঠ- 
ব্যাধি । . 
অহংকার অতি দুখদ ড'বরুঅ!| ৷ দত্ত কপট মদ মান. নহরুআ || 
তৃষ্ণা উদরবৃদ্ধি অতি ভারী। ভ্রিবিধ ঈষণ। তরুণ তিজ্জারী ॥ 
[ ভবরুআ-_জলোদরী । নহরুআ--রোগবিশেষ । - 
তিজারী-_ছুই দিন অন্তর যে জ্বর হয়। তরুণ প্রবল 1] 
অহংকার অতি ছুঃখদায়ী জলোদরী রোগ ; দত্ত, কপটতা 
মদ, অভিমান হইতেছে নহরুগ্না রোগ ; তৃষ্ণা (লিপ) অতি 
প্রবল উদরবৃদ্ধি আর. তিন প্রকার লালস! হইতেছে প্রবল 
জ্বর ৷ 
জুগ বিধি হ্বর মংসর অবিবেকা। 
কই লগি কহুউ কুরোগ অনেকা| ॥। 
[ জুগ- যুগ, যুগল ।] 
মাৎসর্ধ্য ও অবিবেক হইতেছে ছুই প্রকারের জ্বর । অনেক 
প্রকারের কুরোগের কথা আর কত বলিব? 
এক ব্যাধি বস নর মরহি', এ অসাধ্য বছ ব্যাধি। 
- শীড়হি' সংতত জীব কই সে! কিমি লহুই সমাধি ৷ 
[কিমি কেমন করিয়া! । সমাধি- শাস্তি |] 
একটি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেই লোকে মার! যায়, আর 
এ ত হইতেছে বহু অসাধ্য ব্যাধি। এই রোগে লোককে 
সতত পীড়া দেয় ; লোকে কেমন করিয়া শাস্তি পাইবে? 
নেম ধর্ম আচার তপ জ্ঞান জজ্ঞ অপ দান। 
ভেষজ পুনি কোটিক নহী .রোগ জাহি হরিজান ॥ 


১৭০ - 





হে হরিবাহন গরুড়, নিয়ম, ধর্ম, আচার, তপ, জ্ঞান, যজ্ঞ, 
জপ, দান ইত্যাদি কোটি প্রকারের ভেষজ আছে, কিন্ত 
রোগ যায় ন! । 
EC ET 
শোক হরষ ভয় প্রীতি বিয়োগী || 
মানস রোগ কছুক মৈ গায়ে। 
-হুহি' সবকে লখি বিরলই পায়ে || 
[ কছুক--কিছু। মৈ- উচ্চারণ ম্যায়, আমি | গায়ে 
গাহিলাম.। ] -" 
সকল মূর্খ লোক এইরূপ রোগী। শোক, হর্ষ, ভয়,ও 
ভ্রীতিতে সকলে লিপ্ত। কিছু কিছু মানস রোগের কথা 
আমি বলিলাম। এ সকল রোগ ধুব-কম লোকেই দেখিতে- 
পায়। . | - 
ভানে তে ছীজহি' কছু পাপী । 
নাঁস ন পাবহি জন পরিতাগী ৷ . 
বিষয় কুপথ্য পাই অকুরে। . 
যুনিহ হৃদয় কা! নর বাপুরে ॥ 
[ দ্ীবহি--কয় হয়। বাপুৱে--বেচারা, হতভাগ্য |] 
ছুঃখদায়ী এই সকল পাপী রোগের বিষয় জানিতে পারিলে 
কিছু. কম হয়; কিন্তু- একেবারে নষ্ট হয় না। বিষয়রূপ 
কুপথ্য পাইলে মুনিজনের হৃদয়েও এ সকল রোগের অঙ্কুর 
জম্মে। - বেচারা সাধারণ মানুষের কথা! আর কি বলিব? 
রোগের: -কথা বলা হইল । এখন ঙষধ নির্ণয় করা 


আবশ্যক । ভুশুণ্ডি তাহাই করিলেন। - এ 
রামরুপা নাসহি' সব রোগা । 
জো এহি ভশাতি বনই সংজোগা ॥ 
সদ্‌গুরু বৈদ বচন বিশ্বাস] । 
সংজম গ্রহ ন বিষয় কৈ আসা ॥ 





৬৩৫৭, 


[ভশতি--রকম। খবনই--বনিয়! যায়, হয়।:] 

যদি এইরূপ সংযোগ সাধিত হয়, তবে রামের কৃপায় সকল 
রোগ নষ্ট হয়। সদৃগুরু-রূপ বৈঘ, তাহার বচনে বিশ্বাস এবং 
বিষয়ে আশ! না রাখিবার সংযম-_এই তিনের সংযোগ হওয়া 
চাই। 

রঘুপতি ভগতি সজীবন মুরী ৷ 

অনুপান শ্রদ্ধা অতি পুরী ॥ 

এহি বিধি ভলেহি সো রোগ নসাহী | 
নাহি তজতন কোটি নহি জাহী" ॥ 

[ যুরী--বটিক! । ভলেহি-__ভালয় ভালয়, সহজে । নহি 
জাহী --যায়,ন| |] 

'রামভক্তি হইতেছে সন্তীবনী বটিক। তাঁহার অন্নপান 
হইতেছে পূর্ণ শ্রদ্ধা । এইরূপ হইলে সহজেই রোগ নাশ হয় । 
নহিলে কোটি যত্ব করিলেও রোগ যায় না ৷ 

পরে এই প্রসঙ্গের উপসংহার-রূপে ভুণুণ্ডি বলিলেন 

কমঠ পীঠি জামহি' বরুবারা । 

বন্ধ্যা হত 'বরু. কাছহি মারা ॥ 

ফ.লহি' নভ বরু বছ বিধি ফুলা। 
a ৪ 

জীব ন লহ সুখ হরি প্রতিকুলা || 

[ কমঠ-_কচ্ছপ | জামহি'-_জন্মে। বরু--ববৎ । বারা | 
বার, চুল। ] 

কচ্ছপের পিঠে চুল জম্মিলেও জন্মিতে পারে, বন্ধ্যার পুত্র ' 
কাহাকেও মারিতে পারে, নভোদেশে বহুবিধ ফুল ফুটিলেও 
ফুটিতে পারে, কিন্ত. হরি প্রতিকূল হইলে জীব সুখ পায় না। 


কচ্ছপের পিঠে চুল হওয়া, বন্ধ্যার পুত্র হওয়া আর 
আকাশে ফুল ফোটার মত অসম্ভব ব্যাপীরও সম্ভব হইতে 
পারে, কিন্তু হরি প্রতিকূল হইলে সুখ পাওয়া কিছুতেই 
সম্ভব নয়। - 


সপাস্পস্পিস্পিদি ২ 


১ ইউ 
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পক 


পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮৬৬-১৯২৩ 


শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ 
জন্ম ঃ বংশ পরিচয় £ ১৮৬৬ সনের ২০এ ডিসেম্বর 
(৬ পৌঁষ, ১৭৮৮ শক ) বৃহন্পতিবার ভাগলপুরে পাচকড়ির 
জন্ম হয়; এই তারিখ তাহার কোঠ্ী হইতে গৃহীত | তাহার 
পিতার নাম--বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাপ__২৪-পরগণার 
হালিশহরে । 
বিদ্যাশিক্ষা.£ গাঁচকড়ি পিতা-মাতার এক মাত্র আদরের 
সম্তান। তাহার পিতা বেণীমাধব ভগলপুরে কলেক্টরী 
আপিলে ওয়ার্ডস ক্লার্ক ও বাটোয়ারি ক্লার্কের কাজ করিতেন । 
পাঁচকড়ির শিক্ষা-দীক্ষা পিতার কর্মস্থল ভাগলপুরেই সম্পন্ন 
হয়} আশৈশব বিহারে অবস্থান করায় হিন্দী ভাষায় পীচ- 
কড়ির বিলক্ষণ অধিকার জন্নিয়াছিল | বিদ্যালয়ে কৃতী ছাত্র 
হিসাবে তাহার সুনাম ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি 
তিনি কোন্‌ সালে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়! উত্তীর্ণ হন, 
ক্যালেণ্ডার-অনুযায়ী তাহার পরিচয় দিতেছি 2 
ইং ১৮৮২-_প্রবেশিক1, ১ম বিভাগ ( ১৬ বৎসর বয়স)... 
ভাগলপুর জিল! স্কুল 
১৮৮৫__এফ, এ. ২য় বিভাগ--.পাটনা কলেজ 
১৮৮৭-_বি.এ, (সংস্কৃত অনাস, ২য় বিভাগ..-পাটনা কলেজ 
বি.এ, পাস করিবার অল্প দিন পরেই তিনি কাশীর সংস্কৃত- 
সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া “সাহিত্যাচার্য্য” উপাধি 
লাভ করেন। 
বক্তা ও ধর্মমতন্ব-ধ্যাখ্যাতা £ তরুণ বয়সে পাঁচকড়ি 
ধর্মপ্রচারক শ্রীকৃফপ্রপন্ন সেনের দ্বারা বিলক্ষণ প্রভাবিত হইয়া-. 
ছিলেন। যে বৎসর তিনি বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেই 
বৎসর হইতে তিনি গীকৃষ্ণপ্রসন্ন-সম্পাদিত বির্শপ্রচারক” পত্রে 
নিয়মিতভাবে লিখিতে সুরু করেন। এই প্রসঙ্গে “জন্মভূমি? 
(আষাঢ় ১৩০৫) লেখেন := 
“তরীযুক্ত শ্রীক্কফপ্রসন্ন সেনের সহিত এক সময়ে পীচুবাবুর 
খুব_মাখামাথি ভাব ছিল। শৈশবকাল হইতেই পীচুবাবু,- 
শ্রীকষ্ণপ্রসন্বের দলে ছিলেন। শ্তরীরুষ্ণপ্রসন্্ের ‘ভারতবষীয় 
আর্ষ্যবর্ম প্রচারিণী সভা” এবং ‘সুনীতিসঞ্চারিণী সভাস্র জন্য 
পাঁচুবাবু এক সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন । পীচুবাবু 
ইহা মুক্তকণ্ঠে বলেন যে, শ্রীকৃষ্প্রপন্নের উৎসাহেই তাহার 
বাঙ্গলা লেখায় প্রবৃত্তি অন্মে। এবং তাহারই উৎসাহে তিনি 
খির্নপ্রচারক’ [ ১৮৮৭ সনে ভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রথম 
প্রচারিত ], বেদব্যাস” প্রভৃতি পত্রে, বন্দ ও সমাজ সম্বন্ধে নান! 
প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন । কিছু দিন পরে, নানা কারণে শ্রীকৃষ- 


প্রপন্নের সহিত তাহার মনের অকুশল ঘটে; তাই বাধ্য 
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বন্দ্যোপাধ্যায় 


হইয়া তাহাকে, শ্রীকুষ্তপ্রন্নের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন 
করিতে হয়। 

ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীগুক্ত শশধর তর্কচুড়ামণি 
মহাশয়ের সহিত পাচুবাবু বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট । তর্কচুড়ামণি 
মহাশয়ের নিকট পাচুবাবু অনেক শাস্রার্থ অবগত হইয়াছেন ।” 

পীচকড়ি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন £--“বি.এ, পাস 
করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম ; পণ্ডিত শশধর তর্ক- 
চূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দুধর্ম প্রচার কার্যে লেখক ও বক্তাবূপে 
সহায়ত! করিতাঁম ।---১৮৮৭ খ্রীঃ অব হইতে ১৮৯১ খ্রীঃ অব 
পর্য্যন্ত আমি কলিকাতায় আসিতাম যাইতাম, সাহিত্য-চচ্চা 
করিতাম, মাসিক ও সাপ্তাহিকে লিখিতাম, তখন আমাদের 
একট! বড় দল ছিল, সে দলের আহ্ৃকুল্য লাভ করিবার জন্য 
অনেকে আমার আহ্ছুগত্য করিতে বাধ্য হইতেন” ( ‘মানসী,’ 
জ্যৈষ্ঠ ১৩২০)। 

প্রথম যৌবনে পাঁচকড়ি যে বক্তৃতা-শক্তির পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন, কালক্রমে তাহাই বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া দেশবাসীর 
নিকট তাহাকে বাগ্ী-রূপে পরিচিত করিয়াছিল। স্বভাব” 
দত্ত সতেজ ও মধুর কণ্ঠে বহু সভা-সমিতিতে তাহাকে বাংলা, 
ইংরেজী ও হিন্দীতে অনর্গল বক্তৃতা দান করিতে দেখা 
গিয়াছে। ৮ 

অধ্যাপনা! 2 কলে হইতে বহির্গত হইবার পর 
পাচকড়ি ভাগলপুরে__ সম্ভবতঃ টি. এন, জুবিলী কলেজিয়েট 
স্কুলে অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হন। কিছুদিন পরে তিনি 
অধ্যাপনা! ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্র সেবায় আকৃষ্ট হন। 

সাময়িকপত্র সম্পাদন £ পাচকড়ি আমরণ সংবাদ- 
পত্রের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু পত্র-পত্রিকা 
সম্পাদন করিয়া গিক্সাছেন, ইহার কয়েকখানির কথ! 
সংক্ষেপে আলোচন! করিতেছি। | 
_ “ব্জগবাসী” £ পাঁচকড়ির সংবাদপত্র সেবায় হাতেখড়ি হয় 
বঙ্রবাশী’তে । তিনি ইং ১৮৯২ €) সনে “বঙ্বাসী”র সম্পাদকীয় 
বিভাগে প্রবেশ করেন । স্বনামধন্য ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই 
“গ্গবাসী'র সহিত তাহার সংযোগ ঘটান । এই প্রসঙ্গে পঞ্চানন 
তর্করতু যাহাঁ লিখিয়! গিয়াছেন, তাহ! উদ্ধত করিতেছি £- 

“ বিঙ্ষবাসীর এক সময়ে রক্ষাকর্তী, বাঙ্গালা ভাষার 
অপ্রতিদ্বন্দী ব্যক্ষসাহিত্যকেশরী স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
আহ্বানে পাচকড়ি বাবু যেদিন বর্ধমানে ইন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত, সেদিন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকেও 
আমন্ত্রণ করেন। আমি গিয়া দেখিলাম একজন পঞ্চবিংশ- 
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ধ্ষীয়ি গৌরবর্ণ যুব! বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। আলাপ 

আপ্যায়ন হুইল, ঘনিষ্ঠতা অল্প সময়ের মধ্যেই পাচফড়ি বাবু 

করিয়া মইলেন এবং আমাকে পৃথকৃভাবে গোপনে :জিজ্ঞাস| - 
করিলেন, ‘আমি শিক্ষকত! ত্যাগ “করিয়া সংবাদপত্র সেবার 
পথে যাইব কি না? ইন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার আমাকে 
আনিয়াছেন। আমি তীাহায় পত্র লইয়া ষোগেন্জ বাবুর নিকট 
যাইব কিন্ত আমার ইহাতে কি উন্নতি হইবে?’ পাঁচকড়ি বাৰু 
তখন শিক্ষকতা করিতেন | তাঁহার রাকৃপটুতা বুদ্ধিমত্তা ও 
লোকসংগ্রহের সামর্থ্য দেখিয়া ও তাহার তাৎকালিক প্রয়োজন, 
বুঝিয়া আমি তাহাকে কিছু দিন সংবাদপত্র সেবার পরামর্শ 
দিয়াছিলাম, কিন্ত আইন পরীক্ষা দিয়! উকীল হইবার দিকে 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছিলাম। অল্প দিন মধ্যেই 
“বঙ্গবাসী+ সংবাদপত্রের সংশ্রবে পাচকড়ি বাবু যখন আসিলেন 
তখন তাহার কর্ম্পটুতা, লিপিকৌশল ও বুদ্ধিমভা সকলকেই 
ভাহার প্রতি আক্বঃ করিয়াছিল। . 
ও সে সময় “বক্ষবাপী'র জর্বস্য স্বগাঁয় 'যোগেন্রচন্দ্র বন্গু 

তাহাকে জর্ধবগ্চণসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন, যোগেন্সচন্দ 
তাহাকে কি ইংরাজি কি বাঙ্গাল! উভয় ভাষাতেই শ্রেষ্ঠ লেখক 
বলিয়া মনে করিতেন। বঙ্গসাহিত্যসিংহ অক্ষয়চন্দ সরকার 
আমার অমক্ষে ও পাঁচকড়ির অসাক্ষাতে পাচকড়ি বাবুর ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়াছেন । “বঙ্গবাসী” কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 
তদানীস্তন দৈনিক ইতরাজী-সংবাদপত্র “টেলিগ্রাফে*র সম্পাদক 
পাঁচকড়ি বাবু ছিলেন” (বঙ্রবাণী» পৌষ ১৩৩০) 

কর্মদক্ষতাগুণে পাঁচকড়ি ১৮৯৫ সনে “বঙ্গবাসী’র প্রধান 
সম্পাদকের উচ্চপদে অধিঠিত হন।* “বঙ্গবাসী”র সংস্রবে 
আসিয়া পাচকড়ি আত্মোন্নতির প্রভূত সুযোগ 'পাইয়াছিলেন। 
বিশ্ববাসীর প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্্রচ্্র বন্থকে স্মরণ করিয়া! তিনি 
এক স্থলে লিখিয়াছেন £ 
“আপনার ণবঙ্গবাসী'র, সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমি 


বাঙ্গালা লিখিতে শিখিরাছি, আপনার “বঙ্গবাসী”র সম্পাদক- 


পদে উন্নীত হইয়া আমি বাঙ্গালীর সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত 
"হুইয়াছি। এখন ভাগ্যবশে আমি স্বতন্ত্র; কিন্তু “বঙ্গবাসী'র 
ভাব ও ভাষা চিরদিনই আমার হইয়া থাকিবে ।” ( ‘রূপ- 
লহয়ী’, উৎসর্গপত্র ) 

কিন্ত এ সকলের মুলে ছিলেন ইন্জনাথ,__“বঙবাসী'র 
হিতৈষী, পরামর্শকাতা ও লেখক। পাঁচকড়ি ইন্দ্রনাথকে 
তাহার সাহিত্যগুরু বলিয়া! স্বীকার করিতে কোন দিনই, 
কুঠিত হন নাই; তিনি ক্ৃতজ্ঞচিত্তে লিখিয়া গিয়াছেন £-_- 





* “আজ প্রায় দুই বৎসর কাল তিনি বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের প্রধান 
সম্পাদকের উচ১পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন” ( জন্মভূমি” আঁযাট ১৩০৫ )1 
প্রঙ্গবাসীর সম্পাদক হইবার পর, ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে 
সুরেশের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়" ( সাহিত্য” পৌষ-মাঘ. ১৩২৭ )। 
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“তিনি আমার খাঁটি গুরুমহাশয় ছিলেন, হাতে ধরিয়া 
লিখিতে শিখাইয়াছিলেন, কত ভঙ্গী করিয়া পড়িতে, বুঝিতে ' 
এরং বুঝাইতে শ্রিখাইয়াছিলেন। আমার লেখায় এবং বলায় 


- যদি কিছু মাধুরী থাকে তবে নে তাহার ; আর বাকী উদ্ভটতা 


উৎকটতা--পে সব আমার । এখনও তীাহারই কথ! বেচিয়া- 
থাইতেছি, ভীহারই সিদ্ধান্তসকল ব্যাখ্যা ফরিয়| সমাজে স্থান - 
পাইয়া আছি। গুরু, বন্ধু, সখা, ভ্রাতা, পরিচালক--তিনি ' 
আমার সব; অধম অযোগ্য আমি তাহার বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ 


কিছুই আদায় করিতে পারি নাই। যাহ! পারিয়াছি তাহাই 
‘আমার জীবনের অবলম্বন, দারিদ্র্যের তৃপ্তি নিরাশার সুখ ।” 


( প্রবাহিণী,, ২০ বৈশাখ ১৩২২) 

ন্ুমতী' £কংগ্রেস বিরোধী ‘বঙ্গবাসী’ বর্ধন করিয়া 
পাঁচকড়ি ১৮৯৯ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে কংগ্রেস-সমর্থন- 
কারী বস্থমতী”র সম্পাদন-ভার গ্রহ করেন। ব্বহ্সমতী’র 
(তৎকালে সাপ্তাহিক) তখন শৈশবকাল ; ১৮৯৬ সনের 
২৫এ আগষ্ট ইহার প্রথম আবির্ভাব। ছুই বৎসর পরে 
স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মৃখোপাধ্যায়ের সহিত মতবিরোধের 
ফলে তিনি অমরেন্্রনাথ দভ-প্রবর্তিত “বরঙ্গালয়? পত্রে 
যোগদ্বান করেন। ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল-- (. 
১ মার্চ ১৯০১। রি | 

পাচকড়ি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 
দৈনিক “সন্ধ্য1তেও নিয়মিতভাবে লিখিতেন।- ১৯০৮ সনে 
তিনি দৈনিক “হিতবাদী”র সম্পাদক হন। “বাঙ্গালী? ও 
হিন্দী দৈনিক ‘ভারভমিত্র’ও তাহার সম্পাদনায় কিছু দিন. 
পরিচালিত হইয়াছিল । ১৯২২ সনের জুন মাসের মধ্যভাগ, 
হইতে তিনি. মাসিক এক .শত টাকা পারিশ্রমিকে 
স্বরাজে প্রতি দিন অন্যুূন এক পাটি করিয়া লিখিতেন। 
এক মাত্র ‘নায়ক’ পত্রের সহিতই পীচকড়ি দীর্ঘকাল যুক্ত 
ছিলেন। . 

পাঁচকড়ির সম্পাদিত আরও আনি পত্রিকার উল্লেখ করা 
প্রয়োজন; উহার প্রথমখানি--সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 
প্রবা হি”, প্রবর্তক--সতীশচন্্র মিত্র ।, ইহার ১ম সংখ্যার 
প্রকাশকাল--৩ মাঘ ১৩২০ | পণচকড়ি ছুই বৎসর প্রবাহিণী”__ 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
মাস ও শেষের ছুই মাস ( ২৫শ-৪৪শ সংখ্যা বাদে ) ইহার 


সেবায় নিযুক্ত ছিলেন । প্্রবাহিণী*র প্রত্যেক সংখ্যায় তাহার 
রচনা! স্থান পাইত ; “নানাকথা” বিভাগটিও তিনি নিজে ' 
লিখিতেন। ll | ; 


‘সাহিত্য’ £ সুরেশচন্তর সমাজপতি অকালে পরলোক গমন 
করিলে পাচকুড়ি প্রিয় সুহৃদ্বের এই সাধের মাসিক পত্রিকাখানি 
সহজ্ধে বিলুপ্ত হইতে দেন নেই; তিনি স্বয়ং ১৩২৭ সালের . 
পৌষ-মাঘ সংখ্যা হইতে সাহিত্যের সম্পাদন-ভার এহণ 


প্রথম বর্ষে তিনি কেবল প্রথম চারি * 


অগ্রহায়ণ 





করেন। 
সমালোচনা, 
হইয়াছে । = 
সাংবাদিক হিসাবে দৌবগুণ £ রত, ই: 
আর্ট নাথ ঘোষ তাহার একটি প্রবন্ধে (মানসী ও মর্স্ববাণী” পৌষ 
১৩৩০) যে মন্তব্য করিয়াছেন, নিয়ে তাহা-উদ্ধৃত করিতেছি £__ 
“গাঁচকড়ির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনা হয়, তাহার 
যতন্ৈ্ধ্য ছিল না । বাস্তবিক আন্জ তিনি কোনও রাজনৈতিক 


বিষয়ে এক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, কল্য পুনরায় : 


" তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিতেছেন। অবশ্য সকলেরই 
ভ্রান্তি ঘটিতে পারে এবং মত পরিবর্তন করা কোনও লোকের 
পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। কিন্ত পাঁচকড়ি প্রকাশ্তেই স্বীকার 
করিতেন যে তিনি পেটের দায়ে কোনও বিশেষ নীতি অবলম্বন 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন ।..-বান্তবিক তিনি স্বাধীনভাবে কিছুই 
লিখিতে পারেন 'নাই, সেই জন্য তিনি কিরূপ রাজনীতিক 

- ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায না। কিন্তু তাহাতে কিছুই 
আইসে যায় না। স্তর আশুতোষ চৌধুরী বলিয়াছেন পরাধীন 
জাতির রাজনীতি নাই। আমরা! আশ্চর্য্য হইতাম সাহিত্যিক- 
পে তাহার অপুর্ব ক্ষমতা দেখিয়া ; 'বাঙ্গালী”তে একপ্রকার 


যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এক মতের সমর্থন করিয়াছেন__সেই দিনই' 


“নায়কে? অপর একপ্রকার যুক্তি প্রদশিত করিয়া অপূর্ব 
নিপুণতার সহিত পুর্মতের খণ্ডন করিয়াছেন |". 

_ পাঁচকড়ির বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ আনয়ন-করা হয় 
তাহা এই যে, তিনি সম্পাদকীয় লেখনী সময়ে সময়ে এরূপ 
অসংযতভাবে ব্যবহার করিতেন যে তাহাতে অনেকে মর্মাহত 
হইতেন্ন। তাহার নামে অনেক বার মানহানির মকদ্দম! 
হইয়াছে। প্রায়ই তিনি তাহার শ্লেষবাঁণাহত প্রতিপক্ষের 
বহস্ত-রসান্বাদন-শক্তি-অভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেন। 
প্রাচীন বাঙ্গালার রসিকতায় যে আছুনিক বাঙ্গালীর যানহানি 
হইতে পারে ইহা তিনি আইন সত্বেও বিশ্বাস করিতে চাহিতেন 
না। অধিকাংশ স্থলেই এই পকল রিবাদ হাস্ত-পরিহাসের 
মধ্যেই বিলয়প্রাপ্ত হইত। পাচক্ড়ি যথার্থই লিখিয়াছিলেন-- 
৯ আজ আমাকে গালাগালি করে, সে" কাল আমার হাত 
- ধরিয়া লইয়া যায়। যে আজ আমার নিন্দায় দুন্দুভি বাজায়, 

সে কাল প্রশংসার সানাইয়ে সুর জমাইবার চেষ্টা করে। 
তোমাদের নিন্দ স্ততির মূল্য বুঝিয়া আমার কেবল হাসি পায়। 
আমাকেও চিনিলে না, চিনিতে পারিবেও না 1০ 

গ্রন্থাবলী £ আমরা পাঁচকড়ির রচিত ও সম্পাদিত যে 
কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি সেগুলির একটি কালান্ুক্রমিক 





* “আবার আসিলাম”ঃ 
সংখ্য! ) দ্ৰষ্টব্য 1 ব্রনাব, - 


প্রবাহিণী, ২১ অগ্রহায়ণ ১৩২১ (৪॥শ 


১ 


পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


সাহিত্যে’র পৃষ্ঠায় তাহার বহু রচনা প্রবন্ধ ্রন্থ- 
‘সহযোগী সাহিত্য”, ‘বৈঠকী’ ia প্রকাশিত 


১৭৩ 





তালিকা দ্রিলাম। বন্ধনী-মধ্যে- ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল 
এরর ুদ্রিত-পুত্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত । 
১*আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী । আশ্বিন 

১০-৩-১৯০০)1 পু. ৯৫+১। . j 
- প্ফ্রালিসৃ প্লাডউইন কর্তৃক অনুদিত ইংরাজী হইতে অনূদিত? 
ও বস্থুমতী-কার্ধ্যালয় হইতে প্রকাশিত । 

২.। শরীগ্রীচৈতন্কচরিতায্বৃত আদি; মধ্য, অন্ত্যলীলা (ক্ৰফদাস ' 
কবিরাজ গোস্বামী-কৃত )। চৈতগ্তাঁ ৪১৪ (১২-৩-১৯০০)। 


পৃ. ৩৭৮ । বন্থুমতী-কার্ধ্যালয় । Hl 
৩। উমা ( গৃহচিত্ৰ )। ১ ফাল্তন ১৩০৭ (৭-৫-১৯০১) ৷ 
পূ, ১৬২ । eo | 
৪। রূপ-লহরী বা রূপের কথা! । ১৩০৯ সাল ( ১৫-৬- 
০১৯০২ )। পৃ, ১৮৭। ন্‌ 


সুচী £ কালিন্দী, মনোরমা, ফুলকুমারী, অনুপমা, দোপাটি, 
মালতী, হাবী। রর 

৫ _সিপাহীয়ুদ্ধের ইতিহাস, ১ম খও। আশ্বিন ১৩১৬. 
(ইং ১৯০৯)। পৃ. ২৫৩1 (সরকার কক বাজেয়াপ্ত হয়) 

৬। বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়, ১ম খণ্ড (সচিত্র )। - 
ইং ১৯১৫ (১৮ নবেম্বর )। পৃ. ২২৩। ৰ 

৭। সাধের বউ ( উপন্যাস )। ২৫ ভাদ্র ১৩২৬ (ছং 


১৯১৯)! পৃ..১৬৪। | 
৮। দরিয়া (উপন্থাস )। -১ আষাঢ় ১৩২৭ সি 
১৯২০)। পৃ. ১৭৪। 


পুস্তকাকীরে অপ্রকাশিত রচন!5. পাচকডির 
অধিকাংশ রচনাই প্রধানতঃ সাময়িক বিষয় অবলম্বনে লিখিত, 
এগুলি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; এই,.সকল 
সংবাদপত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি অধুনা ছুপ্পাপ্য। তিনি প্রতিষ্ঠা 


.পন্ন কতকগুলি সাহিত্যবিষয়ক মাসিকপত্রেও গল্প-উপন্তাস, 


সমাজনীতি, সাহিত্য, জীবনচরিত, জাতিতত্ব, দর্শন, বৈষ্ণবশাস্ত, 
তত্ত্শীস্ত্, সমালোচনা--সকল বিষয়েই বহু প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন; দৃষ্টাত্ত্বরূপ---“বেদব্যাস” ( ১২৯৪-১৩০২ ), ‘জন্মভূমি’ 
( ১৩০৭-৮,-১২,-২০,-২৭ ), ‘অনুসন্ধান,’ “মানসী,” “বিজয়া 
“নারায়ণ, “সাহিত্য,” “বঙ্গবাণী, ধ্রুব’ প্রভৃতির উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। এই সকল রচনার অধিকাংশই oe 
প্রকাশিত হয় নাই । 

মৃত্যু £_পাচকড়ি দীর্ঘায় ছিলেন না। ১৩৩০ সালের 
২৯-এ কার্ঠিক (১৫ নবেন্বর ১৯২৩), ৫৭ বৎসর বয়সে, 
তাহার স্বত্যু হইয়াছে। ৯ 

পাঁচকড়ি ও খাংলা-সাহিত্য £ পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
সে-যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় মতে উচ্চশিক্ষিত এক 
জন সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাহার স্থায়ী সাহিত্যকীণ্ডি 


যংসামান্ত হইলেও সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় (8 


১৭৪ 





তিনি যে অসামান্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা 
এ যুগেও আদর্শ ও অনুকরণীয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে । 
এই কারণে তাহার সেই সকল রচনার সঙ্কলন গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় 
প্রকাশিত তাহার বহু প্রবন্ধে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের 
উপকরণ ছড়াইয়া আছে। তাহার সাহিত্য-সাধনার 
অবিসম্বাদিত কীন্তি সেইগুলি। শুধু ইতিহাস নয়, রচনা- 
- কৌশলের দিক্‌ দিয়াও সেগুলি অসাধারণ এবং এইগুলির 
উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা । শুধু 
'সাময়িকপত্রের, মধ্যেই আবদ্ধ আছেন বলিয়া তাহার এই 
প্রতিষ্ঠা .আঞ্জিও সর্বজনগ্রাহা হয় নাই এবং তিনি হারাইয়া 
যাইতে বসিয়াছেন। তাহার রচনাগুলি সংগৃহীত ও 
সুসম্পাদিত হুইয়া প্রকাশিত হইলে সাহিত্যিক পাঁচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথাযথ মৃল্য নির্ধারণ সহজ হইবে এবং 
আমাদের বিশ্বাস তিনি এ যুগের বাঙালীর শ্রদ্ধাও আকর্ষণ 
করিবেন । | 

পাচকড়ির রসদযুজ্বল রচনার নিদর্শনস্বরপ আমর! নিয়ে 
ডাহার একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ উদ্ধত করিতেছি :_ 

“মাটি নিবি গো ।--“মাটি নিবি গো+__চীর পরিধানা, শুক, 
শীর্ণা, কর্দমপরিলিপ্ত। ছুঃখিনী মাথায় এক ঝুড়ি মাটি লইয়া, 
পাড়ায় মাটি বেচিতেছে। অনাহারে তাহার করব মৃছ, 
দ্াবিজ্রের গীড়নে তাহার দেহ্যষ্ি কিঞি স্্যৃজ, তাহার আশা 
নাই, ভরসা নাই, সুখ নাই, স্বস্তি নাই_আছে কেবল পেটের 
জ্বালা, আছে কেবল জীবনের মায়া. সে বাচিতে চাহে 
জীবন-সুখেই সে কেবল বাঁচিতে চাহে ; কিন্তু বাঁচিবার উপায় 
তাহ র-কিছু নাই; আছেন কেবল মা গঙ্গা ; যখন ভাটার টানে 
জল নামিয়া যায়, তখন সে গঙ্গার মাটি, নখাঙ্গুলের শীর্ণ নখের 
সাহায্যে টাচিয়া ' আনিয়া, পাড়ায় পাড়ায় বেচিয়া বেড়ায়। 
অথবা যখন কোন এঁখর্য্যশালী ধনবান পুরুষ নূতন ভবন নির্মাণ 
করিবার আরোজন করেন তখন বুনিয়াদ খুঁড়িতে যে মাটি 
বাহির হয়, তাহাই কিছু সংগ্রহ করিয়া! সে ক্ষুধার অন্ন সঞ্চয় 
করে।. মাঁটিই তাহার অন্ন। মাটিই তাহার জীবন। 

“মাটি নিবি গো”_কাতর কণ্ঠে ছুঃখিনী আবার ডাকিল। 
কৈ কেহ ত সাড়া দেয় না, কেহ ত দরজা খুলিয়া মাটি কিনিতে 
পথে আসিয়া দাড়ায় না| বুঝি, ছুঃখিনী আর মাটির বোবা 

পারে না । বুঝি, তাহার আজ অনাহারে দিন যায় { 
বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, কলিকাতার শান-বাধান 
ফুটপথে’ আর পা পাতিয়া চলা যায় না; পিপাসায় তাহার 
তালু শুঞ্চ হইয়াছে, অধরোষ্ঠে. ধুলা উড়িতেছে ; ছঃখিনী আর 
সহিতে পারে না, তাহার ছুই চক্ষুর কোণ হইতে অশ্রুর ছুইটি 
মোটা ধারা গড়াইয়া পড়িল। হা বিধাতঃ { মাটিও কেহ 
কিনিতে চায় না | এমন সময়ে বাবুদের বাড়ীর একটি চাকরাণী 


৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 
চাচা রা মতন কালো-কালে দেহখানিকে দোলা ইয়া, 
এক পিঠ চুল নাচাইয়া, আহারাস্তে তান্ুল চর্কণ করিতে 
করিতে সেই পথে আপিয়া দাঁড়াইল। 
বিক্রপ্িহ্ীকে চোখের, জ্বল ফেলিতে দেখিয়া ঝি মহাশস্বা চোখ- 


মুখ বাকাইয়া বলিল--“আঃ মর মাগী, দরজায় বসে আবার ত 


কান্না হচ্চে ৷” 

বিয়ের মিষ্ট সম্ভাষণ শুনিয়া, একটু সামলাইয়া, মাটিওয়ালী 
উদ্ধাসভাবে বলিল--“হ্যা মা, তোমাদের পাড়ায় কি কেহ 
উনান পাতে না, কাহারও বাড়ীতে কি রসুই-ঘর নাই, 
কোন গৃহে কি তুলসীমঞ্চ নাই? তোমরা কি হাতে মাটি 
কর না ?” " 

এক গাল হাসিয়া, যেন সোহাগে আটখানা হুইয়া ঝি উত্তর 
করিল--“না রে না ;--এ যে বাবুসাহেবদের পাঁড়া। এখানে 
কাহারও চাল-চুল1 নাই, তুলসীমঞ্চ নাই; হাতে মাটির 
রেওয়াদ্রও নাই। এ পাড়ায় কি মাটি বেচিতে আসিতে 
আছে ?” 

মাটিওয়ালী--“তবে ইহার! খায় কি? খায় না। 
খানাও যায় না।” 

ঝি-_-“খাবে না! কেন? দিনের মধ্যে পাচ বার খায়। 
বার্বচ্খানায় রান! হয়, রন্থই-করা! সামগ্রী ঘরে আনিয়া খায়। 


শ্বেত- 


রোকুগ্মানা মৃত্তিকা” . 


হাতে মাটি দেয় না, সাবান মাখে। বুঝিলি, এ পাড়ায় কোন . 


বাড়ীতেই মাটি বিকাইবে না ।” 

: মাটিওয়ালী বিয়ের কথা শুনিয়া চোখের জ্বল মুছিল এবং 
নিরাশভাবে মাটির ঝুড়িটা মাথায় তুলিতে চেষ্টা করিল। বৃদ্ধা 
ছুই দ্বিন একটি চণকও দাতে কাটে নাই, ক্ষুধায় স্থির হুইয়া 
বগিতে পারিতেছে না, মাটির ঝুড়ি মাথায় তুলিবে কি ] ঝুড়ি 
তুলিতে গিয়! সে উন্টাইয়া পড়িয়া গেল ঝি নিতান্ত স্বদয়- 
হীনা নহে, সেও এক দিন অনাহারে কষ্ট পাইয়াছে, ক্ষধার্ভের 
জ্বালা সে বেশ বুঝে). সে-বেদনার স্মৃতি এখনও সে হৃদয় 
হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। বি তাড়াতাড়ি বাড়ীর 
ভিতর হইতে এক ঘটী জল আনিয়া মাটিওয়ালীর চোখে মুখে 
দিল। ছুঃখিনীর একটু জ্ঞান হইল, পাজর-ভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস 
ফেলিয়া সে আবার বলিল---“হা ভগবান্‌, মাটি কেহ খরিদ 
করিতে চাহে ন! ৷” এই কথা শুনিয়া এবং দরজায় একটা 
হাঙ্গামা হইতেছে বুঝিয়া বাড়ীর গৃহিণী বাহিরে আসিয়া 


ধাড়াইলেন এবং কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন-__“মাটিওয়ালী, তোর, 


এক ঝুড়ি মাটির দাম কত ?” অতি ধীরে ছুঃখিনী বলিল 
“চারি পয়সা 1” 

গৃহিণী--অত মাটির দাম চার পয়সা | আমি ছুই আনা 
দেব, আমায় সব মাটি দিয়ে যা । 

শীর্ণ রুখে একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া মাটিওয়ালী উত্তর করিল 


আর দয়া করিতে হবে না মা। দেবতাই আমাকে যথেষ্ট 


-স্*-ভ্তামার পয়সা তোমার থাকুক ; 


অগ্রহায়ণ 





দয়া করিয়াছেন। চারি পয়সা পাইলে আমার অয সাথক 
হইবে ৷” 
৷ গৃহিষ-সে কি! দয়া কেমন f দৈৰতার দয়া কি 
দেখিলে? | 
5. মাটিওয়ালী--যখন আমার দেহে বল. ছিল, তখন আমি 
রশ ঘত মাটি বহিতে পারিতাম, তাহার দাম পাড়ার লোকে চারি 
পয়সা দিত। এখন তাহার অর্ধেক বহিতে পারি, তবু চারি 
পয়সাই পাই। বার্ধক্যে ইহাই আমার পক্ষে দেবতার দয়! ৷ 
আর তুমি মা যখন নেমে আসিয়াছ, তখন দেৰতার দয়া বাড়ী 
কি আছে | 
গৃহিণী--চাটি ভাত খাবি ? ভাত যদি খেতে না চাস্‌ ত 
একটু গরম ছুধ দিব_-খাইবি? - 
মাটিওয়ালী--অত সুখ সহিবে না মা ! আমায় চারিটি পয়সা 
দেও, আমি বুড়িট! উপুড় করিয়া খালি ঝুড়ি লইয়! চলিয়া যাই। 
এইটুকু বলিয়া মাটিওয়ালী জোর করিয়া উঠিয়া বলিল, 
দ্বীর্ণ বন্ত্াঞ্চলে কোটরগত ছুইটি চক্ষু মুদিল, একটা ঢোক 
গিলিয়া সাম্লাইয়| গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া আবার 
বলিতে লাগিল__ 
১. “মাটি কেনা বন্ধ করিও না মা ;--আমার কথা শুন-_ 


যখন তোমার দ্বারে আমার মতন আর কেহ মাটি বেচিতে 


আসিবে, অমনি তখনই ছুই এক পয়সার মাটি তাহার নিকট 
হইতে খরিদ করিও। মাটি লক্ষ্মী, মাটি শেষের সম্বল। 
যাহার সৰ্ব্বস্ব গিয়াছে, তাহার মাটি আছে। মাটি আছে 
বলিয়াই, ম{ আমি এমন ছুঃথিনী হইয়াঁও ভিখারিণী হই নাই-- 
কাঙ্গালিনী সাজিতে পারি নাই। চারিটার উপর আর 
চারিটা পয়সা তুমি আমায় ভিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলে। আমি 
তাহা লইব কেন। যত ক্ষণ মাটি আছে তত ক্ষণ আমার অন্ন 
আছে। আমি ভিক্ষা! করিব কেন মা। সৌখীন ঘরের গৃহিনী 
তুমি মা, তোমার নয়নটাও সৌখীন রকমের। আজ তুমি 
আমায় দুধ খাওয়াইতে চাও, কাল আমার কি দশা হইবে? 
আজ তুমি আমার চার পয়সার মাটি আট পয়সায় কিনিলে 
* কাল অমন দ্বাম কে দিবে? লাভের মধ্যে আমার লোভ 
বাড়িয়া, যাইবে, আমার মাটি বেচায় ব্যাঘাত ঘটিবে। 
আমাকে ন্যায্য মূল্য দিলেই 
আমি সুখী হইব। তোমার মাটির প্রয়োজন নাই, তবুও যে 
মাটি কিনিলে, হুঃখিনীর বোঝার লাঘব করিলে, ইহাই আমার 
পক্ষে যথেষ্ট দয়া |” 
গৃহিণী নীরবে মাটিওয়ালীকে চারিটি পয়সা দিয়া, স্বয়ং 
নিজ হস্তে মাটির ঝুড়ি তুলিয়া ঘরে রাখিলেন। কক্ষের দ্বার 
রুদ্ধ করিয়া, অঞ্চলের বস্ত্র গলায় জড়াইয়া গললম্বীকৃতবাসে, 
সাষ্টাঙ্ছে মৃত্তিকার ভ চপকে প্রণাম করিলেন। এবং করজোড়ে 
বলিলেন 


পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 





না মা,. 


১৭৫ 





“মাটি তুমি সতি মা-টি। যাহার সর্বস্ব গিয়াছে তাহার 
মাটি আছে। তুমি শেষ, তুমি অনস্ত । মা-টি আমার তুমি. 
স্থির হইয়া আমার ঘরে থাক। মূঢ়া আমি, জাঁনিতাঁম না, 
তাই তোমায় তোমার যোগ্য মর্ধ্যাদা দিই নাই, তোমার 
উপাসনা করি নাই। আজ আমার: সুপ্রভাত, এমন মহীয়সী 
ছঃখিনী আমার গৃহ্দ্ধারে আপিয়াছিল, তাইতে তোমার মহিমা 
বুঝিলাঁম। থাক মা, যুগে যুগে যেষন আমার শ্বশুর-বংশে 
পুজিতা হইয়া আসিয়া, আবার তেমনি ভাবে থাক। তুমি 
অন্ন, তুমি প্রাণ, তুমি মান, তুমি ধর্ম, তুমি বাঙ্গালা বাঙ্গালীর 
সর্বস্ব, তুমি আমার ঘরে স্থির হইয়া থাক । তোমায়'বাঁর বার 
নমস্কার করিতেছি” 

এইভাবে মৃতিকা'র সব করিয়া গৃহিণী চোখের জল যুছিয়া 
পবিস্রী হইলেন- ঘন্তা হইলেন.। জ্ঞানময়ী, ভাবময়ী লক্ষ্মী- 
স্বরপিণী তিনি, মাটিওয়ালীর কথায় সাহার ভ্ঞাননেত্র উন্নীলিত 
হইল, তাহার জীবনের ভাবের ধারা নৃতন প্রণালী অবলম্বন. 
করিল। তিনি বাঙ্কালিত্বের মহিমা বুঝিলেন। 

আইস বাঙ্গালী, একবার মাটিওয়ালীর মতন আমরাও 
মাটির__-আমাদের মা-টির ফেরি করিয়া জীবন ধন্ত করি। 


মাটি নিবি গো_যে মাটিতে তুমি মা শিব গড়িয়া পূজা কর, 


এবং সংসারে কল্যাণের ধারা প্রবাহিত করিয়া দেও--সেই 
মাটি নিবি গো? এই মাটি চোরে চুরি করে না, বিদেশী 
ব্যবসায়ী কাটিয়া! দেশাস্তরে লইয়া যায় না; এ মাটির হুল 
নাই, যথার্থ মূল্য আজ পৰ্য্যন্ত কেহ কন্সিতেও পারে নীই। 
তোরা কেউ মাটি নিবি গে! | এ মাটির প্রতি কণা বিশাল 
ভারতবর্ষের বক্ষবিধৌোত হুইয়া সঞ্চিত হইয়াছে, 
পৃপ্ধোতোদ্ধারিণী.গঙ্গার কোটি তরঙ্গে হলি! ছুলিয়া নাচিয়া 
নাচিয়া এ মাটি সর্ব্বতীর্ঘ পরিভ্রমণ করিয়! গঙ্গার “সভ্রোতোষুখে 
বাঙ্গালার বক্ষে আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। এ মাটির স্তরে 
স্তরে ভারতেতিহাস গাঁথা রহিয়াছে, যুগ-যুগান্তরের কত গাথা 
ইহাতে খচিত রহিয়্াছে। আষাদের বড় সাধের মাটি নিবি 
গো! এ মাটি আমার সত্যই কল্পনতিকাঁ; যাহা চাও 
তাহাই দিবেন, দিতেছেন, দিয়াছেন । এই মাটির .প্রভাবে 
আমাদের সকল অভাব দূর হইয়াছে, সকল কষ্টের মোচন 
হইয়াছে । এই মাটি হইতেই বাঙ্গালার কার্পাস, এবং সেই 
কার্পাস হইতে ঢাকার মল্মল্‌ । এই মার্টি হইতেই বাঁঙ্গালার 
কার্পাস, এবং সেই কার্পাস হইতেই তুঁতের চাস আর «লেই 
তুঁতে হইতেই রেশমের গুটি এবং বাঙ্গালার পট্টবস্ত্র । এই 
মাটি হইতেই অন্ন আর সেই অন্নের জোরেই বঙ্গভূমি ভারত- 
বর্ষের অন্নপূর্ণ । আমাদের বাঞ্ছাকল্পলতিকা যৃত্তিকা তোরা 
কেউ নিবি গো! ছার রজত কাঞ্চন, ছার দ্বিরদরদনির্শিত- 
আসন, ছার মণিযুক্তা, প্রবাল হীরা--ছাঁর বিভব বাণিজ্য | 
আমার মাটি বজ্ধায় থাকিলে, তাহা! হুইতে পাট উৎপন্ন হুইয়া 
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কোটি কোটি টাকা ঘরে আনিয়া দেয়। আমার মাটি বন্জায় 
থাকিলে তাহা! হইতে ঘাস উৎপন্ন হইলেও, অন্নজ্বলের সংস্থান 
করিয়া দেয়। আমার মাটির 'বাশবনেও টাকার তোড়া 
সাজান আছে, কলাঁবনে ষণিমুক্তা ছড়ান আছে । হায় বাঙ্গালী, 
এমন যাটিকেও অবহেলা করিতেছ। 

মাটি নিবি গো-_যাহার সর্বস্ব গিয়াছে, তাহার মাটি 
আছে। এ শুন, ইউরোপে” মহারণের দুন্দুভি বাছিয়া 
উঠিয়াছে। আর ব্যবসায়ীর জাহান আসিবে না, আর বিলাস- 
দ্রব্য পাইবে না, আর নগদ টাকার মুখ দেখিতে পাইবে না । 
সর্বস্ব যাইবে, থাকিবে কেবল মাটি। লে মাটিকে মাথায় 
করিয়া রাখিতে পার যদি, তবেই ক্ষুধার অন্ন পাইবে, তৃষ্ণা 


জল পাইবে, লজ্জা নিবারণের বন্ত্র জুটিবে। এমন স্যাম! মাটিকে. 


- তোমাদের বাঙ্গালী জাতির মা-টিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিও 
- না। তোমার আধুনিক শহর, নগর, রাজধানী--সকলই ব্যাস- 
কাশী; এখানে মরিলে গাধা হয়, বাচিয়া থাকিলে মর্কট 
হইতে হয়। এ সব থাকে না, থাকে নাই। গৌড়, রাজমহল, 

. একদলা, পাওয়া, রমাবতী, মুশিদাবাদ, ঢাকা--একে একে কত 
হইয়াছে, কত গিয়াছে। কোথায় নবদ্ীপ-_কোথাস্ বা জগদ্দল { 
সব গিয়াছে, সব যাইবে-_থাকিবে কেবল মাটি, স্তরবিন্স্ত 
ভাবে, সদাক্সিষ্ধ কোমল পেলবরূপে থাকিবে কেবল মাটি 
ওঁ মাটিই অহঙ্কারের এবং স্পর্ধার চিহ্ৃগুলিকে স্বীয় কুক্ষিগত 


করিয়া টাকিয়া রাখিবে__এখনও তেমন অনেক দর্পের ভন্মস্তপ. 


বাঙ্গালার সর্ববাঙ্গে এবং সর্বত্র ঢাকা আছে। এ মাটির গুণে 
আজব বাঙ্গালা মরুভূমে পরিণত হয় নাই। এ মাটির স্তন্ত- 
পীয়ুষধার| শত ধারায় বিদুরিত হইরা তোমাকে এখনও ক্ষুধার 
অন্ন, তৃষ্ার জল- দিতেছেন । এমন অক্ষয় এখর্য্যের ভাঙার 
মাটিকে ঘর্রে তুলিয়া রাখ না? এই মাটি অমূল্য নিষি। এই 
মাটিতেই খোল হয়, যে খোলের টাটি শুনিলে এখনও বাঙ্গালী 
নাচিয়! উঠে। : এই মাটিতে নিমাই ও নিতাইয়ের দিব্যমুততি 
নির্টিত হয়, ' যাহাদের পুণ্য প্রভাবে আজও -বাঙ্গালায় ভাবের 
তরঙ্গ ছলিয়া উথলিয়া ' উঠিতেছে। এই মাটিতেই দশভূজার 
প্রতিমা. গড়িয়া বাঙ্গালী জীবন সার্থক কর! এক বার এই 
মা-টিকে মা-মা বলিয়া বাঙ্গালী এক বার গড়াগড়ি দেও | 
তোমার ' দেহ "পবিশ্ হউক, তোমার মন্ুয্ব-জন্ম সার্থক 
হউক। - 

মা-টি নিবি গোঁ বাঙ্গালার ত্র মায়ের ছেলে, তোমরা! 
যদি দেহ পবিত্র রাখিতে চাও, তৈজসপত্র পবিত্র রাখিতে 
চাও, পবিত্র অঙ্গনে যদি গোপালদের লইয়া দেবতার খেলা 
খেলিতে চাও,_তবে মাটি লও । 


মেয়েদের প্রবচন আছে _ 


কোলের ছেলে কোল হ্যা ড়া, মাটির ছেলে সোনার চাড়া । 
এ মাটিতে গড়াগড়ি দিলে সত্যই সোনার চাড়া হওয়া যাঁয়। 
এই মাটি মাখিয়া আমর! নীরোগ, মাটি হইতেই আমাদের 
সর্বস্ব । যেদিন হুইতে মাটি ছাড়িয়াছি, সেই দ্বিন হইতে 
চিররোগা, দুঃখী হইয়াছি। যেদিন হইতে মাটি ভুলিয়াছি, ১ 
সেই দিন হইতে মা-টির সেহ হারাইয়াছি। বাক্ষালার মাটি '* 
অতি পবিত্র, তাই বাঙ্গালার মাটিতেই দ্রেবপ্রতিম নির্মিত 
হয়। বঙ্গভূমি স্ৃন্রী, তাই বাঙ্গালার সর্বস্ব স্বশ্ময়! এ 
মাটিতে কাকর নাই, পাথর নাই, কোনখাঁনে কাঠিন্ত নাই। 
এমন মাটি লইবে না? লও__লও, আমার সোনার মাটি, 
ক্ষীরের মাটি-_লও, লও ! ছুধটুকু মারিয়া! যেমন ক্ষীরটুকু হয়, 
ভারতের পীযৃষধারাকে শুকাইয়া, গঙ্গার কটাহে নাড়িয়া 
বাঙ্গালার ক্ষীর মাটি হইয়াছে ।.-এমন ক্ষীরের মাটিকে 
অবহেলা করিও ন|। বলিয়াছি ত, এ মাটি কেহ কাঁড়িয়া 
লইয়া যাইতে পারিবে ন!। তুমি বাচিয়া থাকিতে পারিলে‘ : 
এ মাটি তোমারই থাকিবে, তোমারই আছে। যে মাটি 
ভগবানের চরণতাড়নায় দশ বার পবিদ্রীক্ৃত, যে মাটি: গঙ্গাজলে 
সদা সিক্ত, যে মাটির স্তরে স্তরে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত- লও». 
লও, সাধের মাটি, সোহাগের মাটি, আদরের মাটি, স্সেহের.. 
মাটি-__লও, লও । মা-টির কোলে যাইবেন, মাটিকে কোলে 
রাখিলে সকল পাপ-তাপ শীতল হইয়া যায়, সকল ভ্বালা- 
যন্ত্রণ। দূর হইয়া যায়, সকল অভাবের বিমোচন হয়। এমন 
কোমল মাটিকে ভুলিও না । 

মাটি নিবি গোঁ সাবান-পমেটম ভুলিয়া মাটি নিবি 
গে! বিদেশের প্রসাধন-উপাদান সকলকে মাটিতে ফেলিয়! 
মাটি নিবি গো ] ইউরোপের পাউডাঁর-ভস্ম ফুৎকারে উড়াইয়া 
মাটি নিবি গো! একবার দাড়াও, কোঠা বালাগানা ত্যাগ 
করিয়া, মর্্রকুগিরকে বর্জন করিয়া, নগরের সৌধশুফতাকে 
পরিহার করিয়া, নিত্য স্িঞ্ধ, নিত্য শ্যামল বাঙ্গালার মাটির 
উপর দাড়াও । মাটির উপর দীাড়াইলেই মাটির আদর করিতে 
শিখিবে, তখন আমার.মাটি-বেচা সার্ক হইবে । সর্বস্বা্ত 
বাঙ্গালী, তোমার কেবল. মাটিই 'ত আছে। মাটি আছে * 
বলিয়াই তুমি এখনও বাঁচিয়া আছে, মাটি আছ বলিয়াই 


তোমার সোহাগের স্মৃতি আছে ; মাটি আছে ; বলিয়াই মা-টির-* 


ক্রোড়ের প্রচ্ছন্ন নিধি খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্ঠা হইয়াছে । 
এমন দিনে মাটি গ্রহণ কর, পে মাটিতে আবার শিব স্টাড়িয়া 
পুজা কর, তোমার অশেষ কল্যাণ হুইবে। 
-মাটি নিবি গো ।_ 
€প্রবাহিণী, ১৮ মাঘ ১৩২১) 








খন ধাম ডাকে তখন খাল বিল ডোবা নালা সব 
লে ভরে যায়। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ 
তার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা লাভ করেছিল ব্রক্ষদেশ 
এশিয়ায় ইন্দো-চীন, মালয়, যবছীপও স্বাধীনতা 
লন সুরু করেছিল । আর সেই সঙ্গে স্বাধীন 
| শাসনতন্ত্রের দেশ নেপালেও গণতন্ত্রের আন্দোলন 


অতি বিচিত্র দেশ এই 
নেপাল । গিরিরাজ হিমালয় 





॥ থেকে হরিদ্বার 
“পৰ্য্যন্ত । আর প্রস্থ ১৫০ মাইল । 
এ দেশের লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ। অধিবাসীদের মধ্যে 
অধিকাংশ হিন্দু, অবশিষ্ট বৌদ্ধ। নেপালের উপত্যকাখুলি 
নীয়। এই সমস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত 
ছে সরযু, গণক ও কুলী নদী। কাঠমাণ্ডু উপত্যকাই 
পেক্ষা সম্বদ্ধ--তার দৈর্ঘ্য ২০ মাইল ও প্রস্থ ১৪ মাইল। 
নগর নেপালের রাজধানী-_বাঘমতী নদীর তীরে 
















এ নেপাল উপত্যকা এককালে ছিল এক দীর্ঘ সরোবর 
ই রকম কিহ্বদস্তী নেপালে প্রচলিত আছে। মী 
সত্ব এই সরোবরকে শোষণ করে দিয়েছিলেন। এই 
_ অঞ্ুত্ী এখনও নেপালে পুন্ধা পেয়ে আসছেন। এখানে তার 
_ একটি মন্দিরও আছে। 

পূৰ্ব্বকালে এখানে নে নামে এক সাধু ছিলেন। 
তিনি বাঘমতী ও কেশবতী নদীর সংযোগস্থলে পুজা 
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নেপাল স্বাধীন না পরাধীন! 


ভ্রীন্ববোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


| করতেন। তিনি ছিলেন স্বয়ভু ও বজযোগিনীর 
| নেপালের নরনারীকে বর্ষের প্রকৃত পথ 


























বৌদ্ধধৰ্ম গ্রহণের পর সন্ন্যাসী উপগ্ুপ্ডের সঙ্গে ২৫। 
২৪৯ গ্রীটপূর্ববান্ধে মহারাজ্ত অশোক বুদ্ধদেবের জীবনের 
প্রধান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে বার হয়েছিলেন |; 
সময় বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলাবস্ত দেখতে অশে 
নেপালে আসেন । রাজকন্৷ চারুমতী পিতার সঙ্গে 
ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর জীবন অবলম্বন করেছি 
মহারাজ অশোক তার নেপাল পরিদর্শন স্মরণীয় করবার 


নেপাল শহর প্রতিষ্ঠা করেন । রাজকন্তা ভিক্ষুণী চার 
তার স্বামী দেবপাল ক্ষত্রিয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য এখানে দে 
নামে এক নগরের প্রতিষ্ঠা হয়। মহারাজ 
পরিদর্শনের পর ফিরে যান। কিন্ত চারুমতী 
থেকে গেলেন। পশুপতিনাথের উত্তরে একটি 
করে সেখানেই তিনি জীবন অতিবাহিত কে 
নাম সেই মঠের সঙ্গে এখনও জড়িয়ে আছে. 
এলাহাবাদে যে অশোকত্তসত আছে 
থেকে জানতে পার! যায় যে, নেপাল ছিল সম সমুদ্র 
অধীনস্থ এক করদ-রাপ্জ্য। রাজপুতানায় হরিসিংহদেব নামে 
এক রাজপুত রাজা ছিলেন । ১৩২৪ ষ্টাব্দে তোগলক শাং 
কর্তৃক তিনি পরাজিত হন। পরাজিত হরি 
নেপালে গিয়ে মল্লরাজাকে পরাজিত করে এক শক্তি 














১৭৮ 
পিতার ধৃত্যুর পয় ১৯১১ পালে সিংহাসনে আরোহণ 

১. ফরেন। be 
__ যুসলমান অত্যাচারের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্ত 
মেবারের শিশোর্দীয় বংশের রাণারা নেপালে আশ্রয় নিক্বে- 
ছিলেন। ভারা জাতিতে রাজপুত। বর্তমান প্রধান মন্ত্র 
চিএ এই ক্কাপা বংশপতৃত। জং বাহাছর ( ১৮৪৬-৭৭ ) ছিলেন 
শান্ত শক্তিশালী । আিনিই প্রকৃতপক্ষে দেশের সর্বস্ব 
হুদ । পরে তার ভাই রণোদীপ সিং তার পদ লাভ করেন; 
E কিন্ত তিনি ১৮৮৫ খষ্টাব্দে নিহত হন । তার ভ্রাতুপ্পুত্র তার 

৮ 


+ Hl 





পর প্রধান মন্ত্রী হলেন। বীর সামসেরের পর দেব সামসের 
এই পূদ লাভ করলেন। কিন্তু তিনি ১৯০১ গ্রষ্টাব্দে পদচ্যুত 
হুন্ন। ত!র ভাই মহারাজ! চন্দ্র তার পর প্রধান মন্ত্রী হন। 
১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর ভ্রাতা ভীম সামসের এই পদে 
হলেন। দু’ বৎসর পরে তার কনিষ্ঠ ভাই 
যোধা সামসের জং বাহাদুর রাণা প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ 
করেন। পদ্ম সামসের জং বাহাদুর ছিলেন পরবর্ত প্রধান 
. মন্ত্রী। তিনি গত বৎসর জুন মাসে ৬৬ বৎসর বয়সে বিশ্রাম 
গ্রহণ করে রাঁচিতে অবশিষ্ট জীবন যাপন করছেন। 
তার গাই মহারাজ মোহুন সামসের জং বাহাছুর রাণা 
স্টার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তিনি ছিলেন নেপাল রাজ্যের 
প্রধান সেনাপতি । 


নেপালের শাসনতন্ত্র বিচিঅ। নেপালের রাজ! 
নেপালের রাক্সপদে বংশান্থক্রমে প্রতিঠিত। তার উপাধি 
মহারাজ-অধিরাজ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রাজ্যশাসন 
কাৰ্য্যে তার কোন হাত নেই-_তিনি সম্পূর্ণ শক্তিহীন। 
তিনি তার রাজ্যে হ্বেচ্ছাচারতন্ত্রেরে এক জন নীরব 
* দর্শক মাত্র। জাপানের মত তিনি নেপালে প্রায় 
দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত। তিনি কোন প্রকাশ্য স্থানে 
৷ উষ্নস্থিত হলে নেপালের নরনারী তাকে দেবতার সন্মান 
দিয়ে থাকে। এর একটা দৃষ্টান্ত এই, প্রতি বৎসর দশহরার 
রাত্রে রান্ধা তার প্রাসাদের বারান্দা হতে সমবেত জনতার 
দিকে" যব ছড়িয়ে দেন। সকলে সেই যব এক-একটি 
করে অতি যত্রসহকারে সংগ্রহ করে রাখে। তাদের বিশ্বাস 
যে, সেই যবের সাহায্যে সকল আধি-ব্যাধি দূর হয়। রাজার 
প্রতি নেপালবাসীর ভক্তি এতই প্রবল । 
নেপালরাজ কখনও নেপালের বাইরে যান না। চার 
শতাব্দী ধরে এই প্রথা ছিল। বর্তমান মহারাজা এই নিয়ম 
প্রথম লঙ্ঘন করেছেন। ১৯৪৪ সালে তিনি হৃদরোগের 
চিকিৎসার জন্ত এক বার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। আর 
দ্বিতীয় বার এসেছিলেন ১৯৪৭ সালে পুরীতে রথযাত্রা দেখবার 
জন্ত। 


মহারাজ! অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী শাসনকার্য্ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা 
E>. 







১৩৫৭ 





পরিচালনা করলেও আধিপত্যু-র্ধ্যাগা তিনি কখনও লাত 
করেন নি। নেপালী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রী হলেন 





নেপালের মহারাজ-অধিরাজ 


“তিন সরকার’ এবং মহারাজ-অধিরাক্গ হলেন “পঞ্চ সরকার’ 
অর্থাৎ সর্বাধিনায়ক । ১৮৪৬ সালে নেপালের তৎকালীন 
মহারাজ-অধিরান্ধ প'ঞ্জাপত্র দ্বারা প্রধান মন্ত্রী জঙ্গ বাহাছুর 
রাণার পরিবারকে পুরুষাহুক্তমিক ভাবে প্রধান মন্ত্রীর পদ 
লাভের যে অধিকার দিয়েছেন তাতে ষহারাজার ক্ষমতা 
হস্তাস্তরিত হ্য় নি। ৯০, 
রান্জ্যের প্রকৃত শক্তি নিহিত আছে রাজোর প্রধান মন্ত্রীর 
হাতে । তার উপাধি মহারাক্গ!। তার শক্তি অসীম ; তিনিই 
রাজ্যের শ্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত।। অধিকাংশ জমিও তাদের 
আত্মীয়স্বজ্জনের । তার এক নামমাত্র মন্ত্রিসভ1 আছে । সৈন্ত- 
দলের কর্তৃত্বভারও তারই উপর। তিনিই সর্বোচ্চ আদা- 
লতের বিচার-কর্তা। তিনি আইন সভারও সর্বময় কর্তা। 
এক কথায় তিনিই নেপালের সর্কেসর্বা। তার আদেশ 
ব্যতীত নেপালে কারও কিছু করবার ক্ষমতা নেই। এমন 
কি, বর্তমান আইনে ভার কাজের সমালোচনা! করাও দওনীয়। 


অগ্রহায়ণ 
রর Aeon FAVE পাদ Ha 
থাকেন। 





গত ২৪শে অক্টোবর মহারাজা (এন) এল শালীনতার সীমা অতিক্রম করে ফেলে, তাকে তারা দোষের 


লিসা করেন। সেই সময় তিনি এই ঘোষণ! 
[করেন যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা নির্ববাচিত প্রতিনিধিগণের 
তুই জনকে অস্্রিমগুলীতে এহণ করা হইবে । মহারাজা! যে 
শাসন-সংস্কারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুচন| করেন নেপালের 
জনসাধারণ সেই শাসন-সংস্কারকে রাণাতত্ত্রের একট! প্রকার- 
ভেদ বলে মনে করে। নেপালী কংগ্রেস একটি শক্তিশালী 
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান । তাদের লক্ষ্য হ’ল মহারাজ-অধিরাজকে 
যথার্থ নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে, জন- 
সাধারণের নির্বাচিত পরিষদের দ্বারা নেপালের শাদন- 
ব্যবস্থার পরিচালন! কর! । 


নেপালের রাজ্য শাসনের ভার প্রধান মন্ত্রার আত্মীয়- 
স্বজনের হস্তে আছে, তাদের এঁশ্বর্য্য অপরিমিত। আজিও যখন 
স্বাধীনতা লাভের জন্ত এশিয়ার সকল দেশ আত্মসচেতন হয়ে 
উঠছে, তখনও তাদের কর্তৃত্ব একটুও ছাড়েন নি। আধুনিক 
কালের গণতন্ত্রের সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই । তবে 

ভাবে তার! অত্যন্ত ভদ্র ও নত্র | তাদের চরিঝ্ে ছলনা 

ও চাতুরীর স্থান নেই। সুতরাং তাদের সরল ও অমায়িক 
ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হয়। 

নেপালের সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান ; 
তার পর গুর্থা, নেওয়ার, মগর অথবা গুরুং এবং লেপচা। 
ব্রাহ্মণেরাই স্বভাবতঃ সমাঞ্জের মধ্যে উন্নত ও শীর্বস্থানীয়। 
সকলেই ত্রাক্ষণকে শ্রদ্ধাভক্তি করে ; এমন কি নেপালে কোন 
ব্রাহ্মণের ফাসি হয় না। 

তার পরই হ’ল গুর্থ। তার! সৈনিক ; সৈনিকের সন্মান 
তার! পেয়ে থাকে । নেপালে একটা! প্রচলিত কথা আছে-__ 
তার অর্থ হ’ল কাপুরুষতার চেয়ে মৃত্যুও বরণীয়। যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে যে পালিয়ে যায় সে নিজ সমাজে আর স্থান পায় না। 
এমন কি, তার ভ্রীও আর তার সঙ্গে একত্রে আহার করে না। 
বীরত্বের আদর্শ তাদের নিকট এতই উচ্চ ও সম্মানিত। 
খুক্রী তাদের জাতীয় অস্ত্র । শিখদের কুপাণের মত থুক্রী 
'লব সময়ে গুর্থাদের সঙ্গে থাকে । 

তার পর নেওয়ার জাতি । তারা হ’ল নেপালের আদিম 
অধিবাসী | গুর্খারাই তাদের জয় করে। নেওয়ারগণ সকলের 
সঙ্গে মেশে, খুব সামাঞ্জিক তাদের ব্যবহার । খুব বড় 
বাড়ীতে সকলের সঙ্গে একত্রে তারা বাস করে। গল্পে, 
গানে ও হাসিতে তাদের প্রাণের আনন্দ প্রকাশ পায়। 
কোন পর্ধতের উপত্যকায়, কোন প্রাকৃতিক শৌন্দর্ধযের পরম 
রমদীয় পরিবেশের মধ্যে, কোন নদীর তীরে অথবা! কোন 
প্রাচীন মন্দিরে বন্ধুবাদ্ধবধের সঙ্গে তার! চড় ইভাতি করতে 
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যায়। আনন্দই তাদের জীবন, এই গানেই ভাতের জীবনের 
অভিবাক্তি। তাতে যদি তারা একটু উচ্ছ. থল হয়ে পড়ে, 









নেপালের প্রধান মন্ত্রী মহারাজা মোহন সা'মসের জং বাহার 
মনে করে না । তাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। 
প্রত্যেক নেওয়ার মেয়ের প্রথম একটি গাছের সঙ্গে বিশ্বে 
হয়। সেই গাছটিকে পরে জলে ফেলে দেয়। বিবাহিত 


" স্বামীর অবর্তমানে সেই মেয়েটির কোন স্বজাতি অথবা উচ্চতর 


জাতির লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়। নেওয়ার মেয়ের! কখনও 
বিধবা হয় না, কারণ তার স্বামীর মৃত্যু নেই, বিবাহের পর সে 


অনায়াসে তার স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পারে। নেওয়ার স্ত্রী 


অনায়াসে বিছানার ওপর ছুটি সুপারি রেখে, তার স্বামীর সঙ্গে 
বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারে । এতে তাদের কোন অপমান 
বা কলঙ্ক হয় না। তবে নেওয়ারীদের শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গে এই সব সামাজিক প্রথ! দ্রুত অন্তহিত হয়ে আসছে । 

নেপালে স্বাধীনভাবে শাসনতন্ত্রের সমালোচন1 করবার 
অধিকার কারও নেই, করলে তার দণ্ড হয়। কোন সভা- 
সমিতি করলেও দণ্ডনীয় হতে হয়। সাধারণে দলবদ্ধতাবে 
কোন সভাসমিতি গঠন করতে পারে না। 
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যে, রাজ্যশাসনে রাজার কোন অধিকার 
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_ থাকবে না বা তিনি রাজ্যের কোন 





:.. কাক হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। 
তিনি শুধু নামমাত্র রাজা থাকবেন । 
সমস্ত রাজ্ধশক্তি, সেই দলিল অঙুপারে, 


এক শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ প্রধান 
মন্ত্রী বংশ-পরম্পরায় পরিচালন! করে 
আসছেন। 
এক শতাব্দীর অধিককাল থেকে 
নেপালের কাঠমাণডু, পাটান ও ভাতগাওন 
শহরে চার জনের অধিক লোক একজে 
... ওগ্রথে ঘাটে চলাফেরা করতে পারে না। 
_ রাত্রি ন’টা থেকে ভোর ছ'টা পর্য্যন্ত 
লোকে বাড়ীর বার হলে দণ্ডিত হয়। 
নেপালে কোন ব্যক্তিম্বাধীনতা নেই ; 
= সাধারণ নগরবাসীর কোন অধিকার 
a নেই | দেশে কোন আইন-সভা নেই, আছে শুধু স্বেচ্ছাচার 
১৪ চূড়ান্ত নিদর্শন। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর দৃষ্টির 
5 অন্তরালে স্বাধীন নেপালের অগণিত নরনারী এই স্বেচ্ছাচার 
শাসন সহ করছে। স্বাধীন নেপালের এই অত্যাচারের 
-_ মুখোস খুলে দেবার দিন এসেছে | 
>  প্রজ্গাসাধারণের প্রতি নেপালের রাজার যথেষ্ট সহাস্বভুতি 
.. আছে। তিনি এই স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের অত্যন্ত বিপক্ষ । কিন্ত 
.. কোন অধিকারই তার হাতে নেই। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান 
মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তিনি এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে শোনা 
যায়। এক দিন কতকগুলি নেতৃস্থানীয় বাক্তি এই 
অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে স্থির করেন যে, প্রধান মন্ত্রীকে 
ভার প্রাসাদে অতর্কিতে অবরুদ্ধ করে রেখে, রাজাকে দিয়ে 
দেশে গণতন্ত্র শাসনব্যবস্থা ঘোষণা করাবেন । দেশের নেতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে রাজা এই বিষয়ে এক অঙ্গীকারপত্রে 
স্বাক্ষর করেছিলেন এরূপও শোনা গিয়েছিল । কিন্তু এই ষড়যন্ত্র 
নিক্ষল হয় এবং এর ফলে দু'জনের ফাসি হয় ও ছু'জনকে গুলি 
, .. করে মারা হয়। যে দু'জনের ফাসি হয়, তাদের মৃতদেহ চব্বিশ 
.. খণ্টা ধরে সর্বসাধারণের সমক্ষে এক সাধারণ স্থানে টাঙিয়ে 
০২ রাখা হয়নপ্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফডযন্্র করার ভয়াবহ পরিণাম 
-. সকলকে দেবীবার জন্ত । এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কয়েক ব্যক্তি 
সেই সময় (১৯৪০ সালে) নেপাল থেকে ভারতে পালিয়ে 
আসেন। তারা আর কখনও দেশে ফেরেন নি। কিন্ত 
ভারতবর্ধে থেকেই তারা নেপালে প্রচারকার্ধা চালিয়ে 
আলছেন। 
“নেপাল জাতীয় কংগ্রেস বে্সাইনী প্রতিষ্ঠান। নূতন 
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নেপাল উপত্যকা! 
দিল্লী হতে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালিত হয়ে আসছে। 

বহু নির্যাতিত কংগ্রেসকম্মী নেপালের কঠোর কারাপ্রাচীরের 

অন্তরালে পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করছেন। তাদের হদয়েট 


বিপুল বিপ্লবের প্রেরণা, নব-জীবনের প্রবাহ । তাদের 
অন্তরে দৃঢ়তা, চক্ষে অনলবর্ষাঁ দৃষ্টি, মুখে অগ্রিজ্বালাময়ী বাণী। - 
তাদের প্রতি এই অত্যাচার, অবিচার ও নির্যাতনের করুণ 
কাহিনী আজ দেশবাসীকে উদ্বেলিত করে তুলেছে । 

মহারাজা মোহন সামসের জং বাহাদুর রাণ! গত বংসর 
জুন মাসে যেদিন প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন তার পূর্বব- 
দিন কয়েকঞ্জন সাধারণ কয়েদীকে মুক্তি দিয়ে ঘোষণা করা 
হ'ল যে, রাজবন্দীদের যুক্তি দেওয়া হ'ল। কিন্ত প্রকৃত দেশ-. 
প্রেমিক রাজবন্দীদ্দের একটিকে মুক্তি দেওয়া হয় নি। প্রধান 
মন্ত্রী শাননভার গ্রহণ উৎসব উপলক্ষে ছু'ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় 
এক পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। দেশে 
প্রচুর বিছ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি, 
এই পরিকল্পনার অন্তর্গত । এই নির্ধারিত দিন থেকে নেপালে 
ব্যক্তি-ন্বাধীনতা দেওয়া হবে একথাও ঘোষিত হয়েছিল । 
কংখ্রেস-কম্মীগণ এদিন দলে দলে সভায় যোগ দিয়ে ব্যক্তি - 
স্বাধীনতার প্রক্কৃত রূপের পরীক্ষা করবার জন্থ প্রস্তুত হয়েছিল । 
সম্প্রতি গত ৬ই নবেম্বর নেপাল থেকে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ 
এসেছে । তাতে জানা গেছে যে, এ দিন প্রাতে নেপালের 
মহারাজ-অধিরাজ তার ছুই পুত্র ও পরিবারের পনর জনকে. 
নিয়ে চড় ইভাতি করতে বার হুন। ‘নেপালের কাঠমাগুস্থিত 
ভারতীয় দুতাবাস “ীতল-দিবাসে”র নিকট পৌঁছলে সেখানে 
আজয় এহণ কয়েন। 5) 
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নেপালের আভ্যুন্টরীণ রাজনৈতিক 
এবং শাদনতত্ত্রগত সমস্তাকে কেন্দ্র করেই 
যে বিরোধ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। নেপালী শাসন-ব্যবস্থার পুরাতন 
তি এবং বৈশিষ্ট্য, মহারাক্ষার অর্থাৎ 
প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতার সীমা, মহারাজ- 
অধিরাজের মর্ধ্যাদা ও অধিকারের সংজ্ঞা, 
প্রজ্জাসাধারণের পক্ষ থেকে উখাপিত 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দাবি এবং সেই 
সঙ্গে নেপালী কংগ্রেসের উদ্ভোগে গণ- - 
আন্দোলন__এই সকল বিষয় একসঙ্গে 
মিলেই এই বিরোধের পটভুমিক! রচনা 
-করেছে। 
রাপা-শাসনের প্রতিকারের জন্য 
নেপালে ১৯৩০ সাল থেকে আন্দোলন 
চলছে। সেই সময় খড়ামান সিংহ এবং 
তার সহকন্মীদ্দধের হাতকড়া দিয়ে 
কারাগারে প্রেরণ কর] হ'ল। তখন থেকে 
ভার! কারারুদ্ধ হয়ে আছেন। ১৯৪১ 
সালে গঙ্গালাল এবং দশরথচন্দ্রকে গুলি করে হত্যা করা হ’ল, 
{ধৰ্মবভক্তকে ফাসি দেওয়া হ'ল, শঙ্করপ্রসাদ, ছুদাপ্রপাদ এবং 
অপর বহু লোককে যাবজ্জীবন কারারুদ্ব করা হ'ল। তখন 
এই আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর এই আন্দোলন দেশের জনসাধারণের মধ্যেও ছড়িয়ে 
পড়ল। আন্দোলনের উদ্দেশ্য শ্বৈ-শাসনের অবসান 
ঘটিয়ে নেপালে দায়িত্বশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং 
দেশের শাসন-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে দেশবাসী জনসাধারণের 
স্তায়পঙ্গত অধিকার-প্রতিষ্ঠ।। এই আন্দোলন বন্ধ করবার 
জন্ত শাসকবর্গ নেপালে যে দমননীতি চালিয়েছেন, যে 
প্রকার জেল, জরিমানা ও দণ্ড প্রয়োগ করেছেন 
ত! মহারান্গ-অধিরাজের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি প্রজা- 
সাধারণের ষ্ঠায়সঙ্গত দাবিদাওয়ার সমর্থকই ছিলেন__একথা 
কয়েকজন নেতৃস্থানীয় নেপালীর বিবৃতি থেকে জানা যায়। 
তাই মনে হয় মন্ত্রীসভার সর্বময় শাসনকর্তৃত্ব খর্ব করে, প্রন্ধা- 
* আন্দোলনের পক্ষ অবলম্বন করেছেন বলে রাজা ও প্রধান 
মন্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ অবশ্তন্তাবী হয়ে উঠেছে এবং 
তারই পরিণামে আজ রাঞ্জাকে সিংহাসন ত্যাগ করতে 
হয়েছে । 
কিছুকাল পূর্বের ভারত-সরকার নেপালম্থিত রাজনীতিক 


আন্দোলনের সম্ভাবিত পরিণতি চিন্তা করে সেখানে দ্রুত 
শাসন-সংক্ষার প্রবর্তনের জন্য পরামর্শ দেন। তদন্থপারে কতকটা 


 শাপন-সংক্কারও প্রবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু তা জনসাধারণের 


চন্দ্রগিরি গিরিসঙ্কট হইতে চিৎলাং উপত্যকার দৃশ্য 


দাবির অঙ্থপাতে মোটেই সন্তোষজনক হয় নি। নেপালে এই 
আন্দোলন এর পরও সমভাবেই চলছে । ভারতে স্থিত নেপাল 
জাতীয় কংগ্রেসের নেতা শ্রীযুক্ত মাতৃকাপ্রসাদ কৈরাল! একটি 
সাম্প্রতিক বিবৃতিতে রাজার পদত্যাগকে প্রজ!-আন্দোলনের 
অনুকূলে রাজার সুচিন্তিত সিদ্ধান্তরূপেই অভিহিত করেছেন ॥ 

নেপালের অধিপতি অ্রিভুবন বীরবিক্রম দেবকে ১১ই 


নবেম্বর অপরাহ্ণ নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকে ভারত 


গবর্ণমেন্ট বিমানে দিল্লীতে নিয়ে এসেছেন। সেই সঙ্গে ছুই 
রাণী, জ্োঠঠপুত্র প্রভৃতি আছেন। যে তিন বৎসর-বয়ঙ্ক শিশু 
রাজপুত্রকে প্রধান মন্ত্রী সিংহাসনে স্থাপন করে নিজে সর্ববাধি- 
নায়কের পদ গ্রহণ করাই স্থির করেছেন__তিনি মহারাজ- 
অধিরাজের জোঠপুজের পুত্র। ভার নাম জ্ঞানের বীরবিক্রম 
শাহদেব | | 
ভারত-সরকারের নির্দেশে নেপাল গবর্ণমেন্ট রাজ! 
ত্ৰিভূবন শাহ দেবকে ভারতে আসতে দিতে বাধ্য হুন। 
তিনি দিল্লী এসে উপস্থিত হলে ভারতের প্রধান মন্ত্রী সদলবলে 
তাদের অভ্যর্থনা করেন । ট 


নেপাল কংগ্রেসবাহিনী ইতিমধ্যে বীরগঞ্জ, সেমরা, 
আমলেখগঞ্জ প্রভৃতি শহর অধিকার করেছে 
অভিযান চালিয়ে নেপালের রাজধানী কাটমাণু অধিকার কির- 
বার চেষ্টা চলছে । নেপালের তৃতীয় শহর বিরাট নগরও এই 
কংখ্রেসবাহিনী অধিকার করেছে। আজ সমগ্র 
নেপালের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। 
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রহ সংখ্যা ফাস্ভন-চত্রের ‘বহুন্ধরা’য় 
খান্ঠাভাব” 'শধক প্রবন্ধে আছে £ 


বেকার এবং শিক্ষিত, তাহাদের তিন জন 
| তারা চাকুরির জন্ত নানাস্থানে দরখাস্ত করে, 
গায় ঘুরিয়া বেড়ায় ; চাকুরি কিন্ত হয় না। নিরাশ 
রা ঠিক করিল, চাকুরির খোজে আর নয় 
ৰ ঘুচাইবার সত্যকার পথের সন্ধানে এবার নামিতে 
|: অনেক ডাবিয়া-চিন্তিয়া তাহার! কষিকার্য্যে নামিয়া 
স্থির করিল। নিজেদের সোনারূপা বিক্রয় করিয়া, 
ত করিয়া এবং নানাপ্রকারে তাহারা ১০,০০০ টাকা 
জো ড় করিল। কাজ সুরু হইয়া গেল। তাহাদের 
নক সম্বল চারিটি গাই-_ প্রতিদিন সকাল বিকালে 
-যোল সের দুধ পাওয়া যায়। নিজেদের জন্য পাচ 
 ন্বাখিয়া বাকি হুধ তাহারা বিক্রয় করে। তাহাতে 
রোজ্ধ আট টাকা রোজগার হয়। জলতোল! ও 
| কল আসিল । যখন জল তুলিবার দরকার হয় 
তখন এ কল দিয়! ধান ভানিয়া কিছু রোজগার হইতে 
গিল। ছয় ঘণ্টাতে গড়ে চব্বিশ মণ ধান ভানিয়! 
ঠারো টাকা মুনাফা আসিতে লাগিল। এ দিকে এ পঞ্চাশ 
বিঘা জমি নিয়লিখিত ভাবে চাষের জন্ত তৈয়ারি করা 


“বেকার 








(১) আলু ১০ বিঘা (২) লঙ্কা ১০ বিঘা (৩) পালং ১ বিঘা 
বগুন ২॥ বিঘা (৫) বিলাতী বিগুন ২] বিঘা (৬) রাঙা 
বিঘা (৭) মুলা ১ বিঘা (৮) পেয়াজ ৪ বিঘা (৯) গম 
৷ (১০) কর্পি ১ বিঘা (১১) সরিষা মটর ২ বিঘা 
ক্ষেত ১ বিঘা । 
ন মধ্যে নূতন উপ্তম আর আশার আলো জাগিয়া 
) চারিটায় উঠিয়া তাহারা কোদাল নিয়ে জমিতে 
ই আরম্ভ করে দেয়; আর তিনটি বধু ভোরে 
গীই-এর ছ্ধ ছহিয়া, গরুগুলিকে আহার দিয়া, 
আহারের, ব্যবস্থা সারিয়া তাহার পর মাঠে যায়, 














উহলবর হরর 






































শস্ত পরিমাণ  সুল্য খরচ | 
মণ টাকা টাকা নি. 
১। আলু ৬০০ ৬,০০০ ২,০০০ ৪ ১০০০. 
২। লঙ্কা ৬০০ ১২৯,০০০. ১৯০০০ ১১, ০০০ 
৩। পালং ৪৫০ ৫০ ৪০০ 
৪1 বেগুন ২৫০ ১২৯৫০ ২৫০ ১০০০ 
৫। বিলাতী বেগুন ২৫০ ১,২৫০ ২৫০ ১১০০০ 
৬। রাঙা আলু ৫০০ ২,৫০০ ৫০০ 
৭। সুল! ৫০০. ৫০ 8৫০ 
৮। পেয়াজ ১৬০ roo ১৫০. ৬৫০ 
৯। গম ৬০ ১২০০ ২০০. 
১০। কপি ৪০ ৪০০ ১০০ 
১১। সরিষ! মটর ১২ ২৫০ " ৫০ 





২২,০০০, 

বংসরের প্রথম চাষে তাহাদের মুনাফা হইল বাইশ হান্ধার 
টাকা । তাহারা এক বংসরের মধ্যে চারিটি ফসল ফলাইবার 
চেষ্টা করিতে লাগিল । 

এই ভাবে বৎসরের দ্বিতীয় চাষে তাহাদের ১ 
টাকা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ চাষে ১৫,৬০০২ টাকা আয় হইল 
এই ভাবে এক বংসরে ৫০ বিঘা জমিতে ৫১ ,০০০২ টাকা আ 
হইল। এদিকে গরুর দুধ হইতে যে ২৪০২ টাকা মাসিক 
আয় হইতে লাগিল, তাহা দিয়! প্রতি মাসে একটি করিয়া 
নূতন গাভী ক্রয় করা হইতে লাগিল। পদ কস ঃ 
আর বেকারের সমস্ত! নাই, খাগ্তাতাবও নাই ।” 

উপরের চিত্রটি খুবই মনোরম এবং বিরল। ৫০ বিঘা 
জমি হইতে এক বৎসরে ৫১,০০০ টাকা নিট লাভ, তবুও 
বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় চাযে ব্রতী হইতেছেন ন! কেন? 

সরকারী কৃষিক্ষেত্রের এইরূপ হিসাব-নিকাশ আমরা কোন 
দিন পাই নাই, আর পাইলেও উহা! এত বেশী লোতনীয় চট 
হইবে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। on 

“বসুন্ধরা” পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি, পপ্তপালন ও মস্ত”... 
চাষ বিভাগের মুখপজ ; সুতরাং কৃষি ও ক্ষ উপর: 
সেন মহাশয় প্রবন্ধটি নিশ্চয়ই দেধিয়াছেন, এবং এই দশজন 
কম্মীর সাল ( মেৰিদীপুর জেলার গড়বেতা খানা 

















১ম সার হয়। 


স্টার্ট খড়ের মধ্যে পৃুষ্টিযূলক উপাদানও 


-পশ্চিমবাং লার গবাদি খান্যসমস্য! 
্ীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় 


অবিভক্ত বাংলাদেশে গো-মহিষের সংখ্যা ২২৬. লক্ষের কিছু 


অধিক ছিল। উত্তরপ্রদেশ ব্যতীত ভারতের অন্ত কোনও 


প্রদেশে এত অধিকসংখ্যক গো-মহিয ছিল না। বর্তমান 
পচ্চিমবাংলার গো-মহিষের সংখ্যা প্রায় ৮৭ লক্ষ । 

+ উত্তরপ্রদেশে ছুগ্ধ ও ঘ্ৃত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 
সেখান হইতে হুপ্ধজাত পদার্থ ও গৌ-মহিষাদি আমাদের দেশে 
রপ্তানী হয়। আয়াদের দেশের গরু সাধারণতঃ এ পরিমাণে 
'ছুপ্ধ উৎপ্রাদ্ূন করিতে পারে না) অথচ গো-মহিষের তত্বাব- 
ধান ও খাদ্যাদির খরচও নানা কারণে 
বেশী হয়। | 

বাংলাদেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, 
এখানে যেসর থাগ্যবন্ত উৎপন্ন হয় তাহ 
মানুষ ও পণ্ড উভয়েরই পক্ষে মাথাগুন্তি 
হিসাবে কম, উহাদের পুষ্টিগুণও অল্প । 
বাংলাদেশে গো-খাঘোপযোগী সবুজ - 

বাঁ কাচা শম্তের ( Green fodder ) 
প্রধানতঃ আবাদী 
ধানের খড়ের উপরই তাহাদের নির্ভর । 
ইহা শম্তের পরিত্যক্ত অংশ মাত্র । পশ্চিম- 
বাংলায় ২৮০ লক্ষ বিঘা ধান-জযিতে 
ইহা উৎপন্ন হয়। তাহার- খানিকট! 
ঘর ছাঁওযা প্রভৃতি অন্ত কাজে ব্যবহৃত 
হয়। তাহা যদি না-ও হইত তাহা 
হইলেও মাথাগুন্তি হিসাবে ইহা এতই 
অপ্রচুর যে, শুধু পরিণতরয়ুক্ক গরুর জন্য 
ব্যবহৃত হইলেও মাথাপিছু আড়াই-সের 
হইতে তিন সেরের অধিক পড়ে না; 
এত অল্প পরিমাণ খাদ্য উদরপুণ্তির জন্য 
যথেষ্ট নহে। তারপর অল্পবয়স্ক গরু, 
বাছুর, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি অন্য জস্তর 
প্রয়োজন ত আছেই। 


অল্পই থাকে । উত্তাপ বা তেজ (9091) ' 
সরবরাহ ব্যতীত ইহার কার্য্যকারিতাও 


200 


বেশী নয়। আবার যে পরিমাণে পাইলে 

যথোপযুক্ত তেজ সরবরাহ হইতে পারে 5 

তাহা বেশীরভাগ গরুর ভাগ্যে জুটিয়! উঠে রা 

না। হই ২ 
পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলিতে হে খু 

গোজাতির উন্নতির জন্য বিশেষ যত্বও 36 32 


মনোযোগ প্রদান ফর! হয়। কিন্তু 


তাহার তুলনায় ভারতবর্ষে যংসামান্তই হয়। আবার 
ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যতটুকু মনোযোগ দেওয়া হয় 
বাংলাদেশে তাহা অপেক্ষাও কম হয়। ইহার ফলে বাংলার 
মানুষ ও গবাদি পশুর কর্মক্ষমতা! কি পরিমাণে হ্াসপ্রাপ্ত 
হইতেছে নিম্নের চিত্রে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে 

এই চিত্র হইতে আমর! দেখিতে পাই যে, বাংলাদেশে 
একজন মানুষ এক জোড়া বলদ দ্বারা ৫'৬ একর বা ১৬৮ 
বিঘা জমি চাষ করে; কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এইরূপ অবস্থায় 


AREA CULTIVATED PER YOKE 


. Bullock & Yoke Efficiency in Provinces. 
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তাহারা ৬০ বিঘা জমি চাষ করে। অর্থাৎ সেখানকার গোঁ- 
জ্ঞাভির কার্য্যক্ষমতা বাংলাদেশের তুলনায় ৩'৬ গুণ বেশী । 
এইরূপ প্রভেদের নানা কারণ আছে, তাহার মধ্যে উপযুক্ত 
পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই সর্বাপেক্ষা প্রধান । 
আমরা সকলেই জানি, যে গরু যত বড় তাহার খাদ্যের 
: প্রয়োজন তত বেশী, অথাৎ আত্মতন ও : ওজন অনুপাতে গরুর 
খোরাক কম বা বেশী হয়। ইহা কিন্তু আংশিক সত্য। 
প্রথমতঃ একটা বড় গরু যে পরিমাণ খাইবে, তার অর্ধেক 
ওজনের একটা ছোট গরুর খোরাক ঠিক তার অর্ধেক হয় ন! 
বরং কিছু বেশীই হয়। সমান্থপাতিক হিসাবে ইহা! যতখানি 
বেশী হয় তাহ! উপেক্ষা করিবার মত নহে। " উদ্ধাহরণস্বরূপ 
বল! যাইতে পারে, যতখানি খাছ্ছে, পাচটি ১২ মণ ওজনের 
গরুর খোরাক মিটিবে তাহাতে দশটি ৬ মণ ওজনের গরুর 
খোরাক যিটিবে না"; আটটি গরুতেই তার প্রায় সমস্ত খাইয়! 
ফেলিবে। সেইজন্য সমান্থপাতে ছোট গরু অপেক্ষা বড় 
গরুর খোরাক কম লাগে। অথচ পর্য্যবেক্ষণ ও তত্বাবধানের 
খরচ মাথাগুন্তি হিসাবে. উভয়ের জন্য একই রকম হয় বলিস! 
বড় গরুই স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ । 
গবাদির খাদ্য | 
গরুর খাদ্যসম্তারকে তিন-চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে। প্রথমতঃ, খড়জাতীয় মোটা বিচালি ; দ্বিতীয়তঃ, কাচা 
ঘাস ও সবুজ শস্য, শাসালে! গুল্ম ( succulant fodder ), 
মূল বা শিকড়জাত শস্য (:0০$ 10009), যথা-_গাজর, শাল- 
গম, লাল আলু প্রভৃতি ; "তৃতীয়ত:, ঘনতাপুর্ণ বা পুষ্টিকর খাদ্য 


( Concentrates ), যথাঁঁ-সর্রিযা, তিসি, তিল, চিনাবাদাম 


প্রভৃতির খইল, গমের চাকল, চালের কুঁড়ার অবিক্কৃত অংশ. 


প্রভৃতি। ইহার মধ্যে কতকগুলি খাদ্য মাঝামাঝি রকমের 
পুষ্টিকর । 
খাদ্য হইতে পুষ্টি আহরণ ও সংরক্ষণ 

খাদ্যের পুষ্টিকারিতা সুষম করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে 
কার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির এক-একটির সমষ্টি কতখানি 
ও তাহাদের কার্য্যকরী বা পরিপাঁচ্য ভাগ কি অঙ্থপাতে 
আছে তাহা নির্ধারণ করা প্রয়োজন । এই জাতীয় পরীক্ষা 
জটিল ও আয়াসসাধ্য । ইহার জন্য গরুর শারীরিক অবস্থা 
ও ওজন হইতে আরস্ত' করিয়া তাহার খাদ্য, খাদ্যাবশিষ্ট, 
গোবর, চোনা, ছুপ্ধ প্রভৃতি অতি সাবধানে বিশ্লেষণ ও 
পরীক্ষা করিতে হয়। এই বিভিন্ন দ্রব্যের অভ্যন্তরস্থ 
সার-উপাদানগুলির পরিমাপ রাসায়নিক উপায়ে নির্ণয় করিয়া 
জমা-খরচের মত খতাইয়! গুণাগুণ সাব্যস্ত করিতে হয়। 

লেখক যখন অবিভক্ত বাংলার পণুখাস্ভ-তত্ববিদের কাজে 
নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি এ দেশের গো-জ্বাতির কয়টি মূল 
থান একত্রে ও স্বতন্ত্রভাবে খাঁওয়াইয়! কিরূপ ফল পাওয়া যায় 


' নানাভাবে তাহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন । মাত্র ছুইটি পরীক্ষার 


ফলাফল নিম্নের দুইটি হিসাবে প্রদর্শিত হইল £ 


১নং হিসাব 


'অমিশ্র বা কেবলমাত্র আমন ধানের খড় থাওয়াইবার ফলাফল 


(সংখ্যা্চলি তুলনামূলক করিবার জন্য একটি ৬। মণ গরুর 
সমান ওজনে সঞ্চলিত।) 


টাটকা! শুকনা প্রোগিনের চুণের ফস্ফরাসের বলদের আসল ওজন 
অংশ অংশ অংশ অংশ অংশ (১২৬ দিনে ) 
বিবরণ | প্রারস্তে পরীক্ষার ক্ষতিবৃদ্ধি 
| - শেষ +o 
| সের ছটাক সের ছটাক তোলা. তোলা তোলা পাউও. পাউও পাউগও 
খড়ের ভুক্তাংশ হইতে গ্রহণ ' ৪ ০ ৩ ॥/১২ ৮/১৬ ১/১১ ৮ 
গোবর বা অপাচ্য অংশ ৮ ০ ২ ॥/ ১১1/২॥ ১৬ ॥/১২ 
অবশিষ্ট বা পরিপাচ্য অংশ ১ ৫২ -২%৩৬| -1/১৪ = ৩ ৩৯০ ৩১২ -৬৮. 
শতকরা হারে পরিপাচ্য অংশ '/, al oo— শা 0 
চোনী ও চোনা সংযোগে অপসরণ NM 4 
মোট ক্ষতিবৃদ্ধি -৬/৮ 719২ ৩৭ 





চি 


ভাগ্রহীকিণ 


. এই হিসাবের বলদটিকে - একাদিক্ৰমে ১২৬ দিন কেবল- 
মাত্র ধানের খড় খাওয়াইয়! রাখা হইয়াছিল । এ 

‘ এখন এই হিসাবটি প্রণিধান. করিলে দেখা যাইবে, যি 
গরুকে কেবলমাত্র খড় খাওয়াইয়া রাখা হয় তাহা হইলে 
তাঁহার শরীরে প্রোটিন ( মাংসপেশীর মূল উপাদান) ও 








Ed অস্থিসংলগ্ন চুণ এবং ফস্ফরাস্‌ (হাড়ের যূল- উপাদান) যে 


পরিমাণে খাদ্বের সহিত গৃহীত হয় তাহা অপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে গোবর ও চোনার সঙ্গে নিঃসারিত হয় । ফলে 
গরুর ক্ষয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যে গরুটি-লইয়া এই 


পরীক্ষা হইয়াছিল তাহার ওজন পরীক্ষার 'প্রারস্তে ৩৯০ পাউও 


ছিল। ১২৬ দিন একাদিক্ৰমে কেবলমাত্র খড় থাওয়াইবার 
ফলে তাহার ওজন হ্রাস পাইতে পাইতে.৩১২ পাণ্ডে নামিয়া 
আপিয়াছিল ; অর্থাৎ চার মাস ছয় দিনে তাহার ওজন প্রায় - 
৩৪ সের কমিয়! যায় । 

উপরের হিসাব হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, খড়ের 
নিরেট বা শুষ্ক অংশ হইতে গরুটি মাত্র ২৯'৯:/, ভাগ পরিপাক 
করিতে পারিয়াছিল, অর্থাৎ খাগ্ের শতকরা ৭০ ভাগ অভীর্ণ 
অবস্থায় গোবরের সহিত বিনষ্ট হইয়াছিল । এরূপ অত্যধিক 


-< অপচয়ের একমাত্র কারণ এই যে, অমিশ্র খড় অত্যন্ত অসম ও . 


৫. অপূর্ণ থান্ঘ। অথচ এই খড়ের সহিভ খইলজাতীয় খাণ্ছের সং- 


লি 


মিশ্রণ করিয়া দিলে এই পরিপাকের অংশ শতকরা ৩০ ভাগের ' 


স্থলে ৪৫ হইতে ৫০ ভাগ অবধি বৃদ্ধি পায় এবং অতি 
প্রয়োজনীয় প্রোটিন, চুগ ও ফস্ফরাস্‌ এইরূপ ভয়াবহভাবে 
কষয়প্রাপ্ত না হইয়া শরীর গঠন ও 'পুষ্টিপাধন কার্ধ্যে অন্পূর্ণ 
নিয়োজিত হয়।: নিয়ের হিসাব হইতে ইহা! পরিক্ফুট 
হইবে । 

- ২নং হিসাব 

সরিষার খইল ও আমন ধানের খড় খাঁওয়াইবার ফলাফল 

০০৬ একটি ৬| মণ গরুর সমান্গুপাতে সঙ্কলিত ) 


| টাটকা শুকনা প্রোটিনের 
বিবরণ ওজন :. ওজন অংশ 
| সের. সের তোল! 
খড় "তা, ০-৩/১০ চূণ 
রিয়ার খইল | Il" "1/১০ ১০৩১৭ 
অল হইতে ¥ 
"_. লবণ, হইতে ১১ ১০ 
সর্বসমেত গ্রহণ . ৩৩১০ ১৮1৩১ 
গোবর ও তৎসহ'নিষ্কান্ত ১॥o ৮1/৬ 
অবশিষ্ঠ বা পরিপাচ্য অংশ ১৪৩১০ ৯৭/১৫ 
শতকরা হারে পরিপাক ৪৮৭*/,." 
চোনার সহিত নিচ্ধান্ত ৬াগ৭| 
ৃ নাত 


মোট ক্ষতিবৃদ্ধি।+ 


 শশ্চিমবাংলার গবাদির ধাদ্যসনস্যা 





তৃপ্তির অবস্থা সুষ্টি করে। 


৯৮৫ 


গরুকে একমাত্র খড় খাওয়াইবার পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ 
এই ছুইটি হিসাব হইতে তাহা সম্যক উপলব্ধি হইবে । 

এখানে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, প্রথম হিসাবে যে অমিশ্র 
খড় খাওয়াইবার ফলাফল দেখানো হইয়াছে তাহা এই জাতীয় 
যতগুলি পরীক্ষা করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে পুণ্িক্ষয়ের 
একটি চূড়ান্ত ও শিক্ষাপ্রদ উদাহরপ। বস্তুতঃ সমস্ত ক্ষেত্রেই " 
যে এই রকম হইবে তাহা নহে! কোন কোন খড় ইহা 
অপেক্ষা ভাল থাকে, আবার কোন কোন খড় অত্যন্ত খারাপ 
বা মধ্যম শ্রেণীর হয়। তা ছাড়া প্রায় সকল গরুই, প্রত্যহ 
খড়ের সহিত কিছু-না- কিছু অন্য জাতীয় খাগ্ সংগ্রহ. করিয়া 
লয়। সেইন্বন্য পরীক্ষার নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে যে দোষ 
বা গুণ প্রতিফলিত হয়, :দৈনন্দিন আংশিক মিশ্র খাগ্ সংযোগে 
ততখানি হয় ন! ; কিন্তু পুষ্টিকর উপাদানের অপ্রাচুর্য্যবশতঃ 
ক্ষতির মাত্রা চলিতেই: থাকে।. ইহার ‘একমাত্র প্রতিকার 
সমতাপুর্ণ খান্ত সমন্বয়ে খড়ের ক্রুটি নিরাকরণ কর! । খড়ের 
সহিত.আংশিক পরিমাণেও খইল ব! দানাঞ্জাতীয় খান্ত দিলে 
তাহাদের পরিপাকশক্তি যে পরিমাণে বন্ধিত হয়. এবং প্রোটিন, 
চুণ ও ফসফরাস যে পরিমাণে কার্ষ্যকরী হয় তাহার তুলনায় 
বাড়তি যেটুকু খরচ পড়ে তাহা অতি সামান্য । 


থাগ্ের প্রক্রিয়া ( Function of food): খাণ্য নান! 
ভাবে কাধ্য করে।' ইহা পেটের গহ্বর ভরাইয়া একটা 
শরীরের রক্ষণ সহজসাধ্য 
করে, তেজ (৪৫৪7 ) সরবরাহ করে, প্রোটিন, স্েহ- 
পদার্থ (0! ৪0০. 186), শ্বেতপার ' প্রভৃতি জৈবিক 
ভেষজ ও চুণ, ফসফরাস প্রভৃতি খনিজ এবং অতি 
প্রয়োজনীয় - ভাইটামিন সরবরাহ: করে। মোট কথা, 
থাদ্য শরীরের সর্বপ্রকার সংগঠন-কার্ধ্যে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ 
ভাবে সাহায্য করে। আর এ সকল উপাদানের আহরণ, . 
বিতরণ ও সমন্বয় সুনিশ্চিত করিয়া পুষ্টির পথ সুগম, সরল ও 


চুণের ফস্ফরারের গরুর ওজন 
অংশ অংশ. (৮৩ দিনে ) . 
তোলা তোল! প্রারস্তে পরীক্ষার শেষে ক্ষতিবৃদ্ধি 
১২০. 1/২। পাউও পাউণ্ড পাউও 
1/১০ ৪১৫ ৫ 
/৫ রী + 
ত ৭২০ ৭৫৩ + তত 
Sidal ১/১৭॥ | 
১1/৫ ১/৮ 
"9/২ ৯". 
/১২। ত্৬ 
+O XS 





১৮৩৬ 








প্রবাসী টি ১৫ ও 





অল্পই আছে। তবে ইহাদের 
মধ্যে বোরো ধানের খড়ে এই 
প্রোটিনের পরিমাণ বেশী জাছে। 
বোরো ধানের খড় অপেক্ষা আউশ 
ধানের খড়ে ইহা] কম এবং 
আমন ধানের খড়ে আরও কম । 
খড়ের মধ্যে এইরূপ অপূর্ণতা, 
আশ্চর্য নয়, কারণ ফসফরাসের্‌ 
পরিণতির অঙ্গে সঙ্গে পুষ্টির মুল 
উপাদানগুলি ফল ও বীজের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। 

পরীক্ষা ও অনুশীলনের 
প্রয়োজনীয়তা £ এইখানে ইহাও 
বলা প্রয়োজন যে, যদিও মোটা 


এই ইতিহাস সেবা ও সাফল্যের 
ইতিহাস । ১৯৪৯ জালের মতে! 
দুর্বহসরে ও হিন্দম্থান কো-অপারেটিভ- 
এর ক্রমোম্নতির ইতিহাসে একটি 





মুটি ভাবে খড়ের সহিত অন্য 
থাগ্ধ মিলাইয়া খাওয়াইলে প্রচুর 
সুফল পাওয়া যাইবে, তথাপি 
এই সকলের পরীক্ষা একাত্ত 






A 


১৯৪৯-এর সাফল্য 
নূতন বীম! ১৩১৩৬০৬২৪৩৭ 
মোট চল্তি বীম1-"৬৯/৭৩,২৩,২১৬৭ 
প্রিমিয়ামের আয়." ৩,২০,০৩১৭১৫২ . 


বীমা তহৰিল *** ১৪,২০১৬১৯৪১২ 
তহবিল বৃদ্ধির ES 
"পরিমাণ + 3,১৩,৪১,৪৭৯, 
মোট সম্পত্তি * ১৫,৬৪,২৯,৭৭১২ 
দেয় ও প্রদৃত্ রী 

. দাবীর পরিমাণ ** ৭১,৯২,৫০০২ 


6 হিন্দ্‌স্থানবিন্ডিংস,*৪নংচিত্তরপ্জন এভিনিউ*কলিকাতা 





নিব্বদ্ব করে। ধাদ্োপযোগিতায় ধানের খড় অনেক ক্রটিপুণ 
হইলেও বাংলাদেশে ইহা গরুর প্রধান খাগ্ধ বলিলেও 
অত্যুক্তি হইবে না । ইহার অপূর্ণতা যাহাতে বিদুরিত হয় সেই 
দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া! একান্ত প্রয়োজন । 3 
বিবিধ ধানের খড় £ বাংলাদেশে যে সব ধানের আবাদ, 
হয় তাহার মধ্যে রোয়া আমন, বোন! আউশ ও রোয়া বোরো! . 
ধানের খ$ লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহা হইতে. 
জানা গিয়াছে যে, তাপ ব1 তেজ সরবরাহের দিক দিয়! এই. . 
তিন শ্রেণীর খড়ের গুণাগুণ প্রায় একই রকম । ইহাদের ভিতর -. 
মাংসপেশী নির্দীণোপযোগী প্রোটিন বা ছানাজীতীয় উপাদান 


বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। 


প্রয়োজন ! এইরূপ পরীক্ষা দ্বারাই 
অনেক অপ্রত্যাশিত জটিলতার : 
সন্ধান পাওয়া ‘গিয়াছে এবং” 
তাহাদের সমাধান সম্ভব হইয়াছে। 
ধানের খড়ের উপাদানগুলি: যখন 
প্রথম বিশ্লেষিত কর! হয় তখন 
আমাদের মনে এইরূপ ধারণা 
জন্মিয়াজিল যে, ইহার মধ্যে যে 
পরিমাণে চুগজাতীয় উপাদান 
আছে তাহা হইতে শরীর 
সংরক্ষণের চাহিদা মিটাইয়াও 
কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে। কিন্ত 
পরীক্ষার ছার] দেখা গিয়াছে, ' 
চূণ উদ্ধত্ত তো থাকেই না, অধি- 
কত্ত যতক্ষণ পর্য্যন্ত গরুর ওজন- 
অনুপাতে খড়ের অঙ্যন্তরস্থ একটা 













ন্যুনতম পরিমাণ চুণ উদরস্থ না হয় ততক্ষণ পৰ্য্যন্ত শরীরের 
চুণওঁ ক্ষয় পাই্জা গোবর এবং চোনার সহিত: লিক্রান্ত- 
হইতে থাকে। একটা ছয় মণ গরুর শরীর সংরক্ষণের অন্ত 


. প্রতিদিন অন্ততঃ ১২ গ্রীম বা এক তোলা আন্দাজ চুণের 


প্রয়োজন । পরীক্ষা-দ্বারা দেখা গিয়াছে যে,. আমন খড়ের 
মধ্যে যদি ১৮ খাম বা দেড় তোলা চুণ না দেওয়া যায় তাহা 
হইলে শরীর হইতে চুণের ক্ষয় বন্ধ হয় না । শুধু ইহাই নহে, 
আউশ ধানের খড়ে এই অবস্থায় ২৪ খাম বা ছুই তোলা ও 
বোরো-ধাঁনের খড়ে ৩০ গ্রাম বা ২। তোলা চুণ সংযুক্ত হইলে 
তবে ক্ষয় রোধ হয়। 0 


. ভশ্রহাক়ণ 





পরীক্ষাদ্বারা জান! গিয়াছে, ধানের খড়ের মধ্যে এক .. 


দিকে পটাশ ও অন্যদিকে অক্সালিক অগ্নের ( Xi 
8010.) পরিমাণ অত্যধিক আছে । বোরো ধানের খড়ের 
মধ্যে এই অস্ত্র সর্বাপেক্ষা বেশী । তা ছাড়া খড়ের মধ্যে ছিবড়া 
বা £৮৮০ অধিক পরিমাণে থাকে | ইহাঁও টুণ এবং ফসফরাসের 


-»/কাধ্যকারিতা নষ্ট করে। ধানের খড়ে এই খিগ্ন ছুই দিক. 
_ পরদিন খড় নিংড়াইয়া জল বাহির করিয়া সেই খড় খাওয়াইলে 


দিয়া হইতেছে । 

প্রতিকারের উপায় £ আমাদের দেশে ধানের খড় যে 
অবস্থায় খাওয়ানো' হয় তাহাতে তাহার; অভ্যস্তরস্থ' চুণ, 
ফসফরাস প্রভৃতি সামান্তই কাজে আসে বা আসিতে পারে। 
অথচ এইগুলিকে কাধ্যকরী করিবার জন্য বেশী কিছু 
করারও প্রয়োজন হয় না। শুধু খড়গুলিকে পরিষফার জলে 
ঘণ্টাকয়েক ভিজাইয়| (সম্ভব হইলে ছুই তিন বার ধুইয়া) 
খাওয়াইলে, ইহার চুণ ও ফসফরাসের বার আনা হইতে চৌদ্দ 
আন! অবধি কাজে লাগাইতে পারা যায়। 
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পশ্চিমবাংলীর গবাদির খাদ্যসমস্য! 


I EN EN TNT Ef 


১৮৭ 


২ 





স্পা 


খড়কে কষ্টিক সোডা টাটকা চুণের জলে এবং কখনও 
শুধু জলে ভিজাইয়া সেই খড় লইয়া পরীক্ষা কর! হইয়াছে। 
তাহাতে দেখা যায়, স্বল্প কষ্টিক সোডা মিশ্রিত জলে শোধিত . 
করিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া লইলে খড়ের দোষ অনেকটা 
বিদুরিত হয় এবং সেই অনুপাতে পুষ্টিগুণও বৃদ্ধি পায়। 
কিন্ত ইহা ব্যয়সাপেক্ষ। তবে মাত্র জলে ভিজাইয়া রাখিয়া 


অনেক সুফল পাওয়া যাইবে এবং অল্প আয়াসেই পু্টি-উপাদান- 
গুলি প্ৰভুত কাজে আসিবে । | 
বিভিন্ন জায়গার খড় পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ' 
মাটি, জল ও বায়ু ভেদে খড়ের গুণাগুণ পৃথক । ইহা লইয়া 
সবিশেষ গবেষণা না করিলে ক্রটি দুর কর! সম্ভব নহে। 
£খের বিষয়, অবিভক্ত বাংলাদেশে এই সব লইয়া যেটুকু : 
কাজ ঢাকায় হইত বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পর পশ্চিমবঙ্গে সে কাজ 
একেবারে বন্ধ হইয়া! গিয়াছে। 






রিল 


শীতের রক্ষতা দূর করিয়া মুখগ্রীর সৌন্দধ্য ও লালিত্য 
বুদ্ধি করে এবং গান্রচর্ের কোমলতা অনু রাখে। 
দিবাভাগেলাবণি সে ও বাত্রিতে লাবণি ক্ৰীম ব্যংহাধ্য। 
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মাঝ বাঁদ-_ডরটর বটকৃষ্ণ ঘোষ ডি-লিট। বঙ্গভাঁরতী গ্রস্থালয়, 


কুলগাছিয়া, মাহিযরেখা, জেলা হাঁওড়া। মুলা তিন টাঁকা। 
এই পুস্তকের ছয়টি অধায়ে-মীক্সবাদ ও সমাজতন্ত্র, জড়বাঁদ ও 
সমাজতন্ত্র, অভিব্যক্তি, প্রতি ও বিপ্লব, সামা ও স্বাধীনতা, মাক্সীয় অতি- 
মুল্যবাদ এবং ঘন ও স্ুণি--গ্রন্থকার কার্ল মাক্সের,মতবাদের আলোচন! 
করিয়াছেন । লেখকের সুদিপুণ আলোচনা বিষয়টির উপর নূতন আলোক- 
পাত করিয়াছে। লেখক বলেন £-_মার্সবাঁদ বিজ্ঞান হইলে তাঁহা অ্রান্ত 
নহে, কারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পরিবর্তনশীল, বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই নূতন নূতন সত্য ও জ্ঞান প্রকটিত হয়। গোঁড়া 
মাক্সবাঁদীর! ইহাকে বৈজ্ঞানিক মর্ধ্যাদা দিতে চান অথচ অপ্রান্তও 
বলিতে চান, ইহাতে লেখকের আপত্তি। লেখক ম্বীকার করেন 
যে, বর্তমান পৃথিবীর গতি সমাজতন্ত্রের দ্রিকে। কিন্তু তাঁই বলিয়া 
মার্স ষে-যুক্তি দার! ইহার প্রতিষ্ঠা সমর্থন করিয়াছেন তাহ! অভ্রান্ত নহে। 
এতত্যতীত মার্সের অনেক মতবাদই ভ্রান্ত । অবশ্য একথা সত্য যে, 
তাঁহার হায় মানুষের দুঃখে খুবই সহানুভূতিণীল। যে Des Capital 
গ্রন্থকে মাক্স'বাদীগ্রণ তাহাদের বাইবেল বলিয়! শ্রদ্ধা করেন, লেখকের মতে 
“তাহাতেও কোন দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টামাত্র নাই ।” ইহা! 
“সমসাময়িক সমাজ সম্বন্ধে অর্থনীতি বিষয়ক গভীর গ্রবেষণ1।” লেখক 
বলেন, যাহা মান্সের নামে চলিতেছে তাহার অধিকাংশই এপ্জেল্দ-এর 
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রী রুশিয়ায় চলিতেছে লেনিনিজম্‌ এবং ষ্ট্যালিনিজম্‌, মাক্স সি 
জম্‌ নহে। সোভিয়েটের মানব-হিতের চেষ্টাকে লেখক অভিনন্দিত , 
করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতে তথাকথিত মাক্সবাদীদের অপচেষ্টা ও 


স্বদেশদ্রোহিতাকে নিনা। করিয়াছেন। মাঁক্সীয় দ্বান্থিক জড়বাঁদ (Dialectic 
Materialism ) একটি মস্ত বড় মিথ্যা মতবাদ প্রচার মাত্র । হেগেলের 


ডাঁয়ালেক্টিকের উপর ইহার ভিত্তি স্থাপন করা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। মার্স 


সপ্রাণ্বাদে ( £21751925 ) বিশ্বাসী ছিলেন । .এইজন্ত তাঁহার কাছে ধর্ম- 
অধৰ্ম্ম, সাঁধুতা-অসাঁধুতা একই মুদ্রার ছুই পৃষ্ঠ হইয়! দীড়াইয়াছে এবং ধর্ম্মের 
পরিণতি হইতেছে অধর্থে, সুতরাং অথর্ম্ে লজ্জার কিছুই নাই । সহজ কথায় 
মাঝ পিশ্থীর ডায়ালেকৃটিক ডারউইনের বিবর্তনবাঁদের নামান্তর মাত্র । এইজন্য 
মাক্সপন্থী নিজের'কাঁজের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে-না। মাক্সীয় 
অতিমূল্যবাঁদও (surplus value ) নিভূর্ল নহে। মাক্সছিলেন শ্রম- 
যুল্যবাদে বিশ্বাসী । ইতিহাসের যে সকল ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া মানস“ 
স্বকীয় সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন পরবর্তী 
ঘটনাদমূহ এ সকল অনুমানকে মিথ্যা প্ৰমাণ করিয়াছে। রাশিয়ায় 
সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাই উহার অন্যতম নিদর্শন । s 
এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠকগণের মাক্স'বাঁদ সম্বন্ধে নূতন করিয়া 


ভাঁবিবার আগ্রহ জন্মিবে। 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 





_ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ 


(৯৯৩০ সাঁভল স্থাপিত ) 


লিঃ 





হেড অফিস-_৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


পোষ্ট বক্স নং ২২৪৭ 


ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


সব্দ্ম্ল্সকা স্ব ল্যাক্ক্িং ক্া্স্ঘ্য কলর জুন্জ ৷ 


স্পাম্থাচনম্সুভ্র 
লেকযার্কেট (কলিকাতা), সাউথ কলিকাতা, বর্দমান॥ চন্দননগর, ্ 
মেমারী, কীর্ণীহার (বীরভূম) আসানসোল ধানবাঁদ, সম্বলপুর, 
ঝাড়স্থগুদা (.উড়িষ্যা ), ও রাণাঘাট। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


এইচ, এল, সেনগুপ্ত 


টং 


অগ্রহায়ণ 


বৃন্দাবন “ধর ,এণ্ড সন্স লিমিটেড, ৫নং বন্ধিম চাঁটার্জি প্রীট, কলিকাতা । 
মুন্য * টাকা । 

মানুষের যৌনজীবন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে আঁলোচন! করার যে 
প্রয়োজনীয়তা আছে এ কথা আজ আর সুধী ব্যক্তিরা অস্বীকার করেন 
না। মানুষ মাত্রেরই ব্যক্তিত্ব গঠনে, চরিত্রের বিকাশে যৌনগ্রবৃত্তি কি 


পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে এবং কিরূপ সুক্ষ্ম ও জটিলভাবে তাহা! করে 


মনোবিদ্রা, শুধু ক্রয়েড-মতাবলম্বীরাই নহে, এখন তাঁহ! সম্যক্‌ উপলদ্ধি 
করিতেছেন এবং সেই জন্যই তাহারা যৌনজীবন 'সম্বন্ধে আলোচনার 
পক্ষপাতী। বহু মানসিক ব্যাধি এবং চরিত্রের বিকার যৌনবৃত্তির 
অপরিণতি বা অঙ্থাভাবিক পরিণতিরই প্রতীকৃম্বরূপ। সুতরাং ভবিষ্যতে 
মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে, চরিত্র ুষ্ঠ ভাবে গঠন করিতে হইলে 
অন্যান্য ব্যাপারের সহিত শিশুর কাম-জীবনের দিকেও নজর রাখিতে 
হইবে! কিন্তু আমাদের অনেকেরই কাঁম-জীবনের বিকাঁশের ধারা সম্বন্ধে 
সঠিক কোন জ্ঞানই নাই। 

আঁবুল হাঁসানাঁৎ সাঁহেৰ আলোচ্য পুস্তকখা নিতে অত্যন্ত সহজ ও সরল 
ভাঁষায় এই জ্ঞান আমাদের বিতরণ করিয়াছেন। তিনি শুধু যে বহু 
দেশের বিবিধ পুস্তক হইতে সম্কলন করিয়াছেন তাহ! নহে, নিজেও ব্যজিগত 
চেষ্টায় নানা তথা সংগ্রহ করিয়া পুস্তকখাঁনিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম 
সংস্করণের সমালোচনার সময় বলিয়াছিলাম, বাংলা ভাষায় কাম বিষয়ে 
সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে লিখিত এরূপ পুস্তক আর নাই। ইতি- 
মধ্যে বহ পুস্তক ‘রচিত হইয়াছে, কয়েকখানিতে বিষয়টি নুন্দরভাবেই 
আলোচিত হইয়াছে, যেমন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত ‘যৌনজিজ্ঞাসা’ 


 %দুত্তকে- কিন্তু এরূপ তথ্যপুর্ণ, পথনির্দেশক, ইঙ্গিতপূর্ণ পুস্তক আজও 


আমাদের ভাষায় নাই, একথা এখনও বলা যাইতে পারে । শিরীন্্রশেখর 
সত্যই বলিয়াছেন, বইথানিকে কাঁমসংহিতা৷ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। 
কাম সম্বপ্ধে জ্ঞাতবা সন্কল বিষয়ই পরিপূর্ণভাবে ইহাতে আলোচিত 
হহয়াছে। পু 

গ্রন্থকার বিবাহ সম্বন্ধে বহু সামাজিক প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন 
এবং নানাদিক হইতে বিচার করিয়াছেন। সকলে হয়ত সকল বিষয়ে 
তাহাঁর সহিত একমত হইবেন ন|। কিন্তু প্রচলিত বিবাহপ্রথার যে 
সংস্কারের প্রয়োজন আছে, একথা সকলেই শ্বীকার করিতে বাধ্য। যে 
সমস্ত সারগর্ড যুক্তি গ্রন্থকার প্রয়োগ করিয়াছেন, সমাজ-নেতাঁদের সেগুলি 
বিশেষ মনোযোগের সহিত বিবেচন। কর! প্ররোজন বলিয়। মনে করি | 
সমাজ-সেবক, ডাক্তার, গৃহী, শিক্ষক সকলেরই এ পুস্তক অব্ঠপাঠয 
হওয়া উচিত। bl 


জ্রীসুহৃৎচন্দ্ মির 


যাযাবর-্ষ্প্রীহ্ধীর গুপ্ত । চয়নিকা, ১৪০ এ, য়াসবিহারী 
এভেনিউ, কলিকাঁত|। মুল্য ১/০। 
এখানি কবিতা-পুস্তক। আটাশটি গীতিকবিতাঁয় বইখানি সম্পূর্ণ । 


-শখ্বপ্ন; অতীত, অবসর এবং বিস্ময় লেখককে অনুপ্রাণিত করে। বর্তমান 


কালের হইয়াও নিজেকে রোমাটিক বলিয়া পরিচিত করিতে এই তরুণ 
লেখকের কিছুমাত্র কু্ঠা নাই। 
“প্রয়োজন-হাঁরা একটি পলকও নাই 
মানুষের লাগি আধুনিক ধরাতলে ৮ - 
‘অবকাশ-ভরা অতীতেরে তাই স্মরি’ বলিয়া দুর দিগন্তের পানে তিনি 
দৃষ্টিপাত করেন । 'বহুদুরে যেন ইসারায়- চিরদিন ডাকে সে আমায় ৷ 
“নন্দিত সুন্দর গন্থে 
আঁমি তাই বাঁধার যাত্রী, 
জানি এই দুঃখের অন্তে 
পন্থার শেষ, আর পার এই রাত্রি ( 


টি 
সচিত্র যৌনবিজ্ঞান-_ প্রথম খণ্ড আবুল হাঁসানাৎ। *- 
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তিনি বলেন, “অধরার পিছে আজীবন মিছে ছুটিতেছি অকারণ*** 
চলেছি ফেলিয়া দু'পাশে ঠেলিয়া জীবনের আয়োজন । প্রথম কবিতা 
'বাণী-সাঁধক'--উদাসিনী বাণী বরিল যাহারে', 
*মর-দেহ তাঁর ধুলা হয়ে যায় 
কথা যে তাঁহার কভু না মরে 1” 
সুধীর গুপ্তের ছন্দ সাবলীল, কাঁব্যে প্রবাহ আছে, উপল-নূপুর। তটিনীর 
মত তাঁহা ছুটিয়া চলে । “যাযাবরে”র কবিতাগুলি কাব্যামোদী পাঠককে 


আনন্দদান করিবে। 
গ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা 


মংপুতে রবীন্দ্রনাথ--এ্রমৈধ্রেয়ী দেবী। অভিযান 
পাবলিশিং হাউস--৪৯, ধর্মতল। ষ্রীট, কলিকাতা । দাম ৪২ টাকা। 


বিচিত্র বাংলা-দাহিত্যের প্রীণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ । নেই শ্রষ্টাকে একান্ত 
সন্নিকটে বসিয়া দেখিবার ও জানিবার সৌভাগ্য ধীহাদের হইয়াছে 
তাহাদের সংখ্যা খুব বেণী নহে। মৈত্রেয়ী দেবী এই দুর্নভ সৌভাগ্যের 
অধিকারিণী হইয়াছিলেন। মৃত্যুর মাত্র চার বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কিছু 
দিনের জন্য মংপুতে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে 
অষ্টার সানিধ্য-লন্ধ প্রতিটি দিনের অবসর-ক্ষণগুলি হাঁসি গল্প কৌতুক 
কবিতা পাঠ বাগ-বৈদগ্ধ্যে যে ভাবে কাঁটিয়াছে--তাহার নিভূর্গ রেখাপাত 
হইয়াছে লেখিকার দিনলিপির পৃষ্ঠায়। শুধু রেখাপাত বলিলে ঠিক বলা 
হয় না। সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতির শ্রক্চন্দনে অভিষিক্ত করিয়া 
পরম“মমতীয় দিনলিপির পৃষ্ঠাগুলি কবি-সঙ্গ-কীর্ভন রমে লেখিকা ভরাইয়া 
তুলিয়াছেন। লোকোত্তর প্রতিভার সামান্ততম অংশ--পরিবেশহীন শুধু 
বাঁকাকে--ধরিয়া রাখার এই ধরণের চেষ্টাকে লেখিকা বলিয়াছেন সকরুণ 
ব্যর্থতা । তিনি হয়তো! জানেন না যে, রবীন্দ্র-রচনামুগ্ধ শত-সহশ্র 
পাঠকের কাছে কালির অক্ষরে বন্দী এই বর্ণনাগুলি আসল মানুষটিকে 
পরিবেশসমেত কতখানি উজ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কবির বিদগ্ধ 
জনোচিত পরিহাস--সরস বাক্যবোজনা-রীতি, এক একটি বিখ্যাত 
কবিতার জন্মমুহুত্ের তথ্য, তার অন্তপিহিত তত্ব উদঘাটন প্রভৃতি অমূল্য 
রত্বের মতই বাঁংলা-সাহিত্যে সঞ্চিত হইয়া থাকিবে এবং রবীন্র-জীবনী ' 
রচনার মুল্যবান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত'হইবে। 

বইয়ের প্রচ্ছরপট, ভিতরের ছবিগুলি ও মুদ্রণ পরিপাঁটা-_-দব কিছুতেই 
সুরুচির ছাপ বিদ্ধমান। এখানি তৃতীয় সংস্করণ । 


১নং ও ২নং-- শ্রীন্ুরুচি সেনগ্রপ্ত।। কেতীব ভবন। ২৭1১, 


ডিক্সন লেন, কমিকাঁতা। দাম ২ টাকা। 
গর-স্কলন। গল্পগুলি আকারে ছোট--হালকা! কৌতুকরসীশ্রিত। 





বন্ধ ললনাগণ ! 

খুব কম খরচে নিজেদের পোষাক তৈরির কাজ শিক্ষা 
করুন। কলের সাহায্যে চিত্তাকর্ষক স্ুচীশিল্প বা বুননের 
কাজে সুদক্ষ হউন । | 

কলিকাতা, ১৭নং গভর্ণমেন্ট প্নেস-ইষ্ট, 

দি সিঙ্গার সিউয্নিং কেন্দ্রে বিশিষ্ট সীবন শিল্পীদের 
দ্বার! যত্বের.সহিত শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়। 

গৃহাদি বৃদ্ধির ফলে এখনও কয়েকজন শিক্ষািগ্রহণের 
স্থবিধা রহিয়াছে 1.:-*****সত্বর ভগ্ভি হইবার ব্যবস্থা করুন। 
বিলম্ব করিয়া হতাশ হইবেন না। 





ঘাউলাদেশের ছেলেমেয়েরা সুকুমার রায়কে যেমন 
ভুলতে পারে না, তিনিও যেন ভুলতে পারছেন না 
তাদেয়। আর তাই তীর নতুন বই বেরুলে|। বাঙলা 
দেশে আবৌলতাবোলের সুকুমার রায় যেমন একজন 
ছাড়া দুজন জন্মালেন না, এসব কবিতার মতো 
কবিতাও তাই আর লেখ! হল না। এত অজন হাঁসি, 
এত অজস্র ছবি_-খুব কম বাংল! বইতেই আছে। 


সংসারভারকাতর, বর্তব্যনিষ্ঠ একটি মেয়ে। একদিন 
হঠাৎ তার কে ধ্বনিত হল-_কী হবে আমার বেঁচে 
থেকে, কী হবে আমীর উপকরণে, কী হবে আমার 
সম্তারে-আড়ম্বরে, যদি আমি চতুর্দিকের মৃত্যুর মধ্যে 
অমৃতের না স্পর্শ পাই! যদি আমার জীবন সৌন্দর্যে 
দৌরভে একটি-একটি করে তার পাপড়িগুলি না 


সুকুমার রায়ের আবোলতাবোল গদ্যের দেশের যোগ্য 
ছবি ধীর পক্ষে আকা সম্ভব _₹ সেই সত্যজিৎ রায় 
এঁকেছেন পাতায় পাতায় ছবি। দাম ২/* 


খোলে--আত্ম হতে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ 
হতে দেশে, দেশ হতে মানুষে! এ বিকাশ কে 
ঘটাবে? সে কি শক্তি, না অর্থ, না স্বাধীনতা? 
না একটি পুরুষের প্রতি সমমিত প্রেম? ত্যাগের 
দ্বার পবিত্র, দুঃখের দ্বারা চরিতার্থ, ধর্মের দ্বারা ধ্রুব 
একটি উজ্জ্বল উদ্ভাসন। দাম ২॥ 


"সস্"চলচ্চন্্রঃ 


দেশেবিদেশে চলচ্চিত্র নিয়ে আজ উৎসাহ আর 
গবেষণার অন্ত নেই ! ভারতবর্ষে আজ চলচ্চিত্রের 
অবস্থা কি, তার ভবিষ্যত সম্ভাবনাই বা কি--এসব 
বিষয় প্রগ্রতিণীল মন দিয়ে বিচার করবার সময় 
এসেছে। দেশের এই অভাব মেটাতে, গুণী ব্যক্তিদের 
রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে, চলচ্চিত্রে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 


হল। "চলচ্চিত্রের আরে! কয়েকটি বৈশিিষ্ট্পূর্ণ বিষয় : 
১) আপনার প্রিয় শিলীদের অভিনব বিস্তারিত 
আলোচনা, ২) চলচ্চিত্রের সঙ্গে সঙ্গীতের যোগাযোগ 
বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের প্রবন্ধ, আর ৩) বিভিন্ন দেশের 
বিশেষত এদেশের, চলচ্চিত্রণিলীদের সর্বাধুনিক 
৪*খানা ছবি। দাম ৪৯ 





অগ্রহায়ণ 


পুস্তক-পরিচয় 
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কৌন কোন' তে সাম্প্রতিক ঘটন! ও সমস্তার স্পর্শ আঁছে। গল্প বলার - 
সর ছুভক্গি মনকে গলের মধ্যেই টানিয়া রাখে; সেই সঙ্গে ছবিগুলিও 
চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। 


জ্রীবামপদ মুখোপাধ্যায় 


শ্বরাশ্বর (পৌরাণিক নাটক '-গ্রীহুধীরচন্্র বন্দ্যাপাধায়। 
১৯)২৮, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির পথ, উত্তর ব্যাটর!, হাওড়া হইতে প্রকাশিত । 
মুল্য ২২ 
হেমচন্দ্রের 'বৃত্রান্তর বধ’ কাব্য অবলম্বনে গৈরিশ ছন্দে সুরার 
নাটকথানি রচিত হইয়াছে। ঘটনা-সংস্থান এবং সংঘাঁতস্থষ্টির কৌশল 
এই নাটকখানিকে রসোভীর্ণ করিয়াছে! ভাষার বেগ বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । নাঁটক-রচনাঁয় লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । 


পুণ তি ( পৌরাণিক নাটক )-_ীকিশোরীমোহন ঘোষাল । 
লাইব্রেরী, ২০৪, বর্ণওয়ালিস ট্রট, কলিকাতাঁ। মুল্য আড়াই 
ক] । 
লেখক '‘নিবেদনে’ লিখিয়াছেন, “নাগযজ্ঞেই মহাভারতের সমাপ্তি 
কেন? এই প্রশ্ন মনের মধ্যে যে আলোড়ন তুলিয়াছিল, 'পূর্ণাহুতি 
নাঁটকখানি সেই প্রশ্নেরই সমাধান-প্রচেষ্টা । সফল হইয়াছি কিনা, তাহা 
সুধীবর্গের বিচার্যা 1” নাট্যকারের সেই প্রয়াদ সফল হইয়াছে। তবে 
অভিনয়ের পক্ষে নাটকথানি একটু দীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 


দ্রানবীর__প্রীকিরণবিকাশ মুছছন্দী। প্রাপ্তিস্থান-_ক্রিমিন্যাল 

বর এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম, গ্রন্থকারের নিকট । মুলা--ঢুই টাক! 
নাটকথানি বৌদ্ধ-জাতকের বোধিসত্ব বিশ্বস্তরের উপাখ্যান অবলম্বনে 
রচিত হইয়াছে । বাংল! সাঁহিতো জাতকের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত 
নাটক নাই বলিলেই চলে। নাট্যকার সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করিয়া 
সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিশ্বস্তর-কাহিনী খুবই করুণ। এই 
নাটকের প্রতিটি দৃশ্য পাঠকের মনকে করুণ রসে সিক্ত করিয়া তুলে। 
নাট্যকার মুক্সীয়ানার সঙ্গে বৌদ্ধ জাতকের এই কাহিনীর নাট্য রূপ 
দিয়াছেন। 'দানবার' নিঃসন্দেহে সকলের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে । 
শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী 


বাংলা ছোট গল্প--সংক্ষিপ্ত সমালোচনা-- 
(প্রারস্ত-কাঁল হইতে ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত )ঃ অধ্যাপক শ্রীনরেক্্নাথ 
চক্রবন্তী। ১৩৫৭। মডাৰ্ণ বুক এজেন্সি, কলিকাতী। পৃ, ২২০+১৬। 
মূলা চারি টাকা । 
গায়ের জোর থাকিলে পর্ববতকে পর্বত উপড়ীইয়া। আন! যায়, কিন্ত 
বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী চিনিয় বাঁছিয়া প্রয়োগ করিতে হইলে 'জ্ঞান ও 
বিচাঁর-বুদধির একান্ত প্রয়োজন । আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকারের শুধু কাঁরিক 
পরিশ্রমের বহর দেখিয়! যেমন চমৎকৃত হইয়াছি, বিচার ও সমন্বয়-শক্তির 
অভাব দেখিয়! তেমনই ছুঃখবৌধ করিয়াছি । তিনি সাময়িক পত্রিকা 


৪ 
# 


_* -ঘাটিয়া অদংখ্য গঞ্জের তালিকা আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন, কিন্ত 


বাংলা-সাহিত্য সুরু হইতে যে-সকল শিল্পীর সাধনার দ্বারা সমৃদ্ধ, পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ভাবে ভাহাদের গল্প-গ্রন্থগুলির সহিত তাহার পরিচয় না থাকাতে 


বহু প্রসিদ্ধ জ্ঞাত গল্পও অজ্ঞাতের পর্যায়ে পড়িয়া বিভ্রাট বাধাইয়াছে। . 


ফলে বইখানি তাঁলিকাই হইয়াছে, সমালোচন! হয় নাই। বহু খ্যাত- 
নাম! গল্পলেখকের সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কোন আলোচনাই নাই, অথচ 
অনেক অধ্যাতনামা লেখককে লইয়া অশোভন উচ্ছন আছে। জৈলোকা* 
নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্্র মজুমদার, সুরেন্দনাথ মজুমদার, মণিলাল 
গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমান্কুর আতর্থাঁ, মণীন্্রলাল বঙ্গ প্রভৃতি--বাঁংলা-সাঁহিত্যে 
ইহারা কেহই উপেক্ষণীয় নন। গ্রন্থকার ত্রৈলোক্যনাথ ও শ্রীশচন্দ্রের 
নামোলেখ মাত্র করিয়াছেন, বাকী কয় জন সে সৌভাগ্য হইতেও বঞ্চিত! 


“না” অধ্যায়ে তখোরও ভুল আছে, যথা, ‘নব বাবু বিল'সে'র প্রকাশ- 
কাল ইং ১৮২৫,-১৮২৩ নহে। "আশ্চর্য উপাখ্যান’ গল্প নহে, ইহা 
পয়ারাদি ছন্দে নড়াইলের জমিদার কালীশঙ্কর রায়ের জীবনী মাত্র, ইহার 
প্রকাশকাল ইং ১৮৩৫,-১৮৩৪ নহে । মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ‘বাঁসব- 
দত্তা.একখানি স্থললিত কাঁবাগ্রন্থ, গঞ্জের বই নয়। “ফুলমণি ও করণীর 
বিবরণ’ বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ নয়, ইত্যাদি । 


বাজ স।হিতে।র কথা £ শ্রীত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা । পৃ. ২৯৮ । মুল্য সাড়ে ছয় টাঁক1। 


নামের জন্য বইথাঁনিকে বাংলা-দাঁহিত্যের ইতিহাস বলিয়া ভ্রম হইতে 
পারে, কিন্ত আদলে ইহা লেখকের নিজম্ব মতবাদ সম্বলিত ১৩টি সাহিত্য- 
বিষয়ক প্রবন্ধের সমষ্টি মাত্র । প্রবন্ধগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। সাঁময়িক- 
পত্রের জন্ত লিখিত বলিয়া সাময়িক প্রয়োজনে অনাবগ্তক বিষয়েও অধিক 
জোর দেওয়া হইয়াছে । “চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুথি” প্রবন্ধে অনেক 
চিন্তার খোরাক আছে, উদ্ধত পদগুলি কৌতুহলোদ্দীপক । প্উপন্তাসিক 

বন্ধিমচন্দ্র” প্রবন্ধটি ক্ুলিখিত। 
ব্‌, 


গান্ধী-উপাখ্যাঁন--জি রামচন্দ্রন। অনুবাদক-_ভ্ীবীরেন্র- 
নাথ গুহ । হিন্দ, কিতাবস্‌, বোম্বাই, মূল্য ১০ । 
মহাপুরুষদের আদর্শ অথবা সাধনতত্ব পরম যুল্যবান্‌ হইলেও তাঁহাঁদিগকে 
সংসারের মানুষরূপে দেখিবার আকাঙ্ষা ও কৌতুহল আমাদের পক্ষে 
স্বাভাবিক। ছোটখাটে| ঘটনার মধ্য দিয়! তাঁহাদের আরও কাঁছে পাই, 
আপন বলিয়! ভাবিতে পারি। আর, এ সকল ঘটনাতেও তাঁহাদের 
মহত্বের ছাপ পড়ে। এই সত্য কাহিনীগুলিতে গাঁন্ধীজীর ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট 
হইয়া দেখা দিয়াছে। 


কাকলী--প্ররাধিকারপ্রন ঘটক। রিভল্ভার পাবলিশিং 
কোং। ৭০-এ সুরেন্দ্রনীথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাঁত1। মূল্য ২২। 
পংক্তিবিন্তাদ দেখিয়া মনে হয় কবিতার বই। কিন্তু আমি আপনি 
যাহাকে কবিত! বলিয়া জানি, এ তাহ! নয়। রিভল্ভাঁর পাবলিশিং কোং 
কাবাপিপাঁয়দের ঘায়েল করিতে পাঁরিবেন। 
উৎদর্গপত্রে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের কবিতা তুলিয়া ‘নবীন’ ও 'কীচা'দের 


আহ্বান করিয়াছেন। “যে যা বনে বলুক”, তিনি "পুচ্ছটি উচ্চে” তুলিয়া 
ন।চাইতে কৃতসংকল্প । গোড়াতেই শুনি, 

“তোমার দাঁড়ি ধরছি, . 

দেখ, 


আমার হাতি কত সাফ. 





ছোট ক্রিসিডটরাোচগর অব্যর্থ ভখথ 
টি এরি, 
“ভেরোনা হেলমিন্থিয়” 

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্র- 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোলা” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অস্থবিধা দূর করিয়াছে । . 

মূল্য--৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ-_১॥* আনা । 

ওরিয়েন্টাল কেমিক্ক্যাল ওয়ার্ক্স লিঃ 
৮1২, বিজিয় বোস রোড, কলিকাতা--২৫ 





১৯২ 





দেখ, 
পা-ও কত সাফ 
আমার গা * 
তোমার মাথায় রাখছি” 
একটু পরে, ও 
“পেনিসিলিন? 
ষ্টেপ্টোমাইসিন ? 
নেই? 
তবে কি করে সারলাম ?” 
- বুঝিতে পারিলাঁম না। কাঁহাকে সারিলেন? নিজে কি সারিয়া 
উঠিয়াছেন? 


বন্দেমাতরম্-নিপিকান্ত | শ্রীঘরবিনন আশ্রম, পণ্ডিচেরী। 
মুল্য তিন টাকা ৷ 


অধিকাংশ কবিতা ভীরত-জননীর বন্দনাগান ৷ প্রথম কবিতা ‘বন্দনা!’ 
প্রীঅরবিন আশ্রমের মা'-এর সপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে রচিত । 
কবিতাগুলিতে বলিষ্ঠ কল্পন! এবং অনায়াদ প্রকাশ-শক্তির পরিচয় আছে। 
সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ কোথাও আড়ষ্ট হইয়া রহে নাই, অবাধ লীলায় বহিয়া 
চলিয়াছে আজিকার দুর্গত জগতে কবি দুর্গতিনাশিনী দুর্গার আবাহন 
করিয়াছেন। শেষ কবিতা “কালো! রক্ত” স্বাধীনতালাভের পরে লেখা। 
“বিনারক্তপাঁতেই ভারত মুক্তি আসিল” একথা শুনিয়! দেবতা হাসিলেন; 
দেশ জুড়িয়া হিংসার তাওব সুরু হইল$ দীর্ঘ দ্রনের আদর্শ চুর্ণবিচুর্ণ 
হইয়া গ্লেল। কিন্তু কবি হতাশ হন নাই । দমানবস্বর্গবিকাশিনী 
অদীমা"কে তিনি দেখিয়াছেন মানবাস্মায় অধিষ্ঠিত, তাঁহার জর 
সুনিশ্চিত । 


গ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


জনাস্তিকে--গ্রঅভিত দত্ত। দিগন্ত পাঁবলিশার্প। ২০২ 
রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাঁতা--২৯। দাম দেড় টাকা 
গ্রন্থকারের কবিখ্যাতি আছে । সমীলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রপ্ত 
রচনায় ভীর নিপুণ হাতের পরিচয় পাঁইলাম। ইহাতে ভ্রমণকাহিনীর 
ভূমিকা, সঙ্গীত ও বিনয়, তর্ক ও তাঁকিক, দেশল।ই, ঘড়ি, ভূতের বিলোপ, 
অতিবাদ এই সাতটি নিবন্ধ আছে। এগুলি personal 8৪927 থা 


ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পর্য্যায়ভূক্ত। বাংল! সাহিত্যে এ জাতীয় প্রবন্ধের . 


সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু সুলিখিত হইলে এ ধরণের প্রবন্ধ যে সাহিতোর 


সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পাঁরে--অজিতবাবুর বইখাঁনি তাঁহার প্রমাণ । 


সততা, বর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্মাকুশ্লতার নিদর্শন 
জ্যাক ক্ষ শ্বান্্ছুড়। 
লিমিটেড 


বাংলার ব্যাঞ্ষিং জগতে বিরাট বিপর্ধ্যয় সত্বেও ভারত' 
সরকার হইতে পাচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার 
বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত 
ঘোষণ। শীন্্ই যথারীতি প্রকাশিত হইবে। 





প্রবাসী - 


২৩৫৭ 





এই ধরণের রচনার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, পাঠক ইহাতে নিজের ব্যক্তি" 
মানসের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত দেখিয়া লেখকের সঙ্গে একটা মানসিক 
আত্মীয়তা অনুভব.করেন। বইখানি পড়িয়! মনে হয়, লেখক যেন অনর্গল 
নিজের মনের সঙ্গে কথা বলিয়া যাইভেছেন-_সেই কথাগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
তাঁহার কলমের ডগায় আসিতেছে সেইজন্য রচনার কোথাও টানা" 
বোনার লক্ষণ নাই, চমক লাগাইবাঁর প্রয়াস নাই। কিন্তু স্থানে স্থানে 


ভীহার অন্তরের গভীর সত্যোপলদ্ধি এমন প্রোজ্বল মহিমায় প্রকাশিত : 


হইয়াছে যে তাহ পাঠককে বিস্মিত ও চমকিত করিয়া দেয়। 


আমাদের সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে “ভ্মণকাহিনীর ভূমিকা” নামক 
নিবন্ধটি । লেখক ঘ। বলিতেছেন তার নির্গলিতার্থ এই যে, দেখিবার 
চোখ থাকিলে আমাদের চতুষ্পার্থের অতিভুচ্ছ সামান্য জিনিষের মধ্যেও 
অসামান্তকে দেখা যায়, নতুবা হাঁজার হাজার মাইল ঘুরিয়া আসিলেও 
কিছুই দেখ! হয় না! শুধু চোখের দেখাট! কিছুই নয়, মনের রসে 
রসায়িত করিয়! দেখিলে তবেই নিতান্ত সাধারণ দৃশ্যও অসাধারণ এবং 
অপূর্ব্ব মাধুধ্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে। যে মন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একীভূত 
কেবলমাত্র সেই মনে নৈসগ্লিক কোন ছবিই হারাইয়া যায় না-এই 
কথাগুলি লেখক শুধু যে অপূর্বব ভাষায়, চিত্তাকর্ষক ভর্গীতে বলিয়াছেন 
তাহ! নয়, স্থানে স্থানে কবিদৃষ্টি এবং সত্যতৃষ্টিরও পরিচয় দিয়াছেন। 


তর্ক ও তাঁকিক” ‘দেশলাই’ ‘যড়ি' এবং “অতিবাদ' এই কয়টি 
প্রবন্ধও আমাদের নিকট খুব উপভোগ্য এবং উপাদেয় মনে হইয়াছে। 
লিখিতে জানিলে অতি তুচ্ছ বিষয়বস্তু লইয়াও কেমন চমৎকার 'সাঁহিতা- 
রস সৃষ্টি করিতে পায়! যায় “দেশলাই” নামক প্রবন্ধটিতে তাহার পরিচয় 


গাঁওয়! যাইবে । মনের ভাবসমুহকে নীহারিকা ময় অবস্থ। হইতে সাকার -) 


করিয়। রূপময় ভাষায় প্রকাশ করাই যদি সষ্টিধন্মী রচনার চরম সার্থকতা 
হয় তাহা হইলে অভিতবাবুর এই প্রবন্ধগুলি যে সার্থক সাহিত্যসুষ্টির 
পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । বর্ণনাঁকৌশলে নিবন্ধ- 
গুলিতে কথা-সাহিত্যের আমেজ লাগিয়াছে। 


মণি-মুক্তীর মত অজত্র স্থবাক্য প্রবন্ধগুলিতে ইতস্ততঃ ছড়ানে! রহিয়াছে। 
এগুলি পঠন, মনন এবং নিদিধ্য।সনের যৌগ্য। দু'একটি মাত্র উদ্ধত 
করিতেছি--“কুপমণ্ুক আমি, স্বীকার করি। কিন্তু এ কূপের জল 
আমার আজও পান কর! শেষ হয় নি; আমার ছোট পৃথিবীর এখর্যখই 
আজও আঁমার উপভোগ করা শেষ হ'ল নাএর চেয়ে বেশি হলে কি 
আর থই পাঁক”। (ভ্রমণ কাহিনীর ভূমিক! )। “ললিতকলার যিনি 
প্রকৃত সাধক--তিনি কবি বা শিল্পী যাই হোন না কেন--নিজের যা 
দেবার তা পরিবেশনেই তাঁর আনন্দ!” (সঙ্গীত ও বিনয় )। প্পাত্রা- 


ধার তৈল বিম্বা তৈলাধার পাত্র" এই হচ্ছে তর্কের খাটি আদর্শ । বীজ 


আগে না গাছ আগে_-এই হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম তর্ক। কেনন! 
এ তর্কের আর শেষ নাই।” (তর্ক ও তাফিক )। “সময় স্থাবর নয়, 


জঙ্গম । নদীর স্রোতের চেয়েও অব্যাহত, সহজ তাঁর গৃতি। তার উপর . 


হ্‌ 


যশ ভিন্ন অন্ন কোন বস্তু দিয়ে, স'কে| বাঁধ! যায় না।” (ঘড়ি) । “উপ=- 


ভোগের ভিভ্তিটাই তো প্রত্যয় | (ভূতের বিলোপ)! "আর্ট মাত্রই 
সেইথানে সবচেয়ে সার্থক যার বেশিও বল| চলে না, কমও নয়।” 
€অতিবাদ )। 

আর অধিক উদ্ধৃতি নিগুায়োজন। অল্প কথায় অনেককিছু বলার 
এবং গভীর ভাব প্রকাশের ক্ষমতা যে লেখকের আয়ত্ত তাহা! এই সমস্ত 
বাক্য হইতেই বুঝ! খাইবে। ভাষার মাধুর্য, ভাবের গভীরতা এবং দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর স্বকীয়ত্বে বইথানি সমঝদার পাঠককে মুগ্ধ করিবে) 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 





শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 


আমাদের সহযোগী, সংবাদ-পরিবেশনকারী শচীন্্রনাথের 
দেহত্যাগে আমর! আত্মীয়বিয়োগবাথা! অঙ্থভব করিতেছি। 
তিনি সংবাদপত্র-সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; প্রায় ৩০ 
বৎসর কাল নীরবে ইহার সেবা করিয়াছেন। ইহজ্ীবনের 
সুখ দুঃখ তিনি হাসিমুখে সহ করিয়াছেন, অস্তিম সময়ে 
তাহার সেই হাসি অব্যাহত ছিল। 

সংবাদ-পরিবেশন-ত্রত তিনি এরূপ নিষ্ঠা ও কৌশলের 
সহিত উদ্যাপন করিতেন যে, গান্ধীজী পর্য্যন্ত তাহার প্রশংসা 
না করিয়া পারেন নাই ।" নান! কাগন্ছে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। নাম কিনিবার জন্য তিনি তাহার কর্মদ্রক্ষতার অস- 
ব্যবহার করেন নাই। 


ভাওয়াল মামলার একটি প্রামাণ্য পুস্তক তিনি সঙ্কলন 


করিয়াছিলেন । তাহা তাহার সাংবাদিক জীবনের কৃতিত্ব 
প্রচার করিবে। 
মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী 


চট্টগ্রামের জাভীতাবাদী যুসলিম-প্রধান মনিরুজ্ছমান 


ইসল!মাবাদী পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন । 

প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্বের স্বদেশী যুগে, যে আদর্শে স্বদেশ-সেবায় 
তিনি অস্মিনিয়োগ করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ তিন-চার 
বৎসরে তাহার ব্যর্থতা তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। "এই ব্যর্থতা! 
বাঙালী হিন্দু-মুসলমান জাতীয়তাবাদীর অসহ হইয়া উঠিতেছে। 


তাহার প্রতিকার একদিন হইবে । সেই সময়ে মনিরুজ্জমানের 


কথা ভাবিয়া বাঙালী নূতন অঙুপ্রেরণ! লাভ করিবে । 





১২৪.১২৪/১, বহুবার রুট জপ্রিকতা। ফোন (১৬১, 
শু-ছিন্দুস্থান সার্টবালিসঙ্ী 
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1 দু ih 
বাঙালী বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্ব ; 
হায়দ্রাবাদ সরকারের মংস্ত-বিভাগের * বায়োকেমিষ 
এঅবনীকুমার দাশ,, এম-এস্‌সি, ' আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের কার্ধানির্বাহক সমিতি. কর্তৃক বিশেষভাবে 
আমন্ত্রিত হইয়া কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ আন্তর্জাতিক 
শারীরতত্ববিদ মহাপন্মেলনে যোগদান করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব 
অঞ্জন করিয়াছেন। মিঃ দাশ বহুদিন যাবৎ মৎস্ত-সংক্রাস্ত 
[গবেষণায় ব্রতী আছেন ও এই -বিষয়ে বহু প্রাবন্ধাদি প্রকাশ 
করিয়া পাশ্চাত্যের কৃতী বৈজ্ঞানিক মহলের বিশেষ প্রশংসা 
অঞ্জন করিয়াছেন । 





আীঅবনীকুমার দাশ 
বৈজ্ঞানিক গবেষণ! প্রদর্শনের জন্য তিনি হায়দ্রাবাদ হইতে 
নান! প্রকার জীবিত মৎস্য সংখহ,.করিয়! ডেনমার্কে লইয়া যান । 
১৮ই আগষ্ট মিঃ দাশ ডেনমার্কের টেলিভিশন রেভিয়োতে 


সাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় আলোচনা করেন। তিনি 


 'তথাকার বহু স্থানে বন্তৃত1 দিবার জন্ত আমন্ত্রিত হন। অবলী- 


বাবু বৰ্তমানে কেপেনহেগেনে মতন্তের,শানীরবৃত ( Physio- 
logy of fishes ) সন্বন্ধে গবেষণায় রত আছেন। 


' এর্বীকুড়াযু আচার্ধ্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের সন্বদ্ধন! 


গত ৪ঠা কা ওক স্থানীয় এডওয়ার্ড মেমোরিয়্যাল হলে বঙ্গীয় 
জাহিত্য-পরি সভাপতি; আচার্য ভীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যা- 


্ নির্ষি মহাশয়ের দ্বিনবতিতম জন্মদিবস এতিপালিত হুইয়াছে। 


মাঙ্গলিক চিহ্ৃুদ্বারা হুলটি সুন্দর ভাবে সঙ্গত করা হয়। 
আচার্ধাদেব গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে মহিলারা! হুলুধ্বনি ও 
শঙ্খধবনি করেন এবং পু করিয়| ত হাকে স্বাগত জ শান। 


তিনি মঞ্চের উপর আসন গ্রহণ করিলে পর সংস্কতে রচিত 
একটি প্রশত্তি-গান এ্রীবৈন্বনাথ ঘোষ ক. 


ধ্রুপদ পদ্ধতিতে গীত 


প্রবাসী. ্ 


১৩৫৭ 


হয়। অতঃপর জন্বোতসব-সমিতি, বিষ্ণুপুর শিলপীসঙ্ব, সুহৃং+. 


সঙ্ঘ, নারীসম্মেলন, ছাত্রদমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষ be REEL ১6 





আচার্য্য আযোগেশচন্দ্র রায় 

আঅঙ্গিতকৃমার সেন এতছুপলক্ষে বিশেষ ভাবে 
রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। (এই কবিতাটি বর্তমান 
সংখ্যার ১৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রব্য) জন্মোংসব সমিতির পক্ষ হইতে 
শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্ধাদেবকে গরদের উত্তরীয়, 
ও একটি অঙ্গুরীয় উপহার দেন। অভিনন্দনের উত্তরে 
আচার্ধাদদেব একটি সুদীর্ঘ ও চিন্তা পুর্ণ বক্তৃত! প্রদান করেন। 
শ্রোতৃঘগ্ুলীর অন্রোধে তিনি তাহার প্রথম জীবনের, 


ঘটনাবলী এবং অভিজ্ঞতার কথাই বিশেষভাঁবে/রর্ণনা করেন | " 


তাহ! বিশেষ উপভোগ্য, চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল । 





বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইহার বিষয় “বিবিধ প্রসঙ্গে’ দ্রষ্টব্য) 


যুন্রাকএ সি ১8 দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০৷২, আপার লারকুলার রোড, কলিকাতা । 


bi 


ক 





প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা! জীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


48৮ tet 3 
4০৮1৫ ১১71৮158115 





/ কন্যা হুইয়াছিল। 
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সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 

ভারত এখন সমূহ বিপদের প্রায় সম্মুখীন। জগদ্যাপী 
সমরানল ধুমার়মান, দেশের উত্তর সীমান্তে বিপ্লব ও. সংঘর্ষ 
চলিতেছে । দেশের ভিতরে বিদ্বেশীর পঞ্চমবাহিনী রাধ্ীধ্বংসের 
ষড়যন্ত্র সক্রিয়ভাবে চালাইতেছে। দারুণ অন্নাভাব এবং 
মুনাফাঁথোর ছুরাচারদিগের অত্যাচারে দেশবাসী দৈন্তক্লিষ্ট ও 
বিভ্রীস্ত। এইরূপ নিদারুণ দর্ধ্যোগের ' মধ্যে আমরা এই 
দিকপালকে হারাইলাম ৷ ' | 

পাকিস্থান গঠনের.পর হইতেই ভারতরাষ্র যে সকল “বিষম 
বিপদ-আপদের সন্মুখীন হয় সে সকল বাড়-বঞ্ধাবাত দেশ 
অতিক্রম করিয়াছিল এই একটি বজকঠোর দৃঢ়চিত্ত পুকুষসিংহের 
অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য সাহসের ফলে । যে ছুর্খিপাঁকের মধ্যে 
আমাদের ফেলিয়! দিয়া ব্রিটিশ: সরকার বিদায় গ্রহণ করে 


তাহার অন্ত এখনে! হয় নাই বলিয়া দেশের লোকে হয়ত . 


সর্দার প্যাটেলের কীর্তি ও পৌরুষের পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিতে 
পারে নাই। কিন্তু যখন সুদিনের সুপ্রভাত দেখা দিবে, তখন 
এই শ্রান্ত-ক্লাস্ত দেশ সেই অমর কীন্তিকে 'চিরম্মরণীয়' জ্ঞানে 
শ্রদ্ধাদান করিবে । সর্দারের নিকট বাংল! বিশেষরূপে খণী। 
সময় আসিবে যখন সে খণের সম্যক্‌ পরিচয় সাধারণকে দেওয়া 
যাইবে ঃ | রঃ 
১৮৭৫ সালের ৩১ অক্টোবর করমসদ গ্রামে বল্পভভাইয়ের 
" [দন হয়। বন্নঙভাইয়ের পিতার ৫টি পুক্রপত্তান এবং একটি 
ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব 
প্রেসিডেন্ট পরলোকগত ভি. জে, প্যাটেল ছিলেন এই পাঁচটি 
পুত্রের মধ্যে একজন । অতি অগ্প বয়সেই বল্লভভাই জাবেরবাকে 
বিবাহ করেন। মণিবেন ১৯০৩ সালে এবং দয়াভাই 
১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বছদিন টিউমারে ভুগিয়া 
১৯০৮ সালে বোম্বাই হাসপাতালে জাবেরবার মৃত্যু হয়। 


শৈশবে বল্লভভাই নাদিয়াদ শহরে মাতুলালয়ে লালিত- 
পালিত হন। ১৮৯৭ সালে তিনি প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 


এবং ১৯০১ সালে ওকালভী পরীক্ষা পাপ করেন । ব্যারিষ্ঠারী 
পাশ করিবার জন্য ১৯১০ সালে তিনি ইংলও যান এবং ১৯১২ 
সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 'স্থান লাভ করিয়া 'তিনি ব্যারিষ্ঠারী 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি 
আমেদীবার্দে আইনব্যবসায় আর্ত করেন । 

আমেদাবাদে আইনজীবী হিসাবে জর্দার প্যাটেল 
উত্তরোত্তর সুখ্যাতি অর্জন করিতেছিলেন | এই সময়ে 
গান্বীজী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসেন এবং দক্ষিণ 
'আক্রিকায় সত্যাগ্রহ ও নিরুপত্রব প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে 
' পশ্চিম-ভারতে প্রচারকাধ্য আরম্ভ. করেন। ' আমেদাবাদকে 
'কেন্ত্র করিয়া তিনি এই প্রচারকাধ্য চালাইতেছিলেন | 
₹' গান্থীজীর্ন আন্দোলন সম্পর্কে প্রথমে প্যাটেল শুধু উদাসীন 
ছিলেন 'না, অনেকটা উপেক্ষার ভাবেই ইহাকে দেখিতে- 
ছিলেন। কেবল অহিংস প্রতিরোধ অন্তর লইয়া ভারতে শক্তি- 
শালী ব্রিটশরাজের এবং দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃপক্ষের সন্মুখীন 
হওয়া যায় তরুণ সর্দার ইহাঁ বিশ্বাস করেন নাই। 

কিন্ত ১৯১৭ সালে গান্ধীজী 'যখন, গুজরাট সভায় সভা- 
পতি হন, 'সেই সময় হইতেই 'সৰ্দ্দার' প্যাটেল তাঁহার অহিংস 
নীতিতে বিশ্বাসী হইতে আরম্ভ করেন। জর্দারজী এই সভার 
সদন্ঠ ছিলেন। গান্ধীন্ধী তাহার ঘনিষ্ঠ সহযোগে আসিয়া 
তাহার নিকট একটি কর্ম্মশ্রচীর বিষয় প্রকাশ 'করেন। যদিও 
উচ্চতম নৈতিক আদৰ্শই ছিল ' এই' কর্মন্ুসীর ভিত্তি তবুও 
প্রক্তপ্রত্তাবে ইহার সংগ্রামগীলতা এবং 'কাৰ্ধ্যকারিতার প্রতি 
সর্দারজী আকৃষ্ট হন। গুভ্ররাটে এই কর্ন্থচী সম্পর্কে কার্ধ্য 
পরিচালনা ব্যাপারে সর্দারজী ক্রমেই  গান্ধীজীর অধিকতর 
সান্নিধ্যে আসিতে থাকেন । ' এই সময়ে তিনি আমেদাবাদ 
মিউনিসিপ্যালিটির বিশিষ্ট কমিশনারদের অন্যতম ছিলেন। 
১৯১৬ সালে সর্দার প্যাটেল গুজরাট সভা কর্তৃক গুজরাট 
হইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ অধিবেশনে প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হন। 

- ১৯১৮ সালে কয়র! সত্যাগ্রহ' ব্যাপারে বন্পভভাই গান্ধীজীর 
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সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যোগ দেন। ইহার পুর্বে ১৯১৭ সালে 
গান্ধীজী চম্পারণ জিলার মতিহারীতে সত্যাগ্রহ করিয়া সাফল্য 
লাভ করেন। নীলকরগণ কর্তৃক করবৃপ্ধির বিরুদ্ধে এই 
আন্দোলন হইয়াছিল । গান্ধীজী এবং গবর্মেণ্টের মধ্যে 
আপোষ-মীমাৎসার ফলে কর হাস পায় এবং ব্রায়তগণের 
নিকট হইতে যে টাকা আদায় করা হইয়াছিল তাহা তাহারা 
ফেরত পায়। | 

যথারীতি শস্তোংপাদন ন! হওয়ায় কয়র! জেলায় দছুণ্ডিক্ষ 
চলিতেছিল। ইহার ফলে কয়র! জেলার কৃষকবৃন্দ কর আদায় 
স্থগিত রাখিবার আবেদন জ্বানায়। কিন্তু গবন্মেণ্ট ইহাতে 
কণপাত না করায় গান্ধীন্গী তাহাদের সত্যাথহ করিবার 
পরামর্শ দেন। গান্ধীজী স্বয়ং এই সত্যাগ্রহ পরিচালনভার 
গ্রহণ করেন এবং জনসাধারণের নিকট সাহায্য ও সহযোগি- 
তার জন্য আবেদন জানান। বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 
মধ্যে যাহারা এই সময়ে গাঁন্ধীজজীর সঙ্গে সহযোগিতা করিবার 
জন্য আগাইয়া আসেন সর্দার প্যাটেল তাহাদের মধ্যে অন্ভতম | 
তিনি নিজের সুপ্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া 
গাহ্বীজীর রাজনীতির মধ্যে খাপাইয়া পড়েন এবং কয়রায় 
সত্যা গ্রহে সম্পূর্ণভাবে যোগ দেন! 

কয়র! সত্যাগ্রহের অল্প পরেই ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাপে জামেদাবাদ মিলসমূহে ধর্মঘট আরম্ভ হয়। গান্ধীজী 
শ্রমিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এখানে সর্দারজী তাহার 
দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। যে সংগঠনশক্তি তাহার মধ্যে 
এতদিন সুপ্ত ছিল, এই আন্দোলনে যোগ দিয়া তাহ! বিকাশের 
সুযোগ পায়। ইহার ফলেই পরবর্তীকালে ভারতীয় রাঞ্জ- 
নীতিতে তাহার অতুলনীয় স্থান সম্ভব হইয়াছে। কঠোর 
পরিশ্রমে এই সময়ে বল্লভভাই শৃঙ্খলাহীন শ্রমিকগণকে নিয়ম- 
শৃঙ্লায় আবদ্ধ করেন। গান্বীজীর নেতৃত্বে তিনি বশ্ব-শ্রমিক 
প্রতিষ্ঠান নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন। ভারতে 
এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ইহাই প্রথম । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই সময়ে প্রায় সমাপ্তির মুখে, মিত্রপক্ষের 
চূড়ান্ত জয় প্রায় আসন্ন, এই যুদ্ধজ্য়ে ভারতের দানের জন্ 
তাহাকে “দায়িত্বশীল . গবন্মেণ্টে”্র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়া- 
ছিল। ইহার প্রথম পর্ধ্যায় হিসাবে ১৯১৮ সালের জুন মাসে 
মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সরকারী কর্মচারী 
মহল এবং মডারেট দল ইহাকে গ্রহণ করিলেও দেশের জন- 
সাধারণ ইহাতে নিরাশ হন। আগষ্ট মাসে বোশ্বাইয়ে 
কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়! পরলোকগত হাসান 
ইমাম এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সর্দার প্যাটেলের 
অগ্রজ পরলোকগত ভি, জে. প্যাটেল অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ার- 
ম্যান ছিলেন । অধিবেশনে শাসন-সংক্কার সংক্রান্ত রিপোর্ট 
“নৈরাস্জ্জনক” বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯১৯ সালের ১লা 


ূ প্রবাসী 
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জানুয়ারী রৌলাট রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট 
অহুযায়ী বৈপ্লবিক ষড়ধন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের অন্য ৬ই 
ফেব্রুয়ারী আইন সভায় রৌলাট বিল পেশ করা হয়। মার্চ 
মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই সংক্রান্ত দ্বিতীয় বিলটি গৃহীত হয় । 

. এই বিল গৃহীত হইবার পুর্বে ২৪শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী 
গবন্ধেন্টকে ভানাইয়া দেন যে, বিল আইনে পরিণত হইলে ৬ 
তিনি সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবেন। বিল পাস হওয়ায় তিনি 
৩০শে মার্চ হরতাল দিবস ধার্য করেন। এঁ দ্বিবস সমগ্র 
ভারতে সত্যাএহ আন্দোলন আরস্ত হইবে, তিনি স্থির করেন। 
বিশেষ কারণে এ দিন পরিবর্তন করিয়া পরবর্তী ৬ই এপ্রিল স্থির 
হয়, কিন্তু এই পরিবর্তনের তারিখ যথারীতি ঘোষিত না 
হওয়ায় ভারতের সর্বত্র, বিশেষভাবে পঞ্জাব ও বোম্বাইতে 
সত্যাথহ আরম্ত হইয়া যায়। 

রোৌলাট এক্ট আন্দোলনে সর্দার প্যাটেল পশ্চিম 
ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন । তিনি 
গুজরাটে আন্দোলন পরিচালনা করেন। পুলিসের অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিহিংসা গ্রহণের ফলে এখানকার 

আন্দোলন কঠোর আকার ধারণ করে। কিন্তু সর্দীর প্যাটেল . 
সুনিয়ন্ত্রিত গান্ধী-পদ্ধতিতে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন পরিচালন! 
করিয়া তাহার দক্ষ পন্ধিচালনা-শক্তির পরিচয় দেন। এই 
আন্দোলন সম্পর্কে আমেদাবাদে খীহারা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, 
সর্দার প্যাটেল তাহাদের মধ্যে বছ ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন 
করেন। ইহাই ব্যবহারাঁজীবরূপে আদালতে তাহার শেষ 
উপস্থিতি! 

ভারতের পরবস্তা রাজনৈতিক ইতিহাসে অসহযোগ 


আন্দোলন সম্পর্কিত প্রস্তাব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । সর্দার 


প্যাটেল এই আন্দোলনে ভারতের জাতীয় নেতারূপে পরিচিত 
হন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই 
অস্বতসরে কংগ্রেস অধিবেশন হয়। ইহার পর ১৯২০ সালে 
সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন 
হইল । এই সময় মধ্যে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ 
করিবার জন্ত দেশকে প্রস্তত করিতে থাকেন। কলিকাতায় 
গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কিত প্রস্তাব সামান্ 
সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহীত হয়। কিন্তু ইহার কয়েক মাস পরে 
নাগপুরে কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশনে বিপুল-সংখ্যক সঘস্ত 1 
গান্ধীজীকে সমর্থন করেন। 

গুজরাটে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে আন্দোলন পরিচালন! করার ফলে 
সর্দার প্যাটেল নবগঠিত বোম্বাই প্রাদেশিক কংশ্রেস কমিটির 
সভাপতি নির্বাচিত হন। ইহা ভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে তাহার 
অপূর্ব সংগঠনী শক্তি এবং নেতৃতের ফলেই ১৯২১ সালের 
ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় কংগ্রেসের ৩৬শ অধিবেশন আমেদা- 
বাদে সম্ভবপর হয়। 


শশা) পত্র দেন । 


পৌৰ 


ene পাপা সস 

, ১৯২২ সালের জাহুয়ারীতে আমেদীবাদ কংগ্রেসের 
অব্যবহিত পরে বারদ্বৌলী তালুকে বিঠলভাইয়ের নেতৃত্বে যে 
সন্মেলন হয় উহাতে আইন অখান্ত আন্দোলন আরস্ত করার 
সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত 'হয়। ১লা ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী 
তদানীস্তন বড়লাট লর্ড রেডিংকে সাত দিন সময় দিয়া এক 
এই পত্র অনুযায়ী অসহযোগ আন্দোলনের সমস্ত 
বন্দীকে যুক্তি দিলে এবং সংবাদপত্রের উপর হইতে সমস্ত 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া লইলে তিনি বারদৌলী সত্যাগ্রহ স্থগিত 
রাখিবেন বলেন। 

লর্ড রেডিং ইহার প্রতি কর্ণপাত ন! করায় গাদ্বীন্দী 

এবং সর্দার প্যাটেল আন্দোলনের অন্য প্রস্তুত হইতে 
থাকেন। কিন্তু ইতিমধ্যে চৌরীচৌর! হুত্যাকাও ঘটে এবং 
গাদ্ধীজী সমগ্র ভারতে আন্দোলন স্থগিত রাখিবার নির্দেশ 
দেন। 


১৯২২ সালে গয়ায় দেশবন্ধু চিত্তরপ্তন দাশের সভাপতিত্বে 
জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 
সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হুন। 

গয়া কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু শীদ্রই “ত্বরাজ্য দল” গঠন 

.করেন। গান্ধীবাদী কংখেষ চাহিয়াছিল বাহির হইতে 
সরকারের অসহযোগিত1 করিতে, কিন্ত স্বরান্দ্য দল তাহা 
চাহিল আইন সভায় প্রবেশ করিয়া । 

দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন আরস্তের পুর্বে নাগপুরের 
রাজনৈতিক ঘটনাবলী দেশবাসীর নিকট গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে । 
নাগপুরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জাতীয় পতাকা সত্যাএহ 
আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯২৩ সালের ১লা মে ১৪৪ 
ধারা জারী করিয়া শহরের সিভিল লাইনের অভিমুখে জাতীয় 
পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা 
হইতেই এখানে সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনের উৎপত্তি । 

নাগপুর সত্যাগ্রহ কাহিনীর মত সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া 
পড়িল। প্যাটেল ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহসিকতা! ও ত্যাগের সংবাদে 
সকলে যুর্ধ হইয়া গেল। তাহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ও আন্দোলন 
সর্বশেষে জয়ী হইল । ১৯২৩ সালের ১৮ই আগ ১৪৪ ধারা 
বলবৎ থাকা সত্বেও যে কোন রাস্তা দিয়া পতাকা শোভাযাত্রা 

- [যাইতে দেওয়া হইল । দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে 
+> আন্দোলনের নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সাহসিকতা, স্বাদেশি- 
কতা ও ত্যাগের প্রশংসা করা হয় ও তাহাদিগকে আতস্তরিক 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করা! হয়। 

বারদৌলী গুজরাটের একটি তহশীল। এখানে কৃষি- 
জীবীদেরই বাস । ১৯২৮ সালে রাজস্ব বোর্ড -ভূমি-ব্যবস্থার 
সময় রায়তদের খাঁজনার হার শতকরা ২০২ টাকা বৰ্ধিত 
করিয়া দেয়। পশ্চিম-ভারতের মধ্যে এখানকার কিষাণের! 
বুবই আত্মসচেতন। এই তহশ্ীলে গান্ধীজীর পরীক্ষামূলকভাবে 


পাম্পে পিপাসা 





বিবিধ প্রসঙ্- সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 





১৯৭ 
আইন অমান্ত আন্দোলনের সঙ্কল্প হইতেই বুঝা যায়, এখানকার 
ক্কষকদের মানসিক দৃঢ়তা কিরূপ । 

কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শ না করিয়া তাহারা 
নিজেরাই খাজন! বন্ধের সিদ্ধান্ত করে। তালুকবাসী রায়তদের 
এক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সন্মেলনেই 
রায়তদের আন্দোলনে সাহায্য ও নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সর্দ্দার 
প্যাটেলকে আহ্বান জানানো হয় । | 

সর্ঘারজীও অবিলম্বে এই আন্দোলনে সাড়া দিলেন । 
বারদৌলীতে গিয়া তিনি বলিষ্ঠ কিষাণদিগকে লইয়া একনিষ্ঠ 
সত্যাগ্রহী দল গঠন করিলেন। কিষাণর্দিগকে লইয়া! তিনি 
খান্না বন্ধ আন্দোলন আর্ত করিলেন । 

সরকার রায়তদের গবাদি পণ্ড ও তাহাদের সম্পত্তি ক্রোক 
করিতে লাগিল। নানাভাবে কিষাণদের উপর নির্যাতন 
চলিতে লাগিল। শত শত কিষাণ বন্দী হইল ও কারা'বরণ 
করিল। শুধু পুরুষদিগকে নয়, নারী-নির্ধযাতনের সংবাদও 
শুনা যাইতে লাগিল। কিষাণদিগকে ভীত ও সম্তস্ত করিতে 
পাঠানদিগকে আমদানী করা হইল | সত্যাগ্রহ দমন করার 
জন্য যেন শক্তিমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল শক্তি নিয়োজিত 
করা হইল। বোম্বাইয়ের তদানীস্তন গবর্ণর পুণায় এক বক্তৃতায়ও 
এই কথাই শাসাইয়। বলিয়াছিলেন। 

সকল প্রকার অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে বারদৌলনীর 
সত্যাগ্রহী রায়তগণ মাথা তুলিয়া দীড়ায়। 

এই সমগ্র আন্দোলন একজন মাত্র মাহুষের_ সর্দার 
প্যাটেলের সৃষ্টি । প্রথম অবস্থায় এই সংগ্রামে কংগ্রেস হস্তক্ষেপ 
করে নাই অথবা বাহিরের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান 
রায়তদিগকে সাহায্যের জন্য সরাসরি আগাইয়া আসেন 
নাই। 


সর্দার প্যাটেলই জয়ী হইলেন। এই বিরাট সংগ্রামে 
জয়লাভের পরই তিনি ভারতের ছুদ্ধর্য কৃষক, “লৌহমানব” 
এবং “বারদৌলীর সর্দার” বলিয়া গণ্য হইলেন । 

১৯২৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর লক্ষৌয়ে নিখিল-ভারত 
কংগ্রেস কমিটির বিশেষ অধিবেশন বসিল। সর্দারজী বিশেষ 
সতর্কতা সহকারে নিজেকে গান্ধীজীর মন হইতে দূরে রাখিয়া 
কৎথেসের ১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশনে জবাহরলালকে 
সহজে সভাপতি নির্বাচিত করার সুযোগ দিলেন । 

৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে গবন্সেন্টের নিকট প্রদত্ত চরম- 
পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে নেহরু রিপোর্টও বাতিল 
হইয়া গিয়াছে বলিয়া লাহোর কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয়। 
এই হেতু কেস পুর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; ইহার অর্থ 
ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদে। ইহা ছাড়া প্রতি বৎসর ২৬শে 
ভবাহুয়ারী সমগ্র জাতি স্বাধীনতা দিবস পালন করিবে বলিয়াও 
স্থির হয়। 





১৯৮ প্রবাসী ১৩৫৭ 
২৬শে জানুয়ারী প্রথমবার সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা দিবস সালের ৩নং রেগুলেশন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। তাহা- 
বিপুল সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক 'দিগকে যারবেদা জেলে আটক রাখা হয়। ১৬ মাস পর 


সমস্তা শাস্তিপুর্ণ উপায়ে সমাধাঁনকল্পে লর্ড আরুইন ও ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গান্ধীজী পত্র ব্যবহার করিতে থাকেন। বড়- 
লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত- হওয়ায় 
১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সবরমতীতে কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির এক বৈঠক আহ্বান করা হয়। বৈঠকে এক 
যুগাস্তকারী প্রস্তাব গৃহীত হইল। উহাতে গান্ধীজীকে তাহার 
ইচ্ছানুষায়ী আইন অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ করিবার ক্ষমতা 
দেওয়া হয়। গান্ধীজীও কার্ধ্যারস্তের জন্য দ্রুত পরিকল্পনা 
রচনা করিতে থাকেন। তিনি লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া আইন 
অমান্ত করিবেন বলিয়া স্থির করেন। এই উদ্দেষ্যে তিনি 
অন্গামীসহ সবরমতী হইতে সযুদ্রতীরবর্তী ডাঙ্ডিতে সরকারী 
নিষেধাজ্ঞা অমান্ত করিবার জন্য যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করেন। 

গান্ধীজীর পূর্বগামী পথ-প্রস্ততকারক হিসাবে সর্দার 
প্যাটেল স্বেচ্ছায় যে কার্ধ্যভার গ্রহণ করেন, তাহার মধ্যে 
আন্তরিকতা, মহত্ব ও অভিনবত্থের ছাপ সুম্পষ্ট। প্রায় ছুই 
হাজার বৎসর পূর্বে যীশুর পুর্বগামী জন দি ব্যাপ্টিষ্টের সঙ্গে 
একমাত্র তাহারই তুলনা চলে। পৃথিবীর ভ্রাণকর্তীর আগমনের 
ক্ষেত্র প্রস্ততেগ অথবা তাহাকে গ্রহণের উপযোগী শিক্ষাদানের 
চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে জুডার কর্তৃপক্ষ যেরূপ নির্যাতন 
আরম্ত করে, ভারতের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ প্যাটেলের প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ করিবার জন্য দ্রুত অনুরূপ দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিলেন। গান্ধীজী অভিযান আরম্ভ করিবার পূর্বেই ১২ই 
মার্চ রাস নামক স্থানে বল্পভভাঁইকে গ্রেপ্তার করা হয়। 

গান্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযান ২৪ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। এই 
অভিযানে কর্তৃপক্ষ কোনরূপ বাধা দেন নাই; ইহাতে তিনি 
ও লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী অবাক হইয়া যান। অভিযানের 
প্রারস্তেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা হুইবে বলিয়া তিনি মনে 
করিয়াছিলেন। কিণ্ত তৎকালে তাহার জনপ্রিয়ত! ও প্রভাব 
এত বেশী ছিল যে, তাহাকে গ্রেপ্তার করার অর্থ সমগ্র দেশ- 
বাসীকে গ্রেপ্তার করা হুইবে বলিয়| লর্ড আরুইন বুঝিতে 
পারেন। 


ইহার পর গোলটেবিল বৈঠক সাফল্যমঙ্ডিত না হওয়ায় 
ব্রিটিশ সরকার তাহার সকল প্রতিশ্রুতি জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর 
ঘমননীতি সুরু করিয়া দেয় । 

গান্ধীতী ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড উইলিংডনের নিকট সরকারের 
অত্যাচার সম্পর্কে হুঃখ প্রকাশ করিয়া এক তার প্রেরণ করেন 
এবং বড়লাটও সঙ্গে সঙ্গে তারের জবাব দেন, কিন্তু উহাতে 
প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাঁ তে! ছিলই না, অধিকত্ত গান্ধীজীর 
শাস্তির প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান কর! হয়। গান্ধীজী ও ১৯৩১ 
সালের কংগ্রেস-সভাগতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ১৮১৮ 


তাহার! মুক্তিলাভ করেন। গান্ধীজী সর্দার প্যাটেলের সহিত 
বাস করিবার স্ুযৌগকে “শ্রেষ্ঠ অধিকার” বলিয়াছেন । গান্ধীজী 
লিখিয়াছেন, “আমি তাহার অপরিসীম বীরত্বের কথ! জানি ৷ 
তিনিযে স্ষেহ দিয়া আমাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ৯ 
আমার মায়ের কথা স্মরণ করাইয়! দেয় । তাহার যে মায়ের 
মত গুণ আছে, তাহা আমি জানিতাম না ।” , 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরস্ত হইলে গান্ধীজী যুদ্ধের বিরোধিতা 
করিয়া ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। সর্দার 
প্যাটেলকে ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। 
পরে ক্রীপস আলোচনার পুর্বে যুক্তি দেওয়া হয়। 

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির 
বোম্বাই অধিবেশনে “ভারত ছাড়” প্রস্তাব গৃহীত হয় । সর্দার 
প্যাটেল এই উপলক্ষে বলেন, “ব্রিটিশদের অপেক্ষা বরং আমরা 
ডাকাতদের দ্বারা শাসিত হইব |” 

নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের পর মহাত্মা 
গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্তবর্গকে গ্রেপ্তার করা 
হয় ৷ সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য নেতৃবর্গকে আমেদাবাদ ফোর্টে 
আটক রাখা হয়! ১৯৪৫ সালে সর্দার প্যাটেল আমেদাবাদ- 
ফোর্ট হইতে মুজিলাভ করেন। 


১৯৪৬ সালে কেবিনেট মিশনের 'পরিকল্পনানুযায়ী শাসন- 
ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইলে শ্রীজবাহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে 
কংগ্রেস মন্ত্রিসভা! গঠন করেন এবং সর্দার প্যাটেল উক্ত 
মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন । 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত-ব্যবচ্ছেদের পর ভারত 
স্বাধীন হইলে সর্দার প্যাটেল প্রথম সহকারী প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত 
হন এবং তিনি দেশীয় রাজ্য ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। 
সর্দার প্যাটেল ভারতের ইতিহাসে অপূর্ব কীর্তি রাখিয়া 
গিয়াছেন। সম্রাট অশোক, সমুদ্র গুপ্ত, আকবর, আওরঙ্গজেব 
এবং ব্রিটিশ শাসনের আমলে যাহা! সম্ভব হয় নাই, সর্দার 
প্যাটেল তাহাই করিয়াছেন। তিনি প্রায় ছয় শত জামন্ত 
রাজ্যকে ভারতের অস্তর্ভুক্ত করিয়া একশাসনব্যবস্থার অধীনে 
আদনিয়াছেন। তিনি সামস্ত প্রথার বিলোপসাধন করিয়াছেন 1৮ 

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। 
কিন্ত যখনই দেশের কোন স্থানে সমস্ত! দেখা দেয়, তখনই 
সেই বিষয়ে তাহার মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। 
এই হেতু তাহাকে একের পর আর বহু দুর স্থানে যাইতে হয় । 
কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্তান্ত স্থানে অন্তর্ধাতী কার্ধ্য- 
কলাপের ফলে পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেণ্টের সন্মুখে এক বিরাট 
মন্তা দেখা দেয়। এইজন্য ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে 
সর্দারজীকে কলিকাতা! আসিতে হয় । 


পৌষ - 


বিবিধ প্রসঙ্গ-শ্রীযুক্ত অভুল্য ঘোষের বিবৃতি 


১৯৯ 





ইহার কিছুকাল পরই পু্ধবঙ্গে ভয়াবহ দাঙ্গাহাঙ্গামা 


আরম্ভ হয়। এই সময় পুর্বববঙ্ষের ব্যাপক অঞ্চলে গৌড়! ও 


গুগ্াশ্রেণীর মুসলমানগণ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর 
অবাধে যে নৃশংস অত্যাচার চালাইয়াছে, তাহার কোন 
তুলনা খু'জিয়! পাওয়! যায় না। পূর্ববঙ্গের এই সকল 


_৮4শৌচনীয় ঘটনার ফলে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 


পূর্ববঙ্গ হইতে অবিরাম উদ্বাস্ত আগমনের ফলে কিছুকালের 
জন্য কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে অবস্থা বিশেষ 
গুরুতর আকার ধারণ করে। দিল্লী চুক্তির ফলেও সেই 
অবস্থা শান্ত হয় নাই। এই হেতু ভারতের সহকারী প্রধান 
মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ১৯৫০ সালের ১৬ই এপ্রিল 
পুনরায় কলিকাতা পরিদর্শনে আসিতে হয়। ( এই সংক্ষিপ্ত 
জীবন-কথা “আনন্দবাজার পত্রিকা” হইতে গৃহীত ৷ ) 


শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের বিবৃতি 
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ 
ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের পদত্যাগের পর একটি বিবৃতি দিয়াছেন । 
বিবৃতিটিকে ছুই অংশে ভাগ করা যায়। ডাঃ ঘোষের পদ- 
ত্যাগপত্রে বল! হইয়াছিল যে, পুনরায় যাহাতে দেশে বলিষ্ঠ 
নেতৃত্ব গঠিত হয় তাহার জন্যই তিনি কংগ্রেস ছাড়িয়াছেন। 
বিরতির প্রথমার্দ্ধে এই কথার জবাবে গ্রীঅতুল্য ঘোষ বলিতে- 
ছেন, “আমরা বিশ্বাস করি না যে ডাঃ ঘোষ কংগ্রেস ত্যাগ 
করিয়া কোন নূতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠন করিতে সক্ষম হইবেন ।” 
যে যুক্তিক্রম অবলম্বনে শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন তাহা! এই £ 
“১৯২৩ সালে স্বরাজ্য পার্টি গঠনের পর ইণ্ডিয়ান এসোসি- 
য়েশন হলে প্রাদেশিক কংখেস কমিটি নির্বাচনে ডাঃ ঘোষের 
দল দেশবদ্ধুর দলের নিকট পরাজিত হন। তাহার পর 
বাস্তবিক পক্ষে ডাঃ ঘোষের সহিত কংগ্রেসের বহু বংসর 
কোন প্রত্যক্ষ যৌগ ছিল না এবং ১৯৩০ সালে আইন অমান্য 
আন্দোলনের সময় ডাঃ ঘোষ এবং তাহার অভয় আশ্রমের সহ- 
কন্মারা অভয় আশ্রমের নাম দিয়! বীকুড়া এবং মেদিনীপুর 
জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করেন । ১৯৩৪-এর পর 
যখন কংগ্রেসের উপর হইতে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ উঠিয়! যায়, 
প্রকৃতপক্ষে তিনিটতখন সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের কার্ধ্যে যোগ- 
দান করেন। ১৯৩৪ হইতে ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বর পর্ধ্যস্ত 


আচাৰ্য্য ক্কপালনী এবং শ্রীশঙ্কররাও দেও নিখিল-ভারত 


কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৫০ 
এর সেপ্টেম্বরে সভাপতি নিব্বাচন পর্য্যন্ত ডাঃ ঘোষ এবং 
তাহার সমর্থকগণের মনোমত ব্যক্তিরাই কংগ্রেসের সভাপতিত্ব 
করিয়াছেন । মধ্যে অবশ্য সামান্য সময়ের জন্য ইহার ব্যতি- 
ক্রম ঘটিয়াছিল নেতাজীর নির্বাচনে । ডাঃ ঘোষ নিজেও 
১৯৪০ হইতে ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বর পর্ধ্যস্ত কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটিতে ছিলেন । ইহা কাহারও পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব 
নহে যে, ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫০-এর নবেস্বরের 
মধ্যে কংগ্রেসের পতন হইয়াছে । পতন যদিই হুইয়া থাকে, 


তাহা ধীরে ধীরে বহু বৎসর ধরিয়াই হইয়াছে এবং ডাঃ 
ঘোষের সমধিত ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে এবং সম্পাদনায় 
সঙ্ঘটিত হইয়াছে, আর এই দশ বৎসর ধরিয়! ওয়ার্কিং কমিটির 
সদন্তরূপে এই অনাচার বৃদ্ধিতে তাহাঁরও অংশ কম নহে । এই 
অবস্থায় তিনি যে বিবৃতিই প্রকাশ করুন ন! কেন, কংগ্রেসের 
অনাচার বৃদ্ধির দায়িত্ব তিনি এড়াইয়া যাইতে পারেন না। 
যদি তাহার বিবৃতি সত্য হয় অথাৎ কংগ্রেস সত্যই অনাচারে 
পুর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি এবং তাহার সমধিত 
ব্যক্তিরাই ধীরে ধীরে কংগ্রেস ধ্বংস করিবার জন্য কংগ্রেসে 
অনাচার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেইজন্যই তাহার দ্বারা দেশের 
মধ্যে সবল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠী করা. অসম্ভব । 
সেইজন্যই আমরা বিশ্বাস করি না যে, ডাঃ ঘোষ কংগ্রেস 
ত্যাগ করিয়া কোন নৃতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠন করিতে সক্ষম 
হুইবেন। আর যদি তাহার বিবৃতি মিথ্যা হয়, তাহ! হইলে 
আলোচনা নিশ্রয়োজন |” 

দেশবন্ধুর দলের নিকট পরাজয়ের পর ডা: ঘোষের 
কংগ্রেসের সহিত বহু বৎসর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না এই উক্তি 
সম্পূর্ণ সত্য নহে। এ সময় কংগ্রেস ‘নোঁ-চেপ্জার এবং “প্রো 
চেঞ্জার’ দলে ভাগ হইয়া যাঁয়। এই সময় দেশবন্ধুর দলে না 
থাকাটা! কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ ন! রাখার নিদর্শন নয় | শ্রিপুরী 
কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনে বাংলাদেশে একমাত্র ডাঃ 
ঘোষের দলের ৮০ জন তাহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। 
এই সব কাজকে কংগ্রেস ছাড়া বলিলে অত্যুক্তি হয়। ১৯৪০ 
হইতে ১৯৫০ পর্য্যন্ত ডাঃ ঘোষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে 
ছিলেন_-এটাও ঠিক নয়। এই সময়ের মধ্যে কিছুকাল 
শরৎচন্দ্র বন্দু ওয়াকিং কমিটিতে ছিলেন। ডাঃ ঘোষকে 
সমালোচনা! করিবার অনেক কারণ আছে, গত সংখ্যা 
প্রধাসীতে আমরা তাহা করিয়াছি। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ কংগ্রেস 
ত্যাগ করিয়া কোন নূতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গঠন করিতে পারিবেন 
না, শ্রীঅতুল্য ঘোষের এই সিদ্ধান্ত আমর! সমর্থন করি; কিন্ত 
তার জন্য যে যুক্তিক্রম তিনি দিয়াছেন তাহার মধ্যে বছ 
মারাত্মক ভুল কথা আঁছে। প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির 
পক্ষে কংগ্রেসের অতি আধুনিক ইতিহাস সম্বন্ধে এরূপ অজ্ঞতা 
অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় । এই বিবৃতি ইংরেজী কাগজেও ফলাও 
করিয়া সম্পূর্ণ ছাপা হুইয়াছে। ভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কর্মা- 
দের নিকট বাংলা কংগ্রেসের সভাপতির এই প্রচণ্ড অজ্ঞতা 
হান্তকর বলিয়াই মনে হইবে ৷ 

বিরুতিটির দ্বিতীয়াংশে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বাংলায় কংগ্রেস 
আন্দোলন সম্বন্ধে যে সব উক্তি করিয়াছেন তাহ! শুধু যে ভুল 
তাহা নহে, নিতাত্ত আপত্তিকর এবং বাঙালীর পক্ষে কলঙ্ব- 
জনক ৷ তিনি বলিতেছেন যে, বাংলাদেশে কংখ্রেসের শক্তি 
কোন দিনই ছিল না, ডাঃ ঘোষ উহাকে আর বেশী কি শক্তিহীন 
করিবেন । ঘোষ মহাশয়ের বিবৃতির এই অংশটি এইরূপ £ 

“এই বাংলাদেশের কলিকাতা মহানগরীতে ১৯২০ সালে 
কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস হইতে অসহযোগ 


২০০ 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। অধিবেশন বাংলায় হইয়াছিল, কিন্তু 
অধিকাংশ বাঙালী প্রতিনিধি অসহযোগ প্রস্তাবে বিরোধিতা 
করেন এবং প্রদেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেত! দেশবন্ধু অসহযোগ 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার জন্য নাগপুর অধিবেশনে যোগ- 
দান করেন। অবশেষে দেশবন্ধু অসহযোগ প্রস্তাবে সম্মতি 
দেওয়ায় বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয় এবং 
তাহাও মাত্র কলিকাতা মহানগরী ও কয়েকটি প্রদেশ, বোম্বাই, 
মহাব্রাপ্র প্রভৃতি প্রদেশের সর্ধস্তরের গ্রাম ও শহরের জন- 
সাধারণ থে ভাবে সাড়া দেয়, বাংলায় তাহার লক্ষণ দেখিতে 
পাওয়া যায় নাই। ১৯৩০-এর জবণ সত্যাগ্রহে বাংলার 
ছাত্ররা! যোগদান করিতে অস্বীকার করেন এবং দ্েশপ্রিয় 
সেনগুপ্তকে কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে (হেছ্য়া) বেআইনী পুস্তক 
পাঠ করিয়া বাংলাদেশে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ 
করিতে ভুয়। মেদিনীপুর, এবং আরও দু-একটা ছোটখাট 
জেলার গ্রামে এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকে । ১৯৩২-এর 
আন্দোলনেও অনুরূপ । ইহ! সত্য যে সমগ্রভাবে মেদিনীপুর 
জেলায় গণজাঁগরণের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহা ৪২-এর 
বিপ্লবেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের অন্য কোন 
জেল! সে গৌরব ও মর্ধ্যাদার অধিকারী হয় নাই। খণ্ড খওড 
ভাবে কয়েকটা জেলায় সামান্য আন্দোলন হইয়াছিল; কিন্ত 
জাতিবর্শ্ম নির্ব্বিশেষে সমগ্র দেশ তাহাতে সাড়া দেয় নাই। 
কলিকাত] মহানগরীতে সামান্ত হু-একটা ট্রাম ও বাস ধ্বংস 
করিয়াই এবং কয়েকটা শোভাযাত্রা বাহির করিয়াই আগষ্ট 
বিপ্লবের অবসান ঘটে। বিশেষ বিচার করিলে বুঝা যায় যে, 
বাংলাদেশের গণমন কখনও কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দেয় নাই। 
যদিও ইহ] সত্য যে, নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রা ধারা জনসাধারণের 
সমর্থন লইয়াছেন, কিন্তু সময়-স্যোগমত বাংলার জনসাধারণ 
ইহাঁও প্রমাণিত করিয়াছেন যে, নির্বাচনেও বাংলাদেশ 
কংগ্রেসকে সমর্থন করে না ! ১৯৩০ হুইতে ১৯৩৪-এর আইন 
অমান্য আন্দোলনের গৌরবোজ্ছবল অধ্যায় শেষ হইবার পর 
কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন হয়| সেই নির্বাচনে বাংলা- 
দেশের সব কয়টি আসনে কংখেসপ্রার্থা পরাঞ্জিত হন। ইহা 
এতিহাসিক ঘটনা, ইহা সত্য । বাঙালী ব্যক্তিগত ভাবে বহু 
ত্যাগন্বীকার করিয়াছে, নির্যাতন বরণ করিয়াছে; কিন্ত 
সমষ্টিগতভাবে বাঙালী জাতি হিসাবে কংগ্রেস আন্দোলনকে 
বিশেষভাবে গ্রহণ করে নাই। ১৯৪২-এর আগষ্ট বিপ্লবে 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ, গুর্জর, অদ্রদেশ, মহারাই, মধ্যপ্রদেশ 
বিপ্লবের অগ্নিতে নিজেদের আহুতি দিয়াছে । বাঙালী সেই 
বিপ্লবকে শ্রদ্ধা করিয়াছে, কিন্ত সমগ্রভাবে এহণ করে নাই। 
এই অবস্থায় বাংলাদেশে কংগ্রেস শক্তিহীন হইতেছে, এই 
বিবৃতি জনসাধারণকে উদ্ভ্রান্ত করিতে পারে, কিন্ত ইহার 
সহিত সত্যের সম্পর্ক নাই। কেন বাংলাদেশের এই অবস্থা, 
তাহার আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। বাংলাদেশের 
প্রকৃত অবস্থা আমর! আলোচন! করিতেছি ।” 

“অসহযোগ আন্দোলনে বোস্বাই, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের 
সর্বস্তরের গ্রাম ও শহরের লোক যেভাবে সাড়া দেয় 
কলিকাতা! ছাড়া বাংলাদেশে তাহা হয় নাই”__অসহযোগ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 


আন্দোলন সম্বন্ধে এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা । বাংলার প্রায় প্রত্যেক 
মফস্বল শহরে অসহযোগ আন্দোলন ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 
*১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহে বাংলার ছাত্রেরা যোগ- 
দান করিতে অস্বীকার করেন এবং দেশপ্রিয় সেনগুপ্তকে 
কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে বেআইনী পুস্তক পাঠ করিয়া বাংলা- 
দেশে আইন অমান্য আন্দোলন আরস্ত করিতে হুম্ব। মেদিনী- 
পুর এবং আরও ছু-একটা ছোটখাট জেলার গ্রামে এ" 
আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকে ।” এই উক্তি শুধু মিথ্যা নহে, ইহা 
ক্ষতিকারক । বাংলার তরুণ সমাজ কোন সময়েই গান্ধীবাদে 
বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
যোগদানের অন্ত গান্ধীজীর ডাক আসিবামাত্র তাহার! উহাতে 
যোগ দিয়াছে । ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুঠনের দ্বারা! 
বিপ্লব আন্দৌলনেরও আর্ত হয় । বাংলার যুবসমাজ ও ছাত্র- 
সমাজ উভয় আন্দোলনেই ঝাপাইয়া পড়িয়াছিল। বাংলায় 
লবণ তৈরির সুবিধা সব জায়গায় নাই বলিয়|। কতকগুলি স্থানে 
লবণ সত্যাগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্ত বেআইনী পুস্তক পাঠ, ১৪৪ 
ধারা ভঙ্গ প্রভৃতি অন্তান্ত উপায়ে সর্বত্রই আইন অমান্ 
আন্দোলন চলিয়াছে। দেশপ্রিয় সেনগুপ্তকে বেআইনী পুস্তক 
পাঠ করিয়া আইন অমান্ত আরভ্ভ করিতে হয় একথা বলা 
সম্পূর্ণ সত্য নয়; আইন অমান্ত তার আগেই আরম্ভ হইয়াছিল, 
দেশপ্রিয়, স্বয়ং বেআইনী পুস্তক পাঠ করিয়া কলিকাতার 
আন্দোলনে শক্তি সকার করেন। বিলাতী পণ্য ধর্জন, এবং 
বিলাতী কাপড় পোড়ানো অসহযোগ এবং আইন অমান্য ' 
আন্দোলনের অঙ্গ ছিল। বাংলাদেশে ছুইটিই প্রবলভাবে 
সাফল্যমণ্ডিত হয়! অতুল্য বাবুর এ সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান 
নাই দেখা যাইতেছে। বাংলায় বিলাতী বর্জন আন্দোলন 
এতো সফল হইয়াছিল যে, খুব কম প্রদেশেই এরূপ হইয়াছে। 
বাংলার এই বয়কটের পূর্ণ সুযোগ বোম্বাই ও আমেদাবাদের 
মিল মালিকেরা লাভ করিয়াছিল । বিলাতী কাপড়ের প্রতি- 
যোগিতায় যে সময়ে ইহাদের মিল বন্ধ করিবার উপক্রম 
হইয়াছে সেই সময়ে বয়কট আন্দোলনে আলোড়িত বাংলা 
পিক্ষের দামে ইহাদের চট কিনিয়া কত কোটি টাকা ইহাদের 
পকেটে ঢালিয়াছে তার হিসাব বাহিরের লোক করিবে না 
সত্য, কিন্তু বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতির পক্ষে, এ কথ! তুলিয়া 
যাওয়া অমার্জনীয় অপরাধ । লবণ সত্যাগ্হের আন্দোলন সর্বব- 
শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বাংলায়, মেদিনীপুর ও আরামবাগে ৷ 


“১৯৪২ সালে খও খণ্ড ভাবে কয়েকটা জেলায় সামান্য 
আন্দোলন হইয়াছিল, কিন্ত সমগ্র দেশ তাহাতে সাড়া দেয় 
নাই ; কলিকাতায় সামান্য ছু-একটা ট্রাম ও বাস ধ্বংস করিয়া 
এবং কয়েকটা শোভাযাত্রা বাহির করিয়াই আগষ্ট বিপ্লবের 
অবসান ঘটে”-_-অভুল্য বাবুর এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা । মেদিনী- 
পুরের নাম তিনি উল্লেখমান্র করিয়াছেন, কিন্ত এ জেলার 
আগস্ট বিপ্লব আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে বালিয়া বা সাতার! 
জেলার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। তৎকালীন প্রধান 
মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বলিয়াছিলেন 
যে, মেদিনীপুরের একাংশে ব্রিটিশ শাসন বিদ্যমান নাই, 


পৌষ 


বিবিধ প্রসঙ্_কমুযুনিজম ও হাইকোর্ট 
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সরকারের সৈন্য ও পুলিস সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। 
ঘুণীব্যাত্যার সুযোগে ইংরেজ সেখানে এই আন্দোলনের যে 
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছিল তার কথ! শ্ীঅতুল্য ঘোষের 
জানা না থাকিতে পারে কিন্ত উহার বহু সাক্ষী এখনও জীবিত 
আছেন। কলিকাতা শহরেও আগষ্ট বিপ্লব আন্দোলন প্রবল 
ভাবে চলিয়াছিল, প্রায় তিন শত লোক পুলিসের গুলিতে নিহত 
ও আহত হইয়াছিল। যে অবস্থায় এই সময়ে কলিকাতায় 
শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোনও শহরে 
এতথানি বিপদ এবং এত বেশী ঝুঁকি লইয়া অনুরূপ শোভা- 
যাত্র! বাহির হইয়াছে বলিয়া জানি না। কলিকাতার শাস্তি- 
রক্ষার উপর ব্রিটিশ গবন্মেন্ট মুসলীম লীগ ও মুসলমান সৈন্য 
ও পুলিসের সাহায্যে সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়াছিল এবং 
সেই শক্তি বাঙালী তরুণেরা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। ১৯৪২ 
সালে বাংলায় যত যুবক হতাহত, গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে 
আটক হইয়াছে আর কোন প্রদেশে এত ' হয় নাই। অতুল্য 
বাবু অন্যান্য প্রদেশের “সর্বস্তরের গ্রাম ও শহরের জন- 
সাধারণ” আন্দোলনে যোগ দিয়াছে বলিয়া বলিয়াছেন, ইহাও 


তাহার অজ্ঞতার নিদর্শন । এক শ্রেণীর আত্মভোল! লোক চির-. 


দিনই কংগ্রেদ আন্দোলন পরিচালিত করিয়াছে। তবে একদল 
ধনিক ভবিষ্যৎ স্বার্থের লোভে কিছু টাক! দিয়াছে এবং বুদ্ধি- 


মান সুবিধাবাদী! বাক্স-বিছান! বাধিয়া, জেলে ঢুকিয়া “রাজ- - 


নৈতিক উপবীত” লাভের আশায়, জেল-গেটে ধর্ণ দিয়াছে। 
কিন্তু দেশী যুগ হইতে স্বাধীনতা! লাভ পর্য্যন্ত এই আত্মভোলা- 
দের সংখ্য| ভারতের কোন প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে কম 
ছিল না । কংগ্রেস বা! বিপ্লব আন্দোলনের আগুনে যাহারা হাত 


দেয় নাই, কংগ্রেস আপিলের দোর গোড়া পর্ধ্যস্ত যাহাদের . 


দৌড় ছিল, সেই জাতীয় ভলান্টিয়ার কংগ্রেস-সভাপতির 
আসনে বসিয়া বিভা জাহির করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে 
পারে, কিন্তু তাহ! করিতে দিলে সমগ্র দেশের মুখে চুণকালি 
পড়ে এইটাই আমাদের বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার । 

১৯২০, ১৯৩০ ও ১৯৪২ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
আমাদের আছে। সেই সুত্রেই অতুল্যবাবুর বিবৃতির তীব্র 
সমালোচনা আমরা করিতেছি । ১৯৪২ সালের গণআন্দোলনের 
সময় বাংলা, বিহার, আনাম ও যুক্তপ্রদেশের বিপ্লবে 
যাহারা চালক ছিলেন তাহাদের নেতৃস্থানীয়দিগের অধিকাংশের 
সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। অতুল্যবাবু সে সময় 
কোথায় গা-ঢাক! দিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু এ কথা সত্য যে 
তিনি সে সময় এই কয় প্রদেশের আন্দোলনে কোন অংশই 
*. শ্রহণ করেন নাই। অসহযোগ আন্দোলনে তাহার নামও 
কেহ জানিত কি না জ্বানি না, লবণ সত্যাগ্রহের সময়ের 
কথাও তিনি ঠিক জানেন ন! ইহা আমরা দেখিতেছি। 

পরিশেষে শ্রীমান্‌ প্রফুল্ল সেনকে আমরা বলিব যে, তাহার 
এখনও যদি চোখ না খোলে তবে “পার্টি চেষ্ট”-এ কোটি টাকা 
আসিলেও তাহার জাতও যাইবে পেটও ভরিবে না, সঙ্গদোষের 
ফলে। বাজারে অযথা ও অকারণ বদনাম অর্জন করাই যদি 
তাহার ঈন্দিত হয় তবে তথান্ত | 
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আদেশ দিয়াছেন । - 


শ্রীঅতুল্য ঘোষের ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ এতাদৃশ বিবৃতি প্রকাশ 
করিয়া পশ্চিম বাংলার ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রগুলি যে 
দায়িত্জ্ঞানহীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে তাহাতে আমর! 
অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিতেছি। 


কম্যুনিজম ও হাইকোর্ট 


কলিকাতা হাইকোর্ট কয্যুনিষ্ট বন্দীদের ছাড়িয়া দিয়াছেন। 
তাহারা বলিতেছেন যে, ইঁহাদিগকে আটক রাখা বেআইনী 
হইয়াছে এবং যে ১৯ জন বন্দী হেবিয়াস কর্পাস দাবি করিয়া - 
ছিলেন তাহাদিগকে অবিলম্বে যুক্ত করিবার জন্ত হাইকোর্ট 
হাইকোর্টের রায়ের প্রকণ্তি সমালোঁচন! 
বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ ইহাতে সামান্ত সামান্ত ব্যাপারে বিরূপ 
আলোচনার দ্বার! বিচারকার্ষ্যে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। কিন্ত 


হাইকোর্টের রায় সকল সমালোচনার একেবারে উর্দ্ধে যাওয়া 


উচিত নহে ইহাই আমাদের বিশ্বাস এবং বীহাঁদের তাহা 
করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্বজ্ঞান আছে তাহার! এরূপ 
করিলে তাহাতে দেশের অকল্যাণ না হইয়া! কল্যাণ হইবারই 
সম্ভাবনা সমধিক । বিচারের সময় হাইকোর্টের বিচাররপত্তি- 
দের মনে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব বা রাষ্রচালকদিগের প্রতি 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আক্রোশ যাহাতে ন! থাকে তাহা বিশেষ 
ভাবে না দেখিলে গায় বিচারকেও লোকে অন্তরের সহিত 
গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে। 

ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, 
মান্রাজ্জে কয়্যুনিষ্ঠর! কতদূর ব্যাপক সশস্ত্র আন্দোলন করিয়াছে 
তাহার নিদর্শন দিলীতে এক কম্যুনিষ্ঠ অন্ত প্রদর্শনীতে দেখানো 
হইতেছে। বাংলাদেশেও কম্যুনিষ্টদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ 
সুবিদিত। ইহারা যানবাহন চলাচল, খাঁদ্ধ সংগ্রহ প্রভৃতি 
জাতির অত্যাবশ্যক কার্ধ্যে প্রবলভাবে বাধা দিয়াছে, তার 
জন্য বোমা পৰ্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছে! পশত্র ভাকাতিগুলিতে 
ইহাদের হাত আছে তাহা সন্দেহ করা অন্তায় হইবে না। 
জাতির শাস্তিপুণ জীবন এবং অত্যাবশ্যক কাধ্যকলাপে বাধা 
দান দেশের প্রতি শত্রুতা ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহাদের 
দেশদ্রোহাত্বক কাৰ্য্যকলাপ বদ্ধ করিবার জন্যই বাংলাদেশে 
কম্যুনিষ্ট দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হইয়াছে। এই 
ঘোষণার পরযুহূর্তে কম্যুনিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দ আত্মগোপন 
করিয়াছেন। ইহাদের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে, তার 
বিরুদ্ধে তারা আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা! করেন নাই। পুলিস 
যখন ধরিয়াছে তখনই তাহারা আইনের ফাক ধরিয়া মুক্ি- 
লাভের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হইয়াছেন । 

যে সমস্ত কম্যুনিষ্ট বন্দীকে ধরিয়া রাখা বেআইনী হইয়াছে 
বলিয়া আদালত রায় দিয়াছেন তাহাদের মামলা সম্পর্কে কেবল 
এইটুকু মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইহাদ্বিগকে আটকানো বে- 
আইনী হইয়াছে। ইহার চারটি অর্থ হইতে পারে । হয় আইনে 
ফাক আছে, নয় ভুল লোক ধর! হইয়াছিল, নতুবা ইহাদের 
বিরুদ্ধে পর্ধ্যাপ্ত প্রমাণ আদালতে উপস্থিত কর] হয় নাই অথবা] 
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বিচারে ভুল আছে। ক্্যুনিদের কাৰ্য্যকলাপ জাতীয় স্বার্থের 
বিরোধী ইহাতে দ্বিমত নাই, ইহাদের অন্তায় কাজ বন্ধ করি- 
বার উপযুক্ত আইন যদি না থাকে, বা আইনে যদি কোন ফাঁক 
থাকে তবে তাহা মেরামত করিতে লেশমাত্র বিলম্ব হওয়! 
উচিত নহে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেশবাসীর অভিমত তাহাদের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশের মতের ভিতর দিয়া 
প্রকাশিত হয়। আইন সভায় এরূপ যে অভিমত প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে দ্বিধা করিবার কিছু নাই। প্রায় প্রত্যেক 
প্রদেশের আইন সভাতেই ইহাদের রাষ্ট্রবিরোধী কাঁধ্যকলাপ 
দমন করিবার জন্য আইন পাস হইয়াছে! যদ্দি সেই সমস্ত 
আইনে ক্রট থাকে, তবে তাহা সংশোধনের ব্যবস্থা হওয়া 
দরকার । আইনের মর্ধ্যাদ। অবশ্যই পালিত হইবে, কিন্ত 
দেশের স্বার্থ এবং জনপাধারণের অভিমতের স্থান তাহারও 
উর্ধে। ভারত-সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারপমুহের আইন- 
সচিবদ্দের ইহা! বিশেষ ভাবে বিবেচন1! করিতে হইবে । 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রশ্ন, ভুল লোক ধরা এবং পর্ধ্যাপ্ত 
প্রমাণ উপস্থিত না কর]। এখানে পুলিসের দায়িত্ব আসিয়া 
পড়িতেছে। ইংরেজ আমলে বিপ্লবীদের কাধ্যকলাপ এবং 
ষড়যন্ত্রের সংবাদ ও প্রমাণ সংগ্রহের জ্গ্ধ যত টাকা ব্যয় 
হইত এবং যত লোক নিযুক্ত ছিল এখন ছুইটিই তার চেয়ে 
অনেক বাড়িয়াছে। তখন বিপ্লবীদের প্রতি জনসাধারণের 
পরোক্ষ সহাহুভূতি গভীর ছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ 
সংগ্রহও তাই রীতিমত কঠিন ছিল। কম্যুনিষ্ঠদের সম্বন্ধে এখন 
সে কথা খাটে না। দেশের বৃহত্তম অংশ কয়্যুনিষ্টদের 
ধ্বংপাত্বক কাৰ্য্যকলাপ সমর্থন করে না, ইহাদের র্াষ্রবিরোধী 
কাৰ্য্যকলাপ দমনে সংবাদপত্রগুলি গবন্মেণ্টকে সমর্থন করিয়া 
থাকে । আগে অনেকগুলি বিপ্লবী দল ছিল, তাহাদের খোজ - 
খবর লওয়া যত কঠিন ছিল এখন একটি মাত্র দল কম্যুনিষ্ট- 
পার্টির সংবাদ লওয়া তার চেয়ে অনেক সহজ হওয়া উচিত। 
আগে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার স্তায় বিরাট মামলা গোয়েন্দা 
পুলিস পরিচালিত করিয়াছে এবং বড় বড় কম্মানিষ্টদের বিরুদ্ধে 
এত প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করিয়াছে যে, অভিযুক্তের] 
দণ্ডিত হইয়াছে । এখন বিনা বিচারে আটক রাখা সহজ 
" হইয়াছে এবং তার অন্য প্রমাণ সংগ্রহের দায়িত্ব ও প্রয়ো- 
জনীয়তা এত কমিয়া গিয়াছে যে, পুলিসের পুরাতন কৃতিত্ব 
জাহান্নমে গিয়াছে । ফেরারী পরিচিত কম্যুনিষ্টর! পুলিসকে 
বৃদ্ধাুষ্ঠ দেখাইয়া প্রকাশ্য বিবাহ সভায় পুলিস কর্তাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হুইয়াও নিরাপদে ফিরিয়া গিয়াছে ইহ! তো আমরা 
স্বচক্ষে দেখিয়াছি । বড় বড় কম্যনিষ্ঠ নেতাদের অধিকাংশই 
এখনও ফেরার । ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, 
হয় পুলিস একেবারে অযোগ্য, নতুবা! ইহাদের সহিত কয়্যুনিষ্ঠ- 
দের যোগাযোগ রহিয়াছে । রাষ্ট্রের নিরাপভার পক্ষে ছুইটিই 
সমান বিপজ্জনক । কলিকাতা পুলিসের অপদার্ধতা সম্বন্ধে 
আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম এবং বর্তমানে পুলিস কমিশনারের 
কার্যকলাপের ফল সম্বন্ধে যে সমস্ত ভবিস্বদ্ধাণী  করিয়াছিলাঁম 
তাহা এখন অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইতেছে । পশ্চিম 








“প্রবাসী 
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বঙ্গ পুলিসে অন্যতম দক্ষ লোক একজন ছিলেন, তিনি ইন্সপেক্টর 
জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন। 
কলিকাতা! পুলিস যখন কিছুতেই কম্যুনিষ্ট ধরিতে পারিতেছে 
না তখন ইহার উপর কয়েকটি লোককে ধরিবার ভার দেওয়! 
হয়। . কয়েকদিনের মধ্যেই ইনি তাহাদিগকে কলিকাতা 
হইতেই ধরিয়া দেন। ইহার পর কলিকাতা পুলিসের অনেকের 
সহিত কম্যুনিষ্টদের যোগ আছে একথা কে ন! বলিবে?-* 
পুলিস তৎপর হইলে .কম্যুনিষ্টদের বিনা বিচারে আটক 
ব্রাখিবার দরকার হয় নাঁ। তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা 
উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে আদালতে সোপর্দ করিয়া, 
প্রচলিত আইনানুসারেই দঙিত করিতে পারিত। জনসাধারণ " 
যেখানে ষড়যন্ত্রের কথা বোঝে, পুলিস সেখানে প্রমাণ সংগ্রহ 
করিতে পারে না ইহার চেয়ে কলঙ্কের কথা পুলিস বিভাগের 
পক্ষে আর কিছু হইতে পারে না I 

ইন্সপেক্টর জেনারেল সুকুমার গুপ্ত অকস্মাৎ হৃদযন্তের 
ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। তাহার স্থলে যিনি বপিবেন 
তিনি কতদূর সফল হুইবেন আমরা! জানি না। তবে প্রত্যক্ষ 
বা অপ্রত্যক্ষ, বুদ্ধির অভাবে অথবা নীতিজ্ঞানহীনতাবশতঃ 

কয়ানিষ্টদের সহিত পুলিসের উচ্চ অধিকারীদিগের মধ্যে 

কাহারও কোন সংযোগ যদি থাকে তবে তাহা না পক্ষে 
পরম অনিষ্টের কারণ হইবে। 

চতুর্থ প্রশ্ন বিচারে ভূল আছে কিনা । বাংলা সরকারের 
উচিত এ বিষয়েও উচ্চতম ধশ্মীধিকরণে ইহার নিষ্পত্তি করাইয়া 
লওয়া। জনসাধারণকে বুঝিবার অবসর দেওয়ার প্রয়োজন 
যে, সত্য সত্যই নিরাপরাঁধদের উপর অত্যাচার হইয়াছিল 
বা আইনের কুটচক্রে দোষী নির্দোষ প্রমাণিত হইল । 


আসামের বিপদ 


আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের কাছে নাকি চীন! সৈন্ত- . 
বাহিনীর আবির্ভাব হইয়াছে। দৈনিক পত্রে প্রকাশিত এই সংবাদে 
আমরা তত ভীত নহি যত ভীত. আসামের অস্তবিরোধে 1 
কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্ট ও রাজ্যের গবন্মেন্ট বাঙালী-অসমিয়ার বিবাদ 
মিটাইতে সক্ষম হন নাই । প্রায় এক বৎসর পূর্বের তদানীস্তন 
প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শরীদেবেখ্বর শর্মা এক বক্তৃতায় 
বলেন £ 

“কতকটা অর্থনৈতিক চাপ হ্রাস করার অন্ত পুর্ব পাকিস্থান 
আসামে সুপরিকল্পিত ভাবে লোক পাঠাইতেছে । ফলে বদর্‌- 
পুর, গ্োলকগঞ্জ ও সীমান্তের অন্তান্ত প্রবেশপথ দিয়া প্রত্যহ 
পরম উৎসাহী পাকিস্থানী মুসলমান ভয়াবহ সংখ্যায় আসামে 
আসিয়া টুকিতেছে। আমাদের গবন্মে্ট শুধু কেন্দ্রীয় গব- 
নেণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া থাকা ছাড়া এই বিপদ প্রতিরোধ 
করার কোনই চেষ্টা করিতেছেন না । আসামের বর্তমান 
জটিল ও সঙ্কটপুণ অবস্থা এই £ প্রত্যহ বহুসংখ্যক পাকিস্থানী 
বদ মতলব লইয়া আসামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে ; এই 
অভিযান রোধ করিতে এখন পর্য্যন্ত কিছুই করা হয় নাই; 
কেন্দ্রীয় গবন্মেন্ট, কি কারণে জানি না; এ বিষয়ে উদ্াপীন 


যা 


বিবিধ এ্রস্-_বীকুড়। জেলায় চলাচল ব্যরগছা 


২৩ 





এবং আমাদের প্রাদেশিক গবর্দ্মেন্ট অসহায়ভাবে boda 
আছেন।” 

তাহার ৬ মাপ পরে শ্রীকামিনীকুমার সেন, প্রীসতীন্- 
মোহন দেব, শ্রীবিগ্ভাপতি সিংহ, অধ্যাপক নিবারণচন্জ্র ল্কর 
ও স্্রীমেশচন্্র দাস, কাছাড় জেলার এই পাচ জন কংগ্রেসী 
এম-এল-এ, যুক্ত স্বাক্ষরিত এক পত্রে প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ 
বড়দলৈকে লিখেন £ 
কেন্দ্রের সংস্পর্শে রহিয়াছি। আমাদের সুনিশ্চিত অভিমত 
এই যে ভূতপূর্বব মুসলীম লীগওয়ালাদের নেতৃত্বে বহুসংখ্যক 


রাষ্বিরোধী লোক গুরুতর গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা বাধাইবার . 


চেষ্টা করিতেছে এবং কতকগুলি কমিউনিষ্টও তাহাদের সহিত 
হাত মিলাইয়াছে। 'আসাম বর্তমানে অত্যন্ত বিপদের সন্মুখীন 
হইয়াছে। এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য অবিলম্বে 
সাহসের সহিত যথাবিহিত ব্যবস্থা কর! অতীব প্রয়োজন ।” , 
এই চিঠিতে তাহারা আসাম মন্ত্রিসভার মুসলমান মন্ত্র 
কাছাড়ের জনাব আবদুল মতলিব মজুমদার সম্পর্কে বলেন ঃ 
“কাছাড়ে আসিলে মজুমদার সাহেব কোন কংখেস এম-এল- 
এ কিংবা কংখ্েস অফিসের খবর করেন না । এমন কি 
স্কাশন্তালি্ মুদলমানেরাঁও, তাহার সফরের খবর জানিতে 
পায় না। তিনি তাহার চেল! ইত্রাহিম ও আবছ্ধুল লতিফকে 
পরামর্শ দিবার জন্থই কাছাড়ে আসেন। এই ইন্রাহিম এক 


মুসলমান জনতা লইয়া করিমগঞ্জ রেল ষ্টেশন ও মহকুমা. 


ম্যাজিষ্রেটকে আক্রমণ করিয়াছিল । এখন সিলেটে (পাকিস্থান) 
পলাইয়া গিয়া সেখান হইতে তাহার এনেপ্টদের মারফত রাষ্- 
বিরোধী কাদ্ধ চালাইতেছে। 
কয়েকজন অনুচরকে চোরাই অন্ত্রশত্র আমদানির ও আরও 
" কতকগুলি গুরুতর অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছিল । 
মজুমদার. সাহেব স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে লিখিত আদেশ দিয়] 
পুলিশের প্রতিবাদ সত্বেও ইহাদের খালাস করিয়াছেন। 
আসামের অন্ত কোন মন্ত্রী, এমন কি বিরোধীদলের কোন 
এম-এল-এ পর্য্যন্ত পাকিস্থানের ভিতর দিয়া যাতায়াত করেন 
না। শুধু মতলিব সাহেবের পক্ষে পাকিস্থান অত্যন্ত নিরাপদ 
হইয়াছে, তিনি অবাধে উহার ভিতর দিয়! ভ্রমণ করেন ।” 


৯৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসেও এই রাষধ্রবিরোধী কার্ধ্য-. 


কলাপ যে থামিয়াছে তার প্রমাণ পাই না। তার উপর চীনা 
সৈন্যবাহিনীর আবির্ভাব পাকিস্থান “পঞ্চমবাহিনী”কে উৎসাহ 
দিবে । ভবিষ্যতে যে তারাও নিরাপদে থাকিবে তার ভরসা 
কম-। কিন্ত “আপনার নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ” 
করিবার লোক পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও অপ্রতুল হয় নাই। 


“রাজার পাপে প্রজার কষ্ট” 
উক্ত সংস্কারের অনুপ্রেরণায় পুরুলিয়ার “মুক্তি” পঞ্জিকা 
২ 


“আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের নির্বাচন - 
. মনোভাব 'এই উক্তির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। 


আবদুর লতিফ ও তাহার 


সন্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াহেম। একটি বালকের অকাল 
যৃত্যুর জন্ত তাহার পিত! অরামচন্্রকে দোষ দিয়াছিলেন, 


স্কতিবাসের রামায়ণে বণিত এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া 


প্রবন্ধটি লেখা । কংখ্রেসের মধ্যে যে ছুনাঁতি দেখা দিয়াছে 
তাহার ফলে দেশের লোক কষ্ট পাইতেছে_-এই সত্য প্রতিষ্ঠার 
জন্য বেশী দূর যাইতে হয় না। আমাদের সহযোগী বিহারের 
এক জন মন্ত্রীর উক্তি চুড়ান্ত বলিয়া মনে করেন; প্রন্াপুপ্তের 
উক্ত প্রবন্ধের 
এই অংশ উদ্ধত করিলাম £ 

“সম্প্রতি পাটনার ইংরেজী দৈনিক হইত্ডিয়ান নেশনের” 
৪ঠা নবেম্বর তারিখে প্রকাশিত বিহারের সেচমন্তরী শ্রীযুক্ত 
রামচরিশ্র সিংহের এক বক্তৃতার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 
মুঙ্গের জিলার বেগুসরাঁই সাবডিবিজনে তেঘর! থানার রাঁজ- 
ওয়ার] গ্রামে কংগ্রেস-কন্ীদের এক সম্মেলনে বিহারের 
কংগ্রেস-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রামচরিত্র পিং বলেন, “বিহারের উচ্চ- 
পদস্থ নেতৃবৃন্দ. যেভাবে প্রাদেশিক রাজনীতি ক্ষেত্রে উলঙ্গ 
ফ্যাসিবাদের খেলা থেজিতেছেন তাহাতে আর চুপ করিয়া 
থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।” তিনি সাম্প্রতিক প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটির নির্বাচনের উল্লেখ করিয়া ইহাকে নিয়ম- 
তান্তিক ভণ্ডামী বলিয়! উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, ‘সুধাংশুজী 
(যিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত 
হুইয়াছেন ) কেবলমাত্র প্রভাবশালী মন্ত্রীদের একটি হাতের 
পুতুল মাত্র এবং তিনি এই উচ্চপদের সম্পূর্ণ অযোগ্য । তিনি 
জনসাধারণকে পরিস্থিতি উপলব্ধি করিয়া প্রদেশের বর্তমান 
ফ্যাসিষ্ঠ শাসকদের উচ্ছেদ করিতে বলেন। * * *? তিনি 
বলেন, ‘আমাদের নেতৃবৃন্দের পাপে জনসাধারণ তাহাদের 
সহ্ের সীমা অতিক্রম করিয়াছে । নেতৃববন্দের দিন শীঘ্রই শেষ 
হুইয়া আসিতেছে ৷? ” 


বাঁকুড়া জেলায় চলাচল অব্যবস্থ! 
বাঁকুড়া শহরে “নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক প্রচার” 
বাঁকুড়া রেল-ষ্টেশনের অবস্থার প্রসঙ্গ লইয়া গত ২০শে কার্ঠিক 
সংখ্যায় আলোচন! প্রসঙ্গে বলিরাছেন £ | 
“আমাদের ইহ! দৃঢ় ধারণা যে, আপ্রা-হাওড়া সেক্সনের 
মধ্যে বাঁকুড়া ষ্টেশন হইভে রেল কোম্পানীর যে আয় হয় 


‘সেরূপ আয় এই সেক্সনের মধ্যে অন্ত কোন ষ্টেশনেই হয় না । 


কোম্পানীর হিসাবার্দি দেখিবার সুযোগ আমাদের না 
থাকিলেও আমরা ইহা! অন্থমানের ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া 
বলিতে পারি যে, প্রতি মাসে বীকুড়া ষ্টেশন হইতে সর্ব্বরকমে 
রেল কোম্পানীর প্রায় ছয় লক্ষ টাকা আয় হই থাকে । : 
মাসিক এইরূপ আয় হওয়া কথার কথা নহে । অথচ ষ্টেশনের 
অবস্থা যাহা তাহা! মেদিনীপুর পুরুলিয়া হইতে শত গুণে 


* BE 
নিকট | রিনি উচ্চ রযাটফরম' না থাকার জন্য মহিলা, 'রুগ; 
বৃদ্ধ ও শিশুধিগকে লইয়া খাত্রীদিগকে যে কি হয়রানিই হইতে 
হয় তাহা! ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন ।. তৃতীন্ শ্রেণীর 

' যাত্রীদের বিশ্রামাগারটির যখন সংস্কার করা হইল এবং অপর 
একটি নূতন ছাউনী (শেড) তৈয়ারী করা হুইল তখন,আশা 
হইয়াছিল যে এই সঙ্গে টেনের প্ল্যাটফরম উচ্চ করা হইবে.। 
কর্তৃপক্ষের-এই অন্থবিধার প্রতি নজর পড়ে নাই কেন ?” 


কিন্ত ইহাই শেষ অভিযোগ নয় । জেলার চলাচল ব্যবস্থার . 


উন্নতির পরিকল্পনা যেভাবে ব্যাহত হইতেছে, তংসন্বন্ধে 


আমাদের সহযোগী যে অভিযোগ করিতেছেন, তাহার জন্য. 


কেবল জেলার শাঁসকবর্গ নয়, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা বা 
তাহাদের পরামর্শদাতাগণও দায়ী বলিয়া মনে হয়। 

“বাকুড়া শহরের সন্নিকটে পাতাকোলার ঘাটে দারকেশখবর 
নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্ত আহুমানিক লক্ষাধিক টাকা 
ব্যয়ে যে সব মাল-মসলা লোহা-লন্কড় আমদানী করা হইয়া 
* ছিল, শুন! যাইতেছে দে সব অন্তত্র সরাইয়া লইয়া যাওয়া 
হইবে__পাতাকোলার ত্রিজ নির্শিত হইবেন! । 

নু, তাহার কোন কৈফিয়ং কাহারও নিকট পাওয়া যাইতেছে 
না। আমরা বহুবার জেলার অহিতকর এই কর্শের তীব্র 
সমালোচনা করিয়াছি, এই ব্রিঞ্জটির - আবশ্ঠকতা সম্পর্কে 
যুক্তিপূৰ্ণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছি,”কিস্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের 
মনোভাবের পরিবর্তনসাধন করিতে সক্ষম হই নাই-_-আমাদের 


আবেদন-নিবেদন কর্তৃপক্ষের কর্ণরন্তে প্রবেশই করিতে পারে 


নাই, এরূপ আশঙ্কা অনায়াসে কর] যাইতে পারে ।” 


দামোদর পরিকল্পনা 


- এই পরিকল্পনাকে- কেন্দ্র করিয়া অনেক আশা লোকের 
মনে জমাট বাঁধিয়াছে। তাহা কি ব্যর্থ হইবে? বর্ধমানের, 
“দামোদর” পত্রিকার ১৫ই সংখ্যায়. যে সম্পাদকীয় মন্তব্য 


প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ, ডলতে আর কোন ভরসা ' 


. করা চলে না ঃ 
“গত ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে ভারত-সংসদের অধিবেশনে 
শ্রীবসম্তকুমার দাসের প্রশ্নের উত্তরে পুর্ভসচিব শ্রীএন, ভি. 
গ্যাডগিল বলিয়াছিলেন, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় 
বিদ্ধ্যৎ উৎপাদনকেই  সেচব্যবস্থা ও বন্তা-প্রতিরোধক ব্যবস্থার 
পুর্বে স্থান দেওয়া হইবে। -১৯৫০ সালের ২৪শে ভুলাই 
অল-ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনের পঞ্চম 


বাধিক অধিবেশনে. পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ-কাটজুর 


অভিভাষণে দামোদর পরিকল্পনার বন্তা-প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
গৃহীত হইবে না বলিয়া প্রকাশ পায়. এই পরিকল্পনায় 
ইতিমধ্যেই নয় কোটি টাক! ব্যয়" হইয়াছে এবং বর্তমান 
বংলরেও নয় কোট টাকা ব্যয় হইবার কথা। একমাত্র 


কেন'হইবে ' 


১৩৫৭ 








বোকারো বিদ্যৎ উৎপাদক যন্ত্র ও তাহাকে ঠাও!| রাখিবার 
জন্য ছুইটি জলাধার নির্দ্মাণ করিতেই ইহা অপেক্ষাও বহু অর্থ 
ব্যয়িত হইবে |” , 

এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের আগ্রহ ও স্বার্থ বেশী । 
দামোদর নদকে সংযত করিতে পারিলে, তাহার জল- 
প্রবাহকে ুনিয়্রিত খাল ও বাঁধ দ্বারা পরিচালিত করিতে + 


- পারিলে পশ্চিমবঙ্গের অতীত সম্পদ শন্ত উৎপাদনের গৌরব 


ফিরিয়া আসিত | সার উইলিয়ম উইলককৃপ গঙ্গা-নদীর স্রোত- 
জলের সত্যবহারের কথা বলিয়াছিলেন। বর্তমান যুগে সেই 
সংগঠনকর্তীর অভাব হইবে কেন বুঝি ন|। ভারতীয় বুদ্ধি ও 
কৌশলের বড়াই কি কবিকল্পন! মাত্র | | 
বীরভূম ও ময়ুরাক্ষী 

মযুরাক্ষী নদীর বিরাট জল-সরবরাহের ব্যবস্থায় ' বীরভূম 
জেলার কোন কোন অঞ্চল উপকৃত হইবে না । রাজনগর" 
খয়রাসোল, ছবরাজপুর থানা এই বঞ্চিতদের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য । জমি তাদের উচুনীচু ; সেইজ্ন্ত সাধারণ জলসেচন 
রীতি তৎসম্বন্ধে প্রধোজ্য নয়।  শিউড়ী- ( বীরভূম) হইতে 
প্রকাশিত ‘শিক্ষা ও কৃষি” পত্রিকার ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখের, 
সংখ্যায় জনাব মাঃ হুশেন খাঁ, প্রধান শিক্ষক বড়বন বোর্ড 
বিদ্যালয়, এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন" এবং 
এই প্রাক্কতিক অস্থবিধা দূর করিবার জন্ভ যাহ! প্রয়োজন 
ভাহার নির্দেশও দিয়াছেন'। আমর! নিয়ে তাহা উদ্ধৃত 
করিলাম, কেঁননা-ইহা৷ অন্ত কয়েকটি জেলাতেও প্রযোজ্য £: - 

“জাতীয় সরকার এই অঞ্চলবাসী চাষীদের জমি সেচনের 
জন্য এ অঞ্চলের মজ্জা পুকুরগুলোর সংস্কার 'সাধনে যত্রবান 
হয়েছেন--এ অবশ্যই আশ্বাসের কথা । কিন্তু শুধু মজা পুকুর , 
সংস্কার সাধনেই এ অঞ্চলের সেচনকষ্ট ঘুচবে না। এদের 
সেচনকষ্ঠ দুর করে অধিক ফপল-ফলান অভিযান সার্থক 
করতে হলে আর এক দিকে সরকারকে এগোতে হবে। 
সেট! হচ্ছে_-এঁ অঞ্চল দিয়ে যে সকলা ছোট ছোট বরণা, জর্ল- 
প্রবাহ বর্ষাকালে প্রচুর জল'বয়ে নিয়ে বড় নদীগুলোকে স্ফীত 
করছে সেই: জলপ্রবাহগুলোর মাঝে মাঝে লোহার কপাট 
বসানো, পাকা সাঁকো! তৈরি করে যথাসময়ে জল আটকাতে 


“পারলে তান্ন উভয় পার্বতী জমির অনেক পরিমাণে সম্বদ্ধি-€ 


সাধিত হয়। জমির উর্বরতা -শক্তিও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় 
অথচ সময়মত জল আটকিয়ে উভয় পার্খস্থ জমি ভাল 
ভাবেই সেচন করা সম্ভব হয়। ফলে অধিক ফসল ফলান : 
অভিযান এ অঞ্চলবাসীর. পক্ষে সার্থকতা লাভ করে। এইরূপ 
ভাবে অল আটকিয়ে কাজে জাগাবার ব্যবস্থা, থাকলে ধান , 
চাষের পর ধেনো -জমিতেই অদ্তান্ত রূবিশস্ত যথা--খেসারী, 
বুট, গম, যব, রাই-সরিষা, মটর ইত্যাদি ফলানও অধিকাংশে 
সম্ভব হয়ে ওঠে, উপরস্ত মাছের চটি 1” 


পৌষ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বর্দ্ধমানের পুর্ত বিদ্যালয় 


২০৫ রি 





পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন -. | 


ইংরেজ রাজশক্তি প্রত্যাহৃত হইবার পর হইতে প্রায় প্রতি রর 
“মালটি-পারপাস সোসাইটি” প্রভৃতি গালভরা নামের. 


না 
সমিতির উদ্ভব হুইতেছে। সমাজের নান! প্রশষ্মোজন মিটাইবার 


০৭ উদ্দে্য লইয়া সমিতির সংগঠনকারিগণ.অগ্রসর্ হইতেছেন। ' 
অধিকাংশ সমিতি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদির বেচাকেনা. 


‘করিয়া থাকেন । উৎপাদন কেহ বাড়াইয়াছেন বলিয়া সংবাদ 
খুব কমই পাওয়া যায়। সমবায় বা সমবেত শক্তির প্রয়োগে 


কত বড় কাজ করা যায় তাঁর কল্পনা-করা সহজ, কিন্তু তাহাতে . 


- ক্ূপদান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা কঠিন! 

“এত ভঙ্গ” পশ্চিমবঙ্গে সমবায় সমিতির সংখ্যা ও সাম্য 
কম নয়। 
. শেষে ৬৮টি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে ৭৩৬ লক্ষ টাকা মূলধন আছে। 
" পূৰ্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই যুলধন ১৮৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। সবস্ত সংখ্যা তের হান্ধার হইতে চৌদ্দ হাজার 


* হুইয়াছে। ' অন্তদিকেও সদস্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩,৩৩,০০০ ও, 


মূলধন ১৪৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে। কৃষি সমবায় সমিতি 


ব্যতীত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪,১০,০০০ ও মূলধন ৯৩৫ 


টাকা হইয়াছে। 

তিন কোটি নরনারীর শ্রমশক্তি ও বু যথোপযোগী 
ব্যবহৃত হইলে পশ্চিমবঙ্গে ভাত-কাপড়ের দুঃখ থাকিত না; 
৫০ লক্ষ নরনারী পূর্ববঙ্গ হইতে গত-তিন বৎসরে এই বাক্যে 
আসিয়াছেন। ‘তাহাদের একাংশও ক্রিয়াশীল হইলে দেশের 
-চেহাঁরা ফিরিয়া যাইত। উদ্োগী নেতা নাই বলিয়াই নিরাশার 


কথা শুনা যায়। সমবায় মন্ত্রী ডাঃ আহমেদ . পূর্ববঙ্গের 
- লোক ; জাতীয়তার প্রতি তাহার অকুণ্ঠ বিশ্বাস” স্থবিদিত। 

তিনি আজ প্রায় ৫ মাস হইল এই পদ গ্রহণ করিয়াছেন। .এ 
' তাহার অনুপ্রেরণায় কি করা সম্ভব হইয়াছে তাহা জানিলে ' 
অন্তান্ত দপ্তরের মত তাহার ঘপ্তরও গতান্থ- . 
' টাকা বর্ধমানের নৃতনগঞ্জ, আলমগঞ্জ, বাজেপ্রতাপপুর ও সদ্র- 


সুখী হইব ৷ 
গতিকের উপাসক । সেই কথ! বুঝিয়াই তাহাকে চলিতে 
হইতেছে, তাহাও আমরা বুঝি। তবুও আশা করিয়া আছি। 
টা 2 “আত্রে 5 be | 
শই পন্রিকাখানির. প্রথম সংখ্যা ঢা পাইয়া আমরা আনন্দিত 
হইলাম। দিনাজপুর জেলার- এক-তৃতীয়াংশ আয়তন লইয়া 
ভারতরাষ্ট্রের এই জনপদটি গঠিত .হইয়াছে। জেলার 'নুতন 


নাম পশ্চিম দিনাজপুর, বালুরঘাট তাহার কেন্ত্র-। র্যাউক্লিফ . 


রোয়েদাদের কল্যাণে তাহার এইরূপ সন্কুচিত মুদ্তি দেখা 
দিয়াছে সমগ্র ঠাকুরগাঁ মহকুমা, ধাযইরহাট, পত্নীতলা, দিনাজ- 
পুর সদর প্রভৃতি আরও কয়েকটি থানায় হিন্দুর সংখ্যা বেশী 
হওয়া! সত্বেও এ জনপদগুলি পাকিস্থানের কুক্ষিগত হইল | এই , 
সীমানার ঠেলাঠেলি হয়ত একদিন থামিথে, না-হইলে ভারত 


# * 


একটি হিসাবে দেখিয়াছি যে ১৯৪৮-৪৯ সালের . 


পাকিস্থানের ছুর্গতির সীমা-পরিসীমা থাকিবে না, ভাঁগ-: 
বাটোয়ারায় যে সমস্তাসমূহের সুষ্টি হইয়াছে তাঁহার আলোচনা 
আমরা “আত্রেরী”র পৃষ্ঠায় দেখিব, এই ভরসা! রাখি । সরকারী: 
কাগঞ্জপত্রে আমরা সারা বাংলার অনেক বিবরণ দেখিতে 
পাই। কিন্ত তাহা কেতাছ্রস্ত, প্রাণহীন । সংবাদপত্রের 
মাধ্যমে জীবনের সম্যক্‌ পরিচয় লাভই কাম্য। সেই পরিচয় 
আত্রেয়ীর প্রথম প্রবন্ধে কিছু কিছু আছে ঃ | 
“শোনা যায় ১৭৭৭ খীষ্ঠাব্দে হিমালয়-সাহৃদেশ প্রবল বস্তায় 


স্ফীত হইয়া উঠে; তিস্তা এই উচ্ছাঁসমস্ী ছূর্বধার বস্তার বিপুল.. 


জলরাশি বহন করিতে অসমর্থ হইয়া 'পুর্ব-দক্ষিণ দিকে একটি 
নামহার! স্বত নদীখাভ প্লাবিত করিয়! ভ্রহ্মপুত্র নদে তাহার 


বিপুল জলসম্তারের অর্থ্য রচনা করে। সেদিন হইতে তিস্তা 
আর তাহার পুনর্ভবা, আত্রেয়ী, করতোয়ার ভ্রিজোতে 


হিমালয়ের স্নিঞ্ধ বারি সিঞ্চন করে না । সেদিন হইতে 
আত্রেয়ী ক্ষীণা হইতে ক্ষীণতর! হইতেছে ।.-* | 

প্লুবনের দুর্বার জলধারায় বাহিত পলিম্বৃত্তিকায় আত্রেয়ী 
বালুরথাট তথা পৃশ্চিম দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ ভূমিখও উর্কার 
করিয়া তুলিয়াছে। আমাদিগকে দান করিয়াছে খাদ্য-প্রাণ_ল ' 
অফুরন্ত শক্তির সঞ্চারময় প্রেরণা ! 

বর্তমান যুগের বিজ্ঞানী দৃষ্টি দিনাজপুরবাসীর পূুর্বব গৌরব . 
ফিরাইয়া আনুক |” 


বর্ধমানের পূর্ত বিদ্যালয় 

. বর্দ্ধমানের মহারাজা! বিজয়টাদ কারিগরি বিদ্যালয়টি দ্র 
বিভালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে। ইহা যাহাতে কলেজে: 
রূপান্তরিত হয়, তাহার জন্য নাগরিকবর্গ, .জেলাবাসী সকলে 
ব্যথ। দামোদর’ পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি 
এই. মনোভাবের পরিচায়ক £ 

“ইহা যাহাতে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে উন্নীত হুয়'' 
তাহার অন্ত বিস্তৃত ভূমি ক্রয় করিয়া অর্ধেক মুল্য ১০১০০০২ 


ঘাট প্রভৃতির ব্যবসায়ীগণ দান করিতে, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন 1 
- বর্তমান ইঞ্জিনীয়ারিৎ স্কুলটি বর্দমান মহারাজের সাঁধনপুর ' 
কৃঠিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।  মহারাজা-প্রদ্ত ২০ বিঘা জমির - 
উপর যে ইমারত আছে, তাহার মূল্য ২০ লক্ষ টাকা । সরকার ' 
উহা! মেরামতের জন্য ৫৭ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। * 
নূতন ইমারত ও কারখানা স্থানাস্তরিতের জন্য সরকার হইতে ' 
১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ব্যয় করা. হইগ্লাছে। ইঞ্জিনীয়ারিং 
স্কুলের নিজস্ব বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও আলো, পাখা বাবদ যথাক্রমে ' 
২৭ হাজার-ও ১৬ হাজার টীকা সরকার দিবেন। নানাবিধ 
হস্ত-শিল্পের জন্য ভারত-সরকারও ৭৩,০০০২ টাকা দিবেন 
রলিয়া জান! গিয়াছে। ৮ £ 
ভবিয়ৎ উতরস্নের বসার: ২৪ বিঘা জ্ি' দখলের -জন্ত * 
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7. ২০ ১১০০২ টাকার অর্দেক ১০ ১০০০২ টাকা স্থানীয়- লাহাষ্য 
দিলে, সরকার অবশিষ্ট ১০,০০২ টাকা দিবেন নি 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন |” | 


প্রাথমিক শিক্ষার ভ্রাম্যমাণ শিক্ষণকেন্ত্র 

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগ শিক্ষাবিস্তারকল্পে একটি নূতন 
ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কি ভাবে 
বিনা পুস্তকের সাহায্যে কার্ধ্যের মাধ্যমে শিক্ষাদান কৃরা 
সম্ভব তাহা সাধারণ প্রাথমিক বিদ্ভালয়ের শিক্ষকগণকে 
শিখাইবার বা দেখাইবার জন্য নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ 
হইতে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালের অর্ধেক পর্য্যন্ত কয়েকদল 
: ভ্রাম্যমাণ বুনিয়াদী শিক্ষকদল. (18101030080) প্রতি 


জেলায় পরিভ্রমণ করিবেন । প্রত্যেক কেন্দ্রে তাহারা ছয় দিন. 


ধরিয়া থাকিয়া এই শিক্ষাদান করিবেন-__-এবং সেই কেন্দ্রে যে 
সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনায়াসে আসিয়া শিক্ষা- 


পদ্ধতি সন্ধন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন তাহাদিগকে 


যোগদান করিতে হইবে। প্রত্যেক শিক্ষণদলে এই বিষয়ে 
বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত তিন জ্রন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষক 
থাকিবেন। কবে কোথায় বা কোন্‌ কেন্দ্রে এই শিক্ষণ- 
শিবির রসিবে এবং কোন্‌ কোন্‌ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 


শিক্ষকদিগকে তথায় যোগদান করিতে হইবে সে সম্বন্ধে 


দুলবোর্ডগুলি সিদ্ধান্ত করিবেন বা শিক্ষকদিগকে জানাইবেন 
ইহাই আশা করা যাঁয়। 

যাহাতে এই সকল ভ্রাম্যমাণ শিক্ষণকেন্দে সকল প্রাথমিক 
শিক্ষক যোগদান করেন তজ্ঞন্থ ব্যবস্থা করা উচিত. 


 বিদেশীর চক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা 
গত্‌ ১৮ই অগ্রহায়ণ. প্রকাশিত হরিজন পত্রিকায় নিয়- 
লিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে £ 


ভারত গবস্মেণ্টের পক্ষে সাম্প্রদায়িক রেষারেষির মনততত্ব সম্বন্ধে 
গবেষণা করিতেছেন । ১লা ও.২র! নবেম্বর তাহারা! .সেবা- 
গ্রামে . আসেন। - পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষণের. ছাত্রদের 
সমক্ষে ডক্টর মারফী : আলোচন! আরম্ভ করেন.। মিসেস 
মারফী বুনিয়াদী ও উত্তর-বুনিয়াদী ছাত্রছাত্রী ও. শিক্ষকদিগের 
প্রতি ভাষণ দেন-। তিনি বলেন £ 

“পল্লী ভারতের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার কার্য্যকারিতা প্রমাণ 
করিবার এখন আর প্রয়োজন নাই । পল্লীবাসীদের সাংসারিক 
ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের পথে .এই শিক্ষার যোগ্যতাও 


আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এই শিক্ষার যতটুকু সাধন ' 


করা দিয়াছে তাহাই জগতের, সর্বত্র শিক্ষাবিদ্গণের পক্ষে ' 
উৎসাহ ও প্রেরণার বিষয় । 


প্রবাসী 


‘দিবার কথা বলা হইয়াছে।” 
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" “যে স্থত্নী প্রতিভার দ্বারা এতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব 
হইয়াছে তাহ! বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় 
বাহিত হইয়া সরে শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে 
সঞ্চারিত হউক। এখানে যেমন সাহসের সহিত নূতন চিন্তা 
ও বিপ্লবাত্মক পরীক্ষা করিয়া চল! হইয়াছে, সহুরে শিক্ষায় ও .. 
উচ্চ শিক্ষায় তাহাই করা প্রয়োজ্ন। এইরূপ করিলে তবে 
একঘেয়ে ধারাবাহিক প্রচলিত শিক্ষার ধারাকে বদলানো ' 
যাইবে । জগতে সর্বত্র শিক্ষার ভ্ড়তা ' মনকে আচ্ছন্ন: ' 
করিয়াছে। উহার পরিপূরক এমন শিক্ষা চাই যাহাতে তরুণ 
মনের স্বাভাবিক ্ম্্নী শক্তি স্ষুরিত হইতে পারে ।” 

ইংরেজ-রাজ কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা- «আমাদের 
প্রাচীন এতিহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল-; তৎপরিবর্তে কয়েকটি নূতন 
এতিহা স্থাপন করিয়া দিয়া গিয়াছে । তার মধ্যে পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন সাধন করিতে না পারিলে আমাদের স্বাধীনতা: 
সার্থকতা লাভ, করিতে পারিবে না । কিন্ত ইংরৈজকৃত অভ্যাস 
আমাদের মনকে এমনি অনড় করির! ফেলিয়াছে যে বুনিয়াদী 
শিক্ষা বিষয়ে পরীক্ষা করিবার ধৈর্য্য অনেকের মনে নাই। 
গান্ধীদ্ী এক নূতন আদর্শের আশাগ্ন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে 
নূতন অভ্যাসের স্বষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। সেই পরীক্ষায় 
ভীত হইবার কি আছে? বিদেশীয্েরাও এই সহজ কথাটা, 
বুঝে। আমর! পারি'না কেন? 


০. ভাষার বিরোধ ূ 

বাংলা “হরিপ্ৰন” পত্রিকার একটি সংখ্যায় শ্রীকিশোরলাল 
মশরুওয়ালার একটি প্রবন্ধ অনুদিত্ত হইয়াছে । তিনি মুখবন্ধে 
বলিতেছেন £ “গুব্তরাটে থানা, জেলার চিনচনি গ্রামের . 
লোকেরা থান! জেল! বোর্ডের এক আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ 


. " প্রকাশ করিয়াছে, কারণ. এ আদেশে উক্ত থানা এলাকার 
হি ( সর্ধজ্ঞাতিক িকষা-বিভান ক হা) কর্তুক 
প্রত্নিত মনস্তত্ববিদ্‌ ডক্টর মারফী ও মিসেস মারফী বর্তমানে " 


প্রাথমিক পাঠশালাগুলিতে আবস্তিকভাবে মারাঠী ভাষা শিক্ষা, 
এই বিক্ষোভের. সংবাদ পাঠ 
করিয়া মনে হয় যে, এই জেলা দ্বি-ডাষাভাষী । এরূপ অঞ্চলের, 
সমস্ত মিটাইরার জন্ত তিনি কয়েকটি সর্ভ দিয়াছেন £ .(১) 
এইরূপ অঞ্চলের" লোকেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে সম শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে (ছাত্রসংখ্যা সম্পর্কীয় সর্ভটি স্বীকার -_* 
করিয়া ) এবং (২) তাহাদিগকে স্থানীয় অপর ভাষাও শিক্ষা 
করিতে হইবে । বোশ্বাইক্পের, মত বহু ভাষাভাষী শহরে 


যাহাদের মাতৃভাষা গুজরাচী বা মারূঠীর কোনটিই নয় তাহা-. 


দিগের এই সর্ভ অনুযায়ী & উভয় ভাষার একটি শিখিলেই 
চলিবে । তাহা ছাড়া ব্রাষ্থ্ের সাধারণ ভাষা হিসারে. হিন্দী ' 


‘শিক্ষা করিতে হইবে । অর্থাৎ পঞ্চম মানের উপরের শ্রেণী 


শিক্ষার্থীর তিনটি ভাষা শিক্ষা করিতে হুইবে। 
বাস্তবের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব কিন!” ভৎসম্বন্ধে কিশোর- 


EY 


লালজীর মন্তব্য লক্ষীয়। দৃষ্টাম্তস্বরূপ তিমি বিহারের মানভূম 
জেলার কথ বলিয়াছেন। যে কোন রাজ্যের যে কোন, 
দ্বি-ভাষাভাষী অঞ্চল সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য ৷ 





করা আবশ্যিক হয় এবং সরকারী দপ্তরসমূহে উভয় ভাষাতেই 
কর্শনির্বাহ হয়, তবে ও অঞ্চলে বাঙালী ও বিহারীর মধ্যে 


" যে তিক্ত মনোভাব রহিয়াছে তাহা থাকে না, লুপ্ত হইয়া যায়'। 


কিন্তু তাহা হইবে না; 'বিহারীরা বাঙালীর উপর জবরদস্তি 
করিবে এবং কানিলাতীর বারী তাহার শোধ লইবে। 
তারপর ইহার ফলে যখন ক্ষতি. সাধিত. হইবে তখন তাহা 
সামলাইয়া লইতে সদিচ্ছা-মিশন ' প্রেরিত হইবে । আমরা 
এই . সকল অন্তায়কে কি' আরন্তেই বন্ধ, করিয়া lid 
পারি না ?” - : 


পারি হয়ত, কিন্তু সেইরূপ সহিষ্কতার পরিচয়: এখনও, 
কেন্দ্রীয় পরিষদে একজন হিন্দী 
ভাষাভাষী সভ্য-একজন তামিল ভাষাভাষী সভ্যকে বলিলেন £ : 
এদিকে 


| আমর! দিতে পারিতেছি না । 


"আপনার! শীঘ্র রাষ্রের ভাষা শিক্ষা করিয়া! ফেলুন ।” 
আবার মাত্রান্ বিশববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা-কমিটি প্রস্তাব' করিয়াছেন 
যে, হিন্দী ভাষাভাষী নাগরিকের পক্ষে তামিল ভাষা অবস্ঠ 

ক্ষণীয় করা উচিত.। ইহার প্রত্যুত্তরে ীমহাবীর ত্যাগী কি 
বলিবেন তাহা কল্পনা করা কঠিন, নয় | j 


পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে দিলীতে হিন্দী ও ভন্তান্ত ভাষা- '' 


ভাষী সাহিত্যিকবৃন্দের সমাবেশ হুইবে । সম্মেলনে ভারতের 

বিভিন্ন ভাষার উন্নতি এবং বিভিন্ন ভাষার প্রচারের উপায় 
_ নির্ধারিত করা হইবে এবং সকল ভারতীয় ভাষায় রচিত 
সাহিত্যের মধ্যে একট! সংহতি রক্ষার চেষ্টা করা হইবে । এই 
* সংবাদের উপর মন্তব্য করিতে গিয়া “পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস- 
. কশ্মিগণের পত্রিকা”__-“জনসেবক” বলিতেছেন ঃ 


. হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনই প্রত্যেক: 


প্রাদেশিক ভাঁষারও চচ্চ! এবং প্রচার প্রচেষ্টার - পূর্ণ সুযোগ" 


এবং সুবিধা থাকাও দরকার । হিন্দী ব্যতীত ভারতের অন্তান্ত 


ভাষার উন্নতির স্থযোগ যদি না থাকে তা হলে সেই সকল ' 


প্রদ্রেশবাপীর মধ্যে হিন্দী-বিরাগ দেখা দিতে পারে । বিশেষতঃ 
বাংলাদেশ সম্বন্ধে একথা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। একটি 
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ভাষারপে”-বাংলা-ভাষা আজ সুউচ্চ মর্যাদার 
অধিকারী । ইহার প্রসারের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধক 
" ক্কার্্যকরী হইবে না।..তাহা ব্যতীত এই সম্মেলনে আলোচ্য 


সুচী অন্থ্যায়ী বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে পারস্পরিক: - 


সংহতি রক্ষা করিবার 'যে পরিকল্পনার কথা বল! হইয়াছে; 
তাহার, ফলে অপেক্ষান্কৃত প্রগতিপীল এবং উন্নত প্রাদেশিক 


পি 


বিবিধ প্রসন্গ_বাংলা'না আরবী হরফ? 


“বিহার প্রদেশ' 
যদি মানভুম অঞ্চলকে দি-ভাষাভাষী বলিয়া স্বীকার করে এবং- 
সেখানে প্রত্যেকেরই যদি বাংলা -ও হিন্দী উভয় ভাষ! শিক্ষা 


. পর্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই। 


“ভারতের- 
রাষ্ট্রভাষা! হিসাবে প্রত্যেক প্রদেশে হিন্দীর যথেষ্ট প্রচলন. এবং : 


২০৭, ' 





ভাষাগুলির, প্রভাবে এবং অস্থপ্রেরণায় অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর 

প্রাদেশিক ভাষাগুলির উন্নতি-প্রচেষ্ঠাও সার্থক হুইবে ।” 
এই.মস্তব্যের মধ্যে ছুইটি মনোভাব দেখিতে পাওয়া যায়, 

প্রথম আশঙ্কা ' একটি যে, হিন্দীর প্রসারে বাংলা ভাষার বিপদ 


দেখা দিতে পারে; দ্বিতীয়, আশা যে, বাংলা ভাষার “স্ু-উচ্চ 


মর্য্যাদার” যথাযোগ্য সম্মান অদূর ভবিষ্যতে ' দিতে হইবে৷ 
এই আশা ও আশঙ্কা সংযত হইত যদি হিন্দীভাঁষাভাষী অঞ্চলের 
নাগরিককে__সরকারী চাকুরীপ্রার্থা নাগরিককে- হিন্দী ছাড়া 
ভারতবর্ষের চৌছটি শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যে আইনের বলে অস্ততঃ 
একটি অবশ্য শিক্ষণীয় করা হুইত। কেবলমাত্র একটি ভাষা 
শিখিয়া হিন্দী-ভাঁষাভাষী অঞ্চলের লোক ব্রাষ্থ্রের অনেক সুবিধা 
ভোগ করিবে আর অন্যদের দুইটি শিখিতে হইবে_-এই ব্যবস্থা 


দৃষ্টিকটু ও. একটি ভাষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক) ভাষার 


বিরোধের বিপদ এখানে । সময়. থাকিভে সাবধান ‘হইলে 
সেই বিপদের মেঘ কাটিয়া" যাইবে । নতুবা, তামিল ভাষা- 
ভাষী লোকের .মনে যে. বিক্ষোভ জম! হইতেছে তাহা' 
ভারতাঁকাশে বিদ্তৃত হইবে রি 


বাংলা না. আরবী হরফ ? 
পূর্ববন্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার এখন 
অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, রাধ্ের 
বর্তমান অধিকারীবর্গ সহজে তাহা স্বীকার' করিবেন ন!। 
পৃথিবীর ইতিহাসে যে শক্তির ব্যবহার করিয়া রাষ্রে নিজ নিজ 
অধিকার -প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, পূর্বববন্গেও তাহা হইবে । 
সেদিন কত দুরে জানি লা। আমরা দেখিতেছি পূর্ববঙ্গে কেবল 
ভাষা লইয়া নয়, হরফ লইয়াও বিরোধ চলিতেছে ৷ ঢাকার 
“সোনার, বাংলা” পত্রিকার ২রা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় পূর্ববঙ্গের, . 
হরফ-যুদ্ধের বিবরণ পাইতেছি। নিয্লোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য 


" প্রত্যেক বাঙালীর জানিয়া রাখা ভাল £ -: ৯ 


“আরবী হরফে বাংলা ভাষা শিক্ষা করা সম্ভব কিনা তাহা 
লইয়! ইতিপুর্েও বহু আলোচনা হইয়াছে আরবী হরফে 


. বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের বাধন! পাকিস্থান শিক্ষামন্ত্রীর যতই 


থাকুক, ইহা! সম্ভব কিনা, যুক্তিযুক্ত কি না, বাংলা-ভাষাভাষী 
পূর্ববঙ্গের চারি কোটির অধিক নরনারীর ' স্বার্থের অন্থপস্থী 
কিনা, ভাহাই সর্ববাণ্ধে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন । এই বিষয়ে 
শিক্ষাব্রতী, ভাষ! সম্পর্কে অভিজ্ঞ পতিত ব্যক্তির মতামতেরই 
মূল্য দিতে হয়। ' এই বিষয়ে ডঃ শহীদুল্লাহ ব্র যত যোগ্য 
ব্যক্তির অভিমত অবশ্তই সর্বত্র মৰ্য্যাদা লাভ করিবে । তিনি 
হবিগঞ্জে এক জনসভায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, আরবী হরফে বাংলা 
ভাষা লেখা সম্তবই নহে।- উহার প্রচলনের দ্বার! পূর্ববঙ্গের, 
জনসাধারণের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইবে । বাংলা ভাষার যে. 
সংস্কার" ইরানে ও; হুইতেছে, 'তাহাঁতে - টাইপ-রাইটিং ও 
সাইক্লোষ্ঠাইল লেখন-বাংল!-ভাষায়- সহজসাধ্য হইবে I" 


হু 


২০৮ 


১ ১৩৫৭ 





ভারতবর্ষের এঁতিহাসিক 


গত '১০ই ডিসেম্বর আচার্য যছুনাথ সরকার একাশী 
বৎসরে-পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বঙ্গীয় ইতিহাস- 
পরিষদ ও' এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশের এই ছুইটি: 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান দেশের বিদ্বৎসমাজের পক্ষ হইতে আচার্য্য-. 
দেবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন । এই অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করিয়া উদ্ভোক্তাগণ নিজেদের কর্ততব্যপথে অবিচলিত থাকিবার 
ব্রতে নূতন করিয়! *সঙ্কল্ল গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য 
যহুনাথ নিন্দা ও প্রশংসার উর্ধলৌকে বিরাক্ত করিতেছেন। 
সেই মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি তাহার 
অভিভাষণ শেষ করিয়াছেন; তাহার “শেষ বাদী” দেশের 
লোকের জন্য রাখিয়া যাইতেছেন, তাহা এই সংখ্যায় অন্তত্র 
মুদ্রিত হইল । 


“১৮৯১ সাল হইতে ১৯৫০ সাল, এই ষাট বৎসর, 
জ্ঞানযোগী ভারত ইতিহাসের ঘটনাবলীর পশ্চাতে যে মানবমন 
_সাত্রাজ্যের উখান-পতন ঘটা ইয়াছে, সেই রহান্তের অস্থসন্ধানে 
' আত্মভোলা সাধনা করিয়াছেন ; ত্যাপনি আচরণ' করিয়া 
দেখাইয়াছেন জ্ঞানের পথের নান! বিদ্ব, নানা প্রলোভন । 
তাহা অজয় করিয়াই তিনি হইয়াছেন বর্তমান ভারতের 
ব্যাসদ্বেব! . তিনি মুঘলের জয়স্কন্ধবারের সঙ্গে সঙ্গে ভারত- 


পরিক্রমা করিয়াছেন ; শক্তির আস্ফালন ও বিলাস-বিভ্রমের - 


অন্তরালে দিন দিন সঞ্চিত টৈস্তের প্রানি তাহার: সন্ধানী চক্ষু 
এড়ায় নাই। মুসলমানকে বাদশাহী ভারতের, হিন্দুকে 
হিন্দুপাদ-পাদ্শাহীর অলীক স্বপ্ন হইতে তিনি রূঢ়ভাবে 
জাগরিত করিয়াছেন। সেই আত্মঘাতী স্বজ্রন-বিরোধ, সীমাহীন 
লোভ, নির্মম শোষণ ও মূঢ় স্বার্থপরভার ভয়াবহ পটগুমিকীয়- 
জাতীয় জীবনের যে চিত্র .তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা! 
ভাবী কালকে মহতী বিনষ্টির হাত হইতে রক্ষা করিবে । 
নির্মোহ বাণীতে ১০০০ অমোঘ "হ্যায় নীতি 
বিঘোষিত |” 


" বঙ্গীয় ইতিহাঁস-পরিষদের অভির এই শব্দগুলি 
" আচাৰ্য্য যছুনাথকে বিশ্বজগতের শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে । প্রবৃতির তাড়নায় মানুষ যুগে যুগে আত্মঘাতী 
হইয়াছে। এই বিনষ্টির হাত হুইতে যুক্তির পথ যিনি প্রদর্শন 
করিতে পারেন, তিনিই .ত জগতের গুরু । ষাট বৎসরের 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যছুনাথ এই পদের গৌরব অর্জন 
করিয়াছেন । “তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করুন। তাহার অমোঘ 
নীতি আমাদিগকে রক্ষা করুক] . - 


টিরাত রর রা 
_ শেঠ রায়কফ. ঢালমিয়া সম্পতি দেশের দান! সমস্যা লইয়া 


ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে কোটি 


- কোটিটাকা উপায় করিয়াছেন, তন্মধ্যে যুদ্ধের মাফিনী মাল 


€ 019)0938] ) -বিক্রয় উপলক্ষে অনেক “বরূপেয়া” ঘরে 
তুলিয়াছেন। তারপর কি হুইল বুঝিলাম না । শেঠজী, 
প্রকাশ্যে অপ্রকান্ঠে আপনার ও আপনার ব্যবসায়ী নিন 
নানা ‘কুলের কথা; কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন । . 

এই বিষয়ে কলিকাতার “শিল্প ও সম্পদ” (সাপ্তাহিক) ধাহা ” 
লিখিয়াছেন তাহা ০০ মনে হয়।. সেইজয তাহা 
উদ্ধত করিলাম £ | 


“দিল্লীতে বিড়লা ত্াদাসে'র যেমন বাট আছে, ডালমিয়া- - 
জৈনেরও সেইরূপ আড্ডা রহিয়াছে । সম্ভবতঃ তথায় শেঠজীর 
জ্বোরই বেশী। তৎসত্বেও তিনি ভারতু-সরকার, হইতে তেমন - 


. সুবিধা পাইতেছেন না, বিড়লাই সব সুবিধা আদায় করিয়া! - 


লইতেছে.। এই আক্রোশ ও ছ্িদই বাদানুবাদের স্থচনা করে 
এবং পরিণতি দাড়ায় শেঠজীর বৈরাগ্য । ইতিমধ্যে ভালমিয়া-. 
জৈন ভাঙিয়া ' গিয়াছে, কত যে রকমফের হইয়াছে তাহার 
ইয়া নাই। শেষে চারিঘরে ইহা চূড়ান্তভাবে ভাঙিয়া নিষ্পত্তি 
হইয়াছে । শেঠজী যে ইহাতে বিশেষ দুর্বল হইয়া পড়িলেন 
তাহা! বলাই বাছল্য। কাজেই-বিড়লার সহিত যুদ্ধে তাহাকে ' 
সম্মানজনকভাবে পশ্চাদপসরণ ( successful 2৪৮৪6) 


করিতে হইলে একটা “বিরাট আদর্শের বা ‘মহৎ উদ্বেগের 


দরকার হয়, -উহাই হইল 'বাস্তহারা সমস্তা”। সেই মুহুর্তে 


-শেঠজী উহাঁ- পাইয়া গিয়াছিলেন । আমরা. শেঠজীর এই 


পরিবর্তনে কৌতুক অন্থভব করিয়া, ঈশপের গল্পের নখদন্তহীন 


বদ্ধ ব্যাদ্রের কথা চিন্তা করিতেছি ।” 


মালিক ও শ্রমিকের বিবাদে শেঠজীর সাহায্য ও 
পরামর্শ প্রথম পক্ষেরই পাওয়া উচিত। কিন্তু সম্প্রতি তিনি 
সকলকে তাক. লাগাইয়া দিয়াছেন | .বোস্বাই কাপড়ের কলের - 
শ্রমিক ছুই মাস কাল কর্ণ বিরত থাকে । তাহার ক্ষতির. 
পরিমাণ--১০ কোটি টাকা মূল্যের কাপড় তৈয়ার হয় নাই, 
শ্রমিকেরা প্রায় তিন কোটি টাকার মজুরী হারাইয়াছে। এই -. 
উপলক্ষে বোস্বাই ব্রাজ্যের স্বরাষ্্রমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই. 
এই কর্ণ্মবিরতির সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ ভালমিয়ার .নাম টানিয়া. 


-আনিয়াছেন। আমেদাবাদের কলমালিকদের নামও উঠিয়াছে-।-... 


বোষ্বাইয়ের কাপড়ের কল বন্ধ থাকিলে এবং তাহাদের কল 
চালু থাকিলে কাপড়ের.বাজারে তাহাদের একচ্ছত্র আধিপত্য 
থাকিবে, এই ভাবিয়া তাহারা এই কর্মবিরতির জন্য টাকা 
জোগান দিয়াছেন'। | 

এই আলোচনার /মুল কথা হইল যে, শেঠ রাম 


:, ভাঁলমিয়ার বহুমুখী প্রতিভা আছে, এবং তিনি হাটে খেলিয়া 


অনেককে কাবু করিতেছেন- ব্লাঙ্কেও। জালৰ অতি- 
কণা ত লাজত সা! < J 


বিবিধ সদ ইনদোীলের সমস্যা . 


২৮৮ 





:* পুর্ব-এশিয়ার আধিক উন্নয়ন: - 
পূর্কা-এশিয়ার অধিবাসীবর্গের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে ছুইটি 
পরিকল্পনা কাগজপত্রের মধ্যে আবদ্ধ আছে। একটি “ব্রিটিশ” 
রাধ্-গোষ্ঠীর তরফ হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে ; অন্যটি রাষট্- 


=] পতি ট্ম্যানের “প্ল্যান ফোর” (Plan 0701) নামে পরিচিত । 


'প্রথমোক্তটির খসরা ১২ই অগ্রহায়ণ ভারতের কেন্দ্রীয় সংসদে 
পেশ করা হয়। 
গত সেপ্টেম্বর মাসে লগে EEE কমনওয়েলথ পরামর্শ 
. কমিটির অধিবেশনে যে স্কল রাষ্ট্র যোগদান . করিয়াছিল 
তাহাদের অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, সিংহল, ভারত, নিউজ্জি- 
ল্যাণ্ড, পাকিস্থান ও ব্রিটেনের অন্ুমতিক্রমে এই রিপোর্ট "আছ 
একযোগে প্রকাশ করা হইতেছে । 
রিপোর্টে উল্লিখিত পরিকল্পনায় ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, 
মালয় ও ব্রিটিশ বোণিওঁকে ধরা হইয়াছে। পরিকল্পনায় যোগ 


দিবার অন্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তান্ত দেশগুলিকে - 


, আহ্বান জানান হইয়াছে। এ সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রস্তুত 

হইলে রিপোর্টের পরিশিষ্ট হিসাবে পরে প্রকাশিত হইবে । 
পরিকল্পনাটি ছয় বৎসরব্যাঁপী উন্নয়ন. পরিকল্পনা এবং এই 

অঞ্চলের বৈষয়িক উন্নয়ন সাঁধনই ইহার মূল উদ্দে্ঠ। কৃষি, 


সেচ, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, ব্রেলওয়ে, পথ, বন্দর, পোতাশ্রয় 


প্রভৃতি উন্নয়নের প্রধান পরিকল্পনাগুলি ইহার, মধ্যে রহিয়াছে 
তাহা ছাড়া, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত সমাঙ্জ-জীবনের 
মূল বিষয়গুলি উন্নয়নের ব্যবস্থাও ইহাতে থাকিবৈ। ভারত, 
পাকিস্থান, সিংহল, মালয় ও ত্রিটিশ বোধিওর জন্য যে পরি- 


কল্পনা রচন! করা হইয়াছে তাহাতে মোট ব্যয় পড়িবে ১৮৬ 


কোটি ৮০ লক্ষ ষ্টালিং। ইহার মধ্যে ১০৮ কোটি ৪০ লক্ষ 

ষ্ঠালিং বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হুইবে। ব্যয়ের-বাকীটা 

সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারই 'বহন করিবেন বলিয়! স্থির হইয়াছে। 

 পরিকদ্পনাগুলি সাফল্যজনক ভাবে কার্যকরী করা হইলে 
১৯৫৬-৫৭ সালে নিয়োক্ত রূপ ফলাফল পাওয়া যাইবে বলিয়া' 

* আশা করা হইয়াছে £ 

আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি--১ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমি 

_.. অধিক খাদ্য উৎপাদ্ন--৬০ লক্ষ টন পু 

- অধিক জমিতে সেচের ব্যবস্থা--১ কোটি ৩০ লক্ষ একর 

অধিক বিদ্যুৎ শক্তি-উৎপাঁদন-_১১ লক্ষ কিলোওয়াট 


ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, মালয় ও ব্রিটিশ বোধিওর 
জন্য যে পরিকল্পনা! রচনা করা হইয়াছে তার. হিসাব এইরূপ £ 
- ভারত-_দামোদর, হীরাকুও ও ভাখরা-নাঙ্গল বাঁধ পরি- 
কল্পনা, একীভূত শন্ত উৎপাদন পরিকল্পনা, যোগাযোগ ও পরি- 
বহন ব্যবস্থাদির :উন্নয়ন। উন্নয়নের . মোট ব্যয় ১,৮৩৯ 
কোটি ৬০ লক্ষ টাকা । . 


EEE ET 


পাকিস্থান--গণ পরিকল্পনা ; ডাম্বানওয়ালা ইরাবতী খাল 


পরিকল্পনা ; রস্থুল জল-বিদ্যং পরিকল্পনা ; দক্ষিণ সিন্ধু বীব ঃ 


চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন ; মালখও জল-বিছ্যুৎ সম্প্রসারণ পরি- 
কল্পনা । উন্নয়নের মোট ব্যয়--২৬০ কোটি টাকা. 
সিংহল-_কৃষি উন্নয়ন ; কলম্বো বন্দর উন্নয়ন ; নুতন রাস্তা 


ও রেলপথ নির্মাণ; মুল-শিল্প প্রতিষ্ঠা ;. সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান 


স্থাপন। উন্নয়নের মোট ব্যয়_১০৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ৷! 

: মালয়, সিঙ্গাপুর,' উত্তর-বোর্শিও ও সরবক-__কৃষি' উন্নয়ন, 
যোগাযোগ ও. পরিব্হন উন্নয়ন, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ শক্তি 
উৎপাদন, শিল্প ও জন-মঙগল ব্যবস্থার উন্নয়ন ; সিঙ্গাপুর বন্দরের 
উন্নয়ুন। মোট ব্যয় প্রায় ২০০.কোটি টাকা । 


Ue ইন্দোগীনের সমস্যা 


ফরাসী গবন্মেক্ট এত দিন পরে, অনেক ধার-করা অথ ও 
অনেক লোকক্ষয় করিয়| উক্ত - স্রমস্তার কতকটা সমাধান 
করিয়াছেন । ১৩ই অগ্রহায়ণ এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে 
মাফিনী পত্রিকাগুল্সি এই ব্যবস্থার প্রশংসা করিতেছে 

ওয়াশিংটন পোষ্ট বলেন £ “একেবারেই কিছু ন! করা 
অপেক্ষা দেরীতে করাও ভাল ।.. সামরিক, বিপর্ধ্যয়' এবং 
মার্কিন রাষ্ট্রের পরামর্শের ফলে ইন্দোচীন, ভিয়েতনাম, লাওস্‌ 
এবং কান্বোডিয়াকে লইয়া! গঠিত মিলিত রাধরকে স্বায়গ্তশাসনের 
অধিকার দিতে ফরাসী সরকার এখন সন্মত হইয়াছেন.। . 

" “রাজনীতি এবং সমরনীতি_উভয় দিক দিয়াই ব্যবস্থাটি 
না হইয়াছে। ইন্দোচীনে নিযুক্ত অধিকাংশ ফরাসী 
কের্মচারীকেই আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে 'সরাইয়া লওয়া 
হইবে এবং কেবল ফরাসী দেশের উপকারার্থে যে সকল ট্যাক্স 
ইন্দোচীনে আদায় করা হইত সে সমস্তই তুলিয়া দেওয়া হইবে। 
এই ছুইটি কাজের দ্বারা ইন্দোচীনের নবলব স্বাধীনতার যথার্থ '. 
প্রমাণ পাওয়া যাইবে । সন্মিলিত রাজ্য তিনটিকে ফরাসী 
ইউনিয়নের অন্তভূক্ত থাকিতে হইলেও বৈদেশিক রাধে নিজ 
রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি পাঠাইবার মর্যাদা এই মিলিত পাষ্ট্রের 


" থাকিবে । ইহা ছাড়াও যে বিষয়টি এশিয়াবাসী জনগণের . 


মনে বেশী রেখাপাত করিবে, তাহা হইতেছে_-বাঁওদাইয়ের 


প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীনে একটি ইন্দোচীন বাহিনীর সংগঠন। . 


নবগঠিত স্বাধীন ইন্দোচীন মিলিত-রা্--এবং ফরাসী 
সরকারের পারস্পরিক সখ্য সুত্রের আরও পরিচয় ফরাসী 
সুরকার দিবেন ; ২৫ হাজার নূতন আমদানি কর! ফরাসী সৈন্ত 
আর ৩০ কোটি ডলারের অধিক মুল্যের মাকিন রাষ্্র-প্রেরিত 


সামরিক সরপ্জামকে তাহারা কমিউনিষ্ট. চালিত বিদ্রোহী দমনে 
১ নিযুক্ত .করিবেন। ' ফরাসী সরকারের শৈথিল্যে এই ব্যবস্থা 


বিলম্বিত হইয়া. পড়িলেও ইন্দোচীনের জনসাধারণ এখন 
বুঝিতে পারিবে, কোন্‌ পৃথে তাহাদের যাওয়া উচিত ।” ... ০ 


~ 
i 


১9 


‘নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌” সেই-ন্বুরেই গাহিয়াছেন £.- 

যথার্থ জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করিয়াই ইন্দোচীনের 
ফরাসী নীতি চালিত হইতেছে; আশা করা যায় প্রকৃত স্বদেশ- 
ভক্ত ইন্দোচীনবাসীরা ইহার সমর্থক হইবেন এবং রাশিয়ার 
হ্কত্রিম সাম্রাজ্য বিরোধিতাকে বর্ন করিবেন । 

এই স্বাধীনতা দানে. ফরাসী সরকারের ক্রমান্বিত মন্থর 
গতির কারণ বুঝিতে পারা যায়, যখন দেখা যায়. যে, স্বাধীন 
রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন তিরেমাম- 
বাসীর সংখ্যাল্পতা বিদ্যমান রহিস্কাছে।” 

, আগামী হুই-চারি মাসের মধ্যে প্রমাণিত হুইবে, এই বর 
অতি বিলম্বে করা হইয়াছে কিন! । সোভিয়েট একনায়কত্বের 
ভয় বা মা্চিন পুজিবাদের ভয়--এই ছুইট ছাড়া তৃতীয় শক্তির 
আগমনের কোন প্রমাণ পাইতেছি না । 


: বাংলা ও আসাম ৱ্ৰাহ্ম সম্মিলনী হীরক জয়ন্তী 





হাওড়া জেলায় বাণীবন একটি গ্রাম, সেখানে ত্রান ' 


সমাজের অনুপ্রেরণায় একটি.উচ্চ পরিবেশের 'হুষ্টি হইয়াছে? 
বালিকা বিগ্ভালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সমাজ সকলের 
অঙ্গুকরণীয় পল্লী-সংগঠনের একটি কাঠামো তৈয়ার করিয়াছেন। 

: সেই গ্রামে প্রায় এক মাস পূর্বে বাংলা ও আসাম ব্রাহ্ম 
সম্মিলনীর হীরক জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকার 
্রাহ্মপ্রধান শ্রীঅক্ষয়ক্মার সেন তাহার অভাপতিপদে বৃত হন। 
তছুপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহার' মধ্যে 
ভারতের বর্ম-জীবনের, সমাজ-জীবনের নানাবিধ - সমস্যার 
আলোচনা আছে! ব্রাহ্মধর্মের “বিশ্বজনীন” আদর্শ সম্বন্ধে তিনি 


যাহা বলিয়াছেন তাহার মূল্য আজ অত্যধিক যখন খগ্ুবিখণ্ড - 


ভারতের চিন্তাশীল সমাজ নান! ভাবনায় ক্রিষ্ঠ হইতেছেন। 
'_ «রামমোহন তার প্রবর্তিত ধর্মের কোন-নাম দিয়ে যান 


১" নি বটে, কিন্ত তীর ধর্ম যে বিশ্বক্রনীন এ কথাটি তিনি বার বার 


বলেছেন' “My religion is universal”— একথা বলতে 
বলতে তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত । ' তিনি দেখেছিলেন 
যে' মানবের ধর্ম যদি সত্য, বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিমল ঈশ্বরত্রীতি 
' ও মানব-সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত ন! হয়, তবে সে কল্যাপপ্রস্থ 
না হয়ে ভ্রম, কুসংস্কার ও বর্ম্মান্ধতা স্ষ্টি ক'রে জীবনে ও 
সমাজে অপরিসীম দুঃখ, অকল্যাণ উৎপন্ন করে । তাই তিনি 
বিবিধ ধর্মের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হলেন এবং এমন একটি 
নব-ধর্ম্ের প্রেরণ! দিয়ে গেলেন, যে ধর্মের মধ্যে হিংসায় উন্মত্ত 
ও যুদ্ধবিগ্রহে অর্জরিত পৃথিবীতে স্থায়ী শাস্তি স্থাপনের -বীজটি 
নিহিত আছে, যে ধর্মের মধ্যে শতধ| বিভক্ত ও পরস্পর 
বিবদমান দেশ ও জাতি সকলের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী-ও এঁক্যের, 
সুত্রটি বর্তমান, যে ধর্মের আদর্শের মধ্যে ভারতের নবযুগের 
“ৰব্বি কল্যাণ ও উন্নতির: বীজটি নিহিত আছে। রামমোহন 
এই লক্ষণ-যুক্ত বর্মকেই বিখরনীন বলে অঙুভব করেছিলেন । 
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“ সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জন করেন । 


১৫৭ 


১ পি 


সব সমস্তা যে মৃত্তি ধরিয়া আমাদের সন্মুখে উপস্থিত হইয়াছে 
তাহা হইত না। হিন্দু সমাজ নানা শ্রেণী ভেদে ছূর্ববল হইত 
না, হিন্দু মুসলমানের রেষারেষিতে দেশ বিভক্ত হইত না 
অতীতের জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই । . বর্তমানের লোকক্ষয়- 
কর শিক্ষা, ভবিষ্যতের জন্ত আমাদের সাবধানী করিলে, ্রান্ম * 
সমাজের জীবন সার্থক হইবে'।' 


দ্বিজেন্্রনীথ মৈত্র 


“৭২ বৎসর বয়সে এই সমান্গসেবাত্রতী চিকিংক-এরধীন 
“দেহত্যাগ করিয়াছেন 


তাহার স্মৃতি তার অমাজ-সেবার 
আগ্রহের মধ্যে অটুট থাকিবে । বঙ্গীয় হিতসাধনী. সমিতি 
প্রতিষ্ঠা করিয়া, কলিকাতার খোলার ঘরে কদর্ধ্য পরিবেশের 
মধ্যে যাহারা রাস করে তাহাদের সেবা আরম্ভ করেন । তাহা: 
দের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে দ্বিজেন্্রনাথ নিজের উপার্জন 
হইতে ব্যয় করিতে কখনও কুঠিত ছিলেন না। বরুক্ক শিক্ষার 
প্রসার দ্বিদেন্দ্রনাথকে বাংলার দিকে দিকে লইয়! গিয়াছিল । 


ছিন। সেই আবেগই তাহাকে 'রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে লইয়া 
যায়। আমরা এই বন্ধুর তিরোধানে তাহার টিকার উদ্দেশে' 
মবেদন! প্রকাশ করিতেছি । 


প্রশান্তকুমার সেন 
এই জ্ঞান-বৃদ্ধের দেহত্যাগে আমরা আত্মীয়জন বিয়োগ- 
ব্যথা অন্থভব করিতেছি । তাহার পুত্র স্ত্রীর প্রতি আমাদের 
সহাঙ্ুভূতি জানাইতেছি। . 
প্রশাস্তকুমার নব-বিধান ব্রান্মসমাজের আদর্শে নদের 
জীবন গঠন করেন। নিিরোধী প্রকৃতির গুণে. তিনি সর্ব 


অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে'; সেই প্রদেশের হাইকোর্টে তিনি 


মনোনীত হন। এই ঘটনা তাহার লোকপ্রিয়তার পরিচায়ক । 
*আইনশাস্ত্র তাহার জ্ঞান ছিল লক্ষণীয়। তাহার লিখিত 


আইনের একখানি বই কেমূত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আদৃত হয় ; 


পাভিত্যের গুণে তিনি একটি বিশেষ 'উপাধিলাভ করেন। 
পরিণত বয়সে তিনি প্রাধিত লোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার 
আত্মা শাস্তিলাভ করুক । 


" জ্ষ্টব্য-_-সম্প্রতি তিব্বতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল 
আকার ধারণ করায় ' ১৩৫৭, বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে 
প্রকাশিত পোতালা রাজপ্রাসাদ গু দালাইলামার ছবি 
বর্তমান সংখ্যার পুনমুিত করা হইল। টি 


রামমোহন রায়ের আদর্শ জীবনে. প্রতিঠিত হইলে যে 


সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দ্বিজেন্দ্রনাথের গতিবিধি 


বিহারে তাহার জীবনের 


“আইন-ব্যবস! করিতেন ; সেখানকার তিনি বিচারকছিলেন'। 
‘বিহারের ভোটেই .তিনি ভারতীয় বিধান পরিষদের সভ্য ' 


"বাৰ্নাৰ্ড 
- গ্ৰীমণীশ্তনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ 


বার্ড শ সঙ্গগ্ধে না চমক বহু দিন কাটিয়া 
 গিয়াছে। 
; আমাদের -অনভ্যন্ত কর্ণে তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়া 
আমাদের চিরলালিত ধারণার উপর রুট আঘাত -করিয়া- 
ছিলেন এবং ছুঃদাহসের সহিত প্রচলিত, লমাজব্যবস্থার 


কঠোর সমালোচনা করিয়া যে অদ্ভুত বিপ্লবের 'স্থাষ্টি করিয়া-. 


- ছিলেন, সেই সমস্ত এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে অনেকটা 
শান্ত হইয়া গিয়াছে । তাই আজ প্রশান্ত মনে আমরা 
তাঁহার কথা আলোচনা করিতে পারি। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে বার্নার্ড শ-এর আকম্মিকতা 
কোন্থানে? এই আকম্মিকত1 আছে নান! দিক দিয়া 
সাহিত্যের বিষয়বস্ত, সাহিত্যের রীতি, আদর্শবাঁদ- প্রভৃতি 
অনেক দিক দিয়াই তাঁহার অভিনবত্ব আছে। ' 

এত দিন আমর! . বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে, 
তাকিকের তর্বযুদ্ধ সাহিত্যের লীলাক্ষেত্র নয়, রাজ- 


| ৮-নীতিকের কলহও তার লীলাক্ষেত্র নয়,- ব্যক্তিগত মত-. 


বাদের চক্কা- -নিনাদও নয়।' আমরা বিশ্বাস. করিয়! 
আপিয়াছি যে, সাহিত্য দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার 
উর্দ্ধে নীড় রচনা করিবে, আলু-পটল-বেগুন, ‘তেল-নুন- 


লকুড়ি'র কথা ' তাহার মধ্যে থাকিবে না। যাহাকে 


আমরা 00115 বলি, সাহিত্যে তাহার প্রসঙ্গ থাকিবে না। 


সেইজন্ভই আমাদের মনে হয়-সজিন? ফুল, কুমড়া ফুল, 


বেগুন ফুল দেখিতে যত ভালই হোক না কেন, তাহাদের 
“সঙ্গে ইউটিলিটি,র সম্পর্ক আছে বলিয়! তাহা লইয়া কাব্য- 
' ৰচনা হয় না, অথচ কচুরীপানার ফুল লইয়াও কাব্য- রচনা 
. হইয়াছে। ডি. 
কবি রাঁজশেখবের “বৰ্পবমঞ্জরী’ তে দেখিতে পাওয়া 
যায় বসন্ত-বর্ণনা প্রসঙ্গে বিদূষক বসন্তের সাদ! ফুল- 
গুলিকে তাহার প্রিয় মহিষের দুগ্ধের সঙ্গে এবং কলম! 


_৬ ধ্যানের ভাতের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিল বলিয়া সখী বিচক্ষণা: 


তাহাকে: প্রচুর ' উপহাস করিয়াছিল। তাহার উপহাস 
হইতে এইটুকুই-বুঝা গিয়াছে যে,. যাহা শিল্পকলার. জিনিষ 
তাহার সহিত দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার কোনও স্পর্শ 
থাকিবে না। কাজেই রাজনীতি, -সমাঁজনীতিঃ: হাট- 
বাজারের .কথা, মিল, কল-কারখানা,__এ সবের কথা 
সাহিত্যে থাকিরে নী. সাহিত্য হইতেছে একটা রসের 
জিনিস, একটা সখের জিনিস, বিলাসের পরিবেশে পুষ্ট 
একটা-ভাব-পদ্ম মাত্র | | 
চি 


সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম ২আবির্ভীবের সময়ে , 


এই -ত হইল সাহিত্যের বিষয়বন্থ সমন্ধে আগেকার 
দিনের ধারণা। এই, বিষয়বস্তকে -আবার কি ভাবে ' 


‘উপস্থাপিত করা৷ হইবে, ' তৎ্সম্বদ্ধেও. আমাদের. একটা 
নির্দিষ্টধারণা ছিল। কবির স্বতস্ফূর্ত প্রাণের সঙ্গীতের 


কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। একজন বিখ্যাত ইংরেজ 


কৰি বলিয়াছেন__ফুলগাছের ডগায় ফুলটি যে ভাবে ফুটিয়া 


উঠে, . কবির লেখনীতে কাব্যও সেই ভাবেই ফুটিয়া 


 উঠিবে, তাহার মধ্যে আত্মনচেতনতা কিছুই থাকিবে না। 


বানার্ড শ-এর পূর্বববত্তী রোম্যান্টিক কাব্যে ছিল 
হৃদয়ের প্রেরণার অভিব্যক্তি, তাহা আত্মঘচেতনতার . 
ফলমাত্র নয়। আত্মনচেতনতা। ত সেখানে নাই-ই, বরং. 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্যিকের ব্যক্ভিসত্তার-বিলুঞ্চিই . 
হইতেছে ইহার শ্রেষ্টত্বের একটা বড় মাপকাঠি । 

আত্মবিলুপ্তিই যদি. সাহিত্যের উৎকর্ষের মাপকাঠি 
হয়, তাহা হইলে সাহিত্যিক, আত্মপ্রচারই হোক অথবা 
‘আত্মতত্ব প্রচারই হোক, কোনটাই করিতে. পারিবেন না। 
কবির বীণা শুধু সঙ্দীতই সৃষ্টি করিবে, সে সঙ্গীতের ইঙ্গিত 
যতই গভীর হউক, ব্যঞ্জনা যতই সুদূরপ্রসারী হউক, সেটা 
যোজাস্থজি, উদ্দেপ্তমূলক বাঁ গ্রচারমূলক ভাঁবে সাহিত্যিক 
প্রকাশ করিতে পারিবেন-না। - প্রচারমূলক কাজ হইতেছে 
“জর্ণালিজম্ত-এর.বিষয়; সাহিত্যের নয়'। | 
. বাঁনণর্ড শ-এর - বিশেষত্ব হইতেছে-তিনি এই 
'জর্ণালিজম্কেই পাঁহিত্য--একমাত্র সাহিত্য বলিয়া প্রচার ' 
করিয়াছেন |: শুধু তাই নয়,. অন্তরের স্বতঃক্চর্ত প্রেরণায় 
যে. সাহিত্যের স্ুষ্টি হয়, বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়ের কাজ যে 
সাহিত্যে বেশী প্রয়োজনীয়, এ সব কথাও তিনি স্বীকার 
করেন নাই । শুই কি তাই, সাহিত্যকে তিনি তাকিকের 
মল্লভূমিতে নামাইয়া আনিয়াছেন, সাহিত্যকে. দমীজ- 
সংস্কারের চাবুক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন, সাহিত্যকে 
“প্রোপাগাগ্ডাগর বাহন হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন । 

প্রথম প্রথম “তাহার. এই অভিনব সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে 


কেহ .কেহ দার্কাসের ক্লাউনের ভাড়ামি বলিয়া তুচ্ছ-করি- 


বার চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ কেহ প্রগল্ভ- ‘ফাজিলে'র 
পাকামি বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন,. কেহ কেহ . 
বা টেকৃনিকের বিচারে তাহাকে কোণঠাসা করিবার চ্ষ্টা 
করিয়াছেন । 

- কিন্ত তাহাকে ঠেকাঁইয়া রাখ! যায় নাই।-: আত্ম- 
শক্তিতে বিশ্বাসী বানণড শ চিরাচরিত টেক্‌নিককেও . 


২১২. 





“যে, আমরা তখন ক্ষেপিয়া গিয়া. তাহাকে: পাষণ্ড, নাস্তিক, 
“সমাজদ্রোহী, বর্শ্মদ্রোহী বলিয়া গালাগালি দিয়াছি। কিন্ত 
যতই ঠাহীকে গালাগালি দিয়াছি, ততই তাঁহার যুক্তির 
নিকট হার মানিয়া নিজেদের, অজ্ঞাতদারে তাহার মৃতবাদে 
দীক্ষিত হইয়া উঠিয়াছি। ৮0550 5 
জর্ালিজয়ের ছোটখাটো কাজের মধ্য দিয়াই তিনি 
সাহিত্যের ম্বেত্রে.প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন । , কবিতা 


এবং উপন্াসও তিনি লিখিয়াছেন, কিন্ত তাহার পরিচয় সে 
ইংরেজী 


দিক দিয়া. নহে, 'ভীহার পরিচয় বর্তমান :যুগের ..ই 
. সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 'নাটাকার হিসাবে। কিন্তু ই নাটকের 
স্বরূপ কি? - 


ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে বন টিতে a | 


. কম নহে। ‘যে এলিজাবেখীয় যুগের:নাটক লইয়া ইংলণ্ডের 
- গৌরব, বানণর্ড শ-এর নটিক. সে জাতীয়: নহে : এলি- 
"জাবেখীয় নাটক ছিল: কাব্যধন্্মী;, কল্পনার : বর্ণাচ্যতায়, 
শব্দের বঙ্কারে, মানবহৃদয়ের র্্মভেদী..ন্ত্রণা,. ও 'রিস্ময়কর 
স্কুরণের ' মধ্য: দিয়া একটা অতিনাটকীয় : পরিবেশে সেই 
নাটকগুলি যেন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতাঁর 
উর্ধুলোকের বন্ত'ছিল।  জন্সনের * Every Man in his 


Hun০ur জাতীয় ছুই-একখানি নাটকের, কথা. বাদ,-দিলে. 


মোটামুটি আমরা বলিতে: পারি .এলিজাবেখীয় নাটকের 


'আবেদন ছিল হৃদয়ত, কিন্ত বাঁনধর্ড শ-এর নাটকের ' 


‘আবেদন হইতেছে বুদ্ধিগত। ধারালো! সংলাপ, . স্থক্ 


ুক্তিতর্কমূলক-.বাদ প্রতিবাদ, মতবাদের “সংঘর্ষ, এইগুলি. 


. হইতেছে বান্ার্ড শ্র-এব. নাটকের বিশেষ্ত্ব। ' এইজন্য 
তাঁহার নাটকের কুশীলবদের জীবন্ত. মান্য বলিয়া, মনে হয় 
. না।.-'ভাহীর: নাটকের--মধ্যে- কিং জীয়ার, ম্যাকবেখ, 
-হ্থামলেট, রোজাজিও গ্রভৃতির মত চরিত্রের সন্ধান - আমরা 


পাই নাঁ।: আমরা-যাহা-পাই.. তাহা হইতেছে এক-একটি. 
মতবাদের জীবন্ত বিগ্রহ,--যেন এক-একটি 'মতবাদ,- একু- ' 


_ একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভলী, সাঁজ-পোশাক পরিয়া নাট্যকারের 
নির্দেশমত ষ্টেজের উপর বিতর্ক করিয়া. যাইতেছে এবং 
নাট্যকার সন্মিত বদনে তাহা উপভোগ-করিতেছেন।. 


- এই :দিক দিয়া বানণর্ড শ-এর সমস্ত নাটকই * সম- 


গোত্রীয়। সবগুলি. নাটকই. এক-একটি সমস্যাঁকে-.কেন্ত্র 
করিয়া দানা বাধিয়া উঠিয়াছে--সামাজিক বৈষম্য, দুর্নীতির 
প্রভাব, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, ভ্রান্ত, আদর্শবাদ. প্রভৃতি ইয়া 


তিনি লনা চালাইয়াছেন।-- সেরে রা 8 


| j . 
: অগ্রাহ করিলেন, প্রচলিত বিশ্বাসকেও আঘাত হানিলেন।'..... 


তথাকথিত আর্শবাদকে হাস্তাস্পদ করিয়া তুলিলেন, ' 
বিবাহ ধৰ্ম্ম সমীজ সম্বন্ধে এমন সব কথা রলিতে .লাগিলেন” 


"আনন্দ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে আমর! 
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. অবশ্য এ দ্রিক দিয়া তিনিই য়ে পথিকৃৎ তাহা নহে; 
তাহার পৃর্ধে ডিকেন্স, থ্যাকারে "ও মেরিডিথ উপন্যাসের 


- এবংঃগলস্ওয়ার্দি নাটকের মধ্য দিয়! এই কাজ করিয়া” 


ছিলেন.” তবে বানণর্ড শ-এর ব্রণ এই সমস্ত- পূর্ব : 


.স্থরীর নিকট ততটা নহে -ঘতটা কার্ল মার্ক; স্যামুয়েল ' 
বাটলার এবং ইবৃসেন-এর' 'নিকট | 


 ইব্সেন-এর Dolls j- 
12০4০ ইংক্লণ্ডে ১৮৮৪" খীষ্টাব্দে অভিনীত: হয়। এই. . 


নাটক.ইংলণ্ডের সমাজে এক্টা -প্রলরস্কর ঝটিকা অথবা 
'- ভীষণ ভূমিকম্পের স্বষ্টি" করে. নাই: বটে, তবে 'তথাকার 
আত্মনস্তষ্ট.গতাহ্থগতিক চিন্তাধারার মোড় ফিরাইয়া দিতে- ' 


ছিল .. ফলে-দুধের মধ্যে দস্বল দিলে-যেমন ধীরে ধীব্ে দুধ 
দইয়ে পরিণত হইতে থাকে,. ইংলণ্ডের চিন্তাধারার মধ্যেও 


সেই রকম পরিবর্তন. আসিতেছিল এবং তাহারই পরিণতি 
‘দেখিতে পাওয়া গেল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বান i 
শ-এর “Widorwer's  Housz-4 ). 


' এক হিসাবে এই- Widowuer's House হাটি 


 বানর্ড -শ-এর. যাবতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা 
- যায়.। তীক্ষ-যুক্তিতর্ক-ও' মর্াভেদী ব্যন্ের ভিতর দিয়া তিনি 
আমাদের প্রচলিত সংস্কারগুলির অসারতা] দেখাইয়াছেন.১৫ 
:কিন্ত-এই যে ব্যঙ্গ ইহা চ্ছেবিমিয়া প্রভৃতির মত ছুঃখ-বেদনা, 
.বা অশ্রপাতের ভিতর দিয়া, করা হয় নাই, স্থইফটের মত 


তিক্ত ..বাঁক্যবাণে, পরিস্ুট হয় নাই, কার্লাইলের মত 


“অভিশাপের -কশাঘাত-ন্বরূপ আমাদের পৃষ্ঠে পতিত হয় 


নাই৷ তিনি যেখানে আঘাত করিতে চাহিয়াছেন, আঘাত 
সেথানে পৌছিয়াছে ঠিকই, কিন্ত মজা-হইতেছে এই যে, 
আমরা তাঁহার আঘাতে যতই ব্যথা পাই, ততই আনন্দও 


উপভোগ করি,. তাহার আঘাত মর্শে মর্ম্মে অনুভব করি, . 

কিন্ত মৰ্শ্মাহত হই না। আমাদের মনে হয়, এই সমস্ত ব্যদ্দ- ' 
বিদ্্পের আড়ালে আছে একটা সহৃদয় মহৎ প্রাণ, একটা! 

প্রেম-সিগ্ধ মধুর, হাসি, আর আত্মীয়তার একটা অনিবাধ্য 
আকর্ষণ । - 


কাজেই তাঁহার বাক্যের অগ্নিবাণ আমাদের 
পুড়াইয়া মারে না, শুধু নিজের দীপ্তির ঝলকে রংমশালের, 
আলোকের মত -আমাদের কুশ্রীতা,- দীনতা ও অপর্গতি- « 
গুলিকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়া চলিয়া যায় ; তাহার 
তর্কের ফুলঝুরি ফুল কাটে প্রচুর, কিন্তু ঘরে.আগুন. লাগায় 
না। সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, “হিতং মনোহারী চ ছুর্লভং 
বচঃ” ; কিন্তূ বানপর্ড শ-এর হিতবাক্য সত্যই মনোহাঁবী, - 
এবং 'ছুর্লভ- নয়।- লে হিতবাক্য আনন্দের চমক হইয়া 
আমাদের মনে প্রথমে দোলা দেয়,-খিয়েটাবের প্রেক্ষাগৃহে 
শিক্ষার বীক্ধ 
গ্রহ করিয়া আনি, তার পর ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর . 


| পৌষ | 


বার্নার্ডশ 
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অস্তরালে সেই-বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে, পরে তাঁহা 
আমাদের সংস্কারের বনেদী-পাকা প্রাচীরের ভিতর- দিয়া 
শিকড় চালাইয়! তাহাকৈ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে ।'- | 

“বস্তুতঃ অতীতের সংস্কারের অচলায়তন যে আজ 
._ বহু ক্ষেত্রেই, ভাড়িয়া পড়িতেছে, তাহার মুলে বান 
$শ-এর অবদান অনেকর্খানিই আছে। ভিক্টোরীয় যুগের 
গোড়ার দিকে আমাদের জীবনের অসঙ্গতি. প্রচুরই ছিল, 
তাহা তিনি সেদিন চোখে আঙ্ল “দিয়! দেখাইয়া না 
দিলে তাহা এত দিনেও আমাদের নজরে পড়িত কিন! 
সন্দেহ । - 
শিশু-মণll বা ৮০] Dombey’র দুঃখে আমকা চোখে 
জল ফেলিয়াছি প্রচুর, কিন্তু শিশুদের দুঃখ ঘুচাইবার 
নিমিত্ত ষখন কল-কারখানায় শিশু-শ্রমিকদের নিয়োগ বন্ধ 
করিবার 'জন্য আন্দোলন করা হইয়াছে, তখন আমরা 
তাঁহার বিপক্ষতা করিতেও কম্থুর করি নাই । সেদিন সবাই 
জাঁকজমক করিয়া রবিবারের সন্ধায় গীজ্জীতে প্রার্থনা 
করিতে যাইত, আর সোমবার সকালেই গলাকাটা ব্যবসা- 


দারের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইত। সেদিন :অভিজাত - 


রমণীরা পথপ্রান্তে শীর্ণ। কুক্ধুরীকে দেখিয়া করুণায় মুচ্ছ' 
যাইতেন, অথচ তাহাদেরই স্বজাতি অন্ত নারীকে কল- 
কারখানায় .পরিশ্রমে ও ক্ষুধার তাড়নায় শীর্ণ। হইয়া 
যাইতে দেখিলে বেদনা অন্থভব করিতেন না। তখন- 
কার দিনে সাহিত্য-সভায়, পাঁচ জনের মজলিশে, ড্রয়িং 
রুমে একটা রূপ .ফুটিস্না উঠিত, আর কল-কারখানায়, 
ব্যবসাক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠিত অন্ত একটি রূপ ৷ সেদিন বাক্যের 
সঙ্গে কাজের মিল ছিল না, তথাকথিত জীবনাদর্শের 
সন্দে জীবনের মিল ছিল না সাহিত্যের রোমান্সের সঙ্গে 
বাস্তব জীবনের কদ্্যতা, দুনীতি ও ভ্রান্তনীতির ছিল ঘোর 
অমিল। সেদিন বিবাহ সম্বন্ধে, সতীত্ব সম্বন্ধে আমরা বড় 
বড় কথা বলিয়াছি, যুদ্ধ সম্বন্ধেও বড় বড় আদর্শ ঘোষণ। 
করিয়াছি, আভিজাত্য সম্বন্ধেও গালভর! কথা বলিয়াছি। 


কিন্তু এই সমস্ত বড় বড় কথার মধ্যে যে প্রচুর ফাকি, প্রচুর, 


“বঞ্চনা এবং হয়ত আত্মপ্রবর্ধনাও ছিল, বান'র্ড শ তাহা 
আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন। 
মানুষের চিরপোধিত বিশ্বাসকে তিনি এই ভাবে 
আঘাত. করিয়াছেন বলিয়া অনেকেই মনে করেন তিনি 
প্রকাণ্ড নাস্তিক |. তিনি ধর্শ মানেন না, .সমাজ মানেন 
না, আদর্শ মানেন না, নীতি-সংস্কার কিছুই মানেন না। 
শরৎ চন্দ্রের শেষ প্রশ্নের ‘কমল?’ আমাদের সমাজের 
সবকিছুকেই ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে 


এবং তাহার-যাহা কিছু প্রশ্ন, তাহা শুধু “শেষ প্রশ্ন” হইয়াই. 


ভিক্টোরীয় যুগের ' ডিকেন্দের .উপন্তাসের 


"আমাদের মনের প্রশাস্তিকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে ; অথচ এই 


বিক্ষোভের মধ্যে আমাদের বিভ্রান্ত মন যখন একটা নির্ভর- 
যোগ্য অংলম্বন চাহিয়াছে, দেই অবলম্বনটি দিতে পারে 
নাই ;' “শেষ প্রশ্নের শেষ “উত্তর” দিতে পারে নাই। 
বানণর্ড শ এর প্রশ্ন গুলি সে জাতীয় নহে তাহার প্রশ্নগুলি 


যতই অতফিত হউক না কেন, যুক্তিগুলি যতই "আকস্মিক 


হউক না কেন; শেষ পর্য্যন্ত এই প্রশ্নগুলিই তাহাদের সমা- 
ধানের পথ নির্দেশ করে।” প্রাথমিক বৈরিতা যেমন ভক্তি 
মার্গে প্রবেশের একটা উপায়, বানপর্ড শ-এর নাস্তিকতাও 
তেমনই আঁন্তিকতাঁর একটা কৌশলী উপায় মাত্র। নীতির 


লাগাম কধিয়া তিনি আমাদের ক্রিয়ীকলাপকে প্রীচীনের 


পথে জোর করিয়া চালাইতে চাঁহেন নাই, বরং নীতির রাশ 
একেবারে আগ! করিয়া দিয়া খুশিমত আমাদের চলিতে 
দিয়াছেন । এই জীবন-দর্শনের মধ্যেই বানপর্ড শ-এর প্রাণ- 
শৃক্তির একটা ব্যাখা পাওয়া যায়। এই প্রাণ-শক্তিই 
দেখাইয়া দেয়, খেয়ালমৃত চলিতে চলিতে ' উচ্ছৃঙ্খলতার . 
বেপরোয়া গতিবেগে আমরা চলার চেয়ে ধাক্কাই খাই বেশী। 
তখন ' ঠেকিয়া শিখিয়া আমরা নীতির পথটিকেই বাছিয়া 
লই.]. নীতির সংযম্টা তথন আমাদের কাছে অভিজ্ঞতালন্ধ 
এবং সাধনার দিদ্ধির মত বহুকাঙজ্কিত জিনিস হইয়া উঠে, 
শুক আচারের বন্ধন মাঘ থাকে না। গ্রীক নাটকে 
40810097519 জাতীয় একটা জিনিস থাকে, তেমনই একটা] 
জিনিস বানণর্ড শ-এর নাটকের মধ্যেও অলক্ষিতে কাজ 
করিয়া যায়। 
বান'র্ড শ.এর প্রথম নাটক-ত্রয়ী Plays Unpleas- 

৫%/-এর অন্যতম 7১14127727৮ হইতেই আমরা তাহার 
রচনাশৈলীর একটা _পরিচয় পাই । Chateris, Grace, 
Julia প্রভৃতি নৃতন যুগের (১ইবসেন ক্লাবের ) মান্য? 
তাহারা মেয়েলি মেয়ে, অথবা পুরুষভাবাপন্ন পুরুষ হওয়াকে 
সেকেলে জিনিস বলিয়া মনে করে। কাজেই নয়নারীর' 
মিলনের ব্যাপারে সেকেলে রীতি তাহারা পছন্দ করে 
না; নারী নরকে বিবাহ করিয়া স্বাধিকারপ্রমত্তা হইবে 
না,প্রিয়বান্ধব -বা প্রিয়-বান্ধবীর আকর্ষণটুকুকেই শুধু 
তাহার! স্বীকার করিবে, বিবাহের বাড়তি বন্ধনটুকুকে 
স্বীকার করিবে না, জীবনের চলতি পথে চলিতে চলিতে 
যখন যাহাকে-যে ভাবে পাইবে, নিরুত্তাপ আবেগহীন রন্ধুত্ব 
দিয়া তাহাকে সেই ভাবে গ্রহণ করিবে, তাহার মধ্যে 
সেকেলে মান-অভিমান, প্রণয়-কোপ, ঈর্ধা-ন্দ প্রভৃতি 
কিছুই থাকিবে না|, 

' কিন্তু নাটক যতই. অগ্রসর" হইতে : লাগিল, ততই ' 


দেখিতে পাঁওয়া.গেল যে, ৫ 77০%2-এর [নুতন কালের: 


২১৪... 


১৬৫৭, 





নারী] চিরস্তন নারীত্বের দিকটিই প্রকট হইয়া উঠিতে- 


লাগিল। চেটারিসকে জুলিয়া শুধু প্রিয়-বান্ধব হিসাবে 
পাইতে চায় না, আরও একটু গভীর ভাবে পাইতে চায়। 
চেটারিস কিন্তু উগ্র প্রগতিবাদী ; 


সঙ্গে প্রেম করিয়া মাঝপথে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া 
গ্রেস-এর সঙন্দে ঘনিষ্ঠভাবে যিশিতে লাগিল। 
নারী হইয়াও জুলিয়া ইহা সহ করিতে পারে না। 
প্রাচীন. সাহিত্যের খণ্ডিতা ও বিপ্রলন্ধা নায়িকার মতই 
- অভিমানপুষ্ট কোপে সে একবার বা চেটাবিসকে ভত্সনা 
করে, একবার বা প্রতিদ্বন্দী নায়িকাকে অহুনয়-বিনয় করে, 
তাহার প্রেমাস্প্কে ফিরাইয়া দিবার জন্য ৷ কিন্তু ইহাতে 
গ্রেস বা চেটারিস বিগলিত হয় না। বরং জুলিয়া যে এ 
যুগের মেয়ে হইয়াও সেকেলে মেয়েদের মত আচরণ করি- 
তেছে, এজন্য তাঁহাকে 'ইবসেন ক্লাব’ হইতে বিতাড়িত 
করিবার চেষ্টা করিতে. লাগিল। চেটারিস ত জুলিয়া 
প্রেমপত্রগুলি আগুনে পুড়াইয়াই ফেলিল; সে দেখাইতে 
চায় এই সমস্ত হৃদয়গত দুৰ্বলতা, এই সমস্ত মেয়েলী প্যান- 


প্যানানি, তাহার পছন্দ হয় না, তাই জুলিয়ার সঙ্গে তাহার' 


পুরাতন প্রেমের কোন চিহ্নও অবশিষ্ট রাখিতে চায় না। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল; প্রেমাম্পদাকে লইয়া 
এই ছিনিমিনি খেল! বেশী দিন. চলে না। প্রত্যাখ্যাত! 


জুলিয়া যখন: ডক্টর প্যারামোরের নিকট স্থান পাইল, খন. 


চেটারিসের মধ্যে চিরন্তন পুরুষের ঈর্ধা জাগিয়া উঠিল, 


সে জুলিয়াকে গ্রহণ করিতে চাহিল। এইবার জুলিয়ার .. 


প্রতিশোধের পাল! ।- সে চেটারিপকে. প্রত্যাখ্যান করিল। 
ব্যাপারট। এইখানেই ' শেষ হইল .না। যে গ্রেসকে 
লইয়! চেটারিস জুলিয়াকে অবহেলা করিয়াছিল, সেই 
গ্রেসও তাহাকে নির্ভরযোগ্য স্বামী বণিয়া বিবেচনা 
করিতে পারিল না এবং সেও' তাহাকে বিবাহ করিতে 
অস্বীকার করিল। চেটারিস তখন তাহার তুল বুঝিতে 
পারিল; সে বলিল, “আমি এত দিন, শুধু নাগরালি করে 
এসেছি, প্রেমের নিষ্ঠাকে স্বীকার করিনি, তাই আমার 
এই পরাজয়; গার্হস্থ্য সুখ আমার মিলবে না, বিবাহ 
আমাকে কেউ করবে না” তখন বৃদ্ধের দল বিজয়- 
গৌরবে বলিলেন, “পবিত্র জিনিসকে নিয়ে ছেলেখেলা 
করলে এই রকম দুর্দশ! হয়! এই তোমাদের . প্রগতি! 
আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের মত বৃদ্ধদের প্রগতির 
বালাই নেই 1” 


এই জাতীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা আদর্শবাদের 
স্্র ধ্বনিত হয়। বানণর্ড শ Rlays Unpleasant গ্রস্থের 


প্রেমের নিষ্ঠীকে সে. 
স্বীকার করে না।. এই নিষ্ঠার অভাবের জন্যই সে জুলিয়ার - 


নব্যা 


ভূমিকায় বলিয়াছেন, “সাধারণ »শিল্পের সম্বন্ধে আমার 
রুচি নেই, সাধারণ - নীতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই, ' 
সাধারণ ধর্মবিশ্বামে আমার আস্থা নেই, এবং সাধারণের 
মধ্যে প্রচলিত বীরত্বের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা নেই ৷” শিল্প- 
বীতি বা টেকনিক সম্বন্ধে এ কথ! সত্য, কিন্তু নীতির 
প্রতি তাঁর, শ্রদ্ধা নাই--এই উক্ভিটির সম্বন্ধে একটু [" 
মন্তব্যের - প্রয়োজন । ‘নীতির প্রতি শ্রদ্ধা নেই, এই 


কথাটির অর্থ এই নয় যে, তিনি নীতির প্রয়োজন অনুভব 


করেন নী; গতানুগতিক নীতির যে বন্ধনটি আমাদের 
যুক্তির পায়ে শিকল পরাইয়! দিয়াছে, সেই নীতিকেই তিনি 
মানেন না। . শেলী 47975)9184£0% কাব্যে বলিয়াছেন £ 
“T never was attached to that great sect 
Whose doctrine is that each should select 
Out of the crowd-a mistress or. a friend 
And all the rest though fair and wise, commend 
To cold ODlivion. eee. “... dnd 80 
With one chained friend perhaps ৪, Jealous foe 
The drearest and longest journey go.” 


শেলীর এই মতবাদটি 'ইবসেন ক্লাবের সভ্যদের মত- 


-বাদের চেয়ে কম বৈপ্লবিক নয়। কিন্তু ই ইহার মধ্যে অ.দর্শ- 


বাদ নাই। অপর পক্ষে বার্নার্ড -শ-এর চেটারিসের 5 
পরিণতির মধ্যে একটা আদর্শবাদের স্পর্শ আছে। বার্ন 
শ* সেখানে শেলীর তত্বটিকে লাগাম খুলিয়া ছাড়িয়া দিয়া" 
ছেন এবং তাহার দৌড় কত দূর পর্য্যন্ত তাহাও দেখাইয়া 
দিয়া শেষ পর্যন্ত বুঝাইয়! দিয়াছেন যে, সংস্কারকে না মানার 
মধ্যে স্থব্ধার চেয়ে অস্থবিধাই বেশী | 
বান্পর্ড শ-এর প্রায় .সমস্ত নাটক এই প্রকার উদ্দেশ্য- 
মুলক বলিয়া মনে হয়। 415 and the Man নাটকে 


তিনি যুদ্ধকে ঠিক আক্রমণ করেন নাই; তবে যুদ্ধ সম্বন্ধে 


যে সমস্ত মিথ্যা গৌরব ঘোষণা করা হয়, তাহাকে আক্রমণ 
করিয়াছেন । . 04%424 নাটকে প্রেমকে অস্বীকার করেন 
নাই, তবে প্রেমের মোহ ও ভ্রান্তিকে অস্বীকার করিয়া” 
ছেন; * You Never Can 4 গ্রন্থে তিনি দেখাইয়া- 
ছেন, “যে “গ্লোরিয়া, নিবিকল্প মতবাদ লইয়া প্রেমকে 
অস্বীকার করিয়াছে, সে-ই প্রেমের অনিবাধ্য প্রভাবে ও 


অভিভূত হইল |: কাজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে- ভাসা 


ভাসা ভাবে দেখিলে তাহাকে যেরূপ, প্রচলিত সমাজবিধি 
ও সংস্কারের বিরোধী বা নাম্তিক বলিয়া মনে হয়, তিনি... 
প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহা নহেন। | 

গভীরভাবে না দেখিলে আঁরও মনে হয়, বার্ড শ-এর 
জীবনদর্শন হইতেছে হৃদয়াবেগের মোহকে অস্বীকার করিয়| 
বুদ্ধিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা । মোহকে তিনি স্বীকার করেন . 


না, বুদ্ধিবাঁদও তাহার একটা বিশেষত্ব, কিন্ত হদয়াবেগকেও 


পোৰ 


পলাশ পালত 


তিনি অস্বীকার করেন না, এইখানেই বান্পর্ড শ-এর সম্বন্ধে 


কি 


পৃথিবী, তুমি কি বধির হলে? ২১৫ 





"আর একটা দুজ্ে 'মুতা রহিয়াছে । 


এই ছুজ্ঞেঞ্তীর সমাধান অদাধ্য নহে. মোহকে তিনি 
স্বীকার করেন না বনিয়াই যুক্তিবাদের সাহায্যে খরষ্টদর্শ্ম, 
_বিবাহ, আভিজাত্য, রোম্যার্টিদিজম প্রভৃতির বিরুদ্ধে 
--' অভিযান চালাইয়াছিলেন ; কারণ এইগুলিকে কেক করিয়া 
অনেক মোহের সবষ্ট হইয়াছিল। 
নিছক যুক্তিবাদ মানিয়া চলেন, তাহাদের নাস্তিকতাও 
‘তিনি স্বীকার করেন না। সেইজন্ই তিনি যুক্তিবাদী হইয়া 
ডারউইন প্রভৃতির “জীবন সংগ্রাম”, 


ইত্যাদি অসামাজিক নীতি মানেন না। 


“যোগ্যতমের বাচিবার অধিকার” প্রভৃতি .মতবাদ 
এই পৃথিবীকে একটি. “গ্লাডিয়েটারে*র নিফরুণ যুদ্ধক্ষেত্রে 
পরিণত করিয়া তুলে। বানপর্ডশ তাহা চাহিতেন না; 


পিলার 


অপর পক্ষে 'যাহারা 


“প্রাকৃতিক নির্বাচন” 


“মরেহমুধামাখা -বাসগৃহতলে” ভালবাসার নীড় রচনা 
করিয়াই আমরা বাস করিতে চাই, শুধু হানাহানি করিয়া 
টি'কিয়া থাকিতে চাহি: না। ডারউইনের, বিবর্তনবাদ 
' হইতেছে হানাহানি ও প্রতিযোগিতার দর্শন, কিন্ত বান'র্ড 
শ-এর জীবন-দর্শন ছিল হিতবাদ, সমাজতন্ত্রবা, ব্যবহারিক 
নীতি ও মুল্য প্রভৃতির . সহিত. খানিরুটা কল্পনাপ্রবণ 
' ভাবুকতার সমন্বয় । এইখানেই. তাঁহার আকশ্মিকতা, 
এইখানেই তাহার দুজ্ঞেযত্ব । শ নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন 


“10010190015 anti-ritualistic and anti- 


materialist", অর্থাৎ একান্তভাবে চিরাচরিত প্রথাবিরোধী 
জড়বাদরিরোধী। এই দুইটি গুণের একত্র 
সমাবেশ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না। সেইজন্তই 
বানপর্ড শকে ঠিকমত বুয়া ad আমাদের পক্ষে. 


পৃথিবী, তুমি কি বধির হলে 


পৃথিবী, তোমার গিরি-কন্দরে 
ও কিসের গর্জন-_? 


আকাশে বজ ফেটে ভেঙে পড়ে . 


তপ্ত মাটির বুকে 
বনম্পরতির শাখীপ্রশাখার 
জটিল অন্ধকারে . 

যেন বিছ্যৎ-ফলায় বহ্নি 
হঠাৎ জ্বলিয়া ওঠে। ৷ 


পৃথিবী, তোমার অন্তস্তলে 
ও কিসের আলোড়ন? 
কোন্‌ বেদনায় মাটি ফেটে যায় 
ফাটলে জলোচ্ছাস, j 
" শত মুখে তার বেগবান স্রোত 
প্রবল বন্তা আনে, 
অকুল পাথারে ভাসে জনপদ 
শত সযৃদ্ধ নগর চিহ্ছহীন ? 
ক্ষেত-খামারের ফাটলে ফাটলে 
* সৰ্ববনাশের বিষাক্ত নিঃশ্বাস, 
' নুতন ধানের সৌধাল গন্ধ'নাই ; 


. শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


গন্ধক আর যবক্ষারের ক্রেদাক্ত আবিলতা 
তৃ্ণার জলে ঘোল! হয়ে ওঠে শুধু । 
ক্ষুধার অন্ন ছিল গৌলাভরা ধানে, 
তৃষ্ণার জল স্বচ্ছ নদীর বুকে, 

মাথার উপরে আশ্রয় ছিল ' 
পর্ণকুগিরে বৃহৎ হশ্ম্য তলে - 

কোথায় ভাসিয়া গেল-! 

পৃথিবী, তোমার একি কম্পন 

মৃত্তিকা হতে আকাশ্রে তাহার. গতি, 
বৃহদরণ্য নদনদী গিরি . | 
কর্ময়ুখর শত শত লোকালয় . 
কাপিস্থা উঠিল-ঘুম থেকে জাগা 
ছুঃস্বপ্রের ভয়ার্ড বিস্বয়ে ৷ 


পৃথিবী, তোমার গিরি-কাভ্ার ® 


'ছিমবনি হিমালয় 


নদ নদী বন সকলই শুভস্কর, 
ভুবনপালিক] অগ্রগামিনী তুমি, 
বিমলানন্দ-বিধায়িনী জগমাতা, 


তব করপুটে করিছ ধারণ 


২১৬ 


গষবি বনস্পতি, 
হিরণ্যপ্রভ হে ভূমি তোমারে 'নমি | 
মহৎ আবাস তব পাঁদমূলে 
আপনার মাঝে তুমি যে মহিমময়ী, 
তুমি বেগবতী, প্রচণ্ড তব 

কম্পন জাগে যুগে কম্মিন্কালে, 


"আত্মতৃপ্ত ভোগন্থথী জনে 


তাই মাঝে মাঝে দিয়ে যাও তৃমি-নাড়া, 
রন্ধে রন্ধ্রে পাপের সংক্রমণ 
মুহুর্তে তুমি করে দাও পরাহত | - 


. আঙ্জি-তাই বুঝি অস্তরদাহে .. 


জ্বলিয়া উঠিলে তুমি 
ঘ্বণায় তোমার বিরাট ও দেহ 
বিছ্্যৎ বেগে করিলে সন্কুচিত ? 


হে পৃথিবী, তব বিরাট আধারে 
আধেয় জীবন ম্বত্যু মাঝে, .. 
চন্্ৰহুর্য্য করিছে খেলা 
তারকার মালা পরিয়া গলে; 
উর্ধে আলোর খর তরঙ্গ 

নিম্নে আধারে তুফান ওঠে, 


- ইথারে নিথর বেগবান বায়ু 


ঝড়েরে পাঠায় শালের বনে। 
পাহাড় ভাঙিয়া উপত্যকায় ' 
নেমে আসে শত জলপ্রপাত, 


তারি উচ্ছ্বাসে নদীর মোহন! 


সহস্র নদী স্বজন করে 


_ চিরপরিচিত-গতিপথ ছাড়ি’ রা 


গতিবেগে ছোটে দিগ্বিদ্িকে ; 


- অচল পাহাড় গতি-চঞ্চল - 


গুহায় গুহায় চক্লতা . 
কেহ মাথা তোলে গৰ্ব্বে আকাশে 
কেহ লক্জায় পাতালে ডোবে। 


হে পৃথিবী, তব ষড় খত মিলি 
কামধেহুসম দিবস রাতি, 
দোহনে বিলাক অমৃতকল্প 
ক্ষুধার অন্ন তৃষার বারি, 


১৩৫৭. 


তব কল্যাণে যুক্ত রাখিও 

আমা সবাকারে ফেলো না দুরে, 
তব পশ্চাতে রাখিয়া যেও না 
কখনও উর্ধে তুলো না ধরে, 

নিয়ে যদি বা নিক্ষেপ কর 


- তার চেয়ে দিও মৃত্যু সবে। | - 


হে পৃথিবী, তব গভীর হইতে 


.- সম্ভূত যেই গন্ধ লভি’ 


ওয়ধি ও বারি সুরভিত হয় 
. পুরে যাহা ওতপ্রোত, " 
সুরভিত কর সেই সৌরভে . 
এই প্রার্থনা তোমার কাছে ।- 
হে ভূমি, তোমারে যত দ্বিন আমি 
দেখিব যুক্ত সর্য্যসাথে, 
যেন তত দিন নাহি হয় ক্ষীণ 
আমার দৃষ্টি তোমার *পরে, 
নাহি হয় ম্লান পরিশ্রান্ত 
উষর উদাস হয় না কভু । 
পৃথিবী, তোমারে মধুময় দেখি 
জীবনে গোধূলি ঘনায়ে এল, . - 
আজি কি দেখিব ভয়ঙ্কর?" 
ভূমিশয্যায় পাতিয়া আসন 
মুখে ব্যোম ব্যোম তুলিছ ধ্বনি, 3 
ধ্বংসের একি সুচনা] তবে ? | 
জীবন হুইতে জীবনের ধার! 
থক্‌ সুক্তের অমর বাদী 


- আজি কি তাহলে বিফলে যাবে? 


বিফল হইবে যুক্ত আকাশে এ 

নব সূর্য্যের স্বপ্ন দেখা? 

্বর্ণশন্তে জীবনের আয়ু 

উষর মরুতে শুকায়ে যাবে? 

নূতন ধান্তে হবে নবান্ন 

হেথায় থামারে হর্ষ জাগে ; ~~ 
* হোথা বিমৰ্ষ ভুখমিছিলের 

নূতন দাবির আওয়াজ ওঠে, _ 

পৃথিবী তুমি কি বধির হলে? 

বধির হইয়া র’বে কতকাল 

এদিকে রাত্রি ঘনায়ে এল 1" 
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- তখন মহা ব্রহ্মাুকে আকৰ্ষণ করি! হা করিয়া 


ফেলিলেন | 


করনত ্ৰহ্মাওং পৃথিব্যাপি ফিতা | 
দলিতাঞ্জনপুপ্রসদৃশ মেঘ সকল, ধুত্রবর্গ, রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ, 


নীলবর্ণ রাশি রাশি মেঘ মহাশবে সতত্তসদৃশ স্কুল ধারাপাত 


করিতে লাগিল। জল, জল, জল, __একীভুতেযু ' তোষেযু 
সর্বব্যাপিয়ূ” সর্বতঃ | সেই সর্বব্যাপী জলের মধ্যে 'চুণীকবৃত 
পৃথিবী নিমজ্জিত হইল । দিব] ও রাত্র, তম ও জ্যোতি, 
আকাশ ও পৃথিবী সমান হইয়া গেল । 
তারপর ? “তারপর কল্প অতীত হইল ।- নান 
বরাহরূপে জলে নিমগ্ন পৃথিবীকে আকর্ষণ করিলেন.। ' মহা- 
- রাহ, কর্তৃক. আকর্ষিত হুইয়া ' পৃথিবী প্রবন্নাসীৎ .নৌরিব, 
নৌকার মত জলের উপর ভাঁদিতে লাগিল 1: যুগ যুগাস্ত চলিয়া 
. গেল, সর্বব্যাপী তোয়রাশি সবিতা শোষণ করিয়া লইলেন |" 
. পিগুবৎ পৃথিবী সবিতার দিকে , চাহিয়া বলিলেন" 
ভগবান, আমি নগ্রা, সৌরপভায় মুখ দেখাইতে পারিতেছি-না, 
আমাকে আবরণ দাও । আমি বন্ধ্যা, আমাকে সন্তান দাও ।- 
পৃথিবী আবরণ পাইলেন মহাকায় স্রাইক্যাড ও 
কণিফার, ক্যাকটাস ও ফা্ণ, শৈবাল, গুল্ম, ফশীমনসা, তাল 
ও দেবদাক জাতীয় মহীরুহ্র নিবিড় অরণ্য ভূপৃষ্ঠ আচ্ছাদিত 
, করিল। . নির্বাত, আলোকহীন সে আদিম অরণ্য । - সবিতাঁ 
দীপ্ত পৃথিবী সেই অরণ্যমধ্যে সন্তান প্রসব করিলেন । 
_ জুরাসিক যুগের পৃধিরী। ফুল, ফল, রং, গন্ধহীন, পাখীর 


গান ও মানুষের হাসিশুন্ত সেই মহাকায় স্বাইক্যাড, কণিকার 


ও ক্যাকটাপের জঙ্গলে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল পৃথিবীর 
সন্তান, অতিকায় সরীত্পদল। অতিকায় সরীহপগোষ্ঠীর 


উন্মত্ত সংখামে নিবিড় অরণ্য আলোড়িত, বিপর্যস্ত করিতে 
-পঞ্রাগিল। যুধ্যযান হইয়া তাহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া 


“ থাকিত; তাহাদের হিংস্র দৃষ্টিতে পরস্পরের প্রতি অন্ধ অদ্থয়া 

ও উন্মত্ত আক্ৰোশে যেন স্ফুলিঙ্গ ছুটিত ।- আক্রমণকারীর সদস্ত ' 
গর্জন ও আক্রান্তের ভয়ার্ড, ভীত্র চীৎকার অহোরাজ, তিক 
. পীড়িত করিত ৷. 


, অতিকায় সরীস্পন্প্রসবিনী পৃথিবী, সম্তানবাৎসল্য, ভুলিয়া 
| আর্ভবিলাপে বাযুমগুল বিদীর্ণ করিলেন। দেই আর্ভধবনিতে- 
ধ্যানমগ্ন সবিতার ধ্যান ভঙ্গ হইল | সবিতা শুনিলেন পৃথিবী 
বিলাপ করিতেছে_হে হিরণ্যবর্ণ, হে প্রভু, এ কি সন্তান 


দিয়াছ আমার গর্ভে? ভগবান, অনন্তকাল ছলে নিমজিত 
থাকাও যে আমার ভাল ছিল। 

সবিতা আপনমনে মৃদু হাস্ত করিয়া হুই ও চক্ষু দিমীলিত 
করিলেন । -.- 

মেরু হইতে হিমশীতল বারুম্মোত বিশাল সাইক্যা, 
কণিফার ও ক্যাকটাসের 'নিবিড়- অরণ্যের. স্তরে স্তরে প্রবেশ 
করিল;' চতুর্দিকে মৃত্যু বিকীর্ণ করিয়া! প্রবাহিত হইল তুষারন I 
স্রোত, আরস্ত হইল. ভূপৃষ্ঠের উন্মত্ত আক্ষেপ । . | 

ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া, ফাঁটিয়া, গলিয়া পৃথিবী নূতন রূপ. ধরিল। 
ধীরে ধীরে ভুপৃষ্ঠের আক্ষেপ শান্ত. হইল. তারপর" ক্রমে 
শ্যামল বনভূমিতে পৃথিবী আবৃত হইল,. লতাণীর্ঘে বিচিত্র বর্ণ 
ও গন্ধ বহন করি আসিল ফুল, বৃক্ষশাখায় আসিল ফল। 
পাখীর কলকাকলীতে নিস্তন্ধ বনভূমি মুখরিত হইল ॥ সবিতার 
প্রপন্নহাস্তে-দীপ্ত পৃথিবী নূতন সম্ভান প্রসব করিলেন--মানুয, 1.. 

নবজ্জাত সন্তানের যুখ:দেখির! বাংসল্যে পৃথিবীর হৃদয় 
গলিয়া গেল । | 

-স্যামল বনভুমিপ্রাস্ত আশ্রয় কিয়া মাহ ঘর বাধিল, 
গৃহস্থালী পাতিল ।- মাতৃঙ্গেহে বিগলিতহৃদয় বিযুগ্ধা পৃথিবী 
নিনিমেষ নয়নে, নবন্জাত . “সন্তানের - রতি দেখিতে 
লাগিলেন। : 
৪ এ 

- ১৯৪৫-এর পৃক্জার কিছু আগে । 

ঠাকুমা পূজায় বদিয়াছেন, কাছে পঞ্চবর্ষীর পৌর বসিয়া: 
পুজী দেখিতেছে ও মাঝে মাঝে ঠাকুমার অনুকরণ করিয়া হাত 
নাড়িতেছে, ব-ব বম্‌ শব্দ :করিতেছে। কি মনে হওয়ায় সে 


' হস্ত প্রসারণ করিল তামার. টাটে বসানো . মাটির শিবলিঙ্কটি' 
. ডাইনোসর, টিরেনোসর, ধেগাসর, জাইগ্যাণ্টোসর, শৃঙ্গধারী- ' 
টিছেরাটপ বীভৎস উল্লাসে, হিংস্রগর্জনে, 'পরস্পরের মধ্যে. 


লইবার অন্ত । তাড়াতাড়ি তাহার হাত চাপিয়া বরিয়া ঠাকুমা 
বলিলেন-_ওরে ডাকাত, করিপ কি? ঠাকুর রাগ করবেন'। 

তিনি পুত্রবধূকে ডাকিলেন, অ দু বোনা, তোমার ছেলেকে'- 
নিয়ে যাঁও৷ - ৪5 

দ্বারিংশ বায়া রি ঘরের বারান্দায় বট পাতিয়া! 
তরকারি কুটিতেছিল। শাড়ীর ডাক নিয়া বটিকাং করিয়া 
রাখিয়া উঠিল.। 'অতিশয় সুগ্রী মুখ, লাবণ্য গড়াইয়া পড়িতেছে* 
সর্বদেহ হইতে । 'যুখচোখ চাপা. খুশিতে উজ্জ্বল । মাথায় 
অল্প একটু ঘোমটা! তুলিয়া দিয়া সে-ঘরে আসিল। ১৪ 

মাকে দেখিয়া পৌত্র তাড়াতাড়ি ঠাকুমাকে জড়াইয়! ধরিল ।' 
মাকে বলিল, বৌমা, টি নান্না করগে। ' টায় 
খিদে নেগেছে। - | 


২১৮ 


পরব 


১৩৫৭ 





সরমা হাঙিয় হর দু, তোমার কান মলে. 
দিচ্ছি। 
শাশুড়ীকে বলিল-_ শুনেছেন মা, আপনার নাতির কথা, নথ 


কতাবাবুর খিদে লেগেছে। 

শান্তড়ী, হাসলেন, . 'পৌত্রের মাথায় চুমা খাইলেন। পুত্র- 
বধূর দিকে চাহিয়া বলিলেন__হী! বৌমা, নরু কবে আসবে 
লিখেছে? কর্তা বলছিলেন কাল তার চিঠি এসেছে। 

ছেলে বাধা দিয়া বলিদূ- বৌমা, ভাত নানা করণে, মরু 
খাবে | 

তাহার কথা শুনিয়া পুত্রবধূ ও শাশুড়ী উভয়ে হাদিজেন | 

ঠাকুমা বলিলেন, কি চালাক ছেলে তোমার দেখেছ ? 

| সরমা বলিল, লিখেছেন ১৫ই রওনা ছবেন। - . _ . 

শাশুড়ী_আজ বুঝি দশ্তই? 'তা হলে এখনও নটি ছি 
দেরি। যণ্ঠীর দিন পৌছবে। 4 

" পুত্রবধূ- পঞ্চমীর দিন পৌছবেন। ft 

শাশুড়ী_-পঞ্চমীর দিন? সেদিন ভ সরি আসবে তার 
শ্বশুর-বাড়ী থেকে । ভুপীন ও সতুর আসবার টনা কবে জান 
বৌমা ? | 

" পুত্রবধু--ওঁরা আসবেন সা লতা ও নতুন দাই 
আসবে যষ্ভীর দিন । 

শাশুড়ী__-তা হলে চতুৰ্থী, পঞ্চমী, যী, রোজই নৌকে 
পাঠাতে হবে ষ্টেশনে ৷ মেয়ে, জামাই, নাতি, নাতনি, ছেলেতে 
বাড়ী ভরে উঠবে । কর্তার বড় সাধ, এলি ke al 
সবাই এসে আমোদ-আহ্লাদ করবে কদিন । 

নাতি--আমি করব ঠাকুমা । 

ঠাক্মা-_তুমি আমোদ-আহ্লাদ করবে বই কি দাহ | 
তোমারই ত পুজো । - 

নাতি--আমি ঢাক বাজাবো ড্যাং ড্যাং।: : 

ঠাকুমা-_বাজ্জাবে বই কি। ঢাক কাধে 'করে- নাচতে 
পারবি ত দাছ যেমন ভোলা ঢাকী নাচে? ' 

নাতি-_নরু টার আনবে । 


ঠাকুমা-_তা হলে নরুকে লিখে দাও আর সব জিনিসের . 


"সঙ্গে একট! ঢাকও যেন কিনে আনে । 


ছেলে মাতার মুখের দিকে চাহিল। লিসা, 


লিখবে: ২. 
মাতা আমি লিখব না-। তি, 
 ছেলে--আমি কতাকে বলে.দেব, কত্বা'বকবে । " 


ক 


সরমা'হাসিয়া হাত বাড়াইয্া! ছেলেকে টানিয়া লইল |: 


বলিল, তুমি এখন এসো ত ফাজিল ছেলে । নিত 
করতে. দাও । - | 
ছেলেকে কোলে লইয়া সরমা চলিয়! গেল! 
নিজের ঘরে আপিয়া সরমা ছেলেকে বিছানায় 'বসাইয়া 


টার কোলাকুলি সেরে তবে ঘরে এলে। 


দিল। একরাশ খেলনা তাহার সম্মুখে রাখিরা বলিল, লী 


- ছেলের মত খেলা কর, আমি কাজ করি । 


.. স্বামীর চিঠি পাইবার পর হইতে পরমার হাসিখুশি 


| *বাড়িয়াছে। সে ঘরের টুকিটাকি সাক্রাইতে লাগিল । দিনে 


ছুই বার তিন বার করিয়া সে এই কাজ করে। ঘর সাজাইতে 
সাভ্বাইতে সে নিজের মনে গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গান করিতে- 
লাগিল। .. f 

ছেলে মায়ের মুখে গান শুনিয়! চাহিয়া দেখিল | বলিল, 


. বৌমা, আমি গান করি? . 


" মা হাসিল ধলিল__করো! । 
' ছেলে গান করিতে লাগিল-_তাই তাই তাই, মাসীর বাড়ী, 
যাই 1 J 


নরেন ও আর সকলে আগ্রিয়া' বাড়ী ভরিয়া ফেলিল। 
- মহা! ধুমধামে, আমোদ -আহ্লাদে পূজার কয়টা দিন কাটিল । 

দশমীর দিন ভাসান শেষ করিয়া ও পাড়ায় 'ঘুরিয়া একটু. 
রাত করিয়া নরেন বাড়ীতে ফিরিল । আহারাদি শেষ হইবার 
পর সে যখন. শয়ন করিতে আসিল -পুত্র তখন এক ঘুম দিয়া 
উঠিয়া মায়ের সঙ্গে গল্প করিতেছে । ' 

" নরেন 'ঘরে টুকিতে সরমা বলিল-_গীয়ের সকলের সঙ্গে 
আমার কা - 
সকলের শেষে । 

সে বিছানা হইতে ছেলেকে ছা দিয়! বলিল--ঘা, 
প্রণাম কর। 

পুত্র নামিয়া আসিয়া পিতাকে প্রণাম হক 1 নরেন 
তাহাকে কোলে তুলিয়া চুমা খাইল ৷ 

সরমা বলিল-_ওকে নামিয়ে দাও, আমি প্রণাম করি। I 

ছেলে--আমি নামবো না।” 

সরযমা--তা নামবে.কেন ? : নেমক হারাম ছেলে । . 

সে গলায় আচল দিয়া স্বামীকে প্রণাম করিয়া উঠ 


‘দ্বীড়াইল । . 


ছেলে পিতাকে বলিল--বৌমাকে চুমু খা খাও। 
" পিতা_তুমি খাও। ১. 

ছেলে ছুই হাত বাড়াইয়া মায়ের গল! জড়াইয়৷ ধরিয়া টু 
খাইল.।. তারপর বলিল-_নরু, তুমি খাও। | 

সরমা_ চুপ, দুই ছেলে। 

বারান্দা দিয়া ঠাকুমা মেয়ের “ঘরের দিকে যাইতেছিলেন। 
নাতির গল! শুনিয় বলিলেন__কি দাহ, তোমার ঘুম ভাঙল ?' 
- ছেলে বলিল__অ ঠাকুমা, নরু কথা 'শোনে:না ৷ বৌমাকে 
দয: 7৮. - ENE AE 
'সরমা তাড়াতাড়ি ছেলের মুখে হাত চাঁপা দ্বিল। তাঁহার 
মুখ লাল হইল ৷. বলিল--কি ছু ছেলে দেখেছ? 


: ছেলে মুখ সরাইয় লইয়া বলিল__অ ঠাকুমা. | 
ঠাকুমা তখন বড় মেয়ের ঘরের কাছে পৌছিয়াছেন, নাতির 
ডাক শুনিতে 5 না। 


পরের দিন, নয | বাহিরের ঘরে কর্তার আসরে গল্প 
-৯ চলিতেছে ।' নাতি একট সন্দেশ হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ 
করিল । তাহাকে দেখিয়া কর্তা বলিলেন, কি দাহ, ঘুমৌও নি? 
নাতি সন্দেশটি মুখে পুরিয়া বলিল-_আমি গপ পো করব । 
সে ফরাসে উঠি! দাছুর কোলে গিয়া বপিল। 
গল্প চলিতেছিল ৩০শে আশ্বিন রাধীবন্ধনের কথা লইম্া-। 
“গল্প করিতেছিলেন র্ায়বাবু। শ্বদেশী আমলে ছাত্রাবস্থায় 
তিনি ছয় মাসের জন্য জেল খাঁটিয়াছিলেন। তাহাদের গ্রাম 
কুমপুরে' প্রথম- রাখীবন্ধনের উৎসব কি -ভাবে প্রতিপালিত 
হইয়াছিল সেই গল্প করিতেছিলেন | রাত থাকিতে উঠিয়া-- 
" “মায়ের দেওয়া মৌটা-কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই” গান 
_এাহিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ,সারাদিন উপবাস, রাখীবন্ধনের ০ 
ভাই ভাই এক ঠাই . 
ভেদ নাই. ভেদ নাই, 728 
বলিয়া ছেলেবুড়োর পরৃস্পরের হাতে রাখী. বাধা ; .এই সব 
[পুরাতন কাহিনী, তিনি উৎসাহের সঙ্গে. বলিতেছিজেন। . 
কিছুক্ষণ রামবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া গল্প শুনিয়! নাতি 
বলিয়া উঠিল দাহ, আমি গপ পো বলি।', 
দাছ--বল দাছু। 
নাতি--( হাত নাড়িয়া ) ভেদ নাই, ভেদ নাই। 
কিদাহ? 

. দাহ পৌন্্রকে বুঝাইতে লাগিলেন ভেদ মানে কি। মি 
চোখ ঘুমে ঢুলিতেছিল। দে হাই তুলিল। বলিদ_-আমি 
শোব দাছ। ৮১, 

দাহুর কোলে মাথা রাখিয়া সে ন শুইল ং ও ঘুয়াইয়া পড়িল I 
যছবাবু বলিলেন---সে একদিন গেছে। তার পর ভাঙ্গ! 
বাংলা জোড়া লাগল, লোকে রাখীবন্ধন ভুলে গেল'। আবার 
ভাগ-বিভাগের কথা শোন! যাচ্ছে'। কংগ্রেসের সঙ্গে bli 
টি চলছে ।, 
২. রামবাবু--কংখেস জন্ম থেকে চিরকাল. একতার কথা 
“বলছে, দেশ ভাগের প্রস্তাব কি কংগ্রেস কখনো মানতে 
"পারে? দেখো.ইংরাঞ্জের এ সব চাল ভেস্তে যাবে। . 
তামাক দিতে- চাকর ঘরে আসিল। ঘুমন্ত নাতিকে 
“দেখাইয়া কর্তা বলিলেন-_ওকে ঘরে দিয়ে আয় । 


ভেদ 


EH 
“গায়ে হাত দিতে সে জাগিয়া উঠিল, ঠেঁলিয়া চাকরের হাত 


অরাইয়া দিল। বলিল- দাছ, আমি গপ পো বলব। 
দাছ--(হাপিয়া) কি গল্প বলবে দাহ ? 
৪ রর . i 


প্লবনীন , 


et 





_ ঝয়ালী নদীতে পড়ে নদীতে. বান ডাকল । 
" আধ মানুষ জল হ’ল। 


নাতি মুখে আঙ্ুল পুরিস্া ঘুমাইতেছিল । চাকর তাহার 


এত ভয় পেয়েছিলে | 


২১৯ 











নাতি__আমি ভালো গপ পো বলব। (হাত নাড়িয়া) 
_ ক ঠাই, ভেদ নাই, নাই। , 
দ্াছ--বেশ গল্প বলেছ দাছ। | 
কাছে পান নিয়ে এসো । 
নাতি-- বৌমা পান ছেঁচে দেবে দাছ? | 
দাহ. হাপিয়া ) ছী, দাহ, ছেঁচে দেবে। ' যাও কোলে 


এবার যাও ত, বৌমার 


চড়ে;গিয়ে পান আনো। : 


নাতি চাকরের কোলে উঠিল । উঠিয়া তাহার কাধে 


মাথা! রাখিয়া সে আবার ঘুমাইরা 'পড়িল। চাকর তাহাকে 


ঘরে লইয়া! গিয়া সন্তর্পণে বিছানায় শোয়াইয়া দিল । শুইয়া 
একবার চোখ মেলিয়া সে বলিল-_পান ছেঁচে দেবে। 

তার পর মুখে আঙুল পুরিরা পাশ ফিরিয়া শুইয়া সে 
ঘুমাইয়া পড়িল ০৪ 


অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে সে শুনিল তাহার 
পিতা-মাতা স্বদুস্বরে কথা বলিতেছেন। সে উঠিয়া বসিল। 


_বঙ্গিল_-বৌমা, চুপ করো, আমি ভাল গপ বপা বলব । (হাত 


নাড়িয়া) ভেদ নাই, নাই । 
" মাভা--দস্তি ছেলে, তুমি এর মধ্যে জেগে উঠেছ। ? 
. নরেন_-ও কি বলছে শুনলে ? 
সরমা--ওর কথার কোন মাথামু আছে? কি কোথায় 


. শুনেছে তাই বলছে! 


নরেন---ও বলছে রাখীবন্ধনের মন্ত্র মার তৈরি । 


সেই পুরনো দিনের পুরনো ভুলে যাঁওয়! মন্ত্র--'ভাই ভাই এক 
ঠাই»ভেদ নাই, ভেদ নাই! 


আজকের দিনে এ মন্ত্র ও 
শুনল কোথায়? নি 
সরমা--বোধ.হয় কর্তার. বৈঠকখানায় কেউ গল্প কর- 


_ ছিলেন তাই শুনেছে। ছেলের এদিকে স্মরণশক্তি বুব। একট! 


গল্প মনে হ'ল । এবারকার ভান্রমাসের বানের সময়কার ৷ 
নরেন-__ভাদ্র মাসের বান? ও তাই ত, বাব! . 
লিখেছিলেন বটে. বিল ভাসি হয়ে ধান নষ্ট হয়েছে, গরু 
মহিষ অনেক মরেছে বিলের মধ্যে গাগুলোতে, ঘরবাড়ী 
ভেসে গেছে।, 
সরমা__ছ" জন মাষও* মরেছিল বিলের জল এসে 
নদীর জল এসে 
গায়ে ঢুকল, ক্ষেতথামার, বাগান ডুবে গেল। সদর রাস্তায় 
জলটা শিগগির নেবে গেল নইলে - 
আমাদের হয়ত দালানের ছাদের ওপর বসে থাকতে হু’ত। 
আর তাই কি থাকতে পারতেম ? - কি বিষ্টির বিষ্টি | তিন 
দিন ধরে একটু বিরাম নেই। 
নরেন হাসিয়া বজিল--এক ফোট! করেন নদীর বানে 
-যদি উত্তর রঙ্গের বন্ধা, দামোদরের 
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বন্ধ! চোখে দেখতে । ক্কুলে পড়বার সময় আমর! একবার 
বন্যায় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে গিয়েছিলেম।: দেখে মনে 
হত যেন গোটা. দেশ জলে তলিয়ে গিয়েছে । মাহুষ ভাসছে, 
গরু, মহিষ, কুকুর, বেরাল, গাছ, ঘরের চালা ভেসে চলেছে। 
বাঘ, শেয়াল, বরা পর্য্যপ্ত' জলে ভেসে চলেছে। সারা থ্রি 
ভাসমান আর কি। যাক্‌, কি গল্পের কথ! বলছিলে। 
ইয়া হানার কথায় আমার ভয় ধরে গেছে, আর গল্প 
ভাল লাগছে না। 
নরেন-_ (হাসিয়া ) আচ্ছা ভীতু মা ভয়ের, কথ 
কি হয়েছে? | 
- সরমা--তুমি কয়েলীকে এক ফৌট! বলে চাটা করলে, 
: তার তখনকার চেহারা! যদি দেখতে । গাঁয়ে. জল: ঢুকতে 
সবাই ভয় পেয়ে গেলেন। আমার মনে হ'ত, আচ্ছা; আরও 
জ্বল বাড়লে ন! হয় ছাদে উঠলেম। যদি ছাদ সমান জল হয় 
তখন? ভাবতেম খোকনকে পিঠে বেঁধে সীতার দেব। 
কিন্ত সাঁতরে যাবো কোথায়। চারদিকেই ভ জল। 
আর সেই জলে সাপ, ব্যাং সব ভাসছে। নি ভয় RAB 
ছু”ভিন দিন। 
ছেলে আবার দুমাই়া i 1 নরেন হাসিয়া i 
গায়ে হাত বুলাইয়! বলিল,--মিছেমিছি ভয় পেলে চলবে কেন 


সরমা? সংসারে সত্যিকারের ভয়ের জিনিষ কত আছে। 


সে সব দ্রিনিষের সামনে পড়লে কি করবে ? 


সরমা রাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। রি ভুত | 


আমি বানের কথ! তুলেছিলাম।- তুমি কেবলই ভয় পাইয়ে 
দিচ্ছ। জা বুনো পয মিম ছলে মাচ । এই সব বিএ 
গল্প করে রাত কাটাবে? .. 

নরেন হাপিয়া বলিল--আচ্ছ!, একটা খুব ভাল গল্প 
বলছি, শোন। কই, এ দিকে মুখ ফেরাঁও | - 

সরমা--কি রকম গল্প আগে শুনি), 

নরেন--শৌন। অনেক রাড হয়েছে। সানাইওয়ালারা 
ক্লান্ত হয়ে সবে থেমেছে। ঘরে যারা হুল্পোড় করছিল তারা 
সবাই চলে গেছে। ছেলেটি উঠে বিছানায় বসল। পাশে 
শাড়ী গহনায় ঢাকা মেয়েটি বালিশে মুখ গুজে ঘুমাবার ভান 
করছিল। 
সুন্দর । বালিশে মুখ গুজে রাখলে আমি তোমার মুখখানা 
দেখব কি করে? একবারটি মুখখানা তোল ।- মেস়েটি কি 
বল্ল জানে ? k 

সরমা হাসিয়া বলিল--বড্ড চালাক ভুমি ৷ একটু মুশকিল 
দেখলেই এ ছয় বছরের পুরনো গল্প তুলে বাঞ্িমাৎ কর । 

ননরেন--ছ', মেয়েটিকে তা হলে যেন মনে হচ্ছে? সে হি 
বলল বল ত। Sr 

“ ল্রমা হানিয়া OEE সুন্মর না ছাই । -* 


তাঁর পিঠে হাত রেখে ছেলেটি বলল--তুমি .বড়. 


১৩৫৭ 





নরেন-_শুনে ছেলেটি বলল-_তাই নাকি? দেখি, দেখি 
ছাই মুখখানা ।- . 

ছেলে ঘুমের ঘোরে কি যেন বলিল বু গেল না। 

সরমা! তাড়াতাড়ি বলিল, এই, চুপ । খোকন জেগে 
উঠবে । এত রাতে জাগলে কা রাত কেবল বায়না! করবে । 

চ LF 
১৯৪৬-এর পুজার কিছু আগে। - 
সরমা ঘরে ঢুকিয়|। বলিল-_যা, আর কোন খবর এল 

কলকাতা থেকে ? 
শাশুড়ী বলিলেন__-না বৌমা, আর কোন খবর ত 
আসে নি। | 
সরমার আর সে রূপ নাই, মিথ লাবণ্য নাই, সে শুকাইয়! 
উঠিয়াছে।। মেঝেতে-বসিয়া ছুই হাটুর মধ্যে মুখ গু'জিয়া সে 
কীদিতে লাগিল । কীদিতে কাদিতে বলিল--মা, এমন করে 
আমি যে'আর থাকতে পারছি নে। আছেন কি নেই খবর- 


টুকু কেউ দিল না। 


শাশুড়ী কাদিতে লাগিলেন, পুন্রবধূর কথার কোন জা 
দিলেন না । রা 
সরমা উঠিয়া শ্বশুরের ঘরের দিকে গেল। দরজার কা 
গিয়া গল! শুনিয়া বুঝিল বাহিরের লোক আছে ঘরে। পে 
আর ঘরে না ঢুকিয়া দরজার পাশে মেঝেতে বসিল কি কথা 1 
হয় শুনিবার জন্য । 
 রামবাবু বলিতেছিলেন--কত রকমের কথা শুনছি 


. লোকের মুখে, খবরের কাগজে । কাল রাত্রে একটা ছুঃস্বপ্ 


দেখছিলেম। সার! পৃথিবীর হাওয়ায় যেন বিষ ঢুকেছে। 
এই হাওয়া লেগে যেমন শেয়াল-কুকুর ক্ষেপে যায়--তেমনি 
মানুষ ক্ষেপে গেছে। সব জায়গায় কামড়াকামূড়ি, থেয়োখেয়ি 
লেগে গেছে। কামড়াকাম্ড়ি করতে করতে পৃথিবীর সব 
মান্য মরে ভূত হয়ে গেল। নি রইল কেবল অন্ধ 
জানোয়ার । 

হরিবাবু-_গোটা দেশটার ওপর কোন দেবতার অভিশাপ 
নেমে এসেছে। তিন বছর আগের কথা মনে কর একবার.। 
অজন্মা নেই, কিছু নেই, যাদ্মন্তে চাল কোথায় উড়ে গেল, 
লাখ লাখ লোক না খেতে পেয়ে শুকিয়ে পথে ঘাঁটে, যেখানে 

সেখানে পড়ে মরল।. এবারকার কলকাতার কাণ্ডের কথা--- 

হরিবাবু কথা শেষ ন! করিয়া থামিলেন। 

নরেনের পিতা বৃদ্ধ হরেনবাবু শুষ্ক দৃষ্টি মেলিয়া তাঁহার ' 
দিকে চাহিয়াছিলেন। কলিকাভা হইতে দাঙ্গার দ্বিতীয় দিনে 
নরেনের অস্তর্ছিত হইবার সংবাদ আসিবার পর হইতে তিনি. . 


"ভাঙিয়! পড়িয়াছেন। সদানন্দ, মজ্বলিসী মানুষ ছিলেন তিনি, 


পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অথর্ব হইয়াছেন। মাঝে মাঝে-বিড়- 


সি 


~~ 





পৌষ 


বিড় করিয়! কি বলেন, কেহ্‌ বুঝিতে পারে না।: একটা কথা. 


স্পষ্ট বুঝা যাক্প--মান্থয এমন হয় ?. বার বার .এই কথাটাই 
যেন কোন অদৃষ্ঠ শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করেন । সকাল, 
দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত্র, সর সময় কেমন যেন একটা 
ঘোর ভার। 


গত ছুতিক্ষের স সময়ে যন তিমি. হিলাব কি নিজের খোনাকী, 


মাত্র হাতে রার্ঘিট্রা শত শত মণ ধান অনাহার ক্িষ্ঠদের মধ্যে 
বিলাইয়াছিলেন। . অভাঁবীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান বলিয়া 
বিচার করিবার, কথ! তাহার মনে হয় নাই। হঠাৎ এ প্রশ্নটা 
বড় হইয়া উঠিল কেন? কে বড় করিল? পুত্রের অস্তহিত 
হইবার সংবাদ পাইয়া এই প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
আপনাকে ? কি উত্তর পাইয়াছিলেন নিজের মনের কাছে-? 
হরিবাবুকে শোকার্ত হরেনবাবুর শুন্যদৃষ্টির অদিজ্ঞাসিত 
প্রশ্নের সন্মুখে নির্বাক হুইয়া থাকিতে দেখিয়! রামবাবু আবেগ- 
পূর্ণ স্বরে বলিলেন_-আমার কি মনে হয় জান হরি? মানুষের 
পাপের মাত্র! পূর্ণ হয়েছে । নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি, মারা- 


মারি, কাটাকাটি করে মাহুষ শেষ হয়ে যাবে । পৃথিবী নির্মাহুষ. 


হবে।. তাই. হোক । , মান্থষ পৃথিবীর অলঙ্কার..না হয়ে 
হয়েছে পৃথিবীর ভার । ভগবান যেন স্ব মান্থুষ ধ্বংস করে 


পৃথিবীকে ভাল করে ধুয়ে পুছে নূতন টি করেন। Er 
হরেনবাবু শুন্যদৃষ্টিতে তাহার, দ্বিকে চাহিয়া বলিলেন fs 


সেই ভাল, সেই ভাল । 

সরমা দরজার আড়ালে বসিয়া শ্বপ্তরের কথা শুনিয়া 
শিহরিয়া উঠিল। নিজের মনে বলিল- আমার খোকন, 
আমার খোকনের কি হবে? 

সে উঠিরা তাড়াতাড়ি নিজদের ঘরে গেল তাহার "ছেলে 
ঘুমাইতেছে না পিতার মত অর্তবান করিয়াছে দেখিবার জন্য । 


৮ 


৩ 


* » ১৯৪৭-এর পুদ্ধার কিছু আগে ॥ রঃ 


স্রোত সে বানে | স্ব ভাসিয়াছে সে.বানের -জলে,। 


স্বপ্নের আসমুদ্র হিমাচল অখও. ভারত খণ্ডিত হুইয়াছে। 
সমুদ্র মন্থনে উঠিয়াছিল অয্বত ও গরল.। আর টউঠিয়াছিলেন 
লক্ষ্মী। . ভারতমন্থনে কি যারে? কোর লক্ষ্মী, কোথায় 
-শঅন্বত ?  . - 

কয়ালীতে এবার বান আসে নাই । বিলে বান নাই, 
কয়ালীতে বান নাই, বান, আসিয়াছে, বাতাসে কি প্রবল 
সব নয়, 
শুধু মানুষ । বৃদ্ধ, যুবক, বালক, শিত্ত, স্ত্রী, পুরুষ, সমর্থ, 
অসমর্থ, ধনী, নিধন, শহরের মাহুষ, গীয়ের মাহুষ,. কারবারী 
মান্য, ক্ষেতের . মান্য, সাধু মানুষ, অসাধু মাহুষ- সকলে 
ভাসিয়াছে হাওয়ার বানে। লক্ষ লক্ষ মাহুষ আত্ম বানভাসি। 
ভাদিতে ডাঁসিতে কতজন ভুবিবে, কতজন চড়ায়, আঘাটায় ' 


'গ্রীবমান 


| | ২২৯ 
-পশিসপটাশশশিপিশািপাপাপীপাপাশিশাাশাপাপ্রপাসাপটাপপপপাাশাপউপাপপাস্াপাপাামপীন 
আটকাইয়! যাইবে, কতজন হা সরে, পেটে যাইরে 
কে জ্ঞানে ?. 
এক হাতে ছেলের হাত অন্ত হাতে পুরী হা ধরিয়া 
সরমা চলিতেছে, আগে চলিতেছেন লাঠি: ধরিয়া বৃদ্ধ হরেন. 
বাৰু। সেই হরেনবাবু দুর্ভিক্ষের সময় আহার দিয়া শত শত 
লোককে যিনি বাচাইয়াছিলেন ৷ ; বাড়ীঘর, জিনিসপত্র, ক্ষেত-. 
খামার সব ফেলিয়া এই বৃদ্ধ কোথায়: চলিয়াছেন ? কেন, 
চলিয়াছেন ?.. 
ছেলের. হাত শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া সরমা দর 
মা, আমার খোকনকে'কি বাঁচাতে পারব? আমর] কোথায় 
চলেছি মা? - 
শাশুড়ী বলিলেন-_ বাঁচবে বই কি লোনা | ওকে কাঁচাবার , 
জন্যই আমরা. পরে বেরিয়েছি। a 
সরমা--আমরা কি পৌছুতে পারব মা? . 
শাগুড়ী--পৌছববার';ত কোন জায়গা নেই আমাদের 
বৌমা । | 
সরমা__খোকনের জন্য বড় ভয় করছে মা। I 
.শোশুড়ী_ভয়.কি বৌমা ? আমরা ছ'জন যদি পথের-মধ্যে 
মুখ থুবড়ে পড়ে যাই এ দেখ আগে পিছনে কত লোক 
চলেছে. কোঁকনকে, নিয়ে, ওদের সঙ্গে তুমি চলে যাবে |. | 
_ সরমা__ও.. কথা মুখে, আনবেন না, মা, শুনে আমার 
হাত-পা কাপছে। 
শাশুড়ীঁহাত-পা কীপতে দিও না বৌমা, আমাদের 
খোকনকে বাঁচাতে হবে। যদি কখনও সুদিন আসে সেই 
আশায় ওকে বাঁচাতে হবে । নরুর ছেলে, আমাদের বংশের 
প্রদীপ |. (নিজের মনে হাসিয়া! ) আমাদের বংশ | একসঙ্গে 
বংশের তিন পুরুষ আজ পথে ভেসেছে হাতধরাধরি করে। 
',সরমা এক হাতে ছেলের হাত অন্য হাতে শীশুড়ীর হাত 
ধরিয়া চলিতে লাগিল । আগে চলিয়াছেন বৃদ্ধ হরেন্বাবু। 
কুন্গমপুরের বনিয়াদী, বি পরিবারের তিন পুরুষ নীড়চ্যুত 
হইয়া পথে তাপিরাছে। ই 


ধীরে ধীরে গৌছুদির ছায়া টি লাগিল চারিদিকে । 

যে স্বেহযুধ্ধী জননী পৃথিবী একদিন শ্যামল বনভূমির-আচল . 
পাতিয়| দিয়াছিলেন তাহার নবজাত সম্ভানের জন্ভ গোধূলির 
্ানায়মান ছায়ার মধ্য দিয়! দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া তিনি দেখিলেন 
লক্ষ লক্ষ আতঙ্কিত মানুষের লক্ষ্যহীন সঞ্চরণ, দেখিলেন 
ছিন্নমূল লতার মত ভাসিয়া চলিয়াছে: কত 'সরমা, বৃশ্তচ্যুত 
পু্পকোরকের-মত কত সরমার দুলাল, উন্ুলিত শুধ তৃণধণ্ডের 
্তায় হরেনবাবুর মত কত বৃদ্ধ, সরমার শীশুড়ীর মৃত কত বৃদ্ধা । 
চাহিয়া দেখিয়া তাহার মাতৃবক্ষ মধিত করিয়া! একটি দীর্ঘ 
নিশ্বাস পিন | 


২২২ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





কাহার মনে পড়িল নবজাত সন্তানের মুখ দেখিয়া কি 


উচ্ছল স্বপ্ন জাগিয়াছিল উাহার মনে, কত আশায় ভাহার 


বক্ষ পূর্ণ হইয়াছিল । তিনি সঙ্গেহে লক্ষ্য করিয়াছিলেন ভীহার 
সভ্ভান ক্ষুদ্াক্ৃতি বটে, কিন্তু তাহার এ ক্ষুদ্র বক্ষে কত আশা, 
্ষুদ্র-মস্তিক্ষে কত বুদ্ধি, ক্ষুপ্র বাহুতে কত শক্তি | স্লেহরিগলিত 
হইয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন বড় হইয়া তাহার সন্তান নব নব 
কীপ্তিতে তাহার মুখ উচ্ছল করিবে। . 

উগত অশ্রু রোধ করিয়া জননী পৃথিবী. আপনাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ত সেদিন মানুষ গৃহস্থালী পাতিয়াছিল, 
এমন হুদ্কৃতী কে জন্মিল মাহ্থষের মধ্যে যাহার জ্রন্য লক্ষ লক্ষ 


মানুষের সুখের সংসার পুড়িয়া গেল, ছন্নছাড়া হুইয়া তাহারা 


বন্যার ' স্রোতে ভাসিয়া. চলিয়াছে? আপনার মনের' কাছে 
উত্তর না পাইয়া জিজ্ঞাস্স দৃষ্টি মেলিয়! তিনি উর্দে সবিতার 
দিকে চাহিলেন। চাহিতে বহুদিনের অতীত আত্মজীবনের 
বিস্বত এক অধ্যায়ের কথ! মনে পড়িতে 'তিনি শিহরিয়া 
" উঠিলেন। 


ডাহার চোখের সন্মুখে ভাসিয়া উঠিল এক বিস্থৃত চিত্র। 
দেখিলেন, স্যামল, বিস্তীর্ণ বনভূমিকে কুক্ষিগত করিয়া ভাগিয়া .. 


. উঠিয়াছে বিরাট সাইক্যাড, কণিফার, ক্যাকটাসের নিবিড় 
অরণ্য । - সেই বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে উন্মত্ত, ভিতর আক্রোলে 
বীভৎস গর্জন করিতেছে অতিকায় বমি ডাইনোসর, 


~ 


স্বৰ্গ ও নরক 
প্রীকালিদাস রায় . 


কাঠের প্রতিমা ভরি” ধরে ঘুন আগুনে তা’ পোড়ে, 
গলায়ে সোনাটা বেচে'সোনার প্রতিমা লয় চোরে। 

'সীদার প্রতিমা ভেঙ্গে র+য়ে যায় মাটির তলায়, 
তাহারে উদ্ধার করি রাখে. নর সংগ্রহ-শালায়। - 
পুজা পেয়ে তিন দিন মাটির প্রতিমা জলে গলে, 
খড়ের কাঠামোখানা রয়ে যায় দোচালার তলে। 

মাংসের প্রতিমাগুলি কিছু দিন পায় পুজা ভোগ . 

. তাহারে আশ্রয় করে বছ কীট, শোক জরা রোগ, 

মিশে শেষে মৃত্তিকায়, জন্ম হয় অথবা পাবকে, . 
হুই দিন স্মৃতি থাকে প্রিয্নজন-চিভের ফলকে । 


টিরেনোপর, ঠ্েগাসর,, জাইগ্যাণ্টোসর, শৃঙ্গধারী টি।ছেরাটপ । 
যুধ্যমান হইয়া হিংস্র দৃষ্টিতে তাহারা পরস্পরের দিকে 
চাহিতেছে, এই বুঝি লাফাইয়া একটা আর একটার ঘাড়ে 
পড়িবে । 

চিত্র দেখিয়া আত্মবিস্বৃতা, শঞিতা, জননী পৃথিবী ব্যাকুল 
দৃষ্টিতে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন মানুষ কোথায় গেল। 
অকন্মাৎ তাহার মনে হুইল তাহার অর্ধ কনিষ্ঠ সন্তান, 
আদরের ছুলাল মান্য কি আজ আত্মঘাতী ঘ্বন্দে উন্মভ অতিকায় 


সরীস্থপে পরিণত হইয়াছে? এই জন্যই কি আছ ছুঃখ- 


ছুর্ঘশার'সীমা নাই মানুষের সংসারে ? এই চিন্তা মনে উদয় 


হইতে তাহার সকল অঙ্ক.হিম হইয়া আসিল । 


উর্দদৃষ্টিতে সবিতার দিকে চাহিয়া আত্মবিস্বৃতা পৃথিবী 
আতর্নাদ করিলেন-__হে হিরণ্যবর্ণ, হে সবিতা, হে প্রভু, এরি 
সন্তান দিয়াছ আমার ‘গর্ভে ? . মানষরূণী বীভৎস সরীস্থপকে 
কি আমি বক্ষরক্ত দিয়া পালন করিয়াছি এত দিন? কেন 
এ ছলনা, করিলে ছুর্ভাগিনী -ধরিত্রীকে ? ভগবান, অনভ্তকাল 
জলে'নিমজ্জিত- থাকাও যে আমার ভাল ছিল । | 

ভয়ার্ভী পৃথিবীর বিলাপে সবিতার ধ্যান আজিও ভাঙ্গিল 
না। কে. শঙ্কিতা জননী. পৃথিবীকে সান্তনা দিবে ?- কে 
তাহাকে আশ্বাস দিয়া বজিবে--জননী, তোমার সম্ভান হা 


_ অতিকায় সরীস্থপে পরিণত হয় নাই, সে মানুষই রহিয়াছে? * 


দারু নয়, শিলা নয়, তবু এই মাংস-প্রতিমায় 
দেবতা আশ্রয় লয় যুগে যুগে ভুল নাহি তায়।" 
পদচিহ্ন রেখে গেছে যারা মহামানব-জীবনে, 
* যাহাদের করম্পর্শ_-বর হয়ে বাঁজিছে ভুবনে, 
' অশ্রজ্জলে করে গেছে প্রতি জলধারারে জাহ্বী |. 
.নিশ্বাসে করিয়া! গেছে এ বিশ্বের পবনে সুরভি | 
- "আত্মার কল্যাণ ধর্শে, জ্ঞান কার্টে, শত অবদানে, 
আপন দেবত্বটুকু রেখে গেছে শিল্পে কাব্যে গানে । ' : 
বৈশ্বানরে দেহ দর্ধ, বিশ্বনর চিত্তে পেল ঠাই 
" তাহারা অমর আর, তাই স্বর্গ, সবরগাস্তর নাই। 
লক্ষ লক্ষ ডুবে যারা বিস্থৃতির গভীর অতলে, 
তারাই সত্যই মরে, তারা সবে নরকেই চলে । 


২ 


পিসি 


সূর্য্য 


গ্রীমণীন্দ্নাথ দাস, 


আমাদের স্বর্য্য অতি সাধারণ - এক. তাঁরা». অপেক্ষাকৃত - 
> কাছে থাকায় এত বড় দেখায়; আকাশের অন্যান্ত আনেক, 
তাঁরকাই এক-একটি মহার্স্্য্য, বহু 'দূরে' অবস্থিত বলিয়া 
এত ছোট মনে হয়।' স্ব্্যকে -.কেন্দ্র করিয়া; বুধ, শুক্র, 
পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও 
প্ুটো--এই নবগ্রহ নিরন্তর মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করিতেছে । 
সুর্যের প্রবল আকর্ষণশক্তি গ্রহগণকে: নিদ্দিষ্ট কক্ষপথে 
চলিতে বাধ্য .করিয়াছে। . স্বর্য্য হইতেই পৃথিবী ও অন্যান্য 
গ্রহগণের জন্ম । বৈজ্ঞানিকেরা“অন্থমান করেন, কোনক্রমে 
স্থ্য্যেরই একাংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে নবগ্রহের স্ষ্টি হয়। 
সকল গ্রহই স্্যযের আলোকে আলোকিত এবং স্থ্য্যের 
তাপে উত্তপ্ত । চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রতিফলিত দানি 
ভিন্ন আর কিছুই নয়। 


প্রাচীনকালে অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করিত- পৃথিবী 


স্থির, সুধ্য ও গ্রহগণ ইহার চতুদ্দিকে বিচরণ করে।- 


২পোলাণ্ডের অমর জ্যৌতিবিবদ বিনা কোপারনিকাস 


-(১৪৭৩-১৫৪৩ ) সর্বপ্রথম এই ভ্ৰান্ত ধারণার প্রতিবাদ - ' 


করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করেন, সুর্ধ্য মধ্যস্থলে 
অবস্থিত এবং পৃথিবী ও: অন্তান্ত সব গ্রহ ইহার চতুদ্দিকে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তবে বোধ হয়, কোপারনিকানের 
পূর্বে প্রাচীন কালের কোন কৌন.জ্যোতিষীর মনে সূর্য্য 


স্থির, পৃথিরী ঘচল-_-এরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা. ছিল, কারণ" 


-. খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ তৃতীয় 'শতাবীতে গ্রীক পণ্ডিত এরিষ্টারকাস: 
বিশ্বাস করিতেন,, পৃথিবী প্রত্যহ আপনার ‘চারিদিকে 
একবার আবর্িত হয় এবং বৎসরান্তে স্ধ্যকে প্রদক্ষিণ 


করিয়া আসে ।. . পাইথাগোরাসের অম্থরূপ .ধারণা- ছিল।. 


ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মনীষী আধ্যভষ্ট এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত. হন, পৃথিবীর নিজের চতুর্দিকে একটি 


দৈনিক গতি আছে এবং সুর্যের চাব্রিদিকে ইহার. আর 


এক প্রকার বাৎসরিক গতিও বিদ্যমীন। পণ্ডিত পৃথুদক 


দশম শতাব্দীতে” আা্যভট্টের এই ভূত্র ইনি পুনরায় সমর্থন 


করেন৷ - 


সূর্য্য হইতে আলোক ও উত্তাপ, আসে এবং তাহা 
ফলেই জীবনধারণ- সম্ভবপর হয়। সেইজন্য স্বভাবতঃই 
প্রাচীন কালের লোকেরা প্রথম হইতেই, নীল আকাশের এই 
মৃহ! জ্যোতির্ময় বস্তটির প্রতি আকুষ্ট হইয়াছিল তাঁহারা 
দেবতা-জ্ঞানে সূর্যের পূজা 'করিত।' সুর্য্যোপাঁসনা পৃথিবীর 


বিভিন্ন দেশে পম! ছিল। বিশেষ করিয়া কষজীবী 
লোকেরা হ্ধ্যপূজা. করিত । মিশরে বা নামে, পারস্য. 
মিত্রাস নামে, গ্রীসে এপোলোরূপে এবং ভারতে বিডি: 
নামে স্ুধ্যদেবের পূজ1 হইত । জাপান ও মধ্য আমেরিকায় 
যে এককালে সুর্যযপূজার প্রচলন রি তাহারও প্রমাণ. 
পাওয়া গিয়াছে। 


খথেদে সুষ্যের স্তবস্তুতি ও বন্দনাস্চচক বহ শ্লোক ক দেখা 
যাঁয়।- কোনার্কের স্ুরধ্যমন্দির পূর্ধ্ব যুগের সৌরভক্তির, 
নিদর্শন।, ভারতীয় খধিগণ উচ্ছৃসিত হইয়া সর্য্যের অনেক-. ' 
গুলি নামকরণ করিয়া গিয়াছেন; যথা--রবি,ভান্ দিবাকর, “ 
প্রভাকর, অহস্কর,: ভাস্কর, সবিতা, . দিনমণি, অংস্ুমালী, 
মার্ত, মিহির আদিত্য, অর্ক, বিভাঁবন্থ, তপন, অরুণ, 
মৃহাছ্যুতি, বিকর্তৃন বিবস্বান, তমোহর, মবীচিমালী, গ্রহ-- 
পতি, কিরণমাঁলী ইত্যাদি। ' » 

'উপনিষদে সূৰ্য্যে প্রশস্তিব্যক এইরূপ শ্লোক আছে--. 

বিশ্বরাপং হরিণং জাতবেদসং , 

পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্‌। : 
... সহঅরশ্মিঃ শতথা বর্তমানঃ -- 

i *_' "প্ৰাণঃ প্ৰজানমুদয়ত্যেষ সূর্য্য ॥ Ke 

বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, জাতপ্রজ্ঞ, অখিল প্রীণাশ্রয়, 
নিখিলের. চক্ষুশ্বরপ, অদ্বিতীয় তাপক্তিয়াকারী স্বয্যকে. 
(জ্ঞানীরা জানেন)'। অনন্ত কিরণশালী (প্রাণিভেদে) শতধা 
বিদ্যমান, প্রাঁণিবর্গের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য্য উদয় হইতেছেন 
। স্বামী গভীরানন্দ সম্পাদিত অথর্বববেদীয় প্রশ্নোপনিষৎ )। 
অন্য স্থলে আবার বুলা হইয়াছে-_-আদিত্যে হ বৈ প্রাণো ' 
=-সর্ঘ্যই প্রাণ (প্রশ্নোপনিষ)।% 

সুদূর অতীতের মানুষের স্বাভাবিক সূৰ্য্যভক্তিকে সম্পূর্ণ 
রূপে কুসংস্কার বলা চলে. না, ইহার কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তি পাওয়া যায়). আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, কয 
আমাদের সমস্ত শক্তির মূল ঃ 
“Almost every kind of activity here on the earth can 
be traced back to the energy that comes to us in the 
sun's radiation. Power derived from the waterfall, from 
the wind, and from fuel and 000 has its origin in the 


great power plant of the sun.” SCTE Ltd by Prof. 
Robert” Baker, Ph.D. 


বায়ুপ্রবাহের কারণ স্থ্য্ের উত্তাপ । প্রখর স্ু্যকিরণে 


'* মহাভারতে বনপর্ব্ব আছে পুরোহিত ধোঁম্য যুধিঠিরকে বলিতে- 
ছেন, কুর্্যই সর্ববভূতের পিতা, প্রাণীদের প্রাণধারণের নিমিত্ত অনম্বরূপ । 
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মেঘে পরিণত হয়, 2 আবার বুষ্টিূপে নীচে ফিরিয়া 
আসেন! Ee 

গাছ সর্য্যকিরণের সাহায্যেই দেহ-গঠন. ( photo 
synthesis) করে। গাছের পাতার ' সবুজ কণা বা 
chlorophyll হুর্্যালোকের সহায়তায় বায়ুমধ্যস্থ কার্কন- 


ডাই-অক্মাইভ গ্যাস হইতে কার্বন বা অঙ্গারটুকু আত্মসাৎ 


করিয়া অক্সিজেন পরিত্যাগ করে।- এই. কাজ অন্ধকারে 
সম্ভব নয়, ইহা কেবল দিবালোকে সাধিত হয়। এইরূপে. 
- সংগৃহীত অঙ্জার-এবং শিকড়ের দ্বারা আনীত, জল 'ও 
খনিজ.লবণ সহযোগে গাছ দিনের আলোতে : দেহের পুষ্টি- 
সাধন করে এবং উদ্বৃত্ত অংশ খাছারূপে সঞ্চয়.করিয়া রাখে। 
মানুষ ও জীবজন্ত গাছের সযত্বে সঞ্চিত এই খাদ্যবস্তু আহার 
করিয়া জীবনীশক্তি লাভ. কবে। পৃথিবীর. সমস্ত জীবের 
প্রাণশক্তি প্রত্যক্ষ ব] পরোক্ষভাবে স্ব্য্যকিরণের উপর নির্ভর 
করিতেছে । আমাদের জীবনীশক্তিকে বারি সুধ্যশক্তি 
বলা যাইতে পারে £ 
“The whole of life. upon earth depends entirely upon 
Solar energy. The Sun's energy: is the physical source of 
. all life.” —Science of Life by Wells & . Huxley. 
. পূর্বেই বলা হইয়াছে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সর্য্য- হইতেই 
পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের উৎপৃত্তি। উদ্ভিদ ও জীব্জন্তর 
শরীর কতিপয় পার্থিব পদার্থেরই 'রাসায়নিক- সংযোগে 
গঠিত; সেই হিসাবে জীবদেহ ' যেই « এক সু অংশ 
মনে করা যাইতে পারে। 
- কয়লা পোড়াইলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, ৰ টু 
শক্তিতে পরিবন্তিত হইয়া: কলকীরখান! চালায়। ' 
বা কয়লা -জালিলে”যে: উত্তাপ হয় উহাও প্রকারান্তরে 
সূর্য্যশক্তি। যে সব গাছ বহু যুগ “পূর্বে স্ব্্যালোকের 
সাহায্যে কাষ্টময় দেহ গঠন করিয়াছিল তাহাই' বহু বংসর- 
কাল মাটির নীচে থাকিয়া চাপ ও তাপের প্রভাবে কয়লায়, 
পরিণত হইয়াছে? খনিজ তৈলস্থষ্টির আদি কারণও পরোক্ষ 


ভাবে. ত্য স্থতরাং,. কলকারখানা..ষে স্ধ্যের বলেই, 


চালিত; হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ:নাই। 

সূর্য্য একটি জলন্ত গ্যাসের গোলক; ' - অত্যুষ্ণ 
বায়বীয় পদার্থে গঠিত বলিয়া ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব খুব 
" কম-মান্র .১:৪।. সুর্যের যে. উজ্জল ভাগ ,সচ্রাচর 
আরমাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়, উহাকে আলৌকমও্ঁল: ( photo 


প্রবাসী 


বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠিতে থাকে এবং অন্য দিক. 
হইতে শীতল বায়ু আসিয়া সেই: স্থান পূর্ণ করে। এই : 
রূপে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।. ম্ঘবুষ্টিরও হেতু স্বর্ধ্য-- 
রশ্মি। সর্য্যতাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া উপরে গিয়া 
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80979) বলে। এই আলোকমণ্ডলেই কৃষ্ণবর্ণের স্বর্য্য- 


“কলঙ্ক এবং প্রদীন্ত ক্যালসিয়ামের অত্যুজ্জল দাগ (209০3) 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


আলোকমণ্ডলকে ঘিরিয়া লাল 
রঙের এক আবরণ আছে, ইহার নাম বর্ণমণ্ডল ( chromo০- 
৪phere )| পূৰ্ণ গ্রহণের সময় এই বর্ণমণ্ডল পরিষ্কার 
দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সময় এ স্থান হইতে সুদীর্ঘ রক্তবর্ণের = 
অগ্নিশিখা বহু উচ্চে ডাঁঠতে দেখা যায়। বণমণ্ডলের . চারি 
দিকে মকুটমণ্ডলের (০০০) আর এক বেষ্টনী আছে। 
মকুটমগ্ুলের রজতশুভ্র ছট! পূ্ণগ্রাসের ময় স্থস্পষ্ট নয়ন- - 
গোচর হয়। ' 

বহুদিন পর্য্যন্ত সর্য্যের প্রচণ্ড আলোক ও উত্তাপ উৎ- 
পত্তির কারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের কোন. সঠিক ধারণা 
ছিল না। - এখন জানা গিয়াছে, *হুর্য্যের অভ্যন্তরে রেডি 
য়ামের মত পদার্থের-পরমাণু চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার ফলে তাপ ও" 
আলোক উৎপন্ন হয়। ন 

চাদের কলঙ্কের মত'সুর্য্যেও কলঙ্ক আছে। বিজ্ঞানী 

গ্যালিলিও তাহার নির্শত দুরবীণের দ্বারা ১৬১০ গ্রীষ্টান্দে 
সৌর-রুলঙ্ক দেখিতে পান। : স্র্য্যকলঙ্ব-তথ্য বাষ্পের 
ঘূর্ণি সু্্যাভ্যন্তরের জলন্ত..বাম্পরাশি আলোকমওলের স্থানে -/ 
স্থানে'ভেদ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিয়া আসে এবং. 
উপরকার উষ্ণ বাষ্প এই আবর্তে নীচে নামিয়া যাঁয়।' 
উপরে আতিয়া হঠাৎ স্ফীত হওয়ার ফলে এই তপ্ত বাপ্প- 
রাশি শীতল হইয়া কিঞ্চিৎ নিশ্রভ হইয়া পড়ে, পারিপা্িক 
উজ্জল স্থানের তুলনায় তখন উহাকে অপেক্ষাকৃত . অন্ধকার 
ও -কৃষ্কবর্ণের য় । দুরবীণ দিয়া দেখিলে কলঙ্কগুলি 
সূর্য্যের, পূর্ববপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে 
, পশ্চিম্‌ দিকে অগ্রসর হইতেছে এরূপ দৃষ্ট হয়। কলঙ্কের 
গতিবিধি. পৰ্য্যবেক্ষণ. করিয়া! ইহাই স্থির হইয়াছে যে, 
পৃথিবীর ন্যায় হুরধ্যও . স্বীয়, অক্ষের চারিদিকে আব্তিত: 


তেল, হয়। ' তবে বায়বীয় বস্তুতে গঠিত' বলিয়া সু্য্যের আঁবর্ভন- 


কাল সকল স্থানে. সমান নয়। উহার মধ্যবর্তী স্থান ২৫ 
দিনে একবার: ঘুরপাক খায়, কিন্তু -উহার মেরুপ্রদেশ 
আবর্তিত হইতে প্রায় ৩৪ দিন সময় লাগে। এই সকল. 
কলঙ্ক কয়েক সপ্তাহ হইতে কয়েক মাস. পর্যন্ত সর্ধ্যগাত্রে 
থাকিয়া: ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যায়'। 'সর্য্যকলঙ্ক সকল 
সময় সমান থাকে.না। এগার বৎসর অন্তর ইহার! আকারে, 


‘' ও সংখ্যায় খুব বাড়িয়া যায়, তাহার পর ক্রমশঃ কমিতে 


আরম্ভ করে। -জান্নান: জ্যোতির্ব্দি শোয়াব ২০ .বছর 
সৌরকলঙ্ক পধ্যবেক্ষণ করিয়া ১৮৪৩ সনে. এই ব্যাপার 
আবিষ্কার করেন.। 

- যখন কলঙ্কের সংখ্যাধিক্য মে, দেই সময় : পৃথিবীর 


লা 


পৌৰ '. 
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ত্য । 
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উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর রভীন আলোকদীন্তি (Aurora 
Tights) বিশেষ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় এবং কম্পাস-যন্ত্রেও চাঞ্চল্য 
দেখা যায়। আসল কথা, স্বর্য্যকলঙ্ক অসংখ্য. বিদ্যুৎকণার 
উত্স । কলঙ্কবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অগণিত- নেগেটিভ বিদ্যুৎ 
কণা আনিয়া পৃথিবীতে ধাক্কা মারে। ইহার ফলে রেডিও, 


এ ' টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সাময়িক: ভারে . বাধাপ্রাপ্ত 


হয় এবং কম্পাস-কাটাও বিশেষ বিচলিত হয় এই সকল 
'বিছ্যুৎকণাই পৃথিবীর উত্তর ও “দক্ষিণ প্রান্তে জড় হইয়া 
. সেখানকার. হাল্কা বায়ুরাশিতে রভীন আলোক সৃষ্টি করে। 


' এরিজোনা বিশ্ববিস্ধালয়ের অধ্যাপক ডগলাস্‌ ধেখাইয়াছেন, . 


মৌরকলঙ্কের এগার ব্সর্কালান হ্রাসবৃদ্ধির সহিত গাছের 
গুঁড়ির বাৎসরিক চক্তব্বদ্ধির আশ্চর্য্য সাদৃশ্ঠ বর্তমান। গাছের 
বাধিক চক্রও এগার বতসর অন্তর বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হ্য়। ইহাতে অনেকে মনে করেন সৌরকলক্কের সহিত 
পৃথিবীর আবহাওয়ার নিকট সম্বন্ধ আছে। : bl 
- স্ু্্য সম্পর্কে এখন কতকগুর্লি বিরাট বিরাট সংখ্যা 
পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিব। স্বর্য্যের আঁয়তন 
পৃথিবী অপেক্ষা! ১৩০০০০০ গুণ বড়। ্র্যের ব্যাস :-প্রা 
._ ৮৬৪০০০ মাইল। পৃথিবী স্বৰ্ধ্য হইতে গড়ে ৯৩৪০০০০, 


উ্ঘ মাইল দূরে অবস্থান করে। যদি একখানি ‘মেল ট্রেন 


পৃথিবী হইতে. ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে স্ুর্ধ্যাভিমুখে যাত্রা 
করে, তাহা হইলে গন্তব্যস্থলে পৌছিতে উহার ১৭৫ 
বৎসর সময় লাগিবে। পৃথিবীতে সূর্য্যের আলো! পৌছিতেই 
আট মিনিট সময় লাগিয়া! যায়, যদিও. আলোকের গতি 
সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। জ্যোতির্বিদগণ হুধ্যের ওজন 
কত তাহাও হিসাব.করিয়! বাহির করিয়াছেন। তাহাদের 
মতে ২-এর পিছনে ২৭টি শূন্য বসাইলে যত বড় সংখ্য! 
হয়, সুর্যের ওজন তত টন। এক টন প্রায় ২৭প্মণের 
সমান। হুর্যের বাহ্‌ : উত্তাপ ১২০০০ 
হাইট । হৃর্য্ের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণ অপেক্ষা ২৮. 
গুণ বেশী, অর্থাৎ এখানকার পৌনে ছ*মণ ভারী মানুহকে 


কুর্ব্যে লইয়া গেলে তখন উহার ওজন দাড়াইবে ৫৪. মণের, 


_ কাছাকাছি। * 
আকাশের সমুদয় নক্ষত্ৰকে আপাতদৃষ্টিতে বিছি 


মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "কোন - তারকাই “নিশ্চল নয়» 


“প্রত্যেকের পৃথক গতি আছে। সহস্র. সহজ বৎসর পরে 
উহাদের স্থানচ্যুতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এডমণ্ড হালী 


১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পর্যবেক্ষণ করিয়া " দেখেন-্রীীয় 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি যে নক্ষত্র-মানচিন্র প্রস্তুত, করিয়া- 
ছিলেন-_লুব্ধক, আর্দ্া, রোহিণী .ও স্বাতী, এই কয়টি: 


তারকা সেই নির্দিষ্ট জায়গা এ পূরণচন্দ্রে ব্যাস 


পরিমিত স্থান সবিয়া আসিয়াছে ।. সুতরাং বুঝা যাইতেছে 
. আমাদের, সূর্ধ্যও: অন্যান্য নক্ষত্রের মত . গতিশীল। 


ডিগ্রী ফারেন- 


বৈজ্ঞানিকেরা স্থন্ম গণনার দারা স্থির করিয়াছেন, কথ্য 


তাহার গ্রহ.পরিবার্বর্গনহ মহাবেগে আকাশের হারকিউ- 


'লিস নক্ষত্রপুপ্তের দিকে সেকেঞ্ডে ১২ ২ মাইল গতিতে ধাবিত 


হইতেছে -- 


ঠ্রাদ চলিতে চলিতে কখনও কখনও সু্ধ্য. ও পৃথিবী | 
ঠিক মাঝখানে আসিয়! পড়ে; চাদ যখন এইরূপে স্ুধ্যকে 
ঢাকিয়া ফেলে তখন আমরা! স্বর্য্যগ্রহণ দেখি। ন্ুধ্য গ্রহণের 
সময় পৃথিবীর উপর চন্দ্রের ছায়া পড়ে। প্রথমে সুর্যের 
পশ্চিম প্রান্তে সামান্য একটু খাঁজ দেখা দেয়, তাহার পর 
চাদ. ক্রমশঃ সমস্ত সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে। এই লময়ূ 
চতুদ্দিক. অস্বাভাবিক পাতুবর্ণ ধারণ করে। পূর্ণ ্রাদের } 
সময় আকাশ এ রকম অন্ধকার হইয়া আসে যে, সময় সময় 
কোন কোন উজ্জল গ্রহনক্ষত্র আত্মপ্রকাশ করে। তাপ- 
রশ্মি,অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে বাতাস বেশ.-ঠাওা বোধ" হয়, 
এমন কি কখনও কখনও শিশিরবিন্দু উৎপন্ন হয়। দুর্য্যোগের 
আশঙ্কায় প্রাণীবর্গ বিভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করে, পাখীর! 
নীড়ে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহান্বিত হয়। . কোন কোন ফুলের 
পাপড়ি আপনা হইতেই বুজিয়া যায়। এই সময় স্থৰ্য্যের 
রক্তাভ বর্ণমণ্ডল ও সুত্র মকুটমণ্ডল সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। 
পূর্ণ গ্রহণ সচরাচর আট মিনিটের বেশী স্থায়ী হয় না। 
ইহার পর চাদ ধীরে ধীরে সুর্য্যের সম্মুখ হইতে, সয়া ধায় 
এবং তৎকালীন গ্রহণেরও সেই সঙ্গে অপদারিত হৃয়।' 
ীষ্টের জন্মের বহু শত বৎসরু পূর্ব্বেই বেবিলনবাসী 
ক্যালডিয়ান জ্যোতির্কবিদগণ চন্্রস্্যের গ্রহণের পুনরাবির্ভাব 
সম্পর্কে এক আশ্চর্য্য নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বহু 
পর্যবেক্ষণের পর তাহার! দেখেন চন্তন্ধ্যের গ্রহণ আঠার 
বৎসর এগার দিন অন্তর ঠিক পর পর ফিরিয়া আসে। 


তাহারা এই পুনবাবিতাব-কালকে 98:03 বলিতেন। 


সূর্য্যালোক যে অবিমিশ্র নয়, উহা যে সগ্ধবর্ণের সমষ্টি 
মাত্র তাহা সপ্তদশ শতাবীতে বিজ্ঞানবীর নিউটন. প্রথম 
প্রকাশ করেন। তিনি পরীক্ষ! করিয়া দেখান স্থর্য্যের আলো 


_কোন তিন কোণা কাচের ভিতর. দিয়া আনিলে উহা" 
সাত রঙে ভাগ হইয়া 'যায়।- এই সাতটি রঙ যথাক্রমে: 


--বেগুনী, গাঢ় নীল, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা. ও লাল। 


. পরে জানা গিয়াছে, এই বর্ণচ্ছত্রের (809০৮০0) বেগুনী: 


বর্ণের পরেও অদৃশ্য অতি-বেগুনী রশ্মি' ( 8108-51019% 
[85৪ ) বর্তমান ।', ইহার অস্তিত্ব কেবল ফোটো গ্রাফির' 
কাছে ধরা পড়ে।. অতি-বেগুনী রশ্মির রাসায়নিক ক্রিয়। 
খুব প্রথর। বক্তবর্ণের অগ্রে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া 


বড 


২২৬ - k 





সেইরূপ আমাদের চক্ষুর.অগোচর তাপোৎপাদক FARE 
পূর্বব রশ্মি (infra-red rays ) বিদ্যমান ।  " 

একখানি উন্নতোদর পরকলার (convex - lens ) 
দ্বার! হুধ্যালোক কেন্দ্রীভূত করিলে. সেই সঙ্গে - আলোক- 
মধ্যস্থ লোহিত-পূৰ্বৰ তাঁপরশ্মিও কেন্দ্ীদ্ভূত হয়' এবং তখন 
এই কেন্জ্রে কাগজ প্রভৃতি দাহাবন্ত ধরিলে, তৎক্ষণাৎ 
' জ্বলিয়া উঠে। ..এই ব্যাপার অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 


প্রাকৃতিক কারণেও স্বর্য্যের আলোককে পূর্বোক্ত প্রকারে . 


সাত রঙে বিশ্লিষ্ট হইতে. দেখা যায়। সুর্যের আলোক- 


ধারা. জলবিন্দুর ভিতর দিয়া যাইবার -কাঁলে সপ্তবর্ণে বিভক্ত - 


হইয়া আকাশে বিচিত্র রাম্ধন্থ বা -ইন্দ্রধন্গু উৎপন্ন করে। 
কখনও কখনও পার্বত্য নিঝরের উৎক্ষিপ্ত' জলকণায় এরূপ 
বর্গবৈচিত্তয দৃষ্ট হর়। তেলের পাতলা "স্তরে .আলৌকরশিযি 
পুড়িলে উহা,কিরূপ রূডীন পর্দার টি করে সি অনেকে 
লক্ষ্য করিয়াছেন । ' ও 


“সূর্য্য হইতে যে.কিরণ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তাহার, তরঙ্গ- - 


_ ধৈর্ঘয (ave length) নির্ধারিত: হইয়াছে। স্র্য্যালোকের 
' তরঙ্গ সাধারণতঃ "০০০২ সেন্টিমিটার হইতে প্রায় "০০১২৮ 
_ নেটিমিটার পর্যন্ত লম্বা: হয়। “এই বিপুলাংশের যে ক্ষুদ্র 
ভাগ দৃশ্যমান আলোক, তাহার তরঙ্গ মাত্র, "০০০০৪ ' সেটি- 
মিটার .. হইতে .-০০০০৮ সেন্টিমিটার, পর্য্যন্ত দীর্ঘ। 
স্ধ্াযালোকের প্রথর দীপ্তি দীপশক্তির (.candle power ) 
হিসাবে নির্ণীত হইয়াছে। ' সাঁৰ্‌ -জেম্দ জিনসের .মতে 
* ৩২৩-এর পাশে ২৫টি শূন্য বসাইলে যত বড় সংখ্যা -হয়, 
নূর্য্যের আলো প্রায় তত.দীপশক্তিবিশিষ্ট।" -শুনিতে অদ্ভূত 


ঠেকিলেও স্বর্ধ্যালোকের যৎ্সামান্য ওজন আছে। জিন্স: 


ইহারও এক হিসাব দিয়াছেন--প্রতি মিনিটে এক বর্গমাইল 
পরিমাণ স্থানে যে হুধ্যালোক পতিত হয়, তাহার ওজন 
এক আউন্দের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। 


এজন্য ধূমকেতুর ধুমময় পুচ্ছ ুধ্যালোকের চাপে পড়িয়া. 


সর্বদা বিপরীত দিকে অবস্থান 'করে। 
সূর্য্যকিরণের জীবাণুনাশের ক্ষমতা আছে, প্রখর: রোজ 
অধিকাংশ রোগের জীবাণু কিছুক্ষণের মধ্যে বিনষ্ট . হয়। 


হুর্যালোকের অতি-বেগুনী রশ্মি প্রধানতঃ ব্যাধিবীজাণুর 


ধ্বংসসাধন করে ]-. এজন্য বাসগুহে যাহাতে অবাধে 
সুধ্যকিরণ.প্রবেশ করিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা 
কর্তব্য । নু্যের. আলো অনাবৃত গাত্রে পতিত হইলে 
উহা! চর্ঘমধ্যস্থ ergosterol নামক পদার্কে ভিটামিন 
গ)তে পরিণত করে।. ইহীও অবৃশ্ত অতি-বেগুনী 


রশ্মির ক্ৰিয়া | “ডি” ভিটামিনের সাহায্যেই শরীরে ক্যাল- 


চি 
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_ ৫০০০) ক্রিয়া আছে। 


| ১৩৫৭ 
পিয়ম বা চুণজাতীয় বন্ত গৃহীত হয়। ভিট)মিন গডি'র 
অভাব ঘটিলৈ রিকেট্‌স নামক অস্থিরোগ দেখু দেয়। ,১এই 
রোগে হাড় বাকিয়া বায়। এইজন্য রিকেটুদ রোগীর পুক্ষে 
হুর্যালোকে অবস্থান 'বিশেষ উপকারী ।' ইহা ছড়া 
সূর্য্যকিরণের সাহায্যে অনেক দুঃসাধ্য ব্যাধি : হয। . 
ক্ুইজারল্যার্িরু ডাক্তার রোবিয়ার গত অর্শ কাল - 
বহু কঠিন প্রো চিকিৎসায় স্বাভাবিক কৃষ্যরশ্মি 'ক্বহাঁর 
করিয়া আর্য সুফল পাইয়াছেন। তাহার মতে অস্থি ও 


গ্রন্থির ক্ষয়রোগ,. বাত, বেদনা, ঘা, চর্মক্ষত, প্রভৃতি কতিপয় 


দুরারোগ্য ব্যাধি শুধু নিয়মিত ভাবে, পরিমাঁণমত. রৌজ্র- 
সেবনে নিরাময় হইতে পারে। , তবে সুধ্যন্নানের সময় ও 
পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি কর!" কর্তর্য । প্রত্যহ নির্দিষ্ট, 
সময় -ু্যক্ান করিলে দেহের রোগ-প্রর্তিরোধ-ক্ষম্ত! 
রীতিমত বদ্ধিত. হয়।. কুর্যালোকের বিলক্ষণ উত্তেজক 
এজন্য অন্ধকার মেঘল! দিনে 
শরীর অস্থাচ্ছন্দ্যময়-ও'গ্লীনিযুক্ত মনে হয়। 'ক্র্যকরোজ্জল . 
পরিষ্কার দিনে সকলেরই. দেহমন উৎফুল্ল বোধ হয়। 

হুধ্য অশেষ গুণসম্পন্ন হইলে-নিবাঘকালীন প্রচণ্ড রৌদ্র 
অনেক্মময় ক্ষতির কারণ -ইইয়! দাড়ায়। রা 
অধিকক্ষণ সূর্যের উত্তাপ লাগিলে সদ্দিগরমি হইতে পারে। ' 
অন্য সময় বেশীক্ষণ প্রথর বৌদ্রে থাকিলে কখনও কখনও - 
এক রকম তাপজ্র হয়। বলাবাহুল্য, এই উভয় রোগের 
প্রতিকার ছায়াশীতল স্থানে অবস্থান, শীতল জল পান 
এবং শীতল বায়ু সেবন। হৃর্যের দিকে কখনও খালি 
চোখে বেশীক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা উচিত. নয়, কারণ 
এরূপ করিলে অনেক সময় স্থায়ীভাবে অক্ষিপর্দা! অনুভূতিশৃহ্ঠ 
এবং নেত্রমূণি অন্থচ্ছ হইয়া যায়; ইহার অবশ্তস্ভাবী পরিণাম, 
দৃষ্টিশক্তি হ্রাস ও অন্ধত্ব । - তীব্র সুধ্যালোক হইতে চক্ষুকে 


সর্বদা রক্ষা করিয়! চলাই বিধেয়, গ্রহণের সময়েও ুধ্যকে 


ধৃ্রকাচের ভি ভিতর দিয়া দেখা.উচিত। .. 

“হুর্য্যোদয় . ও ক্ুর্্যাস্তের -.অপূর্বব বণচ্ছিটা সকলকেই 
মুগ্ধ করে।.. প্রকৃতির এই অপরূপ বর্ণশোভার কারণও 
কু্যালোকের স্বাভাবিক বিভাগ । সকাল সন্ধ্যায় সুর্য 


কিরণ তির্যগভাবে-ধরাপৃষ্ঠে পতিত হয়। তাহার ফলে 
ক্ষীণ নীল আলোকরশ্ি অসংখ্য ধূলিকণা ও জলবাম্পপূর্ণ: 


বিপুল বায়ুস্তর: ভে্দ- করিয়া আর পৃথিবীতে পৌছিভে 


. পারে'না_তৎপূর্বেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়] যায়, কেবলা 
"গাঢ়. কমলা ও লাল আলো অক্লেশে বাযুস্তর বিদীর্ণ "করিয়া 


চলিয়া আসে, সেইজন্য আমরা এ সময় আকাশকে কয়লা 
বা বুক্তাভ দেখি L 


৪ মারার ও 


না বাংলাদেশের মন্দির 


~~ শ্রীবিমলকুমার দত্ত, এম-এ 


১ 2 ও স্থাপত্যের ইতিহাসে ঝাংলার দান 
অবিদম্বাদিত। যুগে যুগে বাংলার স্থাপত্যশিল্প নানা রূপ 
পরিগ্রহ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; এই প্রকাশের মধ্যে 
ভারতীয় স্থাপত্যরীতির প্রভাব এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দুই-ই 
পরিলক্ষিত হয়। 


বিখ্যাত চৈনিক পরিত্রাজক ফা-হিয়ান ( ৫ম খ্ীষ্টাব্ষ) 


ও হিউ-এন-সাডের ( ৭ম খ্রীষ্টাব্দ ) ভ্রমণ-কাহিনী, গুপ্তযুগের 
তাত্রলিপিসমূহ এবং তদানীস্তন গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় 


যে, প্রাচীন কালে সারা বাংলাদেশে প্রস্তর ও ইষ্কনিশ্মিত * 


মন্দিরের প্রাচুর্য ছিল। বর্তমানে অবশ্য দশম ও একাদশ 
খ্রীষ্টাব্দে নিশ্মিত কয়েকটি মন্দির ছাড়! বিশেষ কোন প্রাচীন 

স্থাপত্য-নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক 
অবস্থাবিপর্ধ্যয় ও বিধম্্মীদের গৌড়ামির ফলেই অধিকাংশ 
প্রাচীন নিদর্শন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । 

ছে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন মন্দিরাদি 
নির্মাণের প্রধান উপাদান ছিল কাঠ ও বাশ। ইহার পর 
ইষ্টক ও প্রস্তর ব্যবহারের প্রচলন ইয়। বাংলাদেশের 
অধিকাংশই সমতলভূমি, সেই কারণে এদেশে প্রস্তর দ্বারা 
মন্দির নিশ্মাণ দুঃসাধ্য ব্যাপার । যে কয়টি প্রস্তর-মন্দির দুষ্ট 
হয় তাহাদের অধিকাংশ বাংলাবিহারের প্রাস্তসীমায় 
অবস্থিত রাজমহল"পাহাড়ের প্রস্তর দানা নিশ্মিত। দূরবর্তী 
অঞ্চল হইতে এ সকল গুরুভার দ্রব্যাদি আনয়ন করা অত্যন্ত 
ব্যয়সাপেক্ষ ও আয়াসসাধ্য ছিল, সেই কারণেই বাংলাদেশে 
ইষ্টকনিশ্মিত মন্দিরের এত আধিক্য | প্রস্তর-মন্দির সংখ্যায় 
অত্যন্ত অল্প এবং তাহাদের অধিকাংশই এই প্রদেশের 
পশ্চিম ভাগে-_বাকুড়া, বদ্ধমান প্রভৃতি জেলায় অবস্থিত.। 
একই মন্দিরে যুক্তভাবে ইষ্টক ও প্রস্তর এবং ইষ্টক ও কাষ্ঠ 
ব্যবহারের প্রচলন ছিল। 

* _- প্রাক্-মুদলমান যুগ হইতে সমান্তরাল ভাবে শায়িত 
বা পাড়া-খিলান ( Corbelled arch ) ও খজুভাবে দণ্ডায়- 
মান বা খাড়া-খিলান (Radiating ৪201) ) উভয়ই 


ংলার স্থাপত্যে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু তন্মধ্যে প্রথমটির . 


প্রচলন ছিল অধিক। অনেকের ধারণা যে, খ্জুভাবে 
দণ্ডায়মান বা খাড়া-খিলান মুসলমানগণ কর্তৃক প্রবর্তিত 
হয়, কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত । গুপ্তযুগের স্থাপত্যের নিদর্শন 
পাহাড়পুরে এবং ২৪-পরগণার অন্তর্গত স্থন্দরবন অঞ্চলে 
বিদ্যমান-_-বোনশ্তামনগর মন্দিরে উক্তরূপ খিলান পাওয়া 


গিয়াছে। শেষোক্ত খিলানটি জ্রয়নগর-মজিলপুর নিবানী 
শ্রীযুক্ত কালিদাস, দত্ত মহাশয় সর্বপ্রথম স্থ্বীসমাজের 





একক মন্দির রি 

পালপাড়া, চাকদহ রর. 

গোচরে আনেন। এই সে সে ছি নয়ত 
কয়েক ছত্ৰ প্ৰণিধানযোগ্য £ 

“The Bengali builders ing brick-layers iia 

than stone masons had learnt to use the radiating arch; 


Whenever it was useful for Constructive purpose long 
before the Muhamedans came here.” . 


্থপ্রাচীন কাল হইতে ভারতের সর্বত্র দুই দিকে ঢালু 
চালাবিশিষ্ট কুঁড়েঘর নির্শ্মাণের রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে। 


এগুলির উপকরণাদি অস্থায়ী । সেজন্য এই কুটীরসমূহ 


অতি শীত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পঞ্জাবের ওদুমবারা মুদ্রায় 
এবং মধ্যপ্রদেশের 'সোহাগুরা তাত্রলিপিতে অদ্ধিত চিত্র 


_ হইতে বুঝা যায় ডে, প্রথম ও দ্বিতীয় পুৰ্বে উক্ত 


২২৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





স্থানগুলিতে অনুরূপ কুঁড়েঘর নিশ্মিত হইত। বংশনিম্মিত 
এরূপ ঘরের নিদর্শন আমরা সণাচী ও ভারহুত শুপের গাজে 


৮ Wh EN রী 
Ww ES FOS 





দ্বিতল মন্দির 
* কাচড়াপাড়৷ 


খোদিত দেখিতে পাই । বৌদ্ধ ধৰ্মগ্ৰন্থ মহাঙগ্‌গ ও চুরভগৃগ 
(২য় খ্ৰীষ্টপূৰ্ববাব্দের ) হইতে সেই যুগের স্থাপত্য-রীতির 
বিষয় জানিতে পারা যায় । উহাদের মধ্যে একটির নাম 
অর্দ্ছযোগ । ডাঃ আচার্য উক্ত অর্ধষোগ নামক স্থাপত্য- 
নিদর্শনকে বাংলার কুঁড়েঘর বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, 
কিন্তু এই মন্তব্য কত দূর যুক্তিসহ তাহা বিচারসাপেক্ষ । , 

স্কতরাং দেখা যায় যে, উপরোক্ত আকারের গৃহাঁদি 


'. নিশ্মাণ-পদ্ধতি অতি প্রাচীন। অন্যান্য প্রদেশের স্থপতিগণ 


ক্রমে ক্রমে গৃহনিশ্মাণের স্থায়ী উপকরণ --যথ! প্রস্তরাদি 
ও বিভিন্ন গঠন-কৌশলের আবিষ্কার করেন। বাঙালী 
স্থপতিগণও এ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানীয় আর্্র 
জলবায়ুর জন্য ইহ! সম্ভবপর হয় নাই। তাহার! প্রাচীন 
পদ্ধতি বজায় রাখিতে বাধ্য হন, কারণ ছুই দিক ঢালু 
চালাঘরই 'এদেশের বর্ধার পক্ষে উপযোগী । বর্ধার জল 
পড়িবামাত্রই চারি দিক দিয়া জল গড়াইয়া পড়িয়া যায়, 
সেজন্য ক্ষতির মাত্রা কম হয়। উপরোক্ত কারণেই এ 
প্রদেশের বাসগৃহ এবং ধর্মমন্দির একই আকারে তৈয়ারি। 


বাংলাদেশের মন্দিরগুলি সাধারণতঃ চার হইতে ছয় 
ফুট উচ্চ একটি ইষ্টক-মঞ্চের উপর নিশ্মিত হয় । দক্ষিণ 
বাংলায় এই মঞ্চের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত অধিক। কারণ 
এই অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, আর অধিকাংশই 
জলাভূমি । 

বঙ্গের কুঁড়েঘরের মত আনতিবিশি মন্দিরগুলিকে টা 
চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা ১১) একক মন্দির, 
(২) দ্বিতল মন্দির, (৩) জোড়বাংল। ও (5) দ্বাদশ বা বহু 
মন্দির। প্রথম শ্রেণীর মন্দিরগুলি সাধারণতঃ চালাঘরের 
আকারে নিশ্মিত। ইহাদের. সন্মুখে পশ্চাতে অথবা 
চারিদিকে বারান্দা থাকে । বর্ধমানের গারুই মন্দির এই 
শ্রেণীর অন্তহ্ক্তি, কিন্তু ইহ! প্রস্তরনির্শ্মিত। মুশিদা- 


এ . বাদের চরবাংল! মন্দির উপরোক্ত শ্রেণীর একটি বিশিষ্ট ' 


নিদর্শন । পালপাড়া, চাকদহের মন্দিরটিও এ শ্রেণীর । 

একক মন্দিরগ্তীলির উপরে অনুরূপ অথচ ক্ষুত্রারুতি 
একটি অংশ যোগ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দির নিশ্মিত 
হইত। কাচড়াপাড়ার কুষ্ণরায়ের মন্দিবটিকে দ্বিতল মন্দির 
বলা বায়। 

বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা' স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন শিৰত 
বাংলাদেশের গৌরবের বস্তু । প্রথম শ্রেণীর মন্দির দুইটি 
যুক্ত করিলে যে আকার হয় তাহাই জোড়বাংলা নামে 
আখ্যাত। 

চতুর্থ শ্রেণীর মন্দিরগুলির কোন অভিনবত্ব নাই; 
ইহারা প্রথম শ্রেণীরই অনুরূপ, তবে সংখ্যা বাড়ানো হয়। 

বাংলার কুঁড়েঘ্ছরর আরুতিবিশিষ্ট মন্দিরের অনুরূপ 
মন্দির উড়িঘ্যা, মধাপ্র্দেশ ও মাদ্রাজে দেখিতে পাওয়া 
যায়। মহাবল্লীপুরমের (মাদ্রাজ ) ভ্রৌপদীরথ মন্দিরের , 
আকৃতি কুঁড়েঘরের স্তায়। বদ্ধমানাধিপতি কীত্িচন্ত্র তাহার 
মাতার পুরীভ্রঘণের স্মারকচিহ্ন হিসাবে মার্কগু-ঘাটের 
দক্ষিণে অনুপ একটি মন্দির নির্শ্মাণ করেন। ময়ুরভঞ্জ 
রাজ্যের হরিপুরস্থিত রসিকরাজের মন্দিরও উপরোক্ত 
ধাচের। মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার বিলহারী নামক 
স্থানে বাংলার পঞ্চরত্ব মন্দিরের ন্যায় একটি মন্দির বিদ্ধমান | 7 
প্রাচীনকালে এই বিলহারী চেদী রাজাদের রাজধানী ছিল। 
পরবন্তী মোগল স্থাপত্যকেও বাংলার পদ্ধতি বিশেষ 
প্রভাবিত করিয়াছিল। 

বর্তমানে বঙ্গদেশে বাংলার. এই নিজস্ব স্থাপত্যরীতি 
অমুস্থত হয় না, বরং ইহার পরিবর্তে সমতল ছাদের প্রচলন 


হুইয়াছে। আমাদের দেশে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বেশী হওয়ার 


দরুন সমতল ছাদ অত্যন্ত অনুপযোগী । সেইজন্ত আমাদের 
নিজন্থ প্রাচীন স্থাপত্যরীতির পুনঃপ্রবর্তন বাঞুনীয় । 


গবাদি পশুর খুরুয়া বা এষে। রোগ 
, ... আীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র - 

খান উৎপাদন বৃদ্ধির পথে গরু, বলদ আমাদের অন্ততম প্রধান উৎপত্তি হয়। এই রোগ খুবই সংক্রামক । সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ 
» সহায়ক ; কিন্ত আমাদের দেশে গরু, বলদের হীন অবস্থাকে ভাবেই এই রোগের সংক্রমণ হয়। এই রোগের জীবাণু বা 
একটি “জাতীয় গ্লানি” বলা যাইতে পারে। আর এ কথা ও | 
বলিলেও সত্য ছাড়! মিথ্যা বলা হইবে না যে, আজ পর্য্যন্ত 
গো-ক্কাতির উন্নতিবিধানে কি সরকার, কি দেশের নেতৃবৃন্দ, 
যেমন মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, তেমন কোন মনোযোগ 
দেন নাই। উন্নত জাতীয় গরুর স্থষ্টির উদ্দেস্টে সরকার এলো 
মেলো ভাবে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু ব্যয়ের তুলনায় 
স্থায়ী ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। বর্তমানে “হরিণঘাটা*র 
দিকে আমরা চাহিয়া আছি। ইহার ফল কি হইবে এখনও 
সঠিকভাবে বলা যায় না; এই পরিকল্পনা সন্ধন্ধেও বিভিন্ন 
বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। 






রশ 
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খুরুয়া বা এযো-রোগ £ পায়ের খুর আল্গ! হইয়া যায়, 
এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ফোটক পায়ের আঙুলের পিছনে দেখ! যায় 


বিষ লালার সাহায্যে আক্রান্ত পশু হইতে সুস্থ "পশুর দেহে 
প্রবেশ করে। আবার অনেক সময়ে পরিচর্য্যাকারী, দুষিত 
থাত্ব, পানীয় জল, ভোজনপাজ, রাস্তার্থাট, আক্রান্ত পশুর 
চামড়া, পশম, ছুধ প্রভৃতির সাহায্যে এই রোগ বিস্তৃতি লাভ 
করে। প্রধানতঃ গবাদি পণ্ড (09619) এই রোগ কর্তৃক 
আক্রান্ত হয়। তবে ভেড়া, ছাগল, শুকরের মধ্যেও এই রোগ 
দেখা যায় । কখন কখন মানুষও এই রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। 


থুরুয়া বা এযে! রোগ £ মারাত্মক অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের 
মাংসপেশীর ক্ষয় 


*.. গরু, বলদের কোন উন্নতি ত হয়ই নাই ; ইহাদের রোগ 
দমনের জণ্ঠও তেমন কোন সুষ্ঠ, ব্যবস্থা অবলদ্িত হইতেছে 
মা। পল্লী অঞ্চলে প্রতি বংসর লক্ষ লক্ষ গরু, বলদ মৃত্যুযুখে 
পতিত হইতেছে ; লক্ষ লক্ষ বলদ রোগাক্রান্ত অবস্থায় লাঙ্গল 
ও গাড়ী টানিতেছে, লক্ষ লক্ষ রোগাক্রাস্ত গরু ছুধ দিতেছে। 
অথচ এই সকল রোগের মধ্যে অনেক রোগই নিবার্য্য । 

গরু, বলদের একটি রোগকে ইংরেজীতে “ফুট এণ্ড মাউথ 





০ 


ডিন্িক্ক” বলে। বাংলায় ইহার নাম খুকুয়! বা এযো রোগ। কুয়া বা এযো রোগ £ পালানের ও বৌটার উপর 
অত স্বস্ম জীবাণু বা সংক্রামক বিষ (109) হইতে ইহার ক্ষত ক্ষত ক্ষোটক ও ক্ষত হইয়া উহার উপর যামড়ি পড়িয়াছে 


রাজ 


২৩০ জমজ * ১৩৫৭ 


এই রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণ এই £ দ্বাতের মাড়ি, এই রোগে আক্রান্ত হইলে পশুদের কার্ধ্যশক্তি বহুল 
জিহ্বা এবং পায়ের খুরের মাঝখানে ফোসকা উঠে; এই পরিমাণে হ্াসপ্রাপ্ত হয়। হিসাবে দেখা যায়, ভারতরাষ্ছে 
সব ফোসকাতে জল থাকে এবং তাহা! ফাটিয়া ঘা হয়। ৪'৩ কোটি কাজের পশু (570710108 aniদ৷৭!5 ) অর্থাৎ ষড়, 
রোগাক্রান্ত পশুর যুখ দিয়া লাল পড়িতে থাকে । ইহা মাঝে বলদ এবং পুরুষ-মহিষ আছে; ছুপ্ধবত্তী গরু এবং স্ত্রী মহিষের 
মাঝে জিহ্বা বাহির করে এবং চক্‌ চক্‌ শব্দ করে। ইহার সংখ্যা হইতেছে ৪২ কোটি, এবং ইহাদের বাছুরের সংখ্যা 
ঘরও হয়। ছগ্ধবতী গরুর পালানে ও বাটে ফোসকা দেখা দেয়। ৩৮ কোটি। উপরোক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর পশুই খুকুয়া বা ». 
ভারতবর্ষে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। মোটামুটি এঁষো রোগে আক্রান্ত হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর আক্রান্ত পশুর 
ভাবে বলা যায় যে, প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পশু প্রতি বংসর সংখ্যা প্রায় এইরূপ £ / 
এই রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই রোগের দ্বারা নানাদিক ষাঁড়, বলদ, পুরুষ-মহিষ ১২৮,৫০০ 
দিয়া যে ক্ষতি হয় তাহার পরিমাণ খুবই বেশী। ছুঞ্ধবতী গরু এবং ভ্্রী-মহিষ ১২৫,৫১৪ 
* শি অন - $ বাছুর ১১৩,৫৬০ 
১৯৩৭ সালে রাইট হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
ভারতবর্ষের উৎপন্ন শস্তাদির মোট যূল্য যদি ২,০০০ কোটি 
টাকা ধর! যায় তাহা হইলে গবাদি পত্র শ্রমের মূল্য তিন 
শত হইতে চার শত কোটি টাকা ধরিতে হুইবে। বর্তমান 
. সময়ে ইহার মূল্য হয়ত ১,০০০ কোটি টাকা দাড়াইয়াছে। 
যাহা হউক, বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের গোসম্পদের মূল্য ৮০০ 
কোটি টাকা ধরিলে ভুল হইবে না। ন্ুতরাং ৪.৩ কোটি 
পশুর (ষাঁড়, বলদ, পুরুষ-মহিষ ) মধ্যে ১২৮,৫০০ পশু 
খুরুয়া রোগে’ আক্রান্ত হইলে এবং উহাদের কর্ম্মশক্তি তিন 
ভাগের এক ভাগ হ্রাস পাইলেও বাখিক ক্ষতির পরিমাণ সর্ট 
দাড়ায় ৮০ লক্ষ টাকা । ৪ 
এই রোগে আক্রান্ত হইলে ষাঁড়ের প্রজ্জননশক্তিও কমিয়া 
যায়। সাধারণভাবে বল! যায় যে, ষাঁড় ও গরুর -অন্থপাত 
খুরুয়া বা এষো রোগ : দন্তমাড়ির উপর দ্র স্কোটক ১:৩ । _ বাধিক রোগাক্রান্ত যাড়ের সংখ্যা প্রায় ৪১,৮৩৮ ; 
ও ক্ষত হঃয়াছে। পিট ত কপ চা প্রতি ষাঁড়ের মূল্য ৩০৩২ টাকা ধরিলে ইহাদের মোট মূল্য 
2 ১'৩ কোটি টাকা । আক্রান্ত পশুর প্রজননশক্তি কত পরিমাণ 
- রোগের প্রাছুর্তাবের সময় দেখ! গিয়াছে যে, মৃত্যুর হার হ্রাস পায় তাহার সঠিক হিসাব নাই; তবে অনুমান দশ : 
. শতকরা একটি ; বাছুরের যত্যুর হার ইহা অপেক্ষা কিছু ভাগের এক ভাগ কম হয়। এই হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ y 
- অধিক । ভারতে প্রতি বংসর এই রোগে ৪০০০ পণ্ড মৃত্যু ১৩ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয়তঃ, এই রোগে আক্রান্ত.হইলে কতক 
সুখে পতিত হয়। এক একটি পশুর মূল্য যদি ১০০২ টাকাও ছৃঞ্ধবতী গরুর গর্ভপাত হয়। আক্রান্ত গরুর মধ্যে ইহার হার 
ধরা যায় তাহা হইলে বাধিক ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় চার লক্ষ শতকরা এক ধরিলেও ইহার সংখ্যা দাড়ায় ১,২৬০; আর 
টাকা। প্রত্যেকটির মূল্য ২০০২ টাকা ধরিলে ক্ষতির পরিমাণ ২'৫ লক্ষ 


হি ক্যা 








খুরুরা বা এযো রোগ £ রিতার নীচের দিকে ক্ষত হায়াছে .... . .. 


~ 


নক 





২৩১ 


এুকুয়া রোগ : বিহার বিল্লির নীচে ও জিহ্বার আগা ক্ষোটক হইয়াছে 


টাকাঁ। এই সম্পর্কে ইহাও বলা যায় যে, একটি গরুর গর্ভপাত 
হইলে উহার মুল্য অৰ্দ্ধেক কমিয়| যায় ; সুতরাং এই হিসাবেও 
ক্ষতির পরিমাণ ১'২৫ লক্ষ টাক! । প্রজ্জননশক্তির হ্রাস হেতু 
মোট ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় ১৪:২৫ লক্ষ টাকা। 


আক্রান্ত পশু দুৰ্বল হইয়া পড়ে এবং উহার দেহের মাংসও 
কমিয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে গড়ে ৩৫ লক্ষ পশু এই রোগ 
কর্তৃক আক্রান্ত হয়; খুব সম্ভব আরোগ্যের পর শতকরা ১০টি 
পশু জবাইখানায় যায় । গড়ে এইরূপ একটি পশুর মাংস ২০ 
রি ডল জগ আনা 
__এই হিসাব ধরিলে ক্ষতির পরিমাণ ১'৭৫ লক্ষ টাকা । 


_ মোটামুটিভাব বল! যার যে, একই কালে দুঞ্চদায়িনী 
পশুদের মধ্যে সাড়ে তিন ভাগের এক ভাগ ছুদ্ধ দেয়; আক্রান্ত 
গরুর ছুগ্ধের পরিমাণ খুবই হ্রাস পায় ; কেবল যে সেই সময় 
ছপ্ধ প্রদানের কালে ( lactati০n [)67190 ) ইহ! হ্রাস পায় 
তাহ! নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে পরেও পরিমাণে কম হইয়া 
থাকে । ভারতীয় কৃষি গবেষণ! সংসদ (Indian Council of 
Agricultural Research ) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে 

. জান! যায়, আক্রান্ত পশুর দুদ্ধের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ 
হাস পায়। »ভারভরাষ্থরে বাধিক ছুপ্চের উৎপাদন ৪,৬২৯'৪২ 
‘লক্ষ মণ । এই হিসাবের ভিত্তিতে আক্রান্ত পশুসমূহ ১৩৮ 


" যুটি ভাবে বুঝা যাইবে যে, গবাদি পশুর" একটি মাত্র রোগ 





' মূল্য প্রতি পের আট আনা ধরিলে মোট ক্ষতির “পরিমাণ সও 


কোটি টাকা । 

উপরের হিসাব হইতে দেখ! যাইবে, খুরুয়া বা এষো 
রোগের জন্ক মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৪৬ কোটি টাকা। 
এই হিসাব সম্পূর্ণভাবে সঠিক না হইলেও ইহা হইতে মোটা- 
ভারতরাষ্রের কত বেশী ক্ষতির জন্ত দায়ী। ia 

খুরুয়া রোগের চিকিৎসা এইরূপ £ পীড়িত পশুকে পরিক্ষার 
খট্‌খটে এবং ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা দরকার। পথ্য হিসাবে 
ভাতের মাড় দিতে হইবে । লবণমিশ্রিত জলে রোজ ৪1৫. 
বার মুখ ধুইয়া দেওয়া! দরকার । এক সের জলে এক ছটাক 
লবণ যথেষ্ট । ইহার সহিত এক কীচ্চা ফিট্কারী মিশাইলে 
ভাল হয়। পা ধুইবার সময়ে ইহার মাত্রা দ্বিগুণ হইবে। 
পায়ের চামড়ায় ঘা হইলে তুঁতের জলে উহা ভালভাবে ধুইয়া 
উহার উপর আলকাতরা লাগাইয়া দিলে মাছি বলিবে 
পাস্ধে পোকা জ্বম্মিবে না । . | 

“খান্ত উৎপাদন বুদ্ধি” পরিকল্পনায় গরুর রোগ দমনের 
সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকা খুবই বাঞ্ছনীয় ।* ৮১৪ 





® Indian Farming-4এ প্রকাশিত  +100001110 - 
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লক্ষ মণ ছুঞ্ধ দেয়; শতকর! ৫০ ভাগ হ্রাস পাইলে এবং ছুপ্ধের প্রবন্ধ অবলম্বনে । - 
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বাঙালীর ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় 


অধ্যাপক শ্্রীরঞ্জিতাশ্ব মণ্ডল, এম-এ _ iy 


বিখ্যাত মনীষী হান্টার এই মর্ট্রে লিখেছেন যে, ইংলণ্ডের 
প্রতি প্রদেশ, প্রতি বিভাগ, এমন কি প্রতি পল্লীর ইতিহাস 
পাওয়া যায়, আর সুবিশাল ভারতের অতীত কীর্তি ঘোষণা 
করবার প্রকৃত ইতিহাস .নেই। বাংল! সম্বন্ধেও একথা 
প্রযোজ্য । সাহিত্যসত্রাট্‌ বঞ্চিমচন্র এ অভাব গভীরভাবে 
উপলদ্ধি করে বলেছিলেন-_“বাঙালীর ইতিহাস চাই, নহিলে 

মাহুষ হইবে না।” অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আরও 
পরিষ্কারভাবে ইতিহাস-উদ্ধারের প্রশ্ন এবং এর আধুনিক 
ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দাবি তুলে বলেছেন--“রাজ্ধা, 
রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিথহ এবং জয়পরাজয় ইহার সকল 
কথাই ইতিহাসের কথা। তথাপি কেবল এ সকল কথ 
লইয়াই ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে ন|। বাঙালীর 
ইতিহাসের প্রধান কথা-__বাঙালী জনসাধারণের কথা ।” 
প্রাচীন ইতিত্বত্তে “জনসাধারণ” প্রায় হারিয়ে গিয়েছে 
বিশেষ স্বাখবুদ্ধিপ্রণোদিত একশ্রেণীর লোকের দ্বারা লিপিবদ্ধ 
হয়েছে বলে। এ ছাড়া আমাদের সন্কীর্ণ মনোভাব এবং জ্ঞান- 
স্পৃহার অভাব তথ্য আবিষ্কারের পথকে কম কণ্টকিত করে 
রাখে নি। “গোঁড়মালার” ভূমিকায় মৈত্রেয় মহাশয় এই বলে 
হঃখ করেছেন__“এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা 
সম্রদায়গত অনুরাগ বিরাগ আমাদিগকে পূর্ব হইতে অনেক 
এঁতিহাসিক সিদ্ধান্তের অগ্কল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে।» 
তবুও অতীতের অন্ধকার থেকে বিষয়বন্ত আহরণের অদম্য 
উৎসাহ, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা এতিহাপিকগণকে রেহাই দেয় নি। তাই 
ইতিহাস লেখা হয়েছে, এখনও হচ্ছে, পরেও হবে । লুপ্ত তথ্যের 
সন্ধান, চর্চা ও গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে “আত্মবিস্বত বাঙালীপ্র 
“ ইতিহাস তিল তিল করে রচিত হচ্ছে | মাঙুযের প্রয়াস এবং 
- কর্ণ্মনিষ্ঠার কাছে অজানা ও ভুলে-যাওয়া অতীত ধরা দিচ্ছে। 
স্যার জন মার্শাল তার “মহেঞ্জো-দড়ো ও সিদ্ধুদভ্যতা” পুস্তকে 
বলেছেন-__“আর্ধ্য-সভ্যতার পাচ সহস্র বংসর পুর্বে মেসো- 
পোচেমিয়| ও মিশরের সভ্যতার সহিত তুলনীয়, এমন কি কোন 
কোন অংশে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা পঞ্জাব ও সিদ্ধুতে প্রচলিত ছিল। 
হয়াপ্পা এবং মহেঞ্জো-দড়োর আবিষ্কারের পরে ইহা! নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয়েছে ।” সেরাপ পাহফ্রপুরের সুপ ও মহাস্থানগড় 
(পৌগুবর্ধন ) খননের ফলে বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি 
পৃষ্ঠা উচ্ছল হয়েছে । বাংলার গৌড় লেখমালা, যুর্শিদাবাদ 
ইতিহাস, বরেজ্ের কাহিনী, বাংলার ইতিহাস, বাঙালীর 
ইতিহাস ইত্যাদি এ ইহার ঘলস্ত সাক্ষ্য । 


পালয়ুগের (৭৫০-১১৩০ খ্রীঃ) অন্ত্বব্তী একটা অধ্যায় 
“মিলিতানস্তসামস্তচক্র” বা * 
রঃ) আজও তেমন আলোচিত হয় নি। নির্ভরযোগ্য উপাদান 
ও মালমশলার অভাব এর আংশিক কারণ হুতে পারে। 
কি্ড তা বলে এ যুগের পূর্কা ও পরবর্তী ঘটনাপুঞ্ধের 


পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত তথ্যসংগ্রহ দ্বারা এ অর্াবলুপ্ত . 


অধ্যায় উদ্ধারের প্রয়াস কেন হবে না? সমসাময়িক তাত্র- 
শাসন, শিলালিপি, পুথি এবং বিশেষ করে *রামচরিত” এ 
বিষয়ে খুব সহায়ক ও তথ্যনির্ষেশক। অতএব পাল রাজ- 
শক্তির প্রবাহে কৈবর্ভবিদ্রোহ-ক্ৃত ছেদকে অগ্রাহ করা চলে 
না। 

*পালরান্বত্বকাল বাঙলাদেশের ও বাঙালীর ইতিহাসের 
সর্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ। এই সময়ে কলাবিদ্যার চর্চ্চায় 
বাঙালী উত্তরাপথে বরেণ্য আসন লাভ করিয়াছিল।” *পাল- 
বংশকে বাঙালী ভাল বাসিয়াছিল।” পালরাজাঘের কুষ্ঠ : 
রাষ্্র পরিচালনার জ্বন্ত আমর! অসীম তৃপ্তি ও গৌরববোৰ সজা 
করে থাকি। আবার তাদের কয়েকজ্ধনের অব্যবস্থাপ্রস্থত 
প্রজাণীড়ন ও নিষ্ঠ'রতায় আমর! মর্শ্মাহত না হয়ে পারি 
না। দ্বিতীয় মহীপালের রাজ্যশাসনে অযোগ্যতার প্রমাণ - 
পাল-রাজকবি সন্ধাকর নন্দী দিয়েছেন। তিনি অরাজক- 
তার তীত্র সমালোচনা করেছেন-__*রামচরিতেপ্র শ্লোকে 
(১৩১-৩৮ ) রাষ্্রবিপ্নবের বর্ণনা আছে। মহীপাল রাজ্যভার 
গ্রহণ করে সন্দেহবশে নূতন মন্ত্রীবৃন্দের কুপরামর্শে কনিষ্ঠ 
দ্রাতৃদ্বয় শূরপাল ও রামপালকে কারাগারের লৌহশৃঙ্খলে 
আবদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন “অনীতিকারস্তরত” অর্থাৎ 
নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে রত ; এবং “ভূতনয়াজাণযুক্ত” স্অর্থাৎ সত্য 
ও নীতির মর্ধ্যাদা-লঙ্বনকারী। তার আমলে সার্বঙ্গনীন 
সুখ ও কল্যাণের অপক্ব পরিলক্ষিত হয়েছিল। তার 
অকর্্মণ্যতা ও ছুর্ববলতা প্রজ্াবৃন্দকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে 
বাধ্য করেছিল। উপরস্ত সেদিন 'আত্মশক্তিতে বাঙালীর 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস শিথিল হয় নি। পালয়ুগের শ্রেষ্ঠত্বের মোহ 
তাদের বুদ্ধিবিচারকে পক্ষপাতিত্ব দোষে দু :ও. কলুষিত - 
করে নি। ১৩৪২ সালে যছুনাথ সরকার এইরূপ অ্ুরোধ 
করেছিলেন :--”সাড়ে আট শ’ বছরের ধূলা-বাণু-খাস-জঙ্গল - 
খুঁড়িয়া কাটিয়া এই রাজবংশের ( দিব্যাদির ) কীর্ধিচিহগুলি 
বাহির করিতে হইবে ।...বরেশ্্রীর নিজস্ব রাজার গৌরব প্রকাশ 
করা সকল বরেন্জী সন্ভানেরই কর্তব্য । কুমার শরৎকুমার রায় 
এবং স্বগীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র নিজ হাতে এই কান্ধ আরম্ত 


[| 
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করেন। সে দৃষ্টান্ত কি আমরা লোপ পাইতে দিব? সাহিত্যে 
দিব্য বা ভীমের স্বতি রক্ষা পায় নাই ; কোন পণ্ডিতই সংস্কৃত 
কাব্য লিখিয়া তাহাদের কীর্তি বর্ণনা করেন নাই। গ্রাম্য 
কবির! তাহাদের নামে যে সব গীত গাহিত তাহাও এই 
আটশ” নয়শ” বংসঘে আমরা একেবারে ভুলিয়াছি। সুতরাং 
+ মাটি খুঁড়িয়া পাথুরে ইতিহাস বাহির করাই এখন আমাদের 
একমাত্র সম্বল |”, 

বর্তমান রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, রানার ও 
মালদহ এই ক’টি জেল! নিয়ে ছিল বরেন্্রভূমি। ভীমের 
জাঙ্গাল, কোদাল ধোওয়া, ভীমের পান্টি, ভীম সাগর, দিবর 
দীঘি, দিব্যক স্তস্ত, বিরাটের রান্বাড়ীর বিপুল ধ্বংসম্ত,প 
আজও বিভ্তমান। অতীতের স্বৃতিবিজড়িত কীতিযুখর এ স্থান- 
গুলির মধ্যে ইতিহাস মুক্তির জন্ত উৎকঠিত হয়ে প্রতীক্ষমাণ। 

এ প্রজা-বিস্রোহের ব্যাপকতার মূলীভূত কারণ তৎকালীন 
্াষ্রশাসন পদ্ধতিতে প্রচুর পাওয়া যায়। সামস্ত-রাজগণের 
অধীনে দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজ্জাতন্ত্রে বিভক্ত ছিল। কৌটিল্যের 
অর্থশান্ত্রে এর বহু নিদর্শন মেলে প্রজ্াসাধারণের বিপৎকালে 
্ষুত্র রা্রুলি “প্রধান” বা “রাজার” নেতৃত্বে মিলিত হ'ত। দেশে 
, মাংস্তন্তায়ের ( অরাজকত! ) প্রাছূর্ভাবে প্রজাগণ ৭৫০ ধষ্টাব্দে 
{ গোপালকে রাজপদে নির্বাচিত করে পালবংশের পত্তন করে- 
ছিলেন। ডঃ ভূপেক্জনাথ দত্ত একরাষ্ট্রীয় সংহতিকে “প্রথম 
সামাজিক সমীকরণ” আখ্যা! দিয়েছেন ( The Modern 
Review, July-Sept., 1937) | এরূপ সম্মিলিততন্ত্রে 
অধীন ছোট ছোট রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনত! ও স্বাতন্ত্যুবোধ বিরাজ 
করত । বর্তমান গ্রাম্য পঞ্চায়েতের আদর্শ এখানে নিহিত 
ছিল। দেশের ন্ুশাপনের নিমিত্ত প্রন্ধাশক্তি সম্পূর্ণ সজাগ ও 
সচেতন ছিল। তারা! স্ব স্ব অধিকার ও দায়িত্ব বুঝতে পারত । 
যেগাস্থিনিস বলেন, “প্রত্যেক ভারতবাপী যুক্ত, তাদের মধ্যে 
একজনও গোলাম ( দাস ) ছিল না।” এরূপ অনুকূল পট- 
ভূমিকা ও পরিস্থিতিতে একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সবল প্রজ্জা- 
শক্তির পক্ষে অরাক্জকতার অবসানকল্পে দিব্যকে রাজপদে বরণ 
কর! খুব স্বাভাবিক । *আর্ধ্যমঞ্চুতীমূলকলে” ভদ্র নামক, 
একজন শুদ্রকে রাজ্ধ| করার কথা লেখা আছে। “ময়নামতীর 
“গাথা” সাক্ষ্য দেয় যে, রাজার শীড়নে প্রজার ধর্ম্মঠাকুরকে 
প্রসন্ন করিয়া রাজার মৃত্যুর জন্ত অভিচার অনুষ্ঠান করিয়াছিল।” 
-গ্রীয়ারসন সাহেব গাথাটিফে একাদশ শতাব্দীর বলে উল্লেখ 
করেছেন। সাধারণের স্বার্থ-রক্ষার্থে দিব্যকে রাজ! নির্ব্বাচন 
এরূপ ঘটনার পুনরাবৃতি। 

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের “বাঙালীর ইতিহাস”-এর পরিচয় 


পত্রে লেখা হয়েছে, “ইহার মহিমাই বিচারের বন্ত, এহণের . 


বন্ত, ছিদ্রগুলি নয়।” কিন্তু ইতিহাসের সত্যের আলোকে 
প্রকাশিত ক্রুটবিচ্যুতির সংশোধনের অবকাশ আছে। পাল 


_ বাঙালীর ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় 


অন্তরালে ঢেকে রেখেছেন। 


২৩৩ 


যুগের উল্লিখিত অধ্যায়ের প্রতি লেখকের ওুঁদাসীন্ত পাঠকের মনে 
পীড়া দেয়। তিনি বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে এ অধ্যায়কে যবনিকার 
গ্রস্থখানির এই অধ্যায় সম্বন্ধে 
অধ্যাপক হারেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উক্তির উল্লেখ এখানে 





ৃ দিব্যের জয়ন্তস্ত 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না । “আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি যে পালবংশকে 
ছুর্বল করে তুলেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। কৈবর্ত- 
বিদ্রোহ, বরেজ্রীতে কৈবর্ভাধিপত্য ( ১০৭৫-১১০০ খ্রীঃ ), 
দিব্যের ভুমিকা, ক্ষৌনীনায়ক ভীমের চরিত্র ও কীর্তি সম্বন্ধে তাই 
অনেক কিছু জানার রয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষীয় এতিহাসিকের! 
দিব্য ও ভীম সম্পর্কে উদাসীন ও বিরুদ্ধভাব দোষের বলে 
যদি নীহাররঞ্জন তাদের বিষয়ে আমাদের ওুঁৎসুক্য পূরণ না 
করেন তো! বাস্তবিকই দুঃখ হয়। তথ্যকে বিকৃত না করে 
তদানীস্তন সমাজবিক্ষোনের আলেখ্য তিনি নিশ্চয়ই দেবার 
চেষ্টা করতে পারতেন ।” (সাহিত্যপত্র, শ্রাবণ, ১৩৫৭। ) 

সন্ধাকর নন্দীর “রামচরিতে”্র মীমাংসা গ্রাহ হয় নি। 
অপব্যাখ্যার মূলস্থত্র গ্রন্থটির ৩৮ শ্লোকে নিহিত। দ্িব্যকে 
“দস্যু”, “মাংসভুজা” ও “উপধিব্রতিনা” বল! হয়েছে। 
রামায়ণের কাহিনীর উপলিমা-মাধ্যমে পাল-নরপতি রামপাল 
ও তার বংশধরগণের ইতিহাস বর্ণনা ইহার বিষয়বসন্ত। 
রমাপ্রসাদ চন্দের মতে উক্ত কাব্যের প্লোকগুলির ছুই প্রকার 
অথ আছে। রাবণের পক্ষে “মাংসাশী”র অর্থ মাংসাশী 
রাক্ষস ; দিব্যের পক্ষে লক্ষ্মীর অর্থাৎ রাজ্লক্্মীর অংশভাগী। 
দিব্য গৌঁড়রাক্জলক্্মীর অংশভাগী অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বা সেনাপতি 
ছিলেন। “উপধিত্রতিনা”র দ্বারা দিব্যের রাজভ্রোহিতা৷ স্থচিত 
হয়। ‘উপধি’ শব্দের অর্থ ভ্ুপট । রাবণের পক্ষে “উপধি- 
ব্রতী” মানে “ভগুড়পস্বী”__কারণ সে তপস্বীর বেশে সীতাকে 
হরণ করেছিল। দিব্যের, পক্ষে উক্ত শব্দের অর্থ “ভণ্ড 
বিদ্রোহী” বলা যেতে পারা যায়। ভণ্তপস্বী হওয়া দোষের 
কথা, কিন্ত ভগুবিদ্রোহী অর্থাৎ যে কপটতার সপক্ষে বিসত্রোহ 
করেনা অথচ কর্তব্যের অন্গরোধে, অনিচ্ছাসত্বেও বিদ্রোহ 


k 


' থাকত । 
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করে, সে মহৎ ব্যক্তি । উক্ত শ্লোকের চীকায় আছে__ “অবশ্য 
কর্তব্যতয়া আরন্ধং কর্ম্মত্রতং ছপ্নি ব্রতী ৷” “এই বিদ্রোহ 
কোন জাতিবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল ন|। ইহা! সর্বজনীন 
বিদ্রোহ বা রাষ্রবিপ্লব।” আরও উল্লেখযোগ্য যে, যৌবনে 
দিব্য পাল*রান্ধার পক্ষে দেশের শত্রু কর্ণাটাধিপতি জাতবর্শ্মার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন। জনস্বার্থপুষ্টি ও কর্তব্যের অনুরোধে 
দিব্যের এ ভুমিকা নিতে হয়েছিল। তাকে 'দরস্য” বলে 

অভিহিত করলে সত্যের অপলাপ করা হয়। 
বিপক্ষীয় রাঙ্গকবির উক্তির এরূপ ব্যাখ্যা করাই সঙ্গত। 
পক্ষান্তরে সরকার মহাশয়ের সিদ্ধান্তও প্রণিধানযোগ্য । “রাম- 
পালের বংশের খোষামুদে কবি নিজ কাব্যে দিব্যকে রাবণ 
বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা মানিব কেন? ছুইজ্রনার 
কান্ধ দেখিয়া মহীপালকে রাবণ এবং দিব্যকে দৈত্য-নাশকারী 
অবতার বলিলে সত্য কথা বল! হইত।...বীর অথচ ধন্ধ্পরায়ণ 
দিব্য বিজ্রোহীদলে যোগ দিয়া! কলির দু রাবণকে বধ করে 
বরেন্দ্র মাতাস্বরূপা সীতাকে উদ্ধার করেন।” অধ্যাপক 
উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল বলেন,“যদি দিব্যের পক্ষভুক্ত কোনও কবি 
স্বহস্তে তুলিকা ধারণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি মহীপালের 
কবল হইতে বরেক্্রীর উদ্ধারকর্ত দিব্য ও ভীমকে কংসের 
অত্যাচার হইতে রক্ষাকর্তা শ্রক্কষঞ্চরূপে চিত্রিত করিতে কুঠিত 
হুইতেন ন|।” তিনি আরও লিখেছেন, “ইংলণ্ডের ইতিহাসেও 
এইরূপ পক্ষপাতদোষের অভাব নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে 
ইংলণ্ডের রাষ্রবিপ্নবের প্রধান নায়ক. অলিভার ক্রমওয়েল 
প্রতিপক্ষ য়ার্ট রাজবংশের আশ্রিত এঁতিহাপিকগণের নিকট 
ও “হু” আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন ।” শ্রদ্ধেয় রামানন্দ 


* চট্টোপাধ্যায়ও “রামচরিতে”্র প্রমাণের বলে ইতিহাসের এ 


অধ্যায় স্ধীয়পূর্ববধারণা! ও মন্তব্যের সংশোধন দাবি সমর্থন 
করেছিলেন । 

তৃতীয়. বিগ্রহপালের রাজত্বকালে বিরাট নামক স্থানের 
সামস্তরাজ ছিলেন দিব্য। তার ঝাহুবলে পরাক্িত হয়ে 
চেদ্রীপতি কর্ণ বিগ্রহপালকে স্বীয় যৌবন্র। নামী ক! 
সমর্পণ করে মিত্রতাস্থাপন করেছিলেন । পরে দিব্য 
* পালরাজ্যের “মহাবধীলাধ্যক্ষ” ব! প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত 
হুন। তার হয়, হপ্ডী, পদাতিক সৈন্য সর্বদা সজ্জিত 
রাজ্যমধ্যে “নাবতাক্ষেণী” বা পোত-নির্শ্মাণ- 
স্থানছিল। দিব্যের বিশাল ভু্জঘয় শত্রুপক্ষের ভীতিত্বরূপ 
ও বিরাট বক্ষ গুনীজনের আত্রয়স্থল ছিল। তিনি ধর্শ্ম 
বিষয়ে উদার ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। গ্রাম্য শাসন সুন্দরভাবে 
চলত । যুবক দিব্য জাতবর্্বার সঙ্গে সহসা! কয়েকটি অতর্কিত 


খণ্ড স্থল ও জল যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দুর্গ, সৈন্তশ্রেণী ও রণ-. 


প্টোতসমূহেন্ম অভিনব সংস্কার করেছিলেন। (তাঅশাসন) 
গিরি রিনার গত 


“প্রবাসী - 


১৩৫৭ 


ও অত্যাচার সমানে চলল । তুচ্ছ কারণে বা বিনা. দোষে 
তিনি প্রবীণ মন্ত্ির্গকে তিরস্কৃত ও বিতাড়িত করতে পশ্চাংপদ 
হন নি। রাজকুমারদ্বয় শূরপাল ও রামপালকে সন্দেহের বশে 
পৌগুবর্ধন দুর্গে তিনি আবদ্ধ রাখেন এবং বছ সামস্তকে 
অপমানিত ও রাজাচ্যুত করেন। নবনিযুক্ত মন্ত্রীবৃন্দের 


কুপরামর্শে করভার বদ্ধিত ও গুপ্তচর নিযুক্ত হয়। তখন * 


জর্বআ জনগণের হাহাকার ও বিপদ প্রকটিত। ফলে 
“অনভ্ভ সামস্তচক্র’ ও বরেন্দের *প্রজাপুঞ্জ” অত্যাচারী 
রাজশক্তির অমার্জনীয় উচ্ছ খখলতা নিয়ন্ত্রণে বদ্ধপরিকর 
হলেন। বিরাটপতি দিবা, পদীরাজ ভীম, রাজনগরীর 
গোবর্ধন, ফণির অধিপতি হরি, দেদৃপুররাজ, দেবীকোট পতি, 
সর্ধখির নগরীর মহাবীর প্রভৃতি বিপদে একজিত হলেন। 
বহু সৈশ্ত সঙ্দিত হ'ল। এ ধির্যুদ্ধে সমাটসৈন্ত “তয়ভীত- 


রিক্তযুক্তকুগুল” হয়ে পলায়ন করায় এঁক্যবদ্ধ প্রজাশক্তির 


জয় হ'ল। “জাত্মশক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ বাঙালী প্রধানগণ 
ধর্যুদ্ধের অবসানে কারাগারের লৌহকপাট উন্মুক্ত করিয়া 
দেখিলেন যে শুরপাল বা রামপাল তথায় নাই। সুতরাং 
কাহার শিরে রাজসুকুট স্থাপিত হইবে? পুনরায় সামন্তবর্গ 


হইলেন- প্রজ্ঞাবর্গও আহুত হইল স্থির হইল . 


বরেন্দ্রীর রাষ্্রনীতিবিশারদ সামস্তপ্রধান নেতা শ্লাঘাজন দিব্য 
হিমাচল মুকুটিত গঙ্গাকরতোয়! হার আভরণ বিশাল গৌড় 
বঙ্গের অগণিত প্রজা পু্থ ও সামস্তচক্রের মহিমান্বিত প্রতিনিধি 
স্বরূপ রাজ্র-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।” ( “মহারাজ দিব্য” 
_ শ্ীঅযোধ্যানাথ বিষ্ঞাবিনোদ ) ঢু 
মহারাক্স দিব্যের পর তার অনুজ্ধ রুদক অল্পদিনের অন্ত 
রাজত্ব করেন। পরে তার স্ববগুণান্ধিত পুত্র ভীম রাজা হন। 
পরবর্জাকালে তার *মহামারক” শক্ত রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র 
মদনপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী মুক্তকঠে রামচরিতে 
ভীমের প্রশংসা করেছেন (২৷২১-২৭ )। ভীম রক্ষণীয়দিগের 
রক্ষক ছিলেন। তিনি সরস্বতী ও লক্ষ্মীর আবাসস্থল ছিলেন, 


তাকে প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবী অতিশয় সম্পদ লাভ করে। তার 


প্রকৃতি কল্ভক্রমন্বরূপ ছিল। সর্বপ্রকার অধৰ্ম্ম হতে যুক্ত 
থাকায় লোভ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তার হৃদয়ে 
দেবাদিদেব মহাদেব মহেশ্বরী ভবানীসহ সদা বিরাজমান 
থাকতেন। স্বীয় চরিত্রুণে প্রতিপক্ষের আশ্রিত কবির এরূপ 
অকুণ্ঠ ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কোন halo toc sss phot th 
ব্যতীত লাভ করতে পারেন না 
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সৈন্ুসংগ্রহে রত ছিলেন। তার মামাতো ভাই শিরবাজ . 


গৌড়ে খও আক্রমণ ও অতর্কিত লুঠ করতে আরম্ভ করে-- 


এ ও হরিকে বধ কর] হয়। 


সৌধ 


ছিলেন। দ্ববশেষে -অনেক চেষ্টার পর উপহার ও ঘুষ দিয়ে. 
দেশবিদেশের বছ রাজ! ও মওলদের হাত করে অগণিত 
সৈন্ত নিয়ে রামপাল বরেন্দ্রী আক্রমণ করেন। ভীম যুদ্ধে বন্দী 
হলেও তার সেনানায়ক হরি ছত্রভঙ্গ দৈগ্ভদের আবার একত্রিত 
করে যুদ্ধ করেন; কিন্ত তিনিও পরাজিত হন। পরে বন্দী ভীষ 
এভাবে প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠার শেষ 
উদ্যম ব্যর্থ হ'ল। দিনাজপুর জেলার পত্নীতলা থানার দিব 
গ্রামে প্রন্বাশক্তির এ অভ্যুত্থান ও জাগরণের “অয়স্তস্ত” বা 
“দিব্যের জয় গণ্ত” আজও বিছ্ুমান আছে। ' 

বাংলার ইতিহাসের এই অধ্যায়কে অধিকাংশ এঁতিহাসিক 
গৌরবময় আখ্যা দিয়েছেন এবং একে বিপদে বাঙালীর 


এঁকা, আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্ধ্যাদদার ভুলস্ত নিদর্শন বলে উল্লেখ - 


করেছেন। যছনাথ সরকার লিখেছেন, “বাঙালীর! ছুব্বল, 
কাপুরুষ চিরপরাধীন বলিয়া যে নিন্দা শুন! যায়, সেই অপবাদ 


" খণ্ডন করিবার জেষ্ঠ প্রমাণ দিব্য ও ভীমরাজাদের সত্য . 


জীবন-কাছিনী। ভারা সমস্ত বঙ্গদেখের সমগ্র বাঙালী 
দ্বাতির গৌরধ।” রযাপ্রসারদ চন্দ বলেন “যে হ'জন 
মহাপুরুষ বিশেষ বিপদকালে এদেশে অনন্তসামস্তচক্রের 
" মঙ্গলময় এক্যের সুমতি উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, তঁচুদের 
ত-কথা ৷ আমাদের স্বরণীয়, মননীর এবং কীর্নীয়।” 


হারানো স্তি ৯৭ 
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ভিন্সেন্ট-ন্মিথের কথায়--“ইহা বরেন্দ্রের সমস্ত ভ্বাতির ও সমস্ত 
প্রস্াপুপ্জের বিদ্রোহ, সমস্ত সামস্তচক্রের বিদ্রোহ, অত্যাচারী 
রাত্মতস্ত্রে বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিদ্রোহ ।* ছর্সাদাস লাহিড়ী 
ভার"*পৃথিবীর, ইতিহাসে”র ৮ম খণ্ডে ৩৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন 
_মহীপালের অন্থায়াচরণে প্রজাশক্তি ডাগরিত হুইয়া 
উঠে। প্রজাগণের সঙ্ঘশক্তির নিকট রাজশক্তি যে তিঠিতে 
পারে না কৈবর্-বিদ্রোহ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মনে করি। 
প্রজাশক্তির নিকট রাল্বশক্তি বিপর্যস্ত হইল। জগৎ দেখিল, 


 দ্বাধীন বনের প্রন্নাশক্তি কত ক্ষমতাশালী । আর তাহার নিকট 


রান্্শক্তি কত দীন। জগৎ আরও দেখিল, যে প্রন্নাশক্তি 
একদিন মহীপালের পূর্ববপুরুষকে সিংহাসনে বপাইগ্াছিল, 
সেই প্রন্াশক্তি আবার তাহার বংশধরগণকে সিংহাগনচ্যুত 
করিল ।” ভীম ও হরির পরাজয় সম্বন্ধে মৈত্রেয় মহাশয় 
লিখেছেন, “রামপালের বিপুল বাহিনী কর্তৃক ভীম ও হরির 
পরান্রয় কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের পরাজয় নহে। ইহা 
একটি মহাত্রতের অবসানফাহিনী।+ দিব্যক কর্তৃক এই মহা." 
ব্রত আরন্ধ হইয়াছিল? ( মানসী ১৩২২--চৈন্ৰ ) বাঙালীর 
ইতিহাসের এ অধ্যায় ফ্রান্জের ষোড়শ দুই ও ইংলণ্ডের 
প্রথম চালসে'র নিহত হওয়ার পরবর্তীকালীন অবস্থার মহিত 
ভুলনীয় নয় কি? | 7 


পা 


হারানো স্মৃতি 


শ্রীকরণাময় বস্থ 


আকাশ সীমস্তে জাগে শুক্তিশুত্র পূর্ণিমার টাদ, 
পুষ্পের মঞ্জুরী ছুয়ে উড়ে যায় উদ্ভ্রান্ত বাতাস 
বন হ'তে বনাস্তরে ; নদীপ্রান্তে জাগে স্তন্ধ রাত ' 
মুতিমতী বিরহিনী ; মনে লাগে বেদনা-আভাস। 


: পুণিমার রাত্রি যেন ছায়ান্তন্ধ স্বপ্নসরোবর, - 
হারানো! স্মৃতির সিড়ি নেমে যায় পাতালপুরীতে ; 
"_ সোনার প্রদীপ জ্বলে, ফেলে আসা সেই খেলাঘর 

. আবার উচ্ছল হ’ল, কতো মুখ দেখিম্ণু নিভৃতে । 


কৈশোরের স্মৃতিগুলি মুকুলিত অবোধ: বাসনা 
কখন শুকায়েছিল দিবসের আতপ্ত ধুলায়, 

সহসা যেলিল বুঝি শৃতদল চিত্রিতা কামনা 

পূর্ণতার প্রাণন্পর্শে ; স্পর্শমণি বুঝি ছুয়ে ঘায়। . 


৬ 


একটি কোমল মুখ দেখেছিহু বহুদিন আগে, 
তখন শরংকাল, পথ ছিল শিউলিতে ঢাকা, 
বাতাসে গানের কলি"; প্রেমের বিচিত্র স্বপ্ন-রাগে 
ললিত লাবণ্যস্থতি মোর মর্মে রক্তে হ'ল আকা! 


তার পর তুলে যাই দৈনন্দিন সংঘাত-জীবনে 

আত্মারে ভুলেছি মোরা, সেই মতো ভুলেছিন্থ ভারে, 
ভেবেছিহ্থ প্রেম মিথ্যা, তার বামী নির্ব্বোধেরা শোনে, 
"স্বপ্ন দেখে, হায় মুঢ় সূর্য্য কি ঢাকিবে আঁধারে ?. 


সহসা দেখিম উর্ধে কোজাগরী লরৎ-পৃর্ণিষা, 

স্বতির জোয়ার-জলে ভেসে আসে অতীত অধ্যায় ; 
মুখখানি মনে পড়ে, প্রেম তার বিস্তারিল সীমা 
মর্ত্য হ'তে স্বর্গপ্রান্ধে আজি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যার । 


~~ 


৮ রে শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


১৯ 
আরও কয়েক মাস গত হইয়াছে । মঞ্জ্যার প্রতিষ্ঠানের কাজ- 
কর্ম দেখাস্তন! .আন্মকাল রাধু 'বোষ্ঠম করে। বড়ি আর 
পাপড়ের.কাজ সে সুরুতেই বন্ধ করিয়াছে । সেলাই ফৌড়াই 


এবং বছবিধ মাটির মুর্তি সেখানে তৈরি হইতেছে। কিন্তু . 


তাদের উত্তম প্রধানত; অন্ত কান্ডে ব্যযিত হইতেছে। 


মঞ্ধযার উৎসাহ সেইদ্দিকেই বেশী।, রাধুর ত কথাই নাই। 


এমন কি জীবানন্দ পর্য্যন্ত উৎসাহিত হইয়া! উঠিয়াছেন। তিনি 
বলেন, এতদিনে তোমরা ঠিক রাস্তায় চলতে সরু করেছ। 
আজকের দিনে দেশের ও দশের জন্যে এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে 
বড় কাজ। মঞ্জুষার কাঞ্জের দিকে ছিল তার সঙ্জাগ দৃষ্টি । 
শহরের উপকণ্ঠে তাহার কয়েক বিঘা জমিতে আজ সোনা 
ফলিতেছে, এ কথা তিনি ভাল করিয়াই জানেন। 
মঞ্তুষাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে। জীবানন্দ আত্মকাল 
প্রায়ই মেয়ের সহিত কান্তকর্্ম দেখিতে আপিয়া থাকেন। 
সময় সময় নানা উপদেশও দেন । 
মঞ্জুয এবং রাধুর চেষ্টায় অভাবগ্রস্ত বছ হ পরিবারের 
অন্নসংস্থান হইয়াছে । যাহারা অকারণে ভিড় করিয়াছিল 
তাহার! বেগত্কি দেখিয়া সরিয়|া পড়িয়াছে। রাধু বোষ্টম 
তাহাদের চলিয়া! যাইতে বাধ্য করিয়াছে । উহারা কাজের 
চেয়ে অকাজই বেণী করিতেছিল । 
মঞ্চুষা উহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বলিয়াছিল, 
কোথাক্স যাবে ওরা বোষ্টমদা, থাক না যে কদিন একটা 
ব্যবস্থা করে নিতে না পারে । বিপদে পড়েছে যখন. 
বাধ দিয়া রাধু জবাব দিয়াছিল, পরের পয়সায় দয়া 
দেখাবার লোভ যখন আমি সন্বরণ করেছি তখনই তোমার 
বোঝা উচিত যে, ওর! নিতান্তই অপাত্র। আমি শুধু আগাছা 
সাফ করছি। ওরা নিজেরা অভাবগ্রস্ত নয়, অথচ যাদের 
সত্যিকারের প্রয়োজন তাঁদের পথ আটকে দীড়িয়ে'ছিল। 
শুধুই কি তাই__এখানকার স্বাভাবিক আবহাওয়াটাকেই যেন 
বিষাক্ত করে তুলেছিল। কিন্ত অপাত্রে ক্কপা দেখানও পাপ 
দিদি তুমি কি মনে কর যাদের আমি বিদায় করে দিয়েছি 
তারা সত্যিই বিপদে পড়ে এসেছিল ? তা নয়, বরং বিপন্নদের 
মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার জন্যই সুযোগ বুজে বেড়াচ্ছিল। 
ইহার কোন জবাব মঞ্জুষা খুজিয়া পায় নাই। রাধু 
মুহুর্তের জন্য কুঠিত হইয়া পড়িয়াছিল-_মঞ্জুদিদি কি ভাবিল 
কে জানে। তবে এ কথাও ঠিক যে, রাধু তার নিজের 
জ্ত একটা কথাও বলে নাই। 


কিছুদিন যাবৎ কোনকিছুতেই. মঞ্জুযার তেমন উৎসাহ . 


দেখা যাইতেছে না । , যতই সে প্রতিষ্ঠানের নানা কাজের ১. 
খুঁটিনাটি তলাইয়া দেখিতেছে ততই মানুষের মনের একটা * 
অতি কদরধ্য নোংর! দিক তাঁর কাছে প্রকাশ পাইতেছে। অথচ 
একথা বলিবে সে কাহাকে। তাহার চোখে পৃথিবীর 


চেহারাঁটাই যেন বদলাইয়! যায়-_মাহুষের উদ্দগ্র লোভ, 


উৎকট স্বার্থপরতা তার মনকে বেদনায় পরিপূর্ণ করিয়া! 


ভোলে । রাধু বলে, তোমার প্রতিষ্ঠান.ত তাদেরই জন্যে ' 


রক্ষা করতে চাঁয়। 
" মঞ্কুষা বলিল, কিন্তু দেখে শুনে যে নিজের উপরই আস্থা 
হারিয়ে ফেলছি বোষ্টমদবা। এসব কি দেখছি_- . 


রাঁধু খুব একচোট হাপিল। বলিল, নুতন কিছুই নয়। 
পাপ. চিরদিন. এমনি ভাবে ছিদ্রপথ দিয়েই প্রবেশ "করবার 
চেষ্টা করে তোমার চোখে এই ঘটনাগুলে| অভিনব বলেই 
তুমি বেদনা পাচ্ছ। তা ছাড়া সমাজ্জের অতি ক্র অংশেরই 
এ সব কাজে সায় আছে, কিন্ত আসল কথ! হ’ল i যাতে 
না বাড়তে পারে সে চেষ্টা কর! । 

মঞ্চ! কহিল, কিন্ত যেদিকে তাকাই আশার -আলো ত, 
কোথাও চোখে পড়ে ন! রোষ্টমদা । ' এত নাঁচাশয়তা হীনতার ' 
মধ্যেই মুষ্টিমেয় কণ্জন তোমর!. কতক্ষণ সোজা হয়ে দাড়াতে 
পারবে । 

রাধু শাস্ত কণ্ঠে বলিল, তুমি ব্যাপারটাকে: অত্যন্ত বাড়িয়ে 
দেখছ দ্িদি। ভুলে যেও না যে, এই মন্দ লোকগুলোও এক 
দিক দিয়ে ‘সমাজের উপকার করে। এরা মানুষকে নীচেই 
টেনে আনবার চেষ্টা করে সত্য, কিন্তু এদের অত্যাচার 
উৎপীড়নে অনেকে আবার আত্মনির্ভরশীলও হয়ে ওঠে। 


আজ যে ক’টি মেয়ে তোমার আশ্রয়-কেন্ত্রে স্থান পেয়েছে তারা 


নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে শিখবে__জীবনযাক্্রার একট! 
সুষ্ঠ পথও নিজেরাই বেছে নেবে এ তুমি দেখে নিও । 

মঞ্ুষা কহিল, তোমার এসব কথা আমি মেনে নিতে 
পারছি না। 

রাধু বলিল, সেটা ভোমার দোষ নয়__ দোষ আমার | 
আমি হয়ত ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারি নি, কিন্তু চোরের 


"উপর রাগ করে ঘরের দরজ1 খুলে রাখার যুক্তিকেও মেলে 


নেওয়া যায় না দিদি। 
মঞ্জুষা হাসিল, বলিল, রাগ অভিমানের কথা| এটা নয়, 
তা ছাড়া তুমি জান যে, আমার আজকের এই প্রতিষ্ঠানের 


"দিদি যার! কতকগুলো অত্যাচারীর হাত থেকে নিজেদের . 
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জন্ম শুধু সাময়ক প্রয়োজনে নয়, সেকথা তোমরা এখন বিশ্বাস 
করবে না, কিন্ত মিনুদা জানে আমার মনের কথ|। কত 
স্বপ্নই না দেখছি...মঞ্তুষা একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল । 
রাধূ বলিল, অথচ আজ যখন তোমার সেই স্বপ্ন স্বার্থক 
হয়ে উঠতে চলেছে তখনই তুমি পিছিয়ে পড়বে দিদি !-- 
এ মন্তুযা নীরব ৷ ' 

" ক্লাধু একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আজকের 
দিনে সাহায্যের প্রয়োজন যাদের সবচেয়ে বেশী তাদের 
তুমি প্রতিপালন করছ । যারা! এদের এমন ক’রে সৰ্ব্বহারা 
করেছে, তাদের সঙ্গে,তোমার কি সম্পর্ক ? 

.. মঞ্ুষা ধীরে ধীরে বলিল, পিছিয়ে পড়া ঠিক নয় বোষ্টমদা। 
তোমার কথা যে ঠিক বুঝতে পারছি না তাও নয়, কিন্ত 
" মাঝে মাঝে মনে হয় কোনকিছুতেই যেন আমার প্রয়োজন 
নেই। মনটা অবসাদে ভেঙে পড়ে। কোন প্রশ্ন করো না, 
আমি জবাব দিতে পাঁরব না বোঁষ্টমদ1! | . 

রাধু একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, প্রশ্ন করে সব 
কথা জানতে হবে কেন মঞ্চুদিদি, কিন্ত থেমে গেলে ত তোমার 
চলবে না 
নিয়ে আমাদেরও যে চলতে হবে । 
র্ষ মঞ্জুযা ডাকিল, বোষ্টমদা-_ - 
৭. ক্সাধু সাড়া দিল, কি দিদি__ ও 
মঞ্তুষ! স্বুকঠে বলিল, কিন্ত পাথেয় নিয়ে মন যে ভরে 





£ উঠছে না বোষ্টমদা, বরং অন্তরের শুন্যতা দিন, দিম আরও. 


অতলম্পর্শ হয়ে উঠছে যে। 
_. রাধু চুপ করিয়া রহিল--কথা কহিল না। মঞ্ুষা বলিতে 
লাগিল মন যখন পরিপূর্ণ .ছিল, তখন মনে কত, পরিকল্পনা 
করেছি, সবকিছুকেই সুন্দর বলে মনে হয়েছে, কিন্ত আজ 
আর কিছুই মনকে আকর্ষণ করতে পারছে না । বরং মদে 
হচ্ছে সবই যেন নিতাস্ত পওশ্রম। 

আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাধু যখন মূখ 
তুলিল তখন নিজের অজ্ঞাতেই তার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস 
পড়িল। সে মুছুকণ্ে কহিল, অথচ - তুমিই তাকে দিলে 
ফিরিয়ে । মুখের উপর দরজাটা চিরদিনের জন্য. দিলে বন্ধ 
শরঁকরে। এর কি সত্যিই কোন প্রয়োজন.ছিল ? কি বলব 
তোমায় দিদি_-তোমাদের মত লেখাপড়াও শিখি নি, তেমন 
করে ভাবতেও জানি না, তবুও মনে হয় জেনে শুনে কাজটা! 
তুমি ভাল কর নি। তাকেও ঠঁকালে নিজেও ঠকলে। 

মঞ্জুযা তেমনি শান্ত কেই জবাব দিল, ঠকা জেতার কথা 
এটা নয় বোষ্টমদা। কিন্ত এছাড়া আমার যে আর- কোন 
পথ ছিল না। ঁ 

রাধু বলিল, এটা তোমার অহ্কারের কথা। 

কোথা দিয়া কি হুইল বোঝা গেল না, কিন্তু ম্চুষা সহস 


. বাঁধ 





আমার অহঙ্কার 


ওদের চলার পথ থেকেই. পাথেয় সংগ্রহ করে ' 


২৩৭ 


বারুদের স্কায় ভুলিয়া উঠিল। 





বলিল, কেনই-বা থাকবে না 
আমি কি তার কাছে ক্কপাপ্রারথী হয়ে 
গিয়ে দ্বাড়িয়েছিলাম, তবু কেন সে অমন করে আমায় এড়িয়ে 
চলে গেল। এর পর যদি তার ফিরে আসার পথ আমি 
বন্ধই করে দিয়ে থাকি সেটা কি অন্তায় করেছি | না, আমার 
অপরাধ হয়েছে । 

তার এই আকম্মিক উদ্মায় প্রথমটা রাধু একটু বিস্মিত 
হইলেও সঙ্গে সঙ্গেই সে ভাব কাটাইয়! উঠিয়| স্বাভাবিক সুরে 
কহিল, অপরাধ করেছ এমন অনুযোগ তো তোমায় কেউ দেয় 
নি দিদি, শুধু তোমার মনের কথাটাই আমি বলবার চেষ্টা 
করেছিলাম । | 

এ কথার মানে বোষ্টমদা ? মঞ্জুষা বলিল। 

_ রাধু তেমনি মৃদু শাস্তকণ্ঠে বলিল, সে কথাও কি আমাকেই 
বলে দিতে হবে! 

তোমার নিজের অন্তরের কাছে নিজেরই আচরণের সায় - 
নেই বলে আজ ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নটা তোমার মনে দেখা 
দিয়েছে । মিছিমিছি আমারই উপর না হয় রাগ করলে, ন, কিন্ত 
তাতে সত্য কখনও চাঁপা পড়বে না। 

মঞ্জুযা ডাকিল, বোষ্টমদা-- 

রাধু বোষ্টম সাড়া! দিয়া বলিল, আমি তোমায় মিথ্যে বলছি 
নাদিদি-_ . 

মঞ্ুষা যেন একটু অন্থমনস্ক ভাবে বলিতে লাগিল, 
তোমাকে মাঝে মাঝে বড় অদভূত মনে হয় আম্নার। 'মনে হয় 
তোমার জীবনে কি যেন একটা গভীর রহস্ত রয়ে. গেছে যার 
কোন খবরই আমর! জানি না । পু 

রাধু জোরে হাসিয়া উঠিল। বলিল, হঠাৎ এত দিন পরে 
একথা তোমার মনে উঠল কেন দিদি ? 

মঞ্জু কহিল, তা তো জামি না বোষ্টমদা--মনে প্ৰশ্ন জাগে 
তাই বদলাম। যে রাধু বোষ্টম ভিক্ষে করে দিম কাটাত, 
দিনরাত গান-গেয়ে জ্গৎসংসার ভুলে থাকত তাকে যেন আন 
খুঁজে পাচ্ছিনা | 

রাধুর চোখে মুখে যেন একটা চাঁপা বিছ্যুৎ খেলিয়া গেজ । 
প্রকান্ঠে বলিল, কাজের সময় তো বোষ্টম কোন দিন অফারে 
মন দেয় নি দিদি। তা ছাড়া গানটা ছিল তখন পেশী নেশা 
ছুই-ই। 

হয় তো! তাই হবে। মন্তুষা মু হাসিয়া বলিল; কিন্ত 
আমার মন বলে এ কখনও সত্য হতে পারে না। তুমি যেন 
মুখোস পরে তোমার আসল রূপটাকে লুকিয়ে রেখেছ। 

রাধু হো হো করিয়! হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তা হলে নিশ্চয় 
কোন পলাতক খুনী আসামী । 

মঞ্জুষা বলিল, তুমি হাসছ। রহস্ত করে নিজেকে খুনী 
আঁসামীও বলছ, অশিক্ষিত বলে প্রমাণ করবার চেষ্টাও কিছু 


২৩৮ র 
কম কর নি, কিন্ত তোমার নিজের আচরপণই তোমার উক্তির 
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য, দেবে । . 

' রাধু তেমনি ' হাসিযুখেই জবাব দিল, সঙ্গগুণে অনেক- 
কিছুই সম্ভব হয় দিদি । এত দিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকেও 





যদি ছুটো চারটে ভাল ভাল কথা শিখতে না পাঁরি তা হলে : 


আর হছ'লকি! 
সোনা হয়ে.ওঠে | 
মঞ্জুষ। কহিল, ওট! গল্প মাত্র--কোন প্রমাণ নেই। কোন 
ক্ষেত্রে এরূপ হয়েছে বলে অন্ততঃ আমার ত জানা নেই। 
-ন্বাধু হাসিয়া ফেলিল, বলিল, যত 'অপরাধ বুঝি রাধূ 
বোষ্টমের । তাঁর বেলায় কৌন প্রমাণের দরকার হয় না? 
মগ্ুষা কহিল, তার প্রমাণ ত তুমি নিজেই বোষ্টমদা। 
দেখতেও পাচ্ছি শুনতেও পাচ্ছি। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে 
পুনশ্চ বলিতে লাগিল_-তোমাকে বিত্রত করবার উদ্দেশ্যে এ 
কথা আমি জিজ্ঞেস করিনি বোষ্ঠমদা! । কথাটা প্রায়ই আমি 
ভাবি, আজ হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলেছি--সভ্য মিথ্যা যাচাই 
করবার, ন্ে নয়। মঞ্চুষা থামিল। রাধু কোন জবাব না 
দিয়া কি যেন ভাবিভে লাগিল । . এমনি ভাবে বেশ কিছুক্ষণ 
অতিবাহিত হইবার পর এক সময় রাধু মুখ তুলিয়া চাহিল। 
ঘছধ কণ্ঠে বলিল, আমার একটা-কথার জবাব দেবে দিদি ? 
মঞ্তুযা দ্রিজ্ঞান্থ দৃষ্টিতে চাহিল। 
রাধু বলিতে লাগিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আমার মধ্যে 
থে একটা রহুস্ত আছে, এ সন্দেহ তোমার মনে জ্কাগল কেন ? 
মঞ্জুযা কছিল, এ 
তোমার নানা! কাজ দেখে এবং কথা শুনেই মনে হয়েছে তুমি 
য়ে রূপে আমাদের কাছে পরিচিত তার চেয়ে তুমি সম্পূর্ণ 
আলাদা । তুমি নিক্ষেকে গোপন করে রেখেছ । 
ব্রাধু বলিল, সন্দেহ নিছক সন্দেহই দিদি। 
অনেক ক্ষেত্রে আবার তা! সত্যও হয়-_মঞ্ুষা বলিল, কিন্ত 
-দেটা বড় কথা নগ্ন । রাধু বোষ্ঠমের আসল পরিচয়টা কি তা 
জ্রানবার জন্যে মনে একটা কৌতুহল ছিল এইমাত্র। সে 
কৌতূহল চরিতার্থ না হলেও কোন আপশোষ থাকবে না। 
মঞ্চুষা থামিল। 
আইখর কিছুক্ষণ নিশ্তন্ধতা। মনে হুইল রাধু কিছু 
ভাখিতেছে | হঠাৎ দেয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারটা 
বাজিল। মঞ্চুষা চমকাইয়া উঠিল। ইস! অনেক বেল! হয়ে 
গেল যে। বলিয়া মঞ্চুষা উঠিয়া দীড়াইল এবং রাধুকে লক্ষ্য 
কিয়া পুনরায় বলিল, এ নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে 
না। কিন্তু ওফি তুমিও উঠহু যে? এতখানি বেলায় তোমাকে 
ন! খাইয়ে তো. ছাড়া হবে না বোষ্টমদা। 
রাধু বিত্ৰত হুইয়া বলিল, সে কেমন করে হয় দিছি ? 
ঘরের লোক যে আবার আমার জন্তে না খেয়ে বসে থাকবে। 


পরশপাথরের ছোয়া পেলে লোহাও যে 


প্রবাসী 








কৌতুহল আজকের নয়--বহ দিনের | 


- ১৩৫৭ 
মঞ্তুষা হাসিয়া বলিল, তা থাকলেই বা খানিক বসে। 
তার চোখে মূর্ধে হাসি দেখ] দিল। বলিল, মেয়েদের ওতে 





কষ্ঠ হয় না। আর বল তো না হয় নিতাইকে দিয়ে একটা 
খবর, পাঠিয়ে দিই। - 

রাধু একটু কুঠিত ভাবে কহিল, আমি বলছিলাম--কি 
দরকার খামোকা হাঙ্গামায়। / রর 


জীবানন্দের আহ্বানে মঞ্ুষা উঠিয়া দ্রীড়াইল ৷. বলিল, সে 
ভাবনা তোমার নয় -বোষ্টয়দ্ধা। নিতাইকে আমি এক্ষুণি 
তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। 

মঞ্চুষা দ্রুত প্রস্থান করিল । 


২০ ; Ed 


অনিচ্ছাসত্বেও রাধু বোষ্টমকে মঞ্জুষার নিমন্ত্রণ রক্ষা! করিতে 
হইল। 

খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে প্রায় একটা বাদ্িল। রাধু 
বলিল; এমন খাওয়! ভুলেই গিয়েছিলাম । আর এত যে খেতে 
পারি তাই কি ছাই আগে জানতাম । 

মঞ্জুষা মৃদছ হাসিয়া বলিল, জানলে তবেই কিন্ত তোমার 
ভোলার প্রশ্ন আসে বোষ্টমদা। 

রাধু প্রথমে একটু বিস্মিত হইলেও পরমুহুর্তেই হাসিযুেষ 
কহিল, তা ঠিক যদি-নাই জানলাম. তবে ভুলব কেমন করে ? 
কিন্ত কথাট] আর একটু খুলেই বল দ্িদবিমখি | 

মঞ্চুযা বলিল, এমন কিছু ছুরূহ কথা আমি বলিনি বোষ্টম-& 
দা, যে না বোঝার ভান করছ। 

একটু থামিয়া পুনরায় সে বলিল, আচ্ছা বোষ্টমঘা, সাহা 
মা বাবার কথা মনে পড়ে ৷. 

রাধু বোষ্টমের চেহারা অকস্মাৎ যেন বদলাইয়া গেল। তাঁর 
চোখের দৃষ্টি গভীর হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে চোখ বুঞ্জিল, 
তার সমত্ত সভা যেন কোন গভীর অতলে ডুবিয়া গেছে। 
মঞ্তুষা বিশ্ময়ভর] 'চোখে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, কোন 
কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু রাধু চোখ চাহিতেই মণদুষার 
মুখ হইতে আপনিই বাহির হুইয়া আপিল, তোমার হল. কি 
বোইমদা ? 

রাধুর মুখখানি সিদ্ধ হ্রান্তে উদ্ভাসিত হুইয়া উঠিল । সে 
স্ব কণ্ঠে বলিল, পড়ে বৈকি দিদি। 

মঞ্জুযা কছিল, কিন্তু ভুলেও ত তাদের কথা ফোম দিন: 
তুমি বল না। 

রাধু একটুখানি হাসিল, বলিল, এমন আগ্রহের সঙ্গেও তে 
কোন দিন চাও নি বলেই হয়ত বলি নি দিদি। | 

আমার মাতৃ-পিতৃ-পরিচয়ের দুটো দিক আছে। ত 
একদিকে যেমন গর্বের অন্যদিকে তেমনি লজ্জার । আমার 
বাপ মা দু'জনেই ছিলেন খাঁটি মানুষ, কিন্তু এমনি আমার 
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অদৃষ্ট যে এমন পিতামাতার সন্তান হয়েও সংসারে নিজের 


সত্য পরিচয় দিতে পারলাম না । এইটে আমার মায়ের অমোখ 
ফলে না হতে পারলাম একান্তভাবে মায়ের, না 
পেলাম বাবাকে! অথচ বিচার করে দেখতে গেলে তারা 
কেউই কাকুর চেয়ে ছোট নন। কিন্ত আমি ভুলতে পারি নে 
যে, আমি মা এবং বাবা উভয়েরই সম্ভান। না না, চমকে 
উঠো না দ্িদি-আমি তোমায় মিথ্যে বলছি না। 

রাধু মুহুর্তের অন্ত, থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, মায়ের 


কাছে তথাকথিত ঘর্শের অনুশাসন এবং সযাজই হয়ে উঠল 


বড়। সমাজকে উপেক্ষা করে পারলেন ন! তিনি বাবাকে 
মেনে নিতে__ এইখানেই ভ্রটিল্‌তার সৃষ্টি হ’ল । আমার বয়েস 
তখনখ্কতই বা হবে। শুনেছি বছর ছয়-সাত। মা আমার 
বাবাকে মেনে নিভে না পারলেও আযাকে ছাড়তে পারলেন 
না। মায়ের সঙ্গে বাবার হ’ল চিরবিচ্ছেদ_বাবাকে রিক্ত 
হাতেই ফিরে যেতে হ’ল। 

তারপর কত দ্বিন, কত বছর চলে গিয়েছে, কিন্তু আমার 
আজও সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। বাবার মুখে সর্বস্ব 
হারানোর যে ছবি ফুটে উঠেছিল আমার গরম জীবনে তা 
একটা বিপ্লবের হুষ্টি করেছিল। 
রাধু থামিল। তার মুখখানি যেন রেদনায় বিবর্ণ হইয়া 
গিয়াছে। হয়তো অতীত ভবনের কথা! নৃতন করিয়া ভাবিতে 
গিয়া তার এই অর্তঘন্দ দেখ] দিয়াছে. : মঞ্কুষা তাহার মুখের 
পানে চাহিয়া! -চাহিরা ভাবিতে লাগিল, না বুঝিয়া সে রাধু 
বোষ্টমকে না জানি কত বড় আঘাত করিয়া বসিয়াছে। 

মণ্ুষা স্নিদ্ধ কে.ডাকিল, বোষ্টমদা-_ 

রাধু বোম সাড়া দিল। তার কঠবর আবেগে গাড় হইয়] 
উঠিল৷ মঞ্জুষা পুনরায় বলিল, থাক বোষ্টমদ]ী। ওসব শুনে 
আমার দরকার নেই। 

রাধু শাস্ত কে জবাব দিল, কিন্ত আমার প্রয়োজন আছে 
দিদি। সবটুকু না %নলে হয়তো আমার মা বাবার উপর 
অবিচার করে বসবে। কিন্ত আগে তোমার নিতাইকে এক 
প্লাস জল দিতে বল দিদি। বড় তেষ্ট] পেয়েছে । 

মঞ্তুষা ডাকিতেই নিতাই এক গ্লাস জল দিয়া গেল। রাধু 


--+-এক নিঃশ্বাসে তাহা নিঃশেষ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, 


জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে এসেছি যে, আমরা মামার বাড়ীতে 


আছি। মামাদের অবস্থা ছিল খুবই ভাল। তাদের পয়সায় - 


এবং তত্থাবধানে আমার পড়াশুনো চলতে লাগল। মা 
সারাদিন ভার পাথরের বিরহ গোবিন্দকে নিয়েই থাকেন। 


আমার মা ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ত ধাঁতুতে গড়া । কত জননীকেই_ 
' দেখেছি, কিন্ত তাদের সঙ্গে আমার মায়ের একতিল মিলও 


যুঁজে পাইনি। আমার, কাঙাল মন মায়ের ছটো মিষ্টি কথা 


গুনবার অন্ত সব- সময উদগ্রীব হয়ে থাকত। সময় পেলেই 


তার ঠাকুরধরের পাশে গিয়ে দাড়িয়ে থাকতৃম । বেশ মনে 
পড়ে, এক দিন ধরা পড়ে গেলাম . যেন একটা অন্ায় কাজ 
করেছি এমনি কুঠিতভাবে মায়ের মুখের পানে তাঁকিয়ে- 
ছিলাম । মা আমায় কাছে ডেকে নিয়ে তার বুকের মধ্যে 
চেপে ধরলেন। তার পর সে কি কান্না ভার { বিশ্মিত 
হয়েছিলাম, তখন বুঝি নি, কিন্ত এখন বুঝি জীবনের কত-বড় 


.ব্যথতা নিয়ে ভিশি এ ঠাকুরঘরে দিন-রাত পড়ে থাকতেন। 


আজীবন মা শুধু পাথরের মধ্যেই সত্যের সন্ধান করে গেলেন, 
আসল সত্যকে আর পেলেন না।--* ৃ 
রাধু একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, কিন্ত কিসে 


“যেন কি হয়ে গেল, ক্রমে আমার বাবা মায়ের কাছে থাকবার 


অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন। তার শিক্ষা, তার ভদ্র .মন, ' 
ব্যক্তিত্ব এনবকে কেউ উপযুক্ত মর্ধ্যাদা দিলে না । জ্ঞান হয়ে 
কতবার মাকে বাবার বিষয় প্রশ্ন করেছি, কিন্ত কোন উত্তর 
পাই নি। তিনি শুধু অপহায় দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে 
চেয়ে চোখের জল ফেলেছেন আর আমি দিনের পর দিন 
অধীর আগ্রহে পাগলের মত হয়ে উঠেছি।. দাছুকে গিয়ে 
জিজ্ঞেদ করেছি তিনি বাবার সম্বন্ধে গোটাকয়েক অসন্মান- 
সুচক উক্তি করে আমায় বিদ্বায় করে দিয়েছেন... 

", ব্বাধু থামিল, মঞ্চুষার মুখ দেখিলে মনে হয় সে স্বপ্ন 
দেখিতেছে। মুখে তার কথা নাই, সুধু ছুই চোখে রাজ্যের 
বিস্ময় পুগ্রীভূত হইয়া উঠিয়াছে । 

রাধু পুনরায় বলিতে লাগিল, মনে রূঢ় আঘাত পেয়ে সত্য- 
মিথ্যার মীমাংসা করতে মায়ের কাছে গেলাম দাছু বাবার 
সম্বন্ধে যে সকল অপমানকর কথ] বলেছেন সেগুলোর উল্লেখ 


- করলাম। মা আমার প্রশ্নের জবাবে দৃঢ়কণ্ে বললেন, তোমার 


বাবাকে গুর! জানেন না বলেই তার সম্বন্ধে এত বড় অসম্মান- 
সুচক কথা বলতে পেরেছেন । তোমার বাবা নিন্দা-স্রখ্যাতির 
অনেক উপরে সান্থু। এর পরে পারতপক্ষে আমি আর মার 
কাছে বাবার কথ তুলি নি। আমি লক্ষ্য করেছি বাবার 


প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি বেদনায় মুহমান হয়ে পড়তেন । তাই তে 


আজও মাঝে মাঝে ভাবি যে, এত বড় শ্রদ্ধা, এতখানি গভীর 
ভালবাসা বুকের মধ্যে পুষে রেখেও কেমন ক'রে বাবাকে মা 
বিদায় করে দিতে রিনি | এ প্রশ্নের উত্তর আন্রও 
আমি পেলাম ন11" 

ব্বাধু কেমন যেন অন্থয়নক্ক হইয়া পড়িল, “কিন্ত হেই 
নিভেকে সামলাইয়া লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আমারি 


"বাবা আমার ঠাকুরদাদার . ওরপজাত হলেও তার জন্মবৃতাস্ত 


অত্যন্ত রহস্যময় |: মোটের উপর ঠাকুরদাদার বিবাহিতা! স্ত্রী 
"বাবাকে লালনপালন করেছিলেন মায়ের ভূমিকা নিয়ে । 
সত্য বৃত্তান্ত জানতেন. আমার ঠাকুরদাদা, তার শ্রী আর 
খাবার গর্ভধারিমী। দাহ আর যাই হোন, একথা! ত্য. 


২৪০ 

যে, তার বিচার-বিবেচশা ছিল। তিনি বাবাকে সমাজে 
প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন তাকে রীতিমত উচ্চ শিক্ষা দিয়ে । 
কিন্ত গোল বাধল দাদুর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিষ্বে। ঠাকুর- 
মার স্বার্থবুদ্ধি আমাদের চরম জর্ধনাশের পথ পরিক্ষার করে 
দিলে । 
সংসারের কাছে তিনি ঘৃণা ও কপার পাত্র হয়ে ধ্রাড়ালেন। 

মঞ্জু! সহস! যৌন ভর্গ করিয়া প্রশ্ন করিল, কিন্তু তোমার. 





মা আর দশ জনের মত বিয়ুখ হয়ে সরে দাড়ালেন কোণ" 


যুক্তিতে বোষ্টমদা ৷ 

রাধু শাস্তকণ্ঠে বলিল, এর উত্তর তিনিই দিতে পারতেন 
দিদি। কথাটা জানবার স্থযোগ আমার কোন দিন হয় নি। 
তাই আজও এট!.একট জটিল প্রশ্ন হয়েই আমার মনে জেগে 
আছে। তবে মনে হয়, পারিপাথ্ধিকের প্রভাবে অথবা অন্ধ 
সংস্কারের মোহে তার আসল সম্ভার অপমৃত্যু ঘটেছিল । এর 
অন্তে দায়ী আমার দাঁদামশাই আর আমার বড়মাহুষ মামারা । 
কথাটা েদিন.বুঝতে পারলাম তারপর আর একটি দিনও 
আমি সেখানে থাকি নি। মাকে প্রণাম কৰে বললাম, এবারে 
আমাকেও বিদায় দিতে হবে মাঁ। আমার আসল পরিচয় 
যাকে নিয়ে তার ধেঁখানে স্থান হ'ল না, আমারও সেখানে 
থাকবার অধিকার নেই। কাজেই, আমার যথাযোগ্য স্থান 
আমায় খুঁজে নিতে হবে। মা ভাবলেশহীন চক্ষে খানিকক্ষণ 
চেয়ে রইলেন, কোন কথ! বলতে পারলেন না, কিন্তু পরযুতুর্ভেই 
ছুটে গেলেন ঠাকুরঘরে । আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
রইলাম । বহুক্ষণ মা নিষ্পন্দভাবে পড়ে রইলেন পাষাণ- 
বিএহের পদতলে-_-তার পরে নিৰ্ম্মাল্য হাতে উঠে এলেন। 


আমার মাথায় ঠেকিয়ে পুনরায় গিয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। 


একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বেরুল না, শুধু মনে হ'ল যেন 
কিছু বলতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন। আমি মায়ের মৌন 
আশিস সম্বল করে বেরিয়ে পড়লাম । . 

আবেগে রাধুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল । মুখের ভাব 
কেমন করুণ বিমর্ষ |. মঞ্তুষাও নির্ধাক-বিস্ময়ে উৎকর্ণ রা 
বসিয়া আছে! 


রাধু সহসা উঠিয়া দাড়াইল ৷ .অস্থির পদক্ষেপে -একবার 
গিয়া খোলা জানালার সম্মুখে দরীড়াইল। মাথার ভিতরটা 
তার যেন একেবারে - শুন হইয়া গিয়াছে। বাহিরে রাস্তা 
জনবিরল।- একটা চকচকে মোটরগাড়ী হাওয়ার বেগে ছুটিয়া 
-গেল। পরমুহূর্তেই শব্দ হইল ঠং ঠৎ। রাডার মোড়ে একটা 
রিক্সা গাড়ী দেখা দিয়াছে। . 

রাধু পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া স্থির হই বসিল। মঞ্চুষার 


মুখের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় আরম্ভ করিল,' 


দ্বাদামশাই অনেক কথাই বললেন। 
থাকতে হ'ল মায়ের কথা ভেবে । 


আমাকে চুপ করে 


প্রবাসী 





বাবার জন্ববৃস্তাস্তটা প্রকাশিত হয়ে পড়ল, সমস্ত বিশ্ব- " 


১৩৫৭ 


কিন্তু শেষে অনেক খৌজাবুদ্ির পর যখন বাবার সাক্ষাৎ 
পেলাম তখন বিন্ময় আমীর সীমা ছাড়িয়ে গেল । তিনিও 
আমায় নিচ্ছের কাছে রাখতে রাজী হলেন না । কাছে বদলিয়ে 
পিঠে -মাথায় হাত বুলিয়ে ধীর শান্ত .কে বললেন, “তুমি 
এখন বড় হয়েছ, তোমার বুদ্ধিবিবেচন! হয়েছে । হয়তে! সব 
কথা শুনেও থাকবে, তাই বলছিলাম তুমি তোমার মায়ের 
কাছেই ফিরে যাও সামু 1” আমি সোজা হয়ে বসে তার মুখের 
পানে তাঁকালাম। কি গভীর-তার ছুই.চোখের দৃষ্টি। কিন্তু 
সেখানে কারুর বিরুদ্ধে তিলমাত্র অভিযোগ নেই। আমি 
যা বলতে উদ্চত হয়েছিলাম তা আর বলা হ’ল না। তিনি 
একটু হেসে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, কিছু বলতে চাইছ সামু? - 
স্পষ্ট এবং সত্য কথা শুনতে আমি যুব ভালবাসি । “আমি 
বললাম, আমি তো ফিরে যাবার জন্তে আসিনি বাবা! 
ভা ছাড়া যেখানে আমার বাবাকে অপমান করা হয়েছিল, 
যেখানে ভার কথা নিয়ে এখনও চলে ব্যঙ্গবিদ্রপ সেখানে 
আমার থাকা সম্ভব নয়। | 

বাবার মুখে প্রশীস্ত হাসি ফুটে উঠল । তিনি সিঞ্ধকঠে 
বললেন, কিন্তু অন্তের উপর রাগ করে তুমি নিজের মাকে 
এত বড় শাস্তি দিতে চাইছ কোন বুদ্ধিতে সায়ু 1" তোমার 
মায়ের বুক একেবারে খালি হয়ে যাবে যে। নইলে আমারই - 
কি ইচ্ছে করে না আমার ছেলেকে নিজের কাছে রাখি । 
এর পরে বাবা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথাই জিজ্ঞেস করলেন । 
অবশেষে তিনি বললেন যে,- যদি মা রাজী হন তো আমর! . 
কলকাতায় আলাদা ভাবেই থাকতে পান্সি। খরচপত্র তিনিই 
চালাতে পারবেন। তিনি আরও বললেন, তুমি মানুষ হয়ে 
ওঠ -অনুয্যত্বকে মৰ্য্যাদা দিতে শেখ । সাময়িক উত্তেজনাবশে 
কোনকিছুর উপর অকারণে বিরূপ হয়ে উঠ নাযদদি হও; - 
তা হলে সে হবে মস্ত বড় ভুল। . A 

আমি জবাব দিয়েছিলাম, “একথা কেন.বাবা? আমার 
আত্তরিকতায় কি আপনার বিশ্বাস নেই?” . তিনি বেশ স্পষ্ট 
ভাষায়ই বললেন, “সম্পূর্ণ আস্থা আছে, এমন কথাও বলতে 
পারি নে সাযু। তুমি ছুঃখ পেতে পার কিন্তুঃ-** এই শি 
বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া গেলেন । 

ফিরে এসে দেখি মামার বাড়ীর দরজাঁও আমার কাঁছ্ছে_ 
রুদ্ধ হয়ে গেছে। এতে আমার দুঃখ নেই, কিন্ত মায়ের 


কী 


2 


= 


- সঙ্গে ঠিক সেই মুহুর্তে যে দেখা করা প্রয়োজন। অথচ তা যে 
‘সহজসাধ্য নয়, একথা ভেবে চিন্তিত হলাম । 


রাধু বৌষ্টম থামিল, সে উত্তেজনায় হাপাইতেছিল, খানিক 


স্দম লইয়| সে পুনরায় বলিতে সুরু করিল, প্রথমে কথা-- 


কাটাকাটি, তার পরে রীতিমত উচ্চকণ্ঠে চেঁচামেচি সুরু করে 
দিলাম । সম্ভবতঃ আমার কঠস্বর শুনেই মা ব্যস্তভাবে ছুটে 
বাইরের মহলে এসে উপস্থিত হলেন,| তিনি নিঃশব্দে কাঠের 


i 


A 


পোৰ 
পুতুলের মত দীড়িয়ে থেকে দাদ্বামশায়ের বক্তব্য শুনলেন, 
তার পরে একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তাকে উদ্দেশ করে 
বললেন, তোমাদের অরন্তে একে একে. সকলকে আমি- হারাতে 
পারি না বাবা? আমার ছেলের যদি এ বাড়ীতে স্থান না 
হয় তা হলে আমাকেও তুমি বিদায় দাও ।- 

দাদামশাই চিৎকার, করে উঠলেন, তবু তোর ছেলের 





অন্ঠায়টা চোখে পড়ল না নারায়ণী ? -. - 


মা তেমনি শাস্তকণ্ঠে জবাব. দিলেন, স্তায় অন্যায়ের কথ! 
এখানে না তোলাই ভাল বাবা, তা হলে আমার নিজের কাজের 
বিচার সবার আগে হওয়! উচিত। দাম আমার চেয়ে বেশী 
অন্তায় করে নি। তিনি ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। 
বুঝলে.মঞ্চুদিদি এই হ'ল আমার মা 

রাধু চোখ বুজিল, সম্ভবতঃ সে তাঁর মাকে মনে মনে স্মরণ 
করিল। মঞ্চুযা' আগ্রহভরে রাধুর মুখের পানে একদৃট্টিতে 
চাহিয়া আছে। একট! গভীর দীর্ঘনিঃখ্বাস ত্যাগ করিয়া রাধু 


পুনরায় বেদনার্ভ কণ্ঠে কহিয়! উঠিল, কিন্তু দিদি মান্ষ ভাবে ' 
আমার স্বপ্ন, আমার কল্পনা সব দিক দিয়ে 


এক হয় আতর । 
ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সঙ্কট-সময়ে বিনামেঘে বজ্ঞাখাতের মত 
বাবার আকস্মিক ম্বত্যু-দংবাদে মুহমান হয়ে পড়লাম । 
_২ অজ্ঞাতেই রা কণ্ঠ হইতে বাহির য় বু তিনি 
মারা গেলেন 1-" 

রাধু বোম শান্ত সুরে জবাব দিল, হ্যা মারা গেলেন, কিন্ত 
এইখানেই সব শেষ হ'ল না। মা কেমন আশ্চর্য্যরকম বদলে 
গেলেন সেই যে লালপেড়ে শাড়ী আর মাথাভর] সিন্দুর 
নিয়ে তিনি ঢুকলেন ঠাকুরঘরে আর বেরুলেন না। মা 
জীবন দিয়ে হয়তো তার আন্দীবনের সাধ মিটিয়ে গেলেন, 
কিন্ত আমি বাঁচি কি করে_কোঁধায় যাই--রাজ্যের যত 
প্রশ্ন মনের মধো ভিড় করে এসে আমাকে বিহ্বল করে 
ফেললে। 
জানালাম । 

রাধু থামিল। ' মঞ্জুযা বলিল, তার পর €বাষ্টমদা ? 

রাধু ভ্বালাম্‌য় কণ্ঠে জবাব দিল, জীবনে দেখা দিলে 
বিপৰ্য্যয় । আশ্রয়হীন, সহায়-সম্পদহীন আমি--কোথায় 


_যাই, কি করি । মঞ্কুষা বলিল, তোমার দাদামশাই বোন খবর ' 


লেননি? 
রাধু একটুখানি হাগিল। বলিল, না তা নেন নি, কিন্ত 


. তিনি আমাকে নিতে চাইলেও আমি বাজী হতাম ন! দিদি। 


যেখানে এত বড় আদর্শগত পার্থক্য সেখানে গিয়ে মাহৃষের 
মত বাচা সম্ভব নয়। একবার মায়ের পাষাণ-বিগ্রহের পানে 
‘চেয়ে দেখলাম। মা আমার সারাজীবন এ পাথরের দেবতাকেই 
আকড়ে ধরেছিলেন ।- কি শাস্তি পেয়েছেন তিনি ওঁর দোর- 
গোড়ায় দিনরাত পড়ে থেকে { আমি ত পাচ মিমিটও চোখ 


কর্তব্য হিসেবে খবরটা দাদামশাইকে চিঠিতে 


২৪১ 


বুঁজে এ বিরহের সামনে বসে থাকতে পারি না । অনেক 


চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার ভগবানকে এ পাথরের মধ্যে 
খুঁজে পাই নি। মন বলেছে, ভগবান ওখানে নেই.**আছেন, 
মানুষের মধ্যে । যুগে যুগে ভগবান তো! মানুষের মধ্যেই 
. দেখা দিয়েছেন: তাই বুঝি মা আমার শুধু খুঁজেই গেলেন 
তার পাওয়া আর হ'ল না! । 

রাধু কিছুক্ষণের জন থামিয়া পুনরায় বলিতে নি 
অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বাবার রেখে যাওয়া কিছু টাক! 
আমার হাতে এল। বাইরে বেরিয়ে পড়বার জন্তে ব্যস্ত হয়ে 


- পড়েছিলাম । মনটা খুশী হয়ে উঠল । একটা মত্ত বড় দুশ্চিন্তার 


হাত থেকে আপাততঃ নিস্তার পেলাম । অস্ততঃ-একটা সাত্বনা 
যে, সেই মুহুর্তে আমি কপর্দকশুন্ধ নই | অকন্মাৎ মনে পড়ল 
বাবাকে আর মনে পড়ল আমাদের সেই শেষ সাক্ষাতের 
মূল্যবান মুহুর্ভগুলির কথা। মনে পড়ল তার উপদেশ! 
অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত কোথাও যাওয়া আমার হ’ল না। আমার 
সাময়িক বৈরাগ্য কেটে যেতে দেরি হ’ল না। সত্যিই তো 
যেখানেই যাই না কেন নিজের কাছ থেকে কোথায় পালিয়ে 
যাব। কিন্ত শহরের কোলাহলের মধ্যেও আমার মন হাঁপিয়ে 
উঠেছিল । এখানকার সমান্দে আমার সহজ প্রবেশাধিকার 
থাকবে না অথচ-- 

এই পৰ্য্যন্ত বলিয়া রাধু থামিল। ঈষৎ দ্বিধা এবং 
সঙ্কোচের আভাস তার চোখে মূখে ফুর্টিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা 
ক্ষণকালের জন্য, পরমুহূর্তেই সোজা হইয়! বসিয়া সে পুনরায় 
বলিতে লাগিল, মাহয এমনি করে কত দিন বাঁচতে পারে 
দিদি? একটা আশ্রয় যে তার চাই-ই। অবশেষে আমার 
জীবনে দেখ! দিলে সেই পরম ক্ষণ। আমার চলার পথে 
নারীর আবির্ভাব ঘটল, তাকে অবলম্বন করে আমার হৃদয় 
পূর্ণ হয়ে উঠতে চাইলে । মনে পড়ল বাবার কথা, মনে 
পড়ল মায়ের কথা |. জীবনের খণ কি ভাবে তার] পরিশোধ 
করেছেন সে তো নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু আমার 
ভিতরকার মাহৃষট কোন যুক্তি মানলে না। কতই বা তখন 
আমার বয়প--তবুও সব কথা তাকে আমি খুলে বললাম। 
সে জবাব দিলে, যে আসল মান্ুষটিকেই সে চিনেছে। এ ছাড়! 
কোন পরিচয় সে জানতে চায় না--এর বেশী সে কোন কিছু 
: ভাবতে পারে না । ঠিক আমারই মনের-কথাটি সে বলেছে। : 
_ হাতে আমি স্বর্গ পেলাম। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। 

'মঞ্কুষার অজ্ঞাতেই তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, বিয়ে* 
হয়ে গেল ! 

'রাধু বলিতে লাগিল, গেল বৈ কি-কিত্ত ফলে সে 
হারাল বাপের আশ্রম আর আমি ধীরে ধীরে খোয়াতে 
লাগলাম সহসালন্ধ পিতৃবিত্ত আর সেই সঙ্গে স্বপ্নের 
মাদকতাও টুটে যেতে লাগল, কিন্ত হেরে গেলে আমার 


পি 
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চলবে নাঁ_-আামাকে বাচতে হবে। দ্রীকে বললাম, হা 
সইতে পারবে তো? 

তিনি হাসলেন, কিন্ত সে হাসিতে থানিকটা বিরক্তি 
প্রকাশ পেল । মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ভাবলাম, 
এরই মাম কি স্বর্গ? তার পরেই তোমাদের গ্রামে গিয়ে ঘর . 
বাধলাম। ভেবেছিলাম হয় তো গ্রাম্য পরিবেশে গ্রীর মনটা 
স্থির হবে; কিন্ত চঞ্চলা নারী তার ম্বাবধর্্থকে : ভুলতে 
পারলে নাঁ। একদিন এক দুর্য্যোগের রাত্রে আমার কুঁড়ে ঘর- 
থানির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকেও হারালাম ।--- 


রাধু একটু থামিল, ঈষৎ হাপিবার চেষ্টা করিয়া পুনরায়: 


বলিতে লাগিল, বড় আঘাত .পেলায। সে আঘাভ আমার 
জীবনের ধারাকে আগাগোড়া বদলে দ্রিলে। মায়ের সেই 
পাঁষাণ-দেবতার কাছে আবার গিয়ে দাড়ালাম । এর পরেই 
গ্রামবাসীদের সঙ্গে ধীরে ধীরে নিবিড় পরিচয় ঘটতে লাগল 
হাধু বোষ্টমের | সামু চিরদিনের ত্বন্থ মরে গেল। 


রাধু বোষ্টম স্তন্ধ হইয়া গেল। মঞ্জুযা ডাকিল, বোষটমদা। , 


রনাধু সাড়া দিল, কি দিদি ? 

মঞ্জুয| বলিল, এ কথা এত দিন বল নি কেন ভাই । 

রাধু বলিল, রাধু বোষ্টমের সুখছঃখের কথা এতদিন এমন 
ফরে ত কেট জানতে চায় নি দিদি? ত! ছাড়া আমার এই 
দুর্ভাগ্যের কথা কি বলবার মত... 


বহুক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া থাকিবার পর মঞ্চুযা প্রশ্ন করিল, 


তোমার সেই স্ত্রীর আর কোন খবর পাও নি বোষ্টমদা ? 
রাধুর মুখে পুনরায় বড় মধুর একটু হাপি দেখা দিল। সে 
" খলিল, পেয়েছি কিন্তু বড় দেরিতে | তার অন্তে অবন্থ কারুর 
বিরুদ্ধে আমার নালিশ নেই। ভুল করে সে-ই কি দীর্ঘকাল 
কম কষ্ট পেয়েছে” ফিরে পেয়ে তাই আর নৃতন করে তাকে 
অপমান করতে পারলাম. না। | 
মঞ্জুষা উচ্ছ, সিত কণ্ঠে বলিল, তুমি মহৎ.-.তুমি প্রপম্য 
বোষ্টমদ! ৷ 
' রাধু শান্ত হাসিয়া ব্রি এই তয়েতে তোমাকেও এড়িয়ে 
যেতে চেয়েছি । আমি আর কোন দিন সাসু হতে চাই না 
তাই । আমার মাতৃপিতৃ-পরিচয়ও আজ্ব অতীতের কথা! । 
আমার বোষ্টম-জীবন সার্থক হয়েছে-। মানুষকে সেবা করবার 
যে অধিকার আমি পেয়েছি তা আর কোন দুল বস্তুর 


পরিবর্তে কিছুতেই আমি ছেড়ে দিতে রাজী নই। কিন্ত আজ . 


আরন য় দিদি, আমাকে এবারে বিদায় দাও। 

বলিয়া আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার অবকাশ না দিয়া রাধু 
প্রত ঘর ছাড়িয়া চলিয়া-গেল। মঞ্জুষা কিন্ত বহুক্ষণ মন্তরমুগ্ধের 
রায় সেখানে বসিয়া রহিল। রাধুর কাহিনী যেন জীবন্ত হইয়া 
তাহার চোখের সন্মুখে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। মঞ্চুষা যেন 
জাগিয়! ভাগিয়া! স্বপ্ন দেখিতেছে। | 
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নিতাইয়ের আহ্বানে সে সন্বিৎ ফিরিয়া পাইল । নিতাই 
বলিল, চা আর জলখাবার দেওয়া হয়ে গেছে। বড়বাবু 


. আপনার জস্ভে বসে আছেন।. মঞ্ুষা উঠিল এবং তার বাবার 
ঘরে প্রবেশ করিতেই ভিনি' হানিয়া বলিলেন, রাধু চলে গেল 
যুঝি ? - 

মঞ্চুষার একটি নিঃশ্বাস পড়িল । সে বলিল, হ্যা চলে ১... 
গেছে। কিন্ত জবান বাবা আসলে রাধু বোম নয়] ওর 
কথাবার্তায় মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হলেও এতটা কোন 
দিন ভাবতে পারি নি। | 

জীবানন্দ মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া একট অর্থপূর্ণ হাসি 
হাদিলেন, বলিলেন, আমি জানি মঞ্জু মা। 

মঞ্চুযার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। অবাক হইয়া দে 
তাহার বাবার মুখের পানে চাহিয়া রহিল | পু 

 জীবানন্দ বলিলেন, জমিদারি চালাতে গেলে অনেক খবরই 

রাখতে হয় মা। রাধুর সব খবরই আমি রাখতাম । 

বাধ! দিয়া মঞ্চুষা কহিল, সে কথা| ত একদিনের জন্তও 
আমায় বল নি বাবা। 

জীবানন্দ কহিলেন, সব কথা কি সব সময় বল! চলে রি 
তাতে হয় তো রাধু চলার পথে বাধা পেত। ওর বাবাকে 
ব্যক্তিগত ভাবে আমি আানতাম। অমন অমায়িক, চরিত্রবান,-- 
সদাশয় লোক বড় একটা দেখা যার না । বিনয় বাগচীর কথা 
তোমাকে বোধ হয় গল্পচ্ছলে বছ বার আমি বলেছি। 

মঞ্জু অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। কথাটা. পে মনে 
করিতে পারিতেছিল না। 

জীবানন্দ বলিলেন, একট! চরের মামলা রই হাতে কিন I 
আমার বিরুদ্ধ পক্ষ থেকে মোটা টাকা পাঠান হ’ল'। তিনি 
কি জবাব দিয়েছিলেন জান মা? বলেছিলেন, টাক! দিয়ে 
সবাইকে কেনা'যায় না । | 

মঞ্জুযা কহিল্‌; এত খবর তুমি কোথায় পেলে বাবা? . 

জীবানন্দ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, অমিদারিটাও একটা 
ছোটখাট রাজত্ব মা। চোখ বুজে বসে. থাকলে রাজত্ব থাকে 


না। আমার কথাটা বুঝেছ মঞ্চ ? i 
মঞ্চুষা! ঘাড় নাড়িয়া আনাইল, সে বুঝিয়াছে-_ 


জীবানন্দ পুনশ্চ. বলিলেন, খবরটা পেলাম আমার কোন ,._ 


অনুচরের সুখে. বিনয় বাগচী সম্বন্ধে মনে একটা কৌতুহল 
জন্মাল । ফলে দিনের পর দিন আরও অনেক নুতন খবর পেতে 
লাগলাম । তাতে মন আমার শ্রদ্ধায় ভরে ৪ একটা 
সত্যিকারের মাসছুষের পরিচয় পেলাম । 
মঞ্চ সবহু কে বলিল, অথচ এদের জামরা চিরদিন" bl 
করে দুরে সরিয়ে রাখি। 
' জীবানন্দ বলিলেন, সব সময় সেটা সম্ভব হয় না মু মা । 
তাতে শৃঙ্খল! রক্ষা হয় না। .স্বেচ্ছাচারিতা বেড়েই চলে। 


মু 


টি 


পোৰ 
/ 
বিনয় বাগচী অথবা রাধুর মত লোকের সাক্ষাৎ সচরাচর 


' মেলে না। কিন্তু এদের সম্পূর্ণভাবে এহণ ন! করলেও একে- 
রারে বর্ধন কুরতেও আমর! পারি নি মঞ্চু। নইলে রাধুকে 








কি আজ আমার বাড়ীতে বলিরে এমন করে, আদর-আপ্যায়ন- 


" করতে পারতে ? আমিই হয়ত সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে 
াঁফাড়াতাম। মোদ্দা কথ আমাদের মনকে তৈরি হবার জন্যে 
- কিছু সময় দিতে হবে বৈকি মা। এ যত.দিন না. হবে তত 
দিন কিছুতেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হবে ন! । 

কথাটা মঞ্জুযার মনের কোন দুর্বল স্থানে, গিয়া আঘাত 
করিল। তার বাবা সত্য কথাই বলিয়াছেন । 
মনস্ক হইয়া পড়িল। জীবানন্দ তাহার মুখের পানে খানিকক্ষণ 
চাহিয়া থাকিয়া! পুনরায় বলিলেন, মন যেদিন তৈরি হবে মঞ্জু 
দেখবে কোন বাধাই সেদিন পথরোধ .করে দাঁড়াবে না। 
কিন্তু চা যে এতক্ষণে ঠাা হয়ে গেল । কখন্‌ আর দেবে মা? 


শৈবাচার্য মাণিক্কবাচকর 





'মঞ্তুষা অন্য. 


২৪৩ 


াশাশাস্পাস্পাস্পাশ্পিস্পিস্পি 


. মঞ্ুষা একটু লজ্জিত হুইল । ৃঁ 

" 'জীবানন্দ হাসিমুখে কহিলেন, তোমাকে আর বলব .কি 
মঞ্জু--রুথা পেলে আমারই কি কাওজ্ঞান থাকৈ কিন্ত 
তোমার কোকোটা ঢেলে নিলে না? একটু থামিয়া তিনি 
পুনশ্চ কহিলেন, ভাবছি.চা আমিও ছেড়ে দেব। 

মঙ্জুষা প্রশ্ন করিল, হঠাৎ এ কথা কেন বাবা? . 

জীবানন্দ জবাব দিলেন, হঠাৎ না মা, কথাটা! অনেক দিন 
ধরেই ভাবছি । 

মঞ্জুযার মুখে মুহূর্তের জবন্ত একটু হাসি দেখা দিয়াই পুনরায় 
মিলাইয়! গেল। সে কহিল, বেশ তো বাবা চায়ের চেয়ে 
যদিকোকোটাই তোমার পছন্দ হয়, নাহয় সেই ব্যবস্থাই 
কাল থেকে হবে, কিন্ত আজকের চাটা নষ্ট করো না.। : 

জীবানন্দ চায়ের পেয়ালায় চুয়ুক দিলেন। 


_শৈৰাচাৰ্ মািকবাচকর 


রর. | 
দক্ষিণ-ভারতের আধ্যাত্মিক উর তজ্তিমার্বকে কেন্দ্র করিয়া 
হিন্দুধর্মের দুইটি বিশিষ্ট শাখা জন্মলাভ করে। বিষ্ণু এরং শিব 
প্রতীক-_পৌরাণিক যুগের এই মহতী কল্পনার অবলম্বনে শৈব 
এবং বৈষ্ণব ধর্ম বিশিষ্ট রূপ পরিএহ করিয়াছে। | 
শৈব সাধকগণ ‘নায়নার’ নামে বিখ্যাত । এই নায়নার- 

গণের মধ্যে জ্ঞান-সন্বন্ধর, আপ্লীর ( অপ্পর-স্বামী ), নুন্দরর ও 
মাণিক্কবাচকর . সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেন। আরাধ্য. দেবত! 
দেবাদ্বিদেব মহাদেবের, উদ্দেশে হর্দি-নৈবেগ্ত:নিবেদন করিয়া 
ইহার! ভক্তিরসাত্মক ছন্দোবদ্ধ গীতিত্তোত্র রচনা করেন । চোল- 
সম্রাট রাজরাঁজের রাজত্বকালে জনৈক তামিল কবি কতৃক 
উক্ত শৈব ভক্তগণের. প্রথম তিন জনের স্তোত্রসমূহ . তেবারম্ঃ 
(দেবহার ) নামক গ্রন্থে নিবদ্ধ হুয়। মাঁণিক্কবাচকরের 
+ ভোভ্র-গাথাগুলি পৃথক আকারে “তিরুবাচকম্ঃ (শোভন-উক্তি) 
নামক পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। - “ভিরুবাচকম্৫১টি ‘পদিকষ্‌ 
এর সমগ্টি। ইহাতে তিন হাজারেরও অধিক পংক্তি আছে। 
এই সকল সন্যাসীর আধ্যাত্মিক প্রভাব 'মহাবন্বীপুরম্‌ ও কাঞ্ধীর 
. অপ্রপ স্থাঁপত্যশিল্পকলা পুর্ন মঠ-মন্দিরে রূপাস্সিত হইয়া আজও 
বিগত মধ্যযুগের সাধনার ধারাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।- 

রায় নবম শতকের প্রথম দিকে মাণিকবাচকর আবিভূতি 
হন। 
আছে। খ্রীষ্ীর নবম শতকের শেষভাগে: তিনি. সিংহলী- 

fl 


তংপ্রণীত “কুবাই, ধর্মগ্রন্থে পাণ্যরাজ বরগুণের কুথা 


- গ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী. 


দের মনে MR করেন। সিহলের ‘রাজরত্বাকরী’ 
পুস্তকেও এই ঘটনার . উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । শৈব 
সাধক এবং তেবারম্ঠ স্তোত্র-গাথার অন্ততম কবি, সুন্দররের 
রচিত ভুব-কুম্নমাঞ্জলির মধ্যে বিভিন্ন শৈব সন্যাসীদের নামের 
উল্লেখ আছে। কিন্তু .-কোথাও তিনি মাণিক্ষবাচকরের 
নামোল্লেখ করেন নাই । যাহা হউক, “তিরুবিলৈয়াডল্‌ পুরাণয্‌? 
নামক এন্ছে মাণিক্ষবাচকরের জীবন-আলেখ্য চিত্রিত হুইয়াছে। 

মাণিকবাচকরের আবির্ভাবকালে. দক্ষিণ ভারতের রাজ- 
নীতিক ক্ষেত্রে চের, চোল, পল্লব, পাঁণ্য প্রভৃতি রাজবংশ 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময় বৌদ্ধ জৈন ও ব্ৰাহ্মণ্য-_এই তিন 
ধর্মই দক্ষিণ দেশে প্রচলিত. হয়। কিন্তু কোন ধর্মমতই 
জনগণের উপর বিশেষ প্রাধান্ বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। 
অবশেষে তামিল. সাধকগণের শিব- -বিষ্ণুভক্তিবাদ প্রচারের 
ফলে ত্রাক্ষণ্য ধর্ম প্রবল হইয়া উঠে। 


পাঙ্য রাজধানী মছুরা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সে যুগে শ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করিয়াছিল । .ইহার অনভিদুরে বাদবুর্‌ নামক 
গ্রামে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে মাণিকবাচকর জন্মগ্রহণ করেন। 
পূর্ব আশ্রমে - মাণিন্ধবাচকর" তিরুবাদবুক্র নামে “পরিচিত 


ছিলেন। তিরুবাদবুক্নর নামের" অর্থ-_তিরুবাদবুর্-জন- 
পদের অধিরাসী। অতি অল্প বয়সেই তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য 


অর্জন করেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিকৌশল দ্বার! পাগ্যরাজ ' 
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অরিমর্দনের ন্েহলাভে সমর্থ হন। ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে 
তিনি রাজসরকারে কার্য গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ স্বীয় 
কার্ধাবলী দ্বারা মহারাজাধিরাঁজ অবিমর্দনের বিশ্বাস উৎপাদন 
করিয়া তিনি প্রধান সচিবের, পদ্লাভ করেন। সম্ভবতঃ 
পাণ্যরাজ বরগুণ এবং অরিমর্দন একই ব্যক্তি।, 
ক্রমশঃ পাণ্যরাঞ্জ তিরুবাদবুররের প্রতি গভীরভাবে আক্কষ্ 
হুইলেন। মহারাজ তাহার পাথিব ভোগৈহর্ষের সর্বপ্রকার 
বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । এই সময় ভিক্রুবাঁদবুররের উপাধি 
হইল-_“তেন্নবর ব্রহ্মার (পাণ্যের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী) সাম্রাজ্যের 
সর্বপ্রকার দায়িত্বপূর্ণ কার্য তাহার হস্তে অর্পিত হইল। তিরু- 
বাদবুরর্‌ সুপুরুষ এবং ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্ত প্রচলিত 
কোন ধর্মের প্রতি তাহার বিশেষ আস্থা ছিল না । ভোগ- 
বিলাসে মত্ত থাকাকালে মাঝে মাঝে তিনি এক অদৃষ্ঠ শক্তির 
প্রভাব অন্থভব করিতেন । স্মত্ত বিলাসব্যসন -তাহার নিকট 
মিথ্যা বলিয়া অনুভুত হইত । দিব্যভাঁবের দ্বারা তাহার 
অবচেতন মন ভগবানের সান্গিধ্যলাভের জন্থ একান্ত উন্মুখ 
হইয়া উঠিত। তিরুবাদবুররের এই অশীস্ত মানসিক ভাব 
উত্তরকালে “তিরুবাচকঘ পুস্তকে বণিত হইয়াছে। 


ইতিমধ্যে রাজধানীতে সংবাদ আসিল, তিরুপ পেরুনুরৈ 


বন্দরে আরব দেশের বহু অশ্বের আমদানি হইয়াছে । আরবের 
অশ্ব প্রসিদ্ধ। মহারাজাধিরাজ কতিপয় সুন্দর তেত্রস্বী 
অশ্ব ক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন । তদনুসাঁরে প্রধান মন্ত্রী 
তেন্নবর ত্রন্মরায়র্‌ প্রভূত অর্থ এবং শরীররক্ষীদলসহ তথায় 
প্রেরিত হইলেন। গন্তব্য স্থানে পৌছিতে বছ দিন লাগিল । 
বহ অরণ্য এবং পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়া যাত্রীদল অগ্রসর 
হইতে লাগিল। বাহকগণ অতিকষ্টে বন্ধুর পথে মন্ত্রীর 
শিবিকা বহন করিয়া যাইতেছিল। বন্দরের সন্নিকট 
এক অরণ্যবীথিকা অতিক্রমকালে অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি ক্রুত 
হইল। সঙ্গীতের" ভাবমাধূর্ষে আক্ক্ঠ হইয়া! তিনি বাহকগণকে 
শিবিকা থামাইতে আদেশ করিলেন! শিবিকা হইতে 
অবতরণ করিয়া জঙ্গীত-লক্ষ্যে তিনি অরণ্যবীধিকার 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। শাখাপ্রশাখাবিলশ্বিত এক 
' প্রকাঁও কুরুন্দ বৃক্ষযুলে তিনি ভনৈক শৈব সাধুকে উপবিষ্ট 
দেখিতে পাইলেন। তাহার মস্তকে অটুট, গলায় রুন্দ্রাক্ষের 
মালা এবং সর্ষাঙ্গে বিভূতি মাথা । তাহার, চতুর্দিকে 
শিস্ত-প্রশিয়্যগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাহারা ভক্তিসহকারে 
সমত্ত অন্তর দিয়া শৈব আগম গাহিতেছেন। সন্ন্যাসীর 
ব্যানগন্তীর মুর্তি এবং তাহার গ্রযুখনিঃস্বত শৈব ধর্মের ব্যাখ্যা 
শ্রবণে তেন্নবর বত্রহ্মরায়র্‌ একেবারে মুঞ্ধ হইয়া পড়িলেন। 
তিনি সম্যকৃ উপলদ্ধি করিলেন, সত্যম্‌ শিবম্‌ জুন্দরমের মূর্ত” 
প্রতীক হইলেন দেবাদিদেব মহেশ্বর। মনের সংশয় অপ- 
নোদ্বনের নিমিত্ত তিনি সন্্যাসীকে পারমাধিক জ্ঞান সম্বন্ধে 


ক 


.জন্ত -ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন । 


কয়েকটি প্রশ্ন জি যোগ্ীবর জেল তাহার প্রশ্নের 
যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। আত্মদর্শনের' পথপ্রদর্শক 
ব্ৰহ্মজ্ঞ সন্্যাসীর পদতলে পতিত হইয়া ত্রহ্মরায়র্‌ স্বীয় ধৃষ্ঠতার 
তিনি শৈবধর্মে দীক্ষিত 
হুইলেন। 

ভগবানের এঁশী শক্তির নিকট আত্মমিবেদন করিয়া তিনি! 
এক অভিনব অন্ৃভূতি লাভ করিলেন । একমাত্র ত্রহ্মই সত্য, 
আর সমস্তই মিথ্যা বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন। সন্ন্যাস” 
গ্রহণের পর তিনি মাণিক্কবাচকর নামে সাধারণ্যে পরিচিত 
হন। তাহার, দীক্ষা-গুরু আর কেহই নহেন, স্বয়ং ছদ্মবেশী 
ভগবান শিব (সুন্দরেশ )| একটি শিব-মন্দির নির্মাণের জন্য 
মাণিক্কবাচকর রাজদত্ত অর্থ গুরুদেবকে প্রদান করিলেন । 
উদ্ধ ত্ত অথ দরিব্রের কল্যাণে ব্যয়িত হইল । রাজ-অন্চরবর্গ 
প্রধানমন্ত্রীর. ঈদৃশ পরিবর্তনে সবিশেষ মর্মাহত হুইল; 
বিশেষতঃ রান্বকোষের অর্থের অপব্যয় হইতে দেখিয়া তাহারা 
ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল । তাহারা মনে করিল, মহামন্ত্রীর এই 
উন্মন্তত1 শীদ্রই দূরীভূত হইবে। প্রন্কৃতিস্থ হইলে তাহারা 
তাহাকে কভব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। এজন্য 
তাহার! কিছুকাল তথায় অবস্থান- করিল । কিন্ত মন্ত্রীর মধ্যে 
কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখা গেল 'না। অনন্যোপায় হইয় 
তাহার! মাণিকবাচকরকে রাজকার্ধের কথা স্মরণ করাইয়া 
দিল। সংসারের প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ ছিল না; 
তখন তিনি সকল বন্ধনের অতীত। তিনি তাহাদিগকে 
সান্তনা দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। অগত্যা! 
তাহারা স্ষু্মনে ভয়কম্পিত হৃদয়ে তথা হইতে মহুয়ার উদ্দেস্তে 
প্রস্থান করিল । 

অন্থচরবর্গের মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া মহারাজাধিরাজ 
প্রথমে উক্ত * ঘটনা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। 
তাহার বিশ্বস্ত মন্ত্রী এরূপ কার্ধ রুরিবেন--তাহা যে স্বপ্নেরও 
অগোচর। কিন্তু যখন তিনি দেখিতে পাইলেন, তাহার, 
নির্দেশমত. অশ্ব ক্রয় করা হয় নাই তখন তিনি অন্রচরবর্গের 
সংবাদে কতকট! আস্থা স্থাপন করিলেন। মাণিক্ববাচকরের 
নিকট সন্দেশবহ প্রেরিত হইল | ‘অগোঁণে তিরুবাদববুরর্‌ 
যেন রাজসকাশে উপনীত হন’__এই বাত বহন করিয়া রান্র- 
দূতগণ মাণিকবাচকরের নিকট হাজির হইল। রাজাদেশ 
শ্রবণে নবীন সন্যাসী তাচ্ছিল্যভরে উত্তর করিলেন-_ 

“একমান্র ভগবান' সুদ্দরেশই আমার রাজ! ; আমি অন্য 
কোন রাজার কথা জানি না। তথাকথিত এই সমস্ত রাজা 
আমার কি ক্ষতি করিতে পারে ? এমন ফি যে যমরাজ্জের ভয়ে 


সমস্ত চরাচর থরহরি কম্পমান, তিনি পর্যন্ত প্রভুর নিকট 


শক্তিহীন ।” 
.রাজদু্েরা তাহার নির্ভাঁক উত্তরে বুঝিতে পারিল বিপদ 


পৌষ 


আসন্ন । অগত্যা তাহার! মাণিকবাচকরের গুরুদেবের শরণাপন্ন 
হইল। গুরুদেব শিস্যকে রাজসকাশে উপনীত হইবার জন্য 
আজ্ঞা দিলেন । বিদায়ের পূর্বে তিনি শিষ্ককে আশীর্বাদ করিয়া 
বলিলেন £ 


“বংস, নির্ভীক হৃদয়ে রাজসন্দর্শনে গমন কর। ভয়ের ' 


(কোন কারণ নাই। আমার শুভাশীষ বর্মের স্কায় সমন্ত আপদ- 
বিপদে তোমাকে রক্ষা করিবে । মহারাজ্জকে বলিবে, বত মান 
মাসের উনিশে তারিখ তিনি তার ঈদপ্দিত ঘোড়াগুলি অবশ 
পাইবেন ।” - 

" মাণিক্কবাচকর খরুদেবের নির্দেশমত রাক্জসকাশে সমস্ত 


বিষয় বিবৃত করিলেন। ইহা! ভগামি মনে করিয়া মহারাজ - 


তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে 
নির্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইল। প্রাতঃকালে মহারাজ এবং 
রাজ্রপ্রাসাদের সকলে বিস্বয়বিহ্বল চিত্তে দেখিতে পাইলেন, 
একজন যোদ্ধা কতিপয় ' সুত এবং তেন্বস্বী অঙ্থসহ দরবার- 
কক্ষের দিকে আগমন করিতেছেন । মাণিক্কবাচকরের কথার 
সতাত! প্রমাণিত হইল ৷ অশ্বুলি দেখিয়া মহারাজ অত্যন্ত 
প্রীত হইলেন। যোদ্ধা আর কেহই নহেন, স্বয়ং ভূতেশ্বর 
শিব। ভক্তের গৌরববর্ধনের নিমিত্ত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া- 
॥ছেন। গুরুদেবের অপার করুণার কথ! স্মরণ করিয়! মাণিক্- 
বাচকরের ছুই নয়নে অবিরলধারায় প্রেমাশ্রু বর্ধিত হইতে 
লাগিল মহারাজ স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহার নিকট 
পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রীর্থনা করিলেন। 
দিবাবসান হইল। রজনীর অন্ধকারে সমস্ত চরাচর 
আচ্ছন্ন। রজনীর শেষ যামে বিকট চীংকারধ্বনিতে সমস্ত 
নগরী চকিন্ত হইয়া উঠিল। সবাই শুনিতে পাইল, শব্দ রাজ- 
বাটীর অশ্বশাল| হইতে আসিতেছে । . রহন্তোদৃঘাটনের জন্ত 
প্রাতঃকালে লোকসকল অঙ্বশালার দ্বারদেশে আসিয়া ভিড় 
জমাইতে সুরু করিল। তাহার! দেখিল, কোন এক যাছুমস্ত্র- 
বলে পূর্বদিনের ক্রীত অশ্বগুলি অদৃশ্য হইয়াছে। তংস্থলাতি- 
িক্ত শিবাকুল তারস্বরে একতানে রত হইয়াছে এবং যদৃচ্ছা- 
ক্রমে পুরাতন অঙ্বগুলিকে তীক্ষুদংগ্রাঘাতে বিদীর্ণ করিতৈছে। 
এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া রাজাধিরাজ ক্রোধে-ক্ষোভে জ্ঞানহার! 
হইলেন । ভও তপস্বী মাণিক্কবাচকরকে ভীষণ শাস্তি দিতে 
অনুচরবর্গকে আদেশ দিলেন। রাজাদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতি- 
গলিত হইল। তাহারা দ্বিপ্রহরে মাণিক্কবাচকরকে উত্তপ্ত 
*শশির উপর দণ্ডায়মান করাইয়া এক বিরাট প্রস্তরখণ্ড 
্দশে চাপাইয়া দ্রিল। টপায়াস্তর না! দেখিয়া 
তির গতি আশুতোযকে স্মরণ-মনন করিতে 
“তর আহ্বানে ভগবানের আসন টলিল। 
ধর্ণকায়া! বৈগৈ নদীর জল ক্রমশঃ 
দ্ধ চঞ্চল টচ্ছুসিত জলরাশি বধিত 


_ৈবাচাৰ্খ মাণিক্কবাচকর ছি, - 





২৪৫ 


আকারে সমস্ত নগরী গ্রাস করিতে উদ্ধত হইল । সমস্ত জন- 
পদবাসী যৃত্যুভয়ডীত হইয়া পড়িল । মহারাজাধিরাজ এই 
অভূতপূর্ব বস্তার আবির্ভাবে কিংকত্বাবিমূঢ় হই! ইহার 
কারণ নিধ্ধারণে সচেষ্ট হইলেন। অবশেষে তিনি বুঝিতে 
পারিলেন, মাণিক্কবাচকরের প্রতি অন্তায় ব্যবহারের শান্তি- 
স্বরূপ সংহারের রত্রমু্তিতে বন্ধা দেখ! দিয়াছে। কালবিলম্ব 





মাণিকবাচকর, আগার, জ্ঞানসন্বদ্ধর, স্ন্দরযুর্ঠি 
না করিয়া মহারাজ শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত মাণিকবাচকরকে . 
যুক্তি দিলেন এবং দেবরোষ হইতে জনপদরক্ষার নিমিত্ত অস্থ্‌- 
রোধ জানাইলেন। বস্তা প্রতিরোধকল্পে প্রাচীর নির্মাণের 
ব্যবস্থা হইল। ভগবান জ্ুন্দরেশ যুবকের ছদ্মবেশে এই কার্ধে 
যোগদান করিয়া নগরীকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিবার 
ব্যবস্থা করিলেন । 

মহারাজাধিরাজ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, তদীয় প্রাক্তন 
মন্ত্রী সাধারণ ব্যক্তি নহেন। এঁশী শক্তিতে তিনি বীর্ধবান্‌। 
স্বীয় অবিমৃষাকারিতার জন্ত তিনি অনুতপ্ত হইলেন। পাপের 
প্রায়শ্চিত্তস্বরুপ তিনি মছুরারাজ্য তাহাকে গ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করিলেন। মাণিক্বাচকর স্মিতহাস্তে মহারাক্ষের 
দান প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তিনি যে ‘অরূপ রতনে'র 
সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার তুলনায় পাখিব ধন-দৌলত অতীব 
তুচ্ছ । অসত্োর উপর প্রতিষ্ঠিত উন্তুত্বও তিনি কামনা কল্তরন 
না। তিনি মহারাজের নিকট; বিদায় এহপপূর্বক মুক্তি-তীথ 
তিরুপ পেরুন্দুরৈ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

মাণিক্কবাচকর গুরু-ভ্রাতাদের সহিত গুরুদেবের মধুর 
সান্নিধ্যে ধর্মশান্ত্রাির আলোচনায় দিন অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। একদিন গুরুদেব তাহাকে নিভৃতে বলিলেন যে, 
তাহার মৃত্যু আসন্ন । তিনি তাহার উপর শৈবধর্ম প্রচারের 
সম্পূর্ণ ভার দিয়! অল্পকাল পরে ইহলীলা সন্বরণ করিলেন । 
খরুদেবের সান্নিধালাভে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া মাণিক্বাচকর 
গভীর শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাহার এই 
মানসিক অবস্থার বিষয় তংপ্রধীত ‘নীভ্তল্‌ ব্নুনপ পষ্” 
(সন্্যাসীর বিজ্ঞপ্তি) নামক স্ভোজে পরিষ্কার কুটিয়া উঠিয়াছে। 


২৪৬ - 


১৩৫৭ 





ইহার পর কিছুকাল অতিবাহিত হুইল । মাণিক্তবাচকরের 
গুরুভ্রাতাগণও একে একে মহাসমাধিলাভ করিলেন । তিরুপ- 
পেরুন্দুরৈ তাহার নিকট মরু-সদৃশ প্রতিভাত হুইল । এখানে 
তাহার কিছুমাত্র আকর্ষণ রহিল না। তিনি প্রত্রজ্্যা গ্রহণ 
করিলেন! ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ-ভারতের শিব-মদ্দিরগুলি পরিদর্শন 
করিয়া অবশেষে চিদ্রস্বরঘ নামক দেব-দেউলে উপনীত 





হইলেন।. ইহা শৈব তীথগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান এবং ভূ- 
কৈলাস নামে অভিহিত । ইহা শৈব ভক্গণের নিকট 


বারাণসী। মন্দিরে নটরাজের মূর্তি অবস্থিত। শৈব সাধক- 


গণের সমাগমে ইহা সর্বদা কলকোলাহলে মুখরিত থ্চাকে । 
পুরাকালে চিদন্বরষ্‌ ‘তিলৈ’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্বে 


সেখানে নাকি তিল্ৈ নামক বৃক্ষের এক বিস্তৃত অরণ্যানী * 


ছিল। এই হেতু ইহা তিপ্নৈ নামে সাধারণ্যে পরিচিতিলাভ 
করে। উক্ত স্থানের পারিপান্থিক অবস্থা এবং মন্দিরে স্থিত 
নটরাজের রসঘন বিগ্রহ মাণিক্কবাচকরের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিল ৷ তিনি তথায় বসবাস করিতে মনস্থ করিলেন । 
মাপিকবাচকরের অমর ভ্োত্র-গাথার অধিকাংশ “পদিকম্* 
সেখানে রচিত হয়। উক্ত 'পদিকম্গুলি আধ্যাত্মিক ভাব- 
মাধূর্ষে পূর্ণ । এ সম্বন্ধে জনৈক মনীষী বলিয়াছেন__ 

এই সময় বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনমানসে সিংহলের 


-বৌদ্ধরাজ চিদস্থরম্‌ সেখানে আগমন করেন। ধর্মতত্ব সম্বন্ধে 


সিংহলক্ন্ষ এবং মাপিকবাচকরের মধ্যে তর্কযুদ্ধ হইল । শৈব 
ধর্মের অস্তগু ঢ় ভাব-এশর্ষে বৌদ্ধরাজ মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইলেন । 


তিনি সানুচর শৈবধর্মে দীক্ষিত হইলেন । এইরূপে মাণিক্ক- . 
বাচকর গুরুদ্দেবের অস্তিমকালীন নির্দেশ পালন করিয়া স্বীয় 
জীবনের আরন্ধ ব্রত সম্পন্ন করিলেন। এইবার তিনি 
পারমাথিক মহামিলনের জন্ত ব্যাকুলচিত্তে দিন অতিবাহিত 
করিতে লাগিলেন । 

মহাশৈব মাণিকবাচকরের তিরোভাব অভীব বিশ্ময়জনক ।৫- 
একদিন স্বীয় নির্জন কুটীরে বসিয়া তিনি দেবাদিদেব হুন্দরেশের 
উদ্ধেষ্যে নিবেদিত স্বরচিত ‘পাডল্‌’ (গান) গুন গুন স্বরে 
গাহিতেছিলেন এমন সময় এক জন সৌম্যকাস্তি সন্ত্যাসী 
সেখানে উপনীত হইলেন। তিনি মাণিক্কবাচকরের “তিরু- 
বাচকম্‌ ও 'তিরুকোবৈয়ার* স্তোজ্র-গাথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার 
'অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সাধক মাণিক্কবাচকরের শ্রীয়ুখ- , 
বিনিঃস্থত শৈব আগমঞ্চলি সন্যাসী তালপত্রে লিপিবদ্ধ 
করিলেন। অতঃপর তিনি তথা হইতে বিদায় লইলেন। 
এক দিন প্রাতঃকালে নটরাজের দেব-দেউলে অত্যাম্চর্য 
ব্যাপার ঘটিল। মন্দিরের পুরোহিতগণ নটরাজের অর্চনা 
করিতে আসিয়া বিস্মিত চিত্তে দেখিলেন, মাণিক্কবাচকরের 
পাণ্ডুলিপি দেবতার বেদীমূলে রক্ষিত আছে। উহাতে 
তিরুচিজঙ্বলম্‌ নামক লেখকের নাম স্বাক্ষরিত রহিয়াছে । 
রহস্তোদৃতাটনে অসমর্থ হইয়া তাহারা অবিলম্বে মাণিক্ক 
বাচকরের সমীপে উপনীত হইলেন এবং উক্ত প্রাুলিপির 
“পদিকম্'গুলির ব্যাখ্যা করিতে তাহাকে অনুরোধ করি- 
লেন। প্রত্যুত্তরে পরম শৈব মাণিক্কবাচকর একটি কথাও বলি- 
লেন না । পুরোহিতবর্গ সমভিব্যাহারে তিনি চিদম্বরম্‌ মন্দিরের 
গর্ভগৃহে গমন করিলেন । বিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া 
অঙ্গুলি নির্দেশে নটরাজের মূর্তি দেখাইয়া বলিলেন যে, এই 
মহান্‌ দেবতার মধ্যেই সমস্ত স্তোত্রগাথার তত্ব নিহিত 
রহিয়াছে । সাধনার দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিও । অতঃপর 
মাণিকবাচকর তিমিরাস্তক নটরাজের মূর্তির সহিত 6 
গিয়া অগাধ শাস্তি-_চিরযুক্তি লাভ করিলেন। 

মাণিক্কবাচকরের কবিত্ব ও ধীশক্তি ছিল যথেষ্ট । তাহার 
প্রথম ‘রচনা “শিবপুরাণম্‌* নামে খ্যাত। রচনাটি আরাধ্য 
দেবতার প্রতি ভক্ত-হৃদয়ের আকুল আবেদন । ইহা! ছন্দোবদ্ধ 
্রার্থনাসঙ্গীত-_ভাঁব-মাধূর্ষে পরিপূর্ণ। “নমঃ শিবায়’ 
এই পবিজ মন্ত্রে রচনাটির নান্দীপাঠ করা হইয়াছে। 
“পাডল্লি আত্মদর্শনের ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ স্বগীরয় ভাব 
রসমঙ্ডিত। তংপ্রণীত “তিরুচটকম্‌* একটি প্রা 
ইহা “মের্যুনর্দল্‌* (প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষ), “অরি 
শুট্টরুত্তল্‌* (ভেদাভেদ বর্জন), ‘আত্মশুদ্ধি 
( প্রতিদান ), ‘অহড়োগ শুদ্ধি’, * 
করুপালাভের জন্ধ ব্রন্মপদে 
(আনন্দসাগরে নিমগ্ন হওয়া), 















নু কৰিৱাৰ বে 





অংশে বিভক্ত । 





স্থান 
শখের বারে এবং ছন্দের মাধ্ঘে প্রাণবন্ত হইয়া কুট! 


জ্ীপরেশ 


লা হার; | । গাড়ী জনতা’ এক্সপ্রেস । 
“রাড শব্দের বাংলা তর্জমায় আমরা ‘জনত!’ শকটি 
ব্যবহার করে থাকি। সুতরাং এ শব্দটার সঙ্গে উচ্ছঞ্খলতা, 
- প্ৰভৃতি কতকগুলি শব্দও বিশেষভাবে জড়িত । কিন্ত রাষ্র- 
ভাষায় ‘জনতা’র মানে. জনসাধারণ । শেষটায় কিন্ত একই 
5 জায়গায় আসতে হত) 
.. জনতা এক্সপ্রেসে একটি মাত্র শ্রেণী--রেলের নিয়তম | 
| কিন্ত সবটাই রবে-সয়ে করতে হয়, অন্ততঃ অহিংস উপায়ে 
রতে হলে । তাই জনত। এক্সপ্রেসেও একটু বিশেষ শ্রেণীর 
[থা হয়েছে--সে হচ্ছে ‘সুরক্ষিত’ * আসনগুলি। 
সমাজনীতির সাবেক বিধানে আমরা মধ্যবিত্ত (ইন্টার) 
ডি। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা যে ক্রমশঃ 
সবার পিছে, সবার নীচে সবহারাদের মাঝে” গিয়ে পড়ছি 
তাঁর খবর কজন রাখেন? তাই আমরা অন্ততঃ রেলের 
পারে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করাটাই সুবিধাজনক বলে মনে 
করি» সেখানে কিন্ত শ্রেধ-সন্মানে বাবে নাঁ। সরকার বহু 
ষণ| করে তেলের “মধ্যম শ্রেনটি জে দিয়েছিলেন, তা 
ত বলে কোন শ্রেণী সমাজে নেই। তাই রেলের ইন্টার 
নামটা একটু বেখাপ্লা শুনাত। দেখে শুনে মনে হয় 
মাজে ছুটি শ্রেণী আছে ; শোষক ও শোষিত । আর এ 

























এমন সমাজের কল্পনা করতে পারেন যেখানে শোধিত 
আছে কিন্তু শোষক নেই, অথবা শোষক আছে, শোষিত নেই? 
5 রাত ন’টায় হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছলাম । পথে ভু-একটি 
ঠাকুর” দেখে নিলাম বাস থেকে। পুজার সময় হাওড়া 
-.: ্টেশনের অবস্থাটা ধারা নিজের চোখে দেখেন নি বাঁ সশরীরে 

- উপস্থিত হয়ে উপভোগ করেন নি, তাদের বুঝানো শক্ত । গাড়ী 
 প্র্যাটফরমে আসতেই কুরুক্ষেত্র কাও বেধে গেল । আমরা সে- 
ই, দিকে ভক্ষেপ না করে নিজেদের “সুরক্ষিত আসনে গ্যাট: হয়ে 
বসে পড়লাম 1. আসন-মাহাত্ব্যেই বোধ করি মনে দার্শনিক 
চিন্তার উত্লেক হাল ।. নে থে চির আোত বরে চলল তায় 








উরে: ভক্ত-কৰিশ্রষ্ঠ মাণিকবাচকরের রচনাশৈলী চিলি 





ভ্রমণ 


মিলে যে এক নূতন শ্রেণী হতে পারে তা অবিশ্বাস্ত ৷" 
































পি: আজও দি রস 
হৃদয়ে এগুলি গাহিয়া থাকে । উল 


চক্রুবপ্ত 


মোদ্ধা কথাটা এই যে, নেন বার মারি করলে আখ 
আরাম বন্তটি মর্্যলোক থেকে অস্ত্হিত হবে |. কোটি কে 
মাহুষের দুঃখের মাঝখানে দাড়িয়ে যদি একজন ভাগ্যবান্‌ 
সুখভোগ না করল তবে সে সুখের কি মূল্য আছে? শিল্পে, 
সাহিত্যে আপনারা কন্টাষ্ট বা বৈষম্য পছন্দ করে 
ক্ষেত্রে নয় কেন? সাম্যবাদ চাস সকলকে সখী 
সকলকে একই অবস্থায় ফেললে দেখা যাবে, খের ন 
মানুষ হারিয়ে ফেলেছে । 
রেলওয়ে-কর্তৃপক্ষ সুরক্ষিত গালি দেখাশুনা 
জন্ত কয়েকজন কর্শচারী নিযুক্ত করেছেন । ভারা দ' 
দাড়িয়ে টিকিট দেখে একটি একটি করে যাত্রীকে ভি 
দিচ্ছেন । এত সতর্কতার মধ্যেও কিভাবে যেন ছুটি 
লোক উঠে পড়েছিজেন। তারা উভয়েই বৃদ্ধ। 
বর্ঘমানে। কিন্তু ইন্দপেকশনের বেলায় একজনবে 
দেওয়া হ’ল" অপর জন কোন রকমে 
বৃদ্ধটি বেশ মিশুক ও সজ্জন । আমাদের স্বেচ্ছায় ভ্রমণ 
রকমারি উপদেশ দিলেন । ‘তাজ’কে একবার দি 
দেখা উচিত, আবার “মুনলাইটে'; হু'বারই অপূর্ব 
মনে হবে যেন ছুটি আলাদা! জিনিষ ; জিবেণী সঙ্গমে 
ভয় আছে, ইত্যাদি। অবন্ঠ আমরা তাকে বসবার বন্দোবস্ত 
করে দিয়েছিলাম । বর্ধমান রেশন আসতেই তিনি 
না করে নেমে গেলেন। রাতটা বেশ কাটল। 
সংখ্যা কতকগুলি মাসিক, সাপ্তাহিক ছিল সঙ্গে 
ছোট দেখে একখানি মাসিকপঞ ভুলে নিলাম । 
পরদিন সকালবেলা । পাটনা ষ্টেশনে গাড়ী 
ভাবলাম একটু চা খেয়ে নিই। দরজা খুলতেই কয়ে 
পঞ্জাবী স্ত্রী পুরুষ গট গট করে চুকে পড়তে লাগল । 
রিজার্ভ কামরার দোহাই দিলাম, তারপর দরজাও ভে 
চেষ্টা করলাম। কিন্তু সবই বৃথা । ‘জসিসংহরণ’ 
মনটা ভারী চটে গেল] কামরায় ঢুকে তাঁদের 
তেজ | পরের স্টেশনে বীরপুঙ্গব ও বীরাঃ 
স্বস্তির নিবাস ফেললাম । বিবিনে ছুটি 














হবে। মোগলসরাইয়ের কুলিরা দেখলাম বেশ সেবাপরায়ণ। 
রে আপনাকে তারা সুস্থির থাকতে দেবে না; শুধুই ‘সেবা’ 
করবার আগ্রহ জানাবে-_সেবাবর্সের যদি ব্যাধাত হয় পাছে 1 
.. ‘সেবা’ করবার আগ্রহটা সমাজের উচু তলাতেও বর্তমান। 
দেশের সেবা” করবার অন্ত অনেককে জমিজমা বন্ধক দিয়ে 
ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডে্, লোকাল বোর্ডের মেম্বর, সর্ব- 
: শেষে স্বাধীন ভারতের নেতা হতে চেষ্টা করতেও দেখেছি । 
কাশী আর কলকাতায় আকাশপাতাল পাখক্য। প্রমাণ 
দিচ্ছি £ ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশন থেকে পাড়ে হাউলি প্রায় তিন 
মাইল রাস্তা । রিক্সা ভাড়া নিলে শুধু ছ'আনা করে। তাতেও 
কি “কম্পিটিশন” । কিন্ত কলকাতায় তারাই এলে হাকবে ‘দেড় 
রুপিষ্বা'। মনে আছে একবার এস্প্লানেড থেকে ডালহোসি 
নিয়ে যেতে এক রিন্সাওয়ালা 'পান্‌ সিকি’ হেঁকেছিল। পুঞ্জার 
আসল উদ্দেষ্য হওয়া উচিত লোককে কয়েক দিনের জনয 
কলকাতা ছাড়বার সুযোগ দেওয়া । এখানে কেবল শোষণ 
শোষণ । ব্যবসায়ী মহাজন, ছুধওয়ালা, মাছওয়ালী, 
রেশন, সবকিছু মিলে এক মহা পাপচক্রের স্থ্টি করেছে 
ঠায় | 
অয়োদগী পর্য্যন্ত কাশীতেই কাটালাম । অনেক বাঙালী 
করে সেখানে । ত্রিশ-পঁয়ন্রিশখানা ‘ঠাকুর’ । একটা জিনিষ 
কয ,করবার-- এখানকার ঠাকুর এখনও সেই সাবেক 
মলের, যার চিহ্ন আমরা পটে বা ছবিতে এখন দেখতে 
সব স্ৃতিকে একত্র করে একই চালচিত্রের মধ্যে 
হয়েছে। বাংলাদেশে আমরা স্বাস্থ্যতত্ব সম্বন্ধে একটু 
য়াকিবহাল বলে দেবদেবীদের বোধ করি একটা! স্বল্প 
ন জায়গায় খেঁষােষি ভাবে রাখতে পারি নে। আর দেবী 
র ছেলেমেয়েরা পর্বতে থেকে অভ্যস্ত বলে এখানেও 
নর পাহাড় না হলেও কিম পাহাড়ে রাখাটাই 
মতে যুক্তিযুক্ত । আর কলকাতার অদ্ধকার সরু 
অলভ্যন্ততার দরুন দর্শকদের অসুবিধে হতে পারে 
করে আমরা মায়ের পিছনে সতত-আবর্ভযান অগ্নি- 





























মলের রীতি। তবে এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, 
নামাদের দেবীকে দেখে মনে হয় তিনি যেন কয়েক দিন 
ডু হাড় ছুড়াবার জল্তেই ছেলেপুলে নিয়ে. বাপের বাড়ী চলে 
এসেছেন। অন্গুর মারাটা যেন গৌগ।  অস্গুরের দিকে 
_ তিনি এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন যে তাতে অস্তরের তেজ 





কোর, কি দ্োষকযায়িত চাহনি। 


টি টার: । এখানে গাড়ী বদ বদল করে বেনারসের রাতে উঠতে ্‌ 


চা 


ছুমাজ প্রকাশিত হয় না | কিন্তু এখানকার মায়ের মুৰ্তি বাঙালীও অনেক চোখে পড়ল 
আবার সব করেছে বলাম । 





রাতে “হরিহর সমিতি’ কর্তৃক অভিনীত “ছুই পুরুষ’ 
ছিলাম। পরের রাতে হয়েছিল কৰ্ণার্ল্জুন’। 


খুব নিখুত না হলেও তারা যে নিন্ধস্ব সংস্কৃতিত জক 
বাচিয়ে রেখেছেন এতে বেশ আনন্দ পেলাম। বিহারে 


বাঙালীদের অনেককে দেখেছি বাংলা ভাষাটা ব্যবহার না 
করলেই যেন তাদের শ্থবিধে হয়। বাঙালী যদি বেঁচে থাকতে 
চায় তবে তার একটা প্রধান করণীয় হবে প্রবাসী বাঙালীদের 
সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা । রাষ্ট্রভাষার প্রতি আমাদের 


একটা তীব্র বিতৃফা আছে। কিন্তু মাতৃভাষার এডি 


আমাদের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা কতখানি ? 


রামকৃষ্ণ আশ্রমের মত যে সব সঙ্ঘ সেবাধর্ম উদ্যাপন ডি 


করছে তাদের মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পুরোভাঁগে। 
এখানেও সঙ্ঘ দুর্গাপুন্ধায় বেশ জাকজমক করে থাকেন । 
বাড়ী বাড়ী স্বামীজী ও স্থানীয় গণ্যমান্তদের বক্তৃতা, লাঠি- 
খেলা, ছোরাখেলা এবং বিজ্বয়া সম্মিলনীর ব্যবস্থা দ্বারা তারা 
আসর জমিয়ে বসেছেন। 
ইত্যাদি নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন মন্দির---কিন্তু যেন অপেক্ষাকৃত 
নীরব । সেখানেও মায়ের আরাধনা হয়ে থাকে । নবীর 
অপরাহ্ে ভারত সেবাশ্রমে গিয়েছিলাম | 
ভারতীয় সংস্কতির শ্রেষ্ঠত্ব। বিষয়টি অতি পরিষ্কার, 
বক্তা, শ্রোতা, বিচারক, সবাই এক. পক্ষের ; 
সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে: বেগ পেতে হয় নি। 
তবু বক্তাদের হুমকির অস্ত নেই, যেন কেউ তাদের কথার 
প্রতিবাদ করছে। সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা অল্পই হয়েছিল, 
প্রায় সবটাই ছিল অপরের, বিশেষ করে নাস্তিকদের প্রতি 
বিষোদগীরপ--কংগ্রেসী সরকারও বাদ পড়ে নি। সভাপতি 
ছিলেন একজন গোঁড়া কংখ্রেসী |. ভারতীয় সংস্কৃতির গুণগানে 
ঠাক বিন্দুমাত্র অরুচি নেই, কিন্তু সরকারের প্রতি খৌঁচাটা 
তিনি সইতে পারলেন না). এর প্রতিবাদ করলেন তীব্র- 
ভাবে । অপরপক্ষ থেকে এল পাপ্টা প্রতিবাদ। এভাবে 


গালকের ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু এখানে আজও চলছে মান্ধাতার বেশ কিছুক্ষণ চলল। কোথায় ভারতীয় সংস্কৃতি, বা তার = 


শ্রেষ্ঠত্বের কথা! 
আলোচনা দিয়ে । ০: 72 

বারানসী থেকে আবার যাত্রা সুরু করলাম। এবার 
এলাহাবাদ, আগ্রা, মধুর, বৃন্দাবন। প্রথমে এলাহাবাদ। : 
বেশ পরিষ্কার শহর, রান্তাগুলি বেশ চওড়া | এবং তিডও খুৰ, 


“সভা শেষ হ’ল এক সম্পূর্ণ অবাস্তর 









শহরের এক পাশে হাসপাতাল. ৰ 





সুতরাং 










পাতাল কিছুই বাদ গেল না। এলাহাবাদের 
দেখলাম নেহরু-পরিবারের ছাপমারা। পণ্ডিত 
বল নেহরু রোড., কমলা নেহরু রোড, এমনি অনেক 
শহরকে বেষ্ঠন করে আছে। কমলা নেহরু রোডে 
, দেখলাম একটা বিরাট অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে, অনেকটা 
কলিকাতার হিন্দ, সিনেমার মত। টাঙ্গাওয়ালা আমার 
“কৌতূহল চরিতার্থ করলে-_এটাও একটা সিনেমা। এর 
মালিকের পুস্যি মাজ ছুটি, তার স্ত্রী এবং তিনি নিজে । ভাবলাম, 
সেই জনই ত তাদের একটা পিনেমা চাই_-ভরণপোষণের- 
স্ক'। কিন্তু তিনি কি শুধু এই দিনেমারই মালিক? 
সেদিনই রাতের গাড়ীতে আগ্রা রওনা হলাম । আগ্রায় 
কয়েকজন বাঙালী আমাদের ঘিরে ফেলল। তারা 
লোক, হাতে নিক্ক নিজ হোটেলের কার্ড । 
বার ইচ্ছাই আমাদের ছিল। কিন্ত তখন আগ্রায় 
পুণিম| রাতে তান্গ দেখবার জন্ত আমাদের মত 
ক জড়ো হয়েছে সেখানে । আমাদের সুবিধামত ঘর 
লে পাওয়া গেল না । অগত্যা আমাদের উঠতে হ'ল এক 
 মাড়োস্কারী বর্দশালায়। এমন নোংরা বাড়ী আর জীবনে 
দেখিনি । তবু এর মধ্যেই থাকতে হবে। অবস্ঠ প্রাইভেট 
খবর পাওয়া যেত, কিন্ত আমাদের সেখানে থাকতে ভরসা 
তার চেয়ে ধর্শশীলাই নিরাপদ। বিকেলবেলা 
ফোর্টে গেলাম । মনে কত উৎসাহ উদ্দীপনা, এতদিন ঘা 
কল্পনা আজ তা প্রত্যক্ষ করতে পাব! সঙ্গে একজন গাইড 
নেওয়া হ'ল । লোকের যা ভিড়, তাতে আবার গাইডপুক্গবটি 
দর্শনার্থীর কোৌতুহলনিবৃত্তির দিকে লক্ষ্য না দিয়ে নিজের 
ট'যাকের দিকেই নজর দিলে বেশী । এত বড় জায়গাটা কয়েক 
মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের দেখিয়ে দিলে। আগ্রা ফোর্টে 
সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহ জাহানের কীর্তির নিদর্শন 
১, ঝয়েছে। তবে বিশেষ করে শাহ জাহানের নির্টিত অংশ- 
ই গুলিই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী । ফেওয়ান-ই-আম, 
. দেওয়াম-ই-খাস, শিশ, মহল, মমতাজের আঙ্গিনা --জাহানারা 
২. ও রোশনারার কক্ষ ইত্যাদিও বেশ দর্শনীয় । সবচেয়ে ব্রষব্য 
-_ সেই জায়গাটা যেখান থেকে সম্রাট শাহজাহান বন্দীজীবনে 
তাঞ্মহল দেখতেন । . একটি কাচ এমনিভাবে বসানো হয়েছে 
ধেতার মধ্য দিয়ে, প্‌ তাজকে বেশ পরিষ্কার দে 































পাওয়া যায়। মৃত্যুর আগে নাকি শাহজাহানকে খানে 


ঘুরে দেখা হ্‌ দ- আনন্দতৰন, স্বরাজভবন, কমলা 






আর আমি নিঙ্ষের দেশে ঘাই নি। খুব 














































আনা হয়েছিল এবং তাজ দেখতে দেখতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস 
এখানেই ত্যাগ করেন। কথাটা শুনে নদীর ওপারে তাজের 
. দিকে তাকালাম । দেখলাম ধ্যাননিমগন তাজ দাড়িয়ে টি 
অপূর্ব প্রশান্তির মধ্যে। ; 
রাত ন'টায় তাজ দেখতে বেরুলাম। ট্যাক্সি, bin কৰি 
দর সেদিন। বেশ কিছু দক্ষিণা দিয়ে আমরা একটা টাঙ্গা 
ভাড়া করলাম। রাত প্রায় পৌনে দশটায় পৌছানো গেল 
তান্দের পাদদেশে । লোকে লোকারণ্য। টাদনীরাতে তাজ। 
অপরূপ দেখায় বটে, কিন্ত সে সৌন্দর্য্য কি উপভোগ করব 
জো আছে? শাস্তচিত্তে কি তাজকে দেখবার জো অ 


কেবল লোক আর লোক, আর তাঁদের উচ্ছ আলতা « 


গোল । এতে সমাধি-মন্দিরের পবিজ্ঞুতা নষ্ট হয় বলে আম 
বিশ্বাপ। মা, মামীমা, দাদা সবাই খুঁটে খুঁটে দেখতে লা 
লেন। আমি যেন পালাতে পারলে বাঁচি । মেঘমুক্ত শা 
থেকে পূর্ণিমার টাদ নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে তার f 
রশ্মিজাল তাজের উপরে, নীচে ধীরে ধীরে বা 
যমুনা । সবটা মিলিয়ে কি এক অপুর্ব পরিবেশের 
অ'র বিক্কতরুচি কতকগুলি লোক কি নির্মমভাবে এ 
লোকে কুঞ্জীতার হুট্টি করছে ! মনে হ'ল যেন. শাহ 
মমতাজের আত্মা আকুলভাবে আবেদন জানাচ্ছে 
চলে যাও, আমাদের শান্তিতে ঘুমুতে দাও ।” 
তাদের কাতর আবেদন ? 
রাত প্রায় একটায় ফিরে এলাম ধৰ্মশালায়। । 
পরদিন সকালবেলা মধুরার গাড়ীতে চড়লাম 
নাথের ‘পুরাতন ভৃত্য’ কবিতায় আছে প্রথমে তিনি 
(বৃন্দাবনে ) নেমেছিলেন পরে দক্ষিণে, বামে, সন্মু 
যত পাও লেগে তার প্রাপটাকে নিমেষে কঠাগত ২ 
কিন্ত আমাদের পাঙাগণ দয়া করে মথুরাতেই এ 
ছেন। . কোন্‌ জেলায় বাড়ী? কোন্‌ মহ্কুমা 
হরেক রকম প্রশ্ন করে একদল পাণ্ডা আমাদের 
আমি কুতুহলী হয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম: 
চিনবেন কি করে?” যেই বলা আর যায় কোথায় 
না একবার, জানি কিনা পরে হবে” বেশ নিতুল L 
উত্তর এল । আমি পরীক্ষামূলকভাবে বললাম, ধরুন 
জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় । 
সুরু হ’ল সে মহকুমার যত রাজ্যের গ্রাম এবং 
গ্রামের কর্তাব্যক্তিদের নামের বিরাট ফর্দ। আমার 
সে সব অনাবস্তক, কারণ আমি কিছুই জানি নাঁ। 
হতে,হাজার বার শ’ মাইল দুর থেকেও তিনি আমার 
এত জায়গার নাম জেনে রেখেছেন, ত হয 













রে কচ্ছ , হুম দখে প্রতটুকুং 
ঠেকল, হৃষীকেশ হরিদ্বারেও দেখেছিলাম "বড় বড় 
এমনি অকুতোভয়ে ভেসে চলেছে। 

২... পেধিনই শ্রীধাম বৃন্দাবনে রওনা হলাম। 
সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমেই উঠলাম । সে রাত্রে বেশী দেখা 
ল না। পরদিন প্রথমে ‘যযুনান্দী'তে স্থান । তারপর মন্দির- 
নি: বৃন্দাবনে মন্দিরের সংখ্যা অগণ্য। প্রতি বাড়ীই 
| শেষ রাজ থেকে সুরু হয় ‘জয় রাধে? 'রাখেকৃফ? 
আর চলে প্রায় রাত বারটা অবধি। বাঙালী ভক্তের 
ও কম নয়/। অনেকে বেশ বড় বড় মন্দিরের মালিক। 












































পর্ণ মন্দির প্রভৃতি স্থানে আচল বিছিয়ে বসে: থাকে 
= আশায় আর. এখানে “রাধার” 'জয়-রাধে+ 





কোই উটের দুম তখনো তাল করে ভাঙে নি। 
কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বলে 
বড়দিন.। ছোট ট্রট এক লাফে বিছানা! ছেড়ে 
জে অনেকক্ষণ সে জেগে জেগে বিছানায় 
ভাবছিল, কালকের দিনটা! কিছুতেই বুঝি 
ীছবে না। এক দৌড়ে উট চল্ীর ধারে যেখানে 
ট হলদে রঙের চটিজোড়া কাল রাত্রে রেখে 
হাজির হ'ল। বিস্মিত আনন্দে সে টেচিয়ে 
একটা তলোয়ার, ছুটো ছবির বই, এক 
কত কি টুকিটাকি জিনিষে তার চটি- 
চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে । সবকিছু 
ব উট ঘাড় ফেরাতেই দেখলে, তার মা হাসি- 
ছ তার দিকে চেয়ে দ্রাড়িয়ে আছেন। ট্রট 
চুই হাত দিয়ে জুড়িয়ে ধরলে । 
তোমাকে এই সব. উপহার. দিয়েছেন, তার 
[ও নি তো সোনামণি ?--মা তাকে আদর 


8, ইট মিত তোলে নি । সে ছোট যিশুর ছবি অনেক 


লেখানেও রি 


{শীতে দেখেছি বাঙালী বিধবার] দশাশ্বমেধ ঘাট, বিশ্বনাথ, 





আরও অনেক দর্শনীয় বন্ত এখানে আছে. ্ে 
মন্দিরের কারুকার্ধ্য দেখলে বিন্ময়ে শুস্তিত হতে হয় । কা ক 
গুলি মন্দির খুব প্রাচীন; মোগল আমলেরও আগেকার । 
বিভিন্ন যুগের গ্বাপত্য-শিল্পের নিদর্শন ্রীধামে প্রত্যক্ষ করা 
যায়। কুপ্ধবন, নিধুবনের কর্তাদের রুচিবোধ সত্যই অশংসনী 

সব দেখে শুনে আমরা আবার যাজা করলাম € 
দেশে । 





ছোট্ট ট্রটের বড়দিন 


শ্রীপূর্ণা সিংহ 





উপহার দিয়ে বেড়ান ট্রট তা ভেবেই পায় না। | সার ছবি 
দেখে তো কৈ কিছু বোঝ! যায় না? দিব্যি কৃটুকে ৫ 
গায়ের রং, ফুটফুটে বুধ ছোট খোকা । এত. 
একটুও তো হাপাচ্ছেন না। উহ ফিস যেন 
লাগে। 
উটের নাস জেন এসে জানলার ডি বুলে লেল 
চমংকার এক ঝলক আলে! এসে পড়ল ঘরের ভিতর | উজ্বল 
নীল সমুদ্র দেখা গেল। উটের. মনে হল বাতাস যেন হাসি * 
আর আনন্দে ভর1-_বুশির চোটে স্থির হয়ে দাড়িয়ে হাতযুখ 
ধোয়া আর পোশাক পরা একরকম. অসম্ভব হয়ে উঠল ট্রটের 
পক্ষে-_ফেবলই তার. লাফাতে ইচ্ছে করতে লাগল।. খাবার 
বাসনা পর্যন্ত তার হ'ল না একটুও; অনেক বার বলে তাকে 
সকালের খাবার খাওয়াতে হ'ল । কোন রকমে খাওয়াদাওয়! . 
শেষ করে সে মায়ের চেয়ারের পায়ার কাছে মাটিতে নতুন 
পাশুয়! খেলনাগুলো নিযে নিশি: হয়ে বসল।  খেলনাগুলো .. 
. এটা 
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পোতাল! রাজপ্রাসাদ, লাসানগরী 
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দরজায় ঘণ্টা বাজবার আওয়াজ শোনা গেল, 
ই জেন: একটা! মস্ত ফুলের তোড়া আর প্রকাণ্ড একটা! 
ঘরে টুকল। মাকে তোড়াটা আর ট্রটকে পুতৃলটা 


বললে, ম'সিয়ে আরা পাঠিয়েছেন। মায়ের মুখ 
আরলাল হয়ে উঠল। তিনি তোড়াটাতে 


ফেললেন । ট্রটের কিন্তু মোটেই পছন্দ হ’ল ন! 
লিয়ে -আর' কে তার একটুও ভাল লাগে না। 
জানে তিনি খুব বড়লোক আর ভার চেহারা বেশ 
ুন্দর। টুরটকে তিনি অনেক মিষ্টি খেতে দেন, মাঝে মাঝে 
ভার গাড়ীতে করে বেড়াতে নিয়ে যান। কিন্তু হলেকি 
হয়--টট তাকে পছন্দ করে না, একেবারেই নয়। ট্রটের 
কাছ থেকে মাকে অন্ত জায়গায় সরিয়ে নেওয়াই হচ্ছে আরে'র 

কাজ কত বারই না ট্রট বেড়িয়ে ফিরে এসে কেণতে পায় 
আর মায়ের পাশে বসে গল্প করছেন। ট্রুট ঠিক জানে তক্ষুনি 
জেন আসবে আর তাকে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি অন্যত্র নিয়ে 










& মা বললেন--বাঃ ট্রট, ম'সিয়ে আর তোমাকে কি সুন্দর 


ড় গুজে বললে ছাই, বিচ্ছিরি পুতুল । 

একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। অনেকক্ষণ ধরে 
ইউকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, পুতৃলট! বেশ নুন্দর__ 
একেবারে চমৎকার । ট্রট শেষকালে বলে ফেললে---এর 
নাকটা ঠিক ম'সিয়ে আর'র মত, বাঁকা--বিচ্ছিরি দেখতে | 
5. মা খুব হানতে লাগলেন ট্রটের কথা শুনে। ট্রট রেগে 
গিয়ে নাকটা দেয়ালের দিকে করে পুতুলটাকে ঘরের এক 
য়ে রাখলে, আর মাঝে মাঝে কটমট করে চেয়ে 
চ লাগল তাকে । 











দেওয়া, জামা, হলদে রঙের দন্ডানা আর রেশমের ফিতে 
সাধ টুপি পরে মায়ের সঙ্গে ঈর্দায় চলল । ঢুকবার পথে 
সঙ্গে তাদের দেখ! হ’ল । যা আরকে ধন্যবাদ 
জানালেন অন্দর উপহার পাঠানোর জন্জে। ট্রটকিন্ত মুখ 
বুজে রইল-_আর' র সঙ্গে একটা কথাও বলতে রাজী নয় সে। 
ইটের অশোভন. আচরণে আর" যাতে কিছু মনে না করেন 
সেইজন্তে মা তাকে বিকেলে চা খাবার নিমন্ত্রণ করলেন । 
আর খুশি হয়ে মুখের কাছে হাত তুলে খুব নীচু গলায় কি 
বললেম ট্রট শুনতে পেলে না--তবে মা যে হাসলেন আর সেই 
বেদিতে উল তা ভাল করেই উটের 








দীর্ঘনি:শ্বাস ফেললেন--ট্রট শুনতে পেলে। =" | 


তে এগারোটা বাজল। ট তার নতুন ভেলভেটের 







গাধাদের রাখা হ’ত সেখানে তিনি জর্মোছি 
ভার যৃতযুর কথা ।-ল্শেষকালে তিনি উপদেশ 
প্রত্যেক মাস্থষের উচিত অন্তকে be করা, 
দেওয়া ।. 

ট্রট খুব মন দিয়ে যাজকের করধাগুলো, সত 
যদি কাউকে আনন্দদান করতে পারত ত হলে 
নিশ্চয়ই তার উপর খুশি হতেন। কিন্তু কি করে। 
আনন্দ দেবে? ট্রট যে বড্ড ছেলেমাহ্থুয 1 
জিনিষপত্র উপহার দেয়, সে তো কাউকে কি 
না--কেউ তার কাছ থেকে কিছু নেয় নী। 

বাড়ী ফিরে এসে ট্রট গভীরভাবে ভাবতে লাগল 
অন্তকে আনন্দ দেওয়া যায়] মা.কি' সব: 
কানে তা পৌছলই না। সে তখন ভেবে 
আছে যে বুব গরীব; ই লি যাকে ৰ 
আনন্দ দিতে পারে। ও 














































চিচিহাহাহা_হঠাৎ বাইরে ah বিকট! আও 
ট্রট চমকে উঠল । জীন-বাধা গাধাটাকে নিয়ে সেই মে: 
এসেছে । এ গাধাক়' চড়ে ট্রট মাঝে মাঝে বেড়িয়ে 


হঠাৎ উটের একটা কথ! মনে হ'ল | 
আঃ | এই তো; এই গাধাটাই তো রয়েছে, যাকে বড় 
একটুও খুশী বলে মনে হচ্ছে নাঁ। নিশ্চয় 
একে ট্রটের কাছে নিয়ে এসেছেন, যদি ট্রট: 
দিতে পারে সেই উদ্দেষ্টে । আজ ট্রট শুনে এসে 
যেদিন জন্ম হয়েছিল সেদিন তার কাছে দাড়ি। 
গাধা । এই গাধাটাই হয়.তে| যিশুর সেই বন্ধু 
আর সে কিনা এতদিন এর পিঠে চড়েছে--ছি; 
দুস্তরমত লজ্জা করতে লাগল | 
ছপুরের খাওয়া শেষ হলে মা চলে গে 
আরণাকে চা খাওয়াবার জন্তে সব গোছগাছ করত 
দৌড়ে হাজির হ'ল সেই ছোট মেরে আর. 
কাছে। খেতে বসে ভেবে ভেবে সে ঠিক করেছে গা 
নিজের খাবার থেকে কিছু ফল. খেতে দিয়ে খুশী ক? 
= ট্রট খুব সাবধানে আস্তে আস্তে স্বাবারঘরের 
দাড় করাল পাধাটাকে--তার-পরে ফল আনতে গে 
হায়! কি হবে, লুইজা ঝি খাবার টেবিল পরিষ্কার করে 
ফেলেছে। একটা ফলের টুকরোও সেখানে পড়ে নেই। উট 
জানলা দিয়ে তাকাতে গাবাটা তাকে দে 





ক কহ হয়েছে ওই. দুধ ইহুদীটার ফুলগুলোই সে 
খেতে দেবে ছোট্ট যিশ্তর বন্ধুকে । & 

ট্রট ফুলগুলা এনে রাখল গাধাটার সাষনে। গাধাটা 
লো একবার শুকে দেখল, তার পর চটপট খেয়ে নিতে 
করলে । আনন্দে ট্রটের বুকের ভিতরে টিপ টিপ করে 
হতে লাগল। 

উট, উট, কি করছ? তুমি কি করছ ওখানে ? 

মায়ের গলার মোট বুঝতে পারল একটা ক্ছি গণ্ডগোল 





লীগ 2, এস, আমার ফুলগুলো নিয়ে। 

ফুলের তোড়ার অবশিষ্ট ডাটাগুলো নিয়ে ট্রট আস্তে 

| - পান্ধী ছেলে, কেন 

য়ে আর র দেওয়া ফুলগুলো নষ্ট করলে? 

আজকে-গীর্জায় যে বললেন অন্তকে আনন্দ দেওয়া 
হুষের উচিত। তাতাই আমি গাধাটাকে আনন্দ 

ছলাম। আমি বুঝতে পারি নি যে তুমি রাগ করবে। 
আর'কে তুমি এত ডালবাস তা আমি জানতাম না = 

আমতা করে ট্রট বললে। 

কিন্তু কিছু বুঝতে চাইলেন না, বরং শেষ কথাটাতে 

উপর আরও রেগে গিয়ে বললেন-- 

সিয়ে জার'কে আমি মোটেই ভালবাসি না, তবে তিনি 

জন ভদ্রলোক, ভালমাহষ। ভদ্রতা করে তিনি উপহার 

লেন, তুমি অসত্য ছেলে তা নষ্ট করলে কেন ?-_-তার পর 

ও অনেক কথা বলে মা ট্রটকে বেজায় বকতে লাগলেন । ৬ 

ট্রটের চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়তে লাগল। মা 

দেখেও থামলেন না । শেষে তিনি ট্রটকে বসবার ঘরের 

টির সরে সেখানে চুপ করে বসে থাকতে 





কলেছিং কস না। চট হাতে মুখ ঢেকে 













বতে লাগল সা না কে ঠকিয়েছে' 
ইটকে ঠকিয়েছে... 

উট, 

 ট্রট চুপ করে শুনল । 

ট্রট খোকনমণি | 

উট আস্তে আস্তে ঘাড় একটুখানি ফিরিয়ে দেখে মা হাসি- 
মুখে তার দিকে চেয়ে আছেন। আঃ] মা তা হলে আর তার 
উপর রাগ করে নেই-_ 

-্রট সোনামণি আমার কাছে এস ন্‌ 

ইট ঝাপিয়ে মায়ের কাছে গেল। মা তাকে কোলে তুলে 
নিলেন। ছুই হাতে মার গলা জড়িয়ে ছোট টুট চোখ বুজল। 
নাঃ, আর কক্ষনো উট মায়ের জিনিষ নষ্ট করে ভার মনে ফট 0 
দেবে না।ঞ কক্ষনো নয় । এ পরি 

ফুলের ডাটাগুলো দেখিয়ে যাঁ হেসে বললেন-__এ্বাঃ রি 
হয়েছে । এইটুকুই বা আর থাকে কেন, যাও তোমার 
গাধাটাকে এটুকুও খেতে দাও গিয়ে। লাফাতে লাফাতে 
ডণটাগুলো নিয়ে ইট গাধার কাছে চলল ।-.. A 

“আর শোন গাধাকে খাওয়ানো শেষ হলে, দৌড়ে গিয়ে ' 
আমার চিঠি লেখার কাগজ আর কলমটা নিয়ে এসে আমাকে 
দিও। মসিয়ে আর'কে আন্ধকে চা খেতে আসতে ব 
করে একখানা চিঠি লিখে দেব-_-আমার ভারি মাথা ধ 















































তুমি তোমার গাধার পিঠে চড়ে চিঠিটা সিয়ে আমকে দিয়ে 


আসবে ।” 
* # | * 

সেদিন রাত্রে ট্রট শুতে যাবার সময় রোজকার মত মা তার 
বিছানার পাশে এসে দ্বাড়ালেন। ট্রট অভ্যাসমত প্রার্থনা 5 
আরস্ত করলে । প্রার্থনার শেষের দিকে সে যখন বলতেলাগল, ; 
আমাদের প্রলোভনের মোহ থেকে মুক্ত কর, রা 
বিপথ থেকে আমাদের তোমার মঙ্গলময় পথে নিয়ে যাও.. 
তখন তার কপালে এক ফৌটা গরম কি যেন নিক 
ছোট্ট উট কিন্তু তা জানতে পারে নি। পাখনা খেৰ না ছতেই 
5 











* আছে দিবটাবেরগের টা ক্রিসমাস’ অবলঙ্বনে। 
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তিব্বতের সংস্কতি, বর্ম, এবং আধিক ও রাজনৈতিক অবস্থার, 
মর্নাকথা বুঝিতে হইলে চারিদিকের দেশগুলির সহিত উহার 
অন্বন্ধ কিরূপ তাহা জানা থাকা দরকার । তিব্বতের ধর্ম ও 
“শিক্ষার আমিয়াছিল ভারত হইতে। রাজনীতি আমদানি 
র্‌ বিশেষ করিয়া চীন হইতে । মোঙ্গোলিয়ার সহিতও 
নতিক সম্বন্ধ ছিল। বৌদ্ধধৰ্ম প্রচার উপলক্ষ্যে কুশিয়ার 
টু বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। তিব্বতের 
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“টক্কর, ভারতের স্বাধীনতা লাভ, পাকিস্থানের জগ্মের মর্স্কথা, 
অমীমাংসিত কাৰ্্মীরসমস্তা, ব্রহ্মের উত্তরে ও আসাম আবর 










আর মনে রাবিতে হইবে ইংরেজ ও আমেরিকার পর্দার . 





আড়াল হইতে রাজনৈতিক দাবা! খেলা । 
_ রায় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে তিব্বতের কোনও খাঁটি ইতিহাস 
জানা যায় না। তখনকার তিব্বতীয়গণ ছিল হিংস্র মেষপালক। 
= সুগের তিব্বত ছিল বহু খণ্ডে বিভক্ত রাজ্য । 
সপ্তম শতাব্দীতে রান্ধা সোংৎসেন্-গাম্পো এক অথও তিব্বত 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার জন্ম হয় ৬০০ খুষ্টাবে ।* 
তের বৎসর বয়সে তিনি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। 
 সতাহাকে লোকে ‘অবলোকিতেশ্বরে'র অবতার মনে করিত। 
তিনি লাসাতে রাজপ্রাসাদ নির্শ্মাপ করেন। তিনি তাহার 
চুব জের সাহায্যে উর ব্রন্মের অরণ্যময় অফল জয় করিয়া 








ছ।সিকণণ জন সন সম্বন্ধে একমত নহেন। ৬:* হইতে 
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চীনেরও কতক অংশ দখলে আমিলেন। তিব্বত-ই্থ 
আছে যে, তিনি বঙ্গদেশও জয় করিয়! বঙ্গোপসাগর পর্য্যপ্ত 
রাজ্য বিস্তার করেন। বঙ্ষোপসীগরকে তিব্বত উপসাগর 
হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ কোনও তথ্যের 
উল্লেখ নাই। তবে আধুনিক নৃতত্ব ও ভাষার গবেষ' 
প্রমাণ হয় বঙ্গের উপর তিব্বতের প্রভাব । এই রাজা 
বিবাহ করেন নেপাল-রাঁজকগ্ঠাকে। তারপর বিবাহ ক 
সত্রাট্‌কন্তা ম্যিম্শ্যাংকে ৷ ছুই রাণীই ছিলেন বৌদ্ধধ 
এবং উচ্চশিক্ষিতা) ডাহাদের, 
করিয়া চীনা রাধীর প্রত 
বৌদ্ধধৰ্ণ্মে গভীর বিশ্বাসী হই 
তিব্বতীয়গণ অসভ্য তিব্বতীয় 
প্রণালী ত্যাগ করিয়া 


জানিতেন। তিনিই ভারত হইতে 
করিয়া তিব্বতী বর্ণমালা সৃষ্টি করেন 


হইতেও পণ্ডিত আনাইয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ 
তিববতীয ভাষায় অস্থবাদ করান। অসংখ্য বৌদ্বমঠও 
প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত হইতে তিনি বহু বৌদ্ধ: 
ও ধর্মগুক্ু আনাইয়া তিববতে শিক্ষা ও সভ্যতার 
ছড়াইয়া ছিলেন। প্রথম হইতেই ভারত ও চীন উজ 
দেশের প্রভাব তিব্বতের উপর রহিয়াছে । চীনাগণ বলেন যে, 
বর্তমান তিব্বত প্রথম হইতে কেবলমাত্র চীনের প্র 
গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সত্য নহে। এই রাজার, 
তিব্বতে সর্বপ্রকার উন্নতি হয়। 
সোং-ৎসেন্‌-গাল্পোর প্রপৌত্র রাজা তি-পো-ডেত, 
স্যান্-এর রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্শের শান্তিপূর্ণ আওতার আসিয়া 
পশ্চিম তিব্বতের হিংস্র তিববতীয়গণ শাস্ত ও সভ্য হইয়া উঠিল। 
ইনিই ভারতের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধক “পদ্দসন্তব'কে ও 
সাধক “শাস্তরক্ষিত"কে ভারতের উদ্ধয়ন হইতে তিব্র 
আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পদ্রসস্তব “ন্ধিঙ্গ-মা-পা” সং্প্রদ্থায় 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই সং্প্রদায়কে এখন “লাল টুপি (' 
11818) সম্প্রদায় বলে। ইহাই মহাযান বৌদ্ধবর্ণোের 
বিশিষ্ট শাখা লামাবর্শশ নামে পরিচিত । তিনি সেম্যেতে 
স্বহদাকার বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং ' 


২৫৪ , 
ও তন্ত্র এস্থ তিব্বতী ভাষায় অনুদিত করাইয়া দেন। এই রাজার 


আমলেই ভারত হইতে পণ্ডিত কমলশীল লাসায় গিয়া চীনে 


হুসানমহাযানের, বৌদ্ধবর্টের বিকৃত ব্যাখ্যা বন্ধ করেন। ' 


পদ্রসপ্তবকে মীন্দিরে মন্দিরে দ্বিতীয় বুদ্ধদেব হিসাবে পৃথ্ধিত 
হইতে দেখিয়াছি। 
রী. 





গায়ে তেল মাথিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া কুত্তি 


এ সোং-ংসেনের এক পুত্র “হুনি-ংসানপো” রাজ! হইয়া ধনী- 


দরিদ্রের বিভেদ বন্ধ করিবার মানসে ধনীর ধন গরিবকে 
বিলাই! দিয়া ধনসাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। তিন 
তিন বার চেষ্টা বিফল হয়। ফলে কণ্ঠ দরিদ্র প্রচুর ধন 
পাইয়া হইল অলস। দেশের হইল ক্ষতি। এই দেখিয়া 
রাজমাত| বিষ প্রয়োগে পুত্রকে বধ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে 
সিংহাসনে বসাইলেন। 

আর একজন রাজ! খরীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিববতে বৌন্ধ- 
ধৰ্ম্ম ও শিক্ষার বিস্তার করেন। তিনি ছিলেন, র্যাক্সা চ্যান্‌। 


পূর্বপুরুষদিগের সংস্কৃত গ্রন্থের অঙ্থবাদে সন্ত হইতে না - 


- পারিয়া তিনি পুনরায় মগধ, উজ্জয়িনী, নেপাল ও চীন হইতে 
পুথি আনাইয়া অনুবাদ করাইলেন। অনুবাদের কাজের জন্ত 
আনিলেন ভারতবর্ষ হইতে অধ্যাপক জীন মিত্র, সুরেন্দ্র বোধী, 


শীলেজ্ বোধী, দানশীল এবং বোধি মিজকে । তাহাদিগকে. 


সাহায্য করিলেন তিব্বতী পণ্ডিত রত্ব রক্ষিত, মঞ্চত বৰ্শ্ম, 
ধর্ম রক্ষিত, জীন সেন, রত্রেন্দর শীল, জয় রক্ষিত, কওয়াপলৎ 
সেগ২। বছ অসমাপ্ত এম সমাপ্ত হইল এবং নূতন পুস্তক 
অনুদিত হইল । এই রাজার আমলে তিব্বত ও চীনের মধ্যে 
বিরোধ বাধায় র্যাল্লা-চ্যাণ এক ভীষণ যুদ্ধে চীনকে হারাইয়া 


স্বরাজ্্য বিস্তার করিলেন। উভয়পক্ষে এত লোকক্ষয় হইয়া- 


ছিল যে, চীন ও তিব্বতের বৌদ্ধ সন্যাসিগণের মধ্যস্বতার রাজা 


“me বু 


8৯১8008৮৯০৫ ৬... ৬২৬১. ক 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 
যুদ্ধে ক্ষান্ত হন, এবং চীন ও তিব্বতের সীমানা পাকাপাকি 
ভাবে চিহ্নিত হয়। এ 

ক্রমশঃ বৌদ্ধ বিরোধী দল প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল । 
তাহারাই র্যাল্লা-চ্যান্‌কে হত্যা করিল। তিব্বত সাত্রান্্যও 
খণ্ডিত হইয়া গেল। পুনরায় স্ব স্ব দুর্গ ও সৈন্তসহ ছোট ছোট 
রাজ্য গড়িয়া উঠিল। 


তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরুখান হুইল ১০১৩ গীষ্ঠাকে । 


- এই সময়ে মগধ হইতে আসিলেন পণ্ডিত ধৰ্মপাল এবং তাহার 


তিন জন ছাত্র (তাহাদের উপাধি ছিল ‘পাল’)। তাহার 
পর অতীশ আসিলেন গয়া হইতে তিব্বতের ঙ্রারিতে ১০৪২ 
খীষাব্দে । তখন তাহার বয়স ৫৯। তিনি বৌদ্ধধর্্রকে পুনরায় 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন । তিনি অসীম ক্ষমত!সম্পন্ন প্রধান লামা । 
একাদশ শতাব্দীতে পদ্মসম্ভব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লামাধর্শ্ম 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া: উঠিয়াছিল। লামাগণই রাঞ্জনৈতিক ও 
পাধিব বিষয়ে মাথা দিয়া কোনও কোনও ছোট রাজাকে 
পরাভূত করিয়া নিক্ষেরাই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । 
এপশ্চিম-তিব্বতের শাক্য বিহারে প্রথম লামারাজা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। তখন ইট্টরোপ এশিয়ায় সুপ্রসিদ্ধ চেঙ্গিজ খার 
প্রতাপ। তিনি তিব্বত জয় করিলেন জয়োদশ শতাকীর 


প্রথমে । মোঙ্গোলগণ এই প্রথম তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্শের সংস্পর্শে A 


-আসিল। ইহার প্রায় পঞ্চাশ বংসর পরে কুবলাই খা যখন 
চীনের সম্রাট তখন তিনি শাক্য মন্দিরের লামা, ফাগ পা_ 
লোদই গ্যায়াল্টুন্তন্কে (বয়স ১৯ বংসর) ডাকাইয়া পিকিং-এ 
আনাইয়| নিজের ধর্ম্মগুরুরূপে গ্রহণ করিলেন । ইহার পরিবর্তে 
শাক্য বিহারের লামারাজকেই সমগ্র তিব্বতের অধিপতি এবং 
বৌদ্ধ জগতের সর্বপ্রধান ধর্মগুরু বলিয়া চীন সম্রাট স্বীকার 
করিয়া লইলেন। তিব্বতে লামা রাজত্ব চলিল প্রায় ৭৫ বৎসর 
যাবৎ (১২৭০ হইতে ১৩৪৫ ্ীঃ পর্য্যন্ত )। এই শাক্য লামা- 
দিগের রাজত্বকালেই তাহারা মহাযান বৌদ্ধধর্ম অথবা লামা- 
ধর্ম মোঙ্গোলিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। 

বহুদিন পরে শাক্য-লামার শাসনের অধোগতি আরম্ভ 
হইল। পরম্পর কলহ চলিতেই লাগিল। লামা বর্ণের 
মধ্যেও অনাচার প্রবেশ করিল। তখন তিব্বতে ধর্ম্মসংস্কারের 


চেষ্টা হবু হইয়াছে । এই সময়টা শ্রী্রীয় চতুর্দশ শতাব্দীর . 


শেষাশেষি। উত্তর-পূর্ব তিব্বত হইতে সোঙ-কাপা নামক 
এক ব্যাক্তি ভারতীয় বর্ম্মগডরু অতীশের শিশ্য ভ্রম্টনের সাহায্যে 
অতাঁশের প্রতিষ্ঠিত “কদম্‌-পা” সম্প্রদায়টিকে সংস্কৃত করিয়া 
উহার নাম দিলেন “গেলুক্-প1” | এই সম্প্রদায়ের লামাগণ 
বিবাহ করিতে পারেন না, মন্তপান বা ধূমপানও করিতে 


পারেন না। কঠোর ত্রন্ধচর্য্য পালন করিয়া থাকিতে হয়। 


পল্রদায়ের লাষাগণ বিবাহ * 


পদ্মসম্ভব-প্রতিষঠিত দ্িঙ্গ-মা-পা 
ফরিতে পারেম। 


পৌষ ৰ 
মাই। এই সম্প্রদায়ের সাধারণ নাম “ডুক্‌ পা” । পূর্বেবোক্ত 
জন্প্রদায়ের পোশাক হরিদ্রাবর্ণের, আর ডুকৃপা সম্প্রদায়ের 


পোশাক লাল। সোঙ_কাপা গ্যান্ডেন ও শেরাতে বিরাট 


গোক্ষ! বা বৌন্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেন । 

গেলুকৃপা সম্প্রদায় শাক্য বিহারের ডুকৃপাদিগের চেয়ে বেশী 
ক সংযমী ও সঙ্ঘবদ্ধ ছিল । কাজেই পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
হঁহাদের হাতে রাক্ষোর ক্ষমতা আসি$1] পড়িল। পারমাধিক 


ক্ষমতার ছইটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠল, একটি লাসায়, অপরটি .. 


তাশিলানপোতে । 

এই সময়ে তিব্বতের এক দরিদ্র মেষপালকের পুত্র ভাগ্া- 
চক্রে ও সাধনার ফলে বড় বৌদ্ধ সাধক হইয়া উঠেন। তিনিই 
শেষে গেলুক্প1 সম্প্রদায়ের সর্ধশ্রেঠ লামা হন। তিনি 
দ্রেপুং-এর বিহার নিৰ্ম্মাণ করান । দ্রেপুং, শের! ও গ্যান্ডেনের 
বিহারঞ্ুলির-লামাগণই আজ পর্য্যস্তও শক্তিশালী এবং দেশ- 
শাসনে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। তিব্বতের লোক 
বিশ্বাস করে এই গেলুক্পা সম্প্রদায়ের প্রধান লামা, গান্‌-ডুন্‌- 
& প্রা তাঁহার জীবদ্ধশ'তেই বোধি লাভ করিয়াছিলেন । ১৪৭৪ 
হৰ্ান্দে তাহার দেহরক্ষার ছুই বংসর পরে তিব্বতবসীর! 
বিশ্বাস করিল যে, একটি শিশু হইয়া তিনি পুনরায় জন্ম লইয়া- 
£ ছেন। এই শিশুই পুনরায় প্রধান লামা হইলেন । বোধিলাভ 
কিয়! পুনরায় জন্ম লইবার ধারা তিব্বতী বৌদ্ধ সমাজে এই 
প্রথম চুকিল এবং আজ পর্যন্তও চলিতেছে। এইরূপ ভাবে 
জন্ব লইয়া যিনি তৃতীয় লামা হইলেন--তীাঁহার নাম সোনাম্‌ 
গ্যায়াটুসো। তিনি মোঙ্গোলিয়ার কয়েকজন রাজকুমার ও 
জনসাধারণের মধ্যে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া তাহা- 
দ্রিগকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লন। ইহার ফলে 
তখনকার মোঙ্রোলিয়ার শাসক, আল্তান্‌ খা সোনাম্হগ্যায্থাট- 
সোকে “দলাইলামা বজধর” উপাধি দিলেন। সেই হইতে 
আন পৰ্য্যন্ত দলাইলামার ধারা এ প্রণালীতে চলিয়া 
আপিতেছে। এইজন্ দলাইলামাকে সজীব বুদ্ধ বলা হয়। 
অর্থাৎ তিনি বোধিসত্বপদ্পাণি এবং অমিতাভের পুনরাবির্ভাব 
এবং সোঙ্রকাপার সর্ধশক্তির উত্তরাধিকারী । পঞ্চম দলাই- 
জাম! ছিলেন লোব জাঙ্গ গ্যায়াট সো । তিনি মোঙ্গোলদিগের 


» সাহায্যে সমগ্র তিব্বতের সম্রাট হিসাবে নিজেকে প্রতিটিত 


করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করিলেন, তিনিই তিব্বতের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবত! “চেন্‌-রে-সি'র অবতার । তিনি জ্ঞানী ও 
শক্তিশালী রাক্ধা ছিলেন। পিকিং-এ গেলে চীন সত্রাট্‌ 
তাহাকে তিব্বতের স্বাধীন অধিপতি টনি স্বীকার করিয়া 
লইলেন। 

॥. পঞ্চম. দলাইলাম! লোবজাদ্গের বদ্ধ শিক্ষকও হিতীয় 
* অবতার বা দ্বিতীয় সম্জীববুদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া 


ট্যাশিলম্পুর মন্দিরে প্রধান লামার পদে প্রতিষ্ঠিত হুইলেন। 


_ রাজনৈতিক পটভুমিকায় তিব্বত j 


২৫৫ 


হঁহাকে পঞ্েন্‌ রিষ্পোচে বা গঞেদ জারা খা টাশিলামা বলা 
হয় । 

কয়েক বৎসর পরেই অবতারবাদে বিশ্বাস নষ্ট হইয়া 
যাওয়ায় তিব্বতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ সুরু হয়) এবং অনেকেই 








তিব্বতী দম্পত্তি। মেয়েদের পরিচ্ছদ, গহনা, চুলবীধার 
প্রণালী, শিরন্ত্াণ ইত্যাদি ডরষব্য 
দলাইলামা হইবার জন্ত সচেষ্ট হন। দেশের খা 
বিশ্বোহের সুযোগ লইয়া তাতার দেশীয় মুসলমানগণ লাস! 
দখল করিয়া বিহার ও মন্দির সব লুঠ করে। তিব্বতীয়গণ 


হতাশ হইয়া চীন সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি 


তিব্বত জয় করিয়া পুনরায় দলাইলামাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 
কিন্ত এইবার দলাইলামা হইলেন কেবল পারমাধিক খুরু। 
পাধিব বিষয়ে ক্ষমতা গেল ছুই জন চীন আম্বান্‌ বা রাজ্ধ- 
প্রতিনিধির হাতে । তাহারাই হইলেন লাসায় সর্ব্বেস্বা। 


তিব্বত হইয়া পড়িল চীনের আশ্রিত রাজ্য। চীনের নীতি 


হইল যেন-তেন-প্রকারেন তিব্বতকে হাতের মুঠায় রাখা। 
ক্ষমতাশালী চীনসত্রাটের প্রতিনিধি পর পর নাবালক দলাই- 
লামাকে সাবালক হইবার পূর্বেই হত্যা করিয়া দেশ-শাসনের 
ক্ষমতা আমবানের হাতে রাখিতে লাগিলেন । 

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই তিববতে চীনের প্রতি বিরুদ্ধ 
মনোভাব জাগিয়া উঠিল । সেই হইতে চীন ও তিব্বতের মধ্যে 
চলিয়াছে মনকষাকষি, এবং প্রভুত্বের জন্ত নানারকম চাল- 
বান্ধি । 

উনবিংশ শতাব্দীতে চীনের ক্ষমতা যখন কমিয়া পারের 
ছিল তখন মোঙোল ও তিব্বতীয়েরা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। 


A 


২৫৬ 
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পাপাশাপাশাপাপাাপাপাশাপাাশাশপাশপাশাপাপাপাশাপাপাপাাপাশাপাশাপাশাপাশাপাশাপাশাপাশাশাশশাশাশাশাশাশশীশশীশশাশীশীশাশাশিশশি 


মোঙ্গোলরা কতকট! রুশ-তেঁষা হইয়া পড়িল। ১৮৯৫ ্ীষ্টাবে 
চীন জাপানের ফাছে পরাভূত হইল । বক্সার বিদ্রোহও 


> নিবিয়া গেল। এই সুযোগে তিব্বত চীনকে অগ্রাহ করিয়া 


কার্ধ্যতঃ স্বাধীন হইয়া পড়িল। বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে 





ফারিজ্রং-এর পথে 


ত্রয়োদশ দলাইলামা স্বাধীনভাবে তিব্বতের শাসন চালাইতে 
০ চীনের আধিপত্য নামেমাত্র রহিল। 

এদিকে দক্ষিণে ভারতবর্ষ হইতে নূতন বিপদের মেঘ 
নাইয়া উঠিল। ব্রিটিশ ভারত-সাত্রাজ্য নিরাপদ রাখিবার 
বত দাৰ্জিলিং, কালিম্পোং তাবে আনিয়া সিকিম ও ভুটান 
_ ব্রান্দ্যে প্রভাব বিস্তারের পর ভাবিতেছিল তিব্বতেও প্রভাব 
বিস্তার করা যায় কিনা। কারণ তিব্বতের সহিত সীমানা 
লইয়! প্রায়ই ইংরেজের মতান্তর হইতেছিল। কিন্তু তিব্বত 
সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকায় শরৎচন্দ্র দাস প্রভৃতি কয়েকজন 
ভারতীয়কে সর্ববিধ সংবাদ সংগ্রহের জন্য ছদ্মবেশে তিব্বতে 
পাঠান হয়। চীন চায় না যে ইংরেজ তিব্বতের মিত্র হয় 
বা তথায় আসে ৷ চীন তিববতকে বুদ্ধি দিল যে ইংরেজ তিব্বত 
দখল করিবার মতলবে আছে । ইহাতে উপস্থিত হইল আতঙ্ক । 
ঠিক এই সময়ে ডর্জ'ফ নামে এককন তিব্বত-প্রবাসী রুশদেশীয় 
বৌদ্ধছাজ দলাইলামাকে বুঝা ইল, রুশের মত শক্তিশালী দেশ 
পৃথিবীতে আর নাই এবং বহু রুশদেশীর লোক বোদ্ধধর্শ্মাবলম্বী 
হুইতেছে। রুশ তিব্বতের খাটি মিত্র । এই ছাত্রটি ছিল 
রুশপত্রাটের একজন চর | তিব্বতের ব্যাপারে রুশ হস্তক্ষেপ 
করায় ইংরেজের পক্ষেও নিক্ষিয় থাকা সম্ভবপর হইল ন1। 
তাই লর্ড কার্জন ১৯০৪ গ্রষ্ঠাব্ষের অক্টোবর মাসে কর্ণেল ইয়ং 


হাক্ষ ব্যান্ডের অধিনায়কত্বে তিব্বত অভিযান পাঠাইলেন। 
ইংরেজ্জের সৈন্ত লাসায় পৌছিয়া দেখিল যে দলাইলাম! 
মোক্ষোলিয়াতে পলাইয়া গিয়াছেন। এই সময়ে চীন গোপনে 
পঞ্চেন লামাকে তিব্বতের শাসনতক্তে বসাইয়া দুইয়ের 
মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়| তিব্বতকে দুর্বল করিতে চেষ্টা করিল । 
পঞ্চেনলামা স্বীকৃত হইলেন না। কারণ তিব্বতে চীনের প্রভাব 
হাস পাইতেছিল .এবং ভিব্বতীয়গণ চীনবিদ্বেষী হইয়া 
উঠিতেছিল।* যাহা হউক, তিব্বত ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে 
এইরূপ চুক্তি হইল-_(১) গ্যাংচি, ইয়াটুং ও গার্টকে বাণিজ্য 
কেন্্র খোলা, (২) ক্ষতিপূরণ দেওয়া, (৩) ভারত ও তিব্বতের 
মধো বাণিজ্ধাশুক্ক বন্ধ করা, (৪) ইংরেজের অনুমতি ছাড়া 
তিববতে কোনও ভূমি বিদেশী রাষ্ট্রকে লিজ বা অন্তভাঁবে না 
দেওয়া। আজ ইয়াটুং ও গ্যাংচিতে এক একটি করিয়া সরক্ষী 
ভারতীয় ট্রেড এজেন্ট ও ডাকঘর এবং মাঝপথে ফারিজং-এ 
একটি ডাকঘর আছে। গার্টকে সাময়িকভাবে ভারতীয় - 
বাণিন্জ্যদৃত বাস করেন। 
দলাইলামা মোঙ্ষোলদেশে উর্গাতে আসিলে পিকিংস্থ রুশদেশীয় 
দুত মিঃ পোকোটিলফ, উর্গতে আসিয়া রুশসত্রাটের উপঢৌকন 
প্রদান করিয়া দলাইলামাকে আশ্বাস দিলেন যে রুশের বন্ধুত্বে 
ও সাহাযো তিব্বত নির্ভর করিতে পারে। দলাইলামা খুশী 
হইয়! রুশের সাহায্য চাহিয়া দেশে ফিরিয়া চলিলেন। চীন 
তাহার তিব্বত যাওয়ায় বাধা দিল। যখন তিনি জানিলেন 
যে, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ইংরেজ-রুশ চুক্তি অনুসারে রুশ আর 
তাহাকে সাহায্য করিতে পারে না তখন হতাশ হইয়া! দলাই- 
লামা ইংরেজের শরণাপন্ন হইলেন। জয় হইল ইংরেজের 
চালবাজির। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে দলাইলামাকে দেশে ফিরিবার 
অনুমতি দিয়! সুচতুর চীন দ্রুত ভিব্বত আক্রমণ পূর্বক পূর্বব- 
তিব্বত দখল করিয়া লাসাতে দলাইলামাকে বন্দী করিবার 
জন্ত ব্যগ্র হইল। সেই খবর পাইয়া দলাইলাম! ভারতবর্ষে 
ব্রিটিশ ভারত আশ্রয়ে পলাইয়া আসিলেন। এইবারও 
(১৯১০ শ্ীঃ) চীন দলাইলামাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পঞ্চেন- 
লামাকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিল। এবারও তিনি 








& এখন সংবাদপত্রে এক পঞ্চেনলামার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় 
তিনি বার্থ পঞ্চেনলাম! নহেন। পূর্বববন্তী পঞ্চেনলাম| দেহরক্ষা। করার 
পর কোথায় তিনি পুনর্জন্ম লন তাহ! তিব্বতের লামাগণ দ্বার! নিদ্দিষ্ট 
হয় নাই। চীন নিঞ্জের পছন্দমত এক নাবালককেই পঞ্চেন লাম! বলিয়া 
চালাইয়। দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে । তিব্বত হইতে কতবার 
চীনকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, বালককে তিব্বতে পাঠান হউক, 
যথারীতি পরীক্ষিত হইয়! স্থির হউক যে, পূর্ববর্তী পঞ্চেনলামা এই 
বালকের ভিতর পুনর্জন্ম লইয়াছেন কিন1। কিন্তু চীন তাহাতে রাজী না 
হইয়া নিঞ্জেরাই এ বালককে পঞ্চেনলামা বলিয়া অগিভবিক্ত করিয়! & 
লইয়াছে। তাঁহাকে তিববতে আমিতেও জের নাই। ইহা 
_নৈতিক চালবাজি। 


হইল রাজ- 


১০৪ 


পৌৰ 


রাজনৈতিক পটভূমিকায় তিব্বত 


২৫৭ 





রানী হইলেন না । তাহার ফলে চীন পূর্ববসীমাস্ত হইতে পশ্চিমে 
লাডাকের কাছাকাছি গার্টক পর্য্যন্ত তিব্বত দখল করিল। 
দলাইলামা নেপালের মহারাজা, ইংরেজ ও রুশসত্রাট জারের 
নিকট সাহায্যের জন্ত অনুরোধ করিয়াও বিফলমনোরথ 


পর চীন ও তিব্বতের মধ্যে পূর্বা রাজনৈতিক স্ন্ধও আর 


রহিল না। কিন্ত চীন আদর্শে গণতন্ত্রী হইয়া কাজে সাত্রাজা- 


বাদী রহিল। পূর্বব-তিব্বতের দুই-একটি করিয়া দেশ দখল 
করিতে লাগিল। এইবার দলাইলামা! ইংরেজের পরামর্শ 


. লইয়া চালবাজির খেল! খেলিতে সুরু করিলেন, কিন্তু সুবিধা 





কুলীদ্বিগের চায়ের মজজলিশ 


হুইলেন। অবশেষে দলাইলাম! তিববতে তাহার কয়েকজন 

। চর পাঠাইলেন। তাহারা চীনের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহের 
জন্ত জমিন তৈয়ারী করিল। এত বড় চীনসাত্রাজ্যকে পর- 
রাজ্যে বসিয়া পরাভূত 'করা কি স্বপ্নস্থরূপ নহে? কিন্ত 
অথটন ঘটিল। ১৯১১ ইষ্টাব্দে ডাঃ সান্-ইয়াট সেনের নায়কত্বে 
চীন-সয্রাটের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের বিদ্রোহ ঘোষিত 
হুইল। সুযোগ বুঝিয়া তিব্বতের চীন কর্মরচারীদিগকে যুদ্ধে 
হারাইয়! তিব্বতের জনগণ পুনরায় স্বাধীন হইল । দলাইলামা 
ভারত ্টিইতে ফিরিয়া আপিলেন লাসায়। 

১৯১২ খুীষ্টাব্দের পর হইতে তিব্বত স্বাধীন দেশ বলিয়াই 
স্বরাজ ভোগ করিতেছে। চীন ও লাসার মধ্যে অনেকটা 
বন্ধুত্বভাব জমিয়া উঠিয়াছিল। তিববতে চীন গবণমেন্টের স্বার্থ 
দেখিবার জন্য কয়েকজন নিয়স্থ কর্দ্মচারীসহ একজন চীন অফি- 
সার লাসায় আছেন । ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সন্ধিস্তত্রে নেপাল 
রাজের প্রতিনিধি তিববতে আছেন । ব্রিটিশের এবং তৎপরে 
ভারতের প্রতিনিধিও তথায় আছেন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। 
১৯৩৬ সন হইতে লাসাতে একটি ব্রিটিশ মিশনও আছেন। 
ভারত স্বাধীন হইবার পর উহাই হইয়াছে তিববতে ভারতীয় 
মিশন। আমাদের জাতীয় পতাকা এখন এ মিশনের এলাকায় 
উদ়িতেছে। ১৯২০ খ্রষ্টাব্দের পর হইতে তিব্বত ও ভারতের 
বন্ুত্বও জমিয়! উঠিয়াছে। 

এক দিকে যেমন তিব্বত হইতেছিল সংহত ও স্বাধীন, 
‘অপর দিকে চীনে মাধু সাত্রাজ্য ভাঙিয়! গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হুইতেছিল। তিব্বত মনে ,করিল মাধুসাত্রাব্দ্ের পতনের 


হইল না। ১৯৩২ খ্ৰষ্টাব্দে পশ্চিম চীনের স্থানীয়. নেতাগণ 
তিব্বতীয়দিগকে যুদ্ধে হারাইয়া পূর্ব তিব্বতের বহু দেশ 
নিজেদের দখলে আনিলেন। চীনগণতন্ত্র তিব্বতের এই সব 
দেশকে দিয়া দুইটি প্রদেশ গড়িয়া তুলিলেন-__(১) চিংখাই 
(উত্তর-পশ্চিমে )$ (২) খাম্‌ বা সিকাঙ্গ ( দক্ষিণ-পশ্চিমে )। 


চিংখাই-এ চীনা মুসলমানের বসতিই বেশী । মুসলমান ধর্ম 


গ্রহণের ফলে এবং তুকাঁদিগের সহিত বিবাহ করিয়া চীনা- 


‘ মুসলমান সম্প্রদায় সিংকিয়াং-এর মুসলমান তুকাঁ এবং চীনের 


বৌদ্ধ চীনাগণ হইতে বিভিন্ন প্রকারের হইফ়াছিল। তাহার! 
বসবাস করিল ,তিব্বত-মোঙ্গোল বাণিজ্যপথের পাশাপাশি । 
ফলে দুই দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বাধা সৃষ্টি 
হইল। এই চীনা মুসলমানের ভিতর শ্রেষ্ঠ সৈল্ত গড়িয়া 


এনা ১ 


চি উপত্যকায় আমোটু নী f 


উঠিল। ক্রমশঃ তিব্বত, মোঙ্গোল ও সিংকিয়াং এবং তুকী- 
দিগের মত ইহাদেরও ন্বাধীনতাজিপ্পা জাগিয়া উঠিল | 
তিব্বতের পশ্চিমে কাশ্মীরে, উত্তরে সিংকিয়াং এবং পূর্বের 
চিংঘাই প্রদেশ ুলিতে মুসলমানের আধিকা। ১৯৩৬ ্রীষ্টাব্ধে 
লাসাতে এক চীনা মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় । এই মিশনের সঙ্গে 
রহিল বেতার ঠ্টেশন, ছাপাখানা, চীন! স্কুল ও সশগ্র রক্ষী 
ইত্যাদি । অবস্থা বুঝিয়! একটি ব্রিটিশ ভারতীয় ( আজ যাহ! 
ভারতীয় ) মিশনও লাসায় বসিল। 

এদিকে চীনে মার্কসবাদ শিকড় গাড়িতেছে দেখিয়া 
তিব্বতের হইল আতঙ্ক । তাহার! চীনের অধীনতার নাগপাশ 


হইতেও ইহাকে অধিকতর বিপদের বিষয় মনে করিল। 
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ইয়াটুং-এ বন্তা-বিধ্বপ্ত পল্লীর অবশিষ্ট কয়েকটি খর 


কয়ানি& যখন চিংঘাই প্রদেশ আক্রমণ করিল তখন তিব্বত 
কলহ ভুলিয়া চীনকে সাহায্য করিল। কম্মুনি্দিগের এই 
অভিযানে ক্ষতিও হইল যথেষ্ঠ, এবং অবশেষে হটিতেও 
হইল । 
ইতিমধ্যে চীনের সহিত জাপানের বিয়েৰি বাধিয়া উঠিল । 
জাপান অন্তর্মোঙ্গোলিয়া দখল করিয়া তথায় চীনবিদ্বেযী প্রদেশ- 
“পালের অধীনে গতর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিল। ইহার দক্ষিণে 
পড়িল চীনা কথ্যুনিষ্টগণ। ফলে তাহারা সোভিয়েট রুশিয়া 
হইতে বিচ্ছির হইয়া পড়িল । পোভিয়েট রুশিয়াও তাহাদিগকে 
সাহায্য করার আশ ছাড়িয়া দিল। তাহার! নিজ শক্তির 
বলেই বাচিয়া রহিল । সোভিয়েট রুশিয়ার তিব্বতে প্রবেশের 
আশাও আর রাখিল না। ১৯৩৪ শুষ্টাব্দ হইতে বন্ধুত্বের চুক্তি 
করিয়া সোভিয়েট মোঙ্গোলিয়াতেই সুপ্রতিঠিত হইল। 
সেখানকার জনগণ স্বাধীনতালাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিল 
সোভিষেট কুশিয়ার হুকুমদার গবণমেন্ট। ক্রমশ: বৌদন্ধধর্ট্রেও 
ভাটা পড়িল। 
পশ্চিমে সিংকিয়াডে সোভিয়েট রুশিয়া নিজেদের ইচ্ছামত 

_ গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিয়! নিজেদের সৈশ্য মোতায়েন রাখিয়া 

সর্বময়, কর্তা হইয়া বসিল। ব্রিটিশ-ভারত প্রমাদ গণিয়া 
ফাশগড়ের মুসলমানদিগের সাহায্যে বিদ্রোহ কৃষ্টি করাইল। 
তিব্বত মনে করিল এত বড় কুয়েন্লুন্‌ পর্বতমালা যখন পথ 
আগলাইয়া আছে তখন এ পথে সোভিয়েট তিব্বতে প্রবেশ 
করিতে পারিবে না। ও 
| জাপান ক্রমশঃ চীনের বহু দেশ দখল করিতে লাগিল। 
 চিষ্কাং-কাইশেক মনে করিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিলেই 
তাহার হইবে কিন্তিমাত। মধ্য কণিযাহ ও তিববতে তিনি 
ক্ষমতা বিস্তার করিবেন। 


১৩৫৭ 


পিপিপি 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিল। 
জ্রয়োদশ দলাইলামা দেহরক্ষা 
করিলেন।. তিব্বতের নূতন 
দলাইলামা কে হইবেন তাহাকেও 
চীনের এলাকাধীন পূর্ব্-তিববতে 

. খুঁজিয়! পাওয়া গেল। তাহার 

অভিষেক হইল. ১৯৪০ প্রষ্ঠাবে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান সমগ্র 
দক্ষিণ-পূর্বব এশিয়া দখল করিয়া 
ব্রন্ষদেশও জয় করিল। চীন- 
ব্ৰহ্মদেশ পথটি দিয়! চীনে আর 
কিছু পাঠানো সম্ভব হইল ন! । 
চীন কোণঠাসা হইয়া গেল। 
এই যুদ্ধে চীনের মিত্রগণ উহাকে 
সাহায্য করিবার জন্ত নান! ফন্দি- 
ফিকির খুঁজিতে “লাগিলেন। 
পশ্চিমে রশি জার্মানীর সহিত যুঝিতে ব্যন্ত। চীন-তুকী- 
স্থানের ভিতর দিয়া চীনকে সাহায্য করা রুশিয়ার পক্ষেও সম্ভব 
হইল না।- চীনকে সাহাযোর একমাত্র পথ রহিল ভারত- 
তিব্বতের মধ্য দিয়! । আমেরিকা! লাসায় এক মিশন পাঠাইল । 
ভাহার! ভারত-তিব্বত-পশ্চিমচীনের ভিতর দিয়! চীনকে সাহায্য 


করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন। আমেরিকানরা বুঝিতে 


পারিল তিব্বত সুশাসিত স্বাধীন দেশ'; এবং ভবিষ্যতে ইহাই 
হইবে আকাশ-যানের একটি বড় খাটি । তিব্বত সম্বন্ধে তাহা" 
দিগের এই মনোভাব চিয়াংকাইশেকের ভাল লাগিল ন1। 

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা উহার কাছাকাছি সময়ে চীনের 
কয়যুনিঃ সৈগুগণ চীনের জাতীর সেনাদলের সহিত মিশিয়া 
গেল। ইহার ফলে জ্বাপান-অধিক্কৃত চীনের অংশে সি 
প্রভাব বাড়িল। 

যুদ্ধের সময়ে রুশিয়া যখন জান্্বানীর কাছে হারিতেছিল 
তখন চিয়াং-কাইশেক চীনা তুকাীস্থানে (সিংকিয়াং) রুশিয়ার 
প্রভাব নষ্ট করিয়া দিয়া নিজের ইচ্ছামত গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারিয়াছিলেন। রুশিয়ার তখন উপায়াস্তর ছিল না। 
তাই সে কান্ধাক বিদ্রোহ স্ষ্টি করিয়া উত্তর সিংকিয়াঙের তিনটি 


জেলা নিজ তাবে আনিলেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে চীনাতুকাঁর জাতীয়তা- 


বোধকে চীনা-বিদ্বেষের কাজেও লাগান হইল । 

ইহার পরেই চিয়াং-কাইশেক তিব্বত অধিকারে আনিবার 
জন্য পুনরায় মন দিলেন। পশ্চিমচীনের চিংঘাই ও সিকাঙ 
প্রদেশের গবর্ণর ছুই জনকে তিববত আক্রমণের আদেশ দিলেন। 
সিকাঙের প্রদেশপাল ত আদেশ পালনে অস্বীকারই করিলেন। 
আমেরিকা হইতে যে সকল যুদ্ধোপকরণ অনেক কষ্টে চিয়াং- 
কাইশেককে দেওয়া হইয়াছিল জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার 
জত, তিনি উহারই কতক অংশ পাঠাইলেন চিংঘাইতে তিব্বত 


ন্‌ 


রাজনৈতিক 
ত্র নিন ঘরকুের 
1) কাছে একটা নামমাত্র আক্রমণ করিয়া 
[| তিব্বতের রিজেন্ট ও জাতীয় পরিষদের স্বাধীনতা 
চার জন্ত দৃঢ় প্রতিজা! দেখিয়া বোধ হয় চীন-প্রদেশপালের 
&া থামিয়া গেল। চীনের তিব্বত-গ্রয়ের সুযোগও নষ্ট 



















১৯৪৫ ্ঠাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যখন হারিয়া গেল 
ভিয়েট রুশিয়া মাধুরিয়া দখল করিয়া চীনের ক়্যুনি- 
আসিয়া দ্াড়াইল। ক্রমশঃ চীনে কম্যুনিষ্গপ 
“শাসনের ভার লইলেন। চিয়াংকাইশেকের 


এদিকে ১৯৪৭ শ্রষ্টান্ে ভারত স্বাধীন হুইল । ইংরেজ 
ভারত ত্যাগ করিল। স্বাধীনতালাভের পর খণ্ডিত ভারতের 
ফতকটা দুর্বলতা আসিবেই। একে একে ত্রহ্মদেশ, 
লঙাদীপও স্বাধীনতালাত করিল। তিব্বতের ডেক্যি 
_লিঙকাতে ব্রিটিশ-ভারতীয়. মিশন থাকিত। এখন মধ্য- 
এশিয়া ও হিমালয়ে অবস্থিত জাতিগুলির রক্ষার ভার পড়িল 
ঠ উপর । তিব্বত এতকাল শক্তিশালী ব্রিটিশ- 
নিকট যে সাহায্য নানাভাবে পাইয়া আসিতে- 
ধীন ভারতের নিকট ঠিক সেই সাহায্য আশা করিতে 
তিব্বতের সমস্কা --খণ্ডিত ছুর্বল ভারতের সঙ্গে 
| ভবিস্বতে তাহার সাহায্যের উপর নির্ভর করিবে, 
| তাহার স্বাধীনতা পৃথিবীর বড় বড় শক্তিশালী জাতিগুলির 
দ্বারা স্বীকৃত করাইয়া লইবে ? 
রা তিব্বতের বর্তমান কর্ণধারগণের মধ্যে এই বিষয়ে ছুইটি 
দল আছে। এক দলের আশা_নেহরু গবর্ণমেন্ট ব্রিটিশ- 
া নীতিই পালন করিবেন; চীন ও কস্ধ্যুনিজম্‌ 
[তকে রক্ষা করিতে পারিবেন। অপর পক্ষ যনে 
ভিত দুৰ্বল ভারতের নিজেরই বা ভবিষ্যৎ কি 
কেজানে? বর্তমান ভারতের সাহায্যের উপর নির্ভর 
করা সমীচীন হইবে নাঁ। তিব্বতীয় সেনাকে আধুনিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া নিজেদের পায়ে দীড়াইয়া শক্তিশালী 
হওয়া দরকার । পৃথিবীর বড় বড় জাতিগুলির সহিত যোগ 
_ব্রোাধিয়া ইউনাইটেড নেশ্যনস্‌-এর সদস্তশ্রেণীভূক্ত থাকাই ভাল । 
তিব্বত যদি আাকাশযানের খাঁটি হয়, তাহা হইলে পাকি” 






















































































শিপ পাপা চলল কলন ন এপস 


+ মেপাল, সিকিম, ন, আদর ও দিশি 
কাশ্মীর কোন অঞ্চলই বেশী দূরে হইৰে 
| প্রকার দেশ যে. শক্তিশালী জাতির ভাবে 


: ন তাহার পক্ষে সমগ্র এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করা 


সহজ হুইবে। সুতরাং সমগ্র এশিয়ার. উপর নজর আরাবিয়া রা 
সোভিয়েট কুশিয়া যদি চীনা তুকীস্থানে এবং কম্ানি্ চীন 
যদি তিব্যতে পা. বাড়ায় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে কট 
নীতি হিসাবে উহা ভুল হুইরে কি? : 2 
এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে চীনের তিব্বত আূমণের উদ্দেষ্ঠ 
বুঝা সহজ হইবে। এই প্রসঙ্গে পূর্ক-তিব্বত ও পশ্চিমচীনের 
সীমান! সম্বন্ধেও মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার | মানচিতে 
দেখিতে পাইবেন আসামের উত্তর-পূর্ব কোণে তিব্বতের 
চৎরেঙ মঠ। ইয়াংংসি নদীর প্রায় ৫০ মাইল 'পশ্চিষে 
তিব্বতের চাষ্ডো শহর। পু স্থানটি লাসা হইতে চীনের 
টচিয়েনলু পর্য্যন্ত বাণিজ্যপথের : ধারে অবস্থিত ।.. এখানে : 
তিব্বতীয় সৈন্কের একটি খাটি আছে। ১৯৪৭ হইতে চামভোর 
শহরতলীতে একটি বেতার ধেঁশনও খোল! হইয়াছে 1 
নদীর অপর পারে চীন অধিরুত পূর্ববতিব্বতস্থ: বাটাং শ 
চীনা সৈক্কের খাটি আছে। চামডোর উত্তরে সাঁউনে গিরি 
বিয়া কোকোনর হৃদ হইয়া মোলোলিয়ায় যাওয়া বায় 
পথের মাঝে জয়কুু শহর । এখানে আছে জেনারেল মা-প 
ফাং-এর ছুদ্র্য চীনা মুসলমান সৈন্তের সমাবেশ । এই গে 
লক্ষ্য করিয়া তিব্বত গবর্ণমেন্ট নাগচুকাতে সৈল্ত বসাইস্মাণ 
চৎরেঙ্গ মঠ হইতে আসামে আসিতে হইলে পথে পড়ে 
প্রদেশ (যাহা! পণ্ডিত নেহেরু পার্লামেন্টে বলিয় 
ভারতের, কিন্তু চীনা গবর্ণষেন্ট নিজেদের ' 
তাহাদের বলিয়া, আর এতকাজী তিব্বতত করিত € 
খাজন! আদায় ), তাহার পরেই আবর ও মিশমি পাহাড়) 
খাস আসামে আছে পেট্রল । কাজেই উত্তর-পূর্ব সীমানায় 
ভারতকে যথেষ্ট সজাগ থাকিতে হইবে । নেপাল, ' 
ভুটানের ত চিন্তা জাছেই। 
যে উদ্দেশ্যেই চীন তিব্বত আক্রমণ করুক, নানীন 
গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দ্রুত কান্ধ করিবার সমন 
এখন আমাদের সমাজ-সংহতি, নৈতিক উচ্চমান, 
সংস্কৃতিঞ্রীতি ও স্ব-বর্ম মতের দৃঢ়তা একান্ত প্রয়োজন 
























| লে * গবেষণা করিবার উচ্চ কাজা 


9১ বাতের এপ্রিল হলে? জার আজ সে দিন হইতে 
যাট বংসর পরে এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমাদের দেশে 
ওঁতিহাসিক গবেষণার কি প্রগতি হয়েছে তা বিচার করিবার 
র পেয়েছি । এই যাট বৎসরে বাংলা দেশে ইতিহাস 
রচনার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাহ! তুলনা করিয়া 
দেখিলে আশ্চর্য হইয়া যাই । আমাদের দেশের প্রবীণ লেখক 
ৃ ও নবীন গবেষক ছাজ ইতিহাস-চ্চার প্রণালীতে এবং রচিত 
হাঁসের উৎকর্ধে আশ্চর্য্য উন্নতি সাধন করেছেন এবং সে 

উন্নতি এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত বেড়ে চলেছে । এই সব কর্মী 
বর উচ হইতে উচ্চতর, কঠিন হইতে কঠিনতর স্তরে 
Bee 

ছু’ একটা দৃষ্টান্ত দিলেই এই সত্যটি পরিক্ধার বুঝান ষাবে। 
বৌদ্ধ বর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেজে আমাদের আদি যুগের কর্মী 
' কৃষ্ণবিহারী সেন অথবা রামদাস সেনের লেখার পাশে আজ- 
কার দিনের বেণীমাধব বড়ুয়া অথবা প্রবোখচন্ বাগচীর রচনা 
“রাধা যাষ্উক। অথবা ব্রিটিশ-যুগের ইতিহাসে রজনী গুপ্ত এবং 
_ অক্ষয় মৈতেয়র এস্থ ও প্রবন্ধের পাশে আমাদের সমসাময়িক 
ব্ৰজেন বন্দ্যো ও অন্তান্ত নবীন গবেষকের অরমফল বসাইয়া 
করা যাউক। প্রাচীন হিন্দু-যুগের গবেষণায় সেই 
 রাজেন্দলাল মিত্রের সম্পাদিত বহক্ষেবতা ও ললিত- 
রের সঙ্গে জিশ বন্জিশ বৎসর পরে অধ্যাপক ম্যাকডনেল- 
দিত ববহদ্েবতা এবং লিউমান-সম্পাদ্দিত ললিতবিস্তর 





চ ইংরেজী শিক্ষার সেই প্রথম যুগের ভারতীয় গবেষক- 
কে অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন এবং যথাসাধ্য 


es শ্রম করেছিলেন। কিন্তু তাহাদের শ্রমফল জগতের পণ্ডিত- 
সভার খাঁটি জিনিষ বলিয়া স্থান অধিকার করিতে পারে নাই, 
টা পিজা নাদের রানা জাদিন্বাভিল কবিতা দিয়াছে । 

00. এই পার্থক্যের কারণ ছটি। প্রথমতঃ বত'মানের কর্মীরা 
5 এক ভিন্ন প্রণালী যেনে চলে, এবং দ্বিতীয়ত: এখন: আমাদের 





ও সরকার A 


গবেষণার এই নবীন বলার ছইট বাথ পট ই 
যে, গবেষককে একেবারে আফিতম এঁডিহাসিক : 
অর্থাৎ দলিলে পৌছিতে হবে। সর্বপ্রথম সাক্ষীর কাহার 
যত দূর সম্ভব বাহির করিতে হইবে এবং তাহা আদি ও অ- 
বিকৃত আকারে, অর্থাৎ সাক্ষীর নিজের কথাগুলি পড়িতে 
হইবে, তাহার অনুবাদ বা পরবর্তা কালের অন্ত লেখকের 
গ্রন্থে দেওয়া সংক্ষিপ্তসার পড়িলে চরম সত্যে পৌছান যায় না । 
আমাদের মধ্যে প্রথম যুগে বৌদ্ধ শান্্রচর্চা আরম্ভ হয়, বিপু 
যে সংস্কৃত হইতে ফরাসী অন্থবাদ এবং সঙ্কলন- প্রকাশ করেন 
অথবা কাউএল ও রিঙ্গ ডাতিভষ্‌ পালি গ্রন্থের যে ইংরেজী 
অনুবাদ ছাপাইয়াছেন তাহার উপর নির্ভর করিয়া। সে. 
প্রণালী এখন অচল হয়েছে । আমাদের হালের গবেষকগণ 
আদি পালি এবং নেপাল ও মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া সংস্কৃত বৌদ্ধ 
সাহিত্য না পড়িয়া এক কথাও লিখিতে পারেন না। 

তেমনি মুঘল ইতিহাসের ক্ষেত্রেও । থাকি খঁ। তাহার 
ইতিহাস হায়দরাবাদে বসিক্বা ১৭৩৪ সালে সমাপ্ত করেদ। 
শাহজহান (রাজত্ব শেষ ১৬৫৮ সালে) এবং আওরংদীব%.. 
(স্বত্যু ১৭০৭ সালে ) এই ছুই বাদশা সম্বন্ধে খাফি খাঁ! প্রত্যক্ষ" 
দর্শী নহেন; অথচ যেহেতু খাফি খাঁর পাদ ইতিহাসের এই 
অংশটা এলিয়ট ও ডসন ইংরেক্সীতে অঙুবাদ করে ছেপেছেন, 
অতএব আমাদের সেকালের কমীদের এই অনুবাদের উপ 
নির্ভর করা ভিন্ন পন্থা ছিল না। কিন্ত ইহাতে মৌলিক 
গবেষণা হইতে পারে নাঁ। এ ছুই বাদশার হুকুমে লিখিত 
পাসাঁ ইতিহাসই আদি উপাদান । অবস্ঠ তাহার মধ্যে. 
খোশামোদ ও অতিরঞ্চনের সম্ভাবনা পদে পদে বিচার করিয়া, 
কণ্িপাথরে ঘষিয়া ভবে খাঁটি সত্য লাত করিতে হইবে । কিন্তু 
ওঁ বাঘশাহের সরকারী ইতিহাস, অর্থাৎ পাঁসাঁ বাদশানামা) 
আলমনগীরনামা ইত্যাদি পর্য্যন্ত আদিতম উপাদান নহে ; এগুলি 
পরে রচিত এস্থ। তাদের ভিত্তি অপর এক শ্রেণীর পার্স 
দলিল, যাহার নাম জাখ-বারাৎ অর্থাৎ হাতে লেখা সংবাদপত্র; 
এবং ডেস্প্যাচ, অর্থাৎ কর্ণ্মচারীদের পক্ষ হুইতে পাঠালে], 
রিপোর্ট বা চিঠি। এগুলি বাদশাহী দপ্তরখানার জমা রাখ! 
হইত, এবং ইহা পড়িয়া এঁসব “নামা!” বা সরকারী ইতিহাসের 
লেখক তাহাদের খস্থের, তথ্য সংগ্রহ করিতেন, যেমন 




























আাডীকে একত্র করতে হবে। - বিভা, 


হা সংগ্রহ করে. পড়তে হয়, ভিন্ন ভিন্ন দলের সাক্ষীর 
বন্দীর খাতপ্রতিঘাত সন্দেহের চোখে নিরপেক্ষভাবে 
বিচার করে তবে প্রকৃত ওঁতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করা 














চ এক হাজার এবং রাণীর পক্ষে ৯৯৯ জন সাক্ষী 
---ডাকা| হয়। যে এঁতিহাসিক সিদ্ধান্ত একতরফা 
বর রায় মাঅ তাহা স্থায়ীভাবে গৃহীত হতে পারে না। 
 এইরূপেসব দেশ থেকে সব ভাষায় লেখা এঁতিহাসিক 
_ মালমসলা সংগ্রহ করবার সুযোগ আজকাল যেমন হয়েছে 
= তাহার দশ ভাগের এক ভাগও ষাট বৎসর আগে ছিল না । 
এর কারণ এখন একরকম খুব শপ্ডা ফটোএাফ হয়েছে যাহাতে 
ৃ র দুরাপ্য বই বা হস্তলিপির অবিকল ছবি আমরা 
স আনাতে পারি, এগুলিতে হাতে নকল করার 
ভির সম্ভাবনা ও বিরাট ব্যয় নাই। আর জগতে যত 
গ্রন্থাগার আছে তাহাদের মুঞ্রিত এস্থ ও হস্তলিপি, 
[, মুদ্ৰা, প্রভৃতির অতি বিস্তৃত বর্ণনাপূর্ণ তালিকা 
ছে। এই সব 0491094৫ /2250776লি পর্যন্ত 
ক্ষাপ্রদ । 

বিগত যাট বছরে আমাদের মধ্যে মৌলিক গবেষণায় 
এত উন্নতি হয়েছে, তাহা যে ইউরোপীয়দের শিক্ষা, দৃষ্টান্ত ও 
সংঘর্ষের ফলে, এ কথা অস্বীকার করা যার না। ভারত স্বাধীন 
হওয়ার ফলে এই ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংঘর্ষ বন্ধ হইয়াছে । 
এই রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে আমাদেব মধ্যে এঁতিহাসিক 
. গবেষণার উৎকর্ষ যাহাতে দিন দিন নিকৃষ্ট এবং অবশেষে বিনষ্ঠ 
যায়, সেদিকে আমাদের শিক্ষক ও চিন্তারাজ্যের 
তাদের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । কারণ গবেষণার 
_, জীবনমন্ত্ৰ হচ্ছে. ক্রমোস্রতি, eternal progression ) এই 
ক্বাজ্যে কোথায়ও পৌছিয়া সন্তধঁচিভি বসিয়া থাকিবার, 
াইবার সাধ্য নাই; থামিলেই অবনতি, এবং পশ্চাদ্‌গমনেই 
হা সেইজন্ আমাদের দেশে মৌলিক গবেষণাকে স্থায়ী 
এবং প্রাণবন্ত করিতে হইলে ছুটি জিনিষ চাই--গুরুপরম্পর1 
ও শ্শ্থভাগার । অর্থাৎ যতটুকু জান আন্ধ পর্যস্ত লাভ করিয়াছি 
তাহা! চালাইবার, বাড়াইবার জন্য আমাদের পুঅপৌঅদের 
মধ্য হইতে ক্রমাগত নেতা স্থষ্টি করিতে হইবে । জ্ঞানের 
. প্রদীপ একবার নিবিলে আবার বালান কঠিন । 

এই সব গুরু ও ইলা তো? মাতৃভাষ| ও বিশ্বভাষা 





























স্থানে, আমার নির্বাচিত বিষয়ের টপাদানগুলি আছে 


, ভাওয়াল-সন্্যাপীর মোকদ্ধমায্ন সবজজের সামনে 


সাধারণের অত এরূপ সংগ্রহ জাৰা: Fn 





















J5l০ ৪ ভলুমে সম্পর্ণ--যাহা এখন ডাই হাজার ক 
পাওয়া যায় না, এলিয়ট ও ডসন ৮ ভলুম-যাহার 


বান্ধারে দেখা দেয় না--এবং বিস্তৃত ম্যাপ নং 
সব বিখ্যাত লাইব্রেরীগুলির হস্ডলিপির ও সুরার 
এ অমন্ত ভুটাইয়া পূর্ণাঙ্গ করিতে হইবে । গবেষণার 
এরূপ পূর্ণাঙ্গ 796975006 libraryর যে কত যু 
অনেকে জানেন না। সেই ভুক্তভোগী গবেষক ছাজ 
করিতে করিতে একখান! ছুপ্রাপ্য হুন্ুলিপি বা পুরা 
মুদ্রিত পুস্তকের অভাবে হঠাৎ বাধা পাইয়াছে, এবং 
কৃলকিনারা দেখিতে পাইতেছে না, সেই জানে। 

পুণার মহারাধ্র বিশ্ববিভালয় হু’বংসর হইল স্থার 
হইয়াছে । এখানে প্রধানতঃ হিন্দু-সুপের ইতিহাস ও স 
গবেষণা হুইবে। সুতরাং তাহারা অধ্যাপক দেব, 
করের ব্যক্তিগত গ্রন্থ ও পত্জিকা-সংগ্রহ বত্রিশ হাজার 





সিরাকিটজ বিশ্ববিদ্ঞালয় জগন্ধিধ্যাত জর্মান এঁতিহাসি 
রাঙ্কের সমস্ত লাইত্রেরী--পুস্তক, হস্তলিখিত: পুতি, 
হাতে লেখা নোট, তর্জম1 ও সংক্ষিপ্তসার, এমন : 
কাগজ পর্যন্ত কিনিয়া বালিন হইতে মার্কিন দেশে লইয়া 
গিয়া, তাহা সাজাইয়া তালিকা বাহির করিতেছে, গবেষকগণ 
ওঁ শহরে চুটিয়া যাইবে। আর ভারতের কি ফা, তাহা: 
আমিই জানি, যখন আমার নিজস্ব লাইত্রেরীর সাহায্য লইবার 
অন্ত ব্যাকুল অসহায় গবেষকগণ আমাকে চিঠি লেখে | আমার 
লাইব্রেরী কোন কোন বিভাগে ভারতবর্ধে অতুলনীয় হইলেও 
নন নর Vine ce | গড়ে তোলা, একটা বব 








ধরে ছিতে পারদ সা? আমাদের দেশে অনেক টচ্চ- 
শিক্ষিত এলোপাখিক ডাক্তার আছেন, যাঁদের মধ্যে প্রতোকে 
লক্ষ টাকার বেশী উপার্জন করেছেন, অথচ তাহারা কেহই 
কটি নূতন ওঁষধ বাহির করিতে পারেন নাই, ক্ষ্যাপা কুকুরে 
টার অব্যর্থ ওষধ, ডিপথেরিয়ার ওঁষধ, ইত্যাদি সব 
সাহেবের! গবেষণা করে বাহির করেছেন, জগৎকে দিয়াছেন । 
আমরা কোন ব্যারামেরই বিশ্বমানবের: গৃহীত ওঁষধ আবিষ্কার 
করিতে পারি নাই। আবার, ভারতে এত ছোট ছোট 
চাষা আছে, তাহার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সাহেব 
নরীর] চর্চা করে প্রকাশ করিতেছেন; অসংখ্য ছোট 
অসত্য জাতি আছে; তাহাদের ধর্ম, - রীতিনীতি জনশ্রুতি ও 
সবই সাহেবেরা লিপিবদ্ধ করছেন। বঙ্গের বাহিরে 
ক্ষিত অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী আছেন, উাহাদের পক্ষে 
কাকণুলি করবার প্রচুর সুবিধা আছে, অথচ তাহাদের 
এদিকে দৃষ্টি দেন না। ভারতের এই দ্ৈন্ক কিসে 

























গবেষণার প্রণালী ও উপকরণ সম্বন্ধে যে এত কথা 
লিলাম, তাহা আমাদের সমন্তার অন্তরের কথা নহে। 


মনের গভীরে একটা কামনা! অনেক কাল 

_ সাতটা রাঙ্কার মাশিকের মতো স্বলতেছিল, 
সে ছিল আমার গোপন বুকের লাল প্রবাল, 
বহুবাঞ্ছিত স্বপ্নের দীপ গড়তেছিল । 


হঠাৎ পাগর-গর্ভে জাগল আন্দোলন, 
7... ফেনিয়ে উঠল ঘন-সফিত লাভার স্রোত, - 
সৃষ্টি হারাল জীবন-নাবিক বিচক্ষণ, 

রি চি খকলে (বিগ থপ 8৪ পোত টি, 





বঙ্গীয় ইতিহীস-পরিষদ্‌ কতৃক অর্থাদান উপলক্ষে আচারের 









চাই চিত্তশুদ্ধি । অর্থাৎ ওঁতিহাসিক ৷ 
সন্ধানী নিক্ষাম সাধককে' দেশ-কাল-সমাজের ক্ষ প্রস্তীর চি 
বাহিরে যাইতে হইবে, স্বদেশী লোকের শত্তা বাহবা পাইবার 
লোভ সম্বরণ করিতে হইবে । হোগলকৃড়ীয়া বিশ্ববিষ্ভালয় : 
আমাকে এই রচনার জব ডাক্তার উপাধি দিবেন, অথবা 
ছকুখানসামা সেকেওঁ লেনের সাহিত্যসভা আমার এই গ্রন্থ 
পুরস্কত করবেন--এইন্ধপ আকাঙ্জ প্রকৃত গবেষকের আদর্শ 
হইতে পারে না । বাহিরের বিশ্বতায়--ফাহাকে republic : 
011961615 বল! হয় সেই সৰ্বজনীন পঙডিতসমাজে_ যত 
পর্যন্ত আমার গবেষণা স্বীকৃত হয় নাই ততক্ষণ আমি নিজ 
শ্রমফলে সন্তষ্ট থাকতে পারি না,_-এই কঠোর ব্রত বুক পেতে 
নিতে হবে। এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে, আমাদের মধ্যে কম... 
কমীই নিকষ সাধনার সিদ্ধিতে পৌছিতে পারে। কিন্ত এই 
মন্ত্র ভুলিলে আমরা নিশ্চয় লক্ষ্যত্রষ্ট হইব । ৃ 

ইহাই আমার শেষ বাধী। 












অভিভাষণ । 





ভগ্পোত 
শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস 





কামনা যাচায়ে জীবন বাচাতে চেষ্টা আজ, 
মাটি যদি পাই, স্বপ্ন-প্রবাল ফেলব ছুঁড়ে, 
মণ্-মাণিক্যে তুষ্ট থাকুক রাজাধিরাজ, 

আজ যুযুযু বাচার চেষ্টা জগৎ ছুড়ে। 


হেরেছে নাবিক, ভেঙ্গেছে তরণী, ছি'ড়েছে পাল, ত 
আকাশে-সাগরে ধ্বংস-রভসে আলিঙ্গন, 

কামনা টুটেছে, চক্ষে ছেয়েছে অশ্রদ্জাল, 

তৰু এস, করি বাচার চেষ্টা জীব 


ভেসে যাই ভাঙ্গা হালে তর নিছে ভীরের খোজে, 














৭২ সালের নর আগ যে নিব্যজ্যোতি মানবদেহ ধারণ 
= করিয়া এক বাঙালী হিন্দু পরিবারে আবিস্ভৃতি হয়, তাহা 
১৯৫ জালের ৪ঠ ডিসেম্বর মরধাম হইতে অবশ্য হইয়াছে। 
ন্দের পিতা ডাঃ কুষধন ঘোষ, মাত৷ ম্বর্ণলতা ; 
| বস্তু লেন তাহার মাতামহ । তিনি পরবর্তী- 
ভারতীয় জাতীয়তার মাতামহ বলিয়া অভিনন্দিত 
ছিলেন UL 
: “ইয়ং বেহ্ল” 

এই বাঙালী-পরিবারের জীবন-ধারা বিস্ময়কর 
বিবর্তনের ভিতর দিয়া সার্থকতালাভ করিয়াছে। পরি- 
বারের কর্তা! কৃষ্ণন ঘোষ ছিলেন “ইয়ং বে*্ল"--নবীন 
ডালী শ্ৰেণীভূক্ত । এই শ্রেণী ছিলেন ইংরেজী শিক্ষা 
: শ্ীক্ষার পরম্ভক্ত, ইংরেজী রীতি-নীতির অন্ধ অমুকরণ- 
প্রয়ামী । ডিরোজিও, রিচার্ডনন ছিলেন তাদের শিক্ষা গুরু; 
রঃ তানের পাঠ ছিল নব্যবঙ্গের জীবনবেদ। হিন্দু ও ভারতীয় 

॥ সভ্যতা-সাধনা ছিল বিচারে নগণ্য, বেস্থাম- 
লেন ভীদের মন্ধু যাজ্ঞবনধ্য । 
দেশের শিক্ষিত-সমাজের মন একান্তভাবে বিজ্ঞাতীয় 
আদর্শে আচ্ছন্ন ছিল প্রায় ত্রিশ বৎসর--উনবিংশ শতাবীর 
 অগ্তম দশক পৰ্য্যন্ত । এই সময়ের মধ্যেই কিন্তু “পুনরা- 
. বর্থনের* যুগ আরম্ভ হইয়াছে। বিজাতীয় শিক্ষার বছ দোষ 
ছিল; কিন্তু তার একটি গুণে সকল দোষ নিরাকৃত হইবার 
উপায় হইল। ৷ এই শিক্ষার কল্যাণে আমর! বুঝিতে আবস্ত 
করিলাম যে, বিশ্ব-মানবের চিন্তা ও ভাবের ক্ষেত্রে আমাদের 
ভিখারীর মত হাত পাতিয়। দীড়াইবার প্রয়োজন নাই; 
ভারতবর্ষের মুনি-খষি, সাধু-সস্ত জগতের গুরু হইবার 
_ অধিকারী । 


































*সংস্কৃতের আবিষ্কার” 

এই বোধ “নবীন বাঙালীর” মনে জাগিয়া উঠে দেবেন 
নাধি ঠাডুর ও রাজনারায়ণ বন্ধুর চিন্তা ও কর্শ্মদাধনায়। 
__ তাহারাই প্রথম বুঝিতে পারেন যে, “কৃর্মনীতি* সমাজ ও 
5 বাণৰ জীবনে সব সময়ে কল্যাণকর নয়। সেই কথাই রাজ- 
: নারায়ণ বস্তু তাঁহার “বৃদ্ধ হিন্দুর আশা” (01d Hindu’s 
2৮6) নামক পুস্তকে জলম্ত ভাষায় বিবৃত করেন। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট এই জাগৃতির জন্য আমরা 
ক্ুতজ। তাহাদের গবেষণার ফল *সংস্কতের আবিষ্ার” 
হানা of টাই? বলিয়া ইংরেজী ভাষায় মি 














"আর দেব 


ই জী তার সত্য 





































হইয়াছে। এই আবিক্কিয়ার ফলে আমরা আমাদের 
গামীদের কীর্তি-কথার--জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তীহাং 
কতিসমূহের পরিচয়লাভ করি; এই পরিচয় আঁ 
মনে আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া আনিল। 
প্রীঅরবিন্দের জয়ক্ষণ এই বোধের ডযাক 
জীবনাদর্শে দেখিতে পাই প্রাচ্য-পাশ্চাত্তয 
সংস্কৃতি-ধারার মিলন । এই মিলনের তত্ব ভুলি 
শ্রীঅরবিন্দের জীবনকথার অর্থ আমরা অনুভব 
বুঝিতে পারিব না। তিনি “স্বদেশ আত্মার 
ছিলেন। কিন্তু সেই “বাণীমৃতি” গ্রাচ্য-পাশ্চা 
বিজ্ঞানে পুষ্ট বলিয়াই বেদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞ 
নৃতন আলোক নিক্ষেপ করিতে পারিয়াছিলে 
আলোক ভারতের অধ্যাত্ম তত্ব ওবর্জমান মি < 
রশ্মির সমষ্টি । 
শ্ীঅরবিন্দ বর্তমান যুগের মান্য ; সাহার ম 
আধ্যাত্মিক প্রত্যয়সমূহ বর্তমান যুগের জ্ঞান 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নেই নত্যও প্রজার 
পাথরে যাচাই করা হইবে। এই পরীক্ষার হাত 
মুক্তি পাইবার উপায় নাই। আমি নিজে ৰ 
জ্ঞান-ভাণ্ডারের ব্যাপারী নহি। কিন্তু প্রথ 
সাংবাদিকের ত্রত যধন স্বীকার করিয়া লই, তখন 
ক্রমে তাহার সান্নিধ্যে আসিয়াছিলাম। তখন 
বাতাসে যেসব সত্য ভাসিয়া বেড়াইতেছিল তাহা 
প্রশ্বাসে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। জনতার কোলাহলের 
মধ্যে গ্রীঅরবিন্দের ধ্যানী মৃত্তি দেখিয়াছি; বন্ধুগোী 
হাসি-ঠাট্টার মধ্যে তাহার নিলি যোগদান ন ক 
এখনও তাহার হাসির ‘নৃপুর-ধ্বনি’ কানে বা 
সেই অভি] হইতে ইহা বুঝি দো বিন 
সত্যের খষি এবং সাধক হইলেও তখন তিনি তাহার ম 
লব্ধ সত্যকে চূড়ান্ত বলিয়া হয় ত প্রচার করিতে পারেন 
ঠাহার মন ছিল সদাজাগ্রত, সতত অনুসন্ধানী । 
সালের পর আর শ্রীঅরবিন্দের দর্শনলাভের লৌভাগ 
নাই; তাহার প্রচারিত *দিব্য-জীবনের* কথা বু 
সামর্থ্য অঞ্জন করিতে পারি নাই। কিন্তু প্রথম 
তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা মনে মনে পোষণ করি 
হইতে বিচ্যুত হইতে পারি নাই। বিচ্যুত হং 






















নে করেন যে, চি খাঁকা সার্থক হইয়াছে, 


টে সকার ব্যাখ্যাতা 
শ্রঅরবিদ্দ ভারতের নবজাগৃতির ব্যাখ্যাতা। কিন্ত 
এই কথা বর্তমান যুগের শিক্ষিত-সমাজ জানেন না, বুঝিবার 
টাও করেন না। তাহার! ফলভোগ করিয়াই সন্ধষ্ট । আর 
অরবিন্দের আধুনিক ভক্তবৃন্দের মধ্যে এই জাগৃতির রাজ- 
অধ্যায় মুছিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি প্রবল বলিয়া মনে 
অরবিন্দ সশম্ম ও বক্তাক্ত বিপ্লবের অন্ত্রধারক 
স্থৃতি স্নান করিয়া দিবার প্রেরণা কোথা 
তাহারা পাইলেন তাহা বুঝিতে পারি না। যুগের 
মাদের নিকট এই মনোভাব নিন্দনীয় বলিয়া 
॥ সেইজন্য শ্রীঅরবিন্দের লেখার মধ্যে যেখানে 
ব্যাপক ব্যাখ্যানের পরিচয় পাই, তাহা পাঠ করি- 
বার জন্ত মন ব্যগ্র হর। সেই ব্যাখ্যানসমূহের অনেকগুলি 
এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৯৩ সালের কয়েকটি 
প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্ত ও ভাবের 
রিচয় পাই ।  এইগুলি বোগ্ধাই নগরীর *ইন্খুপ্রকাশ” 
প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 
টি কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী কে. জি, 





: অনৈতিক চিন্তা 

দবেমাত্র শ্রীঅরবিন্দ বরোদার মহারাঁজার অধীনে 
য়া আদিয়াছেন। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 
| বিলাতে কাটাইয়া তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া 
॥. ১০. বদর বয়সে বিলাতে গিয়াছিলেন। 
প্রত্যাবর্তনকালে তিনি কেবল পাণ্ডিত্যের বোঝা লইয়াই 
আসেন নাই, আনিয়াছিলেন দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের 
আন্ত হল্পষ্ট চিন্তা ও কর্ম-গ্রচেষ্টার পরিকল্পনা লইয়া। 
_ ইইন্ুপ্রকাশ” পত্রিকায় মেই পরিকল্পনার ইঙ্গিত মাত্র 
_ করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধাবলী আজ পর্যন্ত পুন্ডকাকারে 
অপ্রকাশিত) সেই প্রবন্ধের চুম্বক-যাহা শ্রী কে. আর. 
ন আয়েঙ্গারের গ্অরবিন্দ-চরিতে দেখিয়াছি, 
করিলে তদানীস্তন কংগ্রেস-নীতির ব্যর্থতার বিশ্লেষণ 
জা মা 'আবেদন-নিবেরন লইয়া ইংরেজের দরবারে 











ামাদের ম মধ্যে যে অল্প. কয়েকজন এখনও ও বাচিয়া আছেন 


, ৷ প্র “প্ৰঙগবাসী” 
পত্রিকা তখন, বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য । 
ইহার প্রবন্ধে “কদ্রম* বলিয়! কংগ্রেসী আন্দোলনকে ব্যঙ্গ 





করা হইত। ইন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ত 


তাহা বিশেষভাবে পরিশ্যুট দেখিতে পাই । 


বন্ধিমচন্দ্-মধৃস্ুদন 
শ্রীঅরবিন্দ ঠিক সময়েই রীতির ক্ষেত্রে বিদ্রোহের 
স্বর তুলেন । মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে প্রভৃতি কং গ্রেসের 
নেতৃবর্গ এই স্থরে অতিষ্ঠ হইলেন । তাহাদের চাপে পড়িয়া 


“ইচ্ুপ্রকাশের* কর্তৃপক্ষ নয়টি প্রবন্ধের পর তাহ! প্রকাশ 
করিতে বিরত থাকেন। কিন্তু সেই বিদ্রোহের স্থুর অন্ত 
ভাবে প্রকাশ পাইল। শ্রীঅরবিন্দ বাংলার নব-জাগৃতির 8 


পরিচয় প্রদান আরম্ভ করিলেন অবাঁড়ালীর নিকট । বন্ধিম- 
চন্দ্র ও তৎকালীন বাঙালী সমাজের চিস্তাজগতে যে বিপ্লব 


ঘটিয়াছে, তার ব্যাখ্যা করিলেন এবং ভারতের সামগ্রিক 


জীবনে বিপ্লব যে ভাবে দানা বাধিতেছে তার সম্ভাব্য 
পরিণতির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সাতটি. ১. 


১৮৯৪ সালের 28 


প্রবন্ধে তিনি এই আলোচনা! শেষ করেন । 
১৬ই জুলাই প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়; এবং ২৭শে 
আগষ্ট তাহা শেষ হয়। এই প্রবস্ধাবলীও পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয় নাই; টাইপ করা অবহহনজি রাহা 
দেখিয়াছি । নি 


করেন প্রথমে তার বর্ণনার মধ্যে এইরূপ উল্লেখ পাই : 

“সেই যুগ নূতন চিন্তায় অনুপ্রাণিত ও নূতন ভাবের আবেগে 
আবিষ্ঠ (10560 )।---দেশে ক্ষু্র একটি নব-জাগরণের বস্তা 
নাষিয়াছে--.ছুই ভিন্নদেশী সংস্কৃতির ও সভ্যতার মিলনে এইরূপ 
ঘটিয়া থাকে-_একটা নুতন সংস্কৃতির ও সত্যতার স্্টি হয়। 
অপরের প্রভাব হইতে দুরে থাকা, অপরের প্রভাবকে ছুরে 
রাখাই মৌলিকত্বের হজ লক্ষণ নয়। অপরের 


সাজানোই মাসফ-প্ফৃছিয মাহা ও শক্তির পরিচায়ক । 
বাংলাদেশে তাহাই খটিতেছে। 


(renaissance ) ক্ষরণ : বিরাট (gigantic) আকারে দেখা A 








যে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বন্ধিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ রি 


ভারতে নব-জাগৃতির 







শর উপাবিধারী হই জন-- অক্ষয়কুমার ও সি আলা 
লেন নুতন গঞ্ত ও নূতন পক্ষ রচনা । বিস্কাসাগর মহামানব 


(tin )==পত্ডিত, জ্ঞানী; সংস্কৃতির রাজ্যে সর্বাধিনায়ক 
নু € dictator )1 


তিনি সুষ্টি করিলেন নুতন বাংলা ভাষা, 










a টো কালে মিছে তুলনা পাওয়া কঠিন। এইস 
ৃ পুরুষকে এজ করিয়া গান ও শিল্পকলায্ন কৃত 


বন্ধিমচন্দ্রের রচনারীতি 
দ্কিমচন্জের রচনাবলীর প্রকাশভঙ্গি (91০) সম্বন্ধে 
অরবিন্দ বণিয়াছেন £ 
“এই সম্বন্ধে আমি উদ্ছবাসবক্িত ভাষায় আমার মতামত 

_ প্রকাশ করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। ইহার লালিত্য, 
ইহার প্রকাশ-মাধুর্ধ্য, ইহার শক্তি সম্বন্ধে লেখনী আমায় কোথায় 
লইয়া যাইবে শাহ! জানি না। তাহার সৌন্দর্ধ্যাছভুতি 
_ অতুলনীয় ; ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ইহাই 

হইয়াছে: আমাদের লাভ। র্লাবণের দশ-মুণ্ডের ও রামের 
সনার বর্ণনায় আর আমর! কিরিয়| যাইতে পারিব না। 
গলা? ও বিষরক্ষে'র কল্পনার মধ্যে যে মাধুর্য্য দেখিতে 
| 'শকুস্বলা” নাটকের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয় ।” 
অরবিন্দ ও বাংল! ভাষা 

রহ সমালোচনা-পাঠের পর একথা মানিয়া লওয়া কঠিন 

যে, শ্রীঅরবিনদ তৎকালে বাংলা ভাষা জানিতেন না, তার 
১ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঁরিতেন না, তার মাধূরধ্য ও মাহাত্ম্য 
 অ্কুভব করিতে পারিতেন নাঁ। সেই সময়ে বন্ধিমচন্দ্রের 
টপন্তাস ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে তাহা 
 মধুস্থদরনের কোনও বাংলা কাব্য তখন ইংরেজী 
রূপাস্তরিত হয় নাই। অথচ দেখিতে পাই 
মধুস্থদনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ £ 
দন একটি অবলা কথ্য ভাষাকে জগতের আদিম 
ভাষায় উন্নীত করিয়াছেন । সেই ভাষার মধ্যে সমুদ্র- 
ধ্বনি শোনা যায়; তাহার বর্ণিত নায়কবৃন্দের যুখে 
য়াছেন এ বঙ্কার। মানব-হৃদয়ের উদ্দাম ভাবসমূহ 
পাইয়াছে নুতন প্রকাশ-বিরাটের প্রকাশ। মিলটনের 
-_ বার্িত শয়তানের আক্রোশ যেন আমাদের কাণে নৃতন করিয়া 
3 sion 




















এমিঙধাযাগক-বন্ধিম 


রি -মধুস্থদন - ৃ 
_ বিদ্তাসাগর-বন্ধিম-মধুহ্থদন, এই ভ্রয়ীর আবির্ভাবের 
বাবা? সাহিত্যের বিবর্তন সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের স্পষ্ট 























































হাতে বা একতারা: ছিল 3° স 
তাহাতে অনেকগুলি তার যোজন! করিয়া দিলেন I | 
চন্দ্র মানব-হৃদয়ের রুত্র-কোমল বৃত্তি প্রকাশের বন্ধ তু 
দিলেন আমাদের হাতে । বঙ্কিম, মধুস্থদন পৃ বীকে 
শ্রেষ্ঠ দ্রব্য দান করিয়াছেন £ Ee 
“ভারা এমন বাংলা সাহিত্যের টি রাডার 
রাজোচিত (7170991197) নিদর্শনের সঙ্গে ইউরোপের € 
সাহিত্য-স্ষ্টির তুলনা করা যাইতে পারে ।” পা? 
ভাষা দিয়াছেন ইহা আর গ্রাম্য বা প্রাদেশিক সাহিত্য 
নয়; ইহা আব দেবগণের ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে 
(বঙ্কিম) একটি জাতিকে দিয়াছেন ভাষা 3 দিয়াছেন 
সুপ্তি করিয়াছেন একটি জাগ্রত জাতি (ন্যাশন ) 1? 
শ্রীঅরবিন্দের সমালোচনার আলোকে সারা * 
সংস্কৃতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; এই সমালোচনার 
পাথরে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের: ঘা 
যাইতে পারে এবং তার ইতিহাস হইবে তখন সর্ববভারত 
নবজাগৃতির ইতিহাস, বিশ্বমানবের বিবর্তনের 
ইহা যে সত্য তাহা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর জীবনে 
হইয়াছে । ভারতের মানব-প্রক্কতির মধ্যে যে 
উন্নতির বীজ উপ্ত আছে, এই ছুই মহাপুরুষ তার-লানর 
্বীকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। সেই সম্ভাবনার উদ্দে 
মানবের যাত্রাপথ চিহ্নিত হইয়াছে, এবং সেই লক্ষ্য 3 
বাখিয়াই যুগে. যুগে মাঙ্গধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছু 
অতিক্রম করিতেছে। সেই যাত্রার আদিও ন! 
নাই । “চবৈবেতি, চরৈবেতি”-্ইহাই তার: 
শ্রীঅরবিন্দের এই সাতটি প্রবন্ধ নবভারতের 
তার সাফপ্যের ইঙ্গিতে পূর্ণ । বাংলা সাহিত্য 
ভাষা-সাহিত্যের সহ্যাত্রী। সমাজ যখন জাগিয়া 
তখন শরীর মনের : অনুপ্রেরণায় জীবনের স্ব 
আত্মশক্তির পরিচয় দিতে আগ্রহান্থিত হয়। 
ব্যক্তিবা গোষ্ঠী সেই জাগরণের অগ্রদূত, 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাঙাল 








ব্যতিক্রম হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দের বাদ, 
প্রমাণ । 
ইংলণ্ডে প্রবাস 
১৮৯৩ সালে যে যুবক কংগ্রেসের আবেদন- ন 
নীতির বিরুদ্ধে বিজ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, : 
বৎসর বয়সে যাতৃক্রোড় বিচ্যুত হইয়া ব্দেত 


রি ধারণা হি টি বাদ দহন জলা ত হই তিনি সেখানকার জানি 















টা বঞ্চিত তাহার ৰু বুকে কি আশা-আকাজ্জা সারি দিত I 
সমাজ সাভার অবস্থায় আমাদের যে শি 


হিডিয দেশ সম্বন্ধে যে জ্ঞান কজন খিধিন তাহা 

গরু বাস্তব জ্ঞান। নিজের দেশ তাঁহার নিকট 
ছিল] দিয়ে তৈরি, স্বতি দিয়ে ঘেরা” কল্পলোকের বেশী 
কিছু নয়। 























রি জীবনের করন! 
রজার যে *নংস্কতের আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষ 
বন্ধে অনেক তথ্য -বিলাতের স্থধীবর্গের অধিগত হইয়া- 
ছিল। প্রীঅরবিন্দ তাহা হইতে নিজের: দেশের সভ্যতা, 
ধনা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান অঞ্জন করিয়াছিলেন। 
তীয় সংস্কৃতির আদর্শে উদ্ধ,্ধ হইয়া তিনি মাতৃভূমিতে 
বিয়া আসেন । : শ্রীঅরবিন্দের নেই সময়কার মনোভাব 
হার জীবনচরিত-লেখক “অব্যক্ত” ( unutter- 
ই বিশেষণটি ব্যবহার করিয়া কর্তব্য খেষ 
ন। তিনি আবার বলিয়াছেন যে, এই পণ্ডিত- 
মনে রাজনীতিকের ও কবির ভাস্বর (glamorous) 
জীবনের কল্পনাও খেল! করিতেছিল। 'প্রমাণ-স্বর্ূপ তিনি 
শ্রীজরবিন্দের দুইটি কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন--'Hi০ 
J 0% ( হিক জেসেট ) ও ‘Charles Stewart Parnel? 
চার্ল ষ্টয়ার্ট পানে) এই দুইটি কবিতার মধ্যে প্রকাশ 
i তাহার রাজনৈতিক অঙ্গভূতিসমুহ ( political 
০৪) অরবিন্দ কৈশোর ও প্রথম যৌবন 
কাটাইয়াছিলেন। সেই সময়ে, প্রায় ১৮৮১ সাল 
হইতে, পানেলের নেতৃত্বে আইরিশজাতির মুক্তিদংগ্রাম 
আবার নৃতন রূপে আরম্ভ হয়। আইনানুগ আন্দোলনের 
সঙ্গে সঙ্গে জুড়য়া দেওয়া হয় নিক্তিয় প্রতিরোধ ( passive 
resistance), সমাজ-বর্ক্জন (০০০৬০) ও বোমা রিভল- 
স্যারের ব্যবহার । এই পদ্ধতি আইরিশ জাতির ইতিহাসে 
টা বর্ণিত হইয়াছে “নিউ ডিপারুচার” ( new departure ) 
বে নামে; 5 মাইকেল জি নাম ইং উপলক্ষে প্রসিদ্দিলাভ 





















১৫ই টা i 5 ধ্যমাদার ইণ্ডিয়া” (ভারতমাত৷) টি 


ন. পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। পরাধীন জা! 
৷. আনিলেন আত্মজ্ঞান, আত্মপ্রতয় 





নামক পত্রিকায় পানে লের প্রভাবের সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়া- 
ছিলাম। তাহার উত্তরে সম্পাদক মহাশয় একটি ক্ষুদ্র পাঁদ- 
টাকায় এই প্রভাবের কথা নস্যাৎ করিবার চেষ্টা করেন। পি 
“বন্দেমাতরম” (দৈনিক) পত্রিকার স্তস্তে শ্রীঅরবিন্দ 
১৯০৭ সালে নিক্রিয় প্রতিরোধ সম্বদ্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ 
লেখেন, ইহাতে তিনি পার্নেলের রাজনৈতিক মনীষার 
(897৪) উল্লেখ করেন। পানেল সম্বন্ধে কবিতার 
কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এইরূপ আরও প্রমাণ আছে 
নিশ্চয়ই । ১৮৯৩ সালে লিখিত রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী 
“নিউ ল্যাম্পস্‌ ফর ওলড" ( New Lamps for Old J রর 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে এই বিষয়ে সংশয়ভঞ্জন হইতে 
পারে। এই প্রসঙ্গে জোরগলায় বল! যায়, শিক্ষার্থী অরবিন্দ 
তখন সক্রিয় ও সজাগ মন লইয়া দেশবিদেশের জ্ঞান অর্জন 
করিতেছিলেন। ইউরোপে নবজাগৃতির (Renaissance) 
ইতিহাস ছিল তাহার নখাগ্রে। ফরাসী বিপ্লব, ইটালীর 
নবসংগঠন (76807510560), জান্মীন বাজাসমুহের 
রাজনৈতিক মিলন, কুশিয়ার গণজাগরণের প্রচেষ্টা, আয়ার “ 
ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দৌলন--এ সমুদয়ের অনুপ্রেরণা . 
ও আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে হা ১ 
কথা অবিশ্বাস্য । টি 
বাক্য ও রচনা দ্বারা মিনি আমাদের জীবনে যুগান্তর 
আনয়ন করেন, তিনি অপর দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে 
নির্বিকার ছিলেন, এই কথা বিশ্বাস করিতে বলিলে 
শ্রীঅরবিন্দের জীবনের কোন অর্থ খুজিয়া পাওয়া কঠিন । 
তিনি প্রথম যৌবনে কেবল কবি ছিলেন ন! । *ইন্দুপ্রকাশে* 
প্রকাশিত রাজনৈতিক ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী তাহার 
গ্রমাণ। রাজনৈতিক মতামত প্রকাশে তিনি বাধ! পান 
নিজের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের নিকট হইতে। কিন্তু 
মানবের বুদ্ধি কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই 
স্বচ্ছ হয় নাঁ। মানবের মন সত্যসন্ধ ও নিভীক হয় জাতির 
পুরাতন গৌরবের অঙ্গচিন্তনে, নিজের পারিপাশ্থিকের 7 
আলোড়নে । মনস্তত্বের : এই অনুভূতি ছিল বলিয়াই 
অরবিন্দ বন্ধিমচন্দরের ভাবাদর্শ অবলঘ্বন.করিয়া ভারতের 
নবজাগৃতির পরিচয় দিলেন অ-বাঙালীকে ; . বাংলার 
নব-জাগুতির বার্তা প্রচার করিয়া টন কা | 











পৌৰ 


অরবিন্দ 


২৬৭ 





_ উপরোক্ত সাতটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না 
জাতীয় জীবনের উন্মেষসাধনের মধ্যে কবি ও সাহিত্যিকের 
কি বিরাট স্থান রহিয়াছে; তদ্বিধয়ে শ্রীঅরবিন্দের মনোভাব 
ছিল পরিষ্কার। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অরবিন্দ 
_“আৰ্ধ্য” (8:2৪) মালিকের পৃষ্ঠায় “দি ফিউচার পোয়েটি,” 
(ভবিষ্যতের কবিতা) শী্ধক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। 
তাহাতে আমরা কবি-মানসের বিবর্তনের একটি বর্ণনা 
পাই ।. তিনি বলিতেছেন £ 
“কবির আত্ম! আত্মকেন্দ্রিক বা নক্ষত্রের মত দূরে অবস্থিত 
থাকিতে পারে; তাহার আত্মা জাতীয় মনের সংকীর্ণ 
পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারে; তার 
ব্যতিক্রম ত নিশ্চয়ই । কিন্তু তবুও বলিতে হুইবে যে তাহার 
ব্যক্তিত্বের, তাহার সমগ্র সম্ভার শিকড় প্রোথিত হইয়া আছে 
জাতীয় মনের বীজক্ষেত্রে, কবির ব্যতিক্রম ও বিদ্রোহ প্রমাণিত 
করে যে, জাতীয় সম্ভার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সুপ্তভাবে 
বিরাজ করিতেছে বা বাহ্থিক ঘটনার চাপে মাথা তুলিতে 
পারিতেছে না অথবা যাহা! দেশের হৃদয়, জাতির নিগুঢ়, 
হুক্মাতিনুক্ম আত্মাকে জাতির বাস্তব জীবনের নানা প্রকাশের 
মধ্যে উচ্চ করিয়! ধরিবার চেষ্টা করিতেছে ।” 
স্বাজাত্যবোধ ও কবিতা 

এই প্রবন্ধের নাম “নেশন্তাল ইভোলিউসন অব পোয়েটি, 
বা কবিতার স্বাজাতিক বিবর্তন। এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত 
হয় তখন শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাত্তবাসের চার পাচ বৎসর 
কাটিয়া গিয়াছে, পণ্ডিচেরী নগরীতে তাহার অবস্থানের 
কথা আর গোপন. ছিল না'। বাহৃতঃ তিনি ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা হইতে সবরিয়া দাড়াইয়াছেন। 
সক্রিপ্নভাবে : তিনি বিপ্লব আন্দোলন চালাইতেছিলেন 
কিনা এই বিষয়ে মতভেদ আছে; তৎংসম্বন্ধে গোপনীয়তা 
এখন পর্য্যন্ত রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু ভারতের নব- 
'জাগৃতির তন্ত্রধারক . একজন নিজের জাতির ভালমন্দ সম্বন্ধে 
নির্বিকার হইয়া গিয়াছেন, এই কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি 
হয় না। 

ভারতের ও জগতের প্রতি সঙ্কটের সময়ে শ্রীঅববিন্দ 


-* নিজের মতামত প্রকাশ করিয়া জাতিকে কর্তব্যপথের সন্ধান 


দিয়াছেন। ' প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাহ! করিয়াছিলেন; *নুবা- 
স্থবের* সংগ্রাম "বলিয়া তাহার বর্ণনাও করিয়াছিলেন। 
গান্ধীজী-প্রবণ্িত অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন তাহাকে বাংলায় কংগ্রেসের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করি- 
বার জপন্ত আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন 
জাতির মুক্তির, তাহার সামগ্রিক মুক্তির সাধনায় তিনি 
নিমগ্ন আছেন; যখন তাহার সেবার প্রয়োজন হইবে ভগ- 
১০ 


বানের নির্দেশে তখনই তিনি পণ্ডিচেরী হইতে বাহির 
হইয়া আদিবেন; তিনি সেই আহ্বানের অপেক্ষায় বসিয়া 
আছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও তিনি জার্মানী ও 
জাপানের বিরোধী শক্কিবর্গের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন । 
তাহার দৃষ্টিতে এই যুদ্ধ পরস্পরবিরোধী নেশ্যন বা গবর্ণ- 
মেণ্টের মধ্যে নয়, সৎ জাতির অসৎ জাতির মধ্যে নয়। . 





“ছুই শক্তির মধ্যে, দেব ও অসুর শক্তির মধ্যে ।--.মিজ্জর- 
শক্তি গোষ্ঠীর (11199) জয় জগতের ভাবী বিবর্তনের পথ মুক্ত 
রাখিবে ; অপর পক্ষের জয় মানব-ন্ধাতিকে পেছনে টানিয়া 
আনিবে, দ্বণ্যভাবে তাকে অবনমিত করিবে এবং তাঁকে চুড়ান্ত 
বিনাশ ও বিলয়ের পথে লইয়া যাইবে । অতীতে নানা জাতি 
বিনষ্ঠ হইয়াছিল বিবর্তনের পথে ভাগবত বিধান অস্বসারে 
চলিবার অসামধ্যের জন্ত ।” 

দিব্য-জীবন 

আজ যখন আবার বিশ্বযুদ্ধের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে 
তখনই এই “জগদ্ধিতায়* নিবেদিত-প্রাণ যোগী-প্রবর বিশ্ব- 
সৃষ্টির অস্তরালে চলিয়া গেলেন। শোক আমরা করিব না; 
বিশ্বাস রাখিব যে, এই পরিনির্ববাণ বিশ্ববিধাতার অমোঘ 
বিধান। কোন ছুজ্ঞে শক্তির প্রেরণায় শ্রীঅরবিন্দ ভারতের 


নৈতিক দে ইত অত হয়াছিলেন তাহা 


8৪. 





মীনবসম র, সমগ্র মানবের মুক্তি ॥” দেই দি ও সমর 
প্রতি, নিবন্ধ-দৃষ্টি হইতে পারে “কোটিকে গোটিক” মাত্র । 
শেইজন্তই আমরা ভারতী: সংস্কৃতি tah প্রদীপের si 













চলিয়া গেলেন ) জাতির স্ৰষ্টা মহামানব- 
ফলে. আমরা যে মুক্তিলাভ করিয়াছি 
ঠ “দিব্য-জীবন” লাভের পথে তাহা পরি- 
থক হইবে। | 

... সায় স্বাধীনতার দাবি 

প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গরূপে তিনি আমাদের রাষট্রয় 
হয়াছিলেন। সেই ক্ষুর্ধার পথে তিমি ছিলেন 
ৃ খিরুৎ। আমাদের যুগে শ্ীঅরবিন্দ ছিলেন মুক্তি- 
পথের আলোকের কেন্স্বরূপ । 

... এই আলোক অনির্ববাণ না রাখিতে পারিলে স্বাধীন- 
তার প্রকৃত বীপ জাতির জীবনে উদ্ভাসিত হইবে না। তাহা 
বাষ্টরনৈতিক মুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের সমগ্র 
'কাঁশের মধ্যে তার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হওয়া চাই । সেই 
জন্থই শ্ীঅরবিন্দ আমাদের শুনাইয়াছিলেন প্রথম পাঠরূপে 
বাংলার নব-জাগৃতির ইতিহাস |, এই ইতিহাসের মর্মকথ! 
প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিলে জাতি দুর্গম পথে 
বার সাহস ফিরিয়া পায়, অন্ধকারের পথে একলা 
হয়। মনের এই প্রস্তুতি স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
প্র { ও.অপরিহার্য্য অস্ত । টা 

| জনসাধারণ ও জাতীয়তা ; 

ধম. পে ট্রঅরবিন্দ শিক্ষিত ভারতীয়েরু নর- 
_জ্াগৃতির ইতিহাস বর্ণনা, করিতে গিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
হইয়াছিলেন। সেই সময্ষেও তিনি জানিতেন যে, “ইয়ং- 
"ই বাষাই"  পরান্থকরণকারী,, আত্মবিশ্বাসহীন, 
ভাঁবিক তাহারা চাহিতেন_ ভারতবর্ধকে ইউরোপে 
রূপান্তরিত fies: তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন গীতার 
























চত আমাদের দার মনের বিজ্রোহ দানা 








ক্সাঘ্যতর, | উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ন দশকে. এই পরান্থ- 


অতিক্র করিয়া নব অনুভূতির মাহাত্মা উপলব্ধি করিয়া 
ছিলেন। সেই সময়েই তিনি বুঝিতে পারেন যে, জী: 
শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয় জীবনে ব্যাপক জাগৃতির স্রোত 
বহাইতে পারিবে না। এই অনুভূতির প্রেরণায় তিনি 
বলেন রি 
“তবুও স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতবর্ষের আবি 

জীবন বিনষ্ট হইল না; এই ম্বত্যুর হাত হইতে জাতি মুক্তিলাভ 
করিল অপ্রত্যাশিত উপায়ে (77180510091$).-.তার 
কারণের অঙ্ুসন্ধানে অধিক দর যাইতে হইবে না । ভারত- 
বর্ষের গ্রামীণ জীবন বরাবরই ভারতীয় সংস্কৃতিকে জাকড়াইয়! 
ধরিয়াছিল ; কোন প্রলোভনে তাহা! বর্ন করিতে স্বীকার 
করে নাই ( remained inveterately Indian ) । দয়ানন্দ, 





রামক্ক এবং রাপাড়ের মতন ব্যক্তি বিজ্কাতীয়তার স্রোতে 
বাধা দিয়াছেন নানা ভাবে-_ভাব-রাক্যে ।-..ইহা এক যুক্তি- 


তর্কের অতীত ব্যাপার? ( irrational 0716700106701 ) যাহা 
ভারতবর্ধকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় ।” 

এই অনুভূতি ও সিদ্ধান্তের প্রকাশ দেখিতে পাই . 
শ্রীঅরবিন্দের একটি বক্তৃতায় ঃ ৃ 

“ভগবান জানিতেন তিনি কি করিতেছেন। তিনি এইস 
লোকটিকে বাংলায় পাঠা ইলেন, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা 
করিলেন তাহাকে । উত্তর-দক্ষিণ হইতে, পূর্ব-পশ্চিম হইতে, 
শিক্ষিত লোকসকলের সমাগম হইতে লাগিল সেই মন্দিরে । 
তাহারা বিশ্ববিষ্ঠালয়সমূহের রব ; তাহার! ইউরোপীয় বিস্ঞা 
সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। তাহারা কিন্ত আসিলেন এই 
সন্গ্যাসীর পরপ্রান্তে ; ঠাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন তাহারা! । 
ভারতের মুক্তি আরম্ভ হইল; ভারতের উদ্বোধন ও উত্থানের 
সুচনা হইল |” 

শ্রীঅরবিন্দেক এই জিন বিশ্বাসে পরিণত হইল। 
তিনি সত্যত্রষ্টার তরস। লইয়া, প্রদীপ্ত বুদ্ধি লইয়া গাহিলেন 
অবতারতত্বের কথা £ : 

“যিনি মর্ত্যলোকে আনয়ন করিবেন দেবলোককে . 
:- ভীহাকে অবতরণ করিতে হইবে কাদার মধ্যে; 





তাহাকে -পৃিবীর ধূলার শরীরের বোঝা বহিতে হুইবে ১: 


হুঃখকষ্টকণ্টকিত পথে তাহাকে চলিতে হইবে ।” টু 
ভারতের অধোগতির কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া 
শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন: জন্ম-মৃত্যুর ঘটনাকে “মায়া” বলিয়া 
ব্যাখ্য। করিয়া ও. সেই বিশ্বাসের বশে চলিয়া ভারতবাসী 
নিজের স্বরাজ্য হারাইয়াছিল। এই বিপধ্যয় এক দিনে 


ঘটে নাই। নানা সময়ে নানা ঘটনার ile ভারতের 





ধ্ঃপত যা দিসি I 

























09110) বিশ্বাস, পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ হইতে 








নিক্ষেপ করিলেন তিনি।- “তারপর পড়িল” মানসিক শক্তির 
৬ উৎস-মুখে বাধা: 'ুমাইয়া পড়িল বৈজ্ঞানিক ও টিনের 
"মন, হারাইয়া ফেলিল এই মনের সহজ অনুভবের শক্তি ;- 
টি তর্ক আসর জমাইয়া বসিল...] সর্বাপেক্ষা বড় 
যখন আধ্যাত্মিকতা জীবনের সাধনা না হইয়া 
জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত না হইয়া 
| ছায়ায় নির্ব্বিরোধী মনোভাবের প্রাবল্য দেখা 
| কেবল বাচিয়া থাকার উপ্পাররূপে আধ্যাত্মিকতার 
খোলল টকা রহিল সমাজের ব্যবহার ও রীতি-নীতির 
মধ্যে.” 


ls শ্রীঅরবিন্দের সাধনা 
এখন আমার এই আলোচনা শেষ করিতে হইবে। 
নীতির কথা আমি বেশী বলি নাই। - শ্রীঅরবিন্দের 
 কর্ম-জীবনের প্রেরণার পরিবেশ বুঝিবার চেষ্ট। করিয়াছি। 
র্‌ সর্বাঙ্গীণ দুর্গতির কারণসমূহের ব্যাখ্যা 
তিনি কর্তব্য শেষ করেন নাই । মানব-প্রকূতির 
কল্পে সাময়িক এবং চিরস্তন উপায়েরও নির্দেশ 
 দিয়াছেন। তাহার দেশবাসীর জীবনে যে তামসিকতা 
বাসা বাঁধিয়া বসিয়া আছে, যে কৃপণম্বভাব ক্লৈব্য তাহাদের 
জাতীয় চরিত্রের সহজ গুণকে দোষে পরিণত করিয়াছে, 
সেই তামসিকতা! ও ক্লৈব্য দূর করিবার জন্য ভাবের রাজ্যে 
আনিয় ছিলেন তিনি রাজসিকতা, কর্মের রাজ্যে আনিয়া 
ত্রিয়ের সাধন! । ১৮৯৩ সালে ভারতবর্ষের বাজ- 
্ব-দৌর্ববল্যে ছিল ক্রিষ্ট; দেশের শিক্ষিত মনও ক্রিষ্ 
হইতেছিল। “ইন্প্রকাশের” প্রবন্ধাবলী তার বহিঃপ্রকাশ । 
১৮৪৪ সালে বন্ধিমচন্্র সম্বন্ধে যে প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয় 


















টি ক শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 1 
ওরা কাদে আর অভিশাপ দেয় মিহা। | উপবাসী চোখে শুধু বিক্ষোভ বরে। - : 
জ্রনতা-জটিল রাজপথে করে ভিড় । ব্যথা-কিংগুকে দিগন্ত হয় লাল। 
5. আঁধারের শিশু আধারেই ঘুরে মরে; নিয়তির ডাকে রাজপথ ভরে যায় । 
= ভাগ্যচক্রে হয়েছে ভগ্ন-নীড়। বনের জং 
আলোর ক্ষুধার করুণ আর্তনাদ .. 


ওদের বক্ষে আছাড় খাইয়া মরে। 
নীতে নাহি বান্ধে ভবরু-ধ্বনি। 





রন রাত হইল সন্্যাসের অস্বীকৃতি, অঙ্াসীর তাত 


_মানস-চক্ষু অপসারিত হইল, কোটি পদ্মের মতন প্রকৃতির, 
জগতে যে এঁখর্ষ্যের বিকাশ দেখিতে পাই তার প্রতি ক্রকুটি 





বাস্তহারা.. 


































সস 







গৃতির ব্যাখ্যা ছেনিতে পাইন 
নিখিল ভারতের প্রস্তুতির আহ্বান । তার 
পর. ১৯০২ সালে শ্রীঅরবিন্দ নামিয়া আদিলেন কর্শ্মজগতে, . 
বিপ্লবের রক্তমাখা পথে। বাংলায় ও পঞ্জাবে মাত্র সে 
পথে চলার প্রবৃত্তি ও শক্তি বহু দিন অটুট ছিল..১. 
সালের ঝাউলাট রিপোর্টে তার স্বীকৃতি দেখি 
যায়। তারপরেও বাংলা ও পঞ্জাবের বিপ্লবী হাত 
বসিয়া থাকে নাই। আত্মনিরেদনের মানসিক প্রং 
ছিল এই ছুই গ্রদেশবাপীব ৷ -শ্রীঅরবিন্দ সেই গ্রস্ত 
তন্ত্রধারক ছিলেন, অগ্রগামী ছিলেন এই যাত্রাপংে 

সেই প্রস্তুতি চিরন্তন করিবার প্রয়াস তাহ 
যায় -যোগ-সাধনায়, “দিব্য-জীবনের” অন্বেষণে: 1 
এই যাত্রাপথে কত মানস-মুকুল পদদলিত করিয়াছি 
মুণালিনী দেবীর নিকট পত্রে ভার আকুল... প্রক 
পাই । এই তরুণীকে সহধশ্মিণী করিয়াছিলেন 
আহুষ্টানিক ভাবে। কিন্তু তাহাকে নূতন 
তুলিয়াছিলেন বিবাহের পরে ;. বিশেষ করিয়! 
বোমার মামল। হইতে মুক্তিলাভের পরে । বোমা 
বিচারের সময় তিনি সর্ববভূতে প্নারায়ণ* দ 
প্রচার করেন। এই অভিজ্ঞতার পর তিনি. নিতে 
কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিতমাত্র করিলেন । কারারা 
সেই ঘোষণা দেখিতে পাই £ i 

“আবার যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি 
অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে নাঁ। একটি নৃতন মাহয 
চরিত্র, নূতন বুদ্ধি, নূতন প্রাণ, নূতন মন লইয়া, 
গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রয় হইতে বাহির হইবে 

পণ্ডিচেরী নগরীতে শ্রীঅরবিন্দ “নৃতন মান্য" হ 
সাঁধনা করিয়াছিলেন চল্লিশ বৎসর | সেই সাধনার 
তিনি “দিব্য-জীবন” লাভের অন্বেষণে বাহক হন 
তিনি দিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন |, 







































ক আয়োজনে; কখনও মুগ্ধ প্রাণের সমারোহে। 
লিখেছি, বক্তৃতা দিয়েছি, তাঁর জন্মদিনের অভি- 
শ্রদ্ধা ও গ্রীতি-উপচার সাজিয়েছি। 

তে এসেছেন, বাগানের ফুল তুলে তোড়া 
হাতে, বাংলার পল্লীকবি ঘামে ঝরে পড়া 
ফুলও পেয়ে কত না উচ্ছ্বসিত হয়েছেন! 
সক ভাবুক মানুষ তিনি, বাংলার মাঠ-ঘাট 
- | করতে করতে কখনও তন্ময়, কখনও 





। কয়ে তাকিয়ে দেখেছি তার প্রতিভাদীপ্, 
ছুটি চোখের দিকে, ভেবেছি বিভূতিভূষণ তুমি 
শিল্পী এই জস্তে যে তোমার প্রতিভা ও চরিত্র এক 
শছে একটি আৌতের অববাহিকায়। যেখানেই 
ঃ প্রতিভার সমন্বয় ঘটে সেখানেই শষ্টা' সার্থক, 
ওসার্থক। 
রি সমগ্র অনি দিয়ে ভীলোবেসেছিলেন প্রকৃতির 
নীয় ৫ » পলীর মানুষের স্থখ-দুঃখকে গভীর 

সঙ্গে: গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের এই 


ফুটিয়ে তুলেছেন। =" 
দেখেছি বালক ‘অপু’র সঙ্গে শিশুর মই সরল 
স্বর বিভূতিভূষণের কোনই পার্থক্য - নেই--দেখেছি 
চর রাজু পাড়ের সঙ্গে বিভূতিভূষণ একাত্ম । 
র এই অকুত্রিমতাই তাকে করেছে অমায়িক 
রহঙ্কার, নিস্পৃহ ; তার স্থষ্টিকে be de বাংলা-সাহিত্য- 
ডাণ্ডারের অপূৰ্ব সম্পদ। 
একবার কলিকাতার এক বিশিষ্ট নিত সঙ্গতিপন্ন 
গৃহে সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকগণের এক মজলিশে 





গি দিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই দেখলাম ফিটফাট 
ছা সিগ্রেট। চুক্ট। সবাই, ধনী পরি- 


[কেই তিনি স্বকীয় রচনার মধ্যে নিস তুলিকায়, 


য়ে আমাকে যেতে হয়েছিল, বিভৃতিতূষণও : 


কাপড়, কপালের খাম খন সারে গাল বে ন * নামছে 
তখন চকিত হয়ে আধময়ল! রুমালে মুছে ফেলছেন। | 

মার্জিত রুচিসম্পন্ন গৃহকর্তা কিন্তু তার সুসজ্জিত ডুরয়িং- 
রুমে আগত এই খাপছাড়া মানুষটির অভ্যর্থনীর ভার স্বয়ং 
গ্রহণ করেছিলেন। প্রকাণ্ড হলঘরে অনেক মান্গুষ--বয়, 
বেয়ারারাই অতিথিদের অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ করেছে, কিন্তু 
গৃহকর্তা বার বার এগিয়ে এসে বিভৃতিভূষণের হাতে সিগ্রেট 
তুলে দিচ্ছিলেন। সেইদিন আমি উপলব্ধি করেছিলাম 
জীবনে যে জিনিষকে তিনি প্রয়োজন বলে মনে করেন নি, 
কৃত্রিমতার সঙ্গে তাকে তিনি গ্রহণ করতেও পারেন নি। : 
তাই ধনী নিধন সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সকলের 
মনকে তার স্থ্টি স্পর্শ করতে পেরেছে। নি 

প্রতিভার সঙ্গে তাঁর চরিত্রে আন্তরিকতা ও অরুত্রিমতার 

অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল বলেই গণ-সাহিত্য রচনাকে তিনি 
কোনও দিন স্বীকার করেন নি। তিনি বলতেন, স্রষ্টা এবং 
শিল্পী যে সমাজ থেকে আসবেন তীরা সেই সমােরই কথা ঈী- 
বলবেন। | 

আমি প্রশ্ন করে বসতাম “অজ্ঞতার কালো অন্ধকার- 
গহবরে যারা পশুর মত জীবন যাপন করছে, তাদের কি 
জাগাতে হবে না?” তিনি বলতেন--"জাগাতে হবে 
বৈকি, কিন্তু যারা জাগাবে, তাঁরা আসবে নেই সমাজ 
থেকে ।” 

_ বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার সকল ক্ষেত্রে খতেরল: 
না হলেও তিনি যে নিজেকে ফাকি দেন নি এ কথা ভেবে 
আমি তার প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠতাম। একথা 
মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম যে, বশের প্রলুক্ধকারী 
হাতছানি তাকে মরীচিকার পথে টেনে নিজে যায় নি, 





আধুনিক সভ্যতার মধ্যে যেখানেই তিনি কৃত্রিমতা দেখে- 


ছেন, তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর অভাববোধ___ 
তেমন তীব্র ছিল না, তাই জীবনধারণ করতে যতটুকু . 
এরর রি নু | 
হতেন না। . জা 








হলুন তো? আপনি মেয়ে এবং তাই এ বিষটার ঠিক. ্র্যাপ্ড ” আমি তীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম--তীর 
- উত্তর দিতে পারবেন।” : " স্থঞনী প্রতিভা কেন এমন প্রাণ-প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ প্রকৃতির 
আমি বললাম-_“আপনি আমায় জটিল প্রশ্ন করলেন, সৌন্দর্য্য এবং সমৃদ্ধিকে তিনি সমগ্র হৃদয় দিয়ে গ্রহণ 
আমি আশৈশব ওই প্রসাধন থেকে একেবারেই বঞ্চিত, করেছিলেন। ক 
তাই শেৌঁটবেলায় আম্মুকে সকলে ছেলে বলত ।” সঙ্গে | 

স্ব সঙ্গে তিনি উচ্ছৃসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন__“না না ছেলে 
মেয়ের, প্রশ্ন নয়--কি ছেলে, কি মেয়ে প্রত্যেকের মধ্যে 
কতকটা। সান্বিকতা থাকা প্রয়োজন, রং মাখলেই কি মানুষ 
স্থন্দর হয়?” 

"_ আমি বললাম--+€টা মেয়েদের কতকটা সহজাত 
প্রবৃত্তি, কতক! সময় কাটাবারও একটা অবলম্বন ।” 
“না-না” তিনি একটু উত্তেজিত ভাবেই বলে উঠলেন 
সময় কাটানোর জন্যে অনেক কাজ রয়েছে--এখনকার 
মেয়েরা তো অধ্যাত্মবাদ, ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা এ সব 
মোটেই করেন ন....।* ‘আর এক দিন সঙ্গীত সম্বন্ধে 
আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “আজকাল সব ফিল্মের 
গানে আর কান পাতা যায় না-_আপনি আমাকে একটা 
শ্মাসঙ্গীত শোনান |” ০০০৯ ) 
‘ বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার, যত ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, : 

* ততই উপলব্ধি করেছি, তাঁর জীবন-দর্শন অধ্যাত্মবাদের শেকালিকুছে বিদ্ৃতিত্ুণ ঃ 
উপর প্রতিষ্টিত-তাই তিনি অতীন্দরিয় রহস্তসন্ধানীর আমার অজানা কত বন্ত ফুল পাতা লতা নদীর কিনারে 
মত বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে খুরে ঘুরে প্রকৃতি ও কিনারে ফুটেছিল, মাঝে মাঝে দু’ একটি ফুল জলে 
জীবনের রহস্যের সন্ধান করেছেন'; তিনি ছিলেন আসলে বরে পড়েছিল। আমি বিভৃতিত্ষণের কাছে সেগুলোর 
কবি, প্রকৃতির একনিষ্ঠ উপাসক | সেই কবি-কণ্ঠের কাকলি নাম জেনে নিয়ে নোট বুকে লিখে নিলাম ।. কয়েকটি 
হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে থেমে গেল। ্‌ ফেজেন্ট ক্রো এবং কুকো নীড় অভিমুখে উড়ে গেল। 

মন্রে দুকুল ছাপিয়ে বিভূতিভূষণের কত কথাই না এই পাখীগুলির সৌন্দধোর প্রশংসায় তিনি উচ্ছৃসিত হয়ে 
শ্মতিতে জাগছে ! তীর সঙ্গে একবার নদীপথে একটি উঠলেন। ৪011 
সাহিত্য-সভার আমন্ত্রণে খুলনা গিয়েছিলাম । ছই-ঢাকা এক দিন সাহিত্যসেবীর পরম তীর্থ “পথের পাঁচালী 
নৌকা হুরিহবের বুকে পাল তুলে এগিয়ে চলে । কোথাও ষ্টার পল্লী গ্রামের বাসভবনে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। 
শাস্ত তরজগুলি অস্তন্র্ধ্যের রঙিন আলোয় ঝলমল করে, সেবার বনগ্রামে বিভূতি-সর্দ্ধনা সমিতির পক্ষ থেকে তাকে 
কোথা নদী অ্রাস্ত কলরোলে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তার ৪৮তম জন্মদিনে অভিনন্দন জানানোর ব্যবস্থা ; 
ধারে ধারে স্থবিন্যস্ত কত বন উপবন, তরুলতা, বেতস- হয়েছিল। আমাকে করা হয়েছিল অভ্যর্থনাসমিতির 
eo ০৬ অপরূপ সৌন্দর্ের স্থষ্টি করেছে। হোগল| কেয়া সভানেত্রী। তাকে আমন্ত্রণ জানাতে তার পল্পীনীড়ে 
... আর কচুরীবন গায়ে গায়ে জড়িয়ে চলেছে। উদ্জান বেয়ে গিয়েছিলুম। পল্লীর নিরালা নির্জন শান্ত পরিবেশে কবির 
নৌকা এগিয়ে' চলগ। 'বিচিত্রপক্ষ বিহগের সান্ধ্য ছোট্ট বাড়ীথানি। চতুদিকে বড় বড় গাছপালা, আশে- 
কৃঞ্জনে- ঘননিবন্ধ খাকবন আর বীশবাড় মুখরিত। পাশে বন্ত ফুলপাতার বিপুল সমারোহ-_ আগাছাই না 
*আরণ্যকে”র মুগ্ধ কবি বিভূতিভূষণ সমগ্র সত্তা দিয়ে কত চারপাশে গজিয়েছে। দুরে বয়ে চলেছে ইছামতী । 
যেন বনলগ্মীর- ওই অতুলনীয় সম্পদকে আত্মবিস্ৃত হয়ে বারান্দায় মাহর বিছিয়ে বসেছিলেন বিভৃতিভূষণ, সম্মুখে পু 
অঙ্তুভব করছিলেন। নদীর কলতান বোধ করি তার ভলচৌকীর উপর ভার রচনার সরঞ্জামাদি রয়েছে শারদীয়া 
প্রাণের তন্ত্রীতে বঙ্কার তুলেছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি সংখ্যার জন্তু গল্প লিখছিলেন। আমাদের দেখে হাসিমুখে 
আত্মগত ভাবে বলে উঠছিলেন--"বাঃ বাঃ চমৎকার, এগিয়ে এপ বললেন, “এত রাস্তা হেঁটে এলেন? আমি 
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শিত হয়েছে, সেই সব স্থান আমাদের ঘুরে 
| অনভ্যন্ত পদে আগাছাগুলির উপর 
ঝ মাঝে বিব্রত বোধ করছিলাম। তাই 
বললেন, "অনেকে বলে এই জঙ্গলগুলি নির্মূল 
ৃ সত্যি বলছি আপনাকে, এইগুলি কেটে 
বড় কষ্ট হয়।” : আমি অনুভব করলাম 
ত তাঁর গলার স্বর আর্দ হয়ে এল। বারান্দায় 
লাল সিমেন্ট-মাটির আসন পাতা ছিল, সেই 
নির নিকটে নিয়ে গিয়ে তিনি আমাকে বললেন, 
মাদয়ের সময়ে এসে এই আসনে বসবেন, 
এক অদ্ভূত অনুভূতি আপনার হবে, হেন 
নার মধ্যে একটি নৃতন আত্মা অধিষ্ঠিত 
ন স্বীয় আনন্দ লাভ করবেন।” তিনি 
ন, উড়িস্তার কৰি ও সাহিত্যিক পাণিগ্রাহীকে 
এই আসনে এনে বসিয়েছিলেন। এর পর মুখর কণে 
কত কথা বললেন, কত গল্প করলেন। কল্যাণী দেবীকে 
 ৰ্ললেন, “বাওগো! এদের গরম গরম তালের বড়া 1৮. ৃ 
মরা কবির নিজে হাতে তুলে দেওয়া তালের বড়া 
তোষের সঙ্গে আহার করে বিদায় গ্রহণ করলাম। 
সময় তিনি আমার ভাতে একখানা মাসিক পত্রিকা 
বললেন, “এতে আনাতোল ফ্রাসের একটা গল্প 
পড়রেন। আমি প্রথম জীবনে কত যে ইংরেঙ্গী 
J পড়েছি তার হিসাব নেই।» 

মাদের সঙ্গে সঙ্গে সদর পর্য্যন্ত পৌছে দিতে এপে- 
সেদিন Ea চাদ ছিল আকাশে--মুগ্ধ কে 
























আক দুরে HA করতে যাব। ওই বালু 
তে পিকৃনিক্‌ আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি 
আমি জি করলাম_ “আপনি এবার কি বই 





সঙ এই কথাটাই যনে পড়ছে, 





এত চ লী যে জা ্থতির : 


১ করলা তত্সাে, ক, উদ্দেশ শ্রদধাঞ্লি জানাতে হবে তা ছিল iL 
ৰা অপুর, প্রাণসত্তা সরি হয়েছে, ০৮৮ বাস 


অপ্রত্যাশিত। রাচীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম ৷ ট্যাক্সিতে 
বিখ্যাত হুডরু.জলপ্রপাত দেখতে গিয়ে মর্মবিদারকণ্সংবাদ 
পেলাম। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। শোকে 
অভিস্তৃত হয়ে দাড়িয়ে রইলাম উচ্ছলিত জলপ্রপাতের 
ধারে! 

ব্যথিত কণে ডাক্তার বললেন, “আমার কানে আজও 
বেজে উঠছে তার সেই ডাক-"ডাক্তারবাবু আছেন 
নাকি?” 

বিভৃতিভূষণের প্রসঙ্গ শেষে করবার আগে আজ 
বান বার করে তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ও শেষ দেখার 
কথাটাই.মনে জাগছে । আমরা বৎসর তিনেক: বনগীয়ে 
ছিলাম, কত সময় তিনি এসেছেন, কত গল্প শুনিয়েছেন। 
তার সঙ্গে শেষ দেখা আমার দেখা হয়েছিল ১৯৪৮ সনে 
এপ্রিল মাসে। রাত্রি ১১টার সময় এসেছেন--ডাক- 
শুনে আমরা দরজা খুলে দিলাম। এত রাত্রে ব্যারাকপুর 
যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা খুশি 'হয়ে তার থাকবার 
ব্যবস্থাদি করে দিলাম। রাত্রি দুটো পর্যন্ত তিনি বোশ্বাইয়ে 
অনুষ্ঠিত প্রবাণী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের গল্প করলেন। 
শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেন ত" 
সে পরিবারের মধুর আপ্যায়নের গল্পে তিনি উচ্ছৃসিত 
হয়ে উঠেছিলেন।: তিনি বললেন, শিবদাসবাবু ধনীমানষ 
হয়েও .গুণীর মর্ধাদা দিতে ভোলেন নি। কথাপ্রসঙ্গে. 
বললেন, “কৃষ্ণা হাতিসিং-এর সঙ্গে আমার এক দিন আলাপ 
হয়েছিল--ভদ্র মহিলার ব্যবহার খুব মার্জিত, কিন্তু বড় 
বেশী সাহেবীভাবাপন্ন। তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞেগ 
করলাম তাকে আপনার 1৫ R9৫ বইখানি 
চমৎকার । আপনি নিজের ভাষায় লেখেন না কেন? কৃষ্ণা 
হাতিসিং জবাব দিলেন, ‘I cannot do this, I dream in 
Engli5h’। ইংরেজী চালচলন বিভূতিভূষণ মোটেই পছন্দ 
করতেন না--এ বিষয়ে নানা আলোচন! করতে লাগলেন । 
আমি বললাম--“তবু দেখুন ওঁরা গুণী মেয়ে, ওঁদের দোষ, 
গুণের আড়ালে চাপা থাকে। কিন্তু যারা সময়ের প্রাচুর্য 
থাকায় অকারণে পাহেবী আদবকায়দা আয়ত্ত করেন 
তাদের কি শাস্তি দেওয়া যায় বলুন তো ?”? ৰ 

“বিশেষ কিছু ন1--বিভূতিভূধণ বললেন,“ ওদের কিছুদি ন 
ঢে'কির পাড়ে দাড় করিয়ে ধান ভানতে দিন, ক্ষারে কাপড় 
সিদ্ধ করিয়ে ঘাটে পাঠিয়ে দিন শায়েন হয়ে যাবে।” 

= হুড়রু- প্রপাতের ডি দীড়িয়ে--এই সব কথাই - 





















₹ গিয়ে রপাস্তরিত হচ্ছে রা তে ।। | গ্রাম-গ্রামান্তর 
হয়ে সুবর্ণরেখা বয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে । আমরা 
ছিলাম এতক্ষণে 'বিভৃতিভূষশের নশ্বর দেহ চিতাভস্মে 
য়ে গেল, এই স্ুবর্ণরেখা ধুয়ে নিয়ে গেল তার 
মরা শি, এই গিরিনদীর তীরে তীরে মিশে 
ষণের শেষ নিঃশ্বাস । 
অশ্রান্ত গর্জন ছাপিয়ে আমার মনের মধ্যে 
য়র উদ্বেলিত হয়ে উঠল । বিভূতিভূষণের সঙ্গে 
- আমার প্রথম পরিচয়ের সেই স্মরণীয় দিনটির কথা! মনে 
পড়ল।, বৎসর পাঁচেক আগে তখন সবে আমরা বনগী 
ব্দলি হয়ে এসেছি । একদিন খবর পেলাম, এক ভদ্রলোক 

দেখা করতে এসেছেন) আমি ঘরে এসে ঢুকতেই মৃদু 

১ হেসে তিনি জিজ্ঞেদ করন্তে, “আপনি অন্নপুণা {* 
আজে হ্যা” 
[তিনি বললেন--“আমি আপনার লেখার একজন 
r আপনি বনগ্রামে এসেছেন জেনে দেখা করতে 






































ধ অনেকেই দেখা করতে এসেছেন, কিন্ত যেন” 

ন হচ্ছিল তিনি সাধারণের মধ্যে অসাধারণ, তবু সি 

জি করতে কুঠা বোধ করছিলাম । 

"তিনি বলতে লাগলেন“ আপনি সুন্দর ছোট গল্প 
a লেখেন । আপনার বই কবে প্রকাশিত হচ্ছে ?” 
এবার ' আমি সঙ্কোচ. কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম 

যা লাস যদি জানতে রি মনে 








_ আ্বাবাখেলার জন্মস্থান, ভারতবর্ষ । ইহা বছ প্রাচীন যুগের 

রা জেতাযুগে নাকি রাবণ মন্দোদরীর সহিত : দাবা 
 ধলিতেন, হাপরে -মুবিঠির ক্রৌপদীর, সহিত দাৰ! খেলিয়া 
পনাবেশের কৌশলামি বুঝাইসেদ | সংস্কতে এই খেলার 





- নাম চতুরঙ্গ খেলা । সংস্কৃত “চতুরঙ্গ” হইতে আরবি “শতরঞ্র” 


রঃ শব্দের উৎপত্তি অনেকের ধারণা যে, যুসলমান আমলে 


তীর দিকে তাকিয়ে রে দেখছি, বনগ্রাম ' 


_ দাবাখেলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ 
গ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত 





স্রিপ্ধ অথচ গম্ভীর হেসে তিনি উত্তর দিলেন 
হ্যা” | 
আমি আনন্দপ্রকাশ করে জানালাম--কি 
আমার, আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার মত 
লেখিকার বাড়ী এসেছেন? কোথায় আমি 
বাড়ীতে? এর পর আমি তাকে তার সাহিত্য, 
নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম। Ws কথা, ছু 
সন্তপ্রকাশিত ‘দেবধানে’র কথা ।-*.. 
আমরা যতদিন বনগ্রামে ছিলাম আমার সাহিত। 
কত "উৎসাহ, কত অনুপ্রেরণা য়ে 
বলেছেন-_“থেমে যাবেন নাঃ দাড়িয়ে পড় 
মধ্যে শক্তি রয়েছে, সাংস্কৃতিক জীবনকে 
ভাবে বিকশিত করে তুলুন নিজের 
“ড় রুরে।” আরও বলেছেন, *আ 
পুরে থাকতাম আমার প.খর পাঁচালী” বহ 
তার সৌরভ বিকীর্ণ করে ঝরে পড়তো। 
গান্ধুনীর কাছে প্রেরণা পেয়ে আমি কলকাতা এসে 
সাহিত্য-জীবনে তার কাছে পাওয়া এই উৎসা 
প্রেরণা কত যে দুর্লভ তাই শুধু আমি ভাবছি 
বার বার শুধু এই কথাই মনে হচ্ছে, এমপি 
সরল, নিরহস্কার অমায়িক ছিলেন বলেই তার 
‘পথের পাচালী'র অপু ও দুর্গা বাংল! সাহিত্যে 
রইল। এই অমর সাহিত্য-ত্রষ্টার উদ্দেশে অস্ত 
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। | 


























বাংলায় এই খেলাকে “শতরঞ্জি” খেলাবলা হইত |. বছ পুর 
পুস্তকেও এই. খেলার উল্লেখ দেখা যায় কিন্ত 
ভাষায় কিংবা অপর কোন ভারতীয় ভাষায় শুধু দাবা 
বর্ণনামূলক এস্ছের সন্ধান বেশী পাওয়া যায় নাই । ০ 
মাত্র নিছক দাবাখেলা সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকের সংখ্যা 
১৯৩৬ সালে দাবাখেলার বিশদ বর্ণনানূলক গত ৮ 








২ ₹জিবেছ আচাৰ্য্য ; তিনি পেশোয়া বার্জীরাওয়ের আদেশে এই 
5 উন । (২) চক রস শিবের পৌন ও শর 
বদ গিরিধর এই এত $ (৩) শতরপ্র 
বাঁ বুদ্ধি লয় লেখকের নাম নানা রর না; এীকফ 
এই খেলার বিষয় বুঝাইতেছেন এই ভাবে দ্বাবা- 
না করা হইয়াছে। চিন্তাহরণ বাবু এই শেষোক্ত 
সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন 


























উল্লেখ করিয়াছেন ৷" যথা £__গোঁড়দেশীয় স্বাৰ্ডপ্রবর 
কত ত বলিয়া অঙুমিত চতুরঙ্গ-দীপিকা, পুৰ্ব্বোক্তত ত্রিবেঙ্গ 
J ৷ বলি ৬১৯ 


মাহা? চক্তব্া মহাশয় তাহার সম্পাদিত 
কৃতৃহলম” পুপ্তকে অন্তান্ত অনেক বিষয়ের অবতারণা, 
লও দাবাখেলার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন" 


“বর্তমান কালে দাবার ছক্‌ ছাপানো কাগজের হইয়া 
। পূর্বে ইহা বন্ধ সেলাই করিয়া তৈয়ারি হইত । 
খক তাহার. অতিরৃ্ধ পিতামহীর স্বহস্তে প্রস্তুত, বনাতের 
উপর নান! বর্ণের ছিট দিয়া ঘর-করা দাবার হুক্‌ দেখিয়াছেন। 
টা মাটির সরার উপর প্রতিমার গায়ে যে রকম রং দেওয়া 
নইরূপ রং দেওয়া দাবার ছকৃও দেখিবার সুযোগ তাহার 
ছে। পূর্বে যে বস্রনিন্মিত ছকের' প্রচলন ছিল তাহা 
গৃতরঞ্জকৃতৃহলমে'র নিয়োদ্ধত শ্লোক হইতে বুঝা যায় £ 

. সহছনাময়ে বন্তরধণ্ডে বিশালে 

ট চতুঃ কোণযুক্তে সমস্ভাং সমানে । 
 চতুঃষটি কোষ্ঠানি কৌষেয়সুজৈ-. 
 ধিষায়াদিকোণাদিকোষ্ঠাদি-ভা্তাঃ ॥ 
বর্তমানে বাংলায় প্রচলিত সাধারণ দাবাখেলার “বলের” 
) নাম ও স্থান যথাক্রমে নিয়ে দেওয়া হইল £ 

ই ই, এ ৬৩8৮ 
বোকে বোড়ে বোড়ে বোড়ে বোড়ে বোড়ে বোড়ে বোড়ে 
শিকা ঘোড়া গজ রি যী গছ _ ঘোড়া নৌকা 


পাতাতে 





/ দেন। সেগুলির মা নিলাসরবি মন রবি 


র ভূমিকায় দাবাখেলা সমন্ধীয় আরও কয়েকখানি 





হ্ভী হয়, উই সেনাপতি সার্বভৌম উঃ অশ্ব নাগ 

নৌকার কোন উল্লেখ নাই--উ$ একটি নুতন ‘বল’ । 
সাধারণতঃ মন্ত্রী (যে নামেই এই ‘বল’ অভিহিত হউক না কেন) ৪. 
রাজ্ধার ডাহিনে থাকে; এই পুস্তিকার বর্ণনা অনুসারে মন্ত্রী 
(সেনাপতি ) রাজ্বার ( সার্ববভৌষের ) বা দিকে বসেন। ইহা 
একটি বৈশিষ্ট্য । বলের গতি সম্বন্ধে বর্তমানে প্রচলিত খেলার 
সঙ্গে উক্ত পুস্তকের বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য নাই। *“হস্তী”্র 
সাধারণ নৌকার স্তায় গতি । “হয়” ঘোড়ার স্তায় আড়াই ঘর 
যায়।- “উর” সাধারণতঃ গঞ্জের সভায় কোণাকুণি চলে। 

মহাভারতের যুদ্ধের সময় চতুরঙ্ষের “বল” বলিতে রথ, হস্ত, 5 
অশ্ব ও পদাতিক বুঝাইত। যুদ্ধে উত্তরের ব্যবহার ' 5 
হইত । রাজপুতানার মকুপ্রান্তরে উদ্রসাদী সৈস্ঠের কথা শুনিতে 
পাওয়া যায়। আমাদের অনুমন্জিঈলেখক রান্ধপুতান! অঞ্চলের * 
লোক। বাংলার নৌ-বলের কথা আমরা কালিদাসের রদু- 
বংশে রঘুর দিদ্বিজ্বয়-প্রসঙ্কে পাই। কার ভুঁইয়ার নৌ-বল 
ইতিহা সপ্রসিদ্ধ__হঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জগ্ত মোগল, 
বাদশাহেরা “নৌয়ারা” প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার দাবােলার 
. চতুরঙ্গ বলের মধ্যে নৌকার স্থান হওয়া বিচিত্র নহে। এ 
সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান এবং অধিকতর চার এহ করা ্ 
আবশ্তঠক । 

“সতরপ্র-কুতুহলম্’-এর মতে খেলার নাম “তর 
হইয়াছে, কেননা ইহা শত বেছ) লোকের মনোরঞ্জন করে। 

নরশতান্তনুরপ্ততি ধ্রুবং 
তহুদিতং শতরঞ্ধমতোহর্থতঃ | 

আরও একটি কারণে এই খেলার নাম “শতরপ্র” হইতে 
পারে। আজকালকার স্তায় আগেকার দিনেও কাপড়ের ছক্‌ 
একরঙা বসন্তের উপর ছিটের কাপড় সেলাই করিয়া তৈরি 
হইত। সে কারণ ৩২টি বর কাপড়ের যে রং সেই রঙের 
হইত; কিন্তু বাহারের অন্ত বাকি ৩২টি ঘর নানা বিচিত্র 
বর্ণের ছিটের কাপড় দিয়া তৈরি করা হইত। এইরূপ ছক 











- বহুবর্ণবিশিষ্ঠ শতরপ্রের ভাঁয় বলিয়া এই ছকের উপর যে খেলা সি 


হয় তাহার নাম শতরপ্ত খেল! হইয়াছে, এইরূপ অহুমিত হয়। 
ঘোড়ার চৌষটি খর ভ্রমণের সঞ্চেতবিযয়ক বাংলা ভাষায় 

ছাপা পুস্তকও দেখিয়াছি । এ বিষয়ে হস্তলিখিত বা সুদিতত 

" বাংলা ক পিক আলাল দক উকি তাহা 

5 bl E 





আপতাবে মোসিকী ওস্তাদ ফৈয়াজ খা 


শ্ীঙকারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


সঙ্গীত-সম্রাট ওৰাৰ ীযাখ বৰ! সাহেব বিগত ৫ই নভেম্বর 
বরোদায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ইং ১৮৮১ সালে 
রমজানের সময় আগায় এই কলাবিৎ জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি মিঞা রঙ্গীলের পৌজ ; মিএঞ| রঙ্গীলে সহস্র রঙ দার 
24 গান রচন! করিয়া রঙ্গীলে নামে খ্যাত 
হইয়াছিলেন। ফৈয়াজ খঁ সাহেবের 
মাতৃকুলও খ্যাতনামা গায়ক-বংশ__ 
তাহার মাতামহ গোলাম আব্বাস খাঁ 
ওরফে খোদ্বাবকৃস্‌ অতি প্রসিদ্ধ কল1বিং 
ছিলেন; খোদাবক্‌সের কণ্ঠস্বর ছিল 
গুরুগ্ভীর । “মলুহা! কেদার", ‘মিয়া মল্লার’ 
“দরবারী কানড়া’ প্রভৃতি গম্ভীর প্রকৃতির 
রাগ তাহার কণ্ঠে যূর্ঘ হইয়া উঠিত। 


খোদাবকৃসের গম্ভীর স্ুরাল আওয়াজ 
* ফৈয়ান্ধ খাঁ উত্তরাধিকারন্থত্, পাইয়াছি- 
লেন। খ! সাহেব যখন মাতৃগর্ভে, তখন 
তাহার পিতা সব্দর হোসেন খাঁর মৃত 
হয়। গোলাম আব্বাস খাঁ এই পিতৃহীন 
বালককে শৈশবকাল হইতে লালন- 
-ঞ& পালন করেন। গোলাম আব্বাস খা! 
আগ্রায় বাস করিতেন। ফেয়াজ খাঁ 
সাহেবের পিতৃকৃল মাতৃকুল উভয় দিকেই- 
গ্রুপদ ধামারের ঘরওয়ানা, এই জন্ত খাঁ সাহেব প্রথম গ্রুপদ 
ধামারের শিক্ষাই পাইয়াছিলেন। রামরুষ বেজ বোওয়া 
তাহার “সঙ্গীতকল! প্রবেশ’ নামক পুস্তকের ১ম ভাগে 
গোলাম আব্বাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_“আমি---নত থন খার 
সঙ্গে আগ্রায় গিয়াছিলাম । সেখানে জহর] বাঈ-এর বাড়ীতে 
এক জলসাত্ম গোলাম আব্বাস খাঁর গান শুনিবার সুযোগ 
মিলিয়াছিল; আব্বাস খঁ ছুটি রাগ গাহিয়াছিলেন, মিয়াকী 
তোড়ী ও জাশাবরী। এরূপ বিলম্ব পদ গায়ক খুব কমই দেখা 
যায়; প্রথমতঃ বিলম্ব পদ বা! বিলম্বপৎ গাওয়া সহজসাধ্য 
নহে, তাহার উপর তোড়ী ও আশাবরী রাগের রূপস্থষ্টি 
অত্যন্ত কঠিন। এই সকল রাগ তানবাজীর রাগ নহে, তান- 
সুলভ রাগ ভিন্ন প্রকৃতির ; সব রাগে তানবাজ্ী কি ভাল? 
ফৈয়াজ খাঁ সাহেব বিলম্থিত গায় কীতে পরিপূর্ণ ছিলেন | 
তিনি তোড়ী, আশাবরী, রামকেলি প্রভৃতি রাগে অসামান্ত 
কুশলতার পরিচয় দিতেন। এই কুশলতার কিছু নমুনা, 
গরবা মৈয় সংগ লাগী’, এই গ্রামোফোন রেকর্ডে তিনি 
রাখিয়া গিয়াছেন ; ইহ! তাহার উৎকৃষ্ঠ রেকর্ড । ইহার স্থায়ী, 
অন্তরা, আলাপ ও তোড়ীর বিশিষ্ট গান্ধার এবং বৌলতানের 
তুলনা নাই। বরোদায় চাকরী লওয়ার কিছু পুর্বে ফৈয়াজ 
ধা সাহেব মহীশুরে ১৯১১ সালে আপতাবে মোসিকী উপাধি 


৯১ 
|) 


পাইয়াছিলেন। এঁ সময় সয়াজী রাও মহারাজের এক পর্ব 
উপলক্ষে বরোদায় গিয়াছিলেন ; খঁ সাহেবের গানে মহারাজ 
মুগ্ধ হইয়! তাহাকে দরবার-গায়ক নিযুক্ত করেন। বরোদা- 
সরকার খাঁ সাহেবকে “ভ্ঞান-রত্ব* উপাধিতে ভূষিত করেন। 





ফৈয়াজ খাঁ 


খাঁ সাহেব অনেক শিয্যকে সঙ্গীত শিক্ষা! দিয়াছেন, তাহার 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছেন- শ্রীকষ্খ রতনজনকর 
(অধ্যক্ষ, মরিস কলেজ, লক্ষো), দিলীপটাদ বেদী (ভাস্কর বুয়ার 
প্রাক্তন শিয়), প্রসিদ্ধা মানকাজান ( আগ্রাওয়ালী ), সরাফৎ 
হোসেন, শ্যাম জোশী, মোহন সিংহ, সব্বীর মহন্মদ খাঁ (স্বৃত), 
আতা হোসেন, স্বামী বল্পভদাস, অজমত হোসেন, ভীশ্মদেব 
চট্টোপাধ্যায় ও পরলোকগত জ্ঞানেন্সপ্রসাদ গোস্বামী ইত্যাদি ।” 

ইন্দোরের মহারাজ তুকাজ্জীরাও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরসিক ৷ তিনি 
১৯৩৫ সালে হোলি উৎসবে খঁ সাহেবকে দশ হাজার টাকার 
রত্বহার, পাচ হাজার টাকার বস্ত্র ও নগদ দশ হাজার টাকা 
উপহার দিয়! গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। ফৈয়াজ খাঁ সাহেব 
“প্রেম প্রিয়া’ এই নামে গান রচনা করিতেন ৷ তাহার স্ব-রচিত 
কয়েকটি গানের উল্লেখ নিস্নে করা হুইল £_-‘মোরে মন্দর 
অবলে!’ (জয়-জয়্তী), ‘আখিয়া উন সৌ লাগ রহি’ ( ঝিঝিট ), 
“এ মরি ছোড় ( সুখরাই ), ‘সগরী ডমরিয়া সোরি’ (বৃন্দাবনী 
সারঙ্গ ), আলি হটো যাও সৈয়া (সোহিনী), কৈ সে কররাঘু 
জ্রিয়া (স্যাম কল্যাণ), তন মন ধন পরবার (গার! কানড়া )। 
ফৈয়াজ খা সাহেবের. গায় কী সম্বন্ধে, পরলোকগত প্রসিদ্ধ 
সঙ্গীতাচার্ধ্য রামক্ফ বেজ বোওয়ার এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য 
-_"বিগত দিনের ইন্দ্র, চজ, সাদৃশ্য গায়কসমূহ, যথা--ডুগন্ধর্বা 


২৭৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





রহিমত খাঁ (হু, খঁ সাহেবের পুত্র ), প্রখ্যাত নত থন খঁ ও 
ভাস্কর বোওয়া প্রভৃতির অস্থায়ী অস্তরা গাহিবার অপুর্ব ঢং, 





বাম দিক হইতে ; সরাফৎ হোসেন, গোলাম রন্গুল, 
ফৈয়াজ খ ও আত! হোকেন 


সৌন্দর্য্য, গাস্তীরধ্য, রাগশুদ্ধ তথা তাল শুদ্ধ গায়কী এই ফৈয়াজ 
খাঁ সাহেবের গানেই অবশিষ্ট আছে ।” খাঁ সাহেবের গায় কীর 
আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি গানের মধ্যে 
সময় সময় কৌতুকাবহ রীতিতে রঙ. স্থ্টি করিতেন । ইহা যেন 


মনে হয়, ছুরহ স্বরসংযোজনা, কঠিন ‘লয়’ ও রাগদারীর 


সংযম-প্রস্থত কঠোরতা, পাছে শ্রোতাদের মনকে ক্লি্ বা 
ক্লান্ত করে সেইঞ্রন্ত উক্তরূপ রঙ্গতঙ্গী আনিয়া তাদের মনকে 
হাল্ক! করিয়া দিতেন যাহার ফলে বহক্ষণ ধরিয়া তাহার গান 
শুনিবার পরও মনে কোন অবসাদ আসিত না। শ্রাব্য 
সৌন্দর্যে প্রাপপ্রতিষ্ঠা ও রসন্থষ্টি করিবার অতুলনীয় দক্ষতা 
ফৈয়াজ থা সাহেবের ছিল । তিনি গানের ভাব ও ভাষাকে মূর্ত 
করিয়া শ্রোতাদের মনে এমন তাবে চিজ্রিত করিতেন যে তাহা 
একটি কাব্য অথবা নাটকের রূপ ধারণ করিত। এই 
অনুপম কল! কি ভাবে প্রদশিত হইত, তাহা! নিয়ে তাহার 
একটি গান উদ্ধত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি । 
(নট-_বেহাগ ) 
“বন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ পায়োলিয়া বাজে, 
জাগে মোরি শাষ ননদীয়া, ওরে দেওরণীয়া ।” 

ভাষার দিক দিয়া, এই শব্দগুলির এমন কিছুই মহিমা 
নাই, কিন্ত বৈচিত্ঞাপূর্ণ সুর ও ছন্দের মাধ্যমে যখন এই পদগুলি 
অভিব্যক্ত হইত, তখন “ঝন্‌ ঝন্‌ বন্” শব্দ কণ্ঠে ধ্বনিত 
হইলেও মনে হইত উহা! যেন প্রকৃতই নুপুরের একটি স্বপ্রময় 


ছন্দ | পরে শঙ্কা-শিহরিত ভঙ্গীতে “জাগে মোরি শাষ ননদীয়া”- 


"পদটি গীত হইবার সময়, শ্রোতাদের মনে এইরূপ একটি 
চিজ ভাশিয়া উঠিত :-_প্রেমাম্পদের সহিত মিলনের 


আকাঙ্ষায়, গভীর নিলীথে নীরব ও নিক্রিত পুরী হইতে 
গোপনে বাহির হইবার কালে, অভিসারিকা এই ভাবিয়া 
শঙ্কাকুলা যে, অধীর-চরণে বদ্ধ নুপুরের রু্থবুহ্থ আওয়াজ ননদী 
দেওরামী ( দেবরের স্ত্রী) প্রভৃতিকে জাগাইয়! তুলিলে, অথবা 
তাহারা জাগিয়া থাকিলে আর রক্ষা নাই | লগত্রষ্ট হইয়া 


সকলই বিফল হইবে--এই আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত অভিসারিকার +. 


হাবভাব ও মনের টউৎকণ্ঠা-ডোতক উক্ত গানের পদগ্চলি 
ভাবাহ্ুকূল ধ্বনি ও ছন্দে লীলায়িত হইয়া শ্রোতাদের মানস- 
পটে একটি গতিশীল চিজের আকার ধারণ করিত এবং তাহা 
ধীরে ধীরে মনকে আচ্ছন্ন করিয়া এক অভিসার-নাটকের রঙ্গ- 
মঞ্চে টানিয়া লইয়া যাইত । গান শেষ হইলে, স্বপ্পোখিতের 


মত শ্রোতাদের মনে হইত--নিতাস্ত আকন্মিক ভাবেই যেন 
নাটকের অবসান হইল । এইরূপ মায়ালোক রচনা! করার . 


শক্তিকেই সঙ্গীতকলার সাধনার চরম সিদ্ধি বলা যাইতে পারে। 
এখন প্রকৃতির লীল এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদের রূপ ও 


রসস্থক্টির মধ্যে কিরূপ-এঁক্য আছে তাহারই আলোচনা করিব। 


বৈশাখ-জ্যৈঠের প্রথর রৌদ্রের পরে, আষাঢ় শ্রাবণের 
ধারায় ধরা সিক্ত-স্যামল হইয়া উঠে। আবার মেখযুক্ত 
আকাশে মধুর হাসিয়া শরতের চন্দ্র উদ্দিত হয়, সেইরূপ 
কলাবিদের গুরুগন্ভীর কণ্ঠের গমক ও তানের ঘন-ঘটায় যে 


রূদ্ররূপ প্রকাশ পায়, তাহাই বিয়োগাস্ত শৃঙ্গারের বিগলি ঠা” 


করুপায় ঝুরিয়া ঝুরিয়া এক নব বসন্তের সুচনা করে। এই 
ভাবে রোজ, শৃঙ্গার, বিয়োগাস্ত শৃঙ্গার, হান্ত-কৌতুক প্রভৃতি 
পরম্পরবিরোধী রসের সামন্জন্তপূর্ণ সমাবেশে যে কি অপূর্ব 
অথণও রসের স্থষ্টি হয়, তাহা ওস্তাদ ফেয়াজ খা! সাহেবের 
গায় কীর মর্্মকথার বোদ্ধামাত্রেই অবগত আছেন। 

ফৈয়াজ খঁ সাহেব কখনই একথ! বিশ্বত হইতেন না যে, 
গানের আসরে লয়, মান, রাগ ঠিক ঠিক অনুধাবন করিবার মত 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন রসজ্ঞ শ্রোতা ব্যতীতও যে বছ জন শুধু 
মাধুরীর জন্ত লালায়িত, রসান্বাদের জন্ত তৃষ্ণার্ত, তাহাদের বিমুখ 
করা চলে না। সেইজন্ত তিনি ঠুংরী, গজল, লাউনী, শাউনী 
প্রভৃতি লঘু চালের গানও গাহিতেন। গত বৎসর কলিকাতায় 
নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে খাঁ সাহেব, এই অনুষ্ঠানের শেষ 
রজনীতে, রাত্রির অস্তিম প্রহর হইতে প্রভাত অবধি, ভৈরবী, 
দাদরায়-_”বাতিয় বনাও”-_গানটি গাহিয়া শ্রোতাদের মনে 
অপুর্ব আনন্দ দান করিয়াছিলেন । 

মুঘল বাদশাহী আমলের আকজমকপূর্ণ চমক্দার 
গায় কীর রঙ্গীন বিকাশের রশ্মি ওস্তাদ ফেয়াজ খ সাহেব 
যে ভাবে বিকীর্ণ করির! গিয়াছেন তাহা! তাহার স্মৃতিকে 
বরণীয় করিয়া রাখিবে ।* 


কর্তৃক গৃহীত ফটোএাফ হইতে I 


বাাযা! 








ভর গ্রচারুচন্্র দাশগুপ্ত 





সাবের চিন্তালক্তিন্ RE জন্ত যুগে যুগে প্রত্যেক 
স্ বিষয়ের আলোচনার ধারা! পরিবণ্তিত হচ্ছে। এক সময়ে 
_. স্তিহাসিকগণ রাজনৈতিক বিষয় নিয়েই ইতিহাসের আলোচনা 
৷ করতেন; কিন্তু আন্কাল এ মতবাদের পরিবর্তন হয়েছে। 
সক সামাজিক ইতিহাসের উপর বিশেষ 
দিচ্ছেন।. তারা বলতে চান যে, সামাজিক ইতিহাস 
ৃ এ বে লো বিষয়--কারণ এই আলোচনার 
দ্বারা আমরা জনসাধারণের ইতিহাস জানতে পারি। জানতে 
- পারি তাদের নুখছঃখের কথা, তাদের আশা-নিরাশার 
কাহিনী । 
রা ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে আজ প্রায় ছুই শতাব্দী হ'ল 
















বচেয়ে গৌরবময় কাল হচ্ছে মোগলযুগ । মোগল- 
হয় ১৫২৬ গ্রষ্ঠাকে, যখন বাবর ভারতে এসে এক 
৷ রাজত্বের ভিডি, স্থাপন করেন এবং শেষ হয় ১৮৫৮ 
পর্বে যখন হাতসর্ধন্ব মোগলবাদশ! বাহাতবর শাহ ইংরেজের 
হা? বন্দী হন। মোগল-রাজন্ের গৌরবময় যুগে বাবর, 
হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান ও আওরঙ্গজেব 
 ভারতবর্ধকে শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করেন । মোগলসাআ্রাজ্যের 
A গৌরব-রবি ধীরে ধীরে উহ হয়ে ১৮৫৮ গীষ্টাব্দে চিরতরে 
দ্য হয়ে যায়।- 





নদ খাপৰ করছেন ভারতের পশ্চিমপ্রাস্তস্থিত প্রদেশের 
গরেরা বিলাষ-ব্যসনে মগ্ন থাকতেন। নিয়শ্রেণীর 
ৃ রা খাত মো ছিল। তাদের পর্ধ্যাপ্ত 
না পিং পাদ পমিলা বেশী ছিল 
_ ম|। মিতাচার সমাজের প্রধান বিশেষত্ব ছিল। 
৭ জল লামা এৰা প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে সতীদাহ, 





টা: 


উড়ানো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । সে যুগের ঘরের ক্রী 
























বাল্যবিবাহ, কৌলিসপ্রথা ও বিবাহে লা বিশে 
উল্লেখযোগ্য । বর্তমান যুগে: এদের কোনও ফোনওট 
একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছে । সেষ্গেও এসব প্রথার 
বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা গিয়েছে । যাতে বাল্যবিবাহ ও 
যৌতুকপ্রথা লোপ পায় তার স্বন্ত আকবর চেষ্টা করেছিলেন $ 
কিন্তু তার চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। বিধবা... 
বিবাহ মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণেতর জাতি এবং পঞ্জাব রা ol 
উপত্যকার জাঠজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। অন্তান্ প্রদেশে 
ও সমাঙ্ধের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিধৰা-বিবাহের বহ 
ছিল না। 

সেষুগেও চাল, ডাল, মাছ, মাংস, চিনি, মুন, ড়. 
প্রভৃতি খানসামত্র দ্বারা আহার প্রস্তুত হ’ত। তবে কিভাবে 
এ সব খাস্সসামত্রী রন্ধন করা হ'ত সে সম্বন্ধে বিশেষ 
পাওয়া যায় না। জন ভলেট নামক একজন ওর | 
বলেছেন যে, চাল-ডাল মিশ্রিত খিচুড়ি একটি প্রধান খাপ 
ছিল। কিছু মাখন মিশিয়ে রাত্রিতে সাধারণ লোকের! এ 
খিচুড়ি খেত। জনসাধারণ দিনে একবারই পেট ভরে 
এরিয়া 

ভারতবর্ষ গ্রীত্বপ্রধান দেশ ; সেজন্ত এদেশে কখনও বেদী 
কাপড়-জাম! পরার রেওয়াজ ছিল নাঁ। 
ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। সমান্ধের বিভিন্ন সত 

















সাময়িক অভিজাতসপ্্রদায়ের পোশাক-পরিচ্ছদের আতাস 
পাই। আকবর পায়জামা, আলখেলো ও পা 
করতেন এবং পাদুকা পরতেন। মধ্যবিত্ত 
গণ এর চেয়ে কিছু নিয়স্তরের পোশাক শিবা 
নিয়স্তরের ব্যক্তিগণের পোশাক-পরিচ্ছদের কোদনণ বা 
ছিল না। 

মোগলয়ুগে কয়েক প্রকার ঘরের ও বাইরের জীড়া প্রচলিত 
ছিল। মোগল-সত্রাটগণ ম্বগয়া' করতে ও অভান্ বাইরের 
ক্রীড়াতে যোগদান করতে অত্যন্ত ভালবাসতেন । ভারা পশুতে 
পশুতে লড়াই, মান্থষে মাহ্থষে যুদ্ধ এবং পশ্ড ও ও মাহযের 
মধ্যে যুদ্ধ দেখতে ভালবাসতেন । যে সব বাইরের ক্রীড়া 
মোগলসমত্রাটগণ ভালবাসতেন তার মধ্যে Cr 














দাবা, শ-পঁচিশ ও তাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে 
বির সিন সিজার কিন দিদি? মুসল- 


DAEs. কর 


২৭৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





মানদের মধ্যে মক্কাতে তীর্ঘাত্রা করার প্রথাও বিভমান ছিল। 


এজন্য জাহাজ রাখ! হ’ত। ইটালীয় পর্য্যটক নিকোলো কণ্টি 
ও ইংরেজ পর্ধ্যটক এডওয়ার্ড টেরীর বিবরণ থেকে আমরা এর 
বর্ণনা পেয়ে থাকি । ' খুব বড় বড় জাহান্ধ যাত্রীদের মক্কাতে 
নিয়ে যেত। 

_ সেযুগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলন ছিল, সম্রাট 


হয়েছিল। 


যথা_গুলবদন বেগম, সালিমা সুলতানা, নূরজাহান, মমতাজ, 
জাহানার! বেগম ও জেবুন্লিসা। 

মোগল যুগে ভারতীয় জীবনে নুতন ভাবের সংমিশ্রণ 
হিন্দু ও মুসলমানের অনেক সময় সংঘাত 
হয়েছে বটে, কিন্তু তা সত্বেও বছ সম্রাটের সুযোগ্য রাজ্য- 


শাসন-ব্যবস্থার ফলে হিন্বু-যুসলমানের জীবন সুখময়ই 








ও ধনী ব্যক্তিগণ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। হয়েছিল। 

তখন ভ্ত্রীশিক্ষা কিছু পরিমাণে ছিল। সত্রাট-পরিবারের - 
ও অভিজ্ঞাত-পরিবারের নারীগণকে গৃহেই শিক্ষা দেওয়া-হ'ত | * অল-ইপ্থিয়া রেডিওর সাহিত্া-বাসরে পঠিত এবং 
মোগলয়ুগে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা রমণীর কথা জানতে পারি; কর্তৃপক্ষের অস্থমতিক্রমে মুদ্রিত । খে 

আমন্ত্রণ 
শ্রীঅমরকুমার দত্ত 

ঝড়-ঝঞ্চার দাপট চলেছে চারিধার মোর ঘিরে খেলা করি আমি হেথায় বসিয়া এই বিজনতা! লয়ে, 

তার মাঝে এক! চলিয়াছি আমি প্রান্তর-পর্ববতে । বিপদ হয়েছে বন্ধু আমার ছুঃসাহসের সাথী । 

মোর সাথে সাথে চলিবে কি কেহ? উর্দ্ব গিরির শিরে ? মহান্‌ জীবন কে লভিবে আজ? কে রবে যুক্ত হয়ে? 

তুষারের পথে, পথ করি লয়ে উজান খরস্রোতে ? বাত্যা-তাড়িত উচ্চ অচলে উঠ তবে ধরি বাতি। 


বসতি আমার শহরের এই পরিধিতে নহে কতু, - 
বন্ধ দুয়ার প্রাচীরেতে ঘের! ক্ষুত্র ঘরের মাঝে ; 


স্বামী আমি আজ মত্ত ঝড়ের, গিরিনাথ আমি আজ, 
প্রেরণ! যে আমি মহাযুক্তির, মহাতাতি মহিমার, 
বিপদ্-দোসর হবে সেই জন, প্রলয়ের নটরাজ, র 
সাথে যে চলিবে, হবে যে আমার রাজ্যের ভাগীদার 1& 


আমার উপরে সুনীল স্বর্গে শোভিছে জগং-প্রভু, bie রচিত রীঅরবিন্দের “[01118110” নামক কবিতার, 
মত্ত তুফান আঘাতিয়! মোরে বিদ্রোহ তুলিয়াছে। রক bil দি ই 
মহিলা-সংবাদ 


 স্রীমতী অরুণ! সেনগুপ্ত! এই বংসর পাটনা বিশ্ববিতালয়ের 
এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। 
প্রথম ভাগে ( অর্থাৎ 197] এ ) তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 
হন এবং কেবলমাত্র তিনিই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। বহু 
বৎসর যাবৎ ইংরেজী এম-এ. পরীক্ষায় পাটন! বিশ্ববিভালয়ে 
কেহ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন নাই। দ্বিতীয় ভাগে এমতী 
অরুণ! দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এবারেও 
কেহই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন নাই। 
.. গ্রীমতী অরুণ! বিহারের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স 
লেঃ কর্ণেল এম, এফ. গুপ্ত, আই-এম-এস-এর কন্তা । 





শ্রীঅরুণা সেনগুপ্তা 


“আসামের আদিম জাতি” 
শ্ীগৌরাঙগগোপাল সেনগুপ্ত 
দ্র মাসের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্কের উপরোক্ত 
| লিখিয়াছেন যে, “অহোমিয়া” ভাষাকে 
ধঁডাষা করার চেষ্টা হইতেছে ও “আহোম” 
ভাষী লোকের সংখ্যা জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ । 
আপনাদের এই উক্তি যথাযথ নহে। আসামে অহোমিয়। 
ভাষাকে রাষ্রভাষা করার কোন চেষ্টা হয় নাই, অসমীয়া 
(89597939 ) ভাষাকেই রাজ্য-ভাষ! করার চেষ্টা হইতেছে। 
“এখানে উল্লেখ করা প্রয়োঙ্গন যে, “অসমীয়া” বাংলা ভাষার 
তই মাগবী প্ৰাকৃত হইতে উদ্ভূত একটি “নব্য-ভারতীয় আর্খ্য- 
। কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে এম-এ পর্য্যন্ত এই ভাষায় 
পঠন-পাঠন ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষের 


তন রাষ্ট্র বিধির ৮ম তপ গলে ভারতে প্রচলিত ১৪টি ভাষার 
মধ্যে এই প্রগতিশীল ভাষাটিও গৃহীত হইয়াছে । 


বাংলাদেশে যেমন “ক্রান্ম”, ব্রাহ্মণ, বৈধ, কায়স্থ প্রভৃতি 
হিন্ছু সমাজের এক একটা সম্প্রদায়, আসামে আহোমেরাও 
তেমনি একটি সম্প্রদায়, “আহোম” মাত্রই “অসমীয়া” কিন্ত 
অসমীয়া মাত্রই “আহোম” নহেন..-যেমন বাঙ্গালী মাত্রই 

ক্ষণ”, “ত্ৰাহ্ম* অথবা “বৈষ্য” বা কায়স্থ নহেন। মানব- 


__ জাতির ভোট-মোঙ্গোল শাখার অন্তর্ভুক্ত এই: “আহোমেরা” 


দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আসামে প্রবেশ করেন ও 
লে এই দেশের বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিকার করিয়া তদবধি 
দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস আর্স্ত করেন। কাজে 
হিন্দুধর্ম আশ্রয় করিয়া বছলাংশে আর্ধ্য-সংস্কৃতি 
ও হণ করিয়াছেন । -আহোমদের নিজন্ব ভাষা ও লিখনরীতি 
আছে তবে উহার ব্যবহার খুব সীমাবদ্ধ, অহোমিয়া ভাষাকে 
যা করার কোন ক্ষাব্দলিমের- অভিিত্ব আসামে নাই, 


করিতেছি। 


কুন্গুমের স্তায় অলীক বিষয় । বাংলাদেশে অসমীয়া 
বা অহোমিয়া কথাগুলি সমার্থক ভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় 
ভ্রান্ত ধারণার স্্্ি হইয়া থাকে |. 

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষ 
বাংলাদেশের অনেক সংবাদপত্রে 
ভাষা ও অধিবাসীদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ও তাচ্ছিল্যপুর্ণ 
প্রকাশিত হয়, ইহার ফলে প্রবাসী বাঙালীদের প্র 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় মাত্র । প্রদেশে প্রদেশে শ্রদ্ধা ও প্রীতি 
যাহাতে দৃঢ়তর হয় বর্তমানে সেইরূপ চেষ্টারই প্রয়োজন । 


প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্য... 

পঞ্জলেখক যে ভুল” দেখাইয়া দিয়াছেন তাহার জঃ 
বন্তবাদ দিতেছি । তিনি ত্র্ধপুজ্-উপত্যকার | 
অতীত যুগে যেমন অনেক বাঙালী আসামে ' সয়াছিলেন, 
এবং কালক্রমে আসামের সমাজে মিশিয়া গিয়াছিলে 
তাহা আজ সম্ভব হইতেছে না কেন? 'পঞ্জলেখক + 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত আসাম সম্বন্ধে নান! ভ্রান্ত ধার, 
নিরসন করিতে পারেন। গত একশত বৎসরে অনেক বাণঙা। 
আসামে গিয়াছেন, তাহারা পরস্পরের সংস্কতি সম্বন্ধে জান 
বিস্তার করিয়া ছুই সমাজের মধ্যে যোগস্থত্ররূপে 
পারেন। কিন্তু ভুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই। এবং ডে 
ভারতবর্ষের নান! সংস্কৃতির লোকেরা রেষারেষি 
নিজেরাও মজিতেছেন, রাষ্রকেও বিপন্ন করিতেছেন | 
পত্রের মন্তব্যাদি তাহার জন্ত দায়ী নয়। আমর! অ 
প্রতিবেশী-দমাজের মন বুঝিতে চেষ্টা করি না, তাহা; 
স্বার্থের কথা ভাবি না। এই মনোভাবই বিরোধের 
করে। | Le 

উপরোক্ত পত্রে “আহোম” ও “অসমীয়া” এই দুই 
পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে । লেখক এই বিষয়ে 
আলোচনা করিতে পারেন । 





বিশ্বের সাহিতাসমাজে অদূত চাকল্য এনেছিল এই 
 উপন্তাস : আধুনিক যুদ্ধের ব্যর্থতা ও অনঙ্গতির নির্মম 
কাহিনী। খোলায় বিহ্্সনীনতা আছে বলেই এ বইএর 
৫ আবেদন কখনো কোনো দেশে নিপ্রভ হ্বার নয়। 
 অন্থবাদ করেছেন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ঘাম ২।* 


. জোদাকের-প্রথম প্রেমের উপতাস। হই বুধের যাবত 


শাস্তির সনধীর্ঘ ভূমিতে প্রেমের এই পট জাকা। হোটেলে 
জতুহ্ত্যা, গণিকার ভিড়, চোরাগোপ্যা খুন, 
চারদিকে রাজনৈতিক গুণ্ডামি -- যুদ্ধোত্তর জার্যানীর এই 
ধ্বসস্তপের মধ্য দিয়ে পা ফেলে চলেছে তিনজন প্রাক্তন 
সৈনিক। তাদৈরই একজনের অপ্রত্যাশিত প্রেম আর 
অন্যদের অকু্ঠ আত্মত্যাগের কাহিনী। অনুবাদ করেছেন 
হীরেত্রনাধ দত্ত । ৬৭৫ পাতার বিরাট উপস্কাস। দাম ৫. 


সা আস জা উপ পা শা On নাচ ctastas tts আরা এ 


ররাদ ঢায মারার রাজার রর জরা এর এরাও রাহা 


জন্বাদ করেছেন বুদ্ধদেব বনু, ক্ষিতীশ রায় 
ও প্রেসেন্্র মিত্র । দাম ৩৭ 

লেডি চ্যাটার্লির প্রেম 
নীতিরাদীদের কড়া পাহারা সন্বেও লরেঙ্গের 
এই উপন্তাম যে আজো চাঞ্লোর সৃষ্টি 


দত । দ্বিতীয় সংস্করণ দাম ৩1০ 


অস্কার ওয়াইল্ড 
হাউই 


" জীবনে যত রচনা ওয়াইল্ড করেছেন তার 


ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ নিজের ছেলেদের জন্য লেখা 
ভার গল্পগুলি। প্রতিটি গল্পের প্রতিটি কথা 
স্বকীয় প্রতিভায় উদ্ভবল। দানা রঙে রঙিন, 
খামখেয়ালি, কোমলমধুর এই গল্পগুলি 
শিশুসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অমু্বাদ 
করেছেন বুদ্ধদেব বসু! সচিত্র । দা ২1 


পরার জার ধারার গার AMINED হারার রা “ররর নারির sm 


৬ পা ও আত জজ আপ এত Ue 


সমারসেট মম্‌ 

চরিত্রের অফুরন্ত এক প্রদর্শনী । তার রচনার 
বুনন সুক্ষ, সরল ও বাহুলাবঞ্জিত, কিন্তু 
সম্পুর্ণ নক্সা যেখানে শেষ হর সেখানকার 
অপ্রত্যাশিত বিশ্য় একেবারে মর্মে গিয়ে 
লাগে। সম্পাদক : প্রেমের মিত্র । দাম ও 


আধুনিক সোভিয়েট গল্প 

সারা দেশে এ বই. অভাবিত চাকা 
এনেছিল, কয়েক মামের মধ্যেই ফুরিয়ে 
ছিল এর প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় সাস্করণে ... 


কক্ষপথে নক্ষত্র : 


গ্রহলোক ও প্রাণলোক সৃষ্টির রহ নিয়ে আরম করে 
মাক্ষৱেজগগতের ফেশকালের বিরাট পরিমাপ পরিমাণ 
গতিবেগ দূরত্ব ও তার জগ্রি আবর্তের চিন্তনাতীত 


ঈন্ড পাটির মির ডর কথা বিনয় এ জড়ি 


আধুনিক দূরবীন জোভিফিযান ও বিশ্বরহস্থের যে ভূমিকা ' 
ৃষটি করেছে এই গ্রন্থে তারই আলোচনা করা হয়েছে 





কবি জয়দেব ও শ্ট্রীগীতগোবিন্ন--প্রীহরেকৃফ 
পাধ্যা়। গুরুদান চট্টোপাধ্যায় এণ্ড স্ল। দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ 
৫) পৃঃ1*+২২৩+১৬০। মুলা ৪২ টাকা। 


দেব বাংলাদেশের বাঙালী কবি। তাহার অপূর্ব্ব সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ 
না কেবলমাত্র বৈষ্বদ্দিগের নহে, সকল শিক্ষিত বাঙালীর 
জিনিস। বাংলার বাহিরেও এই গ্রন্থের সমাদর ও প্রভাব যে 
এবং গভীর ছিল, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে'ইহার বার-তেরোটি 
ণ ও প্রায় চিশটি বিভিন্ন প্রদেশে রচিত টাকাগ্রস্থ। বাংলার 
রাজস্থানের রাণ। কুম্ভ ও মিথিলার শঙ্কর মিত্রের টাকা সম্বলিত 
দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা একটি সংস্করণ প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহ 
আশ্চর্যের বিষয় যে, বাংলাদেশে বাঙালীর টীকাসমেত কোনও বিশুদ্ধ 
সংস্করণ সম্পাদিত হয় নাই। সেইঞ্জন্ত যখন ১৩৩৬ সাজে চৈতন্য- 
সম্রদায়ের চৈতন্থদান ( পূজারী থোন্ব মী ) রচিত বাজবোধিনী টাকা 
সমেত বৰ্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন বর্ত্তমান 
সমালোচক ভারতবর্ষ পত্রিকায় (আহিন, ১৩৩৯ ) বিস্তৃত সমালোচনা 
"করিয়া তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেখানে কবি ও কাব্য 
সম্বন্ধে যাহ! বল! হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ নিষপ্রয়োজন। আজ দীর্ঘ 
(বৎসর পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল; এরপ গ্রন্থের 

এত বিলম্বিত সমাদর বোধ হয় এক বাংলাদেশেই সম্ভব ! 


তীর সংঙ্করণের আকার অনেক পরিবার্ধিত হইয়াছে, এবং প্রথম . 


র যাহা কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি ছিল, সম্পাদক তাহ! বিশেষ যত্বের 
সহিত সংশোধিত করিয়াছেন। তাহা! ছাড়া অনেক নূতন তথ্য এবং 
তন্ধের সমাবেশে ইহার মূল্য ও সমৃদ্ধি যথেষ্ট বর্ধিত হইয়াছে । 

বাংলাদেশে হয়ত রসপিপান্থ পাঠকের অভাব নাই, কিন্তু তথ্য ও 
সবের কথা শুনিলে অনেকে সম্ভবতঃ শিহরিয়। উঠিবেন। কিন্তু কাব্য- 
লোৌচনায়- কবির দেশ-কাল ও পারিপাপ্থিকের তথা অপ্রাসঙ্গিক নয়। 
থ্যায়িকা, ধীতিহীসিক উপকরণ ও কাব্যের মধ্যে কবির 


জয়নুবের রচনা উপভোগ্য হইলেও বৈষ্যব-সাধকদের 
কাব্যগ্রন্থ নয়, তাহাদের ভক্তিরসশান্তে বর্ণিত উজ্দ্বল 
ধর্মগ্রন্থ, যাহ! স্বয়ং চৈতন্যদেরের আদ্বাদনে 


মর শুধু পিত হেন, রসিকও বটে 1 তাই ভার তূবিকার সংব্'দের 
< ar + সুরের বঙা সুবাদও সুপাঠ্য | বহু 


গ্হ। সুপ্রকীশন, ৩, সার্কাস রেঞ্, কলিকাঁতা-১৯। 


তির ভাষা গন সরকার । কলিক 
বিশ্ববিগ্ভালর কর্তৃক প্রকাশিত | পৃ, ১৮/* +১২: । মূলা দুই টা 
বন্ধিমচন্ত্রের লিপিকুশলতা ও তাঁষাবৈশিষ্ট্য লইয়া বহু অ 
হইয়াছে। অদরচন্র গল্প বলার সরস ভঙ্গিতে বঞ্চিমচন্সরের 
ক্রমবিকাশ দেখাইয়া দেই আলোচনায় নূতন প্রাণদঞ্চার 
প্রধানতঃ রাপচিত্রাঙ্চন অবলম্বনে এই আলোচন! কর! হইলেও আুজরচন 
বাংলাভাষা সম্পর্কে বন্ধিমচন্ত্রের উক্তিগুলি উদ্ধত করিয়া | 
মুল্যবান করিয়াছেন। পিতৃভজিবশতঃ বইখানি একটু ‘সাধ 
হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা দোষের হয় নাই, সমদাময়িক পরিবে 
হুখপাঠাই হইয়াছে। গোড়ায় ডক্টর গ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহাশঠ 
ভূমিকা কিন্তু অকারণ দুরহতার স্ষ্টি করিয়াছে। বঞ্ধিমচন্দর যে জটিল 
ও দুর্ব্বোধ্যতা হইতে ভাষাকে উদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন, এই "তুমি 
তদ্বারা গুরুতরভাবে গীড়িত+ “যৌনবুভুক্ষার কেন্দ্রিকতা,” “বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির নৈর্ব/ক্িকতার অন্তাল,” "সার্বভৌমতার বৃ 
খাইলে স্বয়ং বঙ্ছিমচত্তর শিহরিয়া উঠিতেন । আর এ 
মনস্বী ক্রয়েডের মনন্ুত্ব-বিশ্লেষণ বা মনঃসমীক্ষণের কথ। 
বিশ্ববিদ্ধালয়ের রামতনু অধ্যাপক মহোদয় *ক্‌ড-প্রতিঠিত যৌনবিজ্ঞানে 
পাঠ লইলেন কোথায়? 


ীব্রজেন্দ্রনাথ "বন্দ্যোপাধ্যায় 


সমিধ-__প্রজিতেশচন্র লাহিড়ী । “নমামি” প্রকাশ: 
৮i২, গোপ লেন, ইন্টালী, কলিকাতা । পৃষ্ঠা ১*৩। মুল্য দেড় টাকা 
বিপ্লব-যুগের বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লেখকের “নমামি” নামক, 
বখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন আমরা তাহাকে অভিনন্দিত : 
ছিলাম। তাঁহার বর্তমান পুস্তকথানি ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া 
অভিনব । “অনুশীলন সমিতির” নেতৃবর্গ এবং কন্দিবৃন্দের কীর্তিকখ! 
অবলম্বন করিয়া জিতেশবাবু যে যুগের চিত্র আমাদের চক্ষুর সম্মুখে 
ফুটাইয়। তুলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে সেই গৌরবময় যুগের 
শেষ হইয়াছে মনে করিয়! অতীতের জন্ত দীর্ঘনি:স্বাস ফেলিবেন। 
'ছুর্গম.পথের_ অভিযাত্রী এ সব বাঁডালী- -যুবকের প্রাণে যে রদ ছিল, 


যখন তখন যে হাদি তাদের: 


পুস্তকের দশ-এগারো পৃষ্ঠার । এই. 
পাই বাঙালী পুরুষ-রমণীর “তায় সাধন 


সষাজও বর্তমানের নিরাঁশার হাত হ! 


বাপু্দর্শন- শ্রীকাকা কালেলকর। অনুবাদক--এীবীরেন্সন 
১১৭ প্‌ 
মুলা সি ৮ ১, 








মাসের পর মাস, বৎসরের পর. বদর এই ক্রম উক্ত বর্ণনায় 
= অনুস্বত হয় নাই । আলোচনাঁকালে “প্রদঙক্রমে যে ঘটনার কথ! মনে 

আদিত", তাহাই তিনি, “মেই দুপুরে” লিখাইয়| লইতেন। বর্ণনার 
আন্তরিকতার. তাহ! আমাদের নিকট অপূর্ব সুষমার মণ্ডিত হইয়াছে। 
ন অনুবাদের মধ্যেও সেই গুণ আছে। তিনি অতিশয় 
: সাবধানী লেখক ;. বাংলা ও অন্থান্ত ভাষা হইতে অনুদিত তাহার নানা 
মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়--গান্ধী-“দর্শন" ( পরিচয় ) 
“এই পুন্তকেও তার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই নাই। মাঝে মাঝে 
! ভাষার বর্ণনারীতি তিনি অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা বাঙালীর 
ঠেকিবে। কাঁকা কাঁলেলকরের ভাবধার1কে অক্ষুর রাখিতে 
হাঁ ছাড়া উপায় নাই । অনুবাদকের পক্ষে ইহ! একটা মন্ত গুণ। 
ঠক গান্ধী-জীবনের অনেক কথা এই পুস্তকে জানিতে 


















শ্রীস্থরেশচন্দ্র দেব 


ছন্দ পতন---্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় । ডি এম লাইব্রেরি। 
২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্ৰীট, কলিকাত1। মু ২২ টাকা। 








শীতের রুক্ষতা দূর করিয়া মুখ্রীর সৌন্দর্য্য ও । লালিত্য 





হৃদয়ের আবেগ গঞ্জের ইনি ই রীখ বকতাতে পরিণত 
হইয়াছে। বর্তমান ক্ষেত্রেও ইহার বাতিক্রম হয় নাই। অভিজ্ঞতা, 
অধ্যবসায় ও সাহিত্য-গ্রীতি লেখকের সর্ব্বোত্ম সঞ্চ--গ বলার 
কৌশলের সঙ্গে 'ইগুলি. যথাযথ প্রযুক্ত হইলে রচনা সার্থক সাহিত্য 
সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হয়। 





একদম বাঁধকে জানানা-- প্রভাত বহু । কমলা বুক 
ডিপো। ১৫, বঞ্চিম চনটা্জি স্ত্রী, কলিকাতা । মূল্য ২।* টাক!। 


সাহিতো, সমাজ-জীবনে ও রাজ্রদীতি-ক্ষেত্রে যে-সব সমস্তা আজ 
জটিল আবৰ্তের সৃষ্টি করিয়াছে--তাঁহার কিছু অংশ বর্তমান পুস্তকে গর, 
নাটিকা প্রভৃতি রসরচনায় রূপায়িত হইয়াছে ।. কয়েকটি গঞ্জ ও নক্সা 
বেশ উত্রাইয়াছে। ব্যঙ্গ কৌতুকের মোড়কে মোড়া থাকিলেও সেগুলি 
শুধু হাঁসির বস্তু হয় নাই-হাদির পিছনে অশ্রু এবং তাঁহারও গভীরে 
চিন্তার সম্পদ বহন করির়1 মেগুলি হইয়াছে সার্থক চিত্র । এই চিত্র 
পরিস্ফুটনে রেখার সহযোগিতাও উল্লেখধোগা । প্রথম গঞ্পটিতে এবং 
নাটিকা! ছ'খানিতে সস্তা হান্তরস জমাইবার প্রয়াস দেখা যায়। অন্তান্ট 
রচনার তুলনায় এগুলি অপেক্ষাকৃত নান হইয়াছে। : 


“a 






* 





বৃদ্ধি করে এবং গান্রচর্ের কোমলতা অঙ্কন রাখে। ** 
দিবাভাগেলাবণি স্নো ও রাত্রিতে লাবণি ক্রীম ব্যবহার্ধ্য।।- 








: পলা লীন 


- বিখ্যাত জাতীর মুখোপাধ্যায় { এম, 
k সরকার এণ্ড সঙ্গ লিঃ! ১৪, বঞ্ধিম চাটুজ্যে ট্রাট, কলিকাতা! 
মুল্য ২৷* টাকা। | 
: বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মধ্যে এই দেশে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর 
 বিচার-কাঁহিনীর কথা সংবাদপত্রের মারফত আমরা জানিতে পারিয়াছি। 
__লেওলি যে-কোন মনঃকজিত গোয়েন্দাকাছিনীর চেয়েও চাঞ্চল্যকর এবং 
 উপভোগা। বিখ্যাত বাওলা-হত্যাকাও--যাহার সঙ্গে ইন্দোরের মহারাজা 
ও নর্তকী মমতাজ বেগম জড়িত, প্লেগ-বীজাগুবটিত পাৰুড় ষড়যন্ত্রের মামলা, 
কদশবৰষীয়|। বাঈজী সামসেদ বাইঈয়ের রহস্তজনক মৃত্যু, 
বারো বছরের অপরূপ লাবণ্যবতী কুমারী কনকের অন্তর্ধীনশ্রহস্ত, 
নর বিখ্যাত খোকা গুপ্তার প্রাণদগ্ড, মীরাটের ক্লার্ব-ফুলাম হত্যার 
প্রভৃতি ঘটনাবলী এককালে প্রতিদিনের আলোচনার বস্তু ছিল। 
এগুলি আজ সময়ের স্বোতে ভ;সির় গিয়াছে, আমাদের মন হইতে মুছিয 
গিয়াছে বলিলেই হয়। লেখক এই বিখ্যাত বিচার-কাঁহিনীগুলিকে 
একত্রে সংগ্রথিত করিয়াছেন--কাঁহিনী-গ্রন্থনে তাঁহার শ্রম ও যত্ন 
পরিস্টুট 1 সম্দাময়িক সংবাদপত্র, দলিল, সাক্ষীদের জবানবন্দী, 
কৌঙ্ুলি ও বিচারপতিদের সওয়াল ও মন্তব্য প্রভৃতি হইতে উপকরণ 
সংগৃহীত হইয়া এক... একটি পূৰ্ণাঙ্গ কাহিনী রচিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি 
কাহিনীর মূলে আছে মানব-ঘনের অদম্য ভোগস্পৃহ! ও লালসা যাহা 
ইন্দিয়ের তাড়নায়, বিষয়তৃষ্ণায়, জন্মগত পাপ-প্রবণতায় মানুষকে পশুর 
স্তরে নামাইয়! দেঃ--সমাজের আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়। তুলে। 
কাহিনীর অনুসরণ করিতে করিতে তমোগুহা শ্রিত বেগবান বৃত্তিগুলি 
ঘটনারাজির আবর্তে কোন্‌ পরিণাম-ভয়ঙ্কর লক্ষ্যে মানুষকে টানিয়া 
[তাহা জানিবার কৌতুহলে মন ভরিয়! উঠে। 


শ্ররামপদ মুখোপাধ্যায় 


_মহামায়া--খবামী জগদীশ্বরাননদ। প্রবর্তক, পাবলিশার্স“ 
, বহুবাজার ষ্টরাট, কলিকাত!1--১২। মূল্য দেড় টাকা। 

























ডণ্ডীর তত্ত্ব নিরূপণ ও  মার্কণ্ডের পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যের | 


বণ! রন গ্রন্থের মুখা উদ্দেগ্ত। প্রস্গক্রমে বাংলা 






, ‘বাংলা iste 










বক্ৰ বিক্ষিপ্ত ও অসংবন্ধ। ' 
টি শ্ীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
| নস নীট খালাস সোম। এম্‌. কে. লাহিড়ী 


রুট, কলিকাত1--৬ মুল্য এ*। 
ন লা বিষ্য়কেই সাহিত্যের 


“লেখক এ নও একউন্া্, বইয়ের নামকরণ করিয়াছন 
১২ 








রচনার মধ্যে তরূণ লেখকের কবিত্ব-শক্তির পরিচ! 













লা পিপিপি 


কাসীর পাতৰ লাব পলা নিব জি * 

‘প্রফিট এও লস্‌ একাউণ্ট, ‘এলোকেশন একাউন্ট, ‘ব্রাক একাউন্ট, 
‘ব্যালান্স শীট’। আসলে, এখানি সংখ্যাশান্তের বা ধনবিজ্ঞানের বই 1. 
‘আসল ও মেকী, সত্য ও ছল, পুণ্য ও পাপের জঙগান্খরচ করিয়া ৫ 
সংসারের বাস্তব রূপটি দেখাইয়াছেন। আয়করের অসঙ্গতি, ডাক 
উঠানামা, বিশ্ববিষ্তালয়ের রীতিনীতি, চোরাবাঁজারীর- কুটনকৌশল | 
তাহার তীক্ষদৃষ্টি এড়ায় নাই এবং বিদ্রপবাণ হইতে অব্যাহতি পায় ॥ 
এ গ্রন্থ পারিভাষিক শব্দের আবরণে উপভোগ্য সমসাময়িক-'সংসার-চিত্র 


গ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ 


ব্বপনী--পগ্ররবি গুপ্ত। প্রীঅরবিদ আশ্রম, গত্তিচেরী। 
২৪, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলিকাতা! হইতে প্রকাশিত। মূল্য 
টাকা। | : 
এখানি কবিতা-পুস্তক । চুয়ালিশটি কবিতার মি । বি 
রচিত এই গীতিকবিতাগুলির মধ্যে একটি. শক্তিপূত আক্ধনিবেদ 
ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। 
“হে অসীম! তব হুদুরপথের অতল-মন্ত দিশার, পানে 
দিয়েছি খুলিয়া! মোর জীবনের নির্ভাবনার তরণীখানি এ ॥ 
প্রথম কবিতাটিতেই লেখক বলিতেছেন, 5 
‘নিশীধ ধরার উদয়ালোকের ব্রপুনী আমি, 
- নামে অমরার অরুণ বিথ।র_ দীপ্ত যামি।” 
‘সন্ধানী'তে পাই, 
“অনুভূতি মোর প্রতি অক্ষরে 
তোমারে ধরে।” 
* কবিতাগুলির মধ্যে একটি সিন্ধ সোন্দর্ম্ আছে । পরনে গন্ধ 
দিয়ে আমার সে-গান গড়া ।” 
“ও শেফলি, শেফালিক! ‘ 
কার মরমের গুত্র-শিখা - | 
দীপের মত উঠল জুলে আমার অচিনাহনে ডা 
পরন্ফুট” কবিতায় আছে, 
“মৰ্ম্ম আমার চূর্ণ কারে রুদ্ধ প্রাচীর সদ। 
মন্ত্রে লভে অত্রভেদী দি তল।” 
“উৎসে” পাই, 
” পনেহারি' তোমার জাতি নির্ঝর বুগ-প্রভাতে ভু 
তব মন্ত্র চিরন্গভীর শান্তি-সাগর জাগে! 
কবিভাগুলি গতানুগতিক নয়। ছন্দ সাবলীল। শব্ধ 























॥ তাঁহারই নিদর্শন বইখাঁনিতে পাইলাম। টি 









সরকার তাহাদের অন্ততম | হান্তরসের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন আঙ্গিকে 
: রচিত এই উপন্থাদ্খানি ছোটদের মনকে কল্পনার বিচিত্র লীলায় আবিষ্ট 
এবং মুগ্ধ করিবে সন্দেহ নাই । তাহা ছাড়া কাহিনীর অভিনবস্থ তাহাদের 
মনকে শেষ পরাস্ত টানিয়া লইয়া ষাইহে। 


সার্বজনীন লোকস ভাঁ--এহুণীলচন্ত দাদ ৷ প্রাপ্তিস্থান - 
উ, নানিরুদ্দিন রোড, কলিকাত1। মূল্য এক টাকা চারি আনা । 


সার্বজনীন লোকসভা” নির্দল কৌতুক-নাটা, ইংরেজীতে যাকে বলে 
9£ 81658610)--বইখানি কয়েকবার সাফলোর সঙ্গে ঢাকা 
টি অভিনীত হইয়াছে। কোতুক-নাটিকা হিসাবে বইখানি 
বর্ণ হইয়াছে তাঁহাতে সন্দেহ নাই । নিয়মধাবিত্ত সমাজের 
.... ছাঁপৌযা কেরাণীকুলের যে চিত্র লেখক আমাদের সামনে তুলিয়া 
 ধরিজাছেন তা সতাচিতই হইয়াছে। নাটাকারের সিচয়েস্ন সৃষ্টির 
_ বাহাদুরি আছে এবং তাহার ফলে সীমীন্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া! 

তিনি একখানি উৎকৃষ্ট হাসির নাটক রচনা করিতে পারিয়াছেন। সংলাপ 
খুব শাভাবিক অথচ জোরালে!। 
.. বাংলা-মাহিত্যে উচ্চাঙ্গের কৌতুক-নাটা খুব কমই আছে।, “সেৱন্ত 
এই নবীন নাট্যকারের এই প্রয়াস রং সনীয়। 





















নেতাজী সৃতাধচন্রের ‘আজাদ হিন্দ ফৌঁজের টিপি পরে 
ছোটদের জন্য রচিত একখানি উচ্ছ পূর্ণ নাটক । বৈশিষ্ট্য-বর্জিত । 


ভাউন-কুল-_শ্রীশৈকেন্্রনাথ গুহ রায়। প্রাপ্তিস্থান 
২, কলেজ স্বৌয়ার,কলিকাতা। মুল্য ছুই টাঁক1। 
একখানি সামাজিক নাটক । “আধুনিক যুগে প্রত্যেক দেশহিতৈষী 
ব্যক্তির মনে গ্রামোন্্রতির পরিকজনার যে আদর্শ জাগিয়া আছে ও যে ষে 
কারণে এই পরিকল্পনা কার্ধাকরী করার প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে তাহাই 
নাটকের আলোঁচা বিষয়*** 1” 


* বিষয়বস্তু পুরাতন সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘটনাবিস্তান ও চরিত্রচিত্রণের 


মুন্সীয়ানার গুণে নটকথানি পাঠকের মনে আবেগ সৃষ্টি করে--রসিকচিত্তে 


আবেগ সৃষ্টি করাই শ্রেষ্ঠ নাটকের একটি প্রধান লক্ষণ। সংলাপ-রচনায়ও 
নাটাকার নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তবে দীর্ঘ সঙ্গীত যোজন! করার 


নাটকীয় গতি ব্যাহত হইয়াছে । গানগুলি যতই সুরচিত হউক না 
কেন, তাঁহা নাটকের 'টেম্পো? নষ্ট করিয়াছে । পরবর্তী সংস্করণে এই ক্রটি 
বর্জন করিলে 'ভাঙন-কুল' একখানি ভাল নাটকের পঁ্যায়ে উন্নীত হুইবে। 


গ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী 


~ 


ক 






























Ca টাকজিধ্জা ভবানীপুর বুক বুরো। চা রা 
রোড, কলিকাত11 দীম আড়াই টাকা। 
... পুর্বপাকিস্তান হইতে জাহাজে উদ্ান্তদের আনিতে গিয়া লেখক যে 





... প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন হকে ভিত্তি করিয়! এই কাহিনীটি 
চন! করিয়াছেন। . 
: মক উবার কাহিনী নিধিযাছেন বুকের দরদ দির স্থানে স্থানে 
বর্ণনা এত অৰ্মস্পর্ণী হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে অশ্রুদংবরণ করিতে 
পারা যায় না। যে ধর্ষিতা মেয়েটি উদ্বান্ত-শিবিরে অবাঞ্ছিত সন্তানের 
রিয়াছিল তার বেদনাঁকরুণ মুখচ্ছৰি পাঠকের চিত্রপটে যেন 
কা হইয়া যায়। যে সন্তানের মৃত্যুকামনা সে একান্ত মনে 
নিদারুণ অসুখের সময় যাহাকে দে ওষধ পর্যন্ত খাওয়ায় নাই, 
নম অভিশাপের প্রতীক্‌ সেই সন্তানের মৃতাসংবাদ যখন তাহার 
পৌছিল তখন তাহার মায়ের প্রাণ ডুকরিয়| কাদিয়! উঠিল, তাহীর 
নিদ্রা খুচিয়া গেল। বেদনাবিদীর্ণ মাতৃহৃদয়ের এ অপরিমেয় 
শোক এতই মৰ্ম্মান্তিক এবং তার অন্তদ্ব ন্থ এমনি জটিল যে, পাঠককে তাহা 
যুগপৎ অভিভূত ও বিভ্রান্ত করিয়। ফেলে। 
আর একটি কাহিনীও মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া যায়। ষ্টামার 
_ চলিয়াছে হাঁজার হঃঙ্গার উদ্বাস্তকে নইয়।। দুরধ্যোগ-রাত্রি। কালবৈশাখার 
ঝড় উঠিয়াছে। ষ্টীমারের জেটিতে দড়াইর! লেখক দেখিতেছেন একটি মেয়ে 
হাতে একটা কাপড়ের পৌটল! লইয়া সন্তর্পণে আদিল নদীর ধারে । হঠাৎ 
সেই পৌটলার ভিতর হইতে সম্ভোজাত শিশুর কান শুনিয়া লেখক 
চমকা ইয়া উঠেন | পুলিশের জেরায় প্রকাশ পায়, মেয়েটি এই নব- 
₹ নদীগর্ভে বিসর্জন দিতে আদিয়াছিল, কেনন! সম্ভতূমিষ্ঠ শিশু 
টতিকে উদ্বান্ত-জাহাজে যাইতে দেওয়া হয় না। কিন্তু ছুটি অসহার 



























লো বন, ২২৪৭ 


লেকে ( কলিকাতা ), টড কলিকাতা, বর্ধমান, . 
_কীর্ণাহার (বীরভূম) আসানসোলঃ  ধানবাদ, সন্বলপুর, 
ঝাড়স্বগ্ডদা (,উড়িষ্যা ), ও রাণাথাট। 








মিছিল চলিতে থাকে। মনের মধ্যে এই প্রশ্নটাই বড় হইয় উঠে 


ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল 


হেড অফিস--৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 





প্রানীর মুখ: চাহিয়া পালার আর সকলে ন তেলের বতৰ 
আশ্রয়-স্থলে এবং ট্টীমার-কোম্পীনীর ঘরে পড়িয়! থাকিতে রাজী 
তাই প্রস্থতিকে না জানাইয় তার এই -আত্মীয়া আদিয়াছিল 
মলিল-সমাধি দিবার উদ্দেশ্যে । প্রতিকূল অদৃষ্ট যে উদ্বান্তরের 
আনিয়া দাড় করায়, মানুবের সুকুমারবৃত্তি ধীরে ধীরে কেমন 
পাইয়া যায় তাহার বর্ণন! পড়িয়া! শিহরিয়া উঠিতে হয়।এই 
উপসংহারে লেখক বলিতেছেন-_“কেন জানি ন! ছবি ফুটে ' 
এক শিশুকে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে--নদীর তীরে কর্ণ কু্তীকে 
করছে--কে জানে কলিযুগের কর্ণর আবার বেড়ে উঠছে 
অধিরথদের ঘরে ॥” 
বইখানিতে এমনি ধরণের অনেকগুলি কাহিনী সন্নিবিষ্ট 
জেখক যেন প্রাণের সবটুকু দরদ ঢালিয়া দিয়! একখানি 
গাধিয়! পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। এ উপহার অশ্রু উপ 
সলিল, পত্ডিতমশাই, হাবিলদার, ডাক্তার প্রভৃতি চরিত্র 
ফুটিয়াছে। আর এই কাহিনীর সুত্রে মধামণির মত বিরাজ করিতেছে 
ত্যাগে অনুপম, সেবায় নিরলদ, তিতিক্ষায় মহীয়সী বাঁসনাদির চরিত্র। 
অব্য কাহিনীটি নিখুঁত এমন কথা বলিতেছি না- 
অসঙ্গতি আছে, জায়গায় জায়গায় অবান্তর প্রসঙ্গের « 
হইয়াছে, বিশেষতঃ উপসংহারটি হইয়াছে বড়ই কীচ1। এস 
কিন্ত রচনার মধ্যে এমনি একট! আন্তরিকতা আছে। যে, 
মার্জনীয় বলিয়া মনে হয়। : | 
বইখানি শেষ করিবার পর উদ্বাস্তদের বহুবিধ সমন্তার 
চিত্ত বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। চোখের সামনে দিয় যেন 




















- ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


চচ্দননগর, 










জা কলিকাতা । মূল্য দে 

লা নাট/মাহিত্যে গ্রস্থকারের আন স্থপ্রতিষিত। পৌরাণিক 

ৰ ং ঁতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে নাটক-রচনায় অসামান্ত কৃতিত্ব 

টা নন করি, একজন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকাররূপে তিনি বিপুল খ্যাতির 
ধিক ছেন । বর্তমান চিত্রনাট্যখাঁনি রচন! করিয়াছেন তিনি 

ন হইতে উপকরণ আহরণ করিয়া। - * 

ন শোৰণে সর্বস্বান্ত হইয়া বাংলার কৃষাণ-পরিবার কি ভাবে 










নিতে কি তুলিবার প্রয়াস লেখক পাইয়াছেন এবং এই 
য় অবস্থার প্রতিকার কি তাঁহারও নির্দেশ দিয়াছেন। 







জয়ার লে কাটাই রব হইয়া যেদিন নিজের জন্মপলী কল্যাণপুরে 
i ill it সেদিন গাঁয়ের কৃষকদিগকে সমবায়-সমিতির সভ্য করিয়া 
_ এই কথাই সে বুঝাইল যে, সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্যেই কল্যাণপুরের 
প্রকৃত কল্যাণ. নিহিত. সমালো।চা পুস্তকখানি উদ্দেগ্মুলক তাহাতে 
_ সন্দেহ নাই, কিন্ত পুস্তকখানিতে প্রচার কক্ক্টা প্রচ্ছথন্ভাবে রহিয়াছে, 

॥_ তহুগরি সাহিতারসের মিশাল থাকায় ইহ! বাংলা চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে 
দাবি করিতে পারে। 


হকারের উচ্চাঙ্গের রসহুষ্ট-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় চাষী অর্জুন 

























| পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসে । গ্রামের মেলার গিয়া দুর্গার 
ড়া খড়ম ভারি পছন্দ হইল। তাহার ইচ্ছা অর্জুনের জন্ত খড়ম- 
কিনিয়া লয়। কিন্তু দেড় টাকা দাম শুনিয়া অঞ্জু স্ত্রীকে লইয়া 


| শেষে হবু হয় স্বামীর মধ্যে লুকোচুরি। দুর্গা দুরে দরিয়া যার এবং 
নিজের হাতেকাট সত! বেচিয়া দেড় টাকা দিয়াই সেই খড়মজোড়া ক্রয় 
করে। বাড়ী আসিয়! খড়মজোঁড়! বাহির করিয়! দুর্গা বলে, "মওল 





তোমার হাতখানা” বলিয়া মেলায় পছন্দকরা শ' খাজোড়। বাহির করিয়া 
তাঁহার হাতে পরাইয়| দিতে উদ্ভত হইবে কৃষাণশিন্নীর বোধ, করি "তাহা 
ধারণারও শচীত ফির) সবার হালক তুলির টানে দীনদরিস্র সরল 





বঙ্গ ললনাগন! 


. খুব কম খরচে নিজেদের পোষাক তৈরির কাজ শিক্ষা 
ক্ুন। কলের সাহায্যে চিত্তাকর্ষক সুচীশিল্প বা বুননের 
হি কাজে সুদক্ষ হউন। } 

কলিকাতা, ১৭নং গভরমেন্ট প্রেস-ইষ্ট, 

টা বি সিঙ্গার সিউয়িং কেন্দ্রে বিশিষ্ট সীবন শিল্পীদের 
ধারা যৃত্বের সহিত শিক্ষার্থীদের “শেখানো হয়। - 
... -গৃহাদি বৃদ্ধির ফলে এখনও কয়েকজন শিক্ষাধিগ্রহণের 
বধ সপন ৰ 








মণ্ডল আর তার স্ত্রীর খড়ম ও শাখ| কেনার ব্যাপারের বর্ণনার ৷ গরীব 


মশাই, একবার পায়ে দিন তো”--কিন্ত “মণ্ডল মশাই” যে “দেখি ' 





গভীর । প্রেম ও. মধুর জো বে মনোরম চিট 1 

কার আঁকিয়াছেন দেন্ত ভাহাকে মনে মনে সাধুবাদ জানাই | এ এ 
বর্ণনায় তিনি যে লিপিসংঘমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়? 

অদৃষ্টচক্রের আবতনে দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে লোকচক্ষুর অন্তরালে 

রাত্রির অন্ধকারে দুর্গার সঙ্গে পুনর্ন্দিলনের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্জুন ঘধন চিরতরে 

বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিল, তখন ভুর্গার-_“কিন্ত তুমি তো কিছুই পেলে 


না জীবনে.-“আমি কি শুধুই লক্ষ্মণের 'মা। আমি তোমার স্ত্রী, অনেক ফর 


দুঃখের পর ফিরে পেয়েছি তোমাকে । আর তোমাকে হারাতে পারৰ 
”. এই মৰ্ম্মম্পশী কথাগুলির ভিতর, দিয়! ভাগ্যবিড়ম্বিত), কৃষক* 
রমণীর অন্তু ঢ় বেদনা যেন মূর্ত হইয়! উঠিয়াছে। 


জন্মভিটার .জন্ত প্রাণের আকুল আকুতি, অর্জুন, দুর্গা ও লক্ষণের 
জঙ্ক প্রতিবেশিনী রুক্মিণীর স্নেহের আকস্মিক প্রকাশ পাঠকচিত্তে রেখা- - 
পাত করে। কৃষকদের জন্মগত দাবির কথ! ইদানীং আমর! নূতনভাবে 
ভাবিতে সুরু করিয়াছি। স্বাধীন ভারতে আজ কৃষাণমজহুরপ্রজা-রাজ... 


' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে অনেকেই মশগুল। এমতাবস্থায় বর্তমান রি ও 


প্রকাশ বেশ সময়োপযোগী হইয়াছে । * 
শ্রীনলিণীকুমার তত্র 


ছড়া ছবিতে অ আ ক খ-প্রীছনির্ম্ল বহু লিখিত 
এবং শ্রীনরেন্্রনাথ দত্ত চিত্রিত। শিশু সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ, আপার 


'সাকু লার রোড, কলিকাঁতা। মূল্য পাঁচ সিকা। 


বাংলাভাষায় বর্ণপরিচয়ের বই অনেক আছে। আমর! ছেলেবেলার 


যে মচিত্র বাল্যশিক্ষা পড়িয়াছি তাহার মত এখন আর দেখি না” 
'অজগরটি আস্ছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে' হইতে আরম্ভ করিয়া ' 


‘নীতি এই যথা তথা বল সদা সৎ কথা’ পৰ্য্যন্ত সেই বাল্য শিক্ষাখানিতেই 


পাঠ করিয়াছিলাম। পরে বহ বর্ণপরিঠয় দেখিয়াছি, কিন্তু তেমনটি কচিৎ 


দৃষ্ট হইয়াছে । ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয়ের পর ছেলেদের 
জন্য রচিত সচিত্র বই দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম । শিশুদের শিক্ষায় প্রতি 
ইংরেজ সাহিত্যরসিক, সাহিত্যিক ও জনসাধারণের কত দরদ, কত 
ভাবনা । মনে প্রশ্ন জাগিত, আমরা কি এরূপ করিতে পারি না? 


ইদানীং এই প্রশ্নের জবাব মিলিয়াছে। শিশু সাহিত্য সংসদ কিছুকাল 
যাবৎ বাঙালী বাঁলক-বালিকাদের জন্য সচিত্র প্রাথমিক পাঠোপযোগী 
পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়া শিশুশিক্ষীর একটি নূতন পথ প্রদর্শন 
করিতেছেন! অ আ ক খ শিখিতে ছেলেমেয়েদের কতই না কষ্ট। 


তাহারা বদি সুপরিচিত চিত্রের সহযোগে সেগুলির রূপের সঙ্গে পরিচিত হয় 


তাহা হইলে অনায়ামে এবং অজ্ঞাতসারেই সকল অক্ষর আয়ত্ত করিয়া 
ফেলিতে পারে। আলোচ্য পুস্তকখানি অ আ ক খ বর্ণ-পরিচয়। কিন্ত 
চিতসৌষ্ঠবে . এবং অক্ষর ও রচনাসজ্জার পারিপা্যে ইহা! প্রচলিত বর্ণপরি- 
চয়গুলিকে অতিক্রম করিয়! গিয়াছে। বাঙালী ছেলেমেয়ের দেখা ও জানা 


জীব-জন্ক, তরু-লতা, ফুল-ফল, খাল-বিল, নদ-নদী, চক্রর-সৃষ্য, তারকার...” 


চিত্রে অক্ষরগুলি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের শিক্ষণীয় বিষয় . 
মানুষকে বাদ দিয়া চলে না। আঁবাঁর শিশুশিক্ষার পুস্তকাদিতে শিশুই. 
নায়ক। শিশুকে কেন্দ্র করিয়। বিভিন্ন ধরণের ও বয়সের নরনারীর চিত্র 
বইখানিকে চিত্তীকর্ষক করিয়াছে। অক্ষর-কেন্ত্িক ছড়াগুলি যুখস্থ 
করিরাও শিশুরা আনন্দ পাইবে । এরপ পুস্তকের বহুল প্রচার জাতির 
পক্ষে আশার সঞ্চার করে। 


ছেলেভূলানে। ' ছড়া-_-গ্নিত্যানন্দবিনোদ ৩ 
পাঠভবন পুস্তকপ্রকাঁশ সিকি, শান্তিনিকেতন, টা 


| রং টাক 








আমরা, উনাকে বুদ্ধবৃদ্ধাদের মুখে ক আরে অতি” 


গুনিয়াছি। এখনও যে ছুই-একটা মনে নাই তাহা নহে। তুলনা ২ 


টি করিতে “দুধ শেষ পর্যন্ত 'কীচি'র মত হইর! যাইত। কোন কোন 
॥॥1৪২৮ বা গ্রামতাঁদোষে দুই হইলেও তাহার মধ্যে বেশ 
একটা সহজ প্রকাশভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছি। আলোচ্য পুত্তকখানিতে 
শ্স্থকার এইরূপ উনষাটটি ছড়া সংগ্রহ করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। 
বানি পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে-_বাংলার সংস্কৃতি বঙ্গদেশের সর্বত্রই 
কিরূপ ব্যাপকতালাভ করিয়াছিল। বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে 
ভৌগোলিক ব্যবধান বিস্তর, কিন্তু তৎসত্বেও কয়েকটি শব্দ বা বাক্যাংশ 
কিঞ্চিৎ অদলবদল হইয়া একই ভাবে ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলিত 
বস্তুতঃ উত্তর দক্ষিণ পূর্বব পশ্চিম--বঙ্গের সর্বত্রই যে ভারতীয় 
টি বিশিষ্ট রূপে ধরা দিয়াছে, গ্রাম্য ছড়া ও হেঁয়ালিগুলি দৃষ্টে 
শ উপলব্ধি হয়। .বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এই ছড়ানমুহের গুরুত্ব 
_ ধিবেচন! করিয়া নিজে অনেকগুলি ছড়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এ 
সম্পর্কে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, *“লঘুকায় 
বন্ধনহীন থেখ আপন লঘুত্ব এবং বদ্ধনহীনত! গুণেই জগন্থ্যাপী হিতসাধনে 
শ্বভাবতই উপযোগী হইয়। উঠিয়াছে এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতাঁ, অর্থ- 
: বন্ধনশন্ভত! এবং চি্রবৈচিত্রা বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন 
করিয়া আসিতেছে--শিশুমনো বিজ্ঞানের কোন সুত্র সন্মুখে ধরিয়া রচিত 
Ee হা বাই" {৯ 
; নুতন নূতন ভার-সংঘাতে আমাদের পুরাতন অনেক কিছুই বরিয়! 
পড়িতেছে। তাহার সঙ্গে ভাল জিনিবগ্তলিও যাহাতে বিলুপ্ত না হয় 
নেদিকে দায়িত্ব রহিয়াছে । আলোচা পুস্তকখানিতে 
্রথিত পাইয়া আমরা বড়ই আনঙ্গিত হইয়াছি। 
ন্দলাল বহু পরিকঞ্ষিত প্রচ্ছদপটটি বিষয়ান্থুগ এবং 
ববি । 




































ং ছট্_ ীদেড়কড়ি শন্দা 1. এস্‌ দি. সরকার এণ্ড সন্দ, 
লেজ স্কোয়ার, কলিকাত1। মুল) দেড় টাকা । 

গ্রন্থকার উভয় নাম হইতেই বুঝা যাইবে, পুস্তকথানি বাক" 
বান্তবিকই ছন্দে ও চিত্রে শিশুচিত্তের উপযোগী তেরটি 
হাসির -কবিত! ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুত সজনী- 
বু 'পরিচয়'টও বেশ উপভোগা। পুস্তকখানি পুনরায় পাঠ 
| ধারিকট। হাদিয়। লওয়া গেল । একারণ বলা যায়, শুধু 
হা পাঠে আনন পাইবে না, বয়স্কেরাও বেশ উপভোগ করিতে 
পূৰ্বেই দেখিয়াছি ছেলেমেয়েরা কবিতাগুলি পাঠ করিয়া বা 
নিয়া একেবারে মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ 
য এত গীত বাহির হইয়াছে, এতাদৃশ জনপ্রিয়তাই ইহার কারণ। 
ত্যকটি কবিতার সঙ্গে তছুপধোগী ব্যঙ্গচিত্রও সন্নিবেশিত হইয়াছে? 
খোরাকে এখানি ভরপুর । 


রকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় --এব্রজেন্্রনাথ বন্দযোপাধায়। 
বঙজীর-সা হিতা-পরিষত, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। 
“মুলা আট আন1৮. 
আলোচ্য পুস্তকথানি দাচছিতয-নাক-হরিতমালা' 'র অন্তর্গত ৮* সংখ্যক 
অথ একার বাংলা সাধিত সেবক কীন্তিকলাপ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল 




















নিকট পরিচিত । তিনি যে বাসি একজন মম 5 
ছিলেন, পুস্তকখানি পাঠে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, a 
দ্বারকানাথের অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগই ভীঁহাকে মাতৃভাষার চচ্চীতেও 
প্রেরণ! দেয়। মাতৃভাষার মাধ্যমেই তিনি হ্বদেশীয়দের যাবতীয় বিষয় শিক্ষা... 
দানে উদ্ভোগী হন। “অবলাবান্ধব' পত্রিকা সাহার একটি প্রধান কীন্তি। 
দ্বারকাঁনাথ ১৮৭৮ সনের মধ্যভাগে কলিকাতায় আসিয়া! বাস করিতে 2 
আরম্ভ করেন। সেই সময় বেধুন স্কুল সংলগ্ন সরকারী মহিল! নম্যাল 
স্কুলের জন্ তিনি ছাত্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন । তিনি স্্ীশিক্ষা ও স্্ীনযাধীন- 
তার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। আর ইহা লইয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের : 
সঙ্গে যুঝিতেও ক্ষান্ত হন নাই। কুমারী এনেট এক্রয়েডের হিন্দু মহিলা... 
বিদ্ভালয়ের তিনি বাংলা পণ্ডিত ছিলেন। তবে ইহার প্রতিষ্ঠায় স্বারকানাথের.. 
অনেকখানি হাত থাকিলেও বঙ্গমহিল| বিদ্বালয় স্থাপনের খুলেই তিনি 
ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। আর ইহ! যে তখন বাঙালী বালিকাদের 
উচ্চশিক্ষার আদর্শ বিগ্যাগীঠে পরিণত হয় তাহাও ভাহারই কান্তি 
বলা যায়। ১৮৯০ সনের নবেম্বর মালে মাত্র ছয়টি বালিকা লইয়া যে 
বালিক! বোড়িং বিদ্যালয় ( “Brahmo Girls’ Boarding Institue 
০০” ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাই ১৮৯১-৯২ সনে “ব্ৰাহ্ম ধালিকা 
শিক্ষালয়” নামে একটি বেসরকারী উচ্চ ইংরেজী বিষ্ঠা? হয়| 
দ্বারকানাথ ১৮৯৫ সন হইতে ইহার পরিচালনাভার নিজ স্ব 
করেন। : পত্নী ডাঃ কাদস্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রথমে কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেছে এবং পরে ব্রিটেনে উচ্চতর is আয়ত 






























বাংলার ব্যাক্কিং জগতে বিরাট বিপর্যয় সত্বেও, ও ভারত 
সরকার হইতে পাচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার 
বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। : শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত 
ঘোষণা, লী শীদ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে । 

শি চেয়ারম্যান-_্ীজগল্সাথ কোলে 
ম্যানেজিং নিগার ৰ fi 









৯২৬১, ৫গ৩২ 
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হায়াদ্রাবাদ- বানী বাঙীলীদের বিজয়া- 


সম্মেলন 


. বিগত ২০শে অক্টোবর হায়্রাবাদ-প্রবাপী বাঙালী সমিতির 

উদ্ধোগে হায়ন্রাবাদের নারাণগুডা ইয়ং মেন্স্‌ ক্রিশ্চিয়ান 
এসোসিয়েস্টনের সভাগৃহে বিজয়া উপলক্ষে প্রীশচীকাস্ত যুখোঁ- 
পাধ্যায়ের পৌরোছিত্যে একটি বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া- 
ছিল। জাতিবণধর্শ্ম নির্বিশেষে হিন্দু মুসলমান গ্রষ্ঠান সকল 
সম্প্রদায়ের প্রবাসী বাঙালীরাই যোগদান করিয়া উৎসবটিকে 
সর্বাঙ্গদুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলেন। 





নরসিংদাঁস বাংল! পুরস্কার, ১৯৪৯ 

দিল্লী বিশ্ববিভালয়, “কলিকাতা আয়রণ এণ্ড পল ওয়ার্কস’- 
এর ডিরেক্টর গ্রীনরসিংহ দাস আগরওয়ালার প্রদত্ত অর্থ হইতে 
“কলিকাতা, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে”র মারফত সর্বশ্রেষ্ঠ 
বাংলা পুস্তকের জন্থ 'নরসিংহ দাস বাংল! পুরস্কার’ নামে 
একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন । এই পুরস্কারের পরিমাণ 
দশ হান্জার টাক!। 

প্রথমে নির্ধারিত হইয়াছিল যে, সাহিত্য এবং বিজ্ঞান এই 
উভয় বিষয়ক গ্রন্থের জন্ত পর্ধ্যায়ক্রমে উক্ত পুরস্কার প্রদত্ত 


বিজ্ঞয়া-সম্মেলন 


নৃত্যগীত, আবৃত্তি, হান্তকৌতুকাদির অভিনয়ে সভাগৃহ 
আনন্দমুখর হইয়াছিল। কুমারী শীলা শীলের পুক্জারিনী নৃত্য 
এবং নন্দ! সুধীরা জিতেনের মন়ুরনৃত্য সকলকে মুগ্ধ করিয়া- 
ছিল। রবীন্দ্রনাথের “বস্জীকরণ” নাটিকাখানি বিশেষ সাফল্যের 
সহিত অভিনীত হয়। এ্রপুষ্পরেণু দাশ রচিত ও পরিচালিত 
“গ্রাম্য পাঠশালা” নামক হান্তরসাত্মক নাটকের অভিনয়ে 
বালক-বালিকার! বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে এবং সভাগৃহে 
অনাবিল হাস্যরসের সুষ্টি হয়। 

“জনগণমন অধিনায়ক” গানটির দ্বারা সভার পরিসমাপ্তি 
হয়। 


হইবে। ১৯৪৯-এর পুরস্কার প্রথমে বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের 


জন্ত ঘোষণা করা হয়। কিন্ত যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া . 


সত্বেও বিজ্ঞানসত্বন্বীয় কোন পুস্তক না পাওয়াতে, পুরস্কারটি 
সাহিত্যবিষয়ক পুস্তকের জন্ত প্রদত্ত হইবে বলিয়া স্থিরীরৃত 
হইয়াছে । যে বৎসরের পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে সেই বৎসরে 
প্রকাশিত পুত্তকসমূহের মধ্যে যে পুম্তকখানি নির্বাচক কমিটি 
কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহার প্রণেতাকে উত্ত 
পুরস্কার প্রদান কর! হইবে। 

কমিটি বাংলা সাহিত্যবিষয়ক পুস্তকের লেখক, প্রকাশক, 
এবং বাংলা সাহিত্যের অঙ্থ্রাগী পাঠকদের এই অহুরোধ 










লেন। এক জন সমাজ-নেতার তিরোধান 
কে দুর্বল করিয়া দিল। | 






ইন-ব্যবসায়ে বিহারে 

স্ধিলাভ 'করেন। সমাজ্জের 
সকল শ্রেণীর লোক তাহার গুণ- 
মু ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ দশকসমুহে গুরুপ্রসাদ সেন 
 প্রযুখ বাঙালী-প্রধান বিহারে, 
লোফ-লিবায যে এতিহ সি 





মতন লোকের মেড জনসাবা- 
বরণের মনে সাহস দিত। তাহার 
অভাব আজ বিহারের বাঙালীকে 





পা এলাহাবাদে প্রশান্তকুমারের জন্ম 
হয়। তিন বংসর পূর্ণ হইতেই 
তাহাকে স্থানীয় সেন্ট মেরিজ 
কনভতেণ্টে ভরি করানো হয়। 

১৯৪০ সালে মাঝ ১৩ বৎসর ১০ 

মাস বয়সে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট 
_ ইন্টারমিডিয়েট কলেজিয়েট স্কুল 
হইতে বালক প্রশাস্তক্মার ম্যাটি।ক 
- পরীক্ষায় উভীর্ণ হয় । এলাহাবাদ 
"- বিশ্ববিস্ভালয় হুইতেপদাৰ্থ বিদ্যায় 












তদ পাশ করিবার . 





এরা 





নে Statistios-a হা গম-এস।স. 
উত্তীর্ণ হন এবং 'পালিত' বৃত্তি লাভ করেন। 









ই এই ইতিহাস সেবা ও সাফল্যের 
ইতিহাস | ১৯৪৯ সালের মতো 








১৯৪৯-এর সাফল্য 
*--১৩,৩৬,*৬, ২৪৪২, 
মোট চল্তি বীম! ---৬৯,৭৩,২৩,২১৮২ 
প্রিমিয়ামের আয়--- ৩,২০,৯৩৭৭১৫% 


বীমা তহবিল *** ১৪,২০,৬১,৯৪১২ 
তহবিল বৃদ্ধির 

পরিমাণ তত ২১১৩১৪১৪৭৯৭ 
মোট সম্পত্তি  *'* ১৫৬৪,২৯,৭৭১২ 
দেয় ও প্রদত্ত 


ঘাবীর পরিমাণ ** ৭১,০২,৫০২ 


$ হিন্দুস্থান বিশ্ডিংল, ৪৪ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 





২৯০ ও - প্রবাসী ১৩৫৭ 


MA > সমাস 


অসাধারণ । ১৯৩৯ সালে তিনি যখন স্কুলের ছাত্র তখন লক্ষৌর প্রচারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই শিল্প বাংলাদেশে 
বেলোনা কলেজে অন্থঠিত নিখিল ভারত বন্ততা-প্রতিযোগিতায় নৃতন। সন্ভোষকুমার এদেশে এ বিষয়ে অগ্রমী। তাহার 








প্রশাস্তকুমার চটোপাধ্যায় 
যোগ দিবার জন্ক তাহাকে পাঠানো হয়। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
ছাজকের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া বালক প্রশাস্তকূমার 


পুরস্কারলাভ করেন। 
কারুশিল্প পরিচয় 


“প্রবাসী” বাংলার কারুশিল্প বিষয়ক কাজের পরিচয়দানে 
পথিকুৎ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই নব-জাগৃতির অগ্রদূত । আজ | 
অবনীন্্রনাথের শিয়া-প্রশি্যের ভারতবর্ষের নানা স্থানে শিল্া- 
চারের মাহাত্ম্য প্রচার করিজৈছেন ; ভারতীয় চিত্রশিল্পে ও 
কারুশিল্পে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন । অবনীন্রনাণের 
সাক্ষাৎ শিশ্বর্গের 
অন্যতম অসিত- 

কুমার হালদার 
লক্ষে বিশ্ববিস্ভালয়ের 
চিত্র ও কারুশিল্প 
বিদ্ধালয়ের অধ্যক্ষ | 
তাহার শিক্ষার গুণে 
উত্তরপ্রদেশে এই 
বি্ভার অমুশীলন নূতন 
করিয়া আরম্ভ হয়। 
শয়ূতসত্ভোষকুমার মিন্ঘর কাজ-_আজন! = [ও 


বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিভ্তালয়ের কৃতী বাঙালী ছাত্রদের একজন । মিনার কাজ-__গণেশ 

ইনি চিত্র ও কারুশিল্পের নানা বিভাগে হাতে কলমে শিক্ষা- শিল্প-কুশলতার নান! নিদর্শন কাহারও কাহারও বৈঠকখানার 
লাভ করেন এবং বিশেষভাবে মিনা করার কৌশল আয়ত্ত শোভা বর্ধন করিতেছে । তার শিল্প-ঠনপুণ্যের পরিচয় এই 
করেন। স্বীয় শিল্পগুরুর নির্দেশে তিনি এই শিল্পের প্রসার ও সঙ্গে প্রদত্ত চিত্রে পাওয়া যাইবে । 


যুৱাফর ও প্রকাশক-_এীনিবারণচজ দ্বাস, প্রবালী প্রেল, ১২০৷২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা । 





এীসস্ভোষফুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 





প্রবাসী প্রেস, কলিকাত! 


সীতা ও ত্ৰিজট! 
বর 


শু 


\ মরুষ্ও শন্মা 





বৌদ্ধ তিব্বতের আদি নৃপতি সোং-ংসেন-গাম্পো (৬০* ৬৫* খ্রীষ্টাব্দ ) 








“সত্যম্‌ শিবম্‌ জন্দরম্ম ':! । 








নারমাত্মা বলহীনেন ল্য --:. | 
&ে০শণ ভ্ভাঙ্গ - ই 
-২স্রা এও 1 চাটা এ টা | শব স্ংম্য্যা 
- বিবিধ প্রসঙ্গ : l 
আগামী বংসর বারীর অত্যাচারে। কলে দেশে অশান্তির আগুন.বিকি-ধিকি 


ইংরেজী নূতন বৎসর আরম্ত হইয়াছে। স্বাধীনতার যুগে 
তাহার হয়ত বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই । কিন্তু ছুই কারণে 
আমাদের এ বিষয়ে এখনও লক্ষ্য রাখিতে হইবে । প্রথমতঃ, 
আক্গও সরকারী হিসাব-নিকাশের কৈফিয়ৎ টীন!-এবং আগামী 
বংসরের খরচের ব্যবস্থা এখনও ইংরেজী 'বংসরেরই প্রথম- 


স৯ চতুর্থাংশ হুইতেছে, দ্বিতীয়তঃ ইংরেজী ১৯৫১ সালেরই শেষে 


কন 


nh 


~ 


bd 


= 


1 স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন হইবার কথা আছে। 


ইহা ছাড়াও বছ ছোটখাট ব্যাপার আছে যাহার সঙ্গে ইংরেজী 
সালের-সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান একটি কারণ 
যে, এমন কোনও দেশী সাল, সন বা সম্বৎ নাই যাহা.'সমগ্র 
ভারতে সমানে চল্তি আছে। 
সম্বতের সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে, আবার. দক্ষিণের দ্রাবিড় 
অঞ্চলের পঞ্জিকার সঙ্গে উত্তর-ভারতের সম্বন্ধ আরও কম। 

সে যাহাই হউক, আমাদের এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় 
আগামী বৎসরের আয়-ব্যয়ের বিচার । ভারত স্বাধীন হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে কর্ঠিত তথা বিভক্ত বাংলার পরিচালনার ভার যাহারা 


তাহার প্রাপ্যগণ্ডা হইতে অনেক ভাবে বঞ্চিত হইয়াছে, বিশেষতঃ 


. পাট রপ্তানী শুক্ষের অংশ এবং আয়করের অংশ হইতে ।. 


ইহার ফলে পশ্চিম বাংলার তহবিলে ঘাটতি লাগিয়াই আছে। 
শশা" সুতরাং জাতির .পোষণে ও গঠনে অনেক কিছুই গলদ ও 
অব্যবস্থা চলিতেছে । 


উপরস্ত ইহার সঙ্গে আসিয়াছে পু বাংলা হইতে উদ্ধার pl 
বাসিগণ মনুয্যশ্রেণীতে পড়ে না এ কথা ভিন প্রদ্রেশীয়ের, এবং 
পূর্বাঞ্চলের -. 
“বারণ সত্য কি-না তাহার পরীক্ষা, এই ইংরেজী ১৯৫১ সালেই 
' হওয়া সম্ভব । 


প্লাবন এবং সেই সঙ্গে বাস্তদুঘুর অভিযান । বাংলা তো ১৯০৫ 
সালের স্বদেশী যুগের পর হইতেই বিভিন্ন প্রদেশের লোকের 
কাছে লুট ও অবহেলার বস্তু হুইয়া আছেই, সুতরাং পশ্চিম 
বাংলার বিপদে কেন্দ্রীয় সরকার সাহাঁধ্য করার চেষ্টাও .করেন 


. পাই, করিয়াছেন শুধু গোলমালের স্বষ্টি। এদিকে দেশে অভাব- 


অভিযোগ তো ছিলই, তাহা শতগুণ বাড়িয়াছে চোরাকার- 


পু হইয়া! পড়িবে । 


বাংল] সনের সঙ্গে. হিন্দী j 


.স্লাছো। 
বাঙালীর হু্দশ। এই তিন বৎসরে বাড়িয়াছে। 


বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, রা যাহাতে. হয়ত ক্রমে. বিপন্ন 
কেননা বাংলায় “ঘরের শত্রু র অভাব নাই.। 
এই পরিবেশের, মধ্যে প্রাদেশিক সরকারকে রাষ্রচালনার 


আধিক ব্যবস্থা করিতে হুইবে। “টাকা নাই” . একথা বলা 


সোজা এবং সেকথা বলিতে রীমক্ত 'নলিনীরগ্তন সরকারের 


বিভাগ খুবই পটু । কিন্তু এখন-আমাদের সময় আসিয়াছে স্পষ্ট. 


কথা বলার।. এত দিন.সকল বিষয়েই আমরা শুনিয়া আসি- 


.্াছি “একটু ধৈৰ্য্য " ধরুন”, .“সবুরে মেওয়া ফলে” ইত্যাদি 


সুমিষ্ট কিন্তু একেবারে অকেজে| স্তোকবাক্য 1" তিন বৎসরের 


,বাজেট একের পর এক আমরা! দেখিয়াছি এবং ক্রমাগত 


নিন্ষেকে এবং দেশবাসীকে প্রবোধ দিয়াছি, “আগামী বৎসরে 
দেখিতে পাইব দেশবাসীর ছূর্দশা মোচনের ব্যবস্থা ৷” তিন 


বার আমরা হতাশ হইয়াছি বাঞ্েটের আকা র-প্রকার দেখিয়! 
- এবং উপরন্ধ তাহার খরচের ভাবগতিক বুবিয়া। এইবার 
শেষবার জানিয়া আমাদের বুঝিতে হইবে পশ্চিম বাংলার 


বাঙালীর-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার বর্তমান করণ্ধারদিগের 


ক্ষমতাই বা কি এবং অভিপ্রায়ও বা কি। 
লইয়াছিলেন তাহাদের অভিজ্ঞতার অভাবে পশ্চিম .বাংলা- . 


আমরা বলিতে চাহি না যে দেশের অবনতি চরমে নামি- 
কিন্ত আমরা বলিতে বাধ্য. ষে,- পশ্চিম বাংলার 
পশ্চিম বাংলা 
সরকার সে. বিষয়ে মনোধ্টেগের অভাব যথেষ্টই দেখাইয়াছেন 


এবং এই অভাগা দেশের প্রধান সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলি সে 
বিষয়ে একেবারে মুক-রধির 1 


মানুষের সহশৃক্তির সীমা আছে। পশ্চিম বাংলার অধি- 
অধিবাসিগণের : অনেকেরই যারণা। ' সে 


ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, বা দলগত স্বার্থের বশে 
যাহারা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীকে পদে পদে বঞ্চিত ও প্রতারিত 


' করিতেছে তাহাদের হিসাব-নিকাশ সেই সময়ই হইবে | 


২৯২ 
দুর্ঘটনা 
গত ১৭ই ডিপো রাওয়েজ ইন্ডিয়ার একটি ডাকোটা 
প্লেন টাঙ্গাইলের নিকটে নামিয়| পড়িতে বাধ্য হয়। লাগেজের 
মধ্যে একটি পার্শেল হুইতে ধোঁয়া বাহির হইয়া. সমগ্র প্রেনটি 
এমন ভাবে আঁচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে যে, নামিয়া পড়া- ছাড়া গত্যন্তর 
-ছিল না। - গ্যাসের 'ক্রিয়ায় চারিজনের মৃত্যু ঘটে। নিহত 
ব্যক্তিদের মধ্যে ফাষ্ট অফিসার কাননকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
পিতা ডাঃ ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমর! ঘটনার 
_ আহ্বপুর্ধিবক বিবরণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইক়াছি। এয়ারওয়েজ 
ইণ্ডিয়ার ন্যায় একটি সুপরিচিত বিমান কোম্পানীর পরিচালক- 
বর্গ যে কত দুর দায়িত্ব ও কাওজ্ঞান বৰ্জিত এই ঘটন! তাহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

ঘটনার দিন গ্লেনটি যখন ৭০০০ ফুট উপর দ্যা যাইতেছিল 





যাত্রীরা অকস্মাৎ উৎকট গন্ধ পান এয়ার হোষ্টেস প্লেনের পিছন, 


দিকে লাগেন্ব-ঘরে যোয়া দেখিয়া ক্টাঁপ্টেনকে খবর দিতে 
ছুটিয়! যান কিন্তু মাঝপথে বুক চাপিয়া বপিয়া পড়েন। তাহার 
চীৎকার শুনিয়া ক্যাপ্টেন লাগেজ-ঘরের দিকে যান এবং যেখান 
হইতে ধোয়া আসিতেছিল তার উপর অগ্রি-নি্বাপক গ্যাস 
প্রয়োগ করেন। ততক্ষণে সমন্ত প্লেন গ্যাসে ভরিয়ন| গিয়াছে । 
ছুই-একটি জানালা ভাঙ্গিয়া বাতাস ঢুকাইবার ব্যবস্থা করিতে 


বলিয়া ক্যাপ্টেন তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মপুত্রের চরে প্লেন নাষাইয়!- 


ফেলেন। ইহাতে কোন যাত্রী আহুত হন নাই, এমন কি 


বেতার-ঘন্ত্রট পর্য্যন্ত জখম হয় নাই । আরোহীরা সকলে বাহিরে . 


আসিলেন। লাগেজ সরাইবার সময় দেখা গেল একটি কাঠের 
. বাক্স হুলিতেছে, দেখিলেই 'বুঝা যায় উহা! এসিডে পুড়িয়াছে। 
আবার অগ্নি-নির্ববাপক গ্যাস. দেওয়া হইল কিন্ত. কোন ফল 
হইল না। বাঝটা তখন বাহিরে ছড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া, 
হইল । সকাল প্রায় সাড়ে নয়টার সময় এই ঘটনা ঘটে । 
ক্যাপ্টেন অতঃপর কলিকাতার আপিসকে এবং ঢাকায় 
বিমান-কর্ভূপক্ষকে বেতার যন্ত্রে সমস্ত সংবাদ দিলেন। 
অফিসার মুখাঞ্জি প্লেন হইতে বাহির হইয়া প্রথমে শুইয়া! 
পড়িয়াছিলেন। কিন্তু মুক্ত বাতাসে একটু সুস্থ বোধ করিয়াই 
তিনি প্রেনটি বাঁচাইবার চেষ্টা করিবার অন্ত প্লেনে আবার 
গেলেন। রেডিও. অফিসার সেন তখনও প্লেনের ভিতরে 
উহাকে. বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন । ' বেলা দেড়টায় 
. মুখাঞ্ডজি প্লেন হইতে শেষবার বাহির হন এবং বলেন যে 
তিনি অত্যন্ত অনুস্থ বোধ করিতেছেন, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট 
হুইতেছে। কয়েকটি যাত্রীও অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করিতে 
থাকেন । প্রায় সাড়ে তিনটার সময় ক্যাপ্টেন ব্লেক এবং রেডিও 
অফিসার সেন ছাড়া আর সকলে নিকটবর্তী গ্রামে প্রাথমিক 
চিকিৎসা লাভের সুযোগ খু'জিবার জন্য নদী পার হইতে যান। 
ডি এন হিম্মংপিংক1ও তখন অতিশয় অসুস্থ বোধ করিতেছেন। 


'অন্দেরও-. হাসপাতালে আনা হয়।” 
“ রেডিও অফিসার সেন এবং বিকালের দিকে যাত্রী এইচ পি 


ফার্টর 


*চিকিৎসা সহন্ব হইতে পারে । 


১৩৫৭ 





নদী পার হইয়া এবং আড়াই মাইল হাটিয়া প্রায় পাঁচটার সময় 
তাহারা পোড়াবাড়ী নামক গ্রামে উপস্থিত হুন এবং ৪ 
হীরালাল সাহার গৃহে আশ্রয় এহণ করেন । 

ইহারা নদী পার হওয়ার জন্ত যখন নৌকায় উঠিয়াছেন 
সেই সমর দেখা গেল ঘটনাস্থলে একটি সী-প্রেন আসিয়া 
নামিয়াছে। কিন্ত কেহই আসিয়া আরোহীদের অবস্থার কথা 
জিজ্ঞাসা করিল না । ডাঃ মুখাঞ্জি বলিতেছেন যে, সী-প্লেনে 
ঢাক! হইতে একজ্বন ডাক্তার এবং এয়ার পোর্ট ম্যানেক্জার 
আসিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ গবন্মেন্ট ডাক্তার পাঠানো সত্বেও 
ডাক্তারটি আরোহীদের.দেখা তো দুরের কথা তাহাদের সঙ্গে 
কথা পর্যন্ত. না বলিয়া" কেন চলিয়া গেলেন তাহা বুঝা 
ছ্ষর। অথচ তখন ছুই জনের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া 
উঠিয়াছে। নৌকার পাটাতন দিয়া 'ঁচার তৈরি করিয়া 
তাহাদের ছুই জনকে থামে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। 

শ্রীযুক্ত সাহার বাড়ীতে গ্রামের ডাক্তার সকলকে দেখেন। 
সন্ধ্যা ৬টার সময় ক্যাপ্টেন ব্রেক এবং রেডিও অফিদার সেন 
সেখানে আপিরা উপস্থিত হন। হিন্মংসিংকার অবস্থা তখন 
দ্রুত খারাপ হুইতেছে। সাতটায় তিনি মারা যান। মুখার্জির 
অবস্থাও খারাপ । টাঙ্গাইলের মহকুম! হাকিমের জীপগাড়ীতে, 
করিয়! ক্যাপ্টেন ব্রেক তখনই তাহাকে ৬ মাইল দুরে টাঙ্গাইল 
হাসপাতালে লইয়া যান। তখন রাত দশটা! ৷ রাত্রি বারোটায় 
হার্টফেল করিয়া মুখার্জি মার]. যান। পরদিন সকালে 
পরদিন "বেল! দশটায় 


চন্দও: "মারা যান। ময়মনসিংহের সিভিল:. সার্জনের মতে 
গ্যাসের বিষক্রিয়ায় ফুসফুস প্রদাহ হইয়াছে এবং হার্টফেল 
করিয়া ইহাদের স্বত্যু ঘটিয়াছে। ক্যাপ্টেন ব্লেক এবং এয়ার 
হোষ্টেল কয়েকদিন তুগিয়া বাচিয়া যান। কয়েকজনকে 
কলিকাতা আসিয়] নাপিং হোমে ভর্তি হইতে হয়। 

--ঘটনার দিন বিকাল চারিটার সমর: এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়ার 
অপারেশনাল ম্যানেজার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং আকাশ 
হইতে নীচে ক্যাপ্টেন ব্রেকের সঙ্গে রেডিও টেলিফোনে কথা! 
বলিয়াই কর্তব্য শেষ করেন ।. বাক্সে কি ছিল, গ্যাসটা কিসের 
ক্যাপ্টেন তাহ! জানিতে চাহেন, কারণ উহা! জান! গেলে 
অপারেশনাল ম্যানেজার 
তাহাদের শীঘ্র উদ্ধার করিবার জাশ্বান দিয়া চলিয়া যান। 
ইতিপুর্ববে হেড-অফিস হইতে ক্যাঁপ্টেনকে উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছে যে, তিনি যেন গ্যাসে আক্রান্ত রোগীদের স্মেলিং সণ্ট 
শৌকান এবং আ্যালকালি সলিউদন দেন। অপারেশনাল 
ম্যানেজার সাড়ে পাচটা কিংবা ছয়টার মধ্যে কলিকাতায় 
নিশ্চয়ই ফিরিয়াছিলেন। ইহার আগে আরোহী কিংবা প্লেন- 
চালকগণের আত্মীয়ন্বর্নকে কোনও খবরই দেওয়া হয় নাই, 


“ত 


টি 


আখ 


যদিও তাহাদের ভিতর অনেকেই কলিকাতা নিবাসী এবং 
অনেকেরই বাড়ীতে টেলিফোন আছে। ইহাদের ভিতর 
অনেকে কোম্পানীয় বর্তৃপক্ষদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত । 
অপারেশনাল ম্যানেজার ফিরিয়া আসিয়াও ইহাদের আত্মীয- 
স্বজনকে খবর দিলে তখনও চার্টার-প্লেন লইয়া গিয়া তাহারা 





প্রাণ ৰাচাইবার শেষ চেষ্টা করিতে পারিতেন। তাহা তো 


কর! হয়ই নাই, পরদিন বেলা বারটা পর্য্যন্ত সকলকে বলা 
হইয়াছে যে, সকলেই ভাল আছে এবং তাহারা সন্ধার মধ্যে 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে । তার আগে তিন তিন জন মারা 
গিয়াছেন | 


যে কাঠের বাক্স হইতে ধোঁয়া বাহির: হইয়াছে তাহাতে 


“ফটৌোথাফিক এবং ব্লক তৈয়ারীর জিনিষ” বলিয়া লেবেল 


দেওয়া ছিল। বাক্সের মাঝখানে করাতগু'ড়ার মধ্যে পাতলা 
কাচের আঁধারেংপ্রার ছুই গ্যালন তীব্র নাইটি,ক এসিড ছিল 
এবং এসিডের ছুই পাশে কাগজের বাক্সে সাদা কেমিকেল 
ছিল। পার্ল'মেন্টে এক-প্রশ্নের উত্তরে ডেপুটি-মিনিষ্টার খুরশেদ- 
লাল বলিয়াছেন যে, প্যাকিং বালের গ্যাসের সহিত অগ্নি- 
নির্ববাপক গ্যাস মিশিয়! বিষাক্ত কোনও গ্যাস উৎপন্ন* হইয়াছে 
এবং তাহাতেই সকলের শ্বীস-প্রশ্বীসের কষ্ঠ ঘটিয়াছে। ভারতীয় 


৯ এয়ার-ক্রাফট রুল ( ১৯০৭ ) অনুসারে বিমানপথে বিপজ্জনক 
রাসায়নিক বস্তু বা দাহ পদার্থ চালান দেওয়া নিষিদ্ধ । আদন্দ-.. 
বাজার পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, পার্শেলটি ৮ হাতি 


টি বিউনের নিকট যাইতেছিল। 
প্লেনটি বেলা সাড়ে নয়টার সময় নামিয়া | পড়ে 





A 


ই 


অফিসার মুখার্জির পিতার টেলিফোন নশ্বর কোম্পানীর 


খাতায় ছিল. তথাপি তাহাকে কোন সংবাদ দেওয়া হয় 
নাই। অনেক চেষ্টার পর পরদিন বেল! ১১টার সময় তিনি 


. কোম্পানীর. অফিসের লোকদের সঙ্গে কথা বলিতে পাবেন । 


তখনও তাহারা বলিতেছে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই। 
বেলা বারোটার সমযু-ডাঁঃ যুখার্জির জামাতা ক্যাপ্টেন ডি, এন, 
গাঙ্ুলী নিজে কোম্পানীর আফিসে সংবাদ লইতে গেলে 
তাহাকেও বলা হয় যে, কোন ভয় নাই। -ইহার পৌনে ছুই 
ঘণ্টা পরে বেলা ১-৪৫ মিনিটে কোম্পানী টেলিফোন করে 


---যে ফা অফিসার মুখার্জি মারা গিয়াছেন। ডাঃ মুখার্জি 


০ 


তখন হাসপাতালে, বাড়ীতে ছিলেন তাহার পত্রী ও পুত্রবধূ। 
বেলা বারোটা! পর্য্যন্ত মিথ্যা আশ্বাস দিয়া আসিবার পর 
বাড়ীতে পুরুষদের অন্থপস্থিতিতে মুখাঞ্জির মাতা ও বধূকে এই 
মর্শ্মাভ্ডিক সংবাদ দেওয়া - হয়। রেডিও অফিসার সেনের 
বাড়ীতেও এইরূপ করা হয়৷ 
বাড়ীর লোকদের জীনানো হয় যে, তাঁহার বাড়ী ফিরিতে 


* অগ্রিনিররবাপক Orbon tetrachloride নাইটিক এপিভের 
প্রভাবে 00966 নামক মারাত্মক গ্যাস উৎপাদন করে। 





বিবিধ প্রসঙ-াবমান দুর্ঘটন। 


১৭ই বিকালে এক পত্রে ভার . 


২৯৩ 





দেরী হইবে ; ছুর্ঘটনা সম্বন্ধে একটি কথাও এ পত্রে ছিল না । 
অথচ নিহত ব্যক্তিদের কয়েকজনের বাড়ীতে টেলিফোন ছিল, 
দুর্ঘটনার সঙ্গে. সঙ্গে তাহাদের অনীয়াসে-অংবাঁদ দেওয়া যাইত 
॥এবং সংবাদ পাইলে চার্টার্ড প্লেন লইয়া! তিন ঘণ্টার মধ্যে 
ইহাদিগকে কলিকাতায় আনা যাইত। কলিকাতায় আনিতে 
পারিলে:চিকিৎসা হুইত। সমস্ত সুযোগ থাকাঅত্বেও কেবল 
কতকগুলি দায়িত্ববিহীন কাগ্জ্ঞানবঙ্জিত অপদার্থ লোকের 
উঁদবাসীন্ে সময়মত খবর না পাওয়ার জন্ত ইহাদের প্রাণরক্ষার 
কোনও চেষ্টা করা গেল না_ইহা! অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। 
এই ছূর্ঘটন] সন্বন্ধে কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । ফাষ্ট অফিসার মুখার্জি এবং রেডিও অফিসার সেন 
যে অসামান্ত কর্তব্যক্ঞান দেখাইয়াছেন এবং জীবন তুচ্ছ করিস 
সহযাত্রীদের রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ব করিয়াছেন তাহা 
আদর্শস্থানীয় | ইহার! প্লেনের জানালা ভাঙিয়! প্লেনের ভিতরে 
বাতাস আনিবার চেষ্টা করিয়া নিজেরা আরও বেশী করিয়া 
গ্যাসের মধ্যে পড়িয়াছেন, সেই অবস্থায় বদ্ধ দরজা এমনি 
খুলিতে না পারিয়াঁ বলপ্রয়োগে উহা খুলিয়া সকলকে. বাহিরে 
আনিষাছেন। সেন সকলের শেষে বাহিরে আসিয়াছেন। 
মুখার্জি বাহিরে আসিয়া যুক্ত বায়ুতে একটুখানি সুস্থ বোধ 


-করিয়াই আবার প্লেনের ভিতরে গিয়াছেন এবং তিনি, সেন 


এবং ক্যাপ্টেন ব্রেক তিন বনে প্লেনটিকে রক্ষা করিবার অন্ত 
প্রাণপণ চেষ্ঠা করিয়াছেন। আগুন হইতে প্রেনটিকে রক্ষা 
করিয়া তাহারা বাহিরে আসিয়াছেন, কিন্ত কোম্পানীর 
ম্যানেজার আকাশ হইতে নামিয়| আসিবার প্রয়োজ্নও অনুভব 
করেন নাই। ক্যাপ্টেন ব্রেক দুর্খটনার আঁধ ঘণ্টার মধ্যে 
কোম্পানীকে বেতারে গ্যাসে শ্বাসকষ্টের সংবাদ দিয়াছিলেন, 
এবং প্রাথমিক চিকিৎসার বিশদ বিবরণ চাহিয়াছিলেন। 
অপারেশগ্তাল ম্যানেজার বেলা চারিটার সময় গৌহাটি হইতে 
ফিরিবার পথে আসিয়াছিলেন। তিনি ক্যাপ্টনের সঙ্কে কথা. 
বলিয়া গিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হইতে অন্ততঃ কয়েকটি 
অক্সিজেন পিলিগার অবিলম্বে পাঠাইবার 2০ করিতে 
পারিতেন। 

কোম্পানী এই ব্যাপারে কেবল হৃদয়হীনত!] নহে, কাওজ্ঞান 
ও দ্ারিত্ববোধের যে অভাব দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা নাই। : 
ভাঁহারা দুর্ঘটনার সংবাদ প্রথম হইতে চাপিয়া দিয়াছেন । 
ব্লো দশটার মধ্যে তাহাদের অফিসে. সংবাদ -পৌঁছিয়াছে, 
ফার্ঠ' অফিনার যুখার্জ্জির বাড়ীতে টেলিফোন আছে, টেলিফোন 
নম্বর. অফিসের খাতাঙ্ন আছে, তবু কোন খবর : দেওয়া হুয় 
নাই । সেনের বাড়ীতে বিকাজ-পাচটার সময় চিঠি পাঠানো 
হইয়াছে, তাহাতেও দুর্ঘটনার উল্লেখমাত্র নাই । কেবলমান্র 
এইটুকু লেখা হুইয়াছে, যে তিনি দেরীতে বাড়ী ফিরিবেন 
তার বাড়ীর লোক রাত্রে খবর লইয়াছেন, তখনও দুর্ঘটনা 


২৯৪ 








সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। এই খবর চাঁপার কারণ 
কি তাহা অহুসন্ধান হওয়া! দরকার । কলিকাতায় নিহতদের 
আত্মীয়স্বদ্দন সময়মত খঁবরট| পাইলে তাহাদিগকে বীচাইবার 


চেষ্টা করিতে তো পারিতেনই, হয়ত সকলেই বাচিয়া 


যাইতেন।: মুখাঞ্জি সধ্যা পর্যান্ত শক্ত ছিলেন, সেন রান্তি 
দশটা পর্য্স্ত ভাল ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে অনায়াসে 
ইছাদিগকে কলিকাতায় আনা যাইত। চন্দ আরও পরে কাবু 
হুইয়া পড়িয়াছেন। কেবলমাত্র হিন্মংসিংকা সকলের আগে 
চন্লিয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু তাহাকেও সমধ্মত সংবাদ পাইলে 
আন! যাইত। আমরা মনে করি সময়মত সংবাদদানে 
কোম্পানীর অবহেলা ইহাদের স্বত্যুর প্রধান কারণ। 
টাঙ্গাইলের হাকিমের কর্তব্যজ্ঞান প্রশংসনীয়, কিন্ত 
পাকিস্থান বিমান কর্তৃপক্ষের ব্যবহার বিচিত্র । ঢাকা হইতে 
সী-প্লেনে ডাক্তার এবং এয়ার ম্যানেজীর গেলেন অথচ 
কাহাকেও ন! দেখিয়াই তাহার! ফিরিয়া আসিলেন। ইহা 
শোচনীয় কর্ভব্যচ্যুতির পরিচায়ক এবং কঠোর ভাষায় 
নিন্দনীয় । এই যদি দুর্ঘটনায় পতিত প্লেনের প্রতি পাকিস্থান 
সরকারের মনোভাব হয়, তবে পাকিস্থানের উপর দিয়া লাইন 
রাখা উচিত কিন! এবং পাকিস্থানী বিমান ভারতের উপর 


দিয়া যাইতে দেওয়া সঙ্গত কি-না তাহা ভাবিয়া দেখিতে 


হইবে। 
সর্ববোপরি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। এত বড় হূর্ঘটনা ঘটিকা 
গেল, অথচ গবন্মেন্ট একটা প্রেস নোট দিলেন না, কোম্পানীও 
. একটা বিবৃতি দিল না। নিহত ফা অফিসার মুখাজ্জির 
বাড়ীতে কোম্পানীর তরফ হইতে আছর পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ 
জানানো হয় নাই। যে ছুইটি অফিসার কোম্পানীর বিমাঁন- 
পোত রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন তাঁহাদের প্রতি কোম্পানী 
শোচনীয় অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু গবর্মেন্ট চুপ 
করিয়া থাঁকিতেছেন কিসের জন্ত? আমরা বিশ্বস্তসুত্রে 
অবগত হইয়াছি যে, ইততিপুর্বেই এই কোম্পানীকে লুকাইয়া 
বিপজ্জনক রাসায়নিক বস্তু চালান দেওয়ার জন্য সতর্ক করা 
হইয়াছিল তাহা সত্বেও এই চোরা চালান করায় এতগুলি 
জীবন নষ্ট হইল। 
যে গ্যাসে ইহাদের স্বত্যু ঘটয়াছে তাহা কিরূপে জন্মিল 
নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ কে পাঠাইল, কে উহা প্লেনে তুলিল 
তার কোন অনুসন্ধান আজ পর্য্যস্ত হয় নাই । কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ পি. সি. সর্বাধিকারীর স্যায় একজন 
বিশিষ্ট যাত্রী ও প্লেনে ছিলেন, তাহার নিকট হইতে’ একটি 
বিবৃতিও গবন্মে্টি লওয়া প্রয়োদ্ন বোধ করেন নাই। 
গবন্মেন্টের উচিত ছিল দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যে কোম্পানী 
যাত্রীদের জীবন বিপন্ন করিয়া নিষিদ্ধ মাল চালান দেয় তাহার 
লাইসেন্স সাময়িক ভাবে বাতিল করা এবং এই এসিড বুক 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 


করিবার জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের খাতাপত্র দখল করা। 
কিন্ত কিছুই আজ পৰ্য্যন্ত করা হয় নাই । অপরাধের সর্ধ প্রধান 
প্রমাণকারীর বাক্স এবং এসিডের বোতল রাসায়নিক পরীক্ষার 
জরগ্ভ দখলে লওয়া হইয়াছে বলিয়া ডেপুটি মন্ত্রী খুরসেদলাল 
বলিয়াছেন। কিন্ত রাসায়নিক. পরীক্ষার রিপোর্ট এখনও জ্বানা 
যায় নাই। যাহাদের দোষে এই কয়টি অমূল্য জীবন নঃ হইল এ 
তাহাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা গবন্মেণ্ট যদি না করেন তাহা 
হইলে তাহাদিগকেও এই অপরাধের অংশীদার হইতে হইবে। 

অন্যান্য স্বাধীন দেশে অনুরূপ অবস্থায়.কি কর! হয় কানাডার 
একটি সংবাদে তাহা দেখা গিয়াছে। বরফে ঢাকা পাহাড়ে 
বাক্কা খাইয়া প্লেন ভাঙিয়াছে, পাইলট নিহত হইয়াছেন, যাত্রীরা 
বাঁচিয়া গিম়্াছে। আর একটি প্লেন উড়িয়া যাওয়ার সময় 
আগুনের বিপদ-সঙ্কেত সিগনাল দেখিতে, পায়, তৎক্ষণাৎ ৪ ৫ 
জন প্যারাঙ্গুট দিয়া নামিয়া আসে । প্লেনটি একটু দুরে ফাকা 
জায়গায় নামে । সেখান হইতে অন্যের]! বরফের উপর দিয়] 
হাটিয়া পাহাড়ে উঠিয়া দুর্ঘটনার ভাঙ্গা প্লেনের যাত্রীদের 
সাহায্য করিতে আসে। আর আমাদের দেশে? কলিকাতা 
হইতে এক ঘণ্টার রাস্তা দুরে চৌদ্দ ঘণ্টা হুইতে চব্বিশ ঘণ্টা 
পৰ্য্যন্ত বিন! চিকিৎসায় লড়িয়! ইহার! মারা গেলেন। দমদমের 
কাছে বালিগঞ্জের ফীন্ড এন্ুলেন খাটি হইতে সুশিক্ষিত প্যারা-- 
ট্পার লইয়া তাহাদের সাহায্যে ডাক্তার, ওষধ, অক্সিজেন 
খিলিগার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সবকিছু নামাইয়! দেওয়া যাইত। 

এই ব্যাপারে গবন্মেন্ট কি করিয়াছেন এবং .কি করিতে 

চাহেন তাহা তাহাদের স্পষ্ট ভাষায় বলিতে ই । আমরা 
ইহার জন্য অপেক্ষা করিব। 


চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্ধমানের ফ্রেজ্জার -- হাসপাতালের 
২৫০টির মধ্যে ১০০টি বেড তুলিয়া দিয়াছেন। অত বড়-ভনাকীর্ণ 
শহরের দ্রন্থই হাসপাতালটি ছোট বিবেচিত হইতেছিল, পাৰ্শ্ব- 
বর্তী গ্রামাঞ্চলের লোকেরা সেখানে বিশেষ. কোন সুবিধা 
পাইতেছিল না । অতিরিক্ত ৮০টি বেড বাড়াইয়াও সুরাহা! 
হইতেছিল নাঁ।- এই অবস্থায় ১০০টি বেড তুলিয়া দেওয়ার 
আদেশ কেন দেওয়া হইল, কাহাদের উদ্ভোগে বা স্বার্থে এই 
অন্তায় কাজ কর! হইল তাহা বিশেষ অন্থসন্ধানের বিষয় ।_"' 
বাঁকুড়া হাসপাতাল সম্বন্ধে আমাদের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গত 
বংসর- হইয়াছিল তাহাঁও গবন্মেণ্টের কৃতিত্বের পরিচায়ক 
নহে। 

মফস্বলের মেডিক্যাল স্কুলগুলি তুলিয়া দিয়া কলিকাতায় 
চিকিৎসা-বিদ্ভ1 শিক্ষার ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করা আমরা পছন্দ 
করি নাই। মফম্বলে মেডিক্যাল স্কুল থাকিলে সেখানে ভাল 
ডাক্তার থাকেন, খুব কঠিন রোগ ছাড়া সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলের 
লোকের কলিকাতা আসার দরকার হয় ন|। আমাদের 


শত 





£ 


মাখ 


Le সপ শা, 


মতে শ্েলার মেডিক্যাল স্কুল এবং হাসপাতালগুলিতে এক্স-রে, 
অপারেশন, চক্ষু কর্ণ নাসিকা গলা পরীক্ষার উন্নত. আধুনিক 
যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দিলে কলিকাতা শহরে 
চিকিৎসার অন্য অনেককেই আসিতে হইবে না । ইহাতে 
কলিকাতার হাসপাতালগুলির উপর. চাপও অনেক -কমিয়া 





যাইবে । গবন্েন্ট মেডিক্যাল স্কুল তুলিয়া দেওয়ার ফল 
হইয়াছে এই যে, গবন্মে্ট সেখানে যে সমস্ত অভিজ্ঞ এবং ভাল 


ডাক্তারকে শিক্ষকরূপে পাঠাইতেন তাহাদের যাওয়া বন্ধ হওয়ায় 
মফস্বলের লোকের পক্ষে ভাল চিকিৎসক পাওয়া অসম্ভব 
হইয়াছে । ডাঃ বিধান রায় যদি বাংলাদেশ বলিতে কলিকাতা 
বুঝেন এবং গ্রামাঞ্দকে উপেক্ষা করেন তবে তার রুল 
উভয়ন্রই খারাপ হইবে $ কলিকাতা'র ভীড় বাড়াইয়া এখানকার 
সমস্তার সমাধান হইবে না, মফস্বল উপেক্ষিত ও বঞ্চিত হুইয়া 
অসন্তষ্ঠ হইবে । হইয়াছেও তাই। 

মেডিক্যাল ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের বরাদ্দ গত সাড়ে তিন 
বংদরে অনেক বাড়য়াছে। অবিভক্ত বঙ্গে ১৯৪৫-৪৬ সালে 
এই ছুই বিভাগের মোট বরাদ্দ ছিল ১,৯৪,৭৪,০০০ টার! । 
গত বাজেটে বরাদ্দ হইয়াছে ৩,৮০,৭২,০০০ টাকা; পূর্ব্ব 
বরাদের দ্বিগুণ । বাংলাদেশ এক-তৃতীয়াংশ হইয়াছে, সেই. 


হিসাবে খরচ দ্বিগুণ হইলে লোকের চিকিংসাপ্রাপ্তির সুযোগ 


bd 


শৰ 


রি 


অন্ততঃ ৬ গুণ বাড়া উচিত ছিল। কিন্তু তংস্থলে হাসপাতাল- * 
গুলিকে ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতে দেখিলে এই খরচ সম্বন্ধে জন- 
সাধারণের মূনে অত্যন্ত বিরূপ ধারণ] জন্মিতে বাধ্য । মফস্বলে 


তো ওঁ অবস্থা, কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে : 


বড় বড় ওয়ার্ড খালি পড়িয়া আছে ইহা আমরা নিজেরা 
দেখিয়াছি । 

বাঁজেট এবং সিভিল লিষ্ট একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া 
দেখিলে, বেশ বুঝা যায় যে, খরচ বাড়িয়াছে কেবল 
উপরের দিকে, খবরদারীতে ; আসল কাজ উপেক্ষা করিয়া 
সুপারভিসনের খরচ বাড়াইয়া চলিলে কাজের বেলায় টাকা 
পাওয়! কঠিন হইবে ইহা ত' স্বাভাবিরু ৷ কিন্তু. হাসপাভাল- 
গুলি কমাইতে কমাইতে একেবারে- -তুলিয়া দিয়া কেবল 


রাইটাপ” বিল্ডিঙে চিকিৎসা! ও জনস্বাস্থ্যবিভীগের আপিস লইয়া ' 


বসিয়া থাকিলেই কি দেশের লোকের রোগ দুর হইবে? 


অথচ তিন বংসরাধিককাল যাবৎ এই ধার! চলিতেছে। 
চিকিৎসা বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর কর্ণেল চ্যাটার্জির উপর 
অপর অনেকের স্ায় আমরাও অনেকটা ভরসা করিয়াছিলাম 
ইহা! বলিতে দ্বিধা নাই, কিন্ত তিনি আমাদের হতাশ করিয়া- 
ছেন। ইহার অবসর "গ্রহণের পর নবাগত ডিরেক্টর ডাঃ 
দাশগুপ্ত আমাদের আরও হতাশ করিয়াছেন। হঁহারই 
আদেশে বর্ধমান হাসপাতালের বেড কমিয়াছে। অথচ 
আমর! দেখিতেছি রামকৃষ্ণ শিশুমন্গল প্রতিষ্ঠানের স্তায় একটি 


বিবিধ চিত জা ও জনস্বাস্থ্য 
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বেসরকারী . প্রতিষ্ঠান নিদ্ধেদের চেষ্টায় হাসপাতাল 
বাড়াইয়াছেন এবং ১০০ নূতন বেড খুলিয়াছেন। একটি 
বেসরকারী হাসপাতাল যাহা করিল," গবর্ম্মেণ্ট প্রায় ৪ কোটি 
টাকা বরাদ্দ লইয়া তার উণ্টা করিলেন । 

- নীচে আমরা চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষের 
গত তিন বৎসরের বিবরণ দিলাম । অবিভক্ত বঙ্গের ২৭টি 
জেলার তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ বঙ্গের ১২টি জেলার জন্ভ কি 
পরিমাণ খরচ উপরের দিকে বাড়ানো হইয়াছে উহা! হইতে 
তার পরিচয় পাওয়া যাইবে । এটা কেবলমাত্র দপ্তরখানার 


'খরচ 2 
১৮৪ চিকিৎসা বিভাগের কর্তৃপক্ষ 
| ১৯৪৫-৪৬ ১৯৪৯-৫০ ১৯৫০-৫১ 

সার্জন জেনারেল ১ ১ ১ 
ডেপুটি সার্জন জেনারেল ২ ১০ ১২ 
কেরাণী ৪০ ৪৩ ৫৩ 
চাপর1সী | ১৪ ১৫ ২৫ 
মোট খরচ ‘১,৪৫,১০০ ৩,৫৫,১০০, 8,৯৭,৫৮০ 


পরিবর্তনের মধ্যে এইটুকু যে সার্জন জেনারেলের নাম 
বদলাইয়া ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস রাখা হুইয়াছে। . 
জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষ 


১৯৪৫-৪৬ ১৯৪৯-৫০ ১৯৫০-৫১ 
ডিরেক্টর এবং ডেপুটি ডিরেক্টর ৯ ৬ ৬ 
গেজেটেড অফিসার . ১৪ ৫১ ৫৫ 
কর্মচারী ৩৯ ৪১ ৪৩ 
কেরাণী 7. ৫০ ৩০ - ৩৬ 
চাপরাসী ৩০ ৪৯ ৫৪ 


মোট খরচ ৫,১৫,২০০২ ৮,২৪,০০০২ ৯,১২,৭০০২ 


ম্যালেরিয়া বাঙালীর সবচেয়ে বড় শত্রু । ম্যালেরিয়া 
নিবারণের জন্য বাঞ্ধেট বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমাণেই করা হইয়া 
থাকে। পাবলিক হেলথ ইগ্রিনিয়ারিঙে ১০ জুন ডেপুটি 
ডিরেক্টর ও গেজেটেড অফিসার, ১৩ জন কর্মচারী, ২৬ জন 
কেরাণী এবং ১৬ জন চাঁপরাসীর জন্য ২,৯৬,৩০০ টাক! বরাদ্ধ 
হইয়াছে। ১১৬০ টাকা বেতনে এক জন ম্যালেরিয়া অফিসার 
আছেন,” ৫৬০+১২০ স্পেশাল পে প্রাপ্ত এক জন মশক" 
বিশেষজ্ঞ আছেন, ২৩০ টাকাবেতনে- জন মশামারা অফিসার 
আছেন, -৫০০ টাকায় এক জন ম্যালেরিয়া ইণ্জিনিয়ার আছেন 
এঁরা প্রতি বংসর কি কাজ করিয়া থাকেন ; কোন্‌ বংসরে 
কতগুলি গ্রামের ম্যালেরিয়া ইহারা দূর করিয়াছেন তার 
হিসাব এবং রিপোর্ট এখন প্রকাশিত হওয়া উচিত।. ডিডিটি 
আবিষ্কারের পর ম্যালেরিয়া বিতাঁড়ন অনেক সহজ হইয়াছে, 
অবস্য ডিডিটির নামে বিল “করিয়া জল ঢালিলে কাজ হইবে 
না। শ্রীদে আমাদের দেশের মতই ম্যালেরিয়া ছিল, তাহা! : 
ভিডিটি প্রয়োগে একরপ সম্পূর্ণভাবে দুর হইয়াছে। 
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বঙ্গীয়, ব্যবস্থা-পরিষদের বাঁজেট অধিবেশন আসন্ন । এই 
অধিবেশনের আগেই জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা! বিভাগের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হওয়া উচিত। কোন্‌ কোন্‌ গ্রামে হেলথ সেন্টার 
খোলা হইয়াছে এবং তাহারা কি কাজ করিতেছে তার বিবরণ 
এ স্থানের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে পরিষদে দীড়াইয়া বলিতে 
হইবে। তাহা করিলেই কাজ হইয়াছে কি-না, হইলে কতটা! 
হইয়াছে তাহা জানা যাইবে । 


বাঁকুড়ার চিকিৎসা বিদ্যালয় 


বীকুড়ার “প্রচার” পত্রিকার ১০ই পৌষ তারিখে নিয়লিখিত : 


মন্তব্য ও আবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। আমর! উভয়েরই 
সমর্থন করি। শিক্ষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থাকে কলিকাতায় 
টানিয়া আনার মধ্যে কোনও সার্থকতা আমরা আদে] দেখিতে 
পাই না ঃ 

“সরকারী নিষেধাজ্ঞায় বাঁকুড়া সন্মিললী মেডিক্যাল স্কুলে 
ছাত্র ভৰ্তি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় জেলার যে অপূরণীয় ক্ষতি 
হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। 
কলিকাতার মেডিক্যাল. কলেজে ভর্তি করাইয়া পড়াইবার 
খরচ সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য বাঁকুড়া জেলার কতিপয় ভাগ্য- 
বানেরই আছে মাত্র, সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে তাহা! আছে 
সম্ভবপর নহে। 
হইলাম যে, বীকুড়া সম্মিলনী আগামী ১৯৫২ সাল হুইতে 
বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলটিকে মেডিক্যাল কলেজে পরিণত 
করিয়া ছাত্র ভর্তি করিবার আয়োজন করিতেছেন। ইহার 
জন্ত আবশ্যক কাৰ্ধ্যাদি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। গৃহাদি 
নিশ্দীণের জন্য টেগার আহ্বান কর! হইয়াছে, আবশ্যক যন্ত্রপাতি 
কিনিবারও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে অর্থাদি 
সংগ্রহেরও চেষ্টা হইতেছে। সম্মিলনীর কম্মীব্বিন্দ শীত্রই বাঁকুড়া 
জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে যাইয়! অর্থ সংগ্রহ করিবেন বলিয়া 
জানা গিয়াছে+ আশী রুরি জেলাবাপী জেলার এইরূপ .একটি 
হিতকর প্রতিষ্ঠানের জগ যুক্তহত্ডে নিজের নিজের? ‘সাৰ্যমত 
সাহায্য করিতে কার্পণ্য করিবেন না”, 


“গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য a 


গত ১০ই পৌঁষ শোলাপুর (বোশ্বাই) নগরে নিখিল-ভারত 


চিকিৎসক সম্মেলনের ২৭তম অধিবেশন অনুঠিত হয়॥ পাটন!- 
মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাঃ টি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় 


মহাশয় এই অধিবেশনের সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা প্রদান 
করেন তাহা তথ্যপুর্ণ ছিল। 
বর্তমান যুগোপযোগী চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের 
দেশ কত অনএসর তাহা তাহার বক্তৃতায় পরিস্ফুট হয়। 
দেশে উপযুক্ত ধাত্রীর সংখ্যা এতই কম যে, উহা অস্ততঃপক্ষে 
পাঁচ শত গুণ বৃদ্ধি হওয়া প্ৰয়োজন । দেশে মাত্র ৬ হাজার 


প্রবাসী 


আমরা বিশ্বস্তস্থত্রে অবগত হইয়! আশ্বস্ত . 
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সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ধাত্রী আছেন; হঁহাদের সংখ্যাও অন্ততঃ 
১৫ গুণ বৃদ্ধি না করিলে দেশের, শিশুষৃত্যুর হার কমাইতে 
পারা যাইবে না । | 

- সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের অস্তভু ক্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ১৯৫১-৫২ 
সালের জন্ত যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতেছেন তাহাতে 


দেখিতে পাই যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের জন্ত ১৬১টি -= 


শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, তাহার জন. ব্যয় হইবে দশ 
লক্ষ টাকার উপর । স্থানীয় গবন্মমেণ্টের সুপারিশে এই সব 
শিক্ষার্থীকে বৃতি দেওয়া হইবে । এই প্রতিষ্ঠানের দিল্লী শাখা 
এই খোষণা করিয়াছেন। গত বংসর- ৭১-টি বৃত্তি দেওয়া 
হইয়াছিল, তাঁহার মধ্যে ভারতবর্ষের জন্য নিদ্দি্ট হইয়াছিল 
৩১টি; থাইল্যাও ১৬টি ; সিংহল ১৫টি, ব্ৰহ্মদেশ: ও আফগানি- 
স্থান ৩টি করিয়া । ন 


এই ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের পরনির্ভরতা আরও প্রমাণিত 
হইয়াছে। তাহা দূর করিতে হইলে প্রতি গ্রামে স্বাস্থ্য-বিষুয়ে 
আরও তৎপর হওয়ার প্রয়োজন আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় সেইজন্ভ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য 
কমিটি গঠন করিতে হুইবে । গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ সুসংগঠিত হইলে 
তাহা সম্ভব হুইবে । ' পলীবাসী এখন এই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট । 


খ্াঘ্যসমস্ত! 

এ বংসর খাগ্পমস্তা রীতিমত কঠিন আকার ধারণ করিবে 
ইহা বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ ঘটিতেছে! প্রাকৃতিক 
দুৰ্য্যোগে অনেক শশ্য হানি হইয়াছে । বিদেশ হইতে আম- 
দানীর যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে, অনেক ফসল পাওয়াও গিয়াছে 
কিন্ত জাহাজে স্থানাভাবে আমদানী সম্পূর্ণ হুইবার কোন 
আশাই নাই। ক্রীত খাত্যের ছয়-আনি আসিলেই আমর! 
যথেষ্ঠ মনে করিব, দশ-আনির বেশী আসিবার তো কোন 
সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কাজেই দেশে যাহা জন্িয়াছে তাহার 
দ্বারাই সন্বংসরের খোরাকী তুলিতে হইবে ৷. আগামী তিন- 
চার মাস কিছু বুঝ| যাইবে না, কিন্তৃপতাঁরপর-. হইতেই বিপদ 
দেখা দিবে । গবন্মেন্টও ইহাই বলিতেছেন। কিন্তু ভাবী 
বিপদ সম্বন্ধে জনসাধারণকে ঘতট! সতর্ক কর] আবশ্যক তাহা 
কর! হইতেছে না। 
বিশ্বাস হইয়া থাকে- শ্রীযুক্ত যুন্দীর কথায় মনে হয় সে বিশ্বাস 
তাহাদের জ্রশ্নিয়াছে--তবে খোলাখুলিভাবে এবং এখনই অন- 
সাধারণকে তাহ] জানাইয়| দেওয়া দরকার যাহাতে সময় 
থাকিতে লোকে সাবধান হইতে পারে । পশ্চিমবঙ্গে ঘাটুতি 
পড়িবে বলিয়া আমরা মনে করি না, যদি সময়ে সতর্ক হওয়া 
যায়। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলা হইতে যে 
বিপুল পরিমাণ খাপ্য বিহারে চালান যাইতেছে তাহা যেমন 


বন্ধ হওয়া দরকার, তেমনি যে চাষী এখন দিনে এক সের পাঁচ 


জু 


বিপদ আসিবে ইহা যদি গবন্মেণ্টের__ 


গাখ . বিবিধ পশ্চিম বোরোধানের চাষ 
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পোয়া চাউলের ভাত খাইতেছে তাহারও খোরাক একটু 
টানিয়া চলা আবস্যক । রেশনে বিশৃঙ্খলা এখনই দেখা দিয়াছে। 
এখানে ধান একটু দেরীতে. উঠে, কাজেই মাসখানেকের মধ্যে 
হয়ত বৰ্তমান বিশৃঙ্খল! দূর হইবে কিন্তু বৈশাখ হইতে রেশন 


চট কত? চাণু থাকিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ 


= 


রহিয়াছে। 
ময়রাক্ষী পরিকল্পনা! অনেক দুর অগ্রসর হুইয়াছে। এই 
বংসরেই উহার ব্যারাজ অংশ শেষ হইবে এবং আগামী বৎসর 


উহার পূর্ণ স্থযোগ চাষীরা লইতে পারিবে। এ বৎসরটা ' 


বিশেষভাবে সাবধান থাকিয়া কাঁটাইয়া দিতে পারিলে আগামী 
বৎসরে আমাদের অবস্থা আরও ভাল হইবে । এবার কিছু ধান 
অসময়ে বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্ত অনেক জায়গায় ভাল 
ধান জন্মিয়াছে ; হরে-দরে মোটামুটি খারাপ হয় নাই। একটা! 
বৎসর স্বাবলগ্ী হইয়া কাটাইয়া দেওয়ার সুযোগ আমরা 
পাইয়াছি। সেই স্থুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের সর্বব- 
শক্তি নিয়োগ কর! দরকার । চাষীকে নাচাইয়া ফপল উৎ- 
পাঁদনে বিদ্ধ ঘটাইলে তাহা! যেমন দেশের শত্রুতা হইবে, 
তেমনি সরকারের চাউল সংগ্রহকারী এজেন্টদের অত্যাচারে 


৮. জর্জরিত হইয়া চাষী চাষ কমাইয়া দিলে তাহাও সমান অনিষ্ট-. 


] কর হইবে। দুই পক্ষেই দোষ আছে এবং তাঁর জন্য ফসল 
কমিতেছে। নুন্দরবন একটি খুব বড় বাড়তি এলাকা, সেখান- 
কার বাধগুলির প্রতি সময়মত উপযুক্ত দৃষ্টি না দেওয়ায় অনেক 
ফসল নষ্ট হয়, ছই-তিন বৎসরের অন্ত জমি অকেজে| হইয়া 
যায়। এইরূপ প্রায় প্রতি বংসর ঘটতেছে, গবন্মেন্ট এ দিকে 
জমিদারকে কিছু সাহায্য ও সতকাঁকরণ করার ব্যবস্থ। রাখিলে 
ভাল হয়। 

জনসাধারণের সক্রিয় সহায়তা ভিন্ন খাদ্য সমস্যার সমাধান 
খুব কঠিন। গবন্মেণ্টকে এ বিষয়ে অভিশয্ন মনোযোগী হইতে 
হইবে এবং খাদ্বের প্রহ্ৃত অবস্থা সকলকে জানাইতে হইবে। 
রবি শন্তের ব্যাপারে চাষীকে আরও অবহিত করা উচিত 
ছিল। এখনও সময় একেবারে যায় নাই। বোরো ধান সম্বন্ধে 
প্রচার আরও সক্রিয় ভাবে হুওযা উচিত | পশ্চিম. বাংল! 
সরকারের প্রচার বিভাগ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু করিতেছে না। 


লোভী চোরাকারবারী, নির্বোধ চাষী এবং অসাধু চোরা- 


5. 


চালানদাতা এই তিন পক্ষ সাবধান না হইলে জোর করিয়া . 


ছুণ্তিক্ষ ডাকিয়া আনা হইবে । ইহারা নিজের! সাবধান 
হইবে বা লোভ সম্বরণ করিবে এতটা আশা করা কঠিন, 
কাজেই ইহাদের বিবেক জাগ্রত করিবার জন্য গবন্মেন্টকেই 
অগ্রসর হইতে হইবে । জনসাধারণকে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া 
তাহাদের বিশ্বাস অর্জন করিলে একাজ কঠিন হুইবে না । 


পশ্চিমবঙ্গে বৌরোধানের চাষ 
পশ্চিমবঙ্গের খান্তমন্ত্রী প্রীপ্রকুলচন্্র সেন একটি বেতার- 


বক্তৃতায় আমাদের প্লাত্যে এই ধানের চাষ সম্বন্ধে কিছু. তথ্য 
পরিবেশন করিয়াছেন । “খাদ্য উৎপাদন” পাক্ষিক পত্রিকার 
১লা পৌষ সংখ্যায় তার মর্ম প্রকাশিত হইয়াছে । আমরা 
তাহা তুলিয়া দিলাম £ | R 

“বিশ্নি ধানের খই দেবে” চলতি ুমপাঁড়ানিয়া গানটি 
শোনা যায় পশ্চিম বাংলার প্রায় ঘরে ঘরেই, যখন মায়েরা 
ঘুমপাড়ায় হুরম্ভ ছেলেকে । কিন্তু “বিন্নি” ধান যে কোথায় 
হয় এবং কি, অনেকেই খেয়াল করে তা জানতে চায় না। 
এই বিন্নি ধানের চাষই বাংলায় বোরো ধানের চাষ নামে 
খ্যাত। বোরোধানের চাষ অবিভক্ত বাংলায় অনেকটাই 
ছিল। বর্তযানে পশ্চিম বাংলাতেও মোটামুটি কম নয়। 
১৯৪৮-৪৯ সালে বোরোধান চাষ হয়েছে মোট প্রায় ১ লক্ষ 
বিঘা, গত বৎসর ১৯৪৯-৫০- সালে হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ 
হাঞ্জার বিধার কিছু উপরে এবং ফলন হয়েছে ৪,৫৪,৫৭৪ মণ 


চাল। গত বৎসর পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলাতে কত 
পরিমাণ চাষ হয়েছিল তার একটি মোটাঞুটি বিবরণ 
দিচ্ছি: ” | 

১। মালৱহ' - --৭১ হাজার বিঘা 

২। মুশিদাবাদ --১৩ হাজার বিঘা 

৩। হুগলী _- ৯ হাজার বিঘা 

৪ পশ্চিম দিনাজপুর -- ৮ হাজার বিঘা 

৫ | বর্ধমান -_ ৭ হাজার বিঘা 

৬। হাওড়া -_ ৬ হাজার বিঘ। 

৭| মেদিনীপুর --- ৪ হাজার বিঘ! 


এ ছাড়াও ২৪ পরগণা! ও অন্থান্ত জেলাতে: কিছু টা চাষ 
হয়েছে । মেদিনীপুর জেলাতে বোরোধানের চাষ, বিশেষ 
করে ঘাটাল মহকুমাঁতে, . সাধারণতঃ ভালভাবেই হয়। 
শিলাবতী নদীতে বাধ দেওয়া যায় নি বলে গত বংস্র বোরো- 
ধানের ' চাষ ঘাটাল মহকুমাতে কিছু কমই হয়েছিল। 


| সুবিধামত ব্যবস্থা করতে পারলে শিলাবতী নদবীর-ধারে বোরো- 


ধানের চাষ প্রচুর করা যায়। এ ছাড়াও মুধদাবাদ, মালদহ, 
হুগলী ও বৰ্দ্ধমান অঞ্চলে বিল ও বিলের সংস্কার£করে বোরো- 
ধানের চাষ অনেক বাড়ানে! টার এ ধরণের বহু বিল ও 
ঝিল আছে । 

আমাদের - মানার খানের চাষ বাড়াতে হলে 
বোরোধানের চাষ বাড়াতে হবে ; এর ফলে অনেক পতিত 
ও-জলা জমিরও সংস্কার হবে এবং তাই করে দেশের খাছ্- 
শল্তের উৎপাদন বেড়ে যাবে । এ সব নীচু জমি উর্কার থাকায় 
বোরোবানের চাষ করলে ফলনও বেশী হবে  বোরোধানের 
চাষ এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। আমন ধানের চাষ যে 
ভাবে করা হয় বোরোধানের চাষও ঠিক তেমনি ভাবে কর! 
হয়। প্রথম বীজ থেকে চার! তৈরী করে জমিতে রোপণ 
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করতে হয়। আমন ধান থেকে এধানের চাষের সময় 
আলাদা এই যা তফাৎ । বোরোধান সাধারণতঃ বোন! হয় 
কান্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে, রোপা হয় পৌষ মাসে ও কাট! হয় 
চৈত্র-বৈশাখ মাসে; এ থেকে এটা পরিষ্ধীরই বোবা যায় 
যে, বোরোধানের চাষে সেচের ব্যবস্থা ভালভাবে করা 
দরকার । সেইজন্যই বলেছি বিল ও বিলের সংস্কার করে 
ও খাল এবং নালার ধারে দেচের ব্যবস্থা করে বোরোধানের 
চাষ যত দুর সম্ভব আমাদের বাড়াতে হবে। সম্প্রতি দামোদর 
উপত্যক] পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠান এবং প্রাদেশিক কৃষি বিভাগের 
পরিচালনায় বর্ধমান জেলায় তিনটি বোরোধান চাষের কেন্দ্র 
খোল! হচ্ছে । এজায়গাগ্ডলোতে আমন ধান তোলার পরে 
দ্বিতীয় ফসল হিসাবে বোরোধানের চাষ হতে পারে কিনা 
পর্ধীক্ষা করে দেখা হবে । এ ছাড়াও এ বছর আমর! হুগলী 
জেলার আরামবাগ, খানাকুল ও মেদিনীপুর জেলার ময়না 
অঞ্চলে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় বোরোধানের চাষের বিশেষ 
বন্দোবস্ত করেছি। সেখানে বাঁধ নির্মাণের জন্য সরকার 
অর্থ মঞ্জুর করেছেন ।.. 

বোরোধানের চাষ প্রসার করার আর একটি বিশেষ উদ্দেস্ঠ 
যে, বৈশাখ-্যেষ্ঠ মাসে ধানের অনটন সুরু হয়, অতএব এ 
সময়ে এ ধানট| বেশী পরিমাণে পেলে দেশের সাধারণ 
লোকের খাওয়ার সুরাহা হবে ও মজুরেরাও এ সময়ে কাজের 
সুবিধা পাবে ৷ 

বোরোধানের ফলন সাধারণতঃ বিথে প্রতি ৪1৫ মণ হয় 
ও বুনবার জন্যে বীজ দরকার হয় ৫ সের প্রতি বিঘেতে এবং 
সেচ সাধারণতঃ 81৫ বার দিলেই ভাল ফসল পাওয়া যায় 1৮ 


মুশিদাবাঁদ জেলায় খাগ্যশস্তের অবস্থা 


প্রতি ভেলায় প্রাকৃতিক নানাকীরণে খাগ্ভশস্তের উৎপন্ন 
ও বন্টনের তারতম্য দেখা যায়। সেইজন্য সরকারী ব্যবস্থায় 
তাহার নানা সমস্ত] ও প্রতিকার প্রতি জেলার অবস্থার প্রতি 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পৃথক “পৃথক ভাবে করিতে হইবে। 
সরকার বাহাছুর যখন আমাদের ভাত-কাপড়ের জোগানদার 
হইয়াছেন, তখন তাহাদের এই সম্বন্ধে নান! জেলার নান! 
বৈষম্য সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা কর্তব্য! মুশিদাবাদ জেলার 


“সমাচার” পত্রিকার ১০ই পৌষ সংখ্যায় এইরূপ একটা 
তথ্যপুর্ণ প্রবন্ধ আছে। তাহার একাংশ আমরা উদ্ধৃত 
করিলাম £ 


“এই জেলার সমগ্র কীদি সাবভিভিসন এবং লালবাগের 
নবগ্রীম থানা ও জঙ্কীপুরের সাগরদীঘি থানায় যথেষ্ট পরিমাণে 
বান্য উৎপাদন হইয়া থাকে । কিন্ত স্বর সাব-ডিভিসন এবং 
লালবাগ ও জঙ্গীপুর সাব-ডিভিসনের অন্যান্য থানায় যে ধান্য 

জন্মে তাহা এ সকল অঞ্চলের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত 


. প্রবাসী 


১৩৫৭ 
অপ্রচুর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত 
পরিসংখ্যানে দেখা যায় সমগ্র জেলার ৪২৯ হাজার একর 
জমিতে আমন, ৩৫০ হাদ্দার একর জমিতে আউস ও ৪ 
হাজার ৬ শত একর জমিতে বোরোধানের: আবাদ হইয়। 
থাকে। মোট ধানী জমির পরিমাণ 1৮৩ হাজার একর। 
এই পরিসংখ্যানে থানা হিসাবে কোন সংখ্যা দেখান 
হয় নাই। ১৯৩২ সালের সার্ভে ও সেটেল্মেন্ট বিবরণীতে 
উহা প্রত হইয়াছে। উহাতে আমনের জমী ৪২৫ 
হাজার একর, আউসের .২৮৭ হাজার একর ও বোরো- 
ধানের ৩ হাজার একর--মোট ৭১৫ হাজার একর দেওয়! 
হইয়াছে। 

নবগ্রাম, সাগরদীঘি থানা! ও কীদি সাব-ভিভিসনে আমনের 
জমি ২ লক্ষ ৬৭ হাজার, আউসের ২৫ হাজার ও বোরোর ২ 
হাজার ৩ শত একর । উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ আমন ৩১ লক্ষ 
৫০ হাজার মণ, আউপ ২ লক্ষ ৪৫ হাজার মণ ও বোরে। ৩২ 
হাজার মণ_-মোট ৩৪ লক্ষ ২৮ হাক্বার মণ। ( এই হিসাবে 
একরপ্রতি আমন ১১'৬, আউপ ৯"৮ ও বোরো! ১০ মণ চাউল 
ধরা হইয়াছে।) সদর, জঙ্গীপুর ও লালবাগ সাবডিভিপনে (সাগর- 
দীঘি ও নবগ্রাম থান! বাদ দিলে) ১ লক্ষ ৫৮ হাজার একর 
জমিতে আমন, ২ লক্ষ ৬২ হাঞ্জার একর জ্রমীতে আউস ও 
সাড়ে আট শত একর জমিতে বোরোধানের আবাদ হইয়া 
থাকে । উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ আমন ১৮ লক্ষ ৩৬ হাজার 
মণ, আউস ২৫ লক্ষ ৬৭ হাজার মণ ও বোরো! ৯ হাঞ্ধার মণ, 
মোট ৪৪ লক্ষ. ৯ হাজার মণ। ১৯৪১ সালের সেন্সাস্‌ অঙ্থ- 
যায়ী কাঁদি সাব-ডিভিসন, মবগ্রাম ও সাগরদীখি থানার জন- 
সংখ্য! ৪ লক্ষ ৬০ হাজার, সদর সাবডিভিসন ও লালবাগ এবং 
জঙগীপুরের অবশিষ্ঠাংশের লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ ৮০ হাজার | 
এই লোকসংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। 

১৯০১ হুইতে ১৯৪১ পর্য্যন্ত বৃদ্ধির হার গড়ে শতকরা 
৬:০৭ । এই হিসাবে নবগ্রাম ও সাগরদীঘি থানা সমেত 
কাঁদি সাঁব-ডিবিসনের লোকসংখ্যা হয় প্রায় ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার 
এবং জেলার বাকী অংশের ১২ লক্ষ ৫ হাজার। জনপ্রতি 
বৎসরে সাড়ে চারি মণ চাউল হিসাবে পশ্চিমাঞ্চলের প্রয়োজন 
২১ লক্ষ ৯৬ হাজার মণ ও পূর্বাঞ্চলের ৫৬,২৫,০০০ মণ। ঘাটতি 
পড়ে ১২ লক্ষ ১৬ হাজার মণ ও পশ্চিমে উদ্ধ ত হয় ১২ লক্ষ. 
৩২ হাজার মণ। অতিবষ্টি, অনাবৃ্টি আছে। সর্বত্র ফসল 
সমান হয় না, অপচয়ও কিছু আছে। নি£সংশয়ে বলা যায় 
যে মুশিদাবাদ জেলা একটি ঘাটতি অঞ্চল। পূর্ববঙ্গ 
হইতে আগত উদ্বাস্তদ্ের ধরিলে এই ঘাটতির পরিমাণ সাড়ে 
চার লক্ষ মণেরও অধিক হয়। এই জেলা হইতে খাছাশম্ত 
সংহরণ করিয়া জেলার বাহিরে প্রেরণ করার যৌক্তিকতা 
আদে থাকিতে পারেনা । 





মাখ 





খাল-বিল সংস্কার 

পশ্চিমবঙ্গের পল্লীবাসী স্বববিষয়ে যে গবন্মেণ্টের মুখাপেক্ষী 

হইয়| বসিয়া নাই তাহার প্রমাণ পাইলে আমরা আনন্দিত হই। 

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ তারিখের “নির্ণয়” পত্রিকা হইতে এরূপ 

__ /সএকট! উদাহরণ তুলিয়া দিলাম। আত্মশজি ও আত্মবিশ্বাসের 


অধিকারী এই গ্রামবাসীদের আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি।. 


ক্ষুদ্র হইলেও তাহাদের উদ্োগ অহ্ুকরণের যোগ্য £ 
| “খুব সম্প্রতি ছগলী জেলার সিঙ্গুর অঞ্চলে একটা ছোট 
পেচ পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী কর! হয়েছে।. $;টাখালী ও চুল- 
কানী পরিকল্পনা নামে এর পরিচয় । $,টাখালী ও চুলকানী 
=  ছুটো ডুবো মাঠ--হাজা, মজা জমির স্তুপ । মাঠের খাল ও 
"_ ইতিহাসবিশ্রুত সেই সরস্বতী নদী, এদের মিলনস্থলটি পলি 
পড়ে বুজে গেছে । জলনিকাশ হয় না। সরম্বতীর বুকও 
মজে গেছে। প্রতি বছর প্রায় ৪৫০ বিঘে জমি জলে ডুবে 
থাকে, আদে ফসল হয় না। প্রায় ৬০০ বিঘে জমিতে জলের 
চাপের জন্য ফসল কম হয়| বাকী প্রায় ৩০০ বিঘেতে__ উচু 
সরু ধানের জমিতে গড়ে ৭ মণ হয়। এ বছরেরই ফেব্রুয়ারী 


মাস বরাবর এ মাঠ ছুটো সংস্কারের এক পরিকল্পনা করা . 


পিহ'ল। এ অঞ্চলের কংগ্রেস কন্মীরাই উদ্ভোগী। স্থির হ’ল, 

১ খাল কাটতে হবে। হিসেবে দেখা গেল হাজার কুড়ি টাকা 

থরচ পড়বে । যেখানে দশে মাথা দেয়, সেখানে আর ভাবনা 

৭. কি? আন্দোলন গড়ে উঠল। জেলা কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় 

'ক্রন্মীরা এলেন। জোর প্রচার চলল। পত্তন হ'ল “টা 

থালী-চুলকানী মাঠ সংস্কার সমিতির” | ভাল ফলনের জমিতে 

বিঘা! প্রতি ৩২ টাকা, মাঝারি ফলনের জমিতে বিঘ! প্রতি ৬২ 

টাকা ও ডুবো জমিতে বিঘা প্রতি ১৫২ টাকা চাদ! ধাৰ্য্য হ'ল। 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এগিয়ে এলেন। খণ পেল সমিতি । 

হাতে কোদাল উঠল গ্রামে গ্রামে মন্দ জোঁয়ানদের হাতে 

থাল কাটা হয়ে [গেল। * এবার মন্দামাঠে ফসলও ফলল 

প্রচুর । কিন্ত কি ছুর্দৈব, বুঝি পাকা ফসল গ্রামবাসীরা! তেমন 

আনন্দের সঙ্গে তুলতে পারবে না । টৈবের মার, ঘা খেতেই 

হবে। কিন্ত এই যে খাল কাটা হ'ল, এ ত রয়েই গেল। 

_ আগামী বছর তার ফল পাওয়ার ত বাধা নেই। ক্কষকের 
=  চোখেয়ুখে ভবিস্মতের আশী।” 


পশ্চিমবঙ্গে মাছের অভাব 
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমগুলী ডেনমার্ক হইতে ছুইখানি 
সমুদ্রযাত্রী মাছ-ধরার জাহাজ কিনিয়া আনিয়াছেন ; তার সঙ্গে 
ওঁ দেশীয় কয়েকজ্দন কৌশলী আসিয়াছেন যাহারা সমুদ্রের 
অতল জলে মাছ-ধরা কাজে হাত পাকাইয়াছেন এবং পশ্চিম- 
বঙ্গের শিক্ষার্থীকে এই বিষ্ঠাটি শিখাইয়া দিবেন । আমরা এই 
পরীক্ষার সাফল্য কামনা করি । | 
এই রিষয়ে “আনন্দবাজার পত্জিকা”র বাণিজ্য-সম্পাদক 


.. বিহৰ পরসন-পশ্টিসব্ষ মাছের অভাব 


২৯৪৯ 





গত ৪ঠা পৌষ তারিখের সংখ্যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা 
দেশে মাছ-ধরা সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
করিয়াছেন। তাহা হইতে ছ'একটি উদ্ধত করিতেছি ঃ 

“যুদ্ধের পূর্বের এই অঞ্চলে ধৃত মাছের পরিমাণ ছিল ৮৪ 
লক্ষ টন অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর উৎপাদনের তুলনায় শতকরা 
৮৫ ভাগ । 


যুদ্ধের পর ইহা প্রায় অর্ধেক হইয়াছে, কারণ যুদ্ধে মাছ 
ধরার সরঞ্জাম, ষ্টীমার প্রভৃতির বহু ক্ষতি হইয়াছে।., | 

লোৌকসংখ্য বৃদ্ধি আর মস্ত উৎপাদনের নিয়মিত হাস 
লক্ষ্য করিয়া সহজেই বলা যায় মাহৃষের প্রয়োঞ্জনের সমস্ত 
মাছ আগামী বহু বৎসর সংগ্রহ করা ছুরহ হইবে। পুর্বে যে 
পরিমাণ মাছ এই সকল দেশ-হইতে রপ্তানি হইত, তাহারও 
সম্ভাবনা! চিরকালের জপ্ত অস্তহিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না.।” 

কিন্তু প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই 
অঞ্চলের “মৎস্ত-সম্তাবনা প্রচুর” | ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থাও 
তিনি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন £ . 

“ভারতবর্ষে মাছের দ্বারুন অভাব হইয়াছে; বিশেষতঃ 
পাকিস্থান হইতে মাছ আমদানী বন্ধ হইয়া পশ্চিমবঙ্গে যে 
অভাব ছিল, তাহা আরও গুরুতর হইয়াছে । আগে পল্লী- 
গ্রামের পুকুরে যত মাছ-উঠিত এখন আর তত উঠে না। 
তাহার কারণ নানাভাবে অনুসন্ধান করা হইতেছে, ফল 
আশাহুরপ হয় নাই। প্রধান ছুইটি কারণের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । মালিকের দারিদ্র্য অথবা বহু সরিক মালিক 
হওয়ায় পুকুরের আর সংস্কারসাধন কর] হয় না, জুতরাৎ বহু 
পু্করিণী এবং বড় বড় দীধি মৎস্য উৎপাদন ত করেই না, 
উপরন্ত অস্বাস্থাকর হুইয়া দেশে জলাভাব স্ষ্টি এবং রোগ 


. বিস্তারের সহায়তা করিতেছে । 


পুকুরে মাছ বৃদ্ধির চেষ্ঠা যাহাই হউক, গবন্মেন্ট হইতে 
সামুদ্রিক মাছ ধরিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে 
যে মাছ ধরা পড়ে তাহার দুই-তৃতীয়াংশ সামুদ্রিক মাছ। নদী 
ও পুফরিনীর মৎস্ত বৃদ্ধি করিবার চেষ্টার সঙ্গে সমুদ্রের মাছ 
ধরিয়া দেশের অভাব মিটাইবার চেষ্টা হইতেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এই উদ্দেশ্যে ছুইখানি সমুদ্রগামী মতস্তশিকারী ট্রলার 
(জলপোত ) ক্রয় করিয়াছেন । ইহার ফলাফল জানিবার 
অন্ত পশ্চিমবাংলা, তথা সারা ভারতবর্ষ উৎসুক হইয়া 
থাকিবে। ভারত-গবস্মেন্ট আশা করেন, বর্তমানে যত মাছ 
ধরা পড়িতেছে, কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার পরিমাণ অন্ততঃ 
দশগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে । ভারত-দরকার এক কোটি ভ্রিশ 
লক্ষ টাকা ব্যয়ে পঞ্চাশটি পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিতে ব্যস্ত । 
আশা, ১৯৫১ সালে মতস্ত-শিকারের পরিমাণ এক বৎসরে 
অন্ততঃ কুড়ি লক্ষ মণ বৃদ্ধি পাইবে ।” 
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পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদি শিক্ষা 

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষা সন্বন্ধে শিক্ষা- 
বিভাগ তাহাদের খেয়ালমত একট! পরীক্ষা চালাইতেছেন। 
স্তনিয়াছি, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তাহাদের পরীক্ষা নাকি 
ঠিকভাবে চলিতেছে না । এই অভাবের নান! কারণ থাকিতে, 
পাঁরে। একটি দেখিতে পাঁই হাওড়া জেলার- প্রাথমিক শিক্ষা- 
সমিতির ৭ম. নম্বর প্রস্তাবের মব্যে। গত ১৫ই পৌঁষ এই 
সভার অধিবেশন হয় 

, “পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আঁদেশক্রমে- কেবল ম্যাটিক ও 
ম্যাটি.ক. ট্রেনিংরাই বুনিরাদী শিক্ষণ-কেন্দ্রে শিক্ষা) লাভের 
সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন ৷ এই সভা ইহার প্রতিবাদ জানাইতেছে। 
কেননা ম্যাটিক ও ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকগণ একই কেটেগরির 
শিক্ষক হইতেছেন । "এরূপ ক্ষেত্রে : ম্যাটিক শিক্ষকগণের 
অনুযায়ী ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকগণও উক্ত সুযোগ পাইবার স্াষ্য 
“অধিকারী তাহা ছাড়া “গ* শ্রেণীর শিক্ষকগণের মধ্যে এরূপ 


শিক্ষক আছেন যাহার! বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণের আদৌ অন্থুপ- 


যুক্ত নহেন, অতএব 'গ” শ্রেণীর শিক্ষকগণের মধ্যে তুলনামূলক 
পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত শিক্ষকগণকে বুনিয়াদী শিক্ষা 
গ্রহণের সুযোগ দিতে এই সভা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
-করিতেছে।” ূ 

৮ম নম্বর প্রস্তাবে জেলা! স্কুল বোর্ডসমূহের জহান্তুতিশুন্ঠ 
আচরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে । আমরা এই দুইটি 
প্রস্তাব সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগকে অবহিত হইতে 
"অনুরোধ করিতেছি । 

“বর্তমান বৎসরের গত ঝড়ে বছ স্কুল গৃহ সম্পূর্ণ বা 
আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ক্ষতিগ্রস্ত বিষ্ভালযুগুলির 
দরখাস্তসহ্‌ বিবরণী বহুপূর্ব্বে জেলা ক্কুলবোর্ডে প্রেরিত হই- 
য়াছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বোর্ড এ পর্য্যন্ত 
সেগুলির কোন সুবিবেচন! করেন নাই । উক্ত দরখাস্তগুলি 
যাহাতে পুনধ্বিবেচিত হয় সেজন্ত এই সভা! কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছে ।” 

প্রাদেশিক ও জেলা শিক্ষাধিভাগের দোষ-ক্রটি দেখাইয়া 
-আমাঁদের সকলের: কর্তব্য শেষ হুইবে না। শিক্ষকবর্গের 
সমষ্টিগত কর্তব্য আছে। অত্যান্ত দেশে তীহারা তাহা! করিতে 
ছেন। মেকৃসিকে। রাজ্যের শিক্ষকবর্গ রাজ্যের উন্নতির 
জন্য কি পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার একটি বিবরণ 

সম্প্রতি আমাদের "হস্তগত হইয়াছে। জারা মৰ্ম্ম নিয়ে 
দিলাম £ 

কেবলমাত্র ছাত্র পড়াইয়া সন্ত নাকত না পারিয়া 
মেক্সিকোর ৮,০০০ শিক্ষক রাজ্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। শিক্ষক- 
লন্মেলনের ৫ম বাধিক সভায় এই সঙ্বন্ গ্রহণ করা! হয়। একটি 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 





ক্ষুদ্র পরিচালক সমিতির তত্বাবধানে তাহাদের কার্য. আর্ত 
হইয়াছে ; ৫ জন সমাঁজনেতা ও শিক্ষাবিদ তাহার সভ্য। 
তাহাদের মধ্যে আছেন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার জিসাস্‌ রোবলম্‌ 
মার্টিনেজ এবং অর্থনীতিক কলেখশস বোরজেসু। 

শিক্ষকবর্গ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ ও 
সাঁহাষ্য লইতেছেন ও তাহা লাভ করিয়াছেন। মেক্সিকো ' 
রাজ্যের ব্যাঙ্ক কৃষিবিষয়ক তথ্যাদি প্রদান করিতেছেন ; জমির 
উন্নতির জন্ত, নষ্ট শক্তি উদ্ধারের জন্ত নানাবিধ উপায়ের নির্দেশ 
করিতেছেন । শশ্তক্ষেত্রকে পণুশীলায় ও ছুপ্ধ-উৎপাদন কেন্দ্রে 
রূপান্তরিত করিলে সমাজের উপকার হইবে, কি-না পরীক্ষিত 
হুইতেছে। সাবান প্রস্তুতকারিগণ, ওঁষধ প্রস্ততকারিগণ, কৃষি- 
কীট ধ্বংস করিবার নানাবিধ ওঁষধ প্রস্ততকারিগণ তাহাদের 
ওষধ দিয়া সাহায্য করিতেছেন ; সাবানের প্রস্তুতকারী সাবান 
দান করিয়া পরিফার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার উপায় সহঙ্গ করিয়া 
দিতেছেন। 

কৃষকশ্রেণী নানাসময়ে অভাবের তাড়নায় অল্পমূল্যে 
নিজেদের শশ্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় বা ভবিষ্যতের আশায় 
আপাত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিয়া বসে। এই প্ৰথা বন্ধ 
করিবার চেষ্টা হইতেছে । 

' ভারতরাষ্রে শিক্ষকবর্গ এরূপ সামাজিক কর্তব্যবদ্ধিতে 
উদ্ব দ্ধ হইয়াছেন জানিলে আশান্িত হইব। 


আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী - 

২২শে পৌষ হইতে ২৮শে পৌষ পর্ধ্যস্ত এক সপ্তাহকাল 
ভারতরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী কর্তৃক নানাবিধ অনুষ্ঠানের 
আয়োজন হুইয়াছে। উদ্বোধন-দ্িবসে কলিকাতা নগরীর 
বিভিন্ন পথ পরিক্রমণ করা 'হয়। কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা বিভাগ 
এই অনুষ্ঠানের "উদ্দেশ্য সম্বদ্ধে বলিস্বাছেন-_“আঞ্চলিক বাহিনী 
সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর আগ্রহ সঞ্চার এবং 
শীন্রই এই বাহিনীর জন্য নিদ্দিষ্ঠ সংখ্যক সৈন্ধসংগ্রহের উদ্দেন্তে 
সপ্তাহব্যাপী ভারতের সর্বত্র আঞ্চলিক বাহিনী কর্তৃক সামরিক 
ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন এবং সম্মিলিত কুচকাওয়াজের মহড়া 
দেওয়া হইবে ৷” 

১৯৪৮ সালে আঞ্চলিক সৈম্ভবাহিনী আইন পাস ‘হয়, 
এবং ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে এই বাহিনীর উদ্বোধন 
করা হয়। দেশরক্ষা: বিভাগের সহকারী: মন্ত্রী কেন্দীঃ 
ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন যে এই ছুই বংসরে এই বাহিনীতে 
মাত্র ৭৮ হাজার নাগরিক যোগদান করিয়াছেন । এই সংবাঁছে 
আমাদের সকলের মস্তক লজ্জায় হেট হইবে নিশ্চয়ই 


প্রতিবেশী পাকিস্থান রাষ্ট্রের পূর্বববর্গে “আনসার বাহিনী” 


সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ । | | 
এই বাহিনীর রংরুট নীতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 


অনিপুণ শ্রমিক, কৃষক, বা উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন যন্তরণিল্পী হউন-_ 


Br 


মা 





১৮ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক সকল কর্মক্ষম ব্যক্তিই এই নূতন 
বাহিনীতে প্রবেশ করিতে পারিবে । এই বাহিনীর মধ্যে 
সৈশ্তবাহিনীর সকল শাখাই থাকিবে । পদাতিক, গৌলন্দাজ, 
নাবিক ও বিষান বিভাগের কোন কোন বিষয়ে শিক্ষা লাভ 
করিতে হইবে । 

এই বাহিনী সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে দেওয়া 
হুইল £ 

সৈম্তবাহিনীর সকল শাখা ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনীর 
মধ্যে রাখা অতীতের রীতির ব্যতিক্রম.। এই ব্যবস্থায় আঞ্চলিক 
বাহিনী অনেকটা স্থায়ী বাহিনীর পর্ধ্যায়ে আদিয়া দীড়াইবে 
এবং ইহার কার্য্যোপযোগিতা! বৃদ্ধি পাইবে । যদিও পদাতিক 
বাহিনীকেই এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড বলা যাইতে পারে, 
তথাপি কারিগরী বিভাগ ব্যতীত ইহার পুর্ণ উদ্দেশ্য সাধিত 
হইতে পারে না। প্রয়োজনের সময় এই কারিগরী ইউনিট 
দ্বার! স্থায়ী বাহিনীর অভাবও পূর্ণ হইতে পারে। | 

আঞ্চলিক বাহিনীর ছুইটি প্রধান বিভাগ আছে, _(১) 


প্রাদেশিক ইউনিট এবং (২) শৃহরাঞ্চলের ইউনিট । প্রাদেশিক. - 


ইউনিটে গ্ৰামাঞ্চল হইতে এবং দ্বিতীয় ইউনিটে শহরাঁঞল 


*হইতে লোক সংগ্রহ করা হইবে । শিক্ষাদানের সুবিধার 


He এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে। তাহ! ছাড়া, এ ছুই 


শা 


কমিশন পান না। 


4 


বিভাগের মধ্যে অন্ত কোনরূপ পার্থক্য নাই । ll 

" ১নং ইউনিটে ৩০ দিন রিক্ুট ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং 
২নং ইউনিটে শিক্ষার্থীদিগকে ১২৮ ঘণ্টা রিক্তুট ড্রিল করিতে 
হয়। সপ্তাহান্তে সন্ধ্যাকালে শিক্ষাদান করা হয়। 

রিক্ুট ট্রেনিঙের পর প্রাদেশিক ইউনিটগুলিকে, বৎসরে 

ছুই মাস করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হুয়। ২নং ইউনিট- 
গুলিকে বংসরে অন্ততঃ ১২০ ঘণ্টা করিয়া ড্রিল করিতে হয়। 
তাহারা বৎসরে অনুৰ্দ্ধ ২৪০ ঘণ্টা! পর্য্যন্ত ড্রিল করিতে পারে। 
এই সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদিগকে অন্ততঃ চারিদিন শিবিরে 
বাস করিতে হয়। . 


বেসামরিক সরকারী কর্মচারী এবং বেসরকারী নাগরিক-. 


গণ সাধারণতঃ ভুনিয়ার কমিশন্ড, অফিসার হিসাবে প্রত্যক্ষ 
তাহাদিগকে প্রথম আঞ্চলিক বাহিনী 
ইউনিটে নাম রেজেদ্ী করিতে হয়, তারপর কম্যাণ্ডিং অফিসার 
তাহাদের নাম জুপারিশ করেন । . 

তালিকাভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাত বৎসরের জন্য সক্রিয় 
দৈশ্ৃবাহিনীতে এবং আট বৎসরের জন্য রিজার্ভ ফোর্সে রাখা 


ছয়। সৈশ্ৃবাহিনীর চাকুরির মেয়াদ এক একবারে ছুই বৎসর 


করিয়া বাড়ানো যায় অথবা ১৫ বৎসর পূর্ণ করিবার অন্ত 

যেরূপ ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হয় তদসুযায়ী বাড়ানো ষায়। 
আঞ্চলিক বাহিনীকে দেশরক্ষা সম্পর্কে কতকগুলি 

গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া! হইতেছে। ইহাতেই বুঝ! 


বিবিধ প্রসন্গ_ পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত রক্ষা 


৩৩৬. 
যায় যে, দেশরক্ষা কার্ধ্যে এই বাহিনীকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গুহ 
করিতে হইবে। সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, 
আঞ্চলিক বাহিনী দ্বিতীয় প্রতিরক্ষাব্যহ হুইবে। বিপংকালে 
এই বাহিনী স্থায়ী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিবে । যুদ্ধের সময় 





এবং সঙ্কটকালে আঞ্চলিক বাহিনী আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা 


করিয়া স্থায়ী বাহিনীর দায়িত্বও হ্রাস করিবে । এই বাহিনী 
শত্রুর বিমান ধ্বংস ও দেশের উপকূল রক্ষার জন্য দায়ী থাকিবে 
এবং স্থায়ী বাহিনীকে যুদ্ধের সময় যন্তরশিল্পী সরবরাহ করিবে । 
কাজেই দেখা যাইতেছে, আঞ্চলিক বাহিনীর কার্য স্থায়ী 
বাহিনীর স্যায় সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপৎকালে কোন কোন 
বিশেষ কাজ স্থায়ী বাহিনীর পরিবর্তে আঞ্চলিক বাহিনীকেই 
সম্পন্ন করিতে হইবে । এই সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের 
শিক্ষা পরিচালনা করা হইতেছে। 


পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত রক্ষা 

পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। 
“অসামরিক জাতি” বলিয়া যে কলঙ্কের ছাপ ইংরেজ বাঙালী . 
জাতির কপালে মারিয়া দিয়াছিল, তাহা মোচন করিতে 
হুইবে। না করিতে পারিলে স্বাধীনতার কোন অর্থ থাকে 
ন1। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমবঙ্গ ভারতরাষ্ট্রের পুর্ব সীমান্তের সাত 
শত মাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে। তাহা! রক্ষা করিবার জন্ত 
ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীকে 
সদাসর্বদা জাগ্রত থাকিতে হইবে । গত এক মাপের মধ্যে 
নদীয়া ভ্েলার সীমান্ত অঞ্চলে যাহ! ঘটিতেছে, তাহার বিপদ 
হৃদয়ঙ্গম না করিলে আমরা ধনেপ্রাণে ও মানে মারা যাইব। 

সেই কথাই “আনন্দবাজার পত্রিকা”র ভ্রাম্যমাণ সংবাদ- 
দাতা নদীয়ার সীমাস্তবর্তা গ্রামাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া ছুইটি প্রবন্ধে 
আমাদের শুনাইয়াছেন। ২০শে পৌষ ও ২২শে পৌষের, 
সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে £ li 

“ইহার পর সীমান্তের পথ। ভাটুপাড়াই সীমান্ত রাম 
তথাপি ইহারই পার্শ্বে চাষের জ্রমিতে কল্পিত সীমান্তরেখা 
আছে, প্রাণ বিপন্ন করিয়া ভরত তাহা জানিয়া আসিয়াছে। 


"এই ঝোপের আড়ালে ধরাড়াইয়! সাবধানে এই তালগাছ দেখুন। 


এখানে আমাদেরই কাটা! পরিখা আছে। পাকিস্থানী প্রহরীরা 
রাতের অন্ধকারে এখানে প্রহর! গুণে । আমাদের ঠিক সীমাস্ত- 
রেখা অবধি আমাদের লোক বা প্রহরীর যাওয়া নিষেধ । হয় 


_ তো যাওয়ার বিপদ এই যে, যাইবার চেষ্টা করিলে যে কোন 


ছলে জঙ্ঘর্য বাধিতে পারে। সুতরাং সীমাস্ত-রেখা হইতে 
আমাদের বহু দুরে ব্যবধান রক্ষা করিয়] চলিতে হয়। রাই- 
_ফেলের আওতা ১৫০ মাইল ।” - 

এই সীমাস্ত অঞ্চলের সমস্ত সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা! 
বলিয়াছেন। নিয়ে তার মধ্য হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত 
করিলাম £ - 


৩০২, 


ও্রবাশ। 


১৯৩৫৭ 





“ভাটুপাড়ার এই সীমান্তে যে কথাটি প্রথমে মনে জাগিল 
তাহা এই যে, সমগ্র বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিম বাংলাকে 
পাকিস্থানীরা পরিকল্পনা মত আরও সঙ্কুচিত করিয়া তুলিতেছে 


এবং ঘাটতি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ঘাটতি জেল! নদীয়ার উৎপাদন. 
আরও হ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। সমগ্র নদীয়া জেলার সীমান্ত _ 


১২০ মাইল; সঠিক সীমান্ত রেখাকে ছাড়িয়| যদি কেবল 
“নিরাপত্তার” অজুহাতে আরও ছুই মাইল ভিতরে সরিয়! 
আসিতে হয়, তবে জবরদণ্তি বন্ধ করিয়া রাখা জমির পরিমাণ 
কত হইবে রাষত্নায়কগণের তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার । 
অপর রাধ্রের অধিবাসীদের আবদার সার! বংসর' যদি মাথার 
উপর খাঁড়ার মত ঝুলিতে থাকে তবে চাষ অসম্ভব! চাষীর 
গায়ে লোহার বর্ম পরাইয়া দিলেও কতদিন এইভাবে তাহার 
মনোবল অটুট থাকিবে বলা কঠিন। অবাধ সীমাহীন জমির 
উপর কল্পনার সীমারেখা টান! চাষীদের পক্ষে, চাষের পক্ষে, 
দেশের উৎপাদনের পক্ষে নিরর্থক । এই বিরাট ভূখও জমিকে 
লোকসানের খাতায়ই চাপিয়া রাখিতে হইবে । সুতরাং পশ্চিম- 
বঙ্গের পুঁধিতে লেখা জমির পরিমাণ যাহাই থাকুক, হলের 
লেখায় পশ্চিমবঙ্গ আরও অনেক, অনেক ছোট হুইবে... । 
“যেখানে মাথাভাঙ! বহিয়া গিয়াছে, নদীয়া জেলার সেই 
সীমান্তের মাধুগারি মৌজায় সকল সীমাস্ত-সমস্তা৷ যেন মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। মাথাভাঙার ওপারে রামক্কফপুর--মাধুগারি 
মৌজার অস্তভু ক্ত হইলেও ইহা পাকিস্থানীরা দখল করিয়া 
আছে। ওপারে মাথাভাঙার তীরে তীরে যতদুর দৃষ্টি যায় 
সুদীর্ঘ ঘন জনবসতি । এপারে পশ্চিমবঙ্গবাঁপীর কোন বসতি 
নাই; ছুই-একটি গৃহ চোখে পড়ে বটে ; কিন্তু সেখানে কোন 
মান্য নাই। নদীর পারে সরস উর্বর জমি। ফসল ভাল 
হয়। এপারের চাষীরাঁও ইহা চাষ না করিয়া পারে না। 
কিন্ত চাষ মানেই পাহাঁরা । পাহারার জন্য গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছা- 
সৈন্যদল গড়িয়াছে। অহোরাত্র পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে। 
কিন্ত পাকিস্থানীদের গ্রাম নদীতীরেই, এপারের গ্রাম কোথায়? 
নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি বলিলেন, দিনরাত্রি জাগিয়া পাহারা 
দিব সঙ্কল্প করিয়াছি। তাহার! সীমাস্তনগর স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী 
গঠন করিয়াছেন | 
.  “শীমাস্তবাসীদের সীমাস্তরক্ষার সঙ্কল্প সত্যিই সুলক্ষণ। কিন্ত 
সীমান্তবাসীদের ব্রক্ষার আয়োজন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের 
কেবল মনের সাহস, লাঠি বা তীর ধন্থক যথেষ্ট নয়। নির্ভর- 


যোগ্য নাগরিকদের আধেয়ান্রও দেওয়া দরকার । একমাত্র 


এই উপায়েই পাকিস্থানীদের হান! নিবারণ করা যাইতে পারে। 

পাকিস্থানীরা সজাগ । মাথাভাঙা নদীতীরে আমাদের 
জীপটি দ্বাড়াইতেই ওপারের উৎসুক গ্রামবাসীরা অল্পক্ষণের 
মধ্যেই নদীতীর-বরাবর দাড়াইয়া গেল । ইতি 
কি আমাদের চাইতে বেশী?” 


এই বিপদের মধ্যেও মানব-মন গঠনের কাজে ব্যস্ত। 
তাহাই ভরসার কথা । সংবাদদাত1 তারও পর্রিচয় দিতে 
ভুলেন নাই। 


বাঙালী জাতির অধোগৃতির কারণ 


উনবিংশ শতাব্দীর ৫০৬০ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে. পি 


AN 


বিরাট্‌ পুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার! সমগ্র 
ভারতবর্ষের নবয়ুগের প্রবর্তক, স্রষ্টা । এই বিষয়ে মতভেদ 
নাই । সেই বিরাট পুরুষগণের চিন্তাধারা ও কর্মাধারা অব্যাহত 
রাধিবার লোক আল্ব' তার বড় দেখা যায় না। এই 
বিষয় লইয়া! ছঃখের কথ শুনিতে শুনিতে অনেক সময় বিরক্তি 
আসে? বাঙালী বলেন যখনই সুযোগ পান; অ-বাঙালী 
বলেন আকারে-ইঞ্কিতে। কিন্ত এই সমস্তার কোন সমাধান 
কেহুই করিতে পারিতেছেন না। 

বাঙালী সমান্দের সকল স্তরে, শিক্ষিত শ্রেণী ও অশিক্ষিত 
শ্রেণী উভয়ের মধ্যেই পরাদ্বিতের এই মনোভাব জাগ্রত 
দেখিতে পাঁই। সর্বভারতীয় জীবনে বাঙালী পূর্বের সেই 
কৃতিত্বের দাবি করিতে পারিতেছে না_এই বোধ অনেককে 
পীড়া দিতেছে । অথনৈতিক জীবনে আমরা! হিয়া যাইতেছি 


কলিকাতা নগরীতে পর্য্যস্ত--ইহা৷ একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ না 


ধরিয়া লওয়া হইতেছে । এই রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে অনেক 
পঙ্ডিত ব্যক্তি অনেক মতামত প্রকাশ করিতেছেন। কিন্ত 
তার নিরাময় সম্বন্ধে কেহই অব্যর্থ ওষবের সন্ধান দিতে 
পারিতেছেন না । | 

এই অবস্থায় বাঙ্গালোর ( মহীশূর ) নগরের সত্য অহুঠিত 
ভারতীয়'বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৮শ অধিবেশনে বাঙালী জাতির 
অধোগতি সন্বন্ধে আলোচনার কথ! শুনিয়া আশান্বিত হইয়- 
ছিলাম। নৃতত্ব ও পুরাতত্ব শাখার সভাপতিরূপে বাঙালী 
বৈজ্ঞানিক ডাঃ এপ. সি. সরকার মহাশয়ের বক্তৃতার 
মধ্যে নিধানের কোন ইঙ্দিত পাইব এই আশায় দৈনিক 
সংবাদপত্রে তার চুম্বক পাঠ করিলাম। কিন্ত তাহা পাঠ 
করিয়া নিরাশ হইয়াছি। হয়ত তাহার পূর্ণ বক্তৃতায় তাহা 
পাওয়া যাইতে পারে। কিন্ত তাহার চুম্বকের মধ্যে পাইলাম 
এই কথা মাত্র ঃ 


রক্ষা করিতে পারা গেল না, তার কারণ ব্যাখ্যা কর! ছুফষর 1” 
এই বাঙালী পণ্ডিত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কাৰ্ল পাস'নের 
মত উদ্ধত করিয়া বাঙালী সমাজ-দেহে রোগের। নিদান 
সম্বন্ধে শেষ কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কার্ল 
পানি বলিয়াছেন? “যোগ্যতর ব্যক্তিদের বংশ বৃদ্ধির 
উপরই জাতির উন্নতি নির্ভর করে |” এই কথাই যদি বর্তমান 
বিজ্ঞানের শেষ কথা হয় তবে তার মধ্যে এমন কোন সত্য 
দেখিলাম না যাহা! মনুশপরাশর, বাঙালী হিন্দু. সমাজে কৌলীন্ত 


ন্‌ 


£ “আধুনিক বাংলা উনবিংশ শতাব্দীর ধারা * 
বাহিকতা রক্ষা করিতে পারে নাই । . কেন এই ধারাবাহিকতা, - 


- ইঙ্গিত করিয়াছেন; 


৯ 


মাখ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-আসাম রাজ্যের ভাষা লইয়! চাতুরী 


৩০৩ 





প্রথার প্রবর্তক রাজা বল্লাল সেন বা ম্মার্ড পণ্ডিত জানিতেন 
না। ডাঃ সরকার তাহার বক্তৃতায় এই ইতিহাসের প্রতি 
বাঙালীর “কেলিক” প্রথার আলোচনা 
করিয়াছেন । তাঁর বিস্তৃত বিবরণ আমরা! পাই নাই। 

তাহার সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত দ্বারা সমথিত। “যোগ্য- 
তর ব্যক্তিদের বংশবৃদ্ধির উপরে জ্বাতির উন্নতি নির্ভর করে” 
এখানে প্রশ্ন উঠিবে__কে এই যোগ্যতর ব্যক্তিদের গুণাগুণের 
বিচার করিয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধির রীতি অব্যাহত 
রাধিবে? সমাজ্ব করিতে পারে, রা করিতে পারে । আজ 
এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যের যুগে পয়াজ্বের সে শক্তি আছে কি? 
রাধ করিতে পারে। আজ সর্বাত্মক (06021162090 ) 
রাষ্ট্রের যুগ।  ব্যক্তিস্বাতন্্যকে, তার নানা বিধান পিষ্ট 
করিতেছে । অযোগ্য স্ত্র-পুরুষের প্রন্তনন-শক্তি নষ্ট করিতেছে । 
হয়ত এইরূপ রাষ্ট্রের অধীনে কালে কালে “যোগ্যতর” স্ত্রী- 
পুরুষের গুণাগুণের একটা! মান স্থির হইবে । কিন্তু কত দিন 
কয় পুরুষ এই মান অটুট থাকিবে? বর্তমান যুগের 
বৈজ্ঞানিকের-নিকট বাঙালী হিন্দু সমাজে কৌলীন্ত-প্রথার চেষ্টা 


কি এই বিষয়ে এবং সমগ্র সমাজ্ব-জীবনে কল্যাণপ্রদ বলিয়া 


স্বীকৃত হইয়াছে? 
মানব-সমাজের স্বাস্থ্য ও. রোগ, উন্নতি ও অবনতি, এই 
ঘটনা বিশ্ববিধানের উত্থান পতনের অঙ্র। ইহাই একমাত্র 


- অত্য। এই ঘটনার “কারণ ব্যাখ্যা করা দুফষর” | ইহাই কি: 


.তিন বৎসরে তাহারাই দিক্পাছেন। 


“শেষ কথা” বলিয়া স্বীকৃত হইবে ? 
চিনির মূল্য বৃদ্ধি 


২৩শে পৌষ হইতে রেশন এলাকাতুত্ত কলিকাতা! 
শিল্পাঞ্চদসমূহে চিনির সের প্রতি মূল্য ॥/৯ পাইয়ের স্থলে বৃদ্ধি 
পাইয়া ৬ পাই হুইবে । 

এই সংবাদে আমরা আশ্পর্ধ্যান্বিত হই নাই। যখন শুনি 
বিলাতে চিনির দাম মণ প্রতি ১৭২ টাকা তখন হিংসা হয়। 
ভারতরাষ্ট্রের পরিচালকবর্গ কি ধাতুতে গঠিত তার প্রমাণ গত 
শিল্পপতিগণ কিভাবে 
চলিতেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস 


_=_ক্রমিটির দপ্তর হইতে যে পাক্ষিক অর্থনৈতিক সমালোচন! 


প্রকাশিত হইয়া থাকে তার মধ্যে ৷ ২২শে পৌষের সংবাদপত্রে 
তাহা প্রকাশিত হইয়াছে । একটি সংবাদপত্র এই সংবাদের 
শিরোনামা দিয়াছেন এইরূপ £ “অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাধানে 
সরকারের সহিত শিল্পতিদের অসহযোগ” | বড় বড় অক্ষরে 
তাহা ছাপা হইয়াছে । এই প্রবন্ধটির চুম্বক যাহা প্রকাশিত 


- হইয়াছে তার মধ্যে ক্ষোভের প্রকাশ দেখিতে পাই £ 


“***অর্থনৈতিক সঙ্কটমোচনে সরকারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে 
'শিল্পপতিদের ভূমিকা নিতান্ত বেদনাদায়ক । 
“স্বাধীনতা লাভের তিন বৎসরকালের - মধ্যে শিল্পপতির] 


নানারূপ অসুবিধার কথা বলিতেছেন। প্রথমে তাহারা শিল্প 
জাতীয়করণ, উচ্চহারে করবার্ধ্য ও যানবাহনের অন্থবিধার 
কথা তারশ্বরে বলিতে সুরু করেন, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল 
তাহাদের যুক্তির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন শিল্প জাতীয়করণ 
কার্যত; স্থগিত রাখায় এবং যানবাহনের অন্বিধা! আর ন! 
থাকায় তাহারা কর হ্রাস, সমাজকল্যাণযূলক কার্য হাস 
করার ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার জন্য দাবি করিতেছেন। 
তাহার! নূতন নূতন দাবি উথাপিত করিতেছেন ও পুরাপুরি 
সরকারী নিরপেক্ষতার নীতি প্রবর্তনের দাবি করিতেছেন। 
এই নীতি সম্পর্কে গ্রীজ্বাহরলাল নেহরুর উক্তির প্রতিধ্বনি 
করিয়া বলা চলে যে, আধুনিক পৃথিবীতে আর এই নীতি 
প্রবর্তন সম্ভব নহে। ইহাতে আরও বল] হইয়াছে-যে, ভারত 
ও পাকিস্থানের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ভারতে 
উভয় ব্রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অর্থনৈতিক নির্ভরতার উপর জোর দিয়া 
যে সকল কথা বলা হয় তাহাতে প্রত্যেকটি বৈঠকে ভারতকে 
দুর্বল করার চেষ্টা চলে ।” 

এই ত গেল ভারতীয় ভি কথা ৷ তাহাদের কর্ম 
ফল তাহারা ভোগ করিবেন। গান্ধীন্গীর জীবিতকালে 
চিনি,ও কাপড় লইয়া খেলা করিতে ধাহাদের আটকায় 
নাই, তাহাদের কে রক্ষা করিবে! এখন পশ্চিমবঙ্গের খান 
সরবরাহ বিভাগের চিনি লইয়া কৌতুকের কথা একটু বলি। 
চিনির মূল্য ৮/১৫ আনা! হইতে ॥%১০ আনায় বার্ধ্য হইয়াছে। 
রেশনের বিধানে সাধারণতঃ /1০ পোয়া চিনি জন-প্রতি পাওয়া 
যাইত ; ॥/১৫ আনা! যখন প্রতি সের চিনির মুল্য ছিল তখন 
তার চার ভাগের এক ভাগ আনা ও গণ্ডায় ভাগ করা সম্ভব 
নয় বলিয়া প্রতি /॥০ পোয়ায় আধ পয়সা! বেশী দিতে ভুইত 3 
এখনও 8৮১০ আনার বেলায় তাহা! হইবে। প্রতি পোয়ায় 
আধ পয়সা রেশনের দোকানদার পান। এই আধ পয়সার 
কোন ভাগ আর কারও ভাগে পড়ে কিনা জানিতে 
কৌতুহল হয় ; %/০, %%/০, এমন কি %৩০ আনা করিলে কেহ 
যখন আপত্তি করিবার নাই। 


আসাম রাজ্যের ভাষা লইয়া চাতুরী 

আসামের মন্তরিমগুলা অসমীয়! ভাষাকে রাজ্ম্যের ভাষা 
করিবার ভজন্ত নানাবিধ চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। 
করিমগপ্জের “যুগশক্তি” পত্রিকার ৬ই পৌষের সংখ্যায় করিম- 
গঞ্জের একজন কংগ্রেস নেতার একটি বিবৃতি প্রকাশিত 
হইয়াছে। আমাদের পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিলে এই চাতুরীর 
পরিচয় পাইবেন। অসমীয়া ভাষাভাষী লোকসমষ্টি আসাম 
রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাত্র । তাহাদের প্রতিনিধি ঘটনা- 
ক্রমে মন্ত্রিত্বের গদি দখল করিতে পারিয়াছেন এবং তাহার 
ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন। ভাষা সম্বন্ধে চাতুরী তার 
অন্ততম। দেশের লোকের এই বিবৃতি জ্বানিয়া রাখাঁ- ভাল? 
সেইজন্ত তাহ! উদ্ধত করিলাম £ : ৪ 
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“সম্প্রতি আসাম সরকার আপাম সিভিল সার্ভিসে লোক 
নিযুক্ত করার ও অন্তান্ত চাকুরীতে নিয়োগের বেলায় যুক্ত প্রতি- 
যোগিতামূলক পরীক্ষার নিয়মের খসড়া প্রকাশ করিয়াছেন। 
আপাতদৃষ্টিতে তাহ! ভাল মনে হইলেও ইহাতে স্পষ্ট মনে 
হইতেছে যে প্রদেশের এক শ্রেণীর লোকদের বিশেষ সুবিধা 
দানের জন্থই এরূপ ব্যবস্থা করা 'হইতেছে। নিয়ষের খসড়ায় 
দেখা যায় যে, পরীক্ষার্থীকে ইংরেজী, হিন্দী ও অসমীয়া এই 
তিনটি অবশ্য শিক্ষণীয় ভাষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে । শেষোক্ত 
ভাষাকে রাজ্যের রিজ্রিওন্তাল ভাষারপে বর্ণনা করা হইয়াছে । 
অসমীয়া পরীক্ষার্থীদের নৃতন একটি ভাষা শিক্ষা করিলেই 
চলিবে, কিন্তু বাঙালীদের অসমীয়া ও হিন্দী ছুইটি ভাষা আয়ত্ত 
করিতে হইবে । কাজেই তাহাদের পক্ষে আসামের অসমীয়া 
পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া চলা কঠিন হইবে । 
নিয়মের গিকায় এই কথাও বলা হইয়াছে যে, কাছাড় জেলায় 
এক বৎসরের জন্য ও ট্রাইব্যাল এলাকায় ছুই বৎসরের জন্ত এই 
নিয়ম কার্যকরী হইবে না। কিন্ত তাহা শুধু লোক-দেখানে! 
মাত্র। আসামে অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যের ভাষা করার 
উদ্দেশ্য লইয়াই নিযমকাহুনের খসড়া রচিত হইয়াছে। | 

“ভারতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দী- 
ভাষার স্থান দেওয়ার ব্যাপারে পনর বৎসর সময় দেওয়া 
হইয়াছে। 
অসমীয়াকে রাজ্যের ব্াষ্রভাষা করিতে ব্যগর হইয়াছেন । 
তাহাদের হাতে যে শাসন-ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহার 
জোরেই তাহারা তাহা! রুরিতে চাহিতেছেন । আমার বিশ্বাস 
এই কাধ্যের ফলে অসন্তোষের বীজ বপন করা হইবে এবং 
তাহার ফল ভবিষ্যতে অকল্যাণকর না হুইয়া যাইবে না। 
আসাম সরকারের কাছে আমার আবেদন-_তাহারা যেন 
রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে পরস্পর পৃর্বকীকরণের নীতি ত্যাগ 
করেন।” 

ভারতে ভূতত্ব-বিগ্ভার গবেষণা! 

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
বাৎসরিক অধিবেশনে ভূতত্ব লইয়া আলোচন] হইয়াছে। 
ভারতের ভূমির নিম্নে যে সম্পদ পুক্তায়িত আছে, তার সন্ধান 
লওয়া ও নাগরিক জীবনের উন্নতির অন্য সেই জ্ঞান নিয়োজিত 
করাই হইল এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য । পণ্ডিতের! যখন জ্ঞান 
বিতরণ করেন তখনই রাষ্ট্রের কর্ণধাঁরবর্গ এই জ্ঞান কি করিয়া 
রাষ্ট্রের এবং প্রজাপুঞ্জের, প্রয়োজনে নিয়োজিত হইতে পারে 
তার চেষ্টা করিয়া থাকেন । তাহার পরিচয় পাই ভারতরাষ্্রে 
কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের একটি বিবৃতির মধ্যে £ 

“ভারতের ভূতাত্বিকগণকে কৃত্রিম পেট্রল প্রস্তুতের উপযোগী 
কয়ল! যথোপযুক্তভাবে পাওয়া! সম্তব কিন! সে সম্পর্কে পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে বল! হইয়াছিল-। পরীক্ষা কার্যে পর তাহার! 


প্রবাসী 


কিন্ত আসাম সরকার ধৈর্য্য হারাইয়া এখনই. 
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এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ব রাণীগঞ্জের অগ্ডাল 
অঞ্চলে সাফল্যজনক ভাবেই কৃত্রিম পে্রল প্রস্তুতের একটি 
কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে । তাহারা হিসাব করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, পেট্রল প্রস্তুতের উপযোগী ৬০ কোটি টন 
কয়লা পাওয়া সম্ভব ৷ | 
- “জিওলজ্িক্যাল সার্ভে অব. ইণ্ডিয়| ক্বত্রিম পেট্রল প্রস্তুতের 
উপযোগী কয়ল! সম্পিত প্রাথমিক রিপোর্ট নাম দিয়া একটি 
পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। পেট্রলের জন্ত যাহাতে বিদেশের 
উপর বেশী নির্ভর করিতে না হয় তাহার উদ্দেস্টে ১৯৪৮ সালে 
ভারত-সরকার নিয়স্তরের কয়ল্লাঁহইতে পেট্রল প্রস্তুত . সম্তব 
কিন! তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নির্দেশ দেন। এই 
নির্দেশ অহ্থসাঁরে ভূতাত্বিকগণ যে পরীক্ষা চালান - তাহার 
বিবরণই এখানে লিপিবদ্ধ কর] হইয়াছে। 
“ভূতাত্বিকগণ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের চারটি কয়লা খনি 


' অঞ্চল-__পূর্ব্ব রাণীগঞ্জ, পুর্ব ও পশ্চিম বোকারো, রামগড় ও 


দক্ষিণ কারণপুর1-_-তন্ন তন্ন করিয়া! পরীক্ষা করিয়া! দেখেন। 

ইতিপূর্বে জিওলদিক্যাল সার্ভের এই বিষয়ে কিছু তথ্য জানা! 

থাকিলেও এই পতীক্ষা-কার্ধ্যের ফলে অনেক নুতন তথ্য 
জানিতে পারা গিয়াছে । এই পুস্তিকায় পরীক্ষা-কার্যের যে 

ফলাফল প্রকাশ কর! হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, 

এখানে কৃত্রিম পেট্রল প্রস্তুতের উপযোগী যথেষ্ঠ কয়লা পাওয়া. 
যাইবে । তবে কারখানা স্থাপনের পুর্বে তাহার উপযুক্ত” 
অবস্থান নির্বাচনের জন্ত আরও বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা চালাই- 

বার প্রয়োজন আছে। 

“কি ধরণের এবং কি পরিমাণ উপযুক্ত কয়লা পাওয়া 
সম্ভব পুস্তিকায় তাহাও উল্লেখ কর! হইয়াছে। শতকরা ১২. 
হইতে ২৫ ভাগ অব্যবহার্ধ্য দ্রব্যসমন্থিত মোট ৬০. কোটি টন 
কয়লা পাওয়া যাইতে পারে। ভূতাত্বিকগণ বলিয়াছেন যে, 
পূর্ব রাধীগঞ্জের অণ্ডাল অঞ্চলে কৃত্রিম পেট্রল প্রস্তুতের 
কারখানা! স্থাপন করার বাস্তব সম্ভাবনা রহিয়াছে। ব্যাপক 
ভাবে পরীক্ষা করিয়া বোকারো, রামগড় ও কারণপুরায়.একটি 
কেন্দ্রীয় কারখানা বা খুব ছোট ছোট কতকগুলি কারখানা 
স্থাপন কর! যাইতে পারে । কয়লা-খনি অঞ্চগুলির বিস্তারিত 


হা 


ৰ 


তথ্য-সমন্বিত ৭টি রঙীন্‌ মানচিত্রও পুত্তিকায় সন্নিবেশিত _ *₹ 


হইয়াছে ।” I - 
ভারতের এঁতিহাসিক দলিল 

গত ৯ই পৌষ মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুর নগরীতে 
ভারতীয় দলিল-কমিশনের ২৭তম অধিবেশন বসে । কেন্দ্রীয় 


শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পভাপতিরূপে যে. 


অভিভাষণ প্রদান করেন তাহার মধ্যে আমাদের দেশের গত 
৫ শত বৎসরের ইতিহাসের অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 
দৃষ্টাত্তস্বরূপ তিনি বলেন £ 


মাঘ 


বিবিধ প্রসন্_ ভারত-মিশর সম্পর্ক 


৩০৫ 





“আমাদের জাতীয় দলিলাগারে বহু পরিমাণ নন্ধির 
সংগৃহীত আছে| ১৬৭২ সাল হইতে ১৯৪৯ সাল পৰ্য্যন্ত 
সময়ের দলিলাদি সুসংবদ্ধভাবে এ আগারে সংরক্ষিত আছে। 
ভারত-ইতিহাসের..অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ এই ৩০০ 
বৎসরের ইতিবৃত্ত এ দলিলাদি হইতে পাওয়া যাইবে। যদি 


দ্ধ মোগল-যুগের বিক্ষিপ্ত নজিরগুলি উহাদের সহিত যোগ করিয়া | 
দেওয়া যায়, তাহ! হইলে আমাদের দলিলাদির মধ্যে যে 


পঞ্চদশ শতাব্দীর নজির আছে, একথা. বলিতে পারা যাইবে । 
এত প্রাচীন নঞ্জির খুব কম দেশেই আছে ।. পরিমাণের দিক 
দিয়া বিচার করিলেও আমাদের দলিলাগার -শুধু এশিয়ারই 
নহে; সমগ্র বিশ্বের অগ্ততম বৃহৎ সংগ্রহশালা । এই কথা 


"  বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতে এমন একটিও ভবন নাই 


যেখানে সমস্ত নজিরের একত্র সমাবেশ করা যাইতে পারে |” 


এই দলিলাদির সাহায্যে অনেক ভ্রম নিরসন কর] সহজ । 
১৮৫৭ জালের বিদ্রোহের সম্বন্ধে মৌলানা সাহেব বলিয়াছেন £ 

“১৮৫৭ সালে অনুষ্ঠিত তথাকথিত ভারতীয় বিদ্রোহ 
সম্পর্কিত সরকারী দ্লিলগুলি ১৯০৭ সালে জনসাধারণকে 
পাঠের সুযোগ দেওয়া হয়। এই সকল দলিলের উপর ভিত্তি 
করিয়া ভারত-সরকার বিদ্রোহ সম্পর্কে তিন খণ্ডে বিভক্ত 
ইতিহাস রচনা করেন। ব্রিটিশ সরকারের -দ্বার্থের দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া ও ইতিহাস রচনা কর] হইয়াছিল। কাজেই 
বিদ্রোহে: যোগদ!নকারী ভারতীয়গণের প্রতি এ ইতিহাসে 
- যথাৰ্থ মন্তব্য কর] হয় নাই। ফলে এ সকল দলিল পুনরায় 
পরীক্ষা করিয়া যতটা সম্ভব বস্তনিষ্ঠভাঁবে বিদ্রোহ-যুগের 
ইতিবৃত্ত রচনা করার প্রয়োজন দেখ! দিয়াছে ।.: এমন কি 
তখনও সরকারী ইতিহাসখানি হইতে বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য 
জানা গিয়াছিল, ফলে বিভ্রোহে যোগদানকারী বিভিন্ন লোকের 
_ সম্বন্ধে অনেক ভ্ৰান্ত ধারণা! দুর হইয়াছিল 1” 

গত বৎসর কটক নগরীতে এই কমিশনের বাৎসরিক 
অধিবেশন বসিম্নাছিল । ছুই খণ্ডে তাহার বিবরণ পুস্তকাকারে 


প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ড স্থান পাইয়াছে কয়েকটি 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ। তাহার মধ্যে মোগল-যুগ হইতে 


._ আরম করিয়া দেশের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই 


প্রবন্ধাবলীর পরিচয় চুম্বকরূপে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে £ 


স্থাপন, ইন্দোনেশিয়ার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্পর্ক, 
উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সংবাদপত্রের পরিচয় প্রভৃতি 
বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। পাটন! কলেজের অধ্যাপক 
নৈয়দ হাসান আস্কারী “বিহারের সুফী পীরের প্রাচীন পরি- 
বারের দলিলপত্রা্দি নামে যে প্রবন্ধটি রচনা! করিয়াছেন, 
তাহাতে আকবর ও জাহাঙ্গীর সম্পর্কে অনেক প্রাচীন তথ্যের 
সন্ধান মিলিবে। ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, মোগল 


সম্রাটের নিকট হইতে দক্ষিণ-ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্ত 
যে সকল.পরোয়ান! লাভ করেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া 
পাটনার ডাঃ কে কে দত্ত একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 
অপর প্রবন্ধগুলির মধ্যে ডাঃ হরিরগ্ন ঘোষালের : ১৭৮৩-৮৪ 
সালের দুর্ভিক্ষ ও কোম্পানীর প্রতিকার ব্যবস্থা এবং শ্রীতপন- 
কুমার রায়চৌধুরীর বিহারের এষ্টেট বিভাগের প্রাচীন রীতি 
শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য !” 


ভারত-মিশর সম্পর্ক. 

ভারতবর্ষ ও মিশর দেশের মধ্যে গ্রীতি বৃদ্ধি করিবার 
উদ্দেস্ঠ লইয়া! আমাদের দেশ হইতে এক দল সাংবাদিক গমন 
করিয়াছেন। প্রায় দেড় বৎসর পুর্বে মিশর হইতে এক দল 
মিশরীয় সাংবাদিক' আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই দেশে ফিরিয়া ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য 
চালাইয়াছিলেন এবং আমাদের দেশ হইতে অনেক পণ্ডিত 
ব্যক্তি পাশ্চাত্যঘেশসমূছের পথে মিশর যাইবার সময় লক্ষ্য 


- করিয়াছেন যে- মিশরীয় জনসাধারণ পাকিস্থানী প্রচারের 


প্রভাবে পড়িয়াছে। 


অন্প্রতি পাকিস্থানী সংবাদপত্রে মিশরের প্রধান প্রধান : 
সংবাদপত্র সম্পাদকগণের এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে । 
মন্ত্রিপক্ষের দ্রনিক “আল-মিশর”, নির্দলীয় “আল-আহরামপ্, 
সাদিষ্ দলের মুখপত্র “আল আসসাস+, উদ্দারনৈতিক দলের 
“আল সিয়াসা”, কোটলা দলের মুখপাত্র “আল মোক্রাউমপ, 
রাজা কুয়াডের দলের “আল জিমান” ও সন্ত্রাসবাদী মুসলিষ 
ভ্রাতৃত্বের “আল মুবাইস”__-এই সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদক, 
নাকি এই প্রচার-বিৰৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । 


“আল মিশর” পত্রিকার সম্পাদকের মন্তব্য “পাকিস্থান 
নিউজ” পত্রিকায় দেখিতে পাই না। -অন্তান্ত পত্রিকার 
সম্পাদক কাশ্মীরের গণভোট লইয়! খুব মাতামাতি করিয়াছেন । 
অথচ তাহার] ভুলিয়া গিয়াছেন যে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ হইতেই 
সৰ্বপ্ৰথমে গণভোটের নীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, সেই 
সময়ই পাকিস্থান .কাশ্মীরের পশ্চিম অঞ্চলে বব্বরের মত 


. আচরণ করিতেছিল, কাশ্মীরের অধিবাসীকে গণভোটের অধি- 
‘কার বা অবসর দেয় নাই! 
“এইগুলিতে মোগল-যুগ, ভারতে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ 


“আল সিয়াসাপ্র সম্পাদক .জনাব হাফিজ মোহন্মদের 
মুখে শুনিতে পাই যে, এই বিরোধ সম্বন্ধে মিশরের মত স্পষ্ট; 
ভারতের বিরুদ্ধে তাহার মন তিক্ত (11869: )। “আল 
মৃবাইসে”র সম্পাদক শেখ শালে আসমাবী গণভোটের 
কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করেন শা, কারণ কাশ্মীর- 
বাসীর মাতৃভূমি পাকিস্থান । তিনি ভারতরাষধ্রের “সাত্রাজ্য- 
বাদী লোডে”র অবসান ঘটাইতে চান সম্মিলিত জাতিসজ্বের 
সাহায্যে। 


৩০৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





আমর! জানি না ভারতীয় সাংবাদ্িকমণলী এই মনোভাব 


পরিবর্তন করিতে পারিবেন কিনা । তাহাদের ভ্রমণের যে 


বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে তাহার মধ্যে কাশ্মীর সমন্তার কোন 
উল্লেখ দেখিলাম না, তাহারা মিশরের পুরাকীত্তি দেখিয়া; 
খানাপিনা করিয়া ভদ্রোচিত আচরণ করিতেছেন, ভারতবর্ষ 
ও মিশরের মধ্যে গ্রীতিবর্ধনের কথা বলিতেছেন । আমরা 


ধিশ্বাস করিতে পারি না! যে উপরোক্ত মিশরী সম্পাদকগণের, 


মধ্যে কেহই কাশ্মীর সন্বন্ধে গ্রীত্যারকাস্তি ঘোষ ও তাহার 
সতীর্থদের কোন প্রশ্ন করেন নাই। সেই প্রশ্নের কথা আমরা 
কিছুই জানিতেছি না । খানাপিনা ও মিষ্ট কথার সংবাদ মাত্র 


পাইতেছি। ভারতবর্ষের লোককে এইরূপে অন্ধকারে রাখিতে ' ৃ 
- পুত্র জয়, জয়ের পুত্র -বীতরাগই গৌঁড়দেশে আসিয়াছিলেন। 


চেষ্টা করিলে কাহারও মঙ্গল হইবে না। 
পাকিস্থানে মিশরের পক্ষে যিনি রাষ্রটীত আছেন ভাহার 


নাম__আবছুল ওয়াছেব আজ্জম। তিনি ত প্রকান্তে কাশ্মীর ' 


সম্বন্ধে পাকিস্থানী দাবির সমর্থন করেন।. তাহার বিরুদ্ধে 
ভারতের রাষ্ীদূত জনাব. আসগর আলী ফৈজ্ি মিশরের 
গবন্মে্টের দরবারে নালিশ করিয়াছেন । রাধদুতের এরূপ 
বিলাস সাজে না। মিশরের এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন । 


বাঙালী ব্রাহ্মণ সমাজের একাংশ. 
ভারতবর্ষের জীবনে বরাবরই সমাজকে রাষ্ট্রের উপরে.স্থান 
দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত আমাদের সমাজ্র-বিষাসের ইতিহাস 
এখনও শিক্ষার্থীর পঠনীয় হয় নাই। এই' অভাব সম্বন্ধে 
অবহিত হইবার সময়' আসিয়াছে । .কারণ অদূর ভবিষ্যতে 
সমাঅনীতি - রাষ্ত্রনীতিকে প্রভাবান্বিত করিবে। সেইজন্ত 
বাংলার কুলীন, ব্রাহ্মণ মেল বা শ্রেণীর একাংশের সম্বন্ধে 
মন্দির” পত্রিকার ৯ম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায় যাহাঁ প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিলাম £ 
“আদিশৃরের, সময়, কান্থকুজ হইতে বীতরাগ, ক্ষিতীশ, 
সুধানিধি, সৌভরী ও মেধাতিথি এই সাগ্িক পঞ্চ ব্রাহ্মণ 
গৌড়দেশে আগমন করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতেই বাঁংলা- 
দেশের রাঢ়ীয় এবং বারেন্ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি । তাহাদের 
মধ্যে বীতরাগ কাশ্যপ গোত্রীয় ছিলেন। হহার পুত্র দক্ষ 
হইতে রা়ীয় এবং ক্কপানিধি হইতে বারেন্দ্র শ্রেণীর বঙ্গীয় 
কাশ্যপ গোত্রের উৎপত্তি হয় । ক্ষিতিশের ছুই পুত্র। ক্ষিতীশ 
শাতিল্য গোত্রীয় ছিলেন। ইহার একপুত্র ভট্টনারায়ণ হইতে, 
রাঢ়ীয় শাণ্্যি গোত্রের উৎপত্তি, এবং অপর পুত্র দামোদর 
হইতে বারেন্্র শাণ্ডিল্য গোত্রের উৎপত্তি । স্ুধানিধি বাতস্ত 
গোত্র ছিলেন । তাহার পুত্র ছান্দড় হইতে রাঢ়ীয় বাৎস্ত গোত্র, 
- এবং অপর পুত্র ধরাধর হইতে বারেন্দ্র বাংস্ত গোত্রের উৎপৃত্তি। 
" সৌভব্রী সাবর্ণ গোত্রজ ছিলেন। ইহার এক পুত্র বেদগর্ভ 
হইতে রাটীয় সাবর্ণী এবং অপর পুত্র বরত্বগর্ভ হইতে বারেন্দ্র 
সাবর্ণ গোত্রের উৎপত্তি । মেধাতিথি ভরঘ্বা্জ গোঁত্রজ ছিলেন । 
ইহার এক পুত্র শ্রীহ্য হইতে রাটীয় ভরদ্বাজ গোত্র এবং অপর 
পুত্র গৌতম হইতে বারেন্ ভরদ্বাজ্ গোত্রের উৎপত্তি। . 


আজ রাঢ়ী এবং বারেন্্র ব্রাহ্মণের মধ্যে বাস্তব পক্ষে 
কোন প্রভেদ থাকা উচিত 'নয়। কারণ তাহার! একই পিতার 
সম্তান। সেই হিসাবে কান্কুজ এবং রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র 
সমান্ধের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নহে। স্বলতঃ. 
ধরিতে গেলে বর্তমানে বঙ্গদেশীয় কান্তকুজ সমাজ এবং রাট়ীয় 


. বা বারেন্ত সমান ত্রাহ্মণর্গণের পূর্বপুরুষের সকলেই এক 


কান্কুক্ত হইতে আগমন করিয়াছিলেন । মন্ত্রকৎ-খধষিগণকেই 
ব্ৰহ্ম বা ব্রাহ্মণ বল! হইত । ক্যাপ খধির পাচ পুত্র মন্ত্রক 
খষি ছিলেন। ইহাদের হইতেই কাশ্তপ গোত্রের উৎপতি। 
এই কাশ্যপ গোত্রে মহাসাধক কৃষ্ণ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন । তৎ- 
পুত্র তমিশ্র, তাহার পুত্র উঙ্কার, তাঁহার পুত্র স্বর্ণক এবং স্বর্ণকের ' 


বীতরাগের-চারি পুত্রের মধ্যে দক্ষর যোল জন পুত্র। তন্মধ্যে 
স্ুলোচন হইতে চট্টকুলের উৎপত্তি।. আদিশুর আনীত পঞ্চ 
ব্রাহ্মণের সম্ভানগণ বিভিন্ন ছাপান্ন গ্রামে বাস.করিতেন। তাহা! 
হুইতেই ব্রাহ্মণদের ছাপান্ন গাঞি-এর উৎপত্তি হয়। 

চট্টকুলের প্রবর্তক সুলোচন বর্ধমান জেলায় চাটুতি গ্রামে 
বাস করিতেন । এই গ্রামের বর্তমান নাম চাটুতি। ইহা 


_-বর্ধমান-জ্েলার খান! জ্রংসন ষ্টেশনের তিন মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত। সুলোচনের পুত্র বাস্গদেব। বাজ্ছদেবের-চারি পুত্র, bd 
"তন্মধ্যে মহাদেব চারি পুত্র লাভ করেন। মহাদেবের পুত্র . 


চলহ---এবং চলহের তিন পুত্রের মধ্যে লৌকিকের পুত্র 
অরবিন্দ। অরবিন্দরাঁও তিন ভ্রাতা ছিলেন। বল্লালসেনের 
পুর্ব পর্য্যন্ত রাট়ীয় ব্রাহ্মণদের ছুইটি ভাগ ছিল। কুলাচল এবং 
্চ্ছোত্রীয় 1. বল্লালসেন বাইশ কুলোভ্ভব কুলাচলদিগকে বাছিয়া 
আটটি গাঞ্চিকে মুখ্য কুলীন এবং চোদ্দটি গাঞ্চিকে গৌণ 
কুলীন করেন । যথার্থ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরাই এই মর্ধ্যাদা লাভে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। সকলে নহে। আটটি গাঞি-এর সর্বশ্রেষ্ঠ 
কুলীনদের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রের চাটুতি গাঞের বা চট্টবংশীয় 
যে' পাচ জনকে লওয়া হইয়াছিল, তাহাদের নাম-_বহুরূপ, 
সুচ, অরবিন্দ, অলায়ুধ ও বাঙাল। 

-**বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ কুলীন কাশ্যপ oa 
হিৰ) অরবিন্দের পুত্র আহিৎ, তৎপুত্র গাকর, দ্যাকরের 


পুত্র ধন, ধনের পুত্র গণপতি, গণপতির পুত্র ব্যাস, ব্যাসের পুত্র হ- 


থানাই, থানাইয়ের পুত্র শ্রীনাথ, শ্রীনাথের পুত্র গঙ্গাদাস এবং 
গঙ্গাদাসের পুত্র ভুবন। এই ভুবনই খড়দহ মেল প্রাপ্ত হন।. 
ভূবনের পুত্র রতিনাথ, রতিনাথের পুত্র রামচন্দ্র । চব্বিশ 
পরগণা জেলার অন্তর্গত-_শ্রীক্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বাসস্থান, 
বিখ্যাত খড়দহ গ্ৰামে যোগে পাঁলিতের বাস থাকায় খড়দহ 
মেলের নাম হইয়াছিল 1" 

_ অন্তান্ত বর্ণের ও সমাজের শ্রেণী বিরোধ, রেষারেষির, 
প্রকৃত রুহন্ত তাদের সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে আছে। 
তাহা না জানিলে ও না বুঝিলে বাংলার ভবিষ্যৎ সমাজ- 
সংগঠন সহজ হইবে না। 


বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়ে রুদ্র। 
... স্বীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি 


[বাটি প্রকরণে বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়ের সঙ্কল্প করিয়া- 


প্র ছিলাম ।' তন্মধ্যে আটটি ব্দীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 


প্রকাশিত হইয়াছে । অবশিষ্ট চাঁরিটিও প্রকাশের ইচ্ছা 
ছিল। কিন্তু অর্থকষ্টহেতু পরিষং-পত্রিকার পত্র-সংখ্যা 
হাঁস করিতে হইয়াছে । এই কারণে এতদিন সে চারিটি 
প্রকরণ প্রকাশ করিতে পার! যায় নাই । এক্ষণে ‘প্রবাদী’- 
সম্পাদকের অনুগ্রহে আমার সঙ্কল্পসিদ্ধির সৃযোগ হইয়াছে। 
রুদ্র-প্রকরণ নবম প্রকরণ । ঞ্ুবতারা দশম, ইন্দ্র একাদশ, 
অশ্থিদধয় দ্বাদশ ।. ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে 1]. 

সরস্বতী প্রবন্ধে ও তৎপূর্বের ছুই-এক প্রবন্ধে রুদ্রদেবের 
নাম-ও কর্মের উল্লেখ করিতে হইয়াছে । কালপুরুষ নক্ষত্র 
তাহার প্রতিমা, তাহাঁও স্বীকার করিতে হইয়াছে । এই 
এঁক্য কিছু কিছু প্রমাণিতও হইয়াছে ।, এক্ষণে রুদ্রদেবের 
রূপ, গুণ, কর্ম ও যজ্ঞকাঁল সাবশেধ আলোচিত ইইতেছে। 


খগ্বেদের দেবতা বুঝিতে হইলে সর্বদা মনে . রাখিতে 
+- হইবে, সকল দেবতাই স্বর্গে থাকেন, কেহ -অন্তরীক্ষে কিম্বা 
পৃথিবীতে থাকেন না। বস্তুতঃ, যাহার দীপ্তি নাই, যিনি 
দিব্যলোকে থাকেন না, তিনি দেব নহেন। ছ্যুলোক, 
অস্তরীক্ষ, ভূলোক, তিন লোকই দেবতার্দের কর্ষক্ষেত্র ৷ 
কাহারও কর্ম স্বর্গে, কাহারও অন্তরীক্ষে, কাহারও মর্ত্যে 
প্রকাশিত হইতেছে । তাহীদের কর্ম বুঝিবার নিমিত্ত 
আমাদের দেশের প্রাচীন বেদ-ব্যাখ্যাতৃগণ কর্মক্ষেত্র ধরিয়া 
দেবগণকে তিন ভাগ. করিয়াছিলেন । কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ 
দ্বারা যাহা উৎপাদন করিতে পারি, জল-নিক্ষেপ দ্বারা যাহা 
বিনাশ করিতে পারি, যে মনুষ্যের আয়ত্ত, সে অগ্নি দেবতা 
নহে, হইতে পারে না । আরা এই উৎপভি-বিনাশশীল 
অগ্নির পৃজা করিতেন নাঁ। অগ্নিতে যে শক্তি আছে, 
তাহারা সেই শক্তির উপাসনা করিতেন। এই কাষ্ঠ- 
দাহোৎপন্ন অগ্নির শক্তি বিশ্বভুবনের শক্তির প্রতিনিধি । 


"ইন্দ্রের উদ্দেশে যে হব্য-কব্য অগ্নিতে অগিত হয়, অগ্নি 


তাহা ইন্দ্রের নিকট এই রূপে বহন করেন। এই রূপ অন্ত 
দেবতার । শক্তির রূপ নাই, কিন্তু অধিষ্ঠান আছে । কর্ম 
দেখিয়া শক্তির ভাগ করিতে হইয়াছে । নিরাশ্রয় শক্তির 
ধ্যান ও উপাঁদন! এক হইতে পারেন । 

শীত গ্রীন্ম বর্ষা হইতেছে, কারণ কি? বৃষ্টি হইতেছে, 
বুষ্টির সহিত বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতেছে, বজ্ৰাঘাত হইতেছে, 
কারণ কি? অনাবৃষ্টি চলিতেছে, মনুষ্য পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদি 
তাপরিষ্ট হইতেছে । কেন বৃষ্টি হইতেছে না? প্রত্যহ 


ত 


আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে, বৃষ্টি প্রচুর হইতেছে, কারণ 
কি? সংক্ৰামক রোগ হইতেছে, মনুষ্য ও পশ্ত রোগ ভোগ 
করিতেছে, মরিতেছে, কারণ কি? এইরূপ শত শত প্রশ্ন 
চিন্তাশীল মানবের চিত্তে উদ্দিত হয়। 

ভূপৃষ্ঠ, নদী, গিরি, বন, জলস্থল যেমন ছিল, তেমনই 
আছে। বায়ু যেমন বহে, তেমনই বহিতেছে। কোথাও 
পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু আকাশের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, স্থ্র্য প্রত্যহ এক স্থানে উদ্দিত 
হইতেছে না। চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধি দেখিতেছি। দেখিতেছি 
দশ-পনর দিন পূর্বে উষার পূর্বে কিন্বা ক্র্যান্তের পরে যে 
নক্ষত্রের উদয় হইত, অন্য তাহা হইতেছে না । দেখিতেছি, 
চন্দ্র প্ৃতুর কর্তা নহেন, সকল খতুতেই ক্ষব্ববৃদ্ধি হয়। কিন্ত 
সূর্য পূর্ব দিক্‌চক্রের কখনও দক্ষিণে, কখনও উত্তরে উদিত 
হয়; তখন শীত ও গ্রীক্ম পড়ে। অতএব স্বর্য খতুর কর্তা । 
দেখিতেছি, উযার পূর্বে অমুক নক্ষত্রের উদয় হয়, বর্ধাকালও 
পড়ে। অতএব সে নক্ষত্র বর্ষাখতুর এক কারণ। কার্ধের 
অব্যবহিত পূর্বে ও তৎকালে যাহা নিয়ত দৃষ্ট হয়, তাহা 
সে কার্ধের কারণ। অমুক নক্ষত্রের উদয়ের পর জবর ও 
সংক্রামক রোগ হয়। নিশ্চয়ই সে নক্ষত্রে কোন অদৃশ্য 


'শক্তিমান্‌ পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন, যিনি রোগের কারণ। 


তাহাব স্তুতি করিলে, তাহার উদ্দেশে যজ্ঞ করিলে, তিনি 


প্রসন্ন হইয়া রোগ নিবারণ করিতে পারেন । 


এইরূপ কাধ-কারণ অনুসন্ধানের ফলে ফল-জ্যোতিষের 
উৎপত্তি হইয়াছে । খগবেদের দেবতা বুরিবার সময় 
এইরূপ কার্ধ-কারণ-সন্বদ্ধ স্মরণ করিতে হইবে । সকল 
দেবতাঁই নৈসগিক শক্তির বূপক নয়। নক্ষত্র বহু দেবতার 
এবং স্থর্য অল্প কয়েক দেবতার অধিষ্ঠান-স্কমি। কোন 
কোন নক্ষত্রের তারা-সন্নিবেশ দেখিয়া দেবতার রূপ কল্পিত 
হইয়াছিল। রুদ্র এক বিশেষ দৃষ্টান্ত । 

প্রথমে কালপুরুষ নক্ষত্রের চিত্র প্রদর্শিত হইল । (চিত্র 
১)। ইহার ইংরেজী নাম 007, দক্ষিণ দিকে মুখ রাখিয়া 
চিত্র দেখিলে চিত্রের বাম পার্থ পূর্ব ও দক্ষিণ পার্শ্ব পশ্চিম 
হইবে। মস্তকে তিনটি তারা ব্রিকোণাকারে অবস্থিত। 
কালপুরুষ নক্ষত্রকে মৃগ কল্পনা! করিয়া মন্তকটি ম্বগশীর্ষ বা 
মুগশিরা। অগ্রহায়ণ মাসের সন্ধ্যার পরে শীর্ষসমন্বিত মৃগের 
অর্থাৎ কালপুরুষ নক্ষত্রের উদয় হয়। সে সময় পূর্ণচন্দ্রের 
উদয় হইলে মাসের নাম মার্গশীর্য বা মার্গ। বঙ্গদেশে 


মাসের নাম অগ্রহায়ণ । হায়নের (বৎসরের) গ্রাস 


৩০৮ 


N 
= 


(প্রথম মাস }। এই হেতু নীম অগ্রহায়ণ) এককালে 
অগ্রহায়ণ বৎসরের প্রথম মাস গণ্য হে৷ এই হেতু 





# 
১।1- কালপুরুষ, 2--ধহঃ, 3 বোহিণী, 4 - খর্গদ' 
ভগবদ্গীতায়, “মাসাঁনাং যার্গশীর্ষোহহম্” অর্থাৎ আমি 
বৎসরের প্রথম. মাস। জ্যোতিষ চন্দ্র মৃগশিরা-নক্ষত্রের 
অধিপতি, অর্থাৎ মৃগশিরা নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখিয়া চন্দ 
মৃগশিরার অধিপতি কল্পিত হইয়াছেন। শীর্ষের দক্ষিণ দিকে 
পশ্চিমে ও পূর্বে দুইটি তার! আছে। পূর্বেরটি অতিশয় উজ্জল 
ও তাত্রবর্ণ। ইহার ওজ্জল্যের হ্বীসবৃদ্ধি হয়। তাঁরাটি সুর 
গঙ্গার সন্নিকটে । এই হেতু জ্যোতিষে নাম আর্্রা। যজু- 
বেদে নাম ‘বাছ’, কালপুরুষের বাহু। এই তারার অধি- 
পতি রুদ্র । এই ছুই পার্শ্বের এই ছুই তারার দক্ষিণে তির্ধকৃ 
রেখায় তিনটি তারা আছে । এই তিন তারার নাম, ইন্বলা, 
ইনক, ইন্থকা ব| ইন্বল। এই ইন্বকার কিছু দক্ষিণে এক 
লন্ব রেখায় তিন-চারিটি তারা দুষ্ট হয়। ইহা বৈদিক গ্রন্থে 
রুদ্রের হেতি (অস্ত), শৈবদিগের জ্যোতিলিদ। মধ্যেরটি 
শুভ্র মেঘবৎ দেখায়, ইহা একটি নীহারিক!। এই হেতির 
দক্ষিণে দুই পার্শ্বে ছুইটি তারা আছে। এই দুই তারা 
কালপুরুষের দুই প্। এই তেরটি তারায় কালপুরুষ 
নক্ষত্র। এই তেরটি তাঁরা লইয়া নানাবিধ রূপ কল্পিত 
হইয়াছিল । কালপুরুষের দক্ষিণে কয়েকটি তারায় 
" মুষিক। ' পূর্বদিকে ধস্থর আকারে দুইটি দুইটি করিয়া, ছয়টি 
তার! আছে। মৃগনক্ষত্রে কোন কোন রূপ কল্পনায় এই 


ছয়টিব প্রয়োজন হইত। মৃগের পূর্বে স্থরগঙ্গা তির্যক. 


প্রবাহিত। মৃগের দক্ষিণ-পূর্বে এক অতিশয় উজ্জল তারা 


ঞ্জবাপী 


নাম মৃগ-ব্যাধ বা লুন্ধক, ইংরেজী নাম Sirius, 


১৩৫৭ 





আছে। ইহা উক্ত ছয়টি তারার :দক্ষিণের একটি । এত 
উজ্জল তাঁরা আর একটিও নাই । জ্যোতিষে সে. তারার 
যজুর্বেদে 
ও অথর্ববেদে নাম শ্বন্‌। খগ্বেদেও এক স্থানে নাম শ্বন্‌ 
শ্বন্‌ কু্ধুর। এই তারা ও মৃগ লই! বহুবিধ উপাখ্যান 
রচিত হইয়াছিল। টি দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি তার! 


-. আছে। এইরূপ, ইহাদের উত্তরে সুরগঙ্গার পূর্বে দুইটি - 
- তারা আছে। বাঁলগঙ্গাধর টিলক উজ্জলটির নাম প্রশ্বন্‌ . 


ঝাঁখিয়াহিলেন। ইহার ইংরেজী নাম Procyon, এই 
দুই তারার উত্তরে এইরূপ আর দুই তারা আছে। 
জ্যোতিষে নাম পুনর্বস্থ, মিথুনরাশির নর ও নারীর মস্তক । 
এই ছয় তার! ধরিয়া মিথুন রাশি কল্পিত হইয়াছিল। প্রাচীন - 


- জ্যোতিষে এই ছয় তারার পুনর্বন্থ গণ্য হইত 1 খগবেদে 


নাম অদিতি। 

খগ্বেদে রুত্রের যে রূপ বণত আছে, তাহা স্বরণ 
করিয়া দ্বিতীয় চিত্র লিখিত হইয়াছে । 
রুদ্র কপর্দী, বীরনাশী, দীপ্তিমান্‌ উজ্জল রূপধারী যুবা, অরুণ- 





২ । পিনাকপাশি রুদ্র 


বর্ণ (১1১১৪)। রুদ্র বজ্রবাহ, কোমনোদর, বভ্রবর্ণ, 
স্থনাসিক, দৃটাঙ্গ, বরূপ, উগ্র, নানা-বর্ণ-রূপ-বিশিষ্ট, নিষ্ধ- 
ধারণকারী, হিরগ্ময় অলঙ্কারে শোভিত (২1৩৩)। ধন্ুর্বাণ- 
ধারী, স্থিরকামুকধারী, শীত্রগামী বাণবিশিষ্ট (৭/৪৬) । 


> 
Le 


(চিত্র ২) যথা . 


মাঘ 





রুদ্র দীপ্তিমান্‌ অস্থর (819২১১) । কুন্্র সপ্তরত্বধারী, দীপ্ত- 
ধনুর্ধারী, তীক্ষু শরযুক্ত (৬1৭৪). 


রুদ্র কপর্দী অর্থাৎ জটাধারী । তিনি স্থনীসিক। এই 


ছুই বিশেষণ খষিগণের কল্পিত, তার! দ্বারা প্রদর্শিত হইতে 
পারে না। তিনি ধনুর্ধারী, চিত্রে স্পষ্ট প্রদণিত হইয়াছে 
তিনি বীর, দৃঢ়াব্গ, উগ্র, দীপ্তিমান্‌ যুবা। তিনি বহুরূপ, 
কারণ অনেক- তারা লইয়া আকাশে দীর্ঘস্থান ব্যাপিয়া 
তাহার বপুঃ। উদয়কালে এই নক্ষত্রকে যেমন আকারের 
দেখায়, মধ্যাকাশে তেমন দেখায় না, পশ্চিমাকাঁশেও তেমন 
" দেখায় না। একটি তারা হইলে তিনি “বহুরূপ” হইতে 

পারিতেন না। রুদ্র ত্রযন্বক (৭৫৯1১২)। ত্র্যস্বক, এই 

শৰ্দের' মূলার্থ, তিন মীতৃ-বিশিষ্ট । কিন্ত রুদ্রের মাতা 


পিতা কেহই নাই । অতএব, এই অর্থ হইতে পাঁরে না। ' 


শরৎ, বসন্ত, গ্রীষ্ম, এই তিন খতুতে তাহার পূজা হইত। 

বোধ হয়, ইহা হইতে তিন মাতৃ-কল্পনা । বোধ হয়, মস্তকের 

তিনটি তারার জন্য তিনি পুরাণে ত্র্যন্বক (ত্রিলোচন) হইয়া- 
ছেন। তিনি অরুণবর্ণ, বক্রবর্ণ. ( তাত্রবর্ণ)। ' আর্ত 
তারার এই বর্ণ। তাহার হিরণ অলঙ্কার আছে। তিনি: 

1 নি ( স্থবৰ্ণমুদ্ৰা ) ধারণ করিয়াছেন, তিনটি ইন্বকা. তাবা। 

১. সপ্তরতরধারী, ছুই বাহুতে দুইটি, ছুই পদে দুইটি ও কটিতে 

ইন্বকা তিনটি। এই সপ্তরত্ব। সুর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্‌ 

হিরণ্যের ন্যায় উজ্জল । 
করিয়াছেন। পরবর্তীকালে: গ্রীষ্মখতুতে তাহার কর্ম 
প্রকাশিত হইলে তিনি-বজ্রবাই হইছিল । তিনি বাম 
বাহুদ্বারা হেতি, গদা, কিম্বা বজ, এবং দক্ষিণ বাহুদ্বারা 
জ্যামুক্ত ধঙ্গুঃ ধারণ করিয়াছেন। এই ধন্ুঃ পিনাক। 

j তিনি উগ্র (২৩৩৯, ১১). “ভীমমৃগ” অর্থাৎ ভীষণ 
আরণ্যক তুল্য ধ্বংসকারী । তিনি স্বর্গের অরুণবর্ণ ব্রাহ 
(১1১১৪।৫)। তিনি বৃষভ (২৩৩1৭, ৮, ১৫ )। তিনি 
বলবান্‌ (২৩৩1৩) বীর, এই হেতু তিনি অস্থর। তিনি এই 
ভুবনের ঈশান (অধিপতি) (২।৩৩৯)। তিনি প্রকৃষ্ট-জ্ঞান- 
বিশিষ্ট (১৪৩১) | তিনি মেধাবী (১১১৪৪ )। তিনি 

অভীষ্টবর্ধী ২৩৩]৭)। তিনি বহু ধনধাতা। তিনি শিব, 
(১০৯২1৯)। খগ্বেদের খধিগণ দ্েবতাঁদিগের নিকটে 
কাম্য অন্ন, ধন ও অশ্ব প্রভৃতি পশু প্রার্থনা করিতেন। 
রুদ্দের নিকটেও অন্ন ও. সুখ প্রার্থনা করিতেন। কিন্ত 
তাহাদের এক বিশেষ প্রার্থনা ছিল, - 

মহৎ কপর্দী বীরনাঁশী রুদ্রকে আমরা এই মহনীয় 
ভি অর্পণ করিতেছি, যেন ঘিপদ ও চতুষ্পদ্গণ স্থস্থ 


থাকে, যেন আমাদের গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগশূন্ত হইয়া” 


থাকে। হে রুদ্র! সন্ভতানজননীকে বধ করিও না। 


০ক এ 


বৈদিক কৃষ্টির কাল নিররে রুজ্ I KE মি 


.আমাদিগের শক্রগণকে বিনষ্ট করুক 


তিনি এক বাহু দ্বারা গদা ধারণ . 


৩০৯ 
আমাদের প্রিয় শরীরে আঘাত করিও না। হে রুদ্র | 
আমাঁদিগের পুত্রকে হিংসা করিও না। আঁমাদিগের গো- 
অশ্ব হিংসা করিও না (১১১৪) । হে রুদ্র, আমরা যেন 
তোমার দত্ত সুখকর ভেষজ দ্বারা শত হিম. (শীত খতু 
হইতে বৎসর গণিত হইত ) জীবিত থাকিতে পারি। তুমি 
আমাদিগের শক্রগণকে বিনষ্ট কর। তোমার সেন! 
সর্বপাঁপ বিদুরিত 
কর এবং শরীরের ব্যাধিপুগ্কে বিদূরিত কর। তুমি 
আমাদের পুত্রগণকে ভেষজদ্বার| পরিপুষ্ট কর। তুমি ভিষক্‌- 
গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । রুদ্রের হেতি ( অস্ত্র) আমাদিগকে 


. পরিত্যাগ করিয়া যাঁউক। তাঁহার মহতী দুর্মতিও আমা- 


দিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক। হে রুদ্র! তোমার ধন্ছুর 
জ্যা শিথিল কর (২।৩৩)। | 
এইরূপ, খধিগণ রুদ্রের নিকটে আরোগ্য প্রার্থনা 


করিতেন। সংক্রামক ব্যাধিদ্বারা মনুষ্য ও গবাদি পঞ্জখ 
আক্রান্ত হইত। খধিগণ মনে করিতেন, রুদ্র মড়কের 
কর্তা । তিনি প্রসন্ন থাকিলে ভয় থাকে না। তাহার নিকট 
স্বখকর ভেষজ আছে। 

রুদ্রের মুর্তি উগ্র, ভয়ঙ্কর | রুদ্র শব্দ রুদ দ্‌ ধাতু রোদনে 
হইতে আসিয়াছে। রোঁদয়তি (মন্ুষ্যান্) ইতি। মনুষ্য, 
গো, অশ্ব, মেষ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইত, - দৈবক্ৰমে 
সে সময়ে কুত্রেরও উদয় হইত। রুদ্র যজ্ঞ-সাঁধক, তাহার 
উদ্দেশে ষজ্ঞ হইত। তাহাকে স্তুতি ও হব্য অর্পিত হইত। 
কিন্ত কোন্‌ খতুতে যজ্ঞ হইত, খগ্বেদের বর্ণনা হইতে 
তাহা বুঝিবাঁর উপায় নাই। কোন দেবতারই উদ্দেশে 
অনুষ্ঠিত যজ্ঞকাল লিখিত হয় নাই। নৈসর্গিক লক্ষণ ও. 
দেবগণের পরস্পর সম্বন্ধ দেখিয়া জার থতু অন্গমান 
করিতে হইয়াছে । 

রুদ্রদেবের বিশেষ লক্ষণ, মারাত্মক সংক্রামক রোগের 
প্রাুর্ভাব-কাঁলে তাহার উদর হইত। নে সময় শুধু মনুষ্য 
নয়, গো, অশ্ব, মেষাদি পশুও মৃত্যুমুখে পতিত হইত। 
এমন কাল দুইটি, বসন্ত ও শরৎ । দুই-ই যমদ্রস্টা নামে 
খ্যাত। অর্ধমা বসন্ত খতুর আদিত্য। অধম। শব্দের অর্থ 
সখ।। যেমন মিত্রদেব কৃষকের মিত্র, তেমন অর্ধমা 
মনুষ্যের সখা। অর্ধমার পরে মিত্র গ্রীষ্ম খতুৰ আদিত্য, 
এবং মিত্রের পরে বরুণ বর্ষা ঝতুর আদিত্য ।. রুদ্রের 
প্রতিম! কল্পনায় অদিতি তাহার জ্যা-মুক্ত ধনুঃ। এই সকল 
কথা স্মরণ করিলে রুদ্রকে অদ্দিতির সহিত যুক্ত করিতে. 
হইবে। ১1৪৩ সুক্তে এক খাষি প্রার্থনা করিতেছেন “যেন 
অদিতি আমাদের জন্য, পশুর জন্য, মনুষ্যের জন্য, এবং 
আমার্দিগের অপত্যের জন্য রুদ্রীয় ভেষজ প্রদান করেন। 


৩১৬ 


যেন রুদ্র, মিত্র ও বরুণ আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন। যে 
রুদ্র সুর্যের ন্যায় দীপ্চিমান্‌ ও হিরণ্যের ন্যায় উজ্জল, তিনি 
দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তিনি আমাদিগের অশ্ব, মেষ, মেষী, 
পুরুষ, স্ত্রী ও গোঁজাতিকে সুখ প্রদান করেন। হে সোম, 
আমাদিগকে ধন ও অন্ন দান কর । হে সোম, তুমি শিরঃ- 
স্থানীয় হইয়! যজ্ঞগৃহে তোমার প্রজাদিগকে কামনা কর।” 
এখানে অধমা-স্থানে অদিতি ও রুদ্র আসিয়াছেন। লোম 
চক্র; সুক্তে ইন্দু শব্দই আছে। 

আর এক খধি বলিতেছেন, “অদিতি, মিত্র, বরুণ, 
সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ, আমাদের এই প্রার্থনা পূজিত 
করুন (১/১১৪।১১) । এই সুক্তে অর্ধমা নাই। অদিতি 
রুদ্রের ধনুঃ, এই ধন্ুঃ দ্বারাই রুদ্র স্থচিত হইতেছেন। সিন্ধু 
দিব্য-সরম্বতী, অদ্নিতির পূর্ব দিকে অবস্থিত। এখানে 
পৃথিবীর উল্লেখ আছে। অতএব বুঝিতে হইবে, কত্রের 
উদয় হইতেছে। মন্ত্রে আছে, উদয়কালে চন্দ্র তাহার 
শিরঃ-স্থানীয় ছিলেন। রুদ্রের উদয় কন হইত? 
কুর্যোদয়ের পূর্বে, না সুর্যান্তের পরে, হ্র্যোদয়ের পূর্বে হইলে 
চন্দ্র অমাবস্তার পুর্বদিনের কলাচন্দ্র । স্থধান্তের পরে হইলে 
চন্দ্র পূৰ্ণচন্দ্ৰ । কিন্তু সূর্ান্তের পরে. হইলে মিত্র ও বরণের 
নাম আসিত না) অতএব স্র্যোদয়ের পূর্বের ঘটনা। তখন 
কলাচন্ত দৃষ্ট হইত । এই কারণে বুঝিতেছি, এককালে বসন্ত 
খাতুতে রুদ্র-বজ্ঞ হইত | কিন্তু পরবর্তীকালে শরৎআরভে 
হইত । 


আমাদের বর্তমান কালের গণনায় বদন্তখতু ছুই মাস। 
দুই মাসের মধ্যস্থলে মহাবিযুব। কতকাল পূর্বে কালপুরুষ 
নক্ষত্রে মহাবিযুব হইত? রুদ্রের ধন্থুঃ রাখিয়া তাহার শুধু 
মূর্তিটি দেখিলে আর্দ্র! তারা দক্ষিণ বাহুতে অবস্থিত ৷ 
বর্তমানকালে আর্দ্া তারা মহাবিষুব হইতে পূর্বদিকে ৯* 
ংশ (ডিগ্রী) দূরে আছে। ১' অংশ পিছাইতে ৭৩ 
বৎসর লাগে। অতএব ৯০১৭৩5৪৬৫৭০ বৎসর পূর্বে 
আর্রঃতে মহাবিষুব ভইত। বর্তমান ইংরেজী সন ১৯৪৫০ । 
অতএব ইহা (খ্রীপূু ৬৫৭০ - ১৯৫০= ) ৪৬২৭ অব 
ঘটনা । অদ্দিতিকে ধব্ধিলে শ্রীপপু ৬০০০ অবে যাইতে 
হইবে। 
কেহ কেহ বলিতে পারেন, খগ্বেদের খধিগণ কি 
বিষুব-দিন চিনিতেন ? ইহার উত্তর,-যাহার1 দীর্ঘ দ্বিবা, 
দীর্ঘ রাত্রি বুঝিতে পাঁরিতেন, দ্রিবারাত্রি সমান কিনা, 
তাহাদের পক্ষে এই জ্ঞান অসম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ, 
যাহার! দক্ষিণায়নাদি বিদ্দু ও উত্তরায়ণাঁদি বিন্দু নিরূপণ 
করিতেন, তাহাদের পক্ষে মধ্যবিন্দু নিরূপণ করাও কঠিন 
হইত ন1। অবশ্য ছুই-পাচ দিনের ভূল হইত । কিন্তু শীত 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





ও বর্ষার মধ্যভাগ বুঝিতে অধিক বিগ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় 
না। উত্তরায়ণার্দি হইতে দক্ষিণায়নাদি ছয় অমাবস্ত। | 
তৃতীয় অমাবস্তা গতে উত্তরায়ণের মধ্য ভাগ । | 
- দ্বিকৃচক্রে রবির উদয় দেখিয়াও অনুমিত হইতে পারিত । 

বিষুব দিনে দিবারাঁত্রি সমান হয়, তৎকালে ইহাও লক্ষ্য 
কর অসম্ভব ছিল না। প্রথমে রুদ্র নাম ছিল না। 
তাহার নাম দক্ষ ছিল। দক্ষ নিপুণ। যিনি দিবারাত্রি 
সমান করেন, তিনি দক্ষ হইতে পারেন। পুরাণে দক্ষের 
ই এই কল্পনা আসিতে পারিত না। 

খগুবেদে এক হেয়ালী আছে, অদিতি হইতে দক্ষ এবং 
দক্ষ হইতে অদ্দিতি উৎপন্ন হইলেন (১*।৭২৪, ৫)। ইহার 
পর দেবগণের জন্ম হইল। এখানে দেবগণ আদিত্য | প্রথম 
আদিত্য দক্ষ। অতএব অদিতি হইতে দক্ষ । দক্ষ হইতে 
অদ্দিতি। ইহার অর্থ, দক্ষের পর অপর আদিত্য । অর্থাৎ, 
ইহার পূর্বে স্র্ষের বিভিন্ন খতুর শক্তির আদিত্যের কল্পনা 
হয় নাই। যখন অর্ধমা, মিত্র, বরুণাদি আদিত্য-কল্পনা 
স্থির হইয়া গেল, তখন দক্ষ আর আদিত্য বহিলেন ন!। 
কিন্তু রুদ্র-যজ্ঞ শরৎ-আরম্তে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। 

মহাবিষুব দিনে যে নক্ষত্র উষা! পাচটার সময় উদিত 
হয়, পাঁচ মাস পরে সে নক্ষত্র সন্ধার পর সাতটার সময় 
পূর্ব দিকে উদ্দিত হয়। পাঁচ মাস পরে শরৎ খতুর 
আবরস্ত। 


শরৎ হইতে এক বৎসর-গণনা প্রচলিত হইল। পূর্বে 
পাইয়াছি, ইহার পূর্বে হিম. (শীত) খতু হইতে বৎসর 
গণিত হইত । এখন হইতে হিম. ও শরৎ, ছুই বৎসরের 
ছুই নাম হইয়াছিল। কিন্তু শরৎ খাতু আর এক যমদ্রংস্টর। 
পরে দ্বেখিতেছি, যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে রুদ্রের হিংসীবৃ্তি 
বিশেষরূপে বণিত হইয়াছে । খগৃবেদেও এই কর্ম উক্ত 
হইগ্লাছে। তাহা শরৎ খতুতে অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হইতেছে। 
রুদ্র ও সোম ৬৭৪ স্ক্তের দেবতা । 'সোম চন্দ্র । . খষি 
বলিতেছেন, “হে সোম ও রুদ্র, যজ্ঞপকল প্রতি গৃহে তোমা 


দ্রিগকে পর্যাপ্ত রূপে ব্যাপ্ত করুক। তোমরা সপ্ত রত্ন ধারণ 


করিয়াছ। দ্বিপদের ও চতুষ্পদের সুখকর হও। যে রোগ 
আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়াছে, সে সংক্রামক রোগ 
বিয়োজিত কর। তোমরা আমাদিগের শরীরের জন্য 
এই সকল ভেষজ ধারণ কর। তোমাদের দীপ্ত ধন্ুঃ ও 
তীক্ষ শর আছে। "তোমরা আমাদিগকে রক্ষা কর।” 


' এখানে রুদ্র ও সোমের উদ্দেশে যজ্ঞ ব্যাপ্ত করিতে বল! 


হইয়াছে । জ্যোতিষে সোম মৃগশিরা নক্ষত্রের অধিপতি । 
মৃগশির! নক্ষত্রে পৃণিমা হইলে সে মাসের নাম মার্গশীর্ষ। সে 
কোন্‌ সময়ের কথা মোটামুটি বলিতে পারা যায়। বর্তমানে 


তখন 
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"আপনাদের মধো কাঁহাকেও দেখিতে পাইলেন ন!। তখন. 


| 


মা 


মুগশির! নক্ষত্র মহা বিষুব বিন্দু হইতে প্রায় ৮৩* অংশ দুরে 
আছে। অতএব, ৮৩১৯৫৭৩৬০৫৯ বৎসর পূর্বের অর্থাৎ 
শ্বী-পু (৬০৫৯ ১৪৫০=) ৪১০৯ অব্দের কথা । 

বসন্ত গতে গ্রীষ্ম খতু আসিল। তখন কালপুরুষ নক্ষত্র 
সূর্যোদয়ের পূর্বে আর দেখা যাইত না। সে সময় বজ, 
বিদ্যুৎ, বাত্যা ও বৃষ্টি হইত। এই প্রাকৃতিক ব্যাপাবের 
এক গণদেবতা মরুৎগণ নামে কল্পিত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
তাঁহাদের অধিষ্ঠান কালপুরুষ নক্ষত্র । খগ্বেদে রুত্রের যে 
রূপ, যে গুণ, যে আমুধ মরুৎগণেরও তাহাই। প্রভেদের 
মধো পৃশ্নী (চিত্রল গাভী) তাহাদের মাতা । গাভী যেমন 
দুগ্ধ দান করে, মরুৎগণও তেমন বৃষ্টি দান করেন; পূস্নতী 
(চিত্রল হরিণ ) তাহাদের রথের বাহন। 8 
দৌড়াঁইতে দৌড়াঁইতে থামে, আবার দৌড়ায়, ঝড়ও তেমন 
বহিতে বহিতে থামে, আঁবার বহে। ইহা হইতে এই উপম! 
আসিয়াছে । কালপুরুষ নক্ষত্রের তীরা-সন্গিবেশে পৃশ্নী ও 
পৃবতী, দুই-ই কল্পিত হইত । খাগ্বেদের সমুদয় সুক্ত এক 
খষর নয়; ভিন্ন ভিন্ন খষি ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা! করিয়াছিলেন । 
মরুৎগণের হস্তে বজ্র এবং কদাচিৎ বাসি (ছুতারের বাইস) 
থাকে, কারণ ঝড়ের সময় বৃক্ষার্দি উৎপাটিত হয়। খগবেদে 
আছে, মরুতৎগণ ভয়ঙ্কর দেবতা ! তাহার! “রুদ্র” ‘রুদ্রিয়’ 
(কদ্রের পুত্র), তাহাদের হস্তে রুদ্রীয় স্থখকর ভেষজ 
আছে। সে সময়ে বসন্ত যম্রংষ্রা! ছিল না, মধ্যে মধ্যে 
বৃষ্টিও হইত। রুত্রদ্দেব তখন খগৃবেদের শিব. ( মঞ্জলময় ) 
হইলেন। 


যে সময়ের কথা হইতেছে, সে সময়ে মহাবিযুব দিন 
পিছণইতে পিছাইতে রোহিণী নক্ষত্রে আসিতেছিল। 
এতরেয় ব্রাঙ্মণে ইহা স্পষ্ট বাণত হইয়াছে (৩1১৩৯) যথা, 
=পুরাকালে প্রজাপতি আপন কন্তার উদ্দেশে ধ্যান করিয়া 
ছিলেন। প্রজাপতি খণ্ঠ রূপ ধারণ করিয়া বোহিতরূপিণী 
সেই কন্যার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। দেবগণ দেখিয়া 
বলিলেন, যাহা কেহ করেন নাই, প্রজাপতি তাহাই 
করিতেছেন? প্রজীপতিকে আর্তি (শাস্তি) দিতে পাঁরিবে, 


তাহাদের যে ঘোর্তম অতৃযুগ্র শরীর ছিল, তাহা মিলিত 
হইয়া এক দেবের উৎপত্তি হইল ৷ তাহার নাম ভূতবান্‌। 
দেবগণ ভূতবান্কে বলিলেন, ইহাকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ কর, 
তুমি পশুমান্‌ হইবে। তখন তিনি প্রজাপতিকে লক্ষ্য 


করিয়া বাঁণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন | “বিদ্ধ .হইয়! তিনি উধ্বে 


উৎপতিত হইলেন। তাহাকে লোকে মৃগ বলিয়া থাকে । 
যিনি মুগ বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি মুগব্যাধ। আব, যিনি 
রোহিতব্ূপিণী, তিনি আকাশ বোহিণী । ত্রিকাওযুক্ত 
বাণ আকাশে ত্রিকাগ্বাণ হইয়াছে । (চিত্র ৩)। 


বৈদিক কৃষ্টির কাল 


নিয়ে ক্র 








৩। ]- রুদ্র, 2 খশ্ঠ, 3_ রোহিত ম্বগ 


মুগব্যাধ অতিশয় উজ্জল । মুগনক্ষত্র খশ্ঠ নামক ছাগ। 
ইন্বক1 ত্রিকাগুবাণ। রোহিণী তারা লোহিত বর্ণ। 
ইহাদের অবস্থান দেখিয়া কবি এই উপাখ্যান চিরদিন রচন! 
করিতে পারিতেন। শিবমহিক্ন স্তোত্রে এই নিত্য ব্যাপার 
উজ্জ্বল ভাষায় বণিত হইয়াছে । 

খগ্বেদেও বণিত আছে (১৷৭১৷৫),- “অগ্নিরূপ রুদ্র 
দীপ্তিমান্‌ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় দুহিতায় 
স্বীয় দীপ্তি স্থাপন করিয়াছিলেন” কিন্তু তাৎপর্য কি? 
পূর্ব্বাপর চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রজাপতি মৃগ- 
নক্ষত্রে ছিলেন, তিনি রোহিণী নক্ষত্রে গমন করিলেন। 
যখন প্রজাপতি মুগনক্ষত্রে ছিলেন তখন যজ্ঞের যে যে কাল 
ছিল, এখন আর সে সে কাল রহিল না। ভাবিতে গেলে 
বিপ্লবের কথা । খ্রীপৃ ৩২৫০ অন্দে রোহিণী তারায় মহা- 
বিষুবপাত হইত | দুই-তিন সহ বৎসর ধরিয়া যে বিধি 
চলিয়া আসিতেছিল, তাহা আর রহিল ন]। প্রত্যক্ষ অনুভব 
দ্বারা পূর্বপ্রচলিত যজ্ঞকাল পরিবর্তিত করিতে হইল। 
এঁতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, প্রজাপতির বোহিতরূপিণী 
দুহিতায় সিক্ত রেতঃ হইতে মান্য হইল, আদিত্য ( প্রথম 
আদিত্য অর্ধম1 ), ভৃগু ( ভার্গব, শুক্র ), বৃহস্পতি হইলেন, 


” আদিত্যগণ হইলেন। অক্গিরাগণ হইলেন এবং নানাবিধ 


অরুণবর্ণ পশু হইল! অর্থাৎ, নৃতন স্থষ্টি হইল, যেমন বনু 
পূর্বে প্রজাপতি মুগনক্ষত্রে থাঁকিবার সময় হইয়াছিল। 
পুরাণে শ্বেত বরাহ বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন ।.এখন রোহিণী 
নক্ষত্রে প্রজাপতির আবির্ভাব হইল। 

এতরেয় ত্রার্ষণ বলিতেছেন, “প্রজাপতির রেতঃ 


.শ্রোতোরূপে ধাবিত হইল। তাহা এক সরোবর হইল ।” 


খগুবেদ বলিতেছেন, *সুকতের আঁধারস্বরূপ এক উন্নত 
স্থানে সে শুক্রের সেক হইল ( ১০৬১৬ ) |” ব্রহ্মহুষ্টি, 


৩১২ 





অবশ্য ছিল। এই ন্োতঃ বা সরোবর দিব্য-সরম্বতী 
ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। আমাদের জ্যোতিষ- 
গ্রন্থে ব্রহ্মা রোহিণী নক্ষত্রের অধিপতি | অর্থাৎ বোহিণীতে 
নৃতন সৃষ্টি হইয়াছিল.। সুৰ্যসিদ্ধান্তে চন্দ্রের সাতাইশ আঠাইশ 
নক্ষত্র ব্যতীত নক্ষত্রচক্র-বহিভূ্তি পাঁচটি উজ্জল নক্ষত্রের 
নাম আছে। যথ-_অগ্নি (66. [921 ), প্রজাপতি 
(beta 4.071886), ব্রদ্মহৃদয় (Alpha 40188) মৃগব্যাধ 
(91:05), অগস্ত্য (0800089)| কি প্রয়োজনে এই সকল 
নক্ষত্রের নাম আসিয়াছিল, তাহা অগ্ঠাঁপি অজ্ঞাত ছিল। 
এক্ষণে খগ্বেদ হইতে প্রয়োজন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাই- 





৪1 1--আর্া,.2- স্বগশিরা, 9-_অগ্রি, 4 প্রজাপতি, 
6. ত্রন্মহৃদয়, 6--রোহিণী, ?-_সুরগঙ্গা, ৪-_রবিপথ 


তেছে। (চিত্র ৪)।- মুগশীর্ষের, উত্তরে সরম্বতীতে এক 
উজ্জল তারা আছে, তাহার নাম অগ্নি। অগ্নির উত্তরে 
সরস্বতীর পার্শ্বে দুইটি উজ্জল তারা আছে। পূর্বেরটির নাম 
প্রজাপতি, পশ্চিমেরটির নাম ব্রদ্মহৃদয় | খী-পূ ৪০০০ অন্দে 
প্রজাপতি অগ্নি ও মুগশিরা তারা রাত্রিকালে একই সময়ে 
মধ্য রেখায় দেখা যাইত। এইরূপ, খ্রী-পূ প্রায় ৩২৫০ অবে 
ভ্ৰহ্মহৃদয় ও রোহিণী তারা একদা মধ্যরেখায় দেখা যাইত। 
সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষে এই এই এঁক্য দর্শনের প্রয়োজন হইত 
না। তৎকালে এক্যও হইত ন!। কারণ, উল্লিখিত 
কালের পূর্বে কিম্বা পরে এই এক্য আর কভু ঘটে নাই । 
তার! তিনটির নামও চিন্তনীয় । প্রদ্রাপতি নামেই অর্থ 
প্রকাশিত হইতেছে। অগ্নি, অর্থাৎ যে তারা ও মৃগশির! 
একদা মধারেখায় দৃষ্ট হইলে যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জলিত হইত । 
তখন প্রজাপতি নৃতন বৎসর আরম্ভ করিতেন। 


প্রবাসী 


সরোবর, সুক্ুতের আধারস্বরূপ উন্নত স্থান ইত্যাদির অর্থ 


-পরস্পরা-ক্রমে তারার নামগুলি চলিয়া আসিতেছে । 


হিংসক . গ্রজাদ্বিগকে বধ কর। 
রুদ্রকে'নমস্কার করিতেছি। তুমি আরণ্য পশু গ্রহণ কর, 


্্গন্বদয় . 
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নামটি খগ্বেদের ব্রহ্ম হইতে আঁসিয়াছিল। অবশ্য ত্রহ্ম 
শব্দ দ্বারা ব্রদ্ষা বুঝায় না। ব্রহ্মা, মন্ত্র। বৈদিক কৃষ্টির 
কালনির্ণয়ে এই প্রমাণ অতিশয় মূল্যবান্। বর্তমানে 


রোহিণী তারা রাত্রে মধ্যরেখায় আসিবার প্রায় ৪০ মিনিট 


পরে ব্রহ্মহদয় তারা সে রেখায় আসে । আমরা আধুনিক 
পাশ্চাত্য জ্যোতিগঁণিত সাহায্যে গণিয়া দেখিতেছি, খ্রী-পূ 
৩২৫০ অব্দে এই দুই তাঁরা সমন্যত্রে অবস্থিত ছিল। ব্রহ্ম- 
হৃদয় পঞ্জাবের প্রায় মাথার উপরে দেখা যাইত । তাঁহাকেই 
খগৃবেদ উচ্চস্থান বলিয়াছেন এক্ষণে মাথার বহু উত্তরে 
দৃষ্ট হয়; সে স্থান উন্নত ৰলিতে পারা যায় নাঁ। কিন্তু 
আমাদের জ্যোতিধিদেরা এত প্রাচীন কালের স্থিতি গণিতে 
পারিতেন না। অতএব খগৃবেদের কাল হইতে স্থ্তি- 
কেন 
আসিতেছে, কেহ জানিত না। 

যজুর্বেদে ও অথ্ববেদে রুদ্রের মহিম! বিস্তৃত হইয়াছিল) 
তিনি মহাদেবও হইয়াছিলেন। শুরুধজুর্বেদে (81৫) 
রুদ্রাধ্যায়ে শত কুত্রীয় হোমের মন্ত্রে তাহার বহু নাম 
আসিয়াছে। “তিনি কপর্দী, নীল-গ্রীব, নীল-লোহিত, 
প্রথম দৈব ভিষক্‌, সহস্রাক্ষ, তাঅ-অকুণ বক্রবর্ণ। তাহাকে 
বিসপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সর্প-ব্যাদ্র-রাক্ষস 
বিনাশকারী কত্তিবাস। তিনি ভব (স্বষ্টিকর্তা), শর্ব সেংহার- 
কর্তী), পিনাক-পাণি, পশুপতি, গিরিশ । মুজবান্‌ পর্বতের 
সেদিকে তাহার বাস (৬৭৪)। তাইীর অসংখ্য লীলা- 
বিগ্রহ আছে। তিনি সেনাপতি, দিক্পতি, বাস্তোস্পতি, 
বৃক্ষপতি, পশুপতি, ক্ষেত্রপতি, সভাপতি, মন্ত্রী ও বণিক। 
তিনি গুপ্ধচোরপতি, তম্করপতি, বঞ্চক, পরিবঞ্চক, ব্রাত, 


ব্রাতপতি, গণ, গণপতি । বিশ্বভৃবনে যত কিছু আছে, 
তিনি সব।. 


“তিনি বিশ্বরূপ, সহস্র সহত্র রুদ্র । তিনি সর্বত্র 
সঞ্চরণ করেন) শান্ত না করিলে তিনি উপদ্রব করেন। 
“মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ্”--পুরুষ ( মনুষ্য ), জগৎ ( অশ্ব- 


করিয়া শিবা তন্তু ধারণ করিয়া আইস 1৮ 


রি 


a 


" গবাদি পণ্ড ) হিংসা করিও না। তুমি ঘোর রূপ ত্যাগ 


কৃষ্ণ ষজুর্বেদে ও (81৫1১) শতরুত্রীয় অধ্যায়ে রুদ্রের শত_ + 


" নাম কীর্তিত হইয়াছে। 


অথর্ববেদে (১১) উৎপাত-শাস্তি ‘নিমিত্ত শতরুজ্জীয়ের 
বিনিয়োগ হইত। “হে রুদ্র, আমাদিগকে হিংসা করিও 
না। পুরুষ, গো, ছাগ ও মেষ. আকাজ্ষা করিও না। 


গ্রাম্য পশু করিও না! । জরাঁদি রোগ দ্বারা, আমুধ দ্বারা, 
বিষদ্বারা, বিদ্যুৎদ্বারা, অগ্রিদ্ধারা গ্রহণ করিও না । আমাদের 


জন্র-কাসি-উপদ্রবকারী, 


রি 


বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়ে রুদ্র 


৩১৩ 





বৃদ্ধ, শিশু, যুবা, পিতা, মাতা! ও শরীর হিংসা করিও ন1। 
রুদ্রের গণ-দিগকে নমস্কার করিতেছি ৷ কিরাতবেশী দেবের 
বৃহৎ মুখ-বিবর-রিশিষ্ট কুকুরকে নমস্কার করিতেছি । তোমার 
সেনাদিগকে নমস্কার করিতেছি । 


খগ্বেদে রুদ্রাণী নাই । শুরু-যজর্ধেদে রুদ্রের এক নাম 
্রস্বক। এই বেদে ৩৫৭ আছে, “হে রুদ্র, তোমার ভগিনী 
অদ্বিকার সহিত এই পুরৌডাশভাগ সেবন কর। এই 


পুরোভাশটিও তোমার পশু আখুকে ( মুষিককে ) সমপিত' 


হইল।” এখানে অধ্বিকা রুদ্রের ভগিনী । উক্ত বেদের 
শতপথ ব্ৰাহ্মণে (২1৫।৩) এইরূপ উক্তি আছে। সেখানে 


কিন্তু অম্বিকা রুদ্রের পত্রী । সেখানে আছে, “যেহেতু স্ত্রীর- 


সহিত ইহার ভাগ, সেইজন্ত এই পুরোভাশ ত্র্যস্বক নামে 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে ।” 

কৃষ্ণ যজুর্বেদে (১1৮৬) শরৎ অধিক! হইয়াছেন, । এইরূপ 
তৈত্তিরীয় ব্রান্মণে ( ১॥৬!১০ ) অধ্বিকা ‘শরৎ খতুরূপে বণিত 
হইয়াছেন। সেখানে আছে, শরৎই রুদ্রের অধ্বিকা 
(ভগিনী) । তাহারই দ্বারা রুদ্র হিংসা করেন। সায়ন 
৯  লিখিয়াছেন, শরৎকালে গীনস-জর, উৎপাদন হেতু রুদ্র 
“হিংসক । অধ্থিকা হিংসিকা। শুরু-যজুর্বেদের মন্ত্রের ভাস্তে 
মহীধর লিখিয়াছেন, অম্বিকা শরতরূপ ধারণ করিয়া ডা 
উৎপাদন করেন ।* 5 

দেখা-যাইতেছে,-যজূর্বেদ ও*অথর্ববেদের কালে রুত্রযন্ত 
শরৎকালেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। শরৎ খতুতে : সন্ধ্যারাত্রে 
পূর্ণচন্দ্রের সহিত মৃগনক্ষত্র দৃষ্ট হইলে মগের বিপরীত দিকে 





* বোধ হয়, সে সময়ে মন্থুষ্তের মেলেবিয়া এবং: গবাদি 
পপ্তর গুটিরোগ হইত । অগ্যাপি-. পঞ্জাবের...দক্ষিণ দিকে 
গবাদি পশুর গুটিরোগ হয়, বঙ্গদেশেও হয়। পঞ্জাবে মেলে- 
বিয়া রোগ আছে, বর্দদেশেও এই সময় মেলেরিয়া -আরস্ত 
হয়। ... 
মুজবান্‌ পর্বত টি পর্বত। - মুপ্তত্ণ শর- 


শি গাছের তুল্য । যাহারা কৈলাসদর্শন করিতে যান, তাহারা 


প্রথমে হিমালয়ে মুগ্ততৃণের অরণ্য দেখিতে পান আরও 


উত্তরে গেলে বৃহৎকায় মুষিক, বৃহৎ-মুখ হিংর-কুক্ধর ও 


তদধিক হিংস্র দ্র সন্মুখীন হন। বোধ হয়, বভুর্বেদের 
কালের কোন কোন খধি কৈলাস. দর্শন করিতেন এবং 
সেখানে যাহা দেখিতেন তাহা ' মন্ত্রে বর্ণনা ররিয়াছেন। 


মর্ভ্যে মুজবান্‌ পর্বত হিমালয়, শ্বর্গে দিব্য-সরম্বতী | দিব্য- « 


সরস্বতীর পার্থেই রুদ্রের অধিষ্ঠান, এ: হেতু তিনি 
lh চিত্র ৫। 


| স্বস্তি -নো অভয়ঞ্চ Ey 
ঈ তোমার প্রসারে আমাদের স্বস্তি হউক, অভয় হউক ৷” * 


- ৩৭) 


_রোগ। ইহাই -প্রসিদ্ধ অর্থ । 


চতুর্দশ নক্ষত্রে, মুল! নক্ষত্রে সুর্য থাকিত। মূল! বৃশ্চিকের 
পুচ্ছ । খগ্বেদে মূলার নাম নির্খতি। নির্খতি শব্দের 
অর্থ মৃত্যু । “দায়ণ অর্থ করিয়াছেন, ব্যাধির নিদান। 
খগ্বেদের খবিগণ নির্থতিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। 





৫1 1- বন, 2-_সুঁষিক, 8-_কিরারূগী রুদ্র, 4 জবান পর্বত 


কারণ, দে সময়ে মূলা দেখা য|ইত: না, দে সময়ে রোগের 
প্রাদুর্ভাব হইত। এক মাপ পরে-'যখন্‌ দেখা বাইত, 


. তখন রোগের হ্রাস হইত। পরে যজুর্বেদ ও অ্ববেদের 


কালে (খরীপূ ২৫০০ অব্দে) ' কৃততিকাযুক্ত . পূণিমায় 
শারদবিষুব হইত, সুর্য বিশাখায় থাকিত। তখন মুলার 
রোগ-নিদানত্ব দোষ কাটিয়া গেল, বৃশ্চিকের পুচ্ছের ছুইটি 


* তারা লইয়া ‘বিচ্‌। তৌ’ নামে নক্ষত্র হইল । এই নামের 


অর্থ মোচন- কর্তা, রোগ-পাশ-মোক্ষক ৷ অথর্ববেদে (২৮, 
ক্ষত্রিয়” নামে এক রোগের চিকিৎসা ও 
শাস্তির বিধান আছে। সায়ন “ক্ষেব্রিয় শব্দে বুঝিয়াছেন, 
ক্ষয়-কুষ্ঠাপন্মারাদি পিতামাতা হইতে পুক্রকন্তায় সঞ্চারী 
খষিগণ এই রোগের 
চিকিৎসা করিতেন, যখন ‘বিচ্ তো’ ( দ্বিবচনাস্ত ) পূর্বদিকে 
প্রথম উদিত হইত । তখন শুভকাল “ম্থভগে ভগবতী 
রিচতৌ।” গণিতদ্বারা জানিতেছি খ্রী-পূ ৪০০০ অন্বে 
বিচ্তৌ অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের আরম্ভ, 
এবং শ্রী-পু ২৫০০ অবে ১৫ দিন পরে প্রথম উঠিতে দেখা 


" ষাইত। খগ্বেদের খষিগণ যে র্যাধির প্রকোপে কাতর 


৩১৪ 


প্রবাসী 
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হইয়া রুদ্রের নিকটে ভেষজ প্রার্থনা করিতেন, তাহা 


“ক্ষেত্রিয় মনে হয় না। দেহান্তর-সঞ্চারী ব্যাধির কাঁলাকাল 
নাই. 

এই প্রকরণে অজ্ঞাতপূর্ব তত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
£(১) নক্ষত্রে কোন কোন দেবতার অধিষ্ঠান ও নক্ষত্রের 
তাঁরা-সনিবেশ দেখিয়া! দেবতার রূপ কল্পিত হইয়াছিল। 
(২) নক্ষত্রের অধিপতি কল্পন| অমূলক নয়। যজুর্বেদে নক্ষত্র- 
চক্রের সপ্টবিংশতি নক্ষত্রের ও তাঁহাদের দেবতার নাম 
আছে। যজুর্বেদের কাল- খী-পূ ২৫০০ অব্দ। কয়েকটি 
নক্ষত্রের অধিপতি এই সময়ে কল্পিত হইয়া থাকিবে। কিন্ত 
অধিকাংশ নক্ষত্রের দেবতাক্ল্পনা পূর্ব হইতে চলিয়া 
আদিতেছিল। এই দুই তত্ব ধরিয়া খগ্বেদের অনেক 
দেবতা চিনিতে পারা যাঁয়। পরবর্তী প্রকরণে এই ছুই 
তত্বের প্রয়োগ পাওয়া যাইবে | 

7. মন্তব্য । রঃ 

পাশ্চাত্য বেদবিদ্বানের! রুদ্রের বেদোক্ত রূপ, গুণ, কর্ম 
বিবেচনা করিয়াঁও কেন যে তাহাকে চিনিতে পারেন নাই, 
ইহা এক পরম আশ্চর্য কথা। কেহ রুদ্রকে অগ্নি মনে 
করিয়াছেন, কেহ '.ঝড়-বৃষ্টির দেবতা. মনে করিয়াছেন 
ইত্যাদি। | | 


রূপ এঁক্য আরও আছে। 
পাদ, অহিবুয্না, কৃশাহু, শ্তে 
আছে। এই খৰ্য কিপে হইল7-77/0 ন 


গ্রীকপুরাণে আমাদের কালপুরুষের নাম Orion, 
সেখানেও তিনি এক স্থদর্শন ব্যাধ ৷ -তাহারও মেখলা 


আছে, হন্তে গদা ও তরবারি, পরিধানে সিংহচর্ম আছে। . 


ইয়োরোপ ও গ্রীস দেশে পিংহ অজ্ঞাত। 0:07. পিংহ- 
চর্ম কোথায় পাইলেন? গ্রীকপুরাণে 0॥০॥এর তিন 
প্রকার পরস্পর অসংলগ্ন কর্ম বর্ণিত হইয়াছে ।.: পড়িলে মনে 
হয় প্রাচীন গ্রীকেরা কোন বিদেশীর নিকট হইতে Orion 
সম্বন্ধে অল্পস্বল্প শুনিয়াছিলেন। আর সে বিদেশী ভারতীয় 
আৰ্য ব্যতীত অপর কেহ হইতে পারে না। খ্রী-পূ ১৪শ 
শতাব্দে বৈদিক আর্ধজাতির এক শাখা এনিয়া মাইনরে 
কিছুকাল প্ৰভুত্ব করিয়াছিলেন । তাহার প্রমাণ এক সন্ধি- 
পত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহাতে. নাসত্য ( অশ্বিদ্বয় ), 
ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র এই পাঁচ বৈদিক দেবতার উল্লেখ আছে। 
ইহা হইতে অনুমান হয়, সেই সময়ে গ্রীক যবনেরা আর্যদের 
নিকট হইতে 00০7. পাইয়াছিলেন। শুধু 07100 নয়, 
বেদের শ্বন্‌ তাহাদের কুকুর (Sirius or Dog Star ), 
বেদের মুষিক তাহাদের শশক (19099 ) হইয়াছে । এই-' 
খগ্বেদের খঞ্ষ, বৃত্র, অজ, এক- 

ভূতিও গ্রীক তারা-চিত্রে 


স্বপন-পিয়াসী | | রি 


এ ্রীস্ববলসখা' বন্দ্যোপাধ্যায় 


চাচি জাখিপন্নবে কাজলের রেখা টানি, 
স্বপন সেথায় করে নাকি কানাকানি ? 
ছুরগ পাখীর ডানা-কাপা কোন বনে আর উপবনে-_ 
বিছায়ে রাখিতে চেয়েছি আমার মন এ। 
যেথায় পাহাড়ী ঝর্ণা নেমেছে রঙের খুশীতে মেতে 
সে রূপসায়রে কেন চাই ডুবে যেতে? 
পথ ভুলে গেছে দখিনা কোথায় মহুয়া ফুলের ড্রাণে: 
সেই পথ আমি খুঁজে মরি অকারণে! 
তমালকুঞ্জে কত মধুরাত হ?য়ে এলে! জানি ভোর - 
বেঁধেছি তবু তো ঝুলনের রাঙা ডোর । 
বিজন পথের গ্রাম-বঁধুয়ার খেঁপার পিয়াল ফুলে ' 
অঞ্জলি মোর ভরিতে চেয়েছি ভুলে . 


হঠাৎ কোথায় গোষূলিতে দূর মেঠো পথ হ’ল কালো? না, 


শেষ উৎসব লেগেছে নয়নে ভালো 1 


ফুলে আর তুলে ধূপছায়া ভরা পৃথিবীর প্রাঙ্গণে. 
রঙে-রসে জাল বুনে যাই আনমনে | 

স্বপনের হুড়ি কুড়ানো আমার বেভুল মনের নেশা, 
যধুকর আমি মাধুকরী মোর পেশা । 

কোন্‌ পথে যেতে কোন্‌ পথে যাই জানি না আপন-পর, 
আমি শুধু এক ঘরছাড়া! যাযাবর | ' - 

ভুবনের হাটে লাভক্ষতি নিয়ে করি না তো টানাটানি-_ 
সুরে বা বেস্থুরে কড়ু বীধি বীণাখানি ৷- 

. পিপাসা আমার মিটিল নী আজো আধিতে স্বপ্রদাষ 
পেতে চায় কার নয়নের পরসাদ। 
." ভীরু কামনার শত শতদল আজো মেলে নীলপাখা -- 

জাগর রাতের নয়নাগ্জন আকা । 

কতটুকু চাই কতটুকু পাই হিসাব রাখি না কিছু, 
মরীচিকাঁ- তবু ছুটে যাই পিছু পিছু । 


ন 


| i -নে কি খা 7. র্ 2 মোঃ র 


: উন সরকার " টন 


"শা পরিরগ্থন ঘুঁজেপেতে যবের ছাতু কিনে এনে স্ত্রীকে নিলেন 
এই নাও রমা, অন্ন একটু ছুব দিযে -আঁর গুড় দিয়ে মাখ 
দেখি। বিকেলে ছেলেমেয়েকে কি'দেবে ভেবে পাও না, দেখো 
চমৎকার খাবার হবে। রাত্রে আমায়" যে এক ডিশ ছুধ দাও, 
সেটা! একেবারে বাড়তি, আর্জ থেকে আঁর দিও না । - 
বিছানার মাথার কাছে পুরনো নীল শাড়ীঢাকা, ট্রাঙ্কটার 
- ওপর প্রিয়রঞ্জন গায়ের শার্টটা খুলে সেটিকে: যথাসম্ভব সযত্বে 
রেখে দিলেন । .দহ্ু’'ভাজ করে কৌচাটা . গুঁজে কাপড় আট 
করে-মার্কিনের ফতুয়া গায়ে ডাকলেন, আরতি; দীপু:-- 
‘+ এ ডাকের অর্থ ওদের কাঁছে' পরিষ্কার ! ছোট. .ছু'টো 
বালতি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে নেমে এল 'তালের' 
গঁড়িবাধানো. খাটে বাবার পেছনে: পেছনে 1: একটা বালতি 
ছেঁদা, তাই 'ঝগড়া। . প্রিয়রঞ্জন -বললেন; আরতি কাল: এ. 
 বালতিতে জল নিয়ে যখন বাগানে; পৌছল, তখন এই এতটা. 
| কম। আজ দেখা যাক্‌ দীপু দিদির চেয়ে চটপটে-কি না। -* 
বাড়ীর সামনের- জমিটায় মানুষের সখ ও সামগ্রস্ত-চেষ্টার 
সঙ্গে অবাঞ্ছিত আগাছাদের একট|“রেষারেষি সহজেই চোখে 
। ১ চোরকীটী ঝালরঘাস লতানে ঘাস ক্ষীরুইঘাসের, 
জমিতে উৎকীর্ণ একখানি ' আকাবাঁকা রঙচঙে লিপির মত. 
প্রিক্বরগ্রনের এই বাগান । শীতের দিনে তার মধ্যে ফুটেছে চন্দ্র- 
মল্লিকা, ডালিয়া). ছু'চার রকমের মরঙ্গমী ফুল । : ধারে ধারে 
গীদার উচ্ছাসকেও অবহেলা করা হয় নি। ঘাট থেকে বাগান 
পর্য্যস্ত পিধির মত যে পথটী পায়ে-দলা ঘাসের . হণুদ্কে 


নিভিয়ে এনেছে মাটির রঙের কাছাকাছি, তারই ছু'পাশে . 


হাঁটু পর্ধ্যস্ত উচু বুনোগাছের ক্ষীণ সারি উদ্গ্রীব হয়ে আছে-_. 
বোধ হয় সেই. ছেঁদ! বালতির দাক্ষিণ্যে . যেন এই পথ ধরে- 
কবে ঢুকতে পারবে বাগানে--সেই আশায় আছে। 

" বাড়ীর সামনের দাওয়া থেকে নেমেই অল্পপরিসর একটু" 


-র্যোলা জায়গা । এইখানে একটা হাল্কা লোহার চেয়ার 


নামিয়ে নিয়ে বসেন প্রিয়রঞ্জন.।. সামনে . থাকে একটা নীচু 


চৌকি ।- ভাইবোন তর্কে ব্যত্ত__কার-পৌতা! গাছে ভাল ফুল 


ফুটেছে। মা ডাকলেন, খাবি-আঁয়। চামচসমেত একটি 


' কাচের বাটি এসে নামল চির সামনের চৌকিতে 


একগ্লাস জল। 

“অন্যদিন খাবার খেয়ে ভি 'করে বসে থাকেন 
খানিকক্ষণ আজম চলে এলেন বাড়ীর ভেতর, কি রে, 
কেমন লাগল বল-_. 


& 


এ 


বসলেন । 


ছাড়া কাজ নেই? 


" বেশ বাবা," চার খেতে রোজ দ বৰি পাই তো 
খাই। ' - MeL 
: কার 
গেয়ে দেখ একটু! adi খাও, হান এখনি খাও" bs 
কেমন ? 

ভালোই। তোমাদের ভালো লাগলেই হা. 

'. না, তুমি স্বীকার করবে না।' বুদ্ধিটা আমার কি না। 
কিন্ত'সৃত্যি ভেবে দেখ, যারা এই ছুত্দিনে দোকান :বাজার 
থেকে -দন্দেশ 'পাস্বয়া চপ, কাটলেট রেয়ে মরছে, তারা কি 
বোকা ।: টাকা খরচ করছে. দ্বিগুণ, জিভের সত্যিকারের তৃপ্তি 
কাকে: বলে তাঁও . জ্বানছে না, - দ্বার তেড়ে হাতা? অতে 
নয়টি খর). র J 

: রমাকে রান্নাঘরে: হি PEERY বক্তৃতা 
আর চলল না, কিন্ত তার মনের মধ্যে একটা স্মিত আত্ম- 
প্রসাদের গুঞ্ছন থেকেই গেল ৷ 'বাইরে যেতে যেতে কয়েকবার 
আপন মনে বললেন, আশ্চর্য্য 1-সবোধ হয় যারা এখনও যবের 
ছাতুর- এই তৃপ্তিদায়ক স্বাদটি- আবিষ্কার: করে হিজর 
লক্ষ্য করে। . ' 

-. শার্টের পকেট থেকে একটা যি ও ছোট্ট ও 
বার করে নিয়ে প্রিক্রগ্তন: আবার -লোহার .চেয়ারে গিয়ে: 
তারপর কষতে লাগলেন: টাকা..আনা পয়সার 
একটা যোগবিয়োগের অঙ্ক ।- অঙ্কের ' শেষ ফল গাণিতিক' 
হিসাবের সঙ্গে "এবং বোধ -হয় তীর আর্থিক:ক্ষমতার সঙ্গেও, 
মিলল । প্রসন্ন মুখে'কি যেন ভাবতে-লাগলেন | 

গ্রীস বাটি নিয়ে যেতে এল রমা । *-*--: | 

বসো না একটু । আহা; বান্গীবান্নী তো আছেই, বসো 
একটু, কথা আছে ।-.*রমা, গেল বছর-পুজোর সময় কলকাতা 
যাঁওয়ার ছজ্জতে সেই যে ধার হয়েছিল নব্বই টাকা, এই" 
মাসে শোধ হ'ল. অবস্ত মীঝে মাঝে একটু জায়গা বদল 
হওয়া ভালো, নিজের ঘরবাড়ী নিরালা জীবনের স্বাদ্টা ওতে” 
আরও ভাল করে পাওয়া যায়, কিন্ত মনে. আছে তো সে কি- 
ঝঞ্চাট? ছেলেপুলে নিয়ে তুমি তো একেবারে সেই ছোট্ট - 
ঘর.আর উঠানের.মধ্যে বন্দী--রান্নাবান্না, খাওয়া, শোয়া এ 
সুরেশবাবু, একধরণের মান্য, ঘোরে” 
নিজের ফন্দীফিকিরে কোথায়;টাকা পাওয়া, যায়, বাড়ীর, 
প্রয়োজন শুধু একপেট মুখরোচক.আহার আর নাক ডাকিয়ে 
ঘ্ুমোবার অন্তে ।: এদিকে অস্থখ বিজ্খ: অশান্তি লেগেই আছে.) 
বাড়ীতে, তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। আমার বিয়ের সময় কে; 


৬১৬ 


১৩৫৭ 





যেন বলেছিল যে পাত্রীর দিদি বেশ তাল ঘরে পড়েছে। রর 
" " বাবাকে দিলে, বাবা, এই নাও, সত্যি সত্যি চিঠি... 


কালীধাটে নিজের বাড়ী আহে, স্বামী কনট্র্যাকৃটুরি করে, 
টাকাপয়সার অভাব নেই। আচ্ছা, তুমি যদি এ ঘর মে 
পড়তে কি হ'ত বল ত? 
'-১ সন্ধ্যার ঠাওার,.রমার শরীর (জুড়িয়ে: এল । বাদ 
বললে, ন! বাপু, তার চেয়ে এ বেশ ভালোই আছি। “হাত 
পা ছড়িয়ে অন্ততঃ মানুষের মত 'রেঁচে আছি।- . জিনিযপত্র 
কাপড়-চোপড়. -আসবাবের “ছড়াছড়ি :না . থাকলেও ছু" 
বেলা ছু’ মুঠো তো সময়মত হি কি দা: খাক, 
শাস্তি আছে। - ৰ 
সরমার ভাষার এঁধর্য্য RE TCE তা; ‘জানেন তার 
ভাত বত, ভায়া তারচেয়ে অনেক কম.। “এক এক...সময়ে' 
এই অসঙ্গত্রি জন্তে যেন: তাঁকে. ছেলেমান্থষের :মত . অসহায় 
মনে হয়। “কিছু না থাক, শাস্তি জাছে-- এই কি:তাদের, 
অপ্রগল্ভ কিন্ত মধুর, জীবনের .একটা .উপ্যুক্ত বর্ণনা, হ’ল 1. 
প্রিয়রপ্রন নাড়া দিয়ে ওর প্রকাশশক্তিকে জাগাবার . চেষ্টা 
করেন, “কিছু থাকা” কাকে বলে :রমা ?:.বাড়ীতে যদি মুদী- 
ময়রার: দোকান বসিয়ে, দিই, তাতেই কি সুখ বাড়বে? 
জিনিষের অপ্জালেংআর.কথা “কাটাকাটির গোলমালে -ষদি: 
-মনটাই চাঁপা :পড়ে, -তবে-:সুখৃভোগ;: করবে কে ?. এই. য়ে 
আমি বাগানটা করেছি,:মাথার ওপর লতার ঢাকনি. দেওয়া. 
একটু বসবার জায়গা, এর সুখ শহরের কণ্টা লাখোপূতি পায় ?. 
এইযে তুমি, যা হোক,ভেবে চিন্তে একটু খাবারের রকমারি 


ধরছ ছেলেমেয়ের, মরে, দোকানেন্অর্ডার দেওয়া খাবারে - 
দীপুর এ. 


এ তৃপ্তি আছে? সুখকে. রচনা করতে .হয়। 
.গলাবন্ধ কোটটায় ওকে.যেমন মানায়, দর্জ্জিকে. দিয়ে.ফ্যাশান 


দোরস্ত জামা বানিয়ে আনলে ওর সেই 'হাবাগোবা হাসিখুশি. 


ভাবটাই চাপা:পড়ত । -মনে 'হ*ত যেন মিলের ০ একটা 
ছেলে, ঢেঁকিছাটী নয়... . 
নিজের অড়ুত করনা ্িয়রপ্রন হেসে ফেললেন মাও 


হাসল প্রিয়রঞ্রনের হিট চেয়ে |. বললে,..তোমার কথাই 


আলাদা, ভুমি হচ্ছ করি।:: 
কিন্ত ফাঁকা কবিত্ব নয় - “একথাও বলো। 


মাষ্টারি নিয়ে এসে বসেছি এবং অনুতাপ করি নি, তাই হচ্ছে 
সেরা প্রমাণ যে এ শুধু কবিত্ব নয় 


এমন সময় কি একট! নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে - 
আরতি আর-দীপু বাইরের দালানে এল । লগনের আলোয়: 


দেখা গেল দীপুর মুখ আকাবাকা বৃত্ত রচনা করছে, অথচ 
কান্নার কোন- আওয়াক্গ নেই। আওয়াক্ষটা হঠাৎ সশব্দেই 


বেরোবে এই আশঙ্কায় রম! বকে উঠল, ৮ 


দিয়ে দে না: 


কানিয়ে 
যাচাই করা { কলকাতার চাকরি গ্রহণ না করে. ধে. দেশে. 'হান্ধা হয়ে গেছে। . - . 
রি নোটবইয়ের সগ্-কষা- অস্কটাও জানা বদলাতে- 
।- ‘কিন্তু তা হোক” প্ৰিয়রপ্রন ভাবলেন, “আন্ক' -তারঃ 
তৈরি আবহাওয়ার মধ্যে. অন্য ধরণের .আবহাওয়|। সেই: 


দীপু দিদির হাভ থেকে জিনিষটা পেয়ে দৌড়ে এসে 


প্রিয়রপ্ন হেসে উঠলেন দীপুর মুখ দেখে। রমা বকাবকি 


“করতে লাগল আরতিকে, যত ধাড়ী হচ্ছ, তত বুদ্ধি বাড়ছে 


বুঝি? এই শীতের রাতে ওর চি হি জা 

মাখাতে গেলি? - -:. 

| পিয়ার হ্যাং বিজাল| করলেন; এডি; ওৰে ভিডি 

চিঠি. দেখছি। কখন এলো ?-: রহ দা চিট ঢাক 
সেখানে রেখে ভুলে বসে রয়েছ তো? .... 
তোমার বইয়ের. তাকের ওপরই তো রেখেছি । 

কেন, এখনি.নিশ্চয় মনে পড়ত । - 
-দবায়িত্বজ্ঞান নেই. তোমাদের একেবারে, বলে টার 


মনের কাছে দিয়ে চিঠি পড়তে জাগজেন। . ২ 


একি, এ যে'সুরেশবাবুর চিঠি { : 

-, রমা, রাম্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল, ফিতে এনে 
ডন ণ 

সা তোমার দিছি টিজার 
এখারে আসছেন কাল ৷. শরীর খারাপ, - পেটের গোল্মাল.. 
চলেছে, "ডাক্তার, বলেছে ফাকা জায়গায় গিয়ে কিছুদিন. 
থাকতে,। . -্থরেশৱাবু নিজেই আসছেন. 


: হঠাৎ .রমা| ঝাবের. সঙ্গে বলে উঠল, একি হাদ। বলে 

: আমরা আছি একপাশে পড়ে, লোকজন এড়িয়ে: ৩. 
কোনক্রমে সংসার চালাচ্ছি, তার মধ্যে একি বঞ্চাট | তাও: 
কে যোগাবে বল তো ওদের হাজার: 
রকমের ফরমাস? ভাল.তেল,. সাবান, মাজ্বন, খাবারের. 


তে ?. 
ছ”একদিনের জন্তে নয়।. 


বকমারি-_এসব পাট তো আমাদের নেই, যে" তিন 
বেলা ঠাকুরসেবা করব! .এমন জানলে কখনো বে না 
ওদের বাড়ী। 

. প্রিয়রগ্তন কিন্ত সহজ গলায় বললেন, ভাবছ কেন রমা? 7 
আন্মুক,না ওরা । চিরকাল, এক ধরণের জীবনই দেখেছে ওরা, 
এখানে ছ”দিন.এসে দেখুক যে-অন্ভরকমও আছে.। 

প্রিয়রঞ্জন হাসতে লাগলেন । - 
মনে হ'ল প্রিয়রগ্রনের হাসিতে-তার মনের আশঙ্কাও. অনেকটা 


ঘন্দেই-তার রচনার যেটুকু খাটি তা ফুটে উঠবে ৷? 


২ CE 8 
, স্মার. দিদি পুণিমা এল তার ছুই ছেলেকে নিয়ে; বড় 
ছেলেটি রইল কলকাতায়,” স্ুল কামাই হবে । এক. হিসেবে” 
প্রিয়রগ্রনের আশঙ্কা দেখা গেল অমূলক, তার আয়ব্যয়ের অঙ্ক. 


5 
2 


ডুলৰ = 


রমা উঠে গেল : রান্নাঘরে; 


Hn 


টানতে 


- নেবার ক্ষমতা তার, আছে। 


মাঘ 


এফ রফম অক্ষতই'ইল | তি থেকেই ভার 


আয়না-খচিত চামড়ার ব্যাগটা বার বার ঝুলতে বুজতে - 
থাকল। নিজ্বের সমস্ত স্বাতন্্য ঘুচিয়ে ব্যাগটা কখনো রইল ' 
রান্নাঘরের - জানলাঁয়, কখনো 'শোবার ঘরের খাটের ওপর; ' 


.. কখনো বা উঠানের মাঝখানে সিমেণ্টরীধানো তুলসীবেদীর 
শ্রী ওপর । -পুর্িমা নিজেও সব সময়ে হাত দেয়না ওটাতে, হুকুম 


করে নিজের বা রমার লেল কার বার - 


করে দ্বিতে।' 


মার আপত্তি যথোচিত প্রবলই ছিল এ বিষয়ে কিন্ত 
যে টাকাপয্নসার ওপর-প্রভুর কড়ানজর-নেই, তারা সচল. হবার. . 


সুযোগ পায়-ই। কখনো বা.ওঠে : খুচরোর' খোজ,” অতএব 
পূর্ণিমার ব্যাগ এগিয়ে আসে ৭০ কখনো রমা গেছে নাইতে, 
আর পূর্ণিমার ব্যাগ আছে সপ্রতিভভাবে হাতের কাছে। 
রমার আপতিটা বলবৎ রইলই, কিন্ত শুধু যেন কয়েকটা বিশেষ 
অবস্থায় ব্যাগটা কাজে লাগতে লাগল | প্রিয়রঞ্নও লক্ষ্য 


করলেন না এমন নয়। কিন্তু তর্ক বা জেদাজেদি তার যাতে. 


নেই। ছ’এক বার গভীর আপত্তি করে চুপ করে গেলেন। 
পুর্িমার যে অনুস্থতার সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল. তার 


অনেক ব্যাখ্যান শোনা গেল বটে, কিন্তু বিশেষ কোন লক্ষণ ' 


* রমা বা প্রিয়রঞ্জনের চোখে, পড়ল না। ওদের, বাড়ীতে 
একটি মাত্র বুড়ী ঝি ঠিকে কাজ করে দেয়, তাঁর ভরসা না 
রেখে পাড়াপড়নীর বি-চাকরকে বাধ্য করে পুণিম! বাজ্ার- 


হাটের, সঙ্গে এই নিরাল! বাড়ীর একটা . সক্রিয় যোহর 


করে নিয়েছে |, 
প্রিযরপ্রন এমন (একটা সমস্তার কথা কখনো ভাবতেও 


পারেন শি। এ.তো শুধু এসে. থাকা নয়, .এ যেন, সামরিক ' 
কর্তা হিসাবে তার'-মান ক্রমেই ' 


পরিভাষায়, “অকুপেশন+ । 
বাড়ছে, ভার বৈকালিক 'অখাবারই. যেন একটা অনুষ্ঠান 
হয়ে দাড়িয়েছে । -শুধু তিনিই অপ্রয়োজনীয় -হয়ে পড়েছেন। 


সৌভাগ্যক্ৰমে প্রিয়রঞ্জনের. চরিত্র একমুখী পথের মত নয়. 


যা. হবেই, তাকে. মেনে নেবার, “অন্ততঃ মনে মানিয়ে 


আহারে বিহারে আচরণে, বাহুল্যকে বর্জন করে -এসেছেন। 
এমন কি কিশোরকালেই. তিনি. স্কুলের. রচনায়. অনাবস্যক 


ক্কীতিকে এড়াতে শিখেছিলেন।- কিন্ত কয়েকজন বন্ধুর উদ্দাম. 
সান্নিধ্যে তার থার্ড ইয়ারটা -কেটেছিল..একেবারে . অন্যরকম, 


'ভাবে । সেই. সম্য়.জেনেছিলেন উর্দস্বাস জীবন কাকে, বলে, 


কেমন করে বুভুক্ষার অসংখ্য শেঁকড়-সুতো| মেলে স্রোতে: 


ভেসে. যাওয়া যায় জলঙ্জ গাছের মত। .. সেই অভিজ্ঞতায় ক্ষতি 
নয়, বরং লাভই হয়েছে। সেই যে নানা! রকম মাথার তেল, 
সাবান, টুথপেষ্ট ইত্যাদির সঙ্গে প্রথম পরিচয়, যেই প্রিন্যোয় 


যনের , এজলাসে তিনি নজীর: 


তলব করলেন নিজের অতীত ছাত্রজীবন.ধেকে.। তিনি বরাবরই 
শাস্তি, 


মনে:কি দ্বিধা? ৩১৭ 


হোটেলে .সহজ Bi অধিকার, সেই রাশি, রাশি বাছে 
কথা ও অর্থহীন আলাপে নৈপুণ্য-_এ সবেরই প্রয়োজন ছিল। 
এঁ এক বছরের -সঞ্চারীটি.ছিল বলেই জীবনের. সহজ্র-অস্থায়ীতে - 
স্থিতি, পেয়েছেন। তার. সংসারে :স্তালিকার এই অর্থনৈতিক 
আক্রমণ-_াবর-কাঁছে একটা, সাময়িক; "বিরক্তিকর ব্যাপার: 
ছাড়] কিছু নয় ৷ দ্বিতীয় বার যদি কখনও. এর পুনরাগমন ঘটে; 

-তিনি আর এই পালার পুনরভিনয় হতে দেবেন না এ কথা 
নিশ্চয়। তবে রম! ও ছেলেমেয়েদের-কাছে এর গুরুত্ব আছে.। 
এ অভিজ্ঞতা ওদের কাজে লাগবে | . 

-ব্বমাকে লক্ষ্য করে প্রিয়রপ্রন ম্বদ্ধ মৃ হাসেন।, বিকালে 
জলখাবারের প্রস্তাব চিরকাল সে হেসে উড়িয়েছে, আজকাল 
দিদির জেদে-তাকে খেতে হচ্ছে লুচি তরকারি এবং তাও 
খুব অল্প পরিমাণে “নয় । দীপু কধনও'যাঁ'করত না তাই, 
করছে। সকালে বিকালে ভরাপেট. জলখাবার খেয়ে আবার: 
উস্ধুস.করে- মুখরোচক কিছু খাবার জন্তে। সেদিন স্কুলে." 
বেরিয়ে যেতে. যেতে, শুনলেন, আরতি. নাকে কীদছে, মা' | 

. সাবান ফুরিয়েছে, নাইতে যাবে! কি করে? রমাও একদিন 
বেশ এক মরা করলে ।: ইদানীং প্রিয়রগ্রনের সঙ্গে কথাবার্ভার 
সুযোগই যেন ঘটছিল না.। হঠাৎ রবিবার দুপুরে ঘরে এল. 
এবং অস্তরঙ্গতার মধ্যে, ধর! না দিয়ে'মিটিং-এ প্রস্তাব আনার. 
মত সুরে' কতকগুলো কথা ,বলে গেল, যথা সকালে এক 
এক.দিন ছুধ ফুরিয়ে'যায়, একট! টিনের হুব এনে রাখলে হয়।' 
জুতোঝাড়া বুরুণশ নেই, ছেলেদের জুতো সব আত্তাকুড় হয়ে 





. রয়েছে। আর রকের দেয়ালে একটা পেগ খাটিয়ে দিলে 


হয়। গামছাগুলো সব দড়িতে ঝুলছে । আর বেশী পয়সা 
লাগবে না বলেই বলছি, মাটির স্র! খুরি করে ধূপধুনো দেওয়া 
হচ্ছে, ,পেতলের এক রকম পাওয়| যায়, রি চোখে পড়ে তো. 
এনো 1 RE 

প্রথমটা ভি ছিলেন নিরব চি 1. চরিত নিজের 

জোরে দীড়াক ঘটনাকে, হারিয়ে দ্বিয়ে-_এমনি যেন তার 
ভাবটা ।--"আমি তো পারিই:: এদের. মনমেজাজকে উঁচু 
করে তুলে ধরতে; নুটিয়ে-পড়া লতার ডালকে. মালী যেমন 
তুলে বাধে4- কিন্ত: জোরটা ওদের ভেতর থেকেই আসা-চাই। 
এখন শুধু অপেক্ষা-করা দরকার । এক-সমন্ব না এর সময় 
তফাৎট! রমার নজরে পড়বেই, হঠাৎ চমক. ভেঙে -সে-.কি. 
দেখবে না বাইরের, উদ্ভোগ.উত্তেজন! য়ে পরিমাণে ' বেড়েছে, 
ভেতরের স্খশাত্তি:স্নেই পরিমাণে ফিকে: হয়ে এসেছে? ' 

"কিন্ত শেষ পর্যন্ত এই ধৈৰ্য্য রক্ষা ক্রা সম্ভব হ'ল না? এর 
প্রধান কারণ পূর্ণিমার ছেলে হাবনু। তার শ্রীহীন . মুখের 
অকাঁলপক্কতী, সব কাজে, কথা মুরুব্বিয়ানা সহ_করা শক্ত । 
তাঁর রকমসকম দেখলেই একটা প্রচণ্ড ধমক. প্রিষ্বরঞ্জনের মনে, 
দ্বরপাক খেতে থাকে । সর চেয়ে অহ এই যে, তার অব্য: 


৩১৮ 


১৩৫৭, 





ভাবভঙ্গীর ঘষটানি লেগে দীপুর স্বভাবও যেন তার লাবণ্য 
হারাচ্ছে। ছুটো ফতুয়া বাগেন্জি পর পর গায় দিয়ে 'অল্প 


শীতকে চমৎকারঠেকাঁনো যায় এই ফন্দী তিনিই শিখিয়েছেন 


ছেলেমেয়েদের | তাই নিয়ে ঠা! করে ' হাবলু দীপুর মনে 


কাল আর ওরা! ব্যবহাঁরই করতে চায় না ।' হাবলুর ঠাট্টায় 
সেই ফুটোর কৌতুকটা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে, আছে শুধু 
ফুটোটাই। এমন কি প্রিয়রপ্রনের প্ল্যান অনুযায়ী দীপুর স্কুলে 


বই নিরে যাওয়ার যে থলিটি তৈরি করেছিল রমা; হাবলুর- বললেন: 
বিদ্রপে দীপুর চোখে তার এমন রূপহানি ঘটেছে- যে সে 


কিছুতেই, আর সেটা নিয়ে স্কুলে- যেতে রাজী-নয় । . 


**প্রিয়রঞ্জন নিলিপ্ত সাক্ষীর ভুমিকা ত্যাগ করলেন। মনে" 
মনে বিচার করলেন যারা একেবারে নাবালক, এমন পরীক্ষার 


সামনে তাদের বিনা সাহায্যে কি করে ছেড়ে দেওয়া-যায় ? 
আর তিনি নিজের জীবনযান্রাকেই বা বিব্রত হতে. দেবেন 


20 টানি? ছক নাত! মাত্র : হন মাসের: 


জন্তে |: 7, 

, ভি নিকাহ ব্যবহারে: পুরনো ব্যবস্থা- 
গুলির পুনঃপ্রবর্তন'ঘটিয়েছেন, পুণিমার অনুরোধ হেসে উড়িয়ে- 
ছেন।।"" ব্রমীকে বলে, দিয়েছেন, তোমরা যেমন করছ কর, 
আমার: আগৈ “যেমন ব্যবস্থা ছিল ' ঠিক তাই হবে। . দীপু- 
আরতিকে মাঝে মাঝে আড়ালে ডেকে বোঝান, ধমক দেন। 
55৯58 


' স্কুল থেকে বাঁড়ীতে পা দিয়েই প্রিয়রপ্রন দেখেন তিনি 


নিজে নান! রকমের ছবি জোগাড় করে আটা দিয়ে এঁটে দীপু 


আরতির জন্যে যে বাধানে! ছবির বই তৈরি করে দিয়েছিলেন 


€সেটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সামনের উঠানে। ডাক দিলেন, 


দীপু, এ বই এখানে কেন ?£-. *-.. - -৮ 
8 PUEDE OE OT 
“ হাবলু নিজে এসেই দীড়িয়ে' ছিল। .বললে; ওতো 
একটা বাদে" ছবির :বই। আমি দীপুকে একটা- চমৎকার 
ছবির বই পাঠিয়ে দেব এখন ।- "তাতে সে.যা সব- .. ,. 
2৮177 জানে 
না, তুমি জান ন? ' 2 
-“দীপুর মাসি: এসে পড়ল, আহা-মারছেন কেন? : 
হাধলু বললে, বলছি এর. চেয়ে ঢের ভালো-বই দোব। 
ভরি -এক পয়সাও 
দাম নয়। ৷ i 
প্রিয়রগ্রনের বহদিনের জিলা সেই ধমকটা বেরিয়ে 
গেল-_চুপ”1 সেই বিদ্ষোরণের উগ্রতায় হাবলু দীপু পুর্ণিমা 
রমা যতটা 'চমতকৃত হ’ল তিনি নিজে হলেন তার চেয়ে বেশী। 


এর, পর থেকে বাড়ীর আবহাওয়ায় একটা কৌতুকজবনক 


পরিবর্তন দেখা গেল। পূর্ণিমা হাবলুকে থেকে থেকে সাবধান ' 


করতে লাগল, এই এট! করিস নি, ওদিকে যাস নি।-_-রমা? 
প্রিয়রঞপ্জনের পছন্দ-অপছন্দ সুবিধা-অস্গুবিধ! সম্বন্ধে অতিমাত্রায় - 
সতর্কতা ‘দেখাতে লাগল এবং প্রিয়রঞ্ছনের অনুপস্থিতিতে 


দিদির. কাছে নিজের ভাগ্যের আলোচনা তুলল । প্রিয়র্চন 


মাঝে মাঝে প্রস্তাব করতে লাগলেন, কৈ, .বিকেলে একটু 

ভাল খাবার-দাবার হচ্ছিল বন্ধ হয়ে গেল কেন? পুর্ণিমাকে 
বললেন, এই)শুনি_কড়াইনুটির কচুরি তৈরি কেরায় আপনার 

শামা, সে কি শুধু কানে শোমাই:ধাকৰে ? - 

রর 779 


এতই 


রমা ভেবেছিল পুৰ্ণিমারা চ চলে যাবার পরই একটা আলো" 
চনার সুজ্রপাত হবে।: “ছু” তিনি দিন কেটে গেল, তেমন 
কিছুই হ’ল না। রমা নিজেই কয়েকবার “আঃ, বাচা গেছে; 
“কানমাথা জুড়িয়েছে’ “একটু ইত্যাদি মন্তব্য করে প্রিয়রগ্তনকে 


আলোচনা আরম্ভ করবার" সুযোগ দেয়, প্রিয়রঞ্জন কিন্তু কোন 


কথা উথাপন করেন না । ছেলেমেয়েরাও কি একটা প্রত্যাশায় . 


ছিল যেন, আড়ে আড়ে বাবাকে লক্ষ্য করে। কিছ লেখার, 
থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। | "7, 
"প্রিয়রগ্রনের অন্তমনস্কতার একটা কারণ স্কুলের কাজের” 


চাপ। একজন শিক্ষক ছুটি নিয়েছেন, কিছুদিনের জন্তে তীর” | 


ক্লাসগুলোও' প্রিয়রঞ্জনকে' নিতে: 'হচ্ছে। ' নতুন করে, সুশ্ম 


-' করে ভাববার কিছু নেই, অথচ অবিশ্রাম মাথা খাটানো, এ 


যেন বুদ্ধির এক ধরণের দিনমজুরি খাঁটা-।: সেদিন ছুটির পর 
ঘাইরে এসে প্রিয়রঞ্জন স্বস্তির. নিশ্বাস. ফেললেন--বাইরের* 
ভগতে অন্ততঃ কারও ভুল সংশোধনের দায়িত্ব ৮০৫ 
তথনি মনে. হ'ল কিন্ত তীর নিজের সংসার ? ৬ উই 

: বাড়ী ফিরতেই একটা. অপ্রত্যাশিত. শাস্তির - আবহাওয়া" 
তাঁকে যেন ছুই: হাত বাড়িয়ে ডেকে .নিলে। আরতি দীপু 
ঠিক আগেকার মতই ফুলগাছে জল দিচ্ছে, তাদের কলকল- 
কথায়, তুচ্ছ ঝগড়ায় সেই পুরনো সি নাস আঘায় দেল 


" পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। - 


: মুথ হাত ধুয়ে অভ্যাসমৃত, LSE বসলেন।; 


* খাবার, চা খেয়ে নিস্তব্ধ: হয়ে অনুভব: করতে লাগলেন তাদের 


সংসার-জীবনের সেই রূপটিকৈ যা| এই বাড়ীঘর বাগানে এই কটি 
মানুষের হৃদয়ের দানে 'দিনে দিনে গড়ে উঠেছে। ক’ মাসের 


দি ০০০ পাপা 


গোলমালে- ঢাকা . পড়ে গিয়েছিল, আবার বেরিয়ে এসেছে।' 


নিজ্বের আশঙ্কার কথা ভেবে প্রিয়রঞ্রনের কৌতুক বোধ হ’ল । 
রমা এসে বসল. সেখানে । আঃ, কি হৈ চৈ গেল-এ 

ছু'মবাস। দুপুরে খানিকটা চুপচাপ শুয়ে থেকে বীচলীম 1 ." 
প্রিয়রগ্রন বললেন, ভালও লেগেছে নিশ্চয় । একলা পড়ে 


মাখ 


মনে কি দ্বিধা? 


৩১৯ 





থাক, খাওয়াদাওয়াও চিরকাল এক ধাম |- এ তবু একটু: 
রকমারি হ’ল ত ?. i" | 

"দরকার. নেই, অমন. রকমারির | EE -সে- 
এক রকম । যাঁ ছেলেপুলে- তৈরি: .করেছে:, উনি 
নি আমি বলে তাই। অন্ত ' কেট হয়ো 
৮ বিগড়ে দিয়েছে ওরা: :২.. "= ১৫৪ IEE 

এ সন্বন্ধে আর "আলোচনা হ’ল না”. 2 

. কিন্তু পূর্ণিমার প্রভাব মাঝে - মাঝে --দেখা' 1: দিতে লাগল, 
স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের 'চালচলনে-। ,পুিমার -দেওয়া;"জামাঁ-. 
কাপড় সময় সময় ওদের গায়ে ওঠে, সেও প্রিয়রঞ্চনের খারাপ 
লাগে, যদিও তিনি বোঝেন যে সেগুলো ফেলে দেওয়া যায় 
না। কিন্ত কয়েকটি বিষয়ে যেন ওর! নতুন, ,অধিকার-পেয়ে 
গেছে। আরতির সাবান তেল, দীপুর বিস্কুট টফি-_-এসব 
আগে আসত কখনও-সখনও, ওদের মনে জাগাত একটা খুশির : 
উচ্ছাস । এখন ওগুলো যেন ওদের নানি মধ্যে. দাড়িয়ে 
- গেছে। 


রমাও এখন অসঙ্কোচে এসে বলে; মাথার চল উঠে উঠে 
শেষ হয়ে যাচ্ছে, একটা কোন ভাল “তেল: আনলে হয়। 
কিংবা, টেবিলটা যা হয়ে-প্থাঁকৈ; 'খানিকটা' একরঙা কাপড় 
টি এনে ' দিলে কভার করে-“দিই।” দৈনিক” বাজারের ফর্ছে 
অনায়াসে লেখে ফুলকপি: ছুটো) কড়াইভাঁটি এক সের ইত্যাদি । 
প্রিয়রপ্রনকে শোনায়; -মাছটা; বাপু প্রতিদিন আনাই ভাল। 
মাছের ঝোল না হলে ছেলেমেয়ের খাওয়াই পুরে! হয় না। 
মাসকাবারের ফর্দেও,দেখা গেল হাতের? অক্ষর রমার, কিন্ত 
রুটি ও নজর পুধিমার 17. 7-3. ৮১০০1 

প্রিয়রগ্রন আহত হলেন; কিন্তু" প্রতিকাদ করলেন না। 
ভাবলেন স্ুযোগমত-বুঝিয়ে বলবেন | বলবেন অপর এক পরি- 
বারের রুচির খাতিরে য| হতে দিয়েছেন তা! "কিছুকাল হয়েছে 
বলেই যে পাকাপাকিভীবে“চলতৈ থাকবে এমন কোন কথা 
নেই। বলবেন, টাকা খরচের ' অঙ্ক 'বাঁড়ালেই দ্িনিষের 
আমদানি বাড়ে, 'স্ুবিধাও' খানিকটা .বাড়ে নিশ্চয়, কিন্ত 
৷ সুবিধা আর সুখ এক কথা নয় । কিন্তু কেমন একটা অভিমানে 
একথার অবতারণার' সময় কেবলই পিছিয়ে যেতে লাগল। 
"আবার ধার নিতে হ’ল-স্কুলের প্রভিডেন্ট ফাও থেকে । 

ইতিমধ্যে খানিকটা সন্ভোষের কথা এই.ষে দীপু আর আরতি 
আবার তাদের অল্পকালেক্স -বিত্রীপ্ত দৃষ্টি “মিলিয়ে নিয়েছে 
বাপের দৃষ্টির সঙ্গে। শিশুমনের আশ্চর্য্য সহজ সহাম্ভুতির 
দার! ওর! পুরনো ডি : আর. অমছুকিত্লিকে সম্পূর্ণ 
উদ্ধার করেছে। রি 

পঠিত রমা বালতি করে 
পুকুর থেকে রান্নার জল আনছে ।- এর. মধ্যেই তার স্নান 
হয়ে গেছে। গুন্‌ গুন্‌ করে কি একটা গান: গাইছিল আপন 


রা] 


oR 


মনে,. প্রিয়রপ্রনকে. দেখেই - “হেসে ফেলল ।.. প্রিযরপ্রনের ম্‌ন 
হঠাৎ যেন নিজের ভুল, বুঝতে পারলে । এই রমার. ওপর" 
অভিমান .ক’রে থাকার কোন মানে হয়? সেও:যে অনেকটা 
দীপু আরতিরই মত। কোথায় তিনি তাঁকে -সন্গেহে নিজের 
মনের সঙ্ধে . মিলিয়ে ন্রেবেন,. না রাগ করে বসে আছেন। 
তার আর্থিক. ক্ষয়তার : খবর ও জানবে কি করে? .কি করে 
বুঝবে :তার: প্রসারক্ষমতা. ঠিক কতটা.। সারাদিন একটা 
প্রফুল্ল প্রত্যানী, জেগে রইল প্রিয়রপ্রনের যনে । আর নয়, 
আজই কুল থেকে ফিরে ঘুচিয়ে. দেবেন এই আড়টতাটুকু। 


_* জঙ্্রতি বাগানের পুবদিকের বড় আমগাছটার ডাল থেকে 
পাটের দড়ি ঝুলিয়ে তাতে একটা পিঁড়ি বেঁধে প্রিয়রগ্রন দোল! 
খাটিয়ে দিয়েছেন। ভাইবোনের উৎসাহ আর ধরে না। 
ঈদুল থেকে এসেই প্রিয়রপ্রন একবার ওদের বাহাছুরি দেখতে 
দাড়িয়ে যান। আজ দেখেন .দোলনার -.কাছে ওরা নেই। 


ভেতরে দালানে দাড়িয়ে খুতে খুঁত করছে, খাবার পায় নি 


এখনো । জিজ্ঞাসা করতে রান্নাঘর থেকে রমা উত্তর দিলে, 
মুড়ি আছে থাক্‌ ন!:-- 2 

ছেলেমেয়ে কান্নার স্বরে, বললে, ও রতি কাৰ্জন 

রমা ঝাবিয়ে উঠল, - "তোমাদের জন্তে ,সিঙ্গাড়া পাস্তয়! 
আসবে কোন্‌ চুলো থেকে? .. ... 

্রি়রগ্রন হাসিমুখে: বললেন, তুমি কি গিন্নিপনা সব ভুলে 
গেলে রম! ? ০85 হার রক ছেরে 
দাও না। 


এ প্রস্তাবে উরি ক কিন্ত রমা 
উত্তর.দিলে, বেশ, তাই বলে দিও .কোন্দিন' ঘাসপাতা দিয়ে 
কি তৈরি করে রাখতে হবে।: ছু’দিন সব একটু ছিরি 
ফিরেছিল, আবার. যে 'দেশের ছেলেমেয়ে সেই রকমই 
হোক । t 

তাদের বারে| বছরের বিবাহিত" ভবনের মধ্যে আজ 
প্রথম প্রিয়রঞ্জনের মনে হ’ল রমার কথা অস্পষ্ট নয় এবং তাতে 
জ্বোরেরও অভাব নেই ।' এই কথার মধ্যে দিয়ে তার বক্তব্য 
তো সম্পূর্ণ প্রকাশ: হয়েছেই, এমন কি তার স্বভাব ও রুচির 
যে অংশ ছিল প্রিয়রপ্রনের : ধারণার, অতীত, তাও প্রকাশ 
পেয়েছে বিহ্যৎ-চমকে ৷; “এক মুহুর্তে -প্রিয়রগ্রন বুঝলেন রমা 
পুণিমারই বোন-_তাই ছিল :এবং: এই বারো বছর স্বামীর 
77 


মুড়ি ও লাল আলু ভাজা) পাছে" কথার সহষ্টি হয় তাই 
আসন্তে আস্তে সেই খাবার. থেলেন।: তার এতদিনের সংসার- 
রচনার চেষ্টাকে মনে. হ’ল একট! নিষ্ঠুর প্রহসনের মৃত। আজ 
স্পষ্ট দেখতে পেলেন তীর এই চেষ্টা রমা নিয়েছে আগ্রহের 


5 


৪ | প্রবাসী, NE ১৩৫৭ 


সঙ্গে নয়, কিন শিষতা বায় রেখে. সবে লে হাদি যে, 
কিন্তু তার মনে ফুটেছে নীরব টিগ্রনী।- : 
একটা নিঃসহায় -ভাব যেন বিডির শন তিতি 
'আল্গা করে তুলল Lo - ছা | 
' "এইবার ভেতরে এস, বুঝলে ? . সঙ লীগবে.:- - ০ 
" ঘরের ভেতরকার. আলোয় রমার মুখের: রেখাগুলি' 
চিকমিক করে উঠল'। রমার চেহারায় একটা মোলায়েম পুষ্টির 
লাবণ্য এসেছে। সন্দেহ নেই এই কয় মাসের 'ব্যয়বাছল্যের- 
সঙ্গে এই কমনীয়তার সম্বন্ধ আছে-।' আরতি দীপুর চেহারার 





কিছু বদল হয়েছে মনে “হ'ল প্রিয়রঞ্জনের । ০ একটা 
নতুন দিক. থেকে হঠাৎ দেখলেন :সমত্ত ব্যাপারটাকে ৷! 
হয়তো ওদের বয়স, ওদের-শরীর “মনের প্রকৃতির পক্ষে ৩ 
তার প্রেস্ক্তিপশনমৃত.জীবনই সর্বশ্রেষ্ঠ নয়।---আমার:ুশরীর, - ~ 
দিয়ে; আমি ওদের শরীরের চাহিদা -কি জানি; আমায় মন 
সি এসে মনে বলতে লাগলেন শরির, রবী 
শীতের স্তর « তারার আলোয়, প্রিয়রগ্তন দেখলেন/তীর 
বাড়ী-বাগান যেন অন্ত কি রকম -দেখাচ্ছে। যেন অচেনা” 
টি রর রতন টার! টু 


Ee পু vl ডি. হজ চি 


! . নব ভিমিত,। 


"' দেবযানে গত মহাপ্রাণ)': i, Ed রি 


নীরবে কাদিল ব্যথাহত 28378 : Goi 
| গৃহে গৃহে শত শত হের Fk Te 
. এনেছিলে রসের সন্ধানী; ! ' ""- ES 
| যে নুতন রস- তব, রা চল 
তারই বলে, হে কপ-বিজ্ঞানী, ০: ২5৮ 
তুচ্ছে" হিরোর নৰ! সিং 
২. « মহীরুহ হ'তে গুল্মবন ' 
ধরা দিল অপরূপ রূপে, নী ক 


, নব বৃন্দাবনের স্বরূপে 1.7 77... . 7... 

, ০৮. পরশমণির স্পর্শ দিয়া 7 ২3 

' .., লোৌহে যত করিলে কাঞ্চন, - তি 

| ক্ষুদ্রে হেরি বিরাটের হিয়া 177 “১ 
"‘যন্ত হ’ল ব্স-লুক্। মন 1..- 2317 (7০ 


"০ ০০০. শবভাব-রসের কিলোর; ৮ 3,757 57% 


7... -7- বহি বক্ষে, দুরের পিপাসা,“ 2 
3:০০, শালীর সৌন্দর্যে বিভোর-,” 113 
“কারে যেন করিছ ভ্িজ্ঞাসাঁ+ £:. ,,7 > 

৮. কিতদূরে সুন্দরের দেশ, 4০১% 

"যার তরে লুন্ধ এ নয়ন ?: '--7. ৪. 


দৃষ্টির ‘প্রদীপে’ নিণিমেষ . ১ ns 


৮: করেছ তাহারই অন্বেষণ ।. . .. 

; =" ১০" যায়াবর হে অরণ্যচারী, 14 17025 
-- , ১ অরণ্যের মর্মভায়াজ্ঞানী,, -.. :. , = 
+ +". কাব্যেপ্ৰাণ দিয়াছ, অঞ্চারি. = .-" - 
---.২ জীগাইয়া সুপ্ত বন-বাণী।. .- ০ ০২ 


755০5 দভাব-রাজ্যে যে এখর্-বলে , 


. 55. সে ভুলাবে তোমায়-সবলে 


 জীমহাদে রায়. 


" সেথা রান ” 
'প্রক্কৃতির নবরূপ-ধ্যানী, 
7 a জড়ে দিব্য .রস-অবভাস : 
Ls ‘ আবিষ্কার করিলে সদ্ধানী।। 
যে, টড স্বৰ্গ-মতেয সোপান রচনে. . '. ৩ 


17১০ মতে? সেই অস্বাধ্য-সাধনে- 


১5 * জাগাইলে তুমিই বিশ্বাস । ': 
7 = ৮০7" যে দুরের অনন্ত-তৃষায় 
+." আ-শৈশর, অভিযান নব, 
মিলিয়াছে সার্থক-যাত্রায় 
‘দ্েবযানে’ তৃষাহর তব 1-. 


রি Eo - তবু কোন ‘মাধ্যম’-মাধ্যমে - 
১, "শত প্রা তাই ফুমনে , : . - . ৬ 


ক রা “ একীদে শু স্মৃতিটুকু ঘিরে 1.. 


।-.- এ ধরার সম্পর্ক সকলই লা 
 মত্যয়ান,হ'তে দেবযানে , . .. 
-; ,ব্যবধান তাই আদ্ষিকার, . . ।- . 25 
: এবক্ষে-তীত্র শেলাঘাত হানে, | $ 
:. ছাক্লাইছ সে সঙ্গ তোমার - | [ও 
দুরের পথিক বন্ধুবর, চিত 
. -হুয়েছিলে একাস্ত আপন,. 
লহ নতি হে কবি অমর, 


. দুর-গত বিভূতিভূষণ । . . ক 


জাতে ও বৌদধৰ্য = 
EE মুখোপাধ্যায় 


বুদ্ধ এবং রর রা সঙ্গে  আমার- প্রথমংপরিচয় * 
ঈ-₹-বাল্যকালে রবীন্দ্-সাহিত্যে | '- যেদিন :. 'রবীজনাখের 
শ্রেষ্ট ভিক্ষা-কবিতায় প্রথম পড়লাম--- . ১ 7: 
প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মানি : ''" 
ওগে| পুরবাসী কে রয়েছ জাগি 
অনাথপিণদ কহিল! অনুদ্- .. 
| j নিনাদে। 
সন্য মেলিতেছে তরুণ তপন. 
আলনস্তে অরুণ সহীন্ত লোচন 
শ্রাবস্তীপুরীর গগন লগন 
প্রাদাদে। 
সেদিন মনের মধ্যে যে কি এক অপূর্ব ভাবের উদয় হয় তা 
বলবার নয়। র্‌ 
বুদ্ব__অনাখপিগুদ এবং শ্রাবন্তী; বৌদ্ধধর্মের সুত্রে সুত্রে 
এই নামগুলি গাথা আছে। -কোন একটি বৌদ্ধ শাস্তগ্রন্থের 
পাতা উন্টান দেঁখবেন--এবং ময়া শ্রুতং তম্মিন্‌ সময়ে 
ভগবান্‌ শ্রীবস্ত্যাং বিহরতি ম্ম,.জেত্রনে অনাথপিগুদস্ত 
আঁবাসে-_অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীতে জেতবনে 
অনাথপিগুদের উপবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই বুদ্ধ 
- শ্রাবন্তী এবং .অনাথপিওদের কথা পেলাম কৈশোরের 
প্রারন্তে-_রবীন্দ্রনাথের “কথা ও কাহিনী’তে £ 1... 
.কৈলাসশিখর হতে দুরাঁগত : 
ভৈরবের মহাঁসঙ্গীতের মত : 
দে a মন্নিল সুখতন্রারত ' 
ভবনে। 


আমাদের ' A স্থখতন্দ্রারত ভবনেও : রী: 


নাথের এই কথাগুলি” দুরাগত- মহাসঙ্গীতের মত. প্রবেশ 
করেছিল। শিশ্ুমনের তন্্রীতে -তন্ত্রীতে আঘাত করে এ 
এক অপরূপ স্থরজাল রচনা করেছিল ।. 
রাজ! জাগি ভাবে বৃথা রাজাধন: 
গৃহী ভাবে মিছা তুচ্ছ আয়োজন 
অশ্রু অকারণে করে বিসর্জন... - .. 
বালিকা। রি 


১” পরই. সুলনিত- ভাষা, বিচিত্র ছন্দ এবং রহস্তময় ভাবের 
আস্বাদ পেয়ে আমাদেরও কি চোখের কোণে হর জমে নি! 


ফেলি দিল পথে বণিক ধনিক!- ' 


মুঠি মুঠি তুলি রতন কণিকা . - 8 ki মাঠ রি 


কেহ কণ্ঠহার মাথার মণিকা 
-. কেহ গে 
ধনী স্বর্ণ আনে থাঁলি পুরে পুরে 
সাধু নাহি চাহে পড়ে থাকে দুরে 
নি 
গো) 


.শিশুমনের সে কি বিশ! সে. কবি অপৰ টি 
এ কেমন ভিক্ষুক! কেমন বা তাঁর প্রভূ । স্বর্ণ মণি মাণিক্য 


"যী সর্বজনকাম্য, সর্বশ্রেষ্ঠ ধন ত! অগ্রাহ্‌ করে চলে যায় ! 


তারপর যখন রাজা, শেঠ, বণিক; ধনিক সকলেই মাথা 
হেঁট করে ফিরে গেল, যখন সেই স্বর্ণমণিমাণিক্যে পূর্ণ 
বিশাল শ্রাবন্তী নগরীর. পথ অত্ৰি করে অনাথপিণ্ডদ 
পুরপ্রান্তে কাননে প্রবেশ.করলেন তখন-_ 
দীন নারী এক ভূতল-শয়ন 
সে আনি নমিল সাধুর চরণ- | 
y -:- ০ "অরণ্য আড়ালে রহি কোনমতে . . RR 
4:-4০.৯  ; একমাত্ৰ বাম নিল গাত হতে... ৃ 
বিডি বাটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে 
FT. "_.'' ভূতলে। .. 
” ভিক্ষু উধ্বভুজে করে জয়নাদ "' 
"০ কহে ধস্থ মাতঃ, করি-আবীর্বাদ - 
. মহা ভিদ্মুকের পুরাইলে সাধ 
- পলকে 
চলিল! সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর 
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর 
2৮০. সপিতে বুদ্ধের চরণ-নখর - 
হুয়া, . : আলোকে। 
আশ্চর্য! . অদ্ভুত! যেমন মহাভিক্কক তেমনই. তার, 
শিষ্য! এ ছিন্নবস্তরখানায়.কাঁর কি-লাভ হ'ল । তার চেয়ে 
এ স্বর্ণ ও ম্ণিমাণিক্য সংগ্রহ করলেই তো লোকের যথার্থ 
উপকার হ'ত ! | 
শিশুর কাছে এই করিতার ভাব কি রা হয়েছিল? 
সে কি এর অন্তনিহিত অর্থ বুঝেছিল? সম্ভব নয়! কিন্তু 
তাই বলে সে কি এতে কম আনন্দ পেয়েছিল? এই কিছু 
বোঝা, কিছু ন!-বোঁঝার রহস্তই তাকে গভীর আনন্দ দিয়ে- 
ছিল। বৃত্তে -হ্যপ্রদীপিত, রৌদ্রবলকিত পৃথিবীর স্পষ্ট 
রূপের চেয়ে শ্রাবণে ঘনঘোর ঘটাচ্ছদ অস্পষ্ট, রূপ কি কম 
আনন্দ:দেয়, fr 
- সেই ধনধান্তে ভরা শ্রেষ্ঠ বণিকের আরাসতৃমি শ্রাবন্তী- 


' পুরীতে দুর্তিক্ষ'দেখ!.দিলে। দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্ত 


বুদ্ধ সকলের নিকট আবেদন করলেন। এবারও রাজা; 
শেঠ, বণিক সকলেই পিছিয়ে পড়লেন) এগিয়ে এলেন 
আবার সেই অনাথপিগদের- এক রুন্তা৷। 
' হে সবে মুখে মুখে চাহি * 
-' কাহারে! উত্তর কিছু নাহি 





মা যা রী পর. 
: বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি ' 


সম্্যাতারামম রহে ফুটি। 25৮5৮ রঃ ইত হি 


যখন ব্যথিত জনগণের দুঃখে মহাকারুণিকের করুণ আধি 
ঘটি সমবেত সকলের মুখের পানে সন্্যাতারার সায় চেয়ে 
বা - & 
রী উঠিল ধীরে ধীরে 
- রক্তভাল লাজনস্রশিরে 7, -'" 
অনাথপিগুদহ্ৃতা , বেদনায় অশ্রুপ্ন তা . - 
বুদ্ধের চরণরেণু লয়ে 
" মুক্তকণ্ডে কহিল বিনয়ে ঃ চে এ 
- ধৃভিক্ুণীর অধম সুপ্রিয়া 
তব আজ্ঞা লইল'বহিয়া.. 
কাদে যাঁরা অন্নহারা : আমার সন্তান তাঁরা 
নগরীর অন্ন:বিলাঁবার : 
আমি আজি লইলাম ভার ।” 
“শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা'র স্তায় এবারও দেখা গেল ধনিকের চেয়ে এক 
অভাজনের শক্তি বেশী।:. এই' ‘কথা ও কাহিনী'তেই' 
বৌদ্ধধর্মের আর এক অপূর্ব শিক্ষা লাভ করলাম “মস্তক 
বিক্রয়” কবিতাটিতে ৷ | . 
দীনের রক্ষক, দুর্বলের আ্রাতপালক কোশল-মৃপতির 
যশোগান শুনে ঈর্ধা'জর্জরিত কাশীরাজ কোশলরাজ্য 
আক্রমণ করলেন । কোশল-নৃপতির রণে পরাজয় ঘটল। 
তিনি রাজ্যহীন হয়ে বনে গেলেন। . 
এদিকে কাশীর বাজ! ঘোষণা করলেন-সযে কোৌশল- 
রাজকে ধরে এনে দেবে, তাকে এক শত মোহর পুরস্কার 
দেওয়া হবে। ' 


EE EEE ৪: 
মলিন চীর দীন বেশে- 2. এক 
পথিক একজন অশ্রনীরে 
একদা! শুধাইল এসে 
*কোথ। গো বনবাসী বনের শেষ ' 
কোশলে যাব, কোন্‌, মুখে ?” 
শুনিয়া রাজা কহে” "অভাগা! দেশ - 
সেথায় যাবে কোন্‌ দুখে ?” I 
সেই পথিক ছিলেন এক বণিক, বহু ধনের মালিক 
কিন্তু তার বাণিজ্যতরী ডুবে যাওয়ায় তিনি সর্বস্বান্ত হন। 
কোঁশলরাজের নাম এবং-তার দানধ্যানের কথা তারি শোন! . 
ছিল, তাই বহু আশা করে তিনি কোশলরাজ্যে যাচ্ছিলেন। 
কিন্ত এদিকে যে কোশলরাজ্যে অঘটন ঘটেছে, সে সংবাদ 
তিনি জানতেন নাঁ। বণিক যখন তার দুঃখের - 5 


75 


পা 


্ 


শুনিয়া রীতি তি পিসি 
'ক্ুধিলা নয়নের বারি - চি 
নীরবে ক্ষণৃকাল ভাবিয়া শেষে 
. কহিল নিঃশ্বীস.. ছাড়ি” 


' স্নানে চলল! 


:-. “গা, যেথা তব বাসন! পুরে 
il দেখায়ে দিব তারি গথ 
এসেছ বহু দুখে অনেক দুরে 
সিদ্ধ হবে মনোরথ ।” 

.. অতঃপর.এই পাস্থের মনোরথ পূরণের জন্ কোশল- 


রাজ কাশীরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করবেন স্থির করলেন।-ঞ 


_ এই আত্মসমর্পণের অবশ্যস্তাবী:ফল মৃত্যু । :তথাপি সমস্ত. 


জেনে শুনেই তিনি এই সিদ্ধান্ত করলেন। উদ্দেশ্য বণিকের 
উপকার করা ! 
পাত্রমিত্রপগ্িবৃত কানীবাজ “নং ংহাসনে বিরাজ 


২; করছেন। অকস্মাৎ সন্মুখে এক জটাজুটধারীর আগমন। 


রাজসভায় অপরূপ বেশধারী!এক ব্যক্তিকে উপস্থিত হতে 
দেখে রাজ! বিদ্রপের হাসি হেসে” জিজ্ঞাসা করলেন 
“কোন্‌ কাজে হেথায় আগমন হয়েছে রি / 
"_'' "কোশলরাঁজ আমি বনভবন" 
কহিল বনবাসী ধীরে ও 
"৯০. "আমার. ধরা পেলে.ষা দিবে পণ... 
চি ও দেহ তা মোর সাথীটিরে !?.- 
১০:০১ উঠিল চমকিয়া সভার লৌকে . - :- 
| নীরব হোলো গৃহতল 
বম তিমীবরিত দ্বারীর চোখে 


fl - অশ্ৰু করে. ছলছল। রি "পপ 
যে কেহ এই কাহিনী পাঠ করে, তারই 'চোখ ছলছল 
করে উঠে! রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে এই এক অপরূপ রাজ্যের 
সন্ধান পেয়েছিলাম আমরা শৈশবৈই1 
ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠে আরও অগ্রসর 
হলাম। এই অপূর্ব রাজ্যের বীধিতে বীথিতে অলিতে- 
গলিতে অনেক নয়নলোভন চিত্ব-বিমোহন বস্তুর সন্ধান 
পেলাম £ " 


rr 


ঠা এ বহে মাঘ মানে শীতের বাতাস 
.দ্বকুসল্লা বরুণা 
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে 
. শিলাময় ঘাটি চম্পকবনে 
- .. স্থানে চলেছেন ' শত সখী সনে রে 
"_ -কাণীর মহিষী করুণা । - 
এই অপরিচিত! কাঁশীরাঁজ-মহ্ষীর শত সখীর সঙ্গে. 
সঙ্গে মাঘ মাসের শীতের বাতাসে নগর হতে. দুরে, এক 
নির্জন্‌ গ্রামে, সবচ্ছদ্লিল! বরুণা নদীর স্তগন্ধি স্বর্ণকাস্তি, 
চম্পূকবন পরিবেষ্টিত শিলাময় ঘাটে আমাদের শিশুচিত্তও 


তে 
সি 


আলি উতরৌল- উত্তর বায়ে” 
+ উতল! হয়েছে তটিনী 
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে 
' পুলকে উছলি ঢেউ ছলে ছলে. . 
নদ বায লম আজে 
নেচে চলে যেন নচিনী ! 


টি 


= পি 


মাঘ 


রবীন্দ্-সাহিত্যে বুদ্ধ ও বৌদ্বধম 
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স্বচ্ছসলিলা বরুণারই মত স্বচ্ছন্দ গতিতে রবীন্দ্রনাথের 
ছন্দের তটিনী প্রবাহিত হয়ে চলল £ 
ঘনঘোর ধুম ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
ফুলিয়! ফুলিয় উড়িল। 
দেখিতে দেখিতে ধূস্রবিদারী 
ঝলকে ঝলকে উ্ধ। উরি 
শত শত লোল জিহ্বা প্রসারি 
বহ্নি আকাশ জুড়ি । 
পাতাল ফুড়িয়। উঠিল ষেন রে 
জ্বানাময়ী ঘত নাগিনী 
_ ফণা নাচাইয়া অন্বরপানে 
মাতিয়া উঠিল গজনগানে 
প্রলয়মত্ত রমণীর কানে 
বাজিল দীপক রাগিণী ! 
রাজমহিযীর ক্ষণকালের শীত নিবারণের জন্য একখানি 
গ্রামের সব ক'টি কুটির ভস্মীভূত হ'ল । 
রাজদ্বারে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের অভিযোগে চিরকাল 
ধনীরাই একতরফা ভিক্রী পান। এখানে ঘটল বিপরীত । 
বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মের সবই ভিন্নকূপ। দরিদ্র প্রঞ্জার অভি- 
যোগে রাজা রাণীকে দারুণ দণ্ড দিলেন £ 
রাজার আদেশে কিস্করী আসি 
ভুবণ ফেলল খুলিয়া 
অরুণ বরণ অন্বরথানি 
নির্মম করে খুলে দিল টানি 
ভিখারী নারীর চীরবাস আনি 
দিল নারীদেহে তুলিয়। 
পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজ! 
“মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে 
এক প্রহরের লীলায় তোমার 
যে-কটি কুটার হোলে! ছারখার 
যত দিনে পাঁর সে-কটি আবার 
গড়ি দিতে হবে তোমারে ৷” 
গ্রামে মানুষ। জন্মে অবধি তেত্রিশ কোটি দেবতাকে 
ভক্তি করতে শিখেছি, নানা দেবদেবীর মুর্তি দেখেছি। ববীন্দর- 


সাহিত্যে সর্বপ্রথম নরদেবতীর মূর্তি দেখলাম । সেই দেবতা ঃ 


বসেছেন পন্মাসনে প্রসন্ন প্রশীস্ত মনে 
নিরগন আনন্দ মূরতি, 
দৃষ্টি হতে শাস্তি ঝরে  স্কুরিছে অধর 'পরে 


করুণার সুধাহাস্ত জোতিঃ। 

দেবতার ছুয়ারে গিয়ে গৃহস্থ ধন, মান, পুত্র-পরিবার কত 
কি কামনা করে। কিন্তু এই “দেবতা'র অপরূপ রূপ দেখে 
সব তুলে. গিয়ে নিনিমেষ নয়নে 'সে তার মুখের দিকেই 
চেয়ে থাকে । 
নুদাস রহিল চাহি নয়নে নিমেষ নাহি 

মুখে তার বাক্য নাহি সরে 
সহসা ভূতলে পড়ি পদ্মটি রাখিল ধরি 

প্রভুর চরণপন্ম 'পরে। 


বরধি অমৃতরাশি বুদ্ধ হুধাঁলেন হাসি 
কহ্‌ বৎস, কী তব প্রার্থনা 
ব্যাকুল হুদাস কহে, প্রভু আর কিছু নহে 
চরণের ধূলি এক কণা । 
এই নরদেবতা। বুদ্ধকে চর্মচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য আমা- 
দের হয় নি, কিন্তু তার প্রতিরূপ কি আমর! দেখি নি! 


বুদ্ধের ন্যায় আর একজনের--সেই 
“নিরঞ্জন আনন্দ মুরতি 
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর "পরে 
করুণার নুধাহীন্তজ্যোতিঃ 1” 
আমরা কি দেখি নাই ? 
বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের “শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা”, “মস্তক বিক্রয়”, 
“সামান্য ক্ষতি”, *মূল্য প্রাপ্তি”, “অভিসার”, “পৃজারিণী”্র 
মধ্য দিয়ে, আমি বুদ্ধের মৈত্রী করুণার, সেবা ও ন্যায়ধর্মের 
আস্বাদ পেয়েছি। 
তারপর যখন বড় হয়ে রবীন্দ্র-সাঁহিত্যের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে 
প্রবেশের অধিকার লাভ করলাম, তখন দেখলাম, বুদ্ধ এবং 
বুদ্ধধর্ষপ্রসঞ্গে তার বহু শ্রেষ্ঠ রচনাই রয়ে গেছে। 
বুদ্ধকে এবং বুদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মকে অভিনব আলোকে 
দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । কবিতায়, গানে, নাটকে, প্রবন্ধে, 
কত রূপে, কত গ্রসঙ্গেই না তিনি বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের 
কথা প্রকাশ করেছেন । 
বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর কি অসীম অন্থরাগ! কি 
অপরিমেয় শ্রদ্ধা! “বুদ্ধদেব প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: 
“আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ 
এই বৈশাখী পূর্ণিমায় ভার জন্মোৎমবে, আমার প্রণাম নিবেদন করতে 
এসেছি! এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, 
একান্তে, নিভৃতে যা তাকে বার বার সমর্পণ করেছি_সেই অর্থই আজ 
এখানে উৎসর্গ করি। / - 
একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দিরদর্শনে, সেইদিন এই কথ! 
আমার মনে জেগেছিল--যীর চরণম্পর্শে বহুন্ধর! একদিন পবিত্র হয়েছিল 
তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়ীতে ভ্রমণ করেছিলেন, সেদিন কেন আমি 
জন্মাই নি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তার পুণ্য প্রভাব অনুভব 
করি নি," 
ভগবান বুদ্ধ একদিন রাঁজসম্পদ ত্যাগ করে তপদ্যা করতে 
বসেছিলেন ৷ সে তগস্তা সকল মানুষের দুঃখমোচনের স্থল নিয়ে। এই 
তপস্তার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল? কেউ ছিল কি গ্লেচ্ছ, কেউ ছিল 
কি আর্য? তিনি তাঁর সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মুর্খ তম মানুষেরও 
জন্যে। তাঁর দেই তপস্তার মধ্যে ছিল নিধিচারে সকল দেশের সকল 
মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তীর সেই এত বড় তপন্তা আজ কি ভারতবর্ষ 
থেকে বিলীন হবে ?*** 
পাঁশবতার সাহাধ্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নির্ত 
করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন ‘অক্কোধেন জিনেৎ কেৌধং আঁজ সেই 
মহাঁপুরুষকে স্মরণ করে, মনুব্যত্বের জগঘ্যাগী এই অপমানের যুগে, বলবার 
দিন এল---প্বুদ্বং শরণং গচ্ছামি ।” তারই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে 
মানুষকে প্রকাশ করেছেন । যিনি সেই যুক্তির কথা৷ বলেছেন, যে-মুক্তি 
নঙর্থক নয়, সদর্থক। যে-মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্ম- 





ত্যাগে । যে-সুক্তি রাগদেষ বর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী 
সাধনায়। আজ স্বার্থকুধাঞ্ধ বৈগ্বৃত্তির নিম ম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে, সেই 
বুদ্ধের শরণ কামনা করি, যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ 
করে আঁবিতু“্ত হয়েছিলেন।” 


“বুদ্ধদেব” (প্রবাসী; আধাঢ় ১৩৪২ ) 
বৌদ্ধশান্ত্র যে আমাদের অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তার জন্য 
তার কি বেদনা, “প্রাচীন সাহিত্যের ধিম্মপদ” প্রবন্ধে 


সেকথা তিনি বলেছেন ঃ 

"এই (ভারতবর্ষের) ইতিহাসের বহুতো উপকরণ যে বৌদ্বশাস্ত্রের মধ্যে 
আবদ্ধ হইয়া আছে--স বিষয়ে কোনো! সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে 
বহুদিন অনাদূত এই বৌদ্ধশাস্্র, যুরোপীয় পঞ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । আমর! তাহাদের পদীনুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বমিয়া আছি। 
. ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারণতম লজ্জার কারণ ।*** . - 

"সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধশান্্র উদ্ধার করাকে 
চিরজীবনের ব্রতগ্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন ন1? এই বোদ্ধশাস্তরের 
পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কান] হইয়া! আঁছে।--একথ! 
মনে করিয়াও কি দেশের জনকয়েক তরুণ যুবার উৎাহ এই পথে ধাবিত 
হইবে না --* 

“ভারতবর্ষ বৌদ্ধরাজাদের অধীনে বিদেশে আপন ধর্ম প্রেরণ 
করিয়াছে" আপন স্বার্থ বিস্তার করে নাই।” 

"অত্যুক্তি", ভারতবর্ষ 

Ha প্রতি মৈত্রী এবং করুণ! বৌদ্ধধর্মের প্রাণ 
স্বরূপ। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই মর্মে বলা হয়েছে, “করুণা যেখানে, 
সমস্ত বুদ্ধর্মই সেখানে।? করুণা কি-না “আর্তে স্থত ইব 
পিতুঃ প্রেম জগতি”__আত পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ 
ন্েহ--সমন্ত. প্রাণিজগতের প্রতি সেইরূপ স্নেহের নাম 
করুণা! মহীকারুণিক বুদ্ধের এই করুণ! সম্বন্ধে কবি তার 
প্ধর্ম” গ্রন্থে উৎসবের দিন’ নামক প্রবন্ধে বলেছেন £ 

“তাহা (করুণা) জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের স্তায়, আপনার প্রভূত 
প্রাচূর্যে, আপনাকে নির্বিশেষে, সর্যলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। 
ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র__ইহাই প্রশ্ব্ধ। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন £-'মাতা 
যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের (একমাত্র) পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সমস্ত 
প্রাণীর প্রতি অপরিমের দয়! ভাব জন্মাইবে। উধ্ব্ণদিকে, অধোদিকে, 
চতুদিকে, সমস্ত জগতের প্রতি, বাধাশূন্য, হিংসা শৃন্ত, শক্রতাশুস্ধ মানসে, 
অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে | কি দীড়াইতে, কি চলিতে, কি বনসিতে, 
কি গুইতে, বাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মিত্র ভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে! 
ইহীকেই প্ব্রদ্মবিহার” বলে ।' ” 

(সুত্তনিপাত ১1৮1৭) 

“এত বড় উপদেশ মানুষকেই দেওয়া চলে। কেননা, মানুষের মধ্যে 
গম্ভীর হয়ে আছে সোহহং তত্ব । সে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই 
জেনেছেন। তাই বলেছেন--অপরিমাঁণ প্রেমেই আপনার অন্তরের 
অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।” 

“মানুষের ধম | 

“শান্তিনিকেতন” গ্রন্থের ‘আদেশ’ প্রবন্ধে, কবি বুদ্ধ- 
প্রবর্তিত ধর্মের মর্ম এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন £ 


“বুদ্ধদেব যখন বেদনা পূর্ণ চিত্তে, ধ্যানের দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খু'ঁজে- 


ছিলেন যে, মানুষের বন্ধন, বিকার, বিকীশ কেন, দুঃখ, জরা, মৃত্যু কেন, 
তখন তিনি কোন্‌ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি 


এই te চিনি যে -মানুষ আত্মাকে উপলদ্ধি করলেই, আত্মাকে 
প্রকাশ করলেই মুক্তিলীভ করবে৷ সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ -- 
সেইখানেই তার পাপ। 

"এই জন্য তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে 
শীগ গ্রহণ করতে আদেশ করেন | তাঁকে বললেন--'তুমি লোভ করে! 
না, হিংস! করে! না, বিলাসে আসক্ত হয়ো না) যে-সমস্ত আবরণ 


তাঁকে বেষ্টন করে’ ধরেছে, নেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন 


করে' ফেল্বার জন্যে তাঁকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মৌচন 
হালেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ হরূপটি লাভ করবে। 

“সেই স্বরপটি কি? শৃষ্ঠতা নয়, নৈধমর্ণ নয়। সে হচ্ছে, মৈত্রী, 
করণা, নিখিলের প্রতি প্রেম । বুদ্ধ কেবল বাধন! ত্যাগ করতে বলেন 
নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ এই প্রেমকে 
বিস্তারের দ্বারাই, আত্ম! আঁপন শ্বরূপকে পায় ; সূর্য যেমন আলোককে 


- বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়। 


বুদ্ধ সমস্ত মানবের হয়ে নিজের জীবনে এই পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রার্থনাই 
করেছিলেন--এ ছাঁড়া মানুষের আর দ্বিতীয় কোনো প্রার্থনা নেই 1” 
"ব্রহ্মবিহারের এই সাধনার পথে বুদ্ধদেব মানুষকে প্রবর্তিত করবার 
জন্তে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন, কোনে! পাবার 
যোগ্য জিনিষ ফাকি দিয়ে পাওয়া যায় না। সেইজন্তে তিনি বেশি কথা 
ন! বলে একেবারে ভিত খোঁড়া থেকে আরম্ভ করে দিয়েছেন। | 
তিনি বলেছেন-_শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ কর1।*** 
প্রত্যহ শীলনাধনার দ্বারা তিনি আত্মাকে মৌহ্যুক্ত করতে উপদেশ 
দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনার দ্বার! আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়ে- 
ছেন।***অর্থাৎ এক দিকে বাঁধ কাটছে, আর এক দিকে রি 
হচ্ছে ৮ 
“ক্রহ্মবিহার”- শান্তিনিকেতন 
“শান্তিনিকেতন” গ্রন্থের 'ভূমাঃ প্রবন্ধে কবি বলেছেন ঃ 


“বুদ্ধদেব যে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে-পথের একট! 
সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী! দে এই যে, অত্যন্ত দুঃখস্বীকাঁর ক'রে এই 
পথে অগ্রসর হতে হয়। এই ছুঃখম্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড়ো 
করে জানে । খুব বড়ো রকম করে ত্যাগ, খুব বড়ো রকমের ক'রে ব্রত- 
পালনের মাহাত্মা, মানুষের শক্তিকে বি ক'রে দেখায় ব'লে, মানুষের 
তাঁতে ধাবিত হয় ।” 

ভারতবর্ষে আর্য ও অনার্ধের সংঘাতে, যে অনিবা্ 
বর্ণসঙ্কর ও ধর্মদঙ্কর উৎপন্ন হয়, তার সম্বন্ধে ব্রাক্মণ্যধর্ম কি 
নীতি অবলম্বন করেছিল এবং বৌদ্বধর্মই বা তা কিভাবে 
নিয়েছিল “পরিচয়” গ্রন্থে ১ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা? 
প্রবন্ধে কবি সেকথা আলোচনা করে বলেছেনঃ 


“এইরূপে যতই বর্ণসংকর ও ধর্ম সংকর উৎপন্ন হইতে লাগিল, ততই 


সমাজের আত্মরক্ষণী শক্তি বারংবার সীম! নির্ণয় করিয়া আপনাকে বাচাইতে . 
চেষ্টা করিয়াছে। যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহাকে গ্রহণ 


. করিয়া বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছে । 


মন্ুতে বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা আছে এবং তাহাতে মুততিপুজা- 
ব্যবসায়ী দেবল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণ! প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে 
বুঝা যাঁয়, রক্তে ও ধমে” অনার্দদের মিশ্রণকে গ্রহণ করিয়াও, তাহাকে 
বাধা দিবার প্রয়াস কোনোদিন নিরস্ত হয় নাই। এইরূপে প্রমারণের 
পরমুহূর্তে সংকোচন আপনাকে বারংবার .অত্যন্ত কঠোর করিয়া 
তুলিয়াছে। 

একদিন ইহারই এক প্রবল প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের হই ক্ষত্রিয় রাজ. 


চর 


মাখ 


_ ববীন্দ্র-দাহিত্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম 


৩২৫ 





সন্যাসীকে আশ্রয় করিয়া প্রবল শক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্মনীতি 
যে একট! সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয়মমীত্র নহে--সেই ধর্ম- 
নীতিকে আশ্রয় করিয়াই ষে মানুষ মুক্তি পাঁয়, কোনো! ভেদকে চিরন্তন 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর সেই 
মুক্তির বাঁত“ই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন । আশ্চর্য এই যে, তা! 
দেখিতে দেখিতে জাতির চিরন্তন সংস্কার ও বাঁধ! অতিক্রম করিয়া সমস্ত 


"দেশকে অধিকার করিয়া লইল।” 


বৌদ্ধধর্মের এই বিশেষত্বের কথাই রবীন্দ্রনাথ তার 
“জাভাধাত্রীর পত্রে” (বোরোবুদর মন্দির দেখে) লিখেছেন £ 


“এই মন্দিরে দেখতে পাই-সর্বজনকে। রাজা থেকে আরম্ভ 
করে' ভিখারি পর্যন্ত | বৌদ্ধধমের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা 


প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়, অন্য জীবেরও- 


যথেষ্ট স্থান আছে। 

জাঁতককাহিনীর মধ্যে খুব একট! মস্ত কথা আঁছে ৷ তাঁতে বলেছে - 
যুগ যুগ ধরে, বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশঃ প্রকাঁশিত। প্রাণী- 
জগতে নিত্যকাল যে ভালোমন্দর দ্বন্থ চলেছে, সেই দবন্বের প্রবাহ ধ্রেই, 
ধমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত ।” 


“দয়া করো”, ‘ক্ষমা করো” ‘ধর্মপথে চলো” এ সকল 
উপদেশ কে না শুনেছে! পূর্বে এরূপ উপদেশ নিতান্ত 
নীরস শুষ্ক বলেই আমাদের মনে, হয়েছে। কিন্তু যখন 
একদিন আমরা কাব্যে, স্থমধুর ভাষায়, বিচিত্র ছন্দে, পাঠ 


-.. করলাম-নিদীরণ মানীগুটিকায় আক্রান্তা, পরিত্যক্তা 


অস্পৃপ্তা, অপ্তচি এক গণিকাঁর প্রাণ কাঁমিনীকাঞ্চনত্যাগী 
সন্যাসী উপগুপ্ত রক্ষা করছেন, যখন দেখলাম, মালিনী 
তার সমধর্মী, সহকর্মী, পরমপ্রিয় স্থপ্রিয়ের হত্যার. দৃশ্য 
চক্ষের সন্মুখে দেখেও, সেই সময়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা 
করবার জন্য, রাজাকে সনির্বদ্ধ অনুরোধ করছেন, তখন এ 
উপদেশ গুলি আমাদের অন্তরের অস্তস্তলে প্রবেশ করল! 

ধর্মপথে চলার অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখলাম “নটর পৃজায়।” 
দেবজনভোগ্য শতদলপদ্মের উৎপত্তি হলো পঙ্ধে। রাঁজ- 
মৃহিষী রাজদুহিতা, শত শত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গৃহপতির ভার্! 
এবং কন্যা থাকতে বুদ্ধের রি অস্তরে বরণ করে নিলে 
কিনা এক নটী। 

ক্ষত্রিয়কন্যার আভিজাত্যের গর্বে পতিতার এ ধর্মভাঁব 
সহ হ'ল না। তার এই স্পর্ধাকে দণ্ড দেবার জন্য, 


and 


তাদের উর্বর মস্তিফের কুটিল বুদ্ধি এক কুৎসিত উপায় 
উদ্ভাবন করল। নটী সে, সারাজীবন সে তার নৃত্যের দ্বার! 
বিলাসী পুরুষের লালস! জাগিয়েছে। আজ তাকে তার 
আরাধ্য দেবতার বেদীর সন্মুখে নৃত্য করাতে হবে। সেই 
হবে তার উপযুক্ত দণ্ড! 
শেষ পর্যন্ত তাই হ’ল । 


আরাধনার জন্য ব্যগ্র, যখন দেহের প্রতি অণুপরমাণু এক 
অলৌকিক ভাবাবেগে ব্যাকুল__তখন সে তার চরম নৃত্যের 
তালে তালে মুখর হয়ে বলে উঠে ঃ 
আমার তনু তন্ুতে বীধনহাঁর! 
হৃদয় ঢালে অধরা ধার! 
তোমার চরণে হোক তা সার! 
পুজার পুণ্য কাজে । 
তোমার বন্দন। মোর ভঙ্গীতে আজ 
ৃঁ সঙ্গীতে বিরাজে | 
আমার সকল দেহের আকুল রবে 
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে 
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে 
নবজনমের মাঝে 
তোঁমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ 
সঙ্গীতে বিরাজে। 
এই তার জীবনের শেষ নৃত্য ! এ বৃত্যের অবসান নয 
মৃত্যুতে অথবা মুক্তিতে | 
বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার আর অন্ত ছিল না। 
বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মকে জানবার-বোঝাবার, তার কি আগ্রহ। 
তখনকার দিনেও একান্ত আগ্রহের সঙ্গে তিনি বৌদ্ধধর্মশান্ 
অধ্যয়ন করেছিলেন । 
কত অজ্ঞাত, অখ্যাত “অবদান” হতে তিনি তার কাব্যের 
উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কে তাদের কথা জানত ?* 





* শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতিখি-উপলক্ষে অনুষ্ঠিত “রবীন্দ্র 
সপ্তাহে”র দ্বিতীয় দিনে সভাপতির অভিভাঁষণ। 





নটী তার আরাধ্য দেবতার . 
বেদীর সম্মুখেই নৃত্য করল ! কিন্তু সে কি নৃত্য ! সমস্ত চিত ' 
যখন ভক্তিভাবে ভরপুর-_-সমন্ত অস্তিত্ব যখন ইট্টদেবতার, 


স্কটলগ্ডের কৃষক ও কৃষি 
শ্দেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


আমাদের পূর্ববকালের কৃষির বর্ণনা! আমরা পড়ি এবং শুনি ; 
কিন্ত সেই বর্ণনার সহিত. বর্তমানের কৃষির উল্লেখযোগ্য কোন 
সামঞ্রন্ত নাই বলিলেই চলে৷ পুর্বকীলের কৃষির তুলনায় 
বর্তমানের কৃষির যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে ; অথচ বর্তমানের 





ক্ষুদ্র শিংওয়াল! বকৃন! গাভী | 

তুলনায় পুরর্বকালের কৃষির উন্নতিকল্পে এত ব্যয়বহুল ‘সরকারী’ 

ব্যবস্থা ছিল ন! । কৃষির অবনতি কেন ঘটল, সে সম্বন্ধে বছ 

বিশেষজ্ঞ আলোচন! করিয়াছেন; আলোচনার ফলে যদি 

কৃষির উন্নতি সম্ভবপর হইত তাহা হইলে আমাদের দেশের 
ক্কষির উন্নতিসাধনও হইত। কিন্ত তাহা হয় নাই। 

কৃষির উন্নতিসাধন টদ্দেষ্যে অধুনা বহু অর্থ ব্যয়িত হইতেছে ; 


পরিকল্পনারও অস্ত নাই । অথচ আজব তিন চারি বৎসরের 
মধ্যেও আমর! শতকরা ১০1১৫ ভাগ খান উৎপাদন বৃদ্ধি 
করিতে সমর্থ হই নাই । কবে. যে এই ঘাটুতি পুরণ হুইবে 
তাহাও নিশ্চয়রূপে কেহ বলিতে পারেন ন! ! সরকারী মহলের 
হিসাব-নিকাশও অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত 
হইতেছে ন! । ইহার কেবলই পরিবর্তন দেখা যাঁয়। অবশ্য 
পরিবর্তনের যে কোন কারণ নাই, তাহা নহে; কারণ 
আছে। কিখ্ জনসাধারণের মতে এইরূপ কারণ পূর্ব্বেও ছিল, 
বর্তমানে আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। সুতরাং এরূপ 
কারণ সন্বন্ধে পূর্ববাহ্ণেই অবহিত হইতে হুইবে এবং ভাহার 
জন্য প্রস্তুত থাকিতে হুইবে । | 

কৃষির উন্নতি, বিশেষতঃ খাদ্ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে 
আমাদের মধ্যে যেন একটা নিরাশার ভাব দেখা দিয়াছে 
সকলেই অতি দৃঢ়ভাবে. এই মত প্রকাশ করেন যে, খাস্চ- 
সামগ্রীর বর্তমান মূল্য আর বিশেষ নামিবে না; মোটাবুটি 


এই স্তরেই' থাকিবে । বানুবিকই এই মত যদি বাস্তবে পরিণত _ 


হয়, এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয়ের পরিমাণ যদি না বাড়ে 
( বাড়িবার সম্ভাবনাও খুব কম) তাহা হইলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদ্বায় 
ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইবে । 





এ 


আয়ার সায়ার দুগ্ধবতী গাভী 
পুর্বে শুনিতাঁম, পাটের মূল্যই অবিভক্ত বাংলার জীবন- 


যাত্রামানের মাপকাঠি । ইহ! নিজের অভিজ্ঞতা হইতেও 


সমর্থন করিতে পারি। পূর্বববন্ে যখন ছিলাম তখন দেখিয়াছি 
যে, পাটের মুল্যের উপরেই ঘর নির্মাণের জন্য টিনের চাহিদা, 
জমির ক্রয়-বিক্রয়, নানাবিধ সামগ্রীর চাহিদা প্রভৃতি নির্ভর 
করিত। এক জন জেলা জজ বলিয়াছিলেন, পাটের মূল্য 
বাড়িলে যামলা-মোকদ্বমাও বাড়ে । বাস্তবিক প্রত্যেক ভরের 
ব্যক্তিবর্গের আয়ের পরিমাণ পাটের মৃল্যদ্বারা প্রধানতঃ 
নিয়ন্ত্রিত হইত। এখন শুনিতেছি পশ্চিমবঙ্গে খাগ্চ-সামগ্রীর, 
বিশেষতঃ চাউলের মূল্যই জীবনযাত্রার মানের মাপকাঠি 
এবং ইহার মূল্যের উপর অন্ান্ত দ্রব্যের মূল্য প্রধানত; নির্ভর 


করে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, চালের মূল্য কমিলেই অন্থান্ত 


জিনিষের মূল্য হাস পাইবে । এই মতই যদি সত্য হয়, তাহা! 
হইলে কৃষির উন্নতি, বিশেষতঃ চাউল ও অন্ঠান্ত খাঁ্ভ উৎপাদন 
বৃদ্ধিই ধ্বংসোন্থুখ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একমাত্র পথ। আর 
নিরাশ! ত্যাগ করিয়া সকলকে সমবেতভাবে এই পথেই 
নামিতে হুইবে ; সকলকেই “চাষা” হইতে হুইবে, মুখে নয়, 
কাজে ৷ নিরাশার কোন কারণ নাই ; এই পথে তেমন আর 
কোন বাধা নাই, প্রধান বাধা নিজেদের জড়তা আর উপযুক্ত 
পরিকল্পনা ও নেতৃত্বের (19809751010) ) অভাব । অন্যান্ত 
দেশের ক্কষির উন্নতি সাধন করিতে সুদীর্ঘ কালের প্ররোজন 


a 


পা 


. সময় হইতে ইহার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই । 


w 


মাখ 


হয় নাই । আমাদের দেশে হইবে কেন? শুনি, সব বিষয়েই 
বাঙালী কৃতিত্ব দেখাইয়াছে এবং দেখাইতেও পারে ; সুতরাং 


. ক্কষির উন্নতিসাধনে বাঙালী এত পশ্চাৎপদ কেন ?. 


লর্ড বয়েড ওর্‌ ক্ষটলগ্ডের কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে যাহা 


স্মশ্ইহ্খিয়াছেদ তাহা আমাদের বিশেষ ভাবে প্রণিধান, করা! 


আবশ্তক। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের কৃষির 
তুলনায় স্কটলগের কৃষি খুবই পশ্চাতে পড়িয়া ছিল ; মধ্যযুগের 
গড়ে 
উৎপন্ন শশ্তের পরিমাণ বীজের পরিমাণের তিন গুণ হইত । 
অর্থাৎ যে পরিমাণ বীজ বোনা হইত, উৎপন্ন শস্তের দানার 
পরিমাণ তাহার তিন গুণ হইত | ইহার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ 
পরবর্ভী ফসলের বীজের জন্য রাখিতে হইত, এক-তৃতীয়াংশ 


' ধ্ান্তের জন্য রাখিতে হইত ; এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ 


জমির খাজনা, অন্তান্ত খরচ ইত্যাদির জন্ত রাখা হইত। গরু, 
বলদের অবস্থাও অতিশয় শোচনীয় ছিল; আফ্রিকার গরু, 





আয়ার সায়ার ষাঁড় 


বলদের মতও ‘উত্তম’ ছিল না। গ্রীষ্মকালে গবাদি পণ্ড আগাছা 
ও কীটায় পুর্ণ গোচারণ ভূমিতে চরিয়। বেড়াইত ; এবং শীতের 
সময় তাহাদের খাছ এত নিকৃষ্ট রকমের ছিল যে, বসম্তকালে 


__ তাহারা বড়ই দুর্বল হইয়| পড়িত, এত দূর্বল হইত যে মাঠে 


যাইতে পারিত ন! ; ক্রযকেরা পরস্পরের সাহায্যে তাহাদের 
উঠাইয়া দাড় করাইয়া .দিত। : কিন্তু উক্ত শতাব্দীর 
শেষভাগেই এমন এক “কৃষি বিপ্লব” ঘটিল, যাহা স্কটলণ্ডের 
ক্ষিকে ইউরোপের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে ঠেলিয়া তুলিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই স্কটলগ্ডের কৃষির 
উন্নতির সুচনা হুইল বহু উন্নত কৃষি প্রণালীর প্রচলন দেখা 
গেল। ভূমির স্বত্বাধিকারিগণ এই সকল উন্নত প্রণালীর 'জন্ত 
প্রধানতঃ দায়ী । তাহারা ইত্তিপুর্ববেই ইংলও এবং ইউরোপের 
পাশ্চাত্য দেশদমূহ ভ্রমণ করিয়া সে সকল দেশের উন্নত প্রণালী 


্ষটনগডের কৃষক ও কৃষি 


৩২৭ 





নিজেদের জমিতে প্রচলন করিয়া কৃতকার্ধ্য হুইয়াছিলেন। 
কিন্তু প্রধানতঃ স্থানীয় অধিবাসিগণের জড়তা ও অনুষ্োগ- 
বশতঃ উহাদের বিস্তৃতি আদৌ হয় নাই, এমন কি, পল্লী 
অঞ্চলের জনসাধারণ এ সকল উন্নত. প্রণালীর প্রচলন ও 
বিস্তৃতির পথে বছ বাধার স্বষ্টি করিয়াছিল। 





সেটল্যাও গাভী | 

স্কটলঙের ক্কৃষির টন্ত্তির মূলে ছিলেন তথাকার পল্লী- 
যাজকগণ ৷ তাহার! ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যে বা “বিরোধে” অধিক 
সময় অতিবাহিত না করিয়া তাহাদের আবাসের সংলগ্ন যে 
অল্প পরিমাণ জমি ছিল তাহার উন্নতিসাধনে এবং যাজ্রকপল্লীর 
অধিবাসিগণের জমিতে উন্নত প্রণালীর প্রচলন উদ্দেশ্যে 


অধিকতর মনোযোগ ও সময় দিতে লাগিলেন। ইহার 'ফল 
খুবই সন্তোষজনক হইয়াছিল ; এবং অল্পকালের মধ্যেই উন্নত 
প্রণালীসমূহের বিস্তার ঘটিয়াছিল। 

অপর একটি প্রধান কারণ ছিল অল্সকাঁলের পরিবর্তে দীর্ঘ- 
কালের জন্ত জমি পত্তনি বা ইজারা দেওয়া । ইহার ফলে 
উৎসাহী কৃষকগণ জমিতে উন্নত প্রণালী প্রচলনের প্রতি খুবই 
আগহণীল হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার 
ফলে জমির চারিদিকে বেড়া এবং প্রয়োজন অন্থসারে নালা বা 
বাঁধ নিৰ্ম্মাণ করিতে কৃষকের! উৎসাহিত হইয়াছিল ; পতিত 
জমি সংস্কার করিয়া, জমি হইতে আবদ্ধ জল নিফাশন 
করিয়া উহা আবাদের উপযুক্ত করিবার দ্রিকে সকলেরই চেষ্টা 
ও আগ্রহ দেখা গিয়াছিল । অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকের] বন্ধুদের 
সাহায্যে নিজেরাই নিজ্তহস্তে অমির উপর ঘর-বাড়ী, শস্তাগার 


. প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল । 


এইরূপে জমি সংস্কার করিয়| এবং উহার চারিধারে 
বেড়া দিয়া উহাতে উন্নত শ্রেণীর বীজ অতি আগ্রহের সহিত 
বপন কর! হইল। চুণ প্রয়োগ করিয়া এবং অন্তান্ত প্রণালীর 
সাহায্যে জমি উর্বরা করা হইল। ইংলও এবং হুল্যাও 


- হইতে উন্নত জাতের গবাদি পণ্ড, ভেড়া প্রভৃতি আমদানী, 


৩২৮ 


করিয়া স্থানীয় এই সকল প্রাণীর উন্নতিসাধনে সকলেই তৎপর 
হইল । 

স্কষির উন্নতি এত দ্রুতগতিতে ঘটিয়াছিল যে, উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বেই ইংলগের জমির মালিকগণ স্কট", 
লগ্ডের কৃষির বহু প্রণালী নিজেদের জমিতে প্রবর্তন করিয়া- 
ছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে-_শশ্ত পর্ধ্যায়, গভীর 
কর্ষণকান্তের সাহায্যে শম্ত কাটা, গোশালায় রাখিয়া গবাদি 
পশুদিগকে খাদ্য খাওয়ানে| ইত্যাদি । 

ইংলঙ্ডেে কৃষির উন্নতির সুচনা হইয়াছিল সপ্তদশ 
শতাব্দীতে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে । ইহার মূলে ছিল 
কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিভা ও নেতৃত্ব ; কিন্তু স্কটলগ্ডের 
কৃষির উন্নতির মূলে রহিয়াছে তথাকার কৃষকগণের উৎসাহ, 








ক্ষুদ্র শিংওয়ালা ষাঁড় 


নেতৃত্ব এবং কঠোর পরিশ্রম । দীর্ঘমেয়াদী জমি বিলির 
ব্যবস্থার ফলে, সেখানকার কৃষকের! নিজেদের “স্বাধীন” মনে 
করিয়াছিল এবং ক্রষকগণ নিজেরা, তাহাদের পত্তীগণ ও 
পরিবারবর্গ ‘ওয়েষ্ট ইণ্ডিসের+ বৃক্ষ-রোপিত স্থানে ( planfa- 
(107 ) ক্রীতদাসেরা যেমন সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ 
করিত, ঠিক সেই রকমই কাজে নিযুক্ত থাকিত। এখনও 
এইভাবে স্কটলগেের কৃষকেরা, বিশেষতঃ “ছোট ছোট” 
কৃষকেরা, নিত্য নিয়মিতভাবে পরিশ্রম করে । লর্ড বয়েড ওর 
বলেন যে, যুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পশ্চিম স্কটলগ্ডের এক ছোট 
কৃষকের নিকট তাহার এক ধনী কৃষকবন্ধুকে যাইতে হইয়া- 
ছিল। তিনি জানিতেন যে, তথাকার কৃষকেরা অতি 
প্রত্যুষেই মাঠে চলিয়! যায়, সেইন্বন্ত তিনি সকাল ছয়টার 


সময় তাহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু গিয়া তাহার 


(কৃষকের ) পত্নীর নিকট শুনিলেন যে, তাহার স্বামী 
তৎপুর্ধবেই মাঠে চলিয়া গিয়াছে । পত্নী তখন গোশালা 
পরিষ্কার করিতেছিল। কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকেরাও তাহাদের 
নৈপুণ্যে ও কাৰ্ধ্যশক্তিতে অসাধারণ। তাহাদের মধ্যে 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





সৰ্ব্বদাই একটা! কর্তব্যবোধের ও স্বাধীনভাবের পরিচয় পাওয়া 
যায়; সেখানকার গোপালক ও মেষ-পাঁলকদের সন্বন্ধে 
এই একই কথা খাঁটে। লর্ড বয়েভ ওরের মতে কৃষিকার্ধ্যে 
আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রচলনের ফলে এইরূপ কঠোর পরিশ্রম- 





সেটল্যাণ মেষ 


পরায়ণ এবং কর্তব্যপরায়ণ শ্রমিকের সংখ্য! ক্রমশঃ হাঁস 
পাইতেছে.; ইহ! খুবই দুর্ভাগ্যের কথা। 
মধ্যে এইরূপ কঠোর শ্রমশীল লোকের সংখ্যা খুবই কম। 

এই সম্পর্কে বয়েড ওর আরও বলেন যে, আমাদের ধর্শ্ম 
পুস্তকের আদেশ অনুসারে আমরা যখন আমাদের প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তিদের এবং আমাদের জন্মদাতা পিতাদের প্রশংসা করি, 
ইংলগের কৃষকগণ ভাহাদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিবে, কিন্ত স্কটলণ্ডের কৃষককুল তাহাদের জন্মদাতা 
পিতার কথাই স্মরণ করিবে। যে সকল ব্যক্তি স্কটলঙের 
কৃষিকে এইরূপ উচ্চ স্তরে লইয়া গিয়াছিল তাহাদের বংশধর- 
গণ সেই আদর্শ ও মানই রক্ষা করিয়া আসিতেছে । ছুই- 
একটি উদাহরণ দিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। স্কটলঙে 
গড়ে (১৯৪০-৪৮) গমের ফলন ২২'৪ হন্দর ; ইংলণ্ডের 
ফলন -১৯১ হন্দর। শীতের আবহাওয়ার অন্ত বীজ-আলু, 
উৎপাদনে স্কটলগ খুবই উপযুক্ত ; ইংলণ্ড ও অন্তান্ দেশে 
ইহা প্রচুর রপ্তানী হয়। ১৮১০ সালে এই ব্যবসা সুরু হয়; 


বর্তমানে বছ নূতন শ্রেণীর আলু উদ্ভাবিত হুইয়াছে। ইহারা 


অধিকতর ফলন ও রোগ প্রতিরোধের জন্য বিখ্যাত । বীজ্দের 
জন্য আলু উৎপাদন খুবই পটুতার কাজ ; এবং স্কটলণ্ডের 
ক্ষকেরা এই বিষয়ে সিদ্ধহস্ত । ১৯১৮ সালে তথাকার 
কৃষিবিভাগ যুক্তরাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম এইরূপ পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করে যাহাতে ক্ষেত্রের শস্ভ পরীক্ষা করিয়! উহার 


বিশুদ্ধতা এবং নীরোগ অবস্থা সম্বন্ধে “সার্টিফিকেট” প্রদানের 


ব্যবস্থা হয়। 
যুদ্ধের পূর্বের স্কটলণডের কৃষকদের আয়ের প্রধান পথ ছিল 


শহরবাসীদের // 
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% 


t 
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নাথ 


গো-্পালন ; আয়ারসায়ার, সর্টহর্ণ গরু প্রসূতি পৃধিবীব্যাগী 
প্রদিদ্ধিলাভ করিয়াছে । ইহাদের রপ্তানী খুবই বেশী; ১৯৪৭ 

, সালে এক হাজারের উপর গরু বিভিন্ন দেশের গরুর উন্নতি- 
সাধনের জন্য রপ্তানী করা হইয়াছিল। ইহাতে দেশের আয় 
হইয়াছিল ২০৪,০০০ পাঁউও। 





"ক দুঞ্ধ ও হু্ধজাত ব্রব্যাদি উৎপাদন খুবই পরিশ্রম ও তীক্ষ 
দৃষ্টির কাজ । এই সম্পর্কেও ক্কটলও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । . 


বর্তমানে সেখানে শতকরা ৩৬টি গবাদি-পশ্ত যন্মারোগমুজ্ঞ ; 
ইংলণ্ডে ১৩টি; ক্ষটলগের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেই শহরবাসীদের 
জন্য প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়ঃ এ অঞ্চলে রোগমুক্ত 
প্রাণীর সংখ্যা শতকরা ৯০টি । বিক্রয়ের জন্য যে সকল রোগ- 
মুক্ত গরু হুইতে দুধ গ্রহণ করা হয় তাহাদের সংখ্যা শতকরা! 
৭১টি ; ইংলণ্ডের হিসাব শতকরা ৯টি। 


বাধ 





. লাভ করিবার জন্য বিদেশে গমন করিয়াছেন। 


| ৩২৪ 

আমাদের দেশের বহ যুবক নিজেদের কিংবা সরকারের - 
ব্যয়ে পাষ্চাত্য দেশের কৃষি-পদ্ধতি, গো-পালন প্রভৃতি শিক্ষা 
বহু সরকারী 
কর্মচারীকে এই উদ্দেস্তেই সরকারী ব্যয়ে বিদেশে প্রেরণ করা 
হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে । 'কিন্ত ইহার ফলে দেশের 
কৃষি বা গো-পাঁলনের বিশেষ কিছুই উন্নতি হয় নাই। অথচ 
ক্ষটলও প্রধানতঃ অন্তান্ত দেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া 
নিত্বের দেশের কৃষি ও গো-পালনের উন্নতি করিয়াছে। 
সুতরাং এই পথে আমাদের দেশের বাধা বা গলদ কোথায় 
তাহাই সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করা দরকার ।* 

* Farmers Digest-এ প্রকাশিত “The Scottish 
[0097৮ নামক প্রবন্ধ হইতে তথ্যাদি গৃহীত । 


ন 
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


২১ 
আজ অনেক রাত পর্য্যন্ত মঞ্চুষার চোখে ঘুম আসিল না। 
] দরিয়া ফিরিয়া তার বাবার কথাটাই মনের মধ্যে আনাগোনা 
করিতে লাগিল । সত্য কথাই তিনি বলিয়াছেন। মনকে 
তৈরি করাই হইল সকলের চেয়ে বড় কথা। কিন্ত হঠাৎ 
তিনি আজ একথ! বলিতে গেলেন কিসের জন্য । রাধুকে 
উপলক্ষ্য করিয়া তিনি কি মঞ্চুষাকে তার নিজের কথাটাই 
ভাবিয়া দেখিবার নির্দেশ দিলেন ? যদি দিয়াই থাকেন তবে 
নিতান্ত অকারণে নয়। মন তার অকস্মাৎ এতগুলি অপ্রত্যাশিত 
ব্যাপারের সম্মুখীন হইবার জন্য তৈরি ছিল না বলিয়াই সে 
নিরস্তর অন্ধের মত একটার পর.আর একটাকে আঁকড়াইয়া 
ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে) নির্দিষ্ট কোনকিছুকে এ 
চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না । 

আকাশে অসংখ্য তারা দেখা যাইতেছে। পুঞ্জ সি 

বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মঞ্জুষা নিনিমেষ নেত্রে সেই 

দিকে চাহিয়া আছে । আজকাল সময় তাহার যেন কাটিতে 
. চাহে না। রাধু বোষ্টমের সমীর ক্ষেতে সারাদিন কাটাইবার 
মত ধৈৰ্য্য তাহার নাই। মাটির পুতুল গড়া দেখিতে গেলে 
সে ক্লান্তি বোধ করে। সেলাই-ফৌড়াইয়ের কাজে কোন 
আকর্ষণ নাই। সবই কেমন যেন একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে । 

রাধুর উৎসাহের অস্ত নাই। সে বলে, কাজের আবার 
ভাবনা । এই সব আশ্রিত ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা 
ছোটখাটো স্কুল গড়ে তোলো । 

মঞ্জুষা একটুখানি হাসিল, কোন জবাব দিল না। এই 
কয় বছরে সে নিজেকে ভাল করিয়াই চিনিয়াছে। যে মূল 


বস্তটিকে আশ্রয় করিয়া তার বছবিধ কল্পনা ডালপালা! মেলিয়া- . 


ছিল, তার আত্ত অস্তিত্ব নাই। তারপরে কতকিছুকেই সে 
ছুই হাত বাড়াইয়া নাগাল পাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্ত সবই 
রহিয়া গিয়াছে তার আয়ত্তের বাহিরে । সে যেমন একলা 
তেমনি একলাই আছে। 
নিজের মনকে সেবার বার প্রশ্ন করিয়াছে_কি সে 
চায়? কোন্‌ পথে চলিলে তার সত্যকার -কল্যাণ হইবে”? 
উত্তর সে পায় নাই। 
চলিতে হইবে তাই সে চলিতেছে। 
হইলে তিন পা পিছাইয়া আসে। 
ক্লান্তিতে সে অবসন্ন হুইস্স! পড়িতেছে। 
মগ্ুষা জানে না ধৃন্ম্ম আজ কোথায় আছে এবং কেমন 
আছে, তার জীবনের গতিকে কোন্‌ পথে মোড় ফিরাইয়াছে। 
এক ঝলক দমকা হাওয়া বহিয়া গেল। খোলা জানালাটা 
সশব্দে বন্ধ হইয়া যাইতেই যঞ্চুষা চমকাইয়া উঠিল। বন্ধ 
জানালা পুনরায় সে খুলিয়া দ্িল। আকাশে খণ্ড চাদ 
উঠিয়াছে। শুক্লপক্ষ । কিছুদিনের ব্যবধানে পুনরায় কৃষ্ণ- 
পক্ষের আবির্ভাব হইবে । মঞ্তুষা ভাবে_ প্রকৃতির পরিবর্ভুনট! 
নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ, কিন্তু তার জীবনের কৃষ্ণপক্ষের অবসান 
কি কোনদিনই ঘটবে না ! 
মৃদু বাতাসে ভর করিয়া ভারি মিষ্ট একটা গন্ধ ভাগিয়া 
আপিতেছে। মঞ্চুষার ফুলের বাগানে ফুল ফুটিয়াছে__তারই 
স্ুবাস। তার মনের বনে কিন্তু সুগন্ধি ফুল ফোটে নাই, ফুটিয়াছে 
রক্তরাঙা পলাশ । দেবতার অর্ধ্যে কোনদিন লাগিবে না, 
শুধু তার চলার পথকেই যেন বেদনার রঙে রাঙাইয়া দিল। ' 
বহুদিন পরে মঞ্জুষ! ট্রাঙ্ বুলিয়া অনেক দিন আগে লেখা 
মৃন্ময়ের খানকয়েক চিঠি বাহির করিল। এতদিন সে 


দুই পা অগ্রসর 
ফলে একটা! অপরিসীম 


৩৩০ 


১৩৫৭ 





এগুলিকে ত্য সংগোপনে রাখিয়া দিয়াছিল। আছন্র 
তাহার কি মতি হইল কে জানে, সহসা দিয়াশলাই 


'ছ্বালাইয়া৷ একটির পর একটি করিয়া চিঠিগুলি পোড়াইয়া 


ফেলিতে সুরু করিল | অকারণে এই মিথ্যার বোঝা বহিয়া 
বেড়াইবার কিসের প্রয়োজন তাহার { চিঠিগুলি একের পর 
এক পুড়িয়া কালো হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইতেছে । 


তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে মঞ্চুষার একটি নিঃশ্বাস পড়িল 


পুনরায় এক ঝলক দ্রমক্‌! হাওয়া আসিয়া দঞ্ধ চিঠির ছাই ঘরময় 
ছড়াইয়! দিল। 


এই-চিঠি কয়খানির উপর মঞ্তুষার মমতার অস্ত ছিল না । 
কতদিন কত ছলে চিঠিগুলি বাহির করিয়া সে দুরাইয়া- 
ফিরাইয়া দেখিয়াছে। প্রতিটি পংক্তি তার কণ্ঠস্থ । মঞ্জুষ! 
সহসা চমকাইয়া উঠিল । কয়খানি চিঠি পোড়াইয়া ফেলিয়াই 
কি সে ম্বন্ময়ের সকল স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম 
হইয়াছে । সে পাগলের মত ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিঠিশুলির 
ভল্মাবশেষ সংগ্রহ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে 5808 
মানেই তাহা গুঁড়া হইয়া! গেল। 


নিজ্বের এই আকস্মিক পাগলামিতে মুষা নিজেই বিস্মিত 
এবং বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু চিন্তার হাত হুইতে সে যে 
কিছুতেই অব্যাহতি পাইতেছে না। তার বাবা ঠিকই 
বলিয়াছেন । ' মনকে তৈরি করাই হইল সব চেয়ে বড় কথা। 
এই উক্তি যে কত সত্য তাহার প্রমাণ সে নিজেই। নহিলে 
এই রাত বারট| পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া দুশ্চিন্তা করিবার 
প্রয়োজন হইত না । অথচ সবন্ময় কেমন নিঃশব্দে চলিয়া গেল, 
এমন কি মঞ্চুষার বাবা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে অবস্থার সঙ্গে 
নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতেছেন ৷ রাধু বোষ্টম তার 
জীবনের এড বড় একটা শোচনীয় অধ্যায়কে অগ্রাহ করিয়া 
নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে] নাঙ্কুর কথা আলাদা । জীবনকে 
সে অন্যভাবে দেখিস্বাছে, অন্যভাবে বুঝিয়াছে। 

মঞ্চুযা দরদ! খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাড়াইল । চতুর্দিক 
নুযুপ্তিতে আচ্ছন্ন, একটা নিশাচর পাখী মাথার উপর দিয়া 
উড়িয়া গেল। মঞ্জুষা চমকাইয়া উঠিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। 
চোখে পড়িল অদুরে এক বাড়ীর বারান্দায় দীড়াইয়া আছে 
ছুটি তরুণ-তরুণী । উহাদের সে চেনে । কিছু দিন . পুর্বে 
বিবাহ হুইয়াছে। ? 

মঞ্জুযাও বারান্দায় আসিয়া! দীড়াইল। তাহার মনে হুইল 
ওখানকার টাদের আলোর রূপ আলাদা | সে পুনরায় ঘরে 
ফিরিয়া আসিল । 
.. দগ্ধাবশিষ্ট চিঠির টুকরাগুলি ইতত্ততঃ ছড়াইয়া আছে। 
মঞ্জুষ! কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা 
বসিয়া পড়িল। পোড়া কাগজের টুকরাগুলি সযত্বে তুলিয়া 
বাক্সের 'মধ্যে রাখিল। এগুলি যে তার অতীত স্মৃতির 


চিতাভন্ম { মঞ্তুষা চমকাইয়া উঠিল। তাহার ঘরের দরজার 


পাশ হইতে কেহ যেন সন্তর্পণে সরিয়া গেল। একটা খস খস 
শব্দ তার কানে আসিল। সে দ্রুত অগ্রসর হইয়া পর্দা! 
সরাইয়! বাহিরে আসিল কোথাও কিছু চোখে পড়িল লা । 
শুধু তার বাবার ঘরের আলোটা তার চোখের সম্মুখেই 


নিভিয়া গেল। মঞ্চুষা আরও কিছুক্ষণ শুন্ধভাবে সেইখানে 


দাড়াইয়া থাকিয়া পুনরায় ঘরে ফিরিয়া আসিল। একবার 


ভাঁবিল তাহার বাবাকে গিয়া বলে যে, এমনি করিয়া অ্- ' ' 


প্রহর তাহাকে চোখে চোখে রাখিলেই কি তার দুঃখ ঘুচিয়া 
যাইবে। কিন্ত তখনকার মত সে তার ইচ্ছাকে দমন 
করিল। 


পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া মঞ্জুষা কথাটা 
তুলিল। জীবানন্দ যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই এমনি 
ভাবে চাহিয়া! রহিলেন। 

মঞ্চুষা মুখে একটুখানি হাঁসি টানিয়া আনিয়া ম্ুকঠে 
বলিল, তোমার একাজকে আমি কোন যুক্তি দিয়েই সমর্থন 


- করতে পারি না। এতে শুধু নিজেকেই তুমি ছুঃথ দিচ্ছ 


বাবা। 

ভীবানন্দ গভীর স্সেহে মেয়ের মূখের পানে চাহিয়! বার 
বার মাথা নাড়িতে- লাগিলেন । ম্বদ্ুকষ্ঠে বলিলেন, যুক্তি" 
বিচার দিয়ে সমর্থন পাবে না দে আমি জানি মঞ্জু, কিন্তু এ 
পথে যেও না । তা হলে তুমি নিজেও ভুল করবে, আমাকেও 
ভুল বুঝবে । 'হেসে কথ! বলি--গঙ্গ করি, কত বিষয় নিয়ে 
আলোচন! করি । কিন্ত ভুলে যাস নে যে, এই জগতে যা-কিছু 
চোখে দেখা যায় সেইটেই শেষ নয়...চোখের আড়ালেও 
অনেক কিছুই থেকে যায় । 

মঞ্তুষা কথা কহিল না । জীবানন্দ বলিতে লাগিলেন, 
তোমরা হয়তো বলবে এ সব বাড়াবাড়ি, কিন্তু যারা ভুক্তভোগী 


তার! বুঝবে এর কতটুকু মূল্য । কিসের আশায় এমন করে - 


ব্যাকুল হয়ে উঠি। সব কথ তুমি বুঝবে নাঁ-বোঝা তোমার 
পক্ষে সম্ভবও নয় মঞ্জু । কেমন করে আমার সব স্বপ্ন নিদারুণ 
ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে তা ত আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। 

. জীবানন্দ ক্ষণকাল নির্বাক থাকিয়া পুনরায় বলিতে 


লাগিলেন, তোমার দাদা করলে আমার সঙ্গে বেইমানী/-ঘ 


আমার সকল আশা, আমার স্বপ্ন সে চূর্ণ করে দিলে। সে 
আঘাতকেও আমি ভুলবার চেষ্ঠা করেছি শুধু তোমার মুখের 
পানে চেয়ে। ভাবতাম আমি অপুত্রক। মঞ্জুই আমার পুত্র, 
আমার কন্যা। তাকে নিয়েই আমার শেষ জীবনটা কাটিয়ে 
দেব--আমার ভাঙ্গা হাট আবার ভরে উঠবে। কিন্ত তা 
হ'ল কি? পেলাম কতটুকু! 

মঞ্তুষা এতক্ষণে কথা কহিল, শাস্ত ভাবে বলিতে লাগিল, 
আমি কোনকিছুকেই ছোট করে দেখতে চাই নি বাবা । কোন 


মাঘ 


বাধ ৬৩১ 





দিন দেখিও নি। কিন্ত দুশ্চিন্তা করে যখন কোন লাভই 
হচ্ছে না তখন__কথাটা মঞ্জুষা শেষ করিল না। ইহার-পরে 
তার বাবা যদি পাণ্ট! একই প্রশ্ন করিয়া বসেন ভাহা হইলে 
কি জবাব সে দিবে,। | 
জীবানন্দ বলিলেন, সবই বুঝি মঞ্জু, কিন্ত স্েহ-ভালবাসা 


শত সব সময় হিসেব করে চলে না মা, তার পথ আলাদা ! 


একথা বোধ করি তুমিও স্বীকার করবে। 

মঞ্ুষা মস্তক নত করিল। জীবানন্দ ভার লজ্জাবনত 
মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, অথচ 
দেখ মঞ্জু, সব জেনে শুনে বুঝেও আমরা কত অসহায়। জান 
মা, এই ধরণের দুর্বলতা সব সময় শুধু হুঃখই দেয় না, স্ময়- 
বিশেষে মনে সাস্বনার প্রলেপও বুলিয়ে দেয়। 

মঞ্জুযা নীরব । জীবানন্দ বলিতে লাগিলেন, আমার কথা 
আমি ভাবি না। কতদিন আর বাঁচব কিন্ত তোমার মুখের 
দিকে চাইলেই আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। মনে হয় 
মরেও বোধ হয় আমি শাস্তি পাব না। 

মঞ্জুষা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, বাবা 

জীবানন্দ সাড়া দিলেন, কি মা 

মঞ্জুষা বলিল, আমার কথা নিয়ে ভাবতে তোমায় না আমি 
1 বারণ করে দিয়েছি বাবা। কেন তুমি ভাবতে পার না যে 
আমি তোমার ছেলে, আমার অন্তে ছুশ্চিস্তা করবার কোন 
কারণ নেই। 

জীবানন্দ বড় অডুতভাবে একটু হাসিলেন ৷ কহিলেন, তা 
যদি সম্ভব হ’ত তবে আর দুঃখ ছিল কিমা। নিশ্চিন্ত 
আরামে বাকী দিন কটা কাটিয়ে দিতে পারতাম। তবে 
তোর বাপ কি এতই বোকা! যে, সে দেখেও কিছু বুঝতে পারে 
না? কিন্তু এমনি করে ত আর চলছে না মা। একটা কিছু 
অমাধান আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে । | 

মঞ্জুযা একটু যেন সচকিত হইয়া উঠিল। তার হৃদ্যন্তরটা 
হঠাৎ যেন অতি দ্রুত চলিতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু সে একটি 
কথাও কহিল না। শুধু নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া রহিল। 
তাহার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তার বাবার মনে এই যে ঝড় 
দেখ! দিয়াছে ইহাকে যেমন করিয়া হোক শান্ত করিতে 


-প্হইবে । এমন জানিলে সে গত রাত্রের কথা তুলিত না। সে 


ভাবিয়াছিল বেশী রাত জাগার অন্ত বাবাকে অন্থযোগ করিবে । 
কিন্ত সব কেমন গোলমাল হুইয়া গেল। 

জীবানন্দ পুনরায় বলিলেন, সংসারে কিসের আশায় আমি 
বেঁচে থাকব মঞ্জু? 

মঞ্চুষা স্বদু কণ্ঠে কহিল, মানুষের সব আশা ত সর 
সময় পূর্ণ হয় না বাঁবা। 

জীবানন্দ বলিলেন, সে ত নিজের চোখেই দেখে আসছি, 
তুমি আর নুতন করে কি বলছ মা! কিন্ত কথাটা! তা নয় ; 


৬ 


আমি ভাবি কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত. ভগবান আমায় দিয়ে 
করিয়ে নিচ্ছেন | তার বিধান মেনে না নিয়ে উপায় নেই, 
কিন্তু প্রতিদিন নিজের মনের, সঙ্গে দ্বন্ব করে মাম্বষ আর কত 


.দ্রিন সোজা! হয়ে দাড়িয়ে থাকতে পারে। ভাবনা শুধু কি 


আমার একটা-_ 

মঞ্তুষার চোখে জল আসিয়া পড়িল এবং তাহাই গোপন 
করিতে সে উঠিয়া দ্াড়াইল । তাহা জীবানন্দর দৃষ্টি এড়াইল 
না, কিন্তু ন! দেখার ভান করিয়া তিনিও অন্ত দিকে মুখ 
ফিরাইলেন। মঞ্জুষা ধীরে ধারে ঘর হইতে বাহির হুইয়া গেল । 

২২ 

কিছুদিন হইতে লিলির চলাফেরায়, তার কথা বলায় এবং 
ছোট-বড় নানা কাজের ভিতর দিয়া যে জিনিষটি নিরস্তর আত্ম 
প্রকাশ করিতেছে তাহাতে মৃন্ময় রীতিমত শঙ্কিত হইয়া 
উঠিয়াছে। অথচ ইহা লইয়া খোলাখুলি আলোচনা করাও 
যেমন সম্ভবপর নয়, এখান হইতে নিঃশব্দে সরিয়াঁ পড়াও 
তেমনি অনাকাজ্জিত। কোথায় যেন তাহার আটকাইতেছে। 
এ যে মেয়েটি তার সুখ-ছুঃখ, ভাল-মন্দর প্রতি সর্ববদ! সজাগ 
দৃষ্টি রাখিয়া স্নেহে সেবায় তাহাকে সারাক্ষণ ঘিরিরা রাখিয়াছে 
তাহার উপযুক্ত মুল্য দিবার ক্ষমতা ন! থাকিলেও তাহাকে 
অবহেলা করিবে সে কোন্‌ অধিকারে ৷ লিলির জন সে বেন! 
বোধ করে। তাই সে দেখিয়াও কিছু দেখে না, বুঝিয়াও না 
বোঝার ভান করে-। ইহা! ছাড়া আর কোন টু 
আপাতত তাহার চোখে পড়িতেছে না। 

ইদানীং নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়! সে বড় একটা রে 
থাকে না। রাজাবাবুর গ্রন্থাগারে পাঠানুশীলন করিতে এবং 
মহীপালের সহিত শিকারে যাওয়াতেই তাহার আগ্রহ 
বেশী। তা ছাড়! প্রত্যহ বিকালে বেড়াইতে বাহির হওয়াও 
তার একটা নিয়মিত কাজ হইয়া! দাড়াইয়াছে। মহীপাল 
রোজই তার সঙ্গে থাকে । কোন কোন দিন লিলিও তাহাদের 
সঙ্গে যায়। মোটের উপর বাহিক আচরণে .শ্বন্ময়ের মনের ২ 


কথা বুঝিবার উপায় নাই। শুধু মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তার একটা! 


কালো ছায়া তার মুখের উপর দেখা যায়। কিন্তু তাহাও 
মুহুর্তের জন্ভ। লিলি সব কথা অনুমান করিতে না পারিলেও 
কোথাও যে একটা কিছু ঘটিয়াছে ইহা যেন সহজাত সংস্কার- 
বশেই টের পায়, কিন্ত প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটিত- করিতে সে 
ভয় পায়। ভিতরে ভিতরে সে অনেকখানি হুব্বল হইয়! 
পড়িয়াছে। লিলি নিজেকে ধিক্কীর দেয়। এই অসহায় অবস্থার 
জন্য লিলি নিজেকেই সর্ধবতোভাবে দায়ী করিতে. চায়, কিন্ত 
তার মন করুখিয়! দাড়ায়--বলে, জীবনের যে কয়টা বছর সে 
পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে তার কোন মূল্য নাই__একটা! 
মিথ্যা ছুঃস্বপ্ন মাত্র । কিন্তু মজা এমনি যে মিথ্যা ছুঃস্বপ্রের 
বোঝা-ই সে আজও বহিয়া' চলিরাছে__ প্রন্কত সত্যকে হাতের 
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মুঠার মধ্যে পাইলেও বোধ করি গ্রহণ করিতে পারিবে নাঁ। 
জীবনে ইহার চেয়ে অদৃষ্টের নিষ্ঠর পরিহাস আর কি 
থাকিতে পারে । 


কিছুদিন হইতেই স্ৃম্ময় যেন ধীরে ধীরে দুরে সরিয়া . 


যাইতেছে। হাসিমুখে কথাও বলে,. প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে 
লিলিকে পূর্ব্বের ন্যায় জ্বালাতনও করে, কিন্তু তার মধ্যে যেন 
প্রাণের যোগ নাই, নিতান্তই যেন অভ্যাসের বশে করিয়া 
যাইতেছে। গল্প করিতে বসিলে আজকাল মৃন্ময় উৎসাহের 
সঙ্গে শিকার-কাহিনী বলিতে থাকে, নতুবা কেমন করিয়া সে 
ধীরে ধীরে এখানকার সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতে 
সক্ষম হইয়াছে এই সব নিভাত্ত বাজে কথায় সময় কাটাইয়া 
দেয়। অথবা এমন সব দুরূহ দার্শনিক তত্ব লইয়া আলোচনা 
সুরু করিয়া দেয় -যে, শেষ পর্যন্ত লিলিকেই বাধ্য হুইয়া 
আলোচনা বন্ধ করিয়া দ্বিতে হয় । | 

লিলি বলে, তোমার এই গুরুগন্তীর আলোচনা থামাও 
মিনুদা । এসব শুনতে আমার ভাল লাগে না । 

মৃন্ময় নিলিপ্ত কঠে বলে,,লাগে না বুঝি? বেশ আর বলব 
না। কিন্তু শ্রিকার-কাহিনী আবার তত্বকথ! হ’ল কবে থেকে? 

লিলি জবাব দিল, তা নয় মানি, কিন্তু ওসব শুনতেও 
আমার ভাল লাগে না। সে মুস্থর্তকাল থামিয়া পুনরায় 
বলিতে লাগিল, তোমার এই এক স্বভাব । যখন যেটা মাথায় 
ঢুকল তাই নিয়ে এমন ডুবে থাকবে যে আশপাশের আর 
সবকিছুই একেবারে মুছে যায়। 

ম্বন্ম় লিলির আসল কথার ধার দিয়েও গেল না। হাসিয়া 
কহিল, যায় বুঝি, কিন্ত এট! দোষ নয়-_একাগ্রতা। এ না! 
থাকলে কোন কাজই সফল হয়ে ওঠে না । 

লিলি চড়া গলায় কহিল, তুমি থাম মিহ্ছদা। এগুলো যদি 

তোমার কাজ হয় তা হলে অকাজ্ব আবার কাকে বলে? 

'_ লিলির রাগ দেখিয়া মৃন্ময় কৌতুক বোধ করিল। হাসিয়া 
বলিল, কেন তোমার রান্না করাকে, আর মিন্ুদাকে যত্ব, করে 
কাছে বসে খাওয়ানোকে । 

লিলি গম্ভীর হইয়া উঠল। মৃন্য়ের চোখে মুখে তখনও 
হাসি লাগিয়া আছে। লিলি কহিল, তুমি ঠাট্টা করছ বটে, 
কিন্ত মেয়েদের কাছে এর চেয়ে বড় কাজ আর নেই। 

মৃন্ময় মহ হাসিয়! বলিল, তুমি তো বি-এ পাস করেছ লিলি । 

লিলি পুনশ্চ উত্তেক্তিত হইয়া বলিল, তুমি বলতে চাও 
কি? লেখাপড়া শিখলেই বুঝি মেয়ের! তাদের স্বভাব-ধর্মমকে 
ভুলে যাবে. | মেয়েদের কাজ শুধু সৃষ্টি করাই নয় মিহ্দা, সে 
সৃষ্টিকে লালন এবং পালন করবার দায়িত্ব ত তাদেরই । 

মৃন্ময় আন্ত যেন কিছুতেই গম্ভীর হইতে পারিতেছে নাঁ। 
পুনরায় সে মুচকি হাসিয়া বলিল, ঠিক হচ্ছে না লিলি। এও 
সেই বড় বড় তত্ব কথায়ই এসে যাচ্ছ, তার চেয়ে বরং সহজ 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 
ভাষায় বল যে, মেয়ের! সব সময়ই মেয়ে, তাঁর চেয়ে একটুও 
বেশী নয়, একটুও কম নয়। পুরুষ খেঁতে ভালবাসে আর 
মেয়েরা খাওয়াতে ভালবাসে । তাই তোমার মিনুদাকে তুমি 
রান্না করে খাওয়াও আর সে প্রাণ ভরে খায়। এ সত্যকে 
আমায় মানতেই হবে লিলি।. তাইতো বাইরের শত 


আকর্ষণও কোথাও আমায় আটকে রাখতে পারে না, ঠিক" 


সময়টিতে এসে হাজির হই। আর মাঝে মাঝে আমার মনে. 
হয় তুমি না থাকলে আমার কি ছুর্ঘশাই না হ'ত । 

মৃন্ময় থামিল। এতক্ষণের আলোচনার লঘু পরিবেশ 
সহসা ধাক্কা খাইয়া যেন ভিন্ন রূপ ধারণ করিল । ম্বম্ময়ের 
কণ্ঠস্বরে একটা! গভীর আন্তরিকতার সুর বাঞ্জিয়া উঠিল। সে 
পুনরায় বলিতে লাগিল, আমি বড়লোকের ছেলে নই লিলি । 
অর্থের চেয়ে স্বেহ-ভালবাসাটাই বেশী করে চেয়েছি, আর 
জ্ঞান হুবার পর থেকেই তা এত বেশী পরিমাণে পেরেছি যে, 
হঠাৎ এক দিন তার একান্ত ছুপ্রাপ্যতায় আমি পাগল হয়ে 
উঠেছিলাম । আমি দ্বারে দ্বারে গিয়ে হাত পেতেছি, কিন্তু 
হাত আমার শুগ্তই রয়ে গেছে, কেউ এক কণা দিয়ে ভা পূর্ণ 
করে দেয় নি। 

যৃন্ময় একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার 
সেদিনের সে বিরাট শুষ্বতাকে সাধ্যমত ভরে দিতে হমিশ্‌ 
এগিয়ে এলে ।- আমার একটা! দিক পূর্ণ হয়ে উঠল ।... - 

লিলির চোখয়ুখ উচ্ছল হইয়া উঠিল। ম্ৃন্ময়ের তাহা 


-নজরে পড়িল না। সে বলিয়া চলিল, কিন্ত আর একট! 


দিকের শুন্ততা আমার দিন দিন বেড়েই চলল। রাজাবাবুর ' 
বিরাট গ্রন্থাগারের রাশি রাশি গ্রন্থও আমার সে অভাব পুরণ 
করতে পারে নি-__শুধু মনের উপর সাময়িক একটা সাত্তৃনার 
প্রলেপ দিতেই সক্ষম হ'ল । কথাট! সেদিনই অত্যন্ত গভীর 
ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি যেদিন নাঙ্কুর ডাক এসে আমার 
কাছে পৌঁছল ৷ 

লিলির মুখখানি পুনরায় নিশ্রভ হইয়া গেল। ইহা 
চোখে পড়িলেও সে থামিতে পারিল না, বলিয়া! চলিল, সে 
ডাকে সাড়া দ্বিলে আমার দেহের প্রত্যেকটি রক্তবিদ্দু-_ 

তাহাকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই লিলি বলিল, 


তবুও তুমি মঞ্জুকে গ্রহণ করতে পারলে না মিনা? কিন্তু 


মেয়েরা এক্ষেত্রে সব ছেড়েছুড়ে যাকে একান্ত মনে কামনা 
করে তার হাত ধরে বেরিয়ে আসত । 

মৃন্ময় কহিল, কথাটা কি আমিও ভেবে দেখি নি মনে 
করছ লিলি। তাইতো আজও আমার মন বলে যে, মাহুষ 
আগাগোড়াই এক একটি সামাজিক সংস্কারে আচ্ছন্ন কাঠের 
পুতুল । 
লিলি বলিল, কাঠের পুতুল হতে যাবে কেন মিনু! । 
তোমাদের মাত্রাতিরিক্ত স্বার্থপরতাই সব কিছুর অন্তরায় হয়ে 


মাঘ 


i 


দাড়ায়। তোমর! নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে এত বেশী সজাগ 
অথচ অপরের বেলায় তোমাদের সঙ্ধীর্ণতার অস্ত নেই। . 
ৃশ্বয়“বলিল; হয়তো! ঠিক কথাই তুমি বলেছ ।*** 
বাধা দিয়া লিলি বলিল, হয়তো নয় একেবারে খাঁটি সত্য 
কথা বলেছি। চিন্তাধারা তোমাদের একটা দিক মাত্র লক্ষ্য 


-স্ট-করেই চলে, অপর একটা দিকও যে থাকতে পারে এ কথা 


শৰ 


1 


Ea 


তোমর! স্বীকার করো না । তোমাদের চলার পথে কেউ যদি 
নিল্পিষ্ট হয়েও যায় তাতেও তে।মর! ভ্রক্ষেপ করে! না। 

মৃন্ময় বলিল, লক্ষ্যস্থলে তে গেলে এর প্রয়োজন 
আছে লিলি-_ 

লিলি বলিল, আছে কির না তাতে আর কারুর 
অস্তিত্বই লোপ পেয়ে। এই কথাই তুমি বলতে চাইছ তো? 

স্বশ্ময় বলিল, বলতে আমি কোন কথাই চাই না লিলি। 
কথাট! তুমি বললে বলেই একটা জবাব দেবার চেষ্টা 
করছি। 

লিলি বলিল, তুমি লক্ষ্যস্থল বলতে কি বোঝাতে চাইছ 
মিনা? কোন্টা তোমার লক্ষ্যস্থল ছিল? সে কি তোমার 
মঞ্চুকে দ্বিষাহীন চিতে গ্রহণ করা, না তাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে 
ফেলে নিঃশব্দে সরে পড়া | মুখেই শুধু তোমরা বড় বড় 


কথা বলতে জান, আসলে ' তোমাদের কোন নীতি নেই 
আত্তরিকত! কোথাও নেই। 


আন্তরিকতা নেই-_-কথাটা মনে মনে মৃন্ময় একবার আবৃত্তি 
করিয়া বলিল, যে জিনিষ একটা লোককে আগাগোড়া বদলে 
দিলে তাকে তুমি কি বলতে চাও লিলি? 

লিলি ম্বহুকণ্ঠে বলিল, বদলে যদি সত্যিই তোমায় দিতে 
পারত মিমুদা তা হলে এ কথা আমার বলবার কোন প্রয়োজনই 
হত না। 

বম্ময় বিস্মিত হইয়া বলিল, তোমার কথা আমি সব সময় 
বুঝতে পারি না লিলি । | 

লিলি কহিল, তার কারণ হয় তুমি কোনদিন বুঝবার চেষ্টা 

করে| নি অথবা আমি তোমায় ঠিকমত বোঝাতে পারি নি। 
লিলি থামিল, ম্বন্ময় নীরব । 
কিছুক্ষণ ম্ৃন্ময়ের মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া 


লিলি পুনরায় বলিল, তোমার মনের কথা আমি ঠিক জানি 


, করিয়া বলিল, এর উত্তরও আমি আগেই দিয়েছি। 


না, কিন্ত মাঝে মাঝে মনে হয় তা নিছক পাথরে তৈরি নয়। 
রক্তমাংসের মাহুষ তুমি__ তোমার মনটাও তাই সজীব। 
সে মনে ঢেউ আছে, গতি আছে আর আছে হুস্্র অনুভূতি । 
কিন্ত এইটেই আমার সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগে মিমদা যে, 
যার চোখে জ্বস্মতম বস্তও কত সহজে ধরা পড়ছে তাঁরই 
দৃষ্টিতে অতিস্থুল বস্তুও ধরা পড়ে না কেন ? 

বন্ম় মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, একটু হাসিবার চেষ্টা 
লক্ষ্যবস্ত 


বাঁধ 


৩৩৩ 





যেখানে অতি ক্ষ, সুল বস্তু সেখানে-স্বভাবতঃই পরিত্যজ্য-- 
নইলে সুক্মবস্ত যে.চোখেই পড়বে ন! লিলি। 

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল ।. লিলি পুনরায় বলিতে লাগিল, 
যখন কোন কিছুই তোমার মনকে স্থির হরার সুযোগ দিলে 
না তখন এমন কিছু করো যাতে তোমার সত্যিকারের মনের 
আকাজ্ষা পরিতৃপ্ত হতে পারে। বুকের মধ্যে এমনি একটা 
হাহাকার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কি মিহুদা ? 

কোন্‌ কথায় কি প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। মৃন্মযন সহসা 
লিলিকে বাধা দিয়া মৃতু কণ্ঠে বলিল, লাভ-লোকসানের হিসেব 
আজও আমি করে দেখি নি লিলি, কিন্তু আমার যতদুর মনে 
হয় তোমার কোথাও মারাত্মক ভুল হচ্ছে। আমার মনের 
আসল রূপটা তোমার চোখে পড়ে নি। তা হলে আছ এ 
কথা তুমি বলতে না। মাঝে মাঝে তুমি ছুজ্ঞের হয়ে ওঠো। 
হুয়তে! এর প্রয়োজন আছে বলেই তোমায় এই পথে চলতে 
হচ্ছে, কিন্ত আমি যে লিলিকে জানি সে স্বচ্ছ, তার মধ্যে 
কোথাও অন্পষ্টতা নেই। ছুজ্ঞেপ্-লিলি আমার কাছে 
ছুর্ববোধ্যই থাক, তার মনের গহনে প্রবেশাধিকার আমার 
নেই--আর সে অধিকার আমি কোন দিনই চাই নি। 
আমাকে নিজের মত করে চলতে দাও লিলি । 

লিলি অভিভূতের মত মৃন্ময়ের যুখের পানে চাহিয়া 
রহিল । মৃন্ময় থামিল। আরও কিছুক্ষণ এমনি কাটিতে লিলি 
সবহু কণ্ঠে ডাকিল, মিছা ?--" 

মৃন্ময় স্সিধ্ধ কণ্ঠে সাড়া দিল-_আমাঁকে কিছু বলবে 
লিলি? . 

লিলি আরও কিছুক্ষণ নতমস্তকে বসিয়] থাকিয়! ধীরে 
ধীরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মৃদ্ুকণ্ঠে বলিল, 
ভুল সত্যই আমার হয়েছে । চলার পথে দৃষ্টি তোমার ঠিকই 
আছে, আমিই শুধু বোকার মত বিচার করেছি, কিন্তু বিশ্বাস 
করো, তোমাকে আমি একদিনের জন্যও ঠকাই নি--ঠকেছি 
আমি নিজে? 

মৃন্ময় একটুখানি হাসিল । সে হাসি লিলিকে লজ্জা দিল। 
মবন্ময় স্সেহসিক্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, তোমার আজ কি 
হয়েছে আমি জানি না। আমার লজ্জা এবং বেদনার কথা 
কাউকে বলবার নয়, ওটা একান্তই আমার নিজস্ব---কিস্ত 
তোমার ত এতটা! বিচলিত হওয়া শোভা পায় না লিলি ।.-* 
আর সত্য সত্যই যখন এর কোন সঙ্গত কারণ নেই ৷... 

লিলি বলিল, মানুষের মন নিয়ে যেখানে কথা সেখানে 
সঙ্গত-অসঙ্গতের প্রশ্ন না তোলাই ভাল মিন্নুদা । তবুও কথাটা 
যখন তুললে তখন এর একটা জবাবও শুনে রাখ। ভুল 
তুমিও যেমন একদিক থেকে করেছ, আমিও তেমনি করেছি । 
জান মিজ্দা, অল্পবয়সে ঠাকুরমাঁকে যখন শিবপুর্দো করতে 
দেখেছি তখন ভাবতাম এ অনুষ্ঠানের কিসের প্রয়োজন । 








ঠাকুর ত কোনদিন কথা কইবেন না-_আঁজ কিন্ত মনে হচ্ছে 
এর কোন কিছুই মিথ্যে নয়। অস্ততঃ যে একান্তিক নিষ্ঠা আর 
ভক্তি নিয়ে পুজো করে তার পক্ষে ত নয়ই। কিন্তু এ সব 
আলোচনা এখন থাক-_-তোমার মহীপাল আসছে। আমি 
বরং তোমাদের জন্তে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি । 


লিলি দ্রুত প্ৰস্থান করিল। সেইদিকে চাহিয়া থাকিতে 
থাকিতে মুন্ময়ের একটি নিশ্বাস পড়িল । 

মহীপাল ততক্ষণে আসিয়া মৃন্ময়ের সম্মুখে দাড়া ইয়াছে"। 

যৃন্ময় বলিল, বসো মহীপাল। 

সস ২৩৬ 

আজ বহুদিন পরে পুনরায় নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল । মৃন্ময় 
মহীপালের সহিত বাহির হইল ন!। শরীর খারাপ এই 
ওভুহাতে তাহাকে ফিরাইয়| দিল । এই মুহুর্তে তাহার একল! 
থাকিবার প্রয়োজ্ম আছে। মনে হইতেছে লিলি সম্বন্ধে 
তাহার এতট! উদাসীন থাঁকা উচিত হয় নাই । নিজের মনো- 
ভাবকে অত্যন্ত সাবধানতাঁর সহিত প্রচ্ছন্ন রাখিবার সহস্র চেষ্টা 
সত্বেও সব সময় সে সফলকাম হয় নাঁই-_সময়-সময় মনের 
কথাটি ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু যুন্ময় গ্রাহ করে নাই। 
কিন্তু তাহার বুঝ! উচিত ছিল যে, মাহুষ সব সময়ই দোষেগুণে 
মাহষ_-পাথরের দেবতা নয়, তার প্রাণ আছে, অনুভূতি 
আছে। সে বোবা নয়--ভার আত্মপ্রকাশের ভাষা আছে। 
মৃন্ময়ের সত্যই লিলির জন্য দুঃখ হয়। উহাকে কাছে টানিয়া 
লইতেও শে পারিডেছে না, দূরে সরাইয়! দিবার কথা ভাবিতে 
গেলেও হৃদয়ে বেদন। অনুভব ফরে। এই এক ধরণের 
দুর্বলতা. 

মৃন্ময় অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছে। জানালাটা! খুলিয়া 
দিয়া সে হাত পা! ছড়াইয়| শুইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে আকাশে 
পর্ণচ্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে। আজ পুণিমা। আকাশে মেঘের 
লেশমান্্রনাই। জ্যোৎস্া! অজ্রস্ ধারায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে_ 
গাছের মাথায় মাথায়, পাহাড়ের চুড়ায় চুড়ায় । জানালার 
ফাকে সে আলো! ম্বন্ময়ের শয্যার উপরও আসিয়া পড়িয়াছে। 
ভারি চমৎকার মিষ্টি হাওয়! দিয়াছে। শ্বন্ময় বাহিরে দৃষ্টি 
ফিরাইল। ভাল লাগে না। 

লছমিয়! ঘরে টুকিল চা আর কিছু জলখাবার লইয়]। 
মৃন্ময় জানাইল, চায়ের তাঁর প্রয়োত্বন নাই। 

লছমিয়ার চলিয়া যাইবার অনতিকাঁল মধ্যেই লিলি 
আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, চা জলখাবার ফিরিয়ে দিলে 
কেন? 

মবন্ময়্ জবাব দিল, শরীরটা ভাল ঠেকছে না 

লিলি খানিক কি চিন্তা করিয়া ম্বন্ময়ের শয্যার একাংশে 
বসিল, স্বদু কণ্ঠে বলিল, রাত্রে খাবে তো?. 

স্বন্ময় খানিকক্ষণ লিলির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া 


= শল শল শশী শী শী এ ত লও লা লা ছল জল লে শশী পন, চত শত শা শট শা শপ লা শশা শি শট শী শীত শী শপ পাশাপাশি লা 


একটু হাপিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস 
করছ কেন লিলি? 

লিলি তেমনি স্িষ্ককণ্ঠে কহিল, বলছিলাম এই জন্ভে যে, 
তা হলে আর অযথা আমাকে পণ্ডশ্রম করতে হবে মা। সে 
একটু থামিয়া যেন আত্মগতভাঁবেই বলিতে লাগিল, বিকেলে 
চা, জলখাবার খাওয়া ত অনেক দিনই ছেড়ে দিয়েছ।- 
মহীপাল চলে যেতে ভাবলাম, আজ যখন বাড়ীতেই রয়েছ 
তখন হয়তো-_লিলি কথাটা শেষ না করিয়াই সহসা উঠিয়া 
ঈীড়াইল। 

মৃন্ময় বাধ! দিল, যেও না লিলি 

লিলি পুনরায় বসিল ৷ মৃন্ময় বলিল, আমার চা জলখাবার 
না খেতে চাওয়াটাকে এত বড় করে দেখে! না তুমি । আমার ' 
অন্যান্ত কাজের কথা অবশ্য আলাদা, তা নিতাস্ত অকারণে 
আমি করি নি লিলি, আমার এ কথাটা একটু চিন্তা করলেই 
তুমিও বুঝবে । তোমাকেও আমি বুঝি আবার নিজেকেও আমি 
চিনি। সব দ্বিকে একট! সামন্জস্ত রক্ষা করে চলবার চেষ্টাই 
আমি বরাবর করে আসছি, কিন্ত আজ্ব মনে হচ্ছে আমীর সে 
চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। | | 

লিলি সহসা রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিল । কহিল,. 
এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই মিনুদ্া। অন্ততঃ 
একথা কোনমতেই বলতে পার ন!--কিছুতেই না। 

মৃন্ময় লিলির কথাটাকে একপ্রকার স্বীকার করিয়া লইয়া 
কহিল, ভুল করা! খুবই স্বাভাবিক । কিন্ত মাহ্ষটাকেই আমি 
সর্বপ্রথম দেখেছিলাম--তাঁকে ছোট করেও দেখিনি, বড় 
করেও নয়। কিন্ত তুমি এত রাগ করছ কেন? উত্তেছ্বিত 
হয়েই বাঁ উঠছ কিসের জন্য লিলি। 

মন্ময়ের অনুতপ্ত হৃদয়ের এই অন্থযোগে লিলি লজ্জা! পাইল । 
সে মাথা নত করিল । মৃন্ময় তেমনি শীস্তভাবে বলিতে লাগিল, 
তা বলে তোমার লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই 'লিলি। 
মানুষ কখনই তার স্বভাব-ধর্ম্মকে বিসৰ্জ্জন দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে 
উঠতে...সহসা সে কথার মাঝখানে থামিল। দরজার সন্মুখে 
লছমির| আসিয়া দীড়াইয়াছে, হাতে তার একখানি চিঠি। 
লছমিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়! চিঠিখানি ম্বন্ময়ের হাতে দিয়া 
নিঃশব্দে চলিয়| গেল। হুন্মক্র চিঠিখানি বিছানার একপাশে 
রাখিয়া! দিয়! পূর্বকথার স্থত্র ধরিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ত 
করিল, হ্যা, একথা একটুও মিথ্যে নয় লিলি--সত্যই সে. পুর্ণ 
হয়ে উঠতে পারে না। 

মৃন্ময় চোখ বুজিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল । লিলি 
একটু নড়িয়! চড়িয়া পুনরায় স্থির হইয়া বসিল। চোখ-মুখের 
ভাব তার ক্ষণে ক্ষণে বদলাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে মৃন্ময় 
চোখ ধুলিল। লিলির মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া! ধীরে 
ধীরে বলিতে লাগিল, আজ যেখানে এসে পৌছেছি সেখানে 


মাঘ 


বাধ ৩৩৫ 





গোপনতার বাহিক আবরণ ন! থাকাই বাঞুনীয়_-তুমি কি বল 
লিলি | J 
, লিলি কোন জবাব দিল মা। তেমনি নীরবে বসিয়া 
রহিল । ম্বন্ময় বলিতে লাগিল, বছদিন তোমার উক্তি এবং 
আচরণের মধ্যে, অকুণ্ঠ সেবার মধ্যে সে আভাস আমি বহু বার 
স্-পেয়েছি। : তুমি অস্বীকার করতে পার-_তর্ক করতেও পার, 
কিন্তু আমি যা মৰ্মে মর্ম অনুভব করেছি সে ত মিথ্যে হতে 
পারে না। এ তুমি কি করলে লিলি? আমার এত বড় একটা 


আশ্রয়স্থল, এত বড় একট! ভরসার ক্ষেত্রেও আজ আর আমি 


নিশ্চিন্ত নই--সুখী নই... 


লিলি এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল, সে মুখের রক্তের লেশ- . 


" মাত্র নাই। সেকষ্টে আত্মসন্বরধ করিয়া উদ্বেগব্যাকুল কে 
বলিল, তুমি যত ইচ্ছা অনুযোগই আমায় দাও না কেন তার 
কোন জবাব, আমি দেব না, কিন্তু মনে রেখো মিহ্দা ভুল 
করেও কোন দিন কোন কারণে তোমার চলার পথে আমি 
বাধার সষ্টি করি নি । 

মৃন্ময় বলিল, সেই খানেই তো আমার আরও বেশী ভয়_ 

মনে হয় বোঝা আমার দিন দিন শুধু ভারী হয়েই উঠছে। 

. তোমাকে মিথ্যে বলব না--মাঝে' মাঝে আমার মনে হয় 

*-.কেন আবার এখানে ফিরে এলাম ৷ নাস্কুর মত অদৃষ্টের উপর 

' ভরসা করে আমারও পথেই বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল। তাতে 

অন্ততঃ আমায় এমন করে দোটানায় পড়তে হু'ত না । আমার 
জীবনে আবার নূতন করে জট পাকিয়ে উঠত না । 

মৃন্ময় থামিল। সহসা একখও কাল মেষ-ভাসিয়! আসিয়া 

টাদকে আড়াল করিল। হয়তো! বাতাসের বেগে পুনরায় 

তাহা সবিয়া যাইবে- আবার জ্যোৎস্বা হাসিয়া উঠিবে। 

লিলির একটি নিঃখবাপ পড়িল, সে কোন কথা কহিল না। 

মৃন্ময় তার আনত মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়! থাকিয়া পুনরায় 

বলিতে লাগিল, অনেক দিন ধরেই প্রশ্নটা আমার মনে দেখা 

দিয়েছে--এখন কি করি? এখান থেকে চলে যেতেই চেয়ে- 

ছিলাম, কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত ত! সম্ভব হয় নি, কিন্ত এখন ভাবছি 


সেইটেই আমার উচিত ছিল । KR 
5 লিলি সহসা সোজা হইয়া বসিল । স্থির অকম্পিত কে 
ডাকিল, মিহুদা-- | 


মৃন্ময় বলিল, আমায় কিছু বলবে লিলি ? 

লিলি শান্তভাবে কহিল, বলতে আর তুমি দিচ্ছ কোখায়। 
শুধু নিজের কথাই এতক্ষণ ধরে বলে যাচ্ছ । অনেক কিছুই 
তুমি বলেছ-_হয়তে! তোমার কথাই ঠিক। আমারই অন্তায় 
হয়ে গেছে, কিন্তু একে অন্যায় বলেই যদি গোড়া.থেকে তুমি 
জেনেছিলে তা হলে প্রশ্রয় দিয়েছিলে কিসের জরন্ভ । আমি না 


হয় ভুল করে অপরাধ করেছি, কিন্তু সে ভুলকে জেনে শুনে. 


প্রশ্রয় দিয়ে তুমি অষ্যায় করেছ। 


যৃম্ময় উত্তেজিত হুইয়| উঠিল । ঈষৎ উত্তপ্ত .কঠে ডাকিল, 


এর 


লিলি তেমনি উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিল, আমাকে 
বলতে দাও মিনুদা, কি মনে কর তুমি আমাকে ?..*কিছু বুঝি 
না আমি? গৌঁড়াতেই যদি এখান থেকে চলে যেতে চেয়ে- 
ছিলে কেন গেলে 'না জানতে পারি কি? আমি তোমায় 
ডেকেও আনি নি, থাকবার জন্তে সাঁধাসাধিও করি নি। তবু 
তোমার মধ্যে এ ছুর্বলতা কেন দেখা দিয়েছিল। না সেটাও 
আমার ভুল-_আমার অন্যায় । 

একসঙ্গে এতগুলি কথা বলিয়া! লিলি হাঁপাইতে লাগিল । 
সময়ের মুখে ভারী সিঞ্ধ একটু হাসি দেখা দ্িল। সে সস্মেহে 
কহিল, তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছ। এ সময় কোন 
কথা তোমায় না বলাই আঁমার উচিভ ছিল, কিন্তু তবুও আমায় 
বলতে হবে, নইলে এর পরে আর হয়তো! কোন দিন সুযোগই 
পাব না। 

লিলি ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিল I 
মৃন্ময় বলিয়া:চলিল, তুমি যে অভিযোগ আজ করলে, এর জন্তে 
আমি প্রস্তুত ছিলাম না, তাই বলে একে অস্বীকার করবার 
উপায়ও আমার নেই । তবুও আমার মনে হচ্ছে এ তো লিলির 
সত্যিকার মনের কথা নয়। সে কি তার মিঙ্দাকে এক 
দিনের জন্যও চিনতে পারে নি। তার জীবনের কোন কথাই 
যে লিলির অজান! নয় । কিন্ত যাক এসব কথ|। অভিযোগ 
সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক তা সব সময় মনকে পীড়া 
দেয়। তাই ভাবছি এখানে ত আর কোনক্রমেই আমার থাকা 
চলবে না। ? 

আকাশে সেই যে কালো মেঘ জম! হইয়াছিল তাহা 
এখনও সরিয়! যায় নাই। ঈষৎ আর্দ্র বাতাস বহিতে সুরু - 
হুইয়াছে। হয়তো এখনই বৃষ্টি আরস্ত হইবে ৷... 

লিলির চোখেও জল দেখা দিয়াছে । সে তাহাই গোপন 
করিতে অপর দিকে মুখ ফিরাইল। মৃন্ময় সেইদিকে কিছুক্ষণ 
নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া ম্বহুকণ্ডে বলিল, যদি পার তবে এসব 


- ভুল-ভ্ৰাম্ভি এবং অভিযোগ থেকে দূরে সরে থেকো! । তোমার 


জীবনের এই অধ্যায়কে বরং একেবারে ভুলে যেতে চেষ্টা 
করে! । তোমার মিহ্দা আর কোন দিন কোন কারণে তোমার 
সামনে আসবে না । জীবনে সে অনেক তুল করেছে । আর 
একটা না হয় তার সঙ্গে যোগ হ'ল, কিন্ত একটা কথা আমার ' 
তুমি বিশ্বাস করো যে, বিশেষ কোন উদ্দেষ্ঠ নিয়ে তোমার 
এখানে আমি আসি নি, কিন্ত থাক্‌ সে সব কথা। মৃন্ময় 
থামিল। 

লিলি এতক্ষণে সাঁমলাইয়া লইয়াছে। সে শাস্তকণে 
ডাকিল, মিহুদা_ 

মৃন্ময় সাড়া দিল | লিলির ছুই চোখের কোল বাহিয়! 


৩৩৬ 


প্রবাসী 


৩৫৭ 





অশ্রুর ধারা নামিয়া আসিয়াছে। সে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 
তুমি কি সত্যিই চলে যাবে? 

স্বন্ময় কহিল, এ ছাড়া অন্ত কোন পথই চোখে পড়ছে 
না যে 

লিলি কহিল, আর র কোনিবিন কোন ছলে আমার সামনে 
আসবে না?.' 

মৃন্ময় সবহু অথচ দৃঢ়কণ্ডে জানাইল, না আসাই তো উচিত 

লিলি সহপ! যেন ভাঙ্গিয! পড়িল, মৃন্ময়ের একখানি হাত 
চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমি তোমায় যেতে ন! দিলেও তুমি 
এখান থেকে চলে যেতে পার, মনে করো? 

ময় বাধা দিল না__হাতখানি মুক্ত করিয়াও লইল ন!। 
চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমনি ভাবে আরও কিছুক্ষণ 
কাটিল। লিলি ইতিমধ্যে নিজের ছুর্দমনীয় আবেগকে সাম- 
লাইয়া লইয়াছে। মৃন্যয়ের হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া সে একটু 
সরিয়া বসিল । 

মৃন্ময় চেষ্টা করিয়া খানিকটা স্বাভাবিক ভার কিরাইয| 
আনিয়া বলিল, তুমি যেতে দেবে না কিসের জন্তে। আমার 
চলে যাওয়া প্রয়োজন তো! শুধু আমার একলার জন্তেই নয় 
লিলি, আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্তে এ ছাড়া আর পথ নেই। 

লিলি যেন আপন মনেই বলিয়া চলিল, তা বটে__আমার 
কল্যাণের জন্যেই তোমাকে আমার সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল, 
আবার আমার মঙ্গলের অন্েই তোমাকে চিরদিনের অন্ত 
আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে। বেশ কথা, 
তোমার কাজে বাধা! দেবার আমি কে--কতখানি অধিকার 
আমার আছে ! কিন্ত এক দিন হয়তে| বুঝবে যে, কত সামান্ত 
কারণে কত বড় নিষ্ঠর শাস্তি তুমি আমায় দিলে। 

লিলি উঠিয়া ফ্াড়াইল-_একটুখানি ইতস্তত: করিল, পর- 
মুহূর্তেই মুক্ত দবারপথে অদৃশ্য হইয়া গেল।, একবার ফিরিয়াও 
তাকাইল না। তার চলার পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া 
বম্ময়ের একটি দীর্ঘনিঃ্বাস পড়িল । কিন্তু সে চলিয়া যাইতেই 
সহসা যৃন্ময়ের মনে হইল যে, কাঁজ্ট1 হয় তে! ভাল হইল নাঁ। 
তাহা ছাড়া যে কথা লিলি বলিয়া! গেল যুক্তি-বিচারের দিক 
দরিয়া তাহ! এক কথায় উড়াইয়া দেওয়] চলে না । 

বাহিরে তুমুল ঝড় উঠিয়াছে-_সেই সঙ্গে বৃষ্টি । মৃন্ময় 
উঠিয়া জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিল। ফিরিয়া আসিতেই 
তার চোখে পড়িল টেবিলের উপর সযত্বে রক্ষিত একখানি 
চিঠি। আশ্চর্য্য, এতক্ষণ চিঠিখানির কথা একেবারে ভুলিয়াই 
ছিল। য্বন্ময় সাগ্রহে চিঠিখানি খুলিয়া ফেলিল। লিখিয়াছে 
নান্ত_ 
ময়, 

এত শিগ্গীর যে আবার তোমায় চিঠি লিখতে পারব তা 
আমার নিত্বেরই ধারণা! ছিল না। 


' উ*-_-আঘাতে সেও বেঁকে যায় । 


পথের পাশ থেকে আবার 


আমাকে গৃহকোণে আশ্রয় নিতে হয়েছে। না নিয়ে আমার ' 
উপায় ছিল না । মুখে যত বড়াই করি না কেন এটা সত্য যে 
মাঝে মাঝে আমার মত ভবঘুরেও স্থির হয়ে বসতে চায় । এমন. 


 জময় আসে যখন একটু আরাম আর নিরুপদ্রব জীবনযাপন 


করাটা নেহাত অপছন্দও করি নাঁ। তাইতো আবার ফিরে 


আসতে হ'ল। নিজের কথা ছেড়ে দিলেও অন্ততঃ আর একটি--€- 


মেয়ের জন্তে আমাকে মত বদলাতে হয়েছে, কিন্তু সেই থেকে 
ভাবছি যে এই মেয়েজাতটাকে আজও আমি চিনতে পারলাম 
না। ওরা কখন যে কি বলে আর কখন যেকি করে তার 
অন্ত পাওয়া ভার | ওর! মনে মুখে সম্পূর্ণ আলাদা । ' অস্ততঃ 


আমার জীবনপথে যে কয়টির আবির্ভাব ঘটেছে তাদের 


সম্বন্ধে একথা আমি বলতে পারি । বুঝতেই পেরেছ বোধ হয় 
যে, লীলা রাওয়ের হাত থেকে আজও আমি মুক্তি পাই নি। 
বিদ্বায়বেলা'র সেই ছুটি ভ্বলন্ত চোখের আড়ালে যে এত জ্রদ 
লুকানো থাকতে পারে তা কেমন করে জানব ভাই। আমার 
সকল অহঙ্কার, সকল দত্ত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। 

মাত্র সাতটি দিন__এরই ব্যবধানে কি পরিবর্তন | ওকে 
আর চিনবার উপায় ছিল নাঁ। ই,ডিওতে যাওয়া বন্ধ করে শুধু 
নাকি দিনরাত গাড়ী নিয়ে আমায় “খুজে ফিরেছে । 

নিরালা পথ ধরে চলেছিলাম । পাশে এসে দামী গাড়ীট! 
ব্রেক কষলে। গাড়ীর সে জৌলুস নেই। ধুলায় আচ্ছন্ন, 
কিন্তু তার চেয়েও শোচনীয় অবস্থা মনে হ’ল গাড়ীর 
মালিকের । অবাক বিশ্ময়ে ভার মুখের পানে চাইতেই সে 
একটু লক্জিতভাবে হেসে বলে উঠল, কোন কথা নয়_-ভেতরে 
এসো । | 

বললাম, কিন্তু--- 

লীলা ব্যাকুল কণে বললে, রাস্তার মাঝে এত লোকের 
সামনে পায়ে ধরতে বলছ নাঁকি-_- 

বিচলিত হলাম। ওকে ঠিক ধাতস্থ মনে হ’ল না। 
বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীর মধ্যে উঠে এলাম। লীলা একটা 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমার একখানা হাত নিয়ে ছেলে- 
মানুষের মত খেলা করতে লাগল । বাধা দিলাম না । মনে 
হচ্ছিল, লীলার পক্ষে এর প্রয়োজন আছে । একটি সুগভীর 


দীর্ধনিঃশ্বাস ফেলে সহসা লীল! বলে উঠল, কি করে যে 


এই সাতটি রাত আর সাতটি দিন আমার কেটেছে সে তুমি 
বুঝবে না নাঙ্কু। তুমি যে কি তা আজও আমি বুঝলাম না। 

হেসে জবাব দিলাম, সম্ভবতঃ ইস্পাত 

ছেলেমাহুষের মত মাথা নেড়ে নেড়ে লীল1 জবাব দিলে, 
কিন্ত তোমার তুলন! 
শুধু তুমি । 

লীলার মুখের পানে চোখ তুলে চাইলাম । ওর ছু’চোখে 
জল টল টল করছে। মুখে কিন্ত চমৎকার একটু হাসি লেগে 


রয়েছে। 


মাঘ 
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অনেক দ্বিন পরে আবার আমি সেই লীলাকে 
ফিরে পেলাম যাকে আর একদিন পেয়েছিলাম ওয়ালটেয়ারে ; 
যে স্মেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে আমাকে আগাগোড়া বদলে 
দিয়েছিল । ডাকলাম, লীলা 


ও দাড়া দিলে, উম্‌ । . লীলা চোখ বুজে একান্ত. নির্ভরতায় 


“শ- আমার কাধের উপর মাথা রেখে-বসে-ছিল। 


ধা 


বললাম, তুমি পাগল লীলা ।---লীলার মুখে পুনরায় তেমনি 
মিঠে হাসি দেখা দিলে। ওর হাতের মধ্যে আবদ্ধ আমার 


হাতখানায় একটু চাপ অঙ্বভব- করলাম । একটু নড়ে চড়ে 


আরও ঘন হয়ে বসে লীলা সাড়া দিলে, হু--যুখের হাসিটি 
কিন্ত তখনও তেমনি অপ্রান। আমি মান্য ত বটে। আমার 
অহঙ্কার এমনি করেই চূর্ণ হ'ল। আমি হেরে গেলাম, কিন্ত 
এ পরাজয়ে আনন্দ আছে. অনির্বচনীয় সে আনন্দ ।:." 
চিত্রাভিনয় লীলা আর করবে না। বলে, ওতে'নাকি 


প্রাণের খোরাক মেলে না। প্রাচূর্য্য আছে, কিন্তু বাইরের : 


মিথ্যা জৌনুসে আসল জিনিষটাকেই খুজে পাওয়া যায় না, 
এবং এই মিথ্যার জ্বন্তে সে নাকি. সত্যকে বিসর্জন দিতে 
পারবে না। 


"জিজ্ঞেস করি, সত্য তুমি' কাকে বলছ লীলা? তার . 


সন্ধান ত এখনও পেলাম না । 


ভিতর বঙ্কার জেগে উঠল। 


লীলা ফিপ ফিস করে বললে, তা কি তুমি জান না নানু ? 
চোখে যা দেখা যায় না তাকে বুঝি অন্থভব করা যায় না! 

জবাব দিলাম, সব সময় কি তা যায় লীলা? 

লীল! ছেলেমান্গষের মত ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলে উঠল, 
মিথ্যে বল নি নান্গু। আমি নিন্দেই কি এমন করে এর আগে 


অনুভব করতে পেরেছিলাম | কি ছাই এঁখর্য্য কিসের আবার 


মর্ধ্যাদা-প্রতিপত্তি। এর মোহ থেকেই যদি নিজেকে না: মুক্ত 
রাখতে পারলাম তবে...কথাটা শেষ না করেই লালা আমার 
কোলের মধ্যে মুখ গু'জে শুয়ে পড়ল |.- 

ভাবছিলাম লীল! কি সত্যিই বদলে গেছে আজ । 


এতখানি আবেগ, নিক্ষেকে নিংশেষে নিবেদন করবার এমন - 


আকুল আগ্রহ এর আগে কোন দিন তার দেখি নি। কিন্ত 
আমি বাধা দিতেও পারি নি। আমার রক্তের মধ্যে একটা 
ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত 
বুলাতে লাগলাম । ছু'হাতে. ওর মুখখানাকে তুলে ধরে 
দেখতে গেলাম ৷ 
হয়ে উঠল । বড় অপুর্ব সুন্দর লাগল তাকে । লীলা! আরও 
গভীরভাবে আমায় বেষ্টন করে: রইল। মুখ সে কিছুতেই 
দেখাবে নাঁ। 
ধীরে ধীরে মুখ নীচু করে বললাম, এবারে ওঠ লীলা। 
বাড়ী এসে পড়েছ যে। লীলা উঠে বসল। মনে হ’ল ওর 
এতক্ষণের স্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে।, ক্রত সে তার অবিষ্তস্ত 


_ কিন্তু এত চাঞ্চল্য কোন দিন লীলার মধ্যে দেখি নি। 


চোখে চোখ পড়তেই লীলা লক্জায় লাল. 


চুলগুলিকে যথাসম্ভব 6 করে র নিলে। বি হলাম-_ 
লীলার চোখে জল | | 

বড় আশ্চর্য্য লাগল । এর আগেও এমনি, ঘটন! ঘটেছে, 
কথাটা 
তাকে বললাম ।...ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললে, এ 
প্রশ্ন আমার মনেও দেখা দিয়েছে নাস্কুঃ তার উত্তরও আমি 
পেয়েছি, কিন্তু কথাটা আমার মুখ থেকে নাই-বা শুনলে । 
দ্বিতীয় বার তাকে আর আমি প্রশ্ন করি নি। 

বাড়ীতে পা দিয়েই লীল! বললে, চেহার! ত এ ক”দিনে 
খুবই চমৎকাঁর হয়েছে। এবারে দয়া করে স্নানের ঘরে চলে 
যাও দেখি সুবোধ ছেলেটির মত ।... | 

সেই থেকেই আঁমি ডাবছি জীবনের ধারা এ আবার 
কোন নূতন খাতে বইতে সুকু হ’ল । লীলা আজ আর অস্পষ্ট 
নয়। খোলাখুলি সে জানিয়ে দিয়েছে যে, আমাকে তার 
চাই। একান্ত দৃঢ়তার সহিত সে ভার দাবি জানিয়েছে--এর 
নড়চড় হলে নাকি খণ্ডপ্রলয় দেখা দেবে। 

হেসে বলি, মন্দ কি জীবনের আর একটা নূতন দিকের 
সন্ধান পাওয়া যাবে। | 
লীলা হলে ওঠে। পারি বলি, আমি পথের মাচষ-_ 
আমাকে ঘরে বাধবার-চেষ্টা করো না. 

লীলা জবাব দেয়, বেশ ত ঘরের চেয়ে পথই যদি- তোমার 
কাম্য হয়'ত সেখানেই নূতন: করে ঘর বাধব । 

হেসে বলি, পথের বৈশিষ্ট্য তা হলে রইল কোথায়। 
এ যে নিছক বাড়ীবদল করা লীল!। 

লীলা এবারে আর রাগ করে না, বলে, অভশত আমি 
বুঝি নে. না | ? রর 

আমি.বলি, কিন্ত বোঝা তোমার উচিত ছিল, তুমি কি 
মনে কর এমনি আরাম আর আয়েসের মধ্যে থাকলেই পোষ 
মান্ব। আমাদের স্বভাবই যে আলাদা । সুযোগ পেলে 
পট করে চলে যেতেও পারি-_ 

লীলা অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয়, তুমি কি মনে কর 
আমি তা পারি না। না এই সম্পদের লোভে পিছনে পড়ে 
থাকব। যে ভুল একবার করেছি কোনকিছুর বিনিময়ে তা 
আৰ দ্বিতীয় বার করব না। 

হেসে বলি, উত্তরটা কিন্ত ঠিক হ'ল না লীল!1 তুমি যেন - 
নিজেকে হারিয়ে ফেলেছ মনে হচ্ছে। ০ কথাটাই 
বলে যাচ্ছ। 

লীলা আমার একথায়ও কান দিলে না। সহসা! পে 
আমার সামনে এসে মুখোমুখি হয়ে ফাড়াল-_কীধের উপর 
ছুখানা হাত রেখে গভীর আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল, 
তাকাও তো আমার মুখের পানে নাক্কু। হ্যা এইবার বল 
"পারবে আমায় ফাকি দিতে । 


৩৩৮, প্রবাসী 
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আমি জভ্রবাব দিতে পারি না, চুপ করে থাকি। লীলার 
নিজের ঘুক্তির উপর নিজেরই আস্থা নেই, তাই এমনি করে 
সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে । 

লীলা আবার বললে, তুমি হাসছ নাস । তুমি কি ভেবেছ 
আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তুমি আমায় শান্তি দিতে 
পারবে? এত ছোট তুমি কিছুতেই হতে পার না । 

কিযে আমি পারি, আর কি .যে পারি না এই মুহুর্তে 
সেইটেই বড় প্রশ্ন নয়-_বড় হয়ে উঠেছে আর একটি দুর্লভ 
বন্ত। লীলার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে 
একটু চাপ দিয়ে জবাব দিয়েছি, মনে হচ্ছে তোমার কথাই 
ঠিক। ES ও 

লীলা খুশিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলে, তুমি আমায় 
বাচালে নাঙ্কু--আজ আমি নিশ্চিন্ত । ও যেকি করবে, কি 
বলবে তা যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না। এক বার 
বললে, আজ আমায় নিজের হাতে রেখে খাওয়াবে, পরযুতুর্ভে 
বলে, একটা গান শুনবে নান্নু যে গান: তুমি আমায় 
ওয়ালটেয়ারে শিখিয়েছিলে? 

আমার জীবনপথে লীলা! প্লাবন নিয়ে এসেছে । দানি 


প্রতীক্ষায় 
শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়. 


তোমার একান্তে পাওয়া বিরহ লিপিক! 
ফিরে ফিরে পড়ি আজে] নিশীথ স্বপনে । 
নিবিড় নিঃসঙ্গ কোন ছায়াপথ বহি 
নেমে এসো অভিসারে অর্ধ জাগরণে ৷ 


আমার ভুবনে তব রূপের মৃরতি 

_ লভেছে শাশ্বত রূপ রসের আখরে। 
ক্ষণিকের মিলনের মধুস্থৃতি দিয়া 
বিচ্ছেদের শুন্তপাত্র রাখিয়াছি ভরে | 


দৈব-রচা ব্যবধান কবে হবে দুর? 
আখির আকাশে কবে উদ্দিবে চন্দ্রমা ? 
মিলনের মহোৎসব না জানি সে কবে 
দূর করি দিবে দীর্ঘ বিরহের অমা | 


মৌন মুখে আজো তাই কাটাই জীবন । 
অপেক্ষায় আছি আসে বসন্ত, কখন ? 


না এর প্রচণ্ড বেগ সব ভেঙে চুরে আবার কোথায় আমায় 
ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যেখানেই নিয়ে যাক আর আমি বাধার 
সুষ্টি করব না। দেখাই যাক শেষ পর্য্যন্ত কি হয়। ভাল 
আছি। ইতি-_নান্ছু। 


পুনম্চ-_দিনকয়েকের জন্গ কোথাও যাব ঠিক করেছি। * 


লীলা বলছে তোমাদের ওখানে যাবে এবং ছু'এক দিনের * 
মধ্যেই রওনা হবে । ওর সবকিছুতেই অনাবশ্তক তাড়াহুড়ো । 


এই মাত্র আর একটা খবর পেলাম মঞ্জুয়ী নাকি অত্যন্ত 


অসুস্থ । অবস্থাটা খুবই জটিল বলেই সংবাদ পেলাম । যাবার 
পথে একবার সঠিক খবরটা নিয়ে যেতে হবে । যাবার পূর্বে 
তোমাকে তার পাঠাব। ষ্টেশনে থেকো । নান্ধু 


চিঠিখানি শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল লিলি 


নিঃশব্দে অদূরে দ্বাড়াইয়া আছে। 


লিলি বলিল, রাত্রে কি খাবে তাই জানতে এলাম । 
ন্মপ্ন অষ্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, সেটা তুমিই ঠিক করে 


নিও। 


লিলি আর দ্রীড়াইল না 


নবদিগন্তে | 


শ্রীস্ুশীলকুমার গুপ্ত 

. থামাও এ সভ্যতার কীর্ডিদস্ত বিঘোযিত ভয়! 
শহর নগর এত গড়া হলে! মনের মতন, 
তবুও মানুষ আজে হৃদয়ের পেল না| আশ্রয়, 
চারিদিকে হিত্শ্র হিম অন্ধকার অরণ্য গহন | 
বারুদ বোমার স্তপে আখনের বিপুল সঞ্চয়, 
ফুটেছে কি তার হাতে একটিও ঝুঁড়ির জীবন ? 
এত পথ কাটা! হলো, খোঁড়া! হলো খনির হৃদয়, 
কোথায় সে পথ বলো-এক মন হ'তে অন্ত মন? 


সা বশ 


আরেক দিগন্তে তাই সভ্যতার হোক অভিযান, 
হৃদয়-ফোটানে! প্রেম মিলনের উৎস আবিষ্কারে 3 
জীবন শুনুক সত্য পথ-সেতু বাধিবার ডাক; 
অরণ্য-পর্ববের শেষ; রাহুমুক্ত দীপ্ত সুর্ধ্য-গান 
উঠুক জীবন ঘিরে ; স্বপনের মোহনার ধারে 
গড়,ক উজ্বল পৃথী কুন্গমিত সবার সোহাগ । 


তিব্বতের ধনসম্পদ ও বাণিজ্য 


প্রীনরেন্দ্রনাথ রায় 


উত্তরে মধ্য-এশিয়ার মরুভূমি হইতে ' তিব্বতকে পৃথক "করিয়া 


-স্ট্রাখিয়াছে কুয়েন্লুন্‌ পর্বতমালা । . দক্ষিণে ভারতের নিয়ভূমি 


-_খেড়িয়া উঠিয়াছে। 


ও তিব্বতের মধ্যে মাথা উচু করিয়া দীড়াইরা আছে হিমালয়। 
এই ছুইটির মধ্যে সু-উচ্চ মালভূমি তিব্বত । তিব্বতের পশ্চিমে 
সিন্ধু, শতদ্র প্রভৃতি কয়েকটি নদী পশ্চিমপথে ভারতে প্রবেশ 
করিয়াছে । তাহা ছাড়া তিব্বতের ছোট বড় বহু নদী পূর্বর- 
বাহিনী হুইয়া হয় দক্ষিণে নয় পূর্ব-দক্ষিণ কোণের দিকে 
গিয়াছে । 
তিব্বত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উচু দেশ বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে ন! ৷ উত্তরের দিকে বেশীর ভাগ অংশই ১৫০০০ হইতে 
১৭০০০ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। উপত্যকাও ১১০০০ হাজার 
ফুট । তিব্বতের বড় নদী, সাঙ্গপো বা ব্রহ্মপুত্র ১৩,৭০০ ফুট 
উচ্চে বহিয়া যাইতেছে । ইহার দুই পাশের উপত্যকাতে 
গোক্ষা, বিহার, লোকের বসবাস, ক্কষি - ইত্যাদি গড়িয়া 
উঠিয়াছে। এই নদীতে নৌকা চলে। তিববতে ১৯২০ 
-হাঁজার ফুট উচ্চ গিরিবর্ত্ দিয়া মাহুষ ও খচ্চর প্রভৃতি দৈনিক 
যাতায়াত করিতেছে । 
তিব্বতের সকল অংশই যে বসবাস ও কৃষি শিল্পের পক্ষে 
সমান উপযোগী তাহা নহে। এই উদ্দেশ্যে তিব্বতকে তিন 
ভাগে ভাগ করা যায় । 
হাজার ফুট উচ্চে মরুভূমিসদৃশ দেশ--চ্যঙ ট্যঙ.। এই অঞ্চল 
কৃষি ও বসবাসের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নহে। এই 
দিকের অগম্য পাহাড়ের অভ্যস্তর ভাগের সকল খবর এখনও 
ভাল ভাবে জানা যায় নাই। | 
দ্বিতীয় অংশকে দক্ষিণের স্তর বল] যাইতে পারে । এই 
স্তরে পড়ে সিন্ধু, শত্রু, ব্রহ্মপুত্র নদনদীর উপরের দিকের 
উপত্যকাসমূহ এবং এ সকল নদীর শাখা-প্রশাখা দ্বারা বিধৌত 
দেশসকল। সিন্ধু, শতদ্রু তিব্বতের পুর্ব হইতে পশ্চিমে 
গিয়াছে। এই দুই নদীর উপত্যকাতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ শহর 
সেইগুলি স্থানীয় ব্যবসাকেন্ত্র। ব্রহ্মপুত্র 
পশ্চিম হইতে তিব্বতের বুকের উপর দিয়া পুর্বে যাইয়া পরে 
মোড় ফিরিয়া দক্ষিণে আসামে টুকিয়াছে। সাঙ্গপৌ বা ত্রহ্ম- 
পুত্র উপত্যকাকেই তিব্বতের প্রাণ বলা যাইতে পারে । ব্রহ্ম- 


পুত্র ও উহার শাখা-প্রশাখার ছুই তীরেই গড়িয়া উঠিয়াছে , 


তিব্বতের রাজধানী লাসা, বড় বড় শহর, অসংখ্য পল্লী, বিহার, 
গোক্ষা, কৃষি ও শিল্পকেন্দ্র, বাণিজ্যপথ । তিব্বতের যাহা কিছু 
সম্বদ্ধি তাহা এই নদীগুলির দৌলতে । ব্রহ্মপুত্র নদের উপর 
দিয়া. চাঁমড়ার নৌকায় পারাপার চলে বলিয়া. নদীতীরবর্জী 


bl 


প্রথম ভাগ উত্তরের দিকে ১৬,০০০ 


শহর ও পদ্লীগুলির মধ্যে কেবলমাত্র বাণিজ্য সন্বন্ধই গড়িয়া 
উঠে নাই, চিন্তার আদান-প্রদানও হইয়াছে। কাজেই 
তিব্বতীয় সভ্যতার উপর কেবল যে পাহাড়ের প্রভাবই বর্তমান 
তাহা! নহে, নদীর প্রভাবও আছে যথেষ্ট । ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে 
ছুই ভাগে ভাগ করা যায়--পুর্বের দিকে খাম প্রদেশ এবং 





তিব্বতী চামড়ার নৌক! 
উপত্যকার মধ্যভাগে উৎসাঙ_ প্রদেশ । তিব্বতীয়গণ এই 
উৎসাঙ. প্রদেশকেই আসল তিব্বত বলেন। উত্তরের প্রথম 


স্তর হইল প্রায় অনুর্বর আর দ্বিতীয় দক্ষিণ স্তর হইল ঠিক 
উহার বিপরীত-_সম্পূণ উর্বরাভূমি । এই অঞ্লটাই কৃষির বড় 
কেন্দ্র । 

তৃতীয় স্তর হইতেছে পূর্বব-তিব্বত। এই অংশে আছে 
বিস্তৃত বন, এবড়ো-খেবড়ো, রুক্ষ পাহাড় ও অনুর্ব্র প্রান্তর | 
এই স্থানে কতকগুলি ছোট ছোট নদী আছে। উহার]! চীন, 
ভ্রহ্ম ও ষ্যামদেশের বড় বড় নদীর প্রথম উপনদী । এই অঞ্চলে 
আছে অসভ্য, ভবঘুরে কতকগুলি উপজাতি এবং ছোট ছোট 
অর্ধত্বাধীন কয়েকটি রাজ্য । এই ভবঘুরে উপজাতিগুলির 
প্রধান পেশা ঘোড়া ও চমরীগরু পালন করা। ইহারা দ্ুধর্ধ 
ডাকাতের দল, চীন বা তিব্বত-_কোঁন গবর্ণমেণ্টকেই মানিতে 
চায় না। আশ্চৰ্য্য যে এই অঞ্চলেই তিব্বতের আর্ট ও শিল্প 
দ্রব্যের কেন্ত্র। সোনা, রূপা, তামা, সীসা, লোহা, পার' 
কোনও কোনও মণি, লবণ ও সোহাগা পুর্বব-তিব্বতে পাওয় 
যায়। পুর্বব-তিব্বতকে বাদ দিয়া ভবিস্বাতের শিল্পবাণিজ্যনীতি 
গড়া যায় না। আমি যেভাবে তিব্বতকে ভাগ করিলাম 
তিব্বতীয়গণ কিন্তু সেইভাবে ভাগ করেন নাঁ। তাহারা সমস্ত 
দেশটাকে ট্যঙ্গ, দ্রোক্‌, রোঙ্ষ ও গ্যঙ্গ, এই কয় ভাগে ভাগ 
করিয়া দেখান। ট্যঙ্গ বলিলে মালভূমি অথবা অন্থর্বর প্রান্তর 
বুঝায়, যথ|--উত্তরের চ্যঙ-ট্যউ। গোচারণের উচ্চভূমিকে 
দ্রোকু বলে । ভ্রোকের বিশেষত্ব যে উহা স্যাৎসেঁতে কাল, 
মাটির বাদ! জমি। জলপ্রণালীও উহাতে থাকে । দক্ষিণ- 


৩৪৫ 


ভিব্যতে ফ্রোকৃ,আছে। রোক্ষ, স্থানে থাকে গভীর সঙ্ধীর্ণ 
গিরিসঙ্কট, গিরিপথ এবং বড় বড় নদীর উপশীখা বা শাখা : 
এই সবই বসবাস ও ক্বষির উপযুক্ত স্থান। গোক্ষা পল্লী 





প্রভৃতি এই জনস্থানেই গড়িয়া উঠে। শিগাট্‌সে ও ইয়ামপ্রোক্‌ 


Y 
bs 





শিরন্তাণ 


হদের মধ্যবর্তী স্থান একটি প্রধান রোক্ষস্থল। গ্যঙ্গ, প্রদেশে 4 


থাকে বনপূর্ণ পাহাড়, ঘাসে ভরা উপত্যকা, লতা, ফুলফলের 
প্রাচূর্য্য। পূর্বব-তিব্বতে খাম্‌ প্রদেশ একটি গ্যক্ক.। 


" স্কষি 


পরার 


১৩৫৯ 








পায়। ত্রহ্মপুত্র ছাড়া ছোট নদীও আছে কয়েকটা । লাসান 
উপরে ক্যিচু (চু অর্থে নদী), এবং গ্যাংচির' পাশ দিয়! 
ন্যঙ্ষ-চু। এই সব কারণেই লাসার আশেপাশে -তিব্বতের 
উপযোগী সকৃলপ্রকার শস্ত ও সজী জন্মে। যদি শিগাটসে 
হইতে সঙ-চু নদী ধরিয়া গ্যাংচি হইয়া পুর্বব-দক্ষিণ দিকে চলা 
যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে ছুই তীরে বছ দুর বিস্তৃত শস্ত-প 
ক্ষেত্র। আরও দক্ষিণে আসিয়া রলং নদী নাম ধরিয়া যখন 
পূৰ্ব্বে কারোলার দিকে চলিল তখনো ছুই তীরে চাষ- 
আবাদের প্রাচ্র্ধ্য। বেশীর ভাগই যব ও মটরের চাষ । 

, ছুই প্রকার যবের আবাদ হয়,-(১) মোটা খোসা ও (২) 
পাতলা খোসা, সুঙহীন যব। প্রথমটি পশুর খাদ হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়টি মান্থষে খায় । যবের ছাতু ও চ্যঙঈগ 
(যব হইতে প্ৰস্তুত দেশী মদ-_বীয়ার তুল্য ) এই দ্বিতীয় প্রকার 
যব হইতে তৈয়ারী হয়। ফাস্তুন-চৈত্র মাসে বোনা হয়, এবং 
ভাত্র-আহ্িনে কাটা হয়। তিব্বতে কাচি দিয়া খুব গোড়া 
ঘেঁষিয়া যব গাছ কাটা হয়। অগ্রহায়ণ-পৌষে এ কাটা যবের 
মলন দেওয়া হয়। ফারিজঙ্গ ১৪,৩০০ ফুট উচু । এখানে 
যব পাকে না। তথাপি পশুর খাদ্যের জন্ত যবের আবাদ হয় । 
শীতের আরস্তেই এখানে যব কাটে। 


যে স্থলে .সম্ভব গমের আবাদও হয়। এগার হাজার" 
ফুটের উপরে গম পাকে না। ধনিগণই গম খায়। ভুট্টা, ,. 
জনার, সরিষার আবাদও হয়। তিব্বতে চাল প্রান্ন হয় না , 


চাষযোগ্য প্রচুর জমিই অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে। 
তাহার কারণ দুইটি, দেশবাসীর খাগ্শত্তের চাহিদা! খুব বেশী 
নাই। লামা হইবার আকাঙ্ষা প্রবল থাকায় কৃষি ও শ্রম- 
শিল্পের কাঙ্জে লোক আসে কম। স্ুফলা উপত্যকাগুলিতে 


ধাদ্ভশৃন্ত বাড়তি থাকে। চালানি খরচ বেশী বলিয়া এই 
বাড়তি শগ্ত রপ্তানি হয় না। গবর্ণমেন্টের শগ্তাগারে প্রচুর 
 খান্তশস্ত দীর্ঘদিন মজুত থাকে ; কারণ খাজনা আদায় হয় 
শন্তে। বরফের 'দেশে উহা শীত্র ন্ও হয় না। উচু পাহাড়ে 
চাষ-আবাদ বড় সহজ মহে। এই সব স্থানে খাদ্ত-শস্তের 
ঘাটতি হয়। তিব্বতের উত্তরে চ্যঙট্যঙ-এর দক্ষিণে টেংগ্রি 
ও'ড্যতগ্র হ্রদের কাছাকাছি জায়গায় সামান্ত আবাদ হয়। 
পশ্চিমে উচু পাহাড় থাকায় এবং জমি ভাল উর্বর নহে বলিয়! 
চাষ খুব কমই হয়। আরও পশ্চিমে গেলে কর্নাল নদীর তীরে 
তাকৃলাকোট জেলায় যব, মটর, সরিষার আবাদ হয়, শতদ্র 
নদীর ধারে ধারেও: কৃষকের আবাসস্থল । এই সব অঞ্চলে 
ধাত-শস্ত বাড়তি থাকে । প্রায় চল্লিশ বৎসর আগের কথা 
জানি, এই বাড়তি -শস্তের সহিত পপ্তাবের সৈদ্ধব লবণের 
বিনিময় হইত। সিন্ধু নদীর উপত্যকায় চাষ-আবাদ খুব বেশী 


হয় না। পূর্বব-তিব্বতের উঁচু খাড়া পাহাড়গুলির গভীর খাত , 


চাষের যোগ্য নহে । এই দ্রিকে চাষ হয় পাহাড়ের গা ছাদের 
মত কাটিয়া। দার্জিলিং অঞ্চলে যেমন হয়। ক্কৃষির বড় 
জায়গা ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা । উ-স্তঙ্গ প্রদেশ, গ্যাংচি হইতে 
লাসা পর্য্যন্ত দেশগুলি ভারতের মৌসুমি বাসর প্রভাব কতকট! 


আসাম, সিকিম, নেপাল, ভারত হইতে চাল আমদানি হয়। / 

. মুলা, শালগম, ওলকপির চাষও হয়। তিব্বতীরা মূলা 
ধুব পছন্দ করে। পাতা কাটিয়া স্থতায় বাঁধিয়া ঝুলাইয়া 
রাখে। শুকাইয়া গেলে তরকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
আনুও জন্মে । আলু ছুই প্রকার । সাদা! রং-এর নাম সোকো!। 
লাল্চে, মিষ্টি ও ছোট আকারের আলুকে বলে তোম! চীন 
সীমান্তেই.আলুর আবাদ বেশী । পেক্সাজ, মটর, বাবাকফিও 
জন্মে । 

খামপ্রদেশে ও দক্ষিণ-পূব তিব্বতে সরিষার চাষ বেশী 
হয়। সরিষার গুড়া চমরী গরুকে খাওয়ান হয়। রোদ্রে 
সরিষা শুকাইয়া কাঠের পাত্রে হাতে ঘষিয়া তেল বাহির করা 
হয়। মেয়েরা 
সাধারণ গৃহস্থঘন্নে বাতিও' ভ্বলে সরিষার তেলে; ছেলে 
মেয়েদের গায়ে মাখান হয়। - 

পুর্ব-তিব্বতে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিভিন্ন প্রকারের 
ফল জন্মে; যথা--আখরোট, পীচ, বুবানী ইত্যাদি । বেশীর 
ভাগ জন্মে পুব্বাঞ্চলের নীচু জমিতে । বিদেশীদিগের সংস্পর্শে 
আসিয়া তিব্বতের বাগানে অনেক রকম বিদেশী ফুলের 
আমদানীও হইয়াছে। 

চাষের প্রণালী আমাদের দেশের মত। হালের গড়নও 


মাথায় সরিষার তেল ব্যবহার করে. 


মাঘ 


ভিব্বতের ধনসম্পদ ও বাণিজ্য 


৩৪১. 





বাংলার হালের মতই । 
কাঠের ফাল দেখিয়াছি. 
ব্যবহৃত হয়: 

মই ( রিবু ), দত্তবিশিষ্ট যন্ত্র, বিদে ( আঙ্গসী ), কোদালি' 
_( কেম্‌ অথবা যামা ), নিড়ানি (টৌক্‌-ংসে), কান্তে (সো-রা), 
গ্যা-সী (শস্তাদি উত্তোলন ব! তৃণাদি নিক্ষেপ করিবার কৃষি- 
যন্তবিশেষ, ইংরেজী পিচ ফর্ক বলিলে যে যন্ত্র বুঝায় উহ্ারই 
মত )। কোদালি বা যামার ফাল্টা অনেকটা চোখা । 

ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, চমরিগরু ক্ষেতের কাছাকাছি থাকে 
বলিয়া সারের বড় অভাব হয় না। চাষের প্রায় এক মাস 
আগে জমিতে সার দেওয়া হয়। মানুষের মলও সার হিসাবে 
ব্যবহার হয়। বন্ধ করিয়া দেওয়া পুরাতন কুয়াপায়খানার 
মাটি সার হিসাবে মণ প্রতি এক আনা, ছুই আনা হিসাবে 
বিক্রয়ও হুয়। 

তিব্বতে বৃষ্টিপাত কম। যদি বৃষ্টি না হয় অথবা শিলাবৃষ্টি 
বেশী হয় কিংবা তুষার বেশী পড়ে তাহা! হইলে ওঝার সাহায্য 
লওয়া হয়। এক শ্রেণীর লাম! আছেন যাহারা বৃষ্টি নামাইতে 
পারেন, অথবা শিলাৰৃষ্টি ও তুষারপাত বন্ধ করিতে পারেন 
. বলিয়া ভিব্বতীয়গণ বিশ্বাস করে | 
_. প্রাচীনকাল হইতেই ভ্রলসিঞ্চনের ব্যবস্থা আছে। অতীশ 
তিব্বতে আসিয়া লাসার কাছাকাছি “তোল” স্থানে একটি বা 
নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অতীশের তিব্বতী ভাষায় লিখিত 
জীবনচরিতে ইহার উল্লেখ আছে। 

তিব্বতে চাষ-আবাদ নষ্ট হয় খরা, তুষারপাত, বস্তা, 
শিলাৰৃষ্টি এবং কীটপতঙ্গ ও ইন্দুরের অত্যাচারে । তিববতে 
হালের কাজটা পুরুষে করে, হু অন্ান্ত কাজে মেয়ের! 
সাহায্য করে । 

আবাদের সময় কৃষকের খাদ্য ও পানীয় সকালে, দুপুরে 
ও সন্ধ্যার পুর্বে মেয়েরা মাঠেই লইয়া যায়। বাড়ী হইতে 
-বেশী দূরে হইলে মেয়েরা মাঠেই রান্না করিয়া দেয় এবং 
অবসর সময়ে ক্ষেতের কাজে সাহায্য করে | 

পশুসম্পদ | 
গৃহপালিত পশুসম্পদের মধ্যে চমরী গরু প্রধান) | 


হুই-এক জায়গায় লোহার বদলে 
নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি .ক্ষেত চাষে 


ইহার 


-- ্র্থও মাখন ব্যবহার করা হয়। মাংসও টুকরা করিয়া 


আগুনে শুকাইয়া সযত্বে রাখিয়া দেওয়া হয় প্রয়োজবনমত 
ব্যবহারের জন্য । চধিবও সিদ্ধ করিয়া খায়। হালের কাজে 
ও মাল বহিতে এই গরুর পাহাষ্য লওয়া 'হয়। 
ফুটের নীচে চমরী গরু টিকিতে পারে নাঁ। উহার নীচে “জো” 
নামে গরুর দ্বারা হালের কাজ করা হয়। উহা চমরী ও গৃহ- 
পালিত গরুর সংমিশ্রণের ফল । " 

তিব্বতের টা, ঘোড়া কষ্ঠসহিষ্কু ও শক্ত। ভুটানের 
ঘোড়াও তিব্বতে বিক্রয় হয়। . 


১২১০০০ 


মধ্যতিব্বতে গাধাও মাল বহিয়া কাজে লাগে। সবচেয়ে 
বেশী কান্ডে লাগে খচ্চর ৷ 





দারুশিল্পের নমুন! 


ভারতের ভেড়ার চেয়ে তিব্বতী ভেড়া বড় ও শক্তিশালী । 
ইহাদের .পশমও নাকি ভাল। ইহা ভার বহনের কাজেও 
লাগে। 

তিব্বতী ছাগল “চেংরা”র মাংস সকলে পছন্দ করে না। 
আমার নিকট স্ুস্বাহু ও নরম মনে হইয়াছে। একখান! পা 
লইয়া সাত দিনের পথ চলিয়াছি; বরফের জন্য বোধ হয় 
পচে নাই। 

সুরের চেহারা ভারতীয় শুকরের মতই । 

শিল্প 

“গৃহস্থ ঘরে, মন্দিরে, বিহারে সোনার ব্যবহার পুব বেশী । 
ত্রয়োদশ লামার সমাধি মন্দিরে বহু সোনার তাল 
ব্যবহৃত হইয়াছে। তিব্বতে সোনা পাওয়াও যায় যথেষ্ট-_ 
পূৰ্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রায় সকল নদীতেই । সোনার খনিও 
আছে-_পশ্চিমে জিলিং হ্রদের কাছাকাছি স্থানে । গার্টক্‌ 
হইতে উত্তর-পুর্ব্বে থক্‌জলুং-এর সোনার খনিই প্রধান। ইহার ' 
চারিদিকে আরও কয়েকটি ছোট ছোট সোনার খনি আছে। 
ভুটানের উত্তরে এবং ইয়ামদ্রোক্‌ হুদের দক্ষিণ-পূর্ব্বে আসামের 
স্থবর্ণগ্রী নদীর উৎসমুখেও সোনা পাওয়া যায়। খাম প্রদেশেও 
স্বর্থনি আছে। এই দিকের সোনা চীনে চালান হয় । 

খুব সম্ভব তিব্বতে বিভিন্ন ধাতুর খনি যথেষ্ট আছে; কিন্তু 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে অন্থসন্ধান এখনও হয় নাই। খনির খবর 
পাইলেও পল্গীবাঁসী সংবাদ দিতে চাহে না, পাছে তাহাদিগকে 
বেগার খাটিতে হয় । তিব্বতে গবর্ণমেণ্টের কাজে 'দেশবাসী- 
দ্বিগকে বেগার খাটিতে . হয় ও বিন! ভাড়ায় ঘোড়া, খচ্চর 
ইত্যাদি যোগাইতে হয় । 

অনেক নদী ও হ্রদের তীরের বালির সহিত মিশ্রিতভাবে 


সোহাগ পাওয়া যায । ইহা রপ্তানি হয় । 
পাহাড়ে, নদী ও হদের ধারে লবণ পাওয়া যায়। পূর্বব- 
ভিব্বতে ৩০।৪০টি লবণের গহ্বর আছে । উহা হইতে লবণ 


তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। পগ্রাবের লবণের চেয়ে 





৩৪২ প্রবাসী ১৩৫৭ 
তিব্বতের লবণ কতকটা পরিন্কার। উহা ভারতে কাশ্মীরে রপ্তানি হয়। কাশ্মীরের শাল ও রামপুরীয়া চাদর 
আসে । | এ পশমেই তৈয়ারী হয়। 





তিববতী চা-পান্র ( ধাতুশিল্পের নমুনা) 


কন্তরী প্রচুর পাওয়া যায়। উহাও ভারতে রপ্তানি হয়। 

পূর্ব-তিববতে রেউচিনিলতা! প্রচুর জন্মে। উহা সাধারণতঃ 
৯০০০ হাজার ফুটের উচ্চে পাওয়া যায়। চীনে এবং সাংহাই 
পর্য্যন্ত উহা ওঁষধের জন্য রপ্তানী হয়। তিব্বতের আরও 
কয়েক প্রকার ওষধের গাছ-গাছড়া ইউরোপ ও আমেরিকায় 
চালান হয়। 

পূর্বব-তিব্বতের বনে ভাল ভাল কাঠ আছে; কিন্তু উহা 
রক্ষা ও বিক্রয়ের সুব্যবস্থা নাই। তথায় লোহা, তামা "ও 
রূপার খনি আছে। 

জয়ুল প্রদেশের একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব, সীমান্তে মিশমি 
পাহাড়ের কাছাকাছি এ্যাগেট মণি পাওয়া যায়। তথায় 
ধানের আবাদ আছে। পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকায়, এবং পূর্ব্ব- 
তিব্বতে সীসা ও পারদ পাওয়া যায়। শুনা যায়, তিববতে 
গন্ধকের খনি আছে। কিন্তু উহা লাভাকের পথে তিব্বতে 
আমদানি হয় । 

সিঙ্ধু উপত্যকায় যবক্ষার পাওয়া যায় প্রচুর । মোটা 
থলিতে মাটি ভরিয়া উহার উপর জল ঢালিতে থাকে। থলির 
নীচে রাখে মাটির পাত্র । জলে 'গলিয়! যবক্ষার মাটির পাত্রে 
পড়ে। পরে ওঁ পাত্রের জল আগুনে শুকাইয়া দানাদার 
যবক্ষার পাওয়া যায় । উহার পরিমাণ বেশী নহে। ভারতে 
বা অন্থত্র রপ্তানি হয় না। 

চমরী গরুর চামড়া ও লেজ যথেষ্ট রপ্তানি হয়। ভারতে এ 
লেজে চামর তৈয়ারী হয়। কাশ্মীর প্রান্তে জামা তৈয়ারীর জন্ত 
ভেড়ার চাঁমড়াও বৌত্রে শুকাইয়া রপ্তানি কর! হইয়! থাকে । 

তিব্বতের ছাগলের পশমের দাম আছে। উহা পপ্তাবে ও 


কাচা উলের যোগান অফুরস্ত। কালিম্পঙের বাজারে 
প্রতি বৎসর প্রায় ১০০,০০০ মণ কাঁচা উল আমদানি হয়। 
উহার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ যায় আমেরিকায়। এই উলের 


দাম তিব্বতী সওদাগরদিগকে দ্েওয়! হয় ভারতীয় টাকায় 


আর আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত মূল্য ডলার জমা হয় ভারত- 
গবর্ণমেপ্টের ডলার তহবিলে । পাঠকবর্গ কিছুদিন আগে 
খবরের কাগজে দেখিয়াছেন যে, তিব্বত, ভারত গবর্ণমেণ্টের 
নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তিব্বতী উল আর ভারতের 
সাহায্যে বিদেশে ন! পাঠাইয়া তিব্বত সরাসরি রপ্তানি 
করিবে । এই অনুরোধ রক্ষিত হইলে এত বড় একটা রপ্তানি- 
বাণিজ্যের দরুণ ভারতবাসী যাহা কিছু উপার্জন করিতেছিল 
তাহার অনেক অংশ তো যাইবেই, সঙ্গে সঙ্গে ভারত গবর্ণ- 
মেন্টের ক্রমবর্ধমান ডলার তহবিলও শীর্ণ হইয়া আসিবে। 
কারণ উল রপ্তানির মূল্য বাবদ ডলার তখন জ্বমা হইবে. 
তিব্বত গবর্ণমেন্টের হিসাবের থাতে । 

তিব্বতে বন্দুক ও বারুদের কারখানাও আছে। উহা 
নগণ্য বলিলেও চলে । 


তামার ও অন্যান্য ধাতু পাত্রাদি নির্মিত হয় ডের্গেডে। 


লোহার জিনিস ও ভাল কাপড়ের আড়ত জয়কৃণু প্রভৃতি পূর্বব 
তিব্বতের শহরে । 

ভাল মাটির পাত্র পূর্ব তিব্বতেই হয়। বই ছাপা ও ছবি 
আকা! প্রভৃতি লাসা এবং সকল বড় বড় মন্দিরেই হয় কিন্ত 
প্রধান আড্ডা পূর্ববাঞ্চলেই । | 

চকৃতু (গায়ে দিবার সুদৃশ্য কোমল কম্বল ) ও সাধারণ 
কম্বল তিব্বতে প্রচুর হয় | 

গালিচা তিব্বতের একটি প্রধান শিল্প । উহা! বিদেশে রপ্তানি 
হয়। চোখের সামনে কোনও নক্সা না রাখিয়া! কি অপূর্ব 


টে 


), 


সৌন্দর্্যই-না ফুটাইয়া তোলা হয় এই সব কার্পেটে । গালিচা - 


বুন! শিখিতে গিয়া বাহিক অসুন্দর ও নোংরা তিববতী মাষ্টারের 
সৌন্দধ্যেভর! মনের পরিচয় পাইয়! মাথা নত করিয়াছি । 
দ্বারুশিল্প এবং বাস্তশিল্পও তিব্বতী শিল্পীর সৌন্দর্ধ্যজ্ঞানের 
পরিচায়ক । 
, নৌশিল্পের বৈশিষ্ঠ্যও আছে । কাঠের ফ্রেমের সহিত চমরী- 
গরুর চামড়া দিয়া নৌকা তৈয়ারী হয়। বড় খেয়া-নৌকাতে 
কাঠ ব্যবহার হয় বেশী । 
গত ত্রিশ বৎসরে তিব্বতে বিজ্রলী বাতি, ছুইখানা মোটর 
গাড়ী, বেতারযন্ত্র, রেডিও, গ্রামোফোন, ফটো সরঞ্জাম, বড় 
পুলের যন্ত্রপাতি আমদানি হইয়াছে । ভারতের অনুকরণে 
হুই-একটি বড় লোহার পুল তৈয়ারীও হইতেছে । এই সকলের 
প্রভাবে যন্ত্র-শিল্পের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িবে। আমার মনে 


= লি 


মাঘ. 


হয় অদূর ভবিষ্যতে তিব্বতে দুই-চারিটি ছোট ছোট কল- 
কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে | যথা, কলের তাত, মোমবাতির ও 
ছুধ জমাইবার কারখান! ইত্যাদি। তিব্বতে এখনও হুধ 
জমানো হয়। দাঞ্জিলিঙে তুটিয়া দোকানে দেখিতে পাওয়া 
যায়-_ময়লা হলদে রঙের কি এক জিনিষের চৌকো টুকরার 





৪ মাল! ঝুলিতে থাকে । উহাই তিব্বতের কন্ডেন্‌সৃড় মিক্ষ বা 


LU) 


জমান ছুধ। কোটা লাগে না, গলায় ঝুলাইয়া বা পকেটে 
লইয়! যাওয়া যায়। ডভিব্বতী সমাজের প্রাচীন আধিক গঠনের 
অদৃষ্ঠ ভাঙ্গন সুরু হইয়াছে। পরিবর্তনের বেশী দেরী নাই। 
বাণিজ্য ঠ 
তিব্বতের অভ্যন্তরে লাসা ও পিগ্যটসীতে বড় বাজার। 
পুর্ব-তিব্বতের বড় বন্দর হইল চ্যম্ডো, জয়কুণু' দেরী এবং 
ট্যচি এন্হতে। 
চীনের সহিত তিব্বতের বাণিজ্য হয় প্রধানতঃ লাসা- 
তা-ৎসিষ়েন্-লু পথে । তাঁ-ৎসিয়েন্‌-লুতে পৌঁছান যায় চিয়াম- 
ডোর পথে, অথবা জয়কুণ্ড হইয়া । লাঁপা-সিলিঙ্গ পথেও 
ঘাঁণিজ্য হয়। সিলিঙ্র চীনের কাল্যু প্রদেশে | তিব্বতের পূর্বে 
চাঙট্যঙ দক্ষিণ-পূর্ব্বে ভ্রয়ইভাম্‌ হইয়া যাইতে হয়। তিব্বত 
হইতে চীনে রপ্তানী হয় কন্তরী, স্বর্ণরেণু, উল, ওষধ, ভেড়ার 


/ চামড়া, ফার, হরিণের শিং, সোরা। চীন হুইতে প্রধান 


আমদানী চা ( ইটের টুকরার মত কীচা চা ), সিক্ষ, তামাক 
(ইহার দ্বারা তিব্বতে নস্ত তৈয়ারী হয় ), তুলা । আমদানীর 
বাৎসরিক পরিমাণ প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ টাকার এবং রপ্তানী 
প্রায় সতর লক্ষ তেইশ হাঙ্জার টাকার! চীনাগণ বাতাঙ্গের 
পথে তিব্বতে মাল পাঠানে| তেমন পছন্দ করে না । বেশীর 
ভাগ চীনা ভ্রিনিষ যায় কলিকাতা-কালিম্পং পথে । 
নেপালের সহিত তিব্বতের বাণিজ্য হয় শিগাট্সে, ভিংগ্রি 
এবং কিরোঙ্গ-এর পথে । ইহার মধ্যে কিরোঙ্গের পথটিই 
কতকটা ভাল । . কিরোক্ষ ছাড়া বাবুকেও বেসাতি কেনা- 
- বেচা হয়। নেপ্রালীরা ক্রয় করে লবণ, উল, সোরা এবং 
তিব্বতীয়দিগের নিকট বিক্রয় করে তামাক, চাল, তামার পাত 
প্রভৃতি । 
ভুটানের সহিত তিব্বতের বাণিজ্য তেমন বেশী নহে। 


৯ তিব্বত তুটানে রপ্তানী করে চা ( ত্রিক্‌ টি), মোটা কাপড়, 


শুকনা মাছ, লবণ, সোডা এবং আমদানী করে চাল, গালা, 
গুড়, তুলা, কাপড়, কাঠ, বেত ও চেরা বাঁশ। | 

মোক্রোলিয়ার সহিত বাণিজ্য অতি নগণ্য । সৌখিন ছুই- 
চারিটি দ্রব্য তিব্বতে আসে । এই পথে বাণিজ্যের পরিমাণের 
কোনও ধারণা আমার নাই । 

কাশ্মীরের সহিত ব্যবসা হয় লাসা-লে পথে । লে লাডাকে 
অবস্থিত । এই পথ সিগাটসে, হ্লাটসে, মিরিয়াম গিরিবত্ব? 
মানসসরোবর ও রুদোক হইয়া গিয়াছে । এই পথে বৎসরে 


ভিব্বতের ধনসম্পদ্ ও বাণিজ্য 


৬5৩ 





প্রায় দেড় লক্ষ টাকার বাণিজ্য হয়। ,তিব্বতের রপ্তানীর 
পরিমাণ আমদানী অপেক্ষ] বেশী। 





তিব্বতের বাস্তশিল্প 


ভারতের সহিত তিব্বতের বাণিজ্য হয় প্রধানতঃ লাসা- 
কালিম্পৎ এবং লাসা-ওদলগুড়ি ( আসাম ) পথে । পশ্চিম- 
তিব্বতের সহিত ভারতের উত্তরপ্রদেশের বাণিজ্য হয় গার্টক- 
গাট়োয়ালের পথে । প্রধান আমদানী খাদ্ভ ও কাপড়। পশ্চিম- 
তিব্বতকে এই আমদানীর উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে 
হয়। লাসা-কালিম্প,ং পথ আসিয়াছে খাস্বা গিরিবত্্ঁ 
রালুং, ফারিজৎ, চুন্বী-উপত্যকা, জেলাপ, গিরিবর্ত্র হইয়া 
সিকিমের ভিতর দরিয়া কালিম্পৎ পধ্যস্ত। নাথুলা গিরিসঙ্কট 
পার হইয়াও আসা যায়। অধিকাংশ সওদাগর আসে 
ভ্বেলাপের পথে । তিব্বতের সহিত ভারতের বাণিজ্য আজ 
নৃতন নহে, বহু শৃত্ত বংসর যাবৎ উহা চলিতেছে । তিব্বতী 
সওদাগরগণ বেসাতি লইয়া! কালিম্পঙে আসেন এবং এখান 
হইতেই ক্রীত দ্রব্যাদি লইয়া বাণিজ্য পথ ধরিয়া! তিব্বত 
চলিয়া যান। তিব্বত হইতে ভারতে আসে চামর, চামড়া, 
খচ্চর, ঘোড়া, কাচা উল, মৃগনাভি, কার্পেট, স্বর্ণরেণু ইত্যাদি | 
তিব্বত হইতে আমদানী মালের মধ্যে উলের স্থানই প্রধান । 
কালিম্পঙে বাজারে প্রতি বৎসর প্রায় ১০০,০০০ মণ কাচ! 
উল আমদানী হয়। ভারত হইতে এই পথে তিষ্বতে চালান 
দেওয়া হয় তুলা, পশমজাত দ্রব্যাদি, স্তি কাপড়, চাল, খাদ্ত- 
দ্রব্য, চিনি, বিস্কুট, শুঞফল, তামাক, নস্ভ, সীসা, ফটোর 
সরঞ্জাম, এনামেলের বাসন, তেল, দামী পাথর, রূপা, চীন! 
ও জাপানী সওদাঁ। 

"লাসা-ওদলগুড়ি পথের ভারতীয় মাথা 

ওদলগুড়ি আসামে তেজপুরের উত্তর-পশ্চিমে । ওদলগুড়ি' 
হইতে রওনা হইলে পথে পড়ে .তকলুং, ধীরৎ ( এখানে 
তিব্বতী দৈম্ত আছে )। তারপর টওয়াঙ্গ,ও সোনা । এই 
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৩৪৪ 
ছুই স্থানেই বড় বান্ধার। ইহার পরেই সেরেসা (এখানে 
আছে উণ প্রশ্রবণ ) চুক্য মন্দির। তাহার পর চেথ্যঙ্গ শহর । 
উহা! বড় বন্দর । চেথ্যঙ্গের পর সেম্যে। সেম্যেতেই অতি 
প্রাচীন বড় বৌদ্ব-মন্দির ও বিহার । ইহার পর লাপাঁ। এই 
পথে প্রধানতঃ তিববতে যায় চাল এবং ভারতে আসে পূর্ধ্ব- 
তিব্বতের অল্প মূল্যের দ্রব্যাদি | 

আরও ছুইটি পথ আসাম হইতে পূর্ব্-তিববতে আসে 
একটি পালিঘাট হইতে আঁবরদেশের ভিতর দিয়! ডিহাং নদীর 
উপত্যকা! ধরিয়া, দ্বিতীয়টি সদিয়া হইতে মিশমিদেশের 
ভিতর দিয়া লোহিত ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা অবলম্বন করিয়া । 
দ্বিতীয়টি পুর্বব-তিববতের উর্ববর জয়ুল্‌ জেলা ও চীনের যুন্-নাস্‌ 
প্রদেশের সহিত যোগ রাখিতে পারে। ছুইটিই ছোট রাস্তা । 
এই ছুই পথে বাণিজ্য চালাইতে হইলে আবর ও মিশমিদিগের 
সহযোগিতা দরকার । 
১৯০৪ গরষ্টাব্দের চুক্তি অস্থুযায়ী ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের 
সকলপ্রকার বাধাবিদ্ব দুর হইয়াছে । আমদানী রপ্তানীর উপর 
শুদ্ধ ধাৰ্য্য হয় না। এই সব সত্বেও তিব্বতের সহিত ভারতের 


প্রবাসী 
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বাণিন্দ্য আশানুরূপ বাড়ে নাই। বাংলাদেশের উপর দিয়াই 
শুদ্ধ দির তিব্বতের উল বিদেশে যায় এবং উহাদ্বারা তৈয়ারী 
ব্যবহাধ্য জামা-কাপড় পুনরায় শুক্ষ দিয়া ভারতে আমদানী 
হইয়া বিক্রয় হয় । অথচ বিনাশুক্ষে প্রাপ্ত এই কাচা মালকে 
কানে লাগাইয়া সস্তায় উলের জামাকাপড় যোগাইবার জন্য 
বাংলায় কোনও উলের কারখানা নাই। 
বাণিজ্যের মোট পরিমাণ প্রতি বংসরই কিছু কিছু বাড়িয়া 
চলিয়াছে। 


বর্তমানে চীন তিব্বত আক্রমণ করিয়াছে । যদি চীনের 
চেষ্টা সফল হয়, তাহা! হইলে লাসা-গ্যাংচি-কালিম্পৎ পথে 
যে বাণিজ্য চলিতেছে উহা! পরিবণ্তিত হুইয়া চীনের পথেও 
যাইতে পারে । ঘদ্রি আমেরিকার সহিত চীনের বাণিজ্যের 
সম্ভাবনা কোন দিন বাড়ে, তাহা হইলে ভারতের পথে 
তিব্বতের বাণিজ্য কমিয়া যাইবার ভয় বেশী। 

ধর্মপ্রাণ তিব্বতের সমাজে ধর্মগুরু লামার প্রভাঁবই বেশী। 
সমাজের ভাঙ্গন ও গড়নের যে গতি দেখিতেছি তাহাতে মনে 
হয় ভবিষ্যতে সওদাগরের প্রভাবই তিব্বতী সমাজে বাড়িবে | 


তলের 


. মু * 


খণায়তা বসুন্ধরা 


শ্রীঅমলেন্দ সেন 


দেনাপাওনার সমস্ত লইয়া আজ পৃথিবীর দেশগুলি হাবুডুবু 
খাইতেছে। অধমর্ণ প্রধানতঃ পূর্বব-গোলার্দ্ধের দেশসমূহ, 
উত্তমর্ণ ুখ্যতঃ আমেরিকা ও কানাড|। যাহাদের ঘাড়ে 
দেনা, তাহাদের ত চক্ষে অন্ধকার দেখিবারই কথা, কিন্ত 
সমন্তাটি পাওনাদারদেরও শির£পীড়ার কারণ হইয়া দীড়াই- 
যাছে। কারণ পৃথিবীর দেশগুলি এরূপভাবে পরস্পরের সঙ্গে 
জড়িত যে, দেনদারেরা ডুবিলে মহাজ্বনেরাঁও আর বেশী দিন 
নিশ্চিন্ত ছইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন না, একথা নিশ্চিত । 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে এই দেনাপাঁওনার উৎপভি। 
সুতরাং গোড়ায়ই ছনিয়ার বিভিন্ন দেশে মাল চলাচলের অবস্থা 
এবং পরিমাণ সন্বন্ধে কতকগুলি তথ্য বলিয়া লওয়া দরকার । 
বিগত মহাযুদ্ধ আরন্ত হওয়ার পুর্ববংসরে অর্থাৎ ১৯৩৮ 
সালে পৃথিবীর সমস্ত দেশ একত্রে যত মুল্যের মোট পণ্য 
রপ্তানী করে, তাহার মধ্যে আমেরিক1 এবং কানাডার যুক্ত 
অংশ ছিল শতকরা ১৮ ভাগ । অথচ যুদ্ধশেষে ১৯৪৬ সালে 
ইহ] আসিয়া দাড়ায় ৩৬ ভাগে, অর্থাৎ সমগ্র জগতের এক- 
তৃতীয়াংশের অধিক পণ্য রপ্তানী হয় আমেরিকা ও কানাডা 
হইতে । এই ছুই বৎসরের অঙ্ক তুলনা করিলে ইহাঁও 


দেখা যায় যে, ইউরোপের অংশ ৫০ হইতে ৩২ ভাগে এবং 
নিকট-প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য দেশগুলির একত্রিত অংশ ১৬ হইতে : 
১০ ভাগে নামিয়া আসিয়াছে । 

পশ্চিম অতলান্তিক পারের দেশগুলির এই বাণিজ্যিক 
অভ্যুখানের কারণ সুস্পষ্ট । মহাসমরের ফলে ইউরোপের 
ও প্রাচ্যের দেশসমূহ অল্লাধিক বিধ্বস্ত হওয়ায় তাহাদের পণ্য- 
উৎপাদন-শক্তি ব্যাহত হইয়াছে, অথচ পশ্চিম গোলাদ্দ্ধের এই 
দুইটি দেশ সে বিপদ হইতে যুক্ত থাকিয়! নানা উপায়ে 
নিজেদের পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরতঃ বাণিজ্যের প্রসার করিয়া 
লইরাছে। 
উদ্বৃত্ত পণ্য তাহারই হাতে থাকে। আর নিক্ষের উৎপাদন 
দিয়া যে নিজের অভাব মিটাইতে পারে না, সে এ পণ্য বাহির 
হইতে আমদানী করে। ফলে দেনার উদ্ভব, এবং এক পক্ষে 
দেনা শোধের ও অপর পক্ষে পাওনা আদায়ের চিন্তা অনিবার্ধ্য 
হইয়া পড়ে । 

এই দেনার পরিমাণ বড় সামান্য নয়। ১৯৪৭ সালের 
শেষে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, দুনিয়ার বাজারে এক 


আমেরিকার পাওনার পরিমাণই ১১৩০ কোটি ডলার । তাহার 


লোপা” কল 
ভারত-তিব্বত" 


অধিক উৎপাদন যে করে, রপ্তানি করিবার মত 


ত, 


* ( রাশিয়া বাদে ) খুদঝুঁড়া একত্র করিলে দীড়ার মোটে ১০৩০ . 


রর 


এ 


মা 
দেমদার যাহারা, সেই সব দেশেরও পরস্পরের কাছে ঘুচর! 
পাওনা যথেষ্ট। যেমন ইউরোপের দেশগুলির মোট পাওনা 
ছিল ৬১০ কোটি এবং মধ্যপ্রাচ্য ও দুর্প্রাচ্যের পাওনা ছিল 
মোট ১২০ কোটি ডলার | " 

আন্তর্জাতিক খণ-পরিশোধের ছুই সুত্র। প্রথমতঃ, ফেল 
কড়ি, মাখ তেল। টাকাটা নগদ ফেলিয়া দিলেই হাঙ্গামা 
চুকিয়া যায়। কিন্তু টাকা কোথায়? বিদ্বেশের পাওনা- 
ধারের! দেনদার-দেশের কাগজ অথবা টাদি স্পর্শ করেন না, 
সোনা চাহেন। এদিকে পৃথিবীর যত সোনাও সব গিয়া 
জমিয়াছে এ পাওনাদার আমেরিকারই হাতে । আন্তর্জাতিক 
লেনদেনের কাজে লাগানো যাইতে পারে এমন সোনার মধ্যে 
১৯৪৭ সালে এক আমেরিকার হাতেই ছিল প্রায় ২৪০০ 
কোটি ডলার দামের সোনা । অথচ পৃথিবীর আর সব দেশের 


কোটি ডলার মূল্যের সোনা । আর আমেরিকার পাওনা 
১১৩০ কোটি ডলার | 

অতএব দ্রেনাট! নগদে মিটিবার নয়। অপর কি পস্থা 
আছে দেখা যাক। পাঁওনাদারকে টাকা না দিয়া মাল 
গছাইতে পারিলে দ্রেনাপাওনার কাটাকাটি করা যায়। অর্থাৎ 
আমদানী পণ্যের সমমুল্যের পণ্য রপ্তানি করা দেনাশোধের 
আর এক উপায়। সুতরাং কি করিয়া পাওনাদাঁরকে নিজের 
উৎপন্ন দ্রব্য অধিক পরিমাণে লওয়ান যায়, সেই প্রচেষ্টায় 
সকলকে অবহিত হইতে হুইয়াছে। 

বাহিরে মাল পাঠীইবার প্রথম কথাই হইল নিজের দেশের 
ঘরোয়া চাহিদা মিটাইয়া বাড়তি কিছু নিজের তৈয়ারী মাল 
হাতে থাকা । এই উদ্বতের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে 
প্রথমেই নিজ্ব-দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অধিক কর! 
প্রয়োজ্জন। নচেৎ রপ্তানির জন্য উদ্ধ ত্ত পণ্য আসিবে কোথা 
হইতে ? 

কিন্ত বরণবিধ্বত্ত দেশগুলির পক্ষে উৎপাদনবৃদ্ধির পথে 
অন্তরায় অনেক । পণ্য-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাচা- 
মাল, যন্ত্রপাতি এমন কি নিপুণ কন্মী যত নষ্ট হইয়া গিয়াছে 
তাহা পুনরায় তৈরি করিয়া লওয়া অপভ্ভব না হইলেও সময়- 


»স্শাসাপেক্ষ 1 শুধু সময়েরই কথা নয়, এই সকল উপাদান সংগ্রহ 


করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থেরও একান্ত অভাব । অনেক 
ক্ষেত্রেই বাহির হইতে সাহায্য না পাইলে দেশীয় শিল্পগুলির 
সম্প্রসারণ করা দুরে থাকুক, পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই অসম্ভব । 
আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে অবশ্য এই সাহায্য কিছু 
কিছু পাওয়া যাইতেছে । অর্থ, যপ্, কন্মা এমন কি শিল্প- 
উপদেষ্টা পাঠাইয়া এক দেশ অপর দেশকে সাহায্য করিতেছে, 
প্রধানতঃ আত্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের মধ্যস্থভায়। দৃষ্টাস্ত-স্বরূপ 
বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষ এই ভাবে ছুই দফায় রেলপথ 


খাসা বন্ধুধ্ধরী 


৩৪৫ 





১ কোটি ডলার থণ  পাইয়াছে। কিন্ত এখানেও সেই পুরাতন 
সমন্তা, কারণ এই সাহায্যও আসিতেছে বেশীর ডাগ সেই 
- আমেরিকা হইতেই। ইহাও ত পরিশোধনীয় থণ। অর্থাৎ, 
এক দেনা শোধের ব্যবস্থা হইতেছে সেই একই মহাজনেন্র 
কাছে আরও দেনা করিয়া । 

সঞ্চয়ের হুই উপায়--আদ্নবৃদ্ধি কিংবা ব্যয়সক্কোচ । 
একই সঙ্গে ছুই উপায়ই অবলম্বন করিতে পারিলে ভ সোনায় 


আর 


সোহাগা। আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপারেও এ একই 
নিয়ম । রপ্তানির জন্য 'পণ্য উদ্ধৃত করিতে চাও ত উৎপাদন 
বাড়াও এবং নিজে তাহার যঙটা কম ভোগ করিতে পার তাহা 
কর। ঘরোরা চাহিদা কমাইতেই হইবে । কারণ উৎপাদন 
বাড়াইতে সময় লাগে এবং দেনা বাড়ে। অতএব তাহার 
একটা মোটা অংশ যাহাতে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা 
মিটাইতেই খরচ হইয়া! না যায়, সে চেষ্টাও কর! দরকার । 
অথচ প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা কমিয়া যাওয়া 
দুরে থাকুক, বরং বৃষ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার দিকেই তাহার ঝোক 
দেখা যাইতেছে । রর 

ইহারও কারণ প্রধানতঃ ছুইটি। প্রথমতঃ, যুদ্ধের ছয় 
বৎসর অধিকাংশ দেশেরই শিশ্প-প্রচেষ্টা প্রধীনতঃ যুদ্ধোপকরণ 
উৎপাদনে নিযুক্ত থাকায় লোকের! ইচ্ছামত জিনিষপত্র পায় 
নাই, যুদ্ধ শেষ হইতেই সেই অতৃপ্ত ভোগলিপ্দা প্রকট 
হুইয়াছে।%.তাহাতেও তত ক্ষতি হইত না, যদ্ধি ইহার সঙ্গে 
আর একটি কারণও বিমান না থাকিত। লোকের ক্রুয়ক্ষমতা 
না থাকিলে এই বাসনা কার্ধ্যকরী হইত না__“উথায় হৃদি 
লীয়ন্তে” ৷ কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক তাহার বিপরীত । 

যুদ্ধের ফলে দেশে দেশে মুস্রাস্ষীতি হয়, অর্থাৎ টাকার 
পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সমর-প্রস্তুতির জন্য শ্রমের মূল্য 
ও দ্রব্যের মূল্য হিসাবে গবর্ণমেপ্ট যে বিপুল অর্থব্যয্ন করেন 
তাহা তে! দেশের লোকের হাতেই আসিয়া পড়ে । আমাদের 
এদেশে যুদ্ধের আগে মোট প্রায় ১৮০ কোটি টাকার নোট ' 
প্রচলিত ছিল, যুদ্ধের পরে উহা দাড়ায় ১২৫০ কোটিতে । 
সুতরাং মানুষের আকাঙ্ষীর উৎসমুখ খুলিয়া যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহা পরিতৃপ্ত করিবার ক্ষমতাও হাতে আসে। 
“একে মা মনসা, তাতে ধুনার গন্ধ” ৷ 

দেখা যাইতেছে যে, যুদ্রাস্কীতির দরুন দেশের লোকের 


. ক্ৰয়ক্ষমত!| এবং চাহিদা বাড়ে, তাহার ফলে রপ্তানীযোগ্য 


পণ্যের ঘাটতি হইবার কারণ উপস্থিত হয়। অর্থস্কীতি 
বিদেশের খণশোধের আর এক অন্তরায় । ইহা কমাইবার 
চেষ্টা হইতেছে নানাভাবে | মানুষের হাত হইতে টাকাগুলি 
সরাইয়া লওয়ার জন্য গবর্ণমেন্ট খণস্বরূপ তাহা গ্রহণ করিতে- 
ছেন, যথা, স্াশনাল সেভিৎস সার্টিফিকেট ; ' অথবা ধনীর 











আয়কর বৃদ্ধি, অতিরিক্ত লাভের উপর কর ধার্ধ্য, মূলধনের 
মুল্যবৃত্ধি হইতে তাহার অংশগ্রহণ, ইত্যাদি উপায়ে ধনবান্‌- 
দিগের অর্থহ্বাসের চেষ্টা চলিতেছে। ডি তাহাতে জন্য 
ফললাভ হইতেছে ন1। 

+ খণপরিশোধে বিদ্ধ উৎপাদন করা তো পরের কথা, খণ 
সৃষ্টির মূলেও কতকটা রসদ.জ্োগাঁয় এই যুদ্রান্ীতি। টাকা 
থাকিলে বিদেশ হইতেও মাল আনাইয়া ভোগ করা হয়, 
বৈদেশিক খণের উৎপত্তির মূল সেখানেই । আমদানী কমাইলেই 
দেনাশোধের প্রয়োজনীপতাও কমিয়া যায়। খণব্যাধির 
চিকিৎসা যদি হয় রপ্তানীবৃদ্ধি, তবে আমদানীহ্বাস এই ব্যাধির 
প্রতিষেধক । সুতরাং আমদানী কমাইতে হইবে । 

আমদানী কমাইবার শ্রেষ্ঠ পঞ্থা অবশ্ত সংযম। বিদেশী- 
বর্জন ইহা প্রধান অঙ্গ ।' দ্বদেশকে খণমুক্ত করিয়া তাহার 
স্থায়ী উন্নতির ভিত্তিস্থাপন করিবার অটুট .সঙ্কল্প ও ত্যাগ- 
স্বীকারের শুভবুদ্ধির প্রয়োজন । কিন্ত স্বদেশে পণ্য উৎপাদন 
করিব অথচ ভোগ করিব.না, এবং বিদেশ হইতেও নিতা্ত 
প্রয়োজনীয় পণ্য ভিন্ন আর কিছু আনিব না,. এ কথা'কে 
মানিয়া লইবে? জ্ুতর]ং আমদীনী- কমাইবার জন্য অন্য 
কতকগুলি কৃত্রিম পন্থার' শরণ লইতে হয় ।. 

প্রথম উপায় মুদ্রান্ষীতি ব্যাধির প্রশমন । তাহা করিতে 
হইলে যে পথ অবলম্বন কর! সবচেয়ে শ্রেয় _ঘুরিয় ফিরিয়া 
আবার দেই একই কথায় আদিতেছি,_-সে পথ হুইল উৎপাদন' 
বৃদ্ধি। দেশের মধ্যে এত পণ্য উৎপাদন কর, যাহা! দিয়া 
যুদ্র স্কীতিজনিত চাহিদা! মিটাইয়াও রপ্তানীর জন্য যথেষ্ট উদ্বৃত্ত 
থাকিতে পারে। সকল রোগের জবন্তই এ এক মকরধ্বজ্জ। 
_ কিন্তু তাহার তে ব্যবস্থা কর! চট করিয়া সম্ভব নয়। : সুতরাং 
আমদানী কমাইবার অন্য ব্যবস্থা করিতে হয়। এই দ্বিতীয় 
ব্যবস্থা, আমদানী মালের উপর শুক্ক ধার্যকরা। ট্যাক্স 
বাড়াইয়! দিলেই এ মালের দাম বাড়িয়া যাইবে, সুতরাং 
কাটতি কমিবে, আমদানীকারী কম মাল আমদানী করিবে । 
দেনা আর বাড়িবার সুযোগ পাইবে ন1। 
.. আমদানী কমাইবার তৃতীয় উপায় আমদানী নিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ 
বিদেশ হইতে কোন শ্রেণীর কত পরিমাণ পণ্য স্বদেশে আন! 
হইবে তাহা বাঁধিয়া দেওয়া ৷ সরকারের লাইসেন্স অর্থাৎ 
অনুমতি ভিন্ন মাল আমদানী করা তখন আর চলে না। 

ইহা ছাড়া আর একটি উৎকট উপায়ে আমদানী কমানো 
যাইতে পারে। স্বদেশের অথের বিনিময়-মূল্য হ্রাস করা সেই. 
উপায়। খরা যাক, ভারতে যে কাপড়খানা তৈয়ারী হইয়া 
তিন টাকায় বিক্রয় করা হয়, আমেরিকায় ঠিক তাহাই তৈয়ারী 
হইলে এক ডলারে বিক্রীত্ত হইতে পারে। সুতরাং এক 
ডলার তিন টাকার সমান। ছুই দেশের মুদ্রার এই সম্বন্ধকে 
বলে বিনিময়-মুল্য। টাকার বিনিময়মূল্য ডলারের, তিন 










ভাগের এক ঢ় ভাগ, আর ডলারের মিনি তিন টাকা। এ 
কাপড়খানা আমেরিকা হইতে আঁনাইতে হইলে উহার মুল্য 
বাবদ যে এক ডলার, দিতে হইবে, তাহা তিন: টাকা দিয়া 
সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু যদি টাকার বিনিময়-যূল্য কমাইয়া 
দেওয়া হয়, অর্থাৎ যদ্ধি এদেশের . কর্তৃপক্ষ-ঘোষণী করেন যে 
এক-ডলার আর তিন টাকায় পাওয়া যাইবে 'না, প্রতি ডলারের” 
জন্ভ পাচ টাকা হিসাবে দিতে হুইবে, তাহা হইলেই আমদীনী- 
কারীর বিপদ'। নিজের টাকা দিয়া আমেরিকায়, মাল কেন! 
সম্ভব হইলে কথা ছিল 'না,.কিত্ত তাহারা তো! ডলার ন! 
পাইলে মাল ছাড়িবে না। অথচ এখন সেই একটি  ডলারই 
পাচ টাক! দিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে । আমদানীর .খরচ 
বাড়িল, সুতরাং আমদানী কমাইতে হইবে । J 
, ঘরোয়া চাহিদা বাড়িলে যেমন আমদানী-রপ্তানি হুই দিক 

দিয়াই দেনাশোধের. ব্যাঘাত স্ষ্টি হয়, দেশের মুদ্রার বিনিময়- * 
মূল্য কমাইলে তেমনই ছুই দ্বিকেরই সুবিধা হয়। এক দিকে 
আমদানী মালের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় নূতন দেনা কম সৃষ্ট 
হয়, অপর দিকে একই কারণে নিজের মাল বিদেশীদের কাছে 
বেচিবার সুবিধা .হওয়ায় রপ্ডানিবৃদ্ধির ফলে পুরাতন দেনা- 
শোধের ব্যবস্থা হয় । কারণ উপরের দৃষ্টান্ত অঙ্গুসারে ভারতে 
যে কাপড়খান! তিন টাকার ক্লিনিতে আমেরিকার একটি 
লাগিত, এখন তাহার জগ্ তাহাকে আর পুরা, এক ডলার 
দিতে হইবে. না, ই. ডলার দিলেই চলিবে । সপ্তায় পাইলেই { 
লোকে বেশী জিনিষ কেনে, সুতরাং টাকার বিনিময়-মূল্য 
কমিয়া যাওয়ার ফলে ভারত হইতে আমেরিকায় রপ্তানির 
পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে । | 

দেনায় ডুবুডুবু পৃথিবী এই সব উপায়কে অবলম্বন করিয়াই 
ভাসিবার চেষ্টা করিতেছে । ফলও যে তাহাতে না ফলিয়াছে 
এমন লয় । ১৯৪৮ সনের শেষের দিকে হিসাব করিয়া দেখ! 
যায় যে, অধমর্ণ দেশগুলির খণের পরিমাণ কতকাংশে হ্রাস 
পাইয়াছে। আমেরিকার পাওনা ১১৩০ কোটি ডলার (১৯৪৭) 
হইতে উক্ত বংসরে ৬৭০ কোটিতে আসিয়া দাড়ায়। পূর্বব. বৎসর 
অপেক্ষা তাহার মোট রপ্তানীর মূল্য এই বৎসরে প্রায় ২৭০ 
কোটি ডলার কম হয়। আমেরিকা! ও কানাডার রপ্তানি- 
পণ্যের মূল্য সমগ্র পৃথিবীর রপ্তানি-পণ্যের মূল্যের.শতকর! 
৩৬ ভাগ ( ১৯৪৭ ) হইতে ৩০ ভাগে নামিয়া আসে। অপর 
পক্ষে ইউরোপের রপ্তানির অংশ বৃদ্ধি পাইয়া ৩২ হইতে ৩৭ 
ভাগ হয়, এবং নিকটপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য দেশগুলির অংশ ১০: 
হইতে ১৩ ভাগে উঠে । 

তবু একথা বল! চলে না যে, পৃথিবীর বাণিজ্যগত পণ্যের 
পরিমাণ বর্তমানে যুদ্ধের পুর্ব-অবস্থায় ফিরিয়া আপিয়াঁছে। 
এমন কি, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও পৃথিবীর মোট পণ্যমূল্য 
১৯৪৮ সনেও ১৯৩৭ সনের অপেক্ষা কমই আছে। ১৯৪৬, 


পা 


২ 


7০ এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে-পারে । 
কর! গেল, কিন্ত আমেরিক! তাহা কিনবে কি? সে নিজেও” 


নাথ 


হইতে ১৯৪৮ পর্ধ্যস্ত তিন বৎসরের . হিসাবে অবশ্য দেখা 
খায় যে, ১৯৪৮ সালে পৃথিবীর মোট রপ্তানি-বাণিঙ্যের মূল্য 
(পরিমাণ নহে) ১৯৪৪ সালের উপরে শতকরা ১২ ভাগ 
এবং ১৯৪৬ সালের উপরে রহ ৬০ ভাগ সা 
পাঁইয়াছে। - 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে তে যে, বারী ও জাপান 
বার বৎসর পুর্বে পৃথিবীকে যে' প্রভূত পরিমাণে পণ্য সরবরাহ 





করিত, এখন আর তাহা পারিতেছে ন! । অল্প কিছুকালের - 


মধ্যে তাহারা যুদ্ধের বিষম ধাক্কাটা সামলাইয়া উঠিতে পারিলে 
পৃথিবীর আমদানী-রপ্ডানি ব্যবসা বছল পরিমাণে বাড়িয়া 
যাইবে । পৃথিবীর পক্ষে তাহা লাভজনক এবং কাঁম্য ৷ 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি পরিবর্তন এবং আমেরিকার 
খণপরিশোধের জন্য তাহার প্রধান . খাতক গ্রেট ব্রিটেন 
অল্পকাল পুর্বে এক বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছে । ১৯৪৯ সনের 
১৮ই সেপ্টেম্বর ইংরেজী যুদ্রা পাউও-্টালিং-এর মূল্য ৪ ডলার 
৩.সেন্ট হইতে কমাইয়া' একেবারে '২ ডলার ৮০ সেণ্ট-এ 
(অর্থাৎ প্রায় পৌনে তিন ডলারে ) নাঁমাইয়! দিবার সিদ্ধান্ত 
ঘোষিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অনেক দেশই এই পন্থা গ্রহণ 
করে, ভারতও করিয়াছে।' তাহাতে ভারতের 'রপ্তানি- 
is কারবারের উন্নতি হইয়াছে । গত জ্বানুয়ারী মাসে ( ১৯৫০ )' 
ভারতে আমদানী অপেক্ষা ভারত হইতে রপ্তানি বেশী হইয়াছে 
প্রায় নয় কোটি টাকার । ইউরোপেরও রপ্তানি-বাণিজ্য কিছু 
বাড়িয়াছে, একথা ঠিক, কিন্ত এখনও" তেমন আশানুরূপ হয় 
নাই; কারণ বহু পণ্যের উৎপাদ্ধনই চাহিদা! থাকাসত্তেও 
হঠাৎ বাড়ানো যায় না, 
মাল নাই।- 


সুতরাং আবার সেই কথাই নি - উৎপাদন ্ি 
কর, রপ্তানি বেশী কর, তবে দেনা শোধ হইবে ।' মুদ্রাস্ফীতি-. 


কমাইবার চেষ্টাই কর, আর মুদ্রামুল্য 'হ্রাসের 'ব্যবস্থাই কর) 
উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া : গত্যত্তর নাই 1. 


শম্ত ফলাও? আন্দোলনই হউক, কিংবা বা বাড়াইয়৷ দেন! 
- শোধের জন্যই হউক. | 


ধ্ধণারনপ্ত!| বসুন্ধরা! 


রানিং অমিয় যোগ বিলে, 
. ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়া তাহাদের দেনাশোথের' 


তাই পৃথিবী জুড়িয়া 
রব পড়িয়া গিয়াছে, উৎপাদন বৃদ্ধি কর,_ত1 সে “অধিক 


৩৪৭ 





তো প্রচুর সামগ্রী উৎপন্ন করিতেছে, আমদানীর উপর শুদ্ধ 
বপাইয়াছে, সে বাহির হইতেও যাহাই পাইবে তাহাই 
কিনিবে, এমন নিশ্চয়তা কোথায়? তাহার চাহিদাঁরও তো 
একটা সীমা আছে। কিন্তু তাহা এত দুরে যে, তাহার মধ্যে 
দেনদার দেশগুলির বর্তমান ক্ষমতার চতুগ্ুণ উৎপাদনও : স্থান 
করিয়া লইতে পারে। .এইখানেই তাহাদের আশা ১৯৩৮ 
সনে আমেরিকা বাহির হইতে মোট ৫০০ কোটি.-.ডলার 
যুল্যের পণ্য আমদানী করে। যুদ্ধের ফলে তাহার .ক্রযক্ষমত! 
এত বাড়িয়া! গিয়াছে যে, ১৯৪৬ সনে আমেরিকার আমদ্ানী- 
পণ্যের মূল্য হয় ১২০০ কোটি এবং ১৯৪৮'সনে উহা-হ়্ 
১৮০০ কোটি ডলার। ইহার মধ্যে ইউরোপ মোটে ২৮৮ 
কোটি এবং নিকট ও দুরপ্রাচ্যের দেশগুলি মোট ১৬২ কোটি, 
ডলার মূল্যের পণ্য যোগাইয়াছিল। আমেরিকার ডলারের 
এই অবস্থার, মধ্যেই খাতকদের মাথা গলাইতে.. হইবে ? 
আমেরিকা ঘাহাদের নিকট হইতে পণ্য আমদানী : করে) 
তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ- হইতে. হইবে:)) 
আমেরিকায় কিকি মাল কি. দামে কাটতি হুইতে-পারে. 
সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং নূতন ধরণের মাল পাঠাইয়া 
সেখানে অভিনব চাহিদার সৃষ্টি করা যায় কিনা তাহার 
চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে । আমেরিকাতে এইরপে মাল 
রপ্তানি বাড়াইবার সুযোগ করিয়া লওয়া কঠিন হইলেও অসম্ভব 
মোটেই নয়। 

পাওনা টাকা প্রাপ্তিতে আমেরিকার যে. Read স্বার্থ 
আছে, একথা বলাই বাহুল্য । সুতরাং আমেরিকা. নানারূপো 
নিজের চাহিদ! বাড়াইয়া এবং খাতক দেশগুলির পণ্য উৎপাদন- 


উপায় করিয়া দিলে লাভবানই হইবে । Ee 18 


এই কাজ আমেরিকা যে না করিতেছে এমন নহে 
পুর্ববেই বলিয়াছি 'যে, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক নামক প্রতিষ্ঠানের্‌ 
মাধ্যমে এই সাহায্য দেওয়া হুইতেছে।' বাঁণিত্ব্য ও সা? 
ঘটিত ব্যাপারে আরও কতকগুলি আত্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠান ৷ 
(যথা--আতস্তর্জাতিক ধনভাগার, - আত্তর্জাতিক " বাণিজ্ঞা- 


'_. প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক 
পণ্য না হয় উৎপাদন: 


সহযোগিত! বিধান করিতেছে! ইহার! ' সকলেই সিল 
জাতিপুগ্ত পরিষদের অস্তভূ্ঞ | ' ক রর 


বিপত্ীকের বউ 


গ্রীসুরুচি সেনগুপ্তা 


বিপত্ধীকের : .বউ হতে চলেছে: নিরীতি 1 বিষের" আগে 
থেকেই মা, মাসীমা, পিসীম!, কাকীমা, বড় বৌদি, মেজ বৌদি 
সকলেই তাঁকে সমবেত ভাবে উপদেশ দিতে সুরু করেছেন 
যে এক স্বৃতা নারীর স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছে সে; বিপত্নীক 
স্বামীর যোগ্যা সহধর্শিণী আর মাতৃহীন! শিশুকন্যা টুকুর মায়ের 
স্থান পরিপুরণ করাই হবে তার জীবনের আদর্শ । 

নিরীতি ছেলেমান্ুষ নয়, একটু অল্প বয়সে বিয়ে হলে 
সপতীর মেয়ের মত মেয়ে তারও হতে পারত। পুতুলখেলার 
বয়সেই মেয়েরা সম্ভানকামনা করে, নিরীতির অন্তরের 
গঁহনেও মাতৃত্বের তৃষ্ণা জেগেছিল, তাই অজানা এক মাতৃহীন! 
শিশু মেয়ের মলিন মুখ কল্পনা করে তাঁর অন্তরে অপত্য- 


- স্েহের সঞ্চার হুল । অপরিচিত কোন্‌ এক বিপত্ীকের সঙ্গী- 


ভারা জীবনের বেদনাঁও যেন সে নিজের বুকে অনুভব করলে । 
স্নেহপ্রেম উজাড় করে দিয়ে তার অস্তরের বেদন! নিঃশেষে 
মুছে দেবে বলে সে সঙ্কল্প করলে । কিন্ত মনে মনে স্থির করলে 
যে, স্বামীর অন্তর থেকে সপত়ীর স্মৃতিকে সে মুছে যেতে দেবে 
না। প্রথম যৌবনে যে নারীকে তিনি জীবনসঙ্গিনীরূপে 
গ্রহণ করেছিলেন, একটি সম্ভান উপঢৌকন পেয়েছিলেন 
যার কাঁছ থেকে, অন্য নারীর সাহচর্ধ্যে সেই স্ত্রীকে যদি 
তিনি তুলে যান, তবে সেই অকৃতজ্ঞ স্বামীর হৃদয়ে তার 
আসনও তো স্থায়ী হবে না। তার কুমারী-জীবনের সাধ- 
আশা তবে রূপ পরি গ্রহ করবে কাকে আশ্রয় করে? স্বামীর 
জীবনের শুন্ধত! দূর করলেও ছুস্জরনে তাঁরা একত্র হয়ে স্বর্গ- 
তাকে শ্রদ্ধা প্রীতি দিয়ে প্রতিদিন স্মরণ করবে । 

বিয়ের আগেই টুকু এসে খানিকক্ষণ ছিল নিরীতির কাছে। 
তিন বছরের সুন্দর মেয়েটি । তাকে. নিরীতির বড় ভালো! 
লেগেছিল | মা অথবা বাপ, মেয়েটি কার মত কে জানে? 
পন্মের কোরকের মত ছুটি চোখ, পাত.ল! ঠোঁট দুখানি সে কার 
কাছ থেকে পেয়েছে ? মেয়ের সৌন্দর্য্য দেখেই নিরীতি কল্পনায় 
তার মাঁবাপের মুত্তি গড়ে তুলেছিল । 

_ বিয়ের পর শ্বগুরবাড়ী এসেই সে টুকুকে কোলে তুলে 
নিলে । সকলেই টুকুকে বলে তাঁর মা ফিরে এসেছে । মাকে 
টুকু একেবারে তুলে যায় নি, তবু শিশুমনের অসংলগ্ন স্মৃতি 
দিয়ে মনের মধ্যে মাকে সে সম্পূর্ণভাবে ধরে রাখতে পারে 
না। সেই ঝাপস! স্মৃতির সঙ্গে সে নিরীতিকে জড়িয়ে ফেলে ; 
নিরীতির স্মেহের বন্ধনে ধরা দেয় সে।.. মা-হারা টুকুর প্রতি 
গভীর স্বেহে নিরীতির মন ভরে ওঠে । ী 
নাসবার বন্ধ সকলে তাকে এত উপদেশ দিয়েছিল 'ফেন সে 


b) 


এই মেয়েকে, ভাল-. 


বুঝতে পারে না । জপতীর সন্তানকে সংমা মমতা করতে 


পারে না, এই-ই হয় তো জগতের রীতি, কিন্তু তার অভ্তরে ক 


অনায়াসেই এর ব্যতিক্রম ঘটল । 

ফুলশয্যার রাত্রিতেই সে তার স্বামীর মুখে শুনলে যে, ভার 

মা-হারা মেয়ের মায়ের অভাব পূর্ণ করবার জন্তই তাকে ঘরে 

আনা হয়েছে, এটাই হ'ল মুখ্য কারণ। টুকু যেদিন তাকে 
পেয়ে মায়ের অভাব ভুলে যাবে সেদিনই নিরীতিকে ঘরে 
আনা সাথক হবে। টুকৃকে আপন করে নিতে না পারলে 
স্বামীর হৃদয়-জয় করা সহজ হবে না, অল্প সময়ের মধ্যেই 
নিরীতি.এ কথ! বুঝতে পেরেছিল ; তাই টুকুর প্রতি স্বাভাবিক 
মমত্ববোধ ছাড়াও স্বামীর হদয়-অয়ের সুন্ম এবং প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যও 
তাকে প্রলুন্ধ করেছিল। .টুকুর বিষয়ে স্বামীকে পরিপূর্ণ 
আশ্বাস দিয়েছিল সে । 
_ কিন্ত মায়ের অভাব পূরণের জন্য স্বামী তার মাতৃহীনা 
কন্তাকেই নিরীতির হাতে সমর্পণ করলেন, নিজের নিঃসঙ্গ 
জীবনের কথা উখাপন পথ্যস্ত করেন না। জীবনের শুষ্ক 
পরিপূর্ণ করবার জন্য নিরীতিকে অন্তরে গ্রহণ ক্রা দুরে 
থাকুক, হৃদয়-বেদনার সংক্ষিপ্ত কাহিনীও তিনি নিরীতির 
কাছে প্রকাশে অনিচ্ছুক। . 

শয়নগৃহে সপতীর বৃহৎ ঠতদচিন্রধানার দিকে চেয়ে- 
নিরীতি বোঝে যে টুকু দেখতে তার মায়ের মতই হয়েছে। 
টুকুর সৌন্দর্য্য দেখে কল্পনায় সপত্বীর যে মূর্তি সে রচনা করে- 
ছিল, সে মূর্তির সঙ্গে এ মুদ্তির যেন কোন পার্থক্য নেই। এই 
লাবণ্যময়ী পরলোকবাসিনীর আনন্দ-বেদনাময়. স্থৃতিই যে- 
স্বামীর অন্তর. অধিকার করে আছে, আর থাকাই যে স্বাভাবিক 
ও সঙ্গত একথা বুঝে লোকান্তরিতা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এই 
অবিচলিত অন্ুরাগকে সে শ্রদ্ধা করে । 

কিন্ত যে মন্ত্র উচ্চারণ করে. তিনি প্রথম! পত্থীকে গ্রহণ 
করেছিলেন, দ্বিতীয় বারেও কি তিনি সেই মন্ত্র উচ্চারণ করেন, 


নি? তাকে এনেছেন কি শুধু তার সত্তানের মায়ের স্থান পূরণের 


অন্ত? যার কাছে তিনি তার সন্তানের প্রতি মাতৃত্েহ দাবি 
করেন, তাকে ভ্রীর উপযুক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে ভার এত 
কুধী কেন? 

. মনের সমস্ত অভিযোগ সংযত করে নিরীতি রোজ নিজের 


হাতে ফুলের মালা গেঁথে স্বর্গতার প্রতিচ্ছবির গলায় পরিয়ে 


দেয়, সন্ধ্যায় ধুপের. গন্ধ ছড়িয়ে দেয় সেখানে । ঘরে ঢুকে 
তার এই দীন সেবার আয়োজনটুকুকে অবহেলায় এড়িয়ে যান 
স্বামী, চোখের দৃষ্টিতে প্রসন্নতার পরিবর্তে ফুটে ওঠে.বিরক্তি, 


মাঘ 
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এ যেন নিরীতির অনধিকাব্রচচ্চ1; স্বামীর অজেয় ই 
প্রবেশের এ.এক কৌশল মাত্র । 
" স্বামী মাঝে মাঝে বলেন, আমাকে তুমি ক্ষমা করে! 
নিরীতি, তোমাকে তো বলেছি যে আমার নিজের প্রয়োজনে 
নয়, টুকুর জন্তই তোমাকে আনার দরকার হয়েছিল । আমার 
==. স্‌ আশা তুমি পূর্ণ করেছ, ওর "মায়ের স্থান অধিকার করেছ 
তুমি। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ । কিন্ত আমাকে পাও মি 
বলে তুমি অসন্ষ্ঠ নও তো ? 
নিরীতির মনে হ’ল শ্রীকে এত বড় অপমান বুঝি ইতিপূর্বে 
কোন স্বামী করেনি। 
নিরীতি বাইরে প্রকাশ হতে দেয় না; অকল্পিত স্বরে সংক্ষেপে 
বলে “ন!”। খুশী হয়ে স্বামী বললেন--“বাচলাম ; লোকে 
মিছিমিছি এমন ভয় দেখাতে পারে। আমার ভালবাসা না 
পেলে তুমি নাকি টুকুকে ভালবাসতে পারবে না এই তাদের 
বিশ্বাস ৷” | 
" “তুমি তো আর ছেলেমান্ৃষ নও যে, কেউ জুজুর ভয় 
দেখালেই ভয়ে আঁৎকে উঠবে,””--নিরীতি জবাব দেয়। | 
= " স্বামী কাতর-স্বরে বলেন, “তুমি তো৷ জান নিরীতি, টুকুর 
আর কেউ নেই। ওর শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর ভবিষ্যতের সমস্ত 
ই তোমার উপরে নির্ভর করে । তাই ভয় হয়, তুমি 
মনে দুঃখ পেলে হয়তো! ওর জীবন-গঠন ঠিকমত হবে না | 


কিন্ত এই অপমানের” একটি কণাকেও . 


প্রতিশ্রুতি তো সে ভাঙতে. পারবে না । 


তুমি ওকে একেবারে আপন করে নাও, আমি জি 
ভোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব ।” . 

এই ছুঃপহ কৃতজ্ঞতার বোঝা নিরীতি আর কতদিন 
বহন করবে? সে কি শুধু মা হবার জন্যই সুষ্ঠ হয়েছিল ? 
প্রিয়া হবার যোগ্যতা কি তার নেই? শু একটু কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে স্বামী চান তাকে ভার সন্তানের মায়ের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করতে ? এই অস্বাভাবিকত্বের পীড়ন থেকে সে মুক্তি 
পাবে কেমন করে? সুপেয় পুর্ণ পাত্র সরিয়ে নিয়ে কে যেন 
লবণাক্ত উঞ্ণবারি এনে -তার অধরের সামনে ধরেছে । স্বামীকে 
সে পায় নি, পেয়েছে স্বামীর সম্ভানকে । যে সন্তান স্বামী-স্ত্রীর 
মধ্যে প্রেমের সেতু গড়ে তুলতে পারে না, সে অবাঞ্থিত 
সম্ভানের তার কিসের প্রয়োজন? এ কঠিন দায়িত্ব সে কেন 
স্বীকার করবে? শুধু একটুখানি কৃতজ্ঞতার জন্য ? 

. কিন্তু স্বামীকে বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে। দে 
কাঙালের মত' 
স্বামীর কাছে গিয়ে হাত পাতবার আগে যেন তার স্বত্যু হয়। 

স্বামীর সমস্ত অবিচার অবহেলা! উপেক্ষা.করেও সে টুকুকে 
ভালবাসবে । বিপত্নীক স্বামীর ন্ত্রীর যথাযোগ্য আসন সে 
অধিকার করতে পারে নি, কিন্ত মাতৃহীন! কন্যার মাতৃত্বের 
আসনকে সে স্নেহে মমতায় গৌরবমঙিত করে তুলবে । 
বিপত্ঠীকের বউ নয়, সে শুধু টুকুর মা! 





¥ 
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যে সকল বৈজ্ঞানিকের সাধনায় পাশ্চাত্য দেশ আজ বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে অপুর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে তাহারা চির- 
স্মরণীয়। তাহাদের জীবনী পাঠ করিলে বিস্ময়ে আত্মহারা 
হইতে হয়। নিরলস সাধনা, এঁকাস্তিরুতা, সত্যনিষ্ঠা ও 
নিভা্কতা যে উন্নতির প্রধান সহায় ইহাদের জীবন তাহার 
7. ২ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন ৷ 
২. একাথ নিষ্ঠা হঁহাদিগকে অয়মাল্য দান করিয়াছে.। 
বাধা বিদ্ব তুচ্ছ করিয়! ইহারা জীবন-পথে অগ্রসর হইয়াছেন । 
প্রথম জীবনের অপমান, অবহেলা তাহার! মাথার মুকুট- 
রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ আধিক ছুরবস্থা বা নগণ্য 
জীবিকাঁকে উন্নতির সোপান বলিয়া.বরণ করিয়াছেন, আবার 
কেহ কেহ পিতামাতার নির্ধারিত জীবন-পথকে সাধনার 
পরিপন্থী মনে করিয়া স্বকীয় পথ -বাছিয়! লইতে দ্বিধাবোধ 
করেন নাই। জার্ম্মান রসায়নী  মহাত্বা কেকিউলী এরূপ 


একজন বিজ্ঞান-সাধক ছিলেন। ইনি আমাদের দেশে বিশেষ 
পরিচিত নন। ফ্রেডারিক আগষ্ট কেকিউলী ভার্মষ্টা নামক 
গ্রামে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। . আগষ্ঠের পিতা 
ছিলেন সরকারী কর্শচারী । তিনি ছেলেকে একজন সৌধশিলী 
করিতে মনস্থ করেন এবং তদহুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা 
করেন। এদিকে কেকিউলী তদানীত্তন বিশ্ববিখ্যাত জার্শ্মান 
বৈজ্ঞানিক লিবিগের বক্তৃতা শুনিয়া রসায়নশাস্ত্রের প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়! পড়েন । পিতা প্রথমে ছেলের অবাধ্যতায় বিরক্ত 
হইলেও ক্রমশঃ তাহার একাস্তিকতায় মুগ্ধ হন। পিতার 
অন্থমতি পাইয়া কেকিউলী সত্বর লিবিগের ছাত্ররূপে 
তাহার গবেষণাগারে প্রবিষ্ট হন। প্রকৃতপক্ষে এখানেই 
তাহার জীবনের সাধনার পথ উন্মুক্ত হয়। কেকিউলী নিজে 
এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_“প্রথম হইতেই আমি প্রাণপণে 
খরুদেবের আদেশ পালন -করিতাম।: গুরুদেব বলিতেন, 


৩৫০. 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





‘তোমর! যদি যথার্থ রসায়নী হইতে চাও তে! স্বাস্থ্যকেও 
ভুলিয়া যাইতে হইবে । কেবল শরীর লইয়া ব্যস্ত থাকিলে 
চলিবে না। আজকাল রসায়ন পড়িতে যাইয়া যাহার স্বাস্থ্যে 
আঘাত না লাগে সে রসায়নে উন্নতি করিতে পারে না । -* 
আমি একাস্তিকতার সহিত তাহার উপদেশ পালন করিতাঁম, 
বহু বৎসর আমি রাত্রিতে ৩।৪ ঘণ্টার বেশী নিদ্রা যাই নাই। 
এক রাত্রি পুস্তকের মধ্যে কাটাইয়া তৃপ্তি হইত না । ২৩ রাত্রি 


ওঁ ভাবে গেলে তবে মনে করিতাম--যে কিছু কাজ করিয়াছি ৷. 


এই একাগ্র সাধনার পুরস্কার তিনি অতি শীঘ্র পাইয়া- 
ছিলেন। নব্য রসায়নের জনক লিবিগ কেকিউলীকে তাহার 
সহকন্মীরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কেকিউলীর' 
জ্ঞানলিপ্দা ছিল অপরিসীম। তখনই ওখানে ভর্তি 
হওয়া তাহার মনঃপূত হইল না, কিছুদিনের জন্য তিনি 
জ্ঞানান্বেষণে বহির্গত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি ফ্রান্সের 
তদানীত্তন বিখ্যাত. রাসায়নিক ডুমাপের নিকট উপস্থিত হন 
এরং তাহার শিষ্যরূপে এক বৎসর জ্ঞান আহরণ করেন। 
ফ্রান্সে ওয়ার্জ প্রভৃতি যশস্বী রসায়নীর সাহচর্য্যলাভ করিয়া 
তিনি. ধন্য হন। তংপর ১৮৫৪ খ্রীষ্াবে তিনি জার্মানীতে 
ফিরিয়া আসেন এবং কিয়ংকাল অধ্যয়নের পর গিসেন বিশ্ব- 
বিদ্যালয় হুইতে ‘ডক্টর’ উপাধিলাভ করিয়া আবার দেশভ্রমণে 
বহির্গত ছন ৷ 

এবার লণ্ডন তাহার কার্ধ্যক্ষেত্র হয়। এই লগুনে বসিয়াই 
তিনি তাহার বিশ্ববিখ্যাত স্বপ্নটি দেখেন | যে সাধক জীবন- 
ভোর একই সাধনায় মগ্ন থাকেন, তাহার পক্ষে স্বপ্নে অভীপ্দিত 
ফললাভ করা মোটেই অসম্ভব নয়। সে ঘটনার গৃঢ় মর্ম্ম এখানে 
বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় । তবে এঁকাস্তিকতার ফলে 
যে ছবি তাহার মানসপটে প্রতিভাত ভুইয়াছিল তাহার দ্বার! 
রসায়ন-শাস্বের একটি রহস্তদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 
স্বপ্পেই তিনি জৈববস্তর গঠন-কৌঁশল আবিষ্কার করেন । স্বপ্নে 
অভীঞ্লাভ করিয়া তিনি হাইডেলবার্গে চলিয়া যান এবং 
সেখানে গভীর গবেষণায় মনোনিরেশ করেন | তৎপর ১৮৫৮ 
ইষ্ঠাবে তাহার বিখ্যাত সুত্র ছুইটি প্রচার করেন । তিনি বলেন, 
অঙ্গার-পরমাণুর চারিটি করিয়া হাত বা বন্ধন আছে এবং 
উহাদের দ্বারা অঙ্গার-পরমাণুগচলি অপর পরমাণুর সঙ্গে যোগ- 
স্থাপন করা ব্যতীত নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খল হৃষ্টিও করিতে পারে । 

তদানীন্তন বৈজ্ঞানিকমওলী কেকিউলীর আবিষ্কারের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঘেন্ট বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কর্তৃ- 
প্রক্ষ অতি সমাদরে তাহাকে তাহাদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান 
রাসায়নিক অধ্যাপক রূপে গ্রহণ করেন। এ সময় হইতে 
£ককিউলীর কর্্মধারা! সম্প্রসারিত হয়। এই যেণ্ট বিশ্ববিষ্ভালস্ে 
বিয়া তিনি-আবার দ্বপ্নযোগে একটি জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্তার 
সমাধানের: হররিস পানু: - এইটি হইল বেঞ্জিন নামক অমূল্য 


' উপায় মনে করিতেন না? 


পদার্ঘটর গঠনরহস্ত নির্ধারণ কর! । কেকিউলীর মত কল্পনা", 
রাজ্যে বিচরণকারী বৈজ্ঞানিক বিরল । এঁকান্তিক লাধন! 
বৈজ্ঞানিককে কিরূপে ভাবরান্দ্যে আনিয়া ফেলে বিজ্ঞানী 
কেকিউলী তাহার প্রমীণ। আজ যদি অঙ্গার-প্রমাণুর যোগ- 
সুত্র অপরিজ্ঞাত থাকিত এবং বেপ্রিনের গঠনরহস্ত পরিস্ফুট, 


না হইত তাহা হইলে রসায়নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-ভাঁগার 


হইতে মন্ুয্বসমাজ বঞ্চিত থাকিত। জৈব-রসায়নে কেকিউলীর. 
দান সর্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । তিনি স্বপ্নযোগে যে 
গোপন সম্পদ আবিষ্কার করিয়াছেন আজ বিজ্ঞানজগৎ নানা 
ভাবে তাহার বিশুদ্ধতার প্রমাণ পাইতেছে। জৈবপদার্থের গঠন- 
কাঠামো বর্তমানে এক্স-রে দ্বারা পরিস্ফুট হুইয়াছে। “রামন 
এফেক্ট'ও এদিকে আলোদান করিয়াছে। এক্স-রে ও রামন 
এফেক্ট উভয়ই কেকিউলীর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। প্রত্যেক 
রাসায়নিক পদ্দার্থে বিভিন্ন পরমাণু কিভাবে সন্নিবেশিত 
আছে ইহার কতকটা সন্ধান পাইয়া বর্তমান রসায়নীগণ 
গবেষণাগারে ডুবিয়া আছেন এবং নব নব আবিষ্কারের দ্বার! 
জগতের জ্ঞানভাগারকে সম্বদ্ধ-করিতেছেন। কেকিউলীর 
দৌলতে আজব অতি জটিল পদার্থেরও আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালী 
অবগত হওয়া যায়। এজন্য কুইনাইন, নীল, ক্লোরোফিল, 
মঞ্তিষ্ঠা, প্রোটিন প্রভৃতি পদার্থের ভিতরকার রহস্য আজ 
আমাদের নিকট উদ্বাটিত। আবার এন্বম্থই প্লাস্টিক, ৫. 
ফাপিল্স্‌, পেনিসেলিন, ক্লোরোমাইসিন প্রভৃতি অমূল্য পদার্থ 
প্রস্তুত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। 


জীবনের শেষ অধ্যায়ে কেকিউলী বন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে যোগ- 
দান করেন (১৮৬৭ খ্রীঃ), কিন্তু এ সময় তাহার প্রতিভায় . 
ভাটা পড়ে ।- এই সময় তিনি ছাত্র তৈয়ারীতে মনোনিবেশ 
করেন। তাহার সম্বন্ধে তাহার জনৈক ছাত্র বলেন,“আঁচার্য্যের 
শিক্ষা-ব্যবস্থা অতি চমৎকার ছিল। তিনি ছেলেদের মধ্যে 
সর্বদা একটা স্বাধীন চিন্তার ভাব ফুটাইতে চেষ্ঠা করিতেন। 
কোন ছাত্র যদি কখনও স্বাধীন চিত্তা লইয়া তাহার নিকট 
উপস্থিত হইত তিনি তাহাকে উৎসাহ দিতেন এবং 
তাহার সঙ্গে বহুক্ষণ আলোচন! করিতেন। তাহার বক্তৃতা 
অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইত। ইহাতে বুদ্ধি-বৃভি ও কল্পনাশক্তি 
উভয়ই উদ্বুদ্ধ হইত ৷ 
সাধনার জিনিষ ছিল। ইহাকে তিনি কেবলমাত্র জীবনধারণের ' 
তিনি এক সময় বলিয়াছিলেন, 
“বন্ধুগণ, আমাদের হ্বপ্ররাজ্যে ডুবিয়া যাইতে হইবে । ইহাতে 
মাঝে মাঝে সত্য প্রতিভাত হুয়। কিন্তু সাবধান, প্রকৃত 
জীবনক্ষেত্রে স্বপ্নের ফলাফলকে যাচাই ন! করিয়া কখনও 
তাহা লিপিবদ্ধ করিও না” কেকিউলী তাহার শেষ প্রবন্ধ 
লেখেন ১৮৯০ সালে। ১৮৯৬ সালের জুলাই মাষে এই শ্রেষ্ঠ 
রসায়নী দেহত্যাগ করেন ।.. ১৮. 2825 


রসায়ন তাহার নিকট সারা জীবনই... 





আমের জয়যাত্রা 
দেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী 
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প্রবাসী প্রেদ, কলিকাতা খু i 
শ্রীরমেন্দনাথ চক্রবত্তী 








বৃত্তিও লাভ করিয়াছিলেন 1: 
| বৃত্তি পাইয়া ১৮৪৯-৫০-সনে তিনি সিনিয়র বিভাগে 
উন্নীত হন। প্রায় তিন বংস্রকাল ভগবানচন্্র সিনিয়র 
গে অধ্যয়ন করেন । এই সময়ের মধ্যে তাহার পাঠোৎ- 
র বিষয়ও বিশেষরূপে জানা যাইতেছে । প্রথম শ্রেনীতে 
বৎসর, ১৮৪৯-৫০ সনের সিনিয়র পরীক্ষায় তিনি ৩৫০ 
স্বরের মধ্যে ২০৫২৫ নশ্বর প্রাপ্ত হন।২ তখনকার দিনে ইহা 
[ব উচ্চ নম্বর বলিয়া বিবেচিত হইত। ঢাকা কলেজে এ সময় 
লি বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষানুরাগী ইংরেজ 
1াঙালীদের প্রদত্ত অর্থের সুদ হইতে প্রতি বংসর উৎকৃষ্ট 
দের এই সকল পুরস্কার দেওয়া হইত । ভগবানচন্দ্র বিশুদ্ধ 
মিশ্র গণিত এবং ইতিহাসের পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন 
৪৯-৫০ সনে যথাক্রমে নগদ এক শত টাকা ও পঞ্চাশ 
| মুল্যের পুস্তক পারিতোষিক পাইয়াছিলেন 1৩ 

তীয় বৎসরের (১৮৫০-৫১) পরীক্ষাতেও তিনি অনুরূপ 
দেখাইতে সমর্থ হন ।৪ তখনকার দিনে বিভিন্ন কলেজে 
শ্রী মেডাল’ নামে একটি স্বর্ণপদক দিবার ব্যবস্থা 
তি বংসর কলেজের গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির উপর প্রশ্ন 
পরীক্ষা লওয়া হইত। কলিকাতার হিন্দু কলেজ, 
লেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজ হইতেও প্রখ্যাতনামা ছাত্রগণ 
পের পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়া ‘লাইব্রেরী পদক’ লাভ 
:১৮৫০-৫১ সনে ঢাকা! কলেজ হইতে ভগবানচন্ 
দক লাভ করেন। সেযুগে এবন্বিধ পদক লাভ করা 
গীরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত । এবারে মাত্র 
[ছাত্র ঢাকা কলেজ হইতে এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। 
নচন্ত্রের উত্তর যে অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল পরীক্ষকগণের এই 
মন্তব্য হইতে তাহা! জানা যায় £ 


“The answers. of Mr. C. J. Stephen were very credit- 
ble, but’ those of Bhugwan. Chunder Bose were deemed 
the examiners superior to them, and to entitle their 
ter to the gold medal.” 5 


“‘ষ্টিফেনের উত্তরগুলি খুব উচ্দরের হইয়াছিল, 
ভরের উত্তরগুলি এ সমুদয়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে, 
টা পদক তাহারই প্রাপ্য ।* 
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Jbid., for 1850-51. Appendix D. P. clvii. 
নুসারে পরীক্ষার নম্বর এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে: 
Erature-—44. 8; Mental Philosophy—44; History— 

I Mathematics 59; Mixed Mathematics-— 64; 
ay En Vemacular Total 326.3. 


পর পর কয়েক 


185152. P, 101. 


জন এলিয়ট জীন বেথুন শিক পথতে ভাপতি 
ছিলেন। এই পদাধিকার বলে তিনি কলিকাতায় ও মধ 
বিভিন্ন কলেজের পারিতোধিক প্রদান উৎসবে পৌরোহি: 
করিতেন । এই সময় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক সারগর্ভ 
বক্তৃতা দিতেও ব্রুট করিতেন না । বেখুনের ছুইটি বিষয় বড়ই 
প্রিয় ছিল। আর এ বিষয়ে ছাত্রদের প্রায়ই উপদেশ দিতেন | 
বাঙালী ছেলেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বাংলা সা 
অহশীলনে যাহাতে প্রবৃত্ত হয় সে সম্বন্ধে তাহার প্রায় প্রত্যেক 
বন্তৃতায়ই কিছু-না-কিছু উপদেশ থাকিত। তাহার আর এক 
প্রিয় বিষয় ছিল-_এদেশে দ্রীশিক্ষার প্রসার | তিনি এ উদ্দেন্টে 
কলিকাতায় ইতিপূর্ব্বে একটি বালিকা বিদ্তালয় (বর্তমান বেথুন : 
স্কুল ও কলেজ ) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ১৮৫১ সনের প্রথমে 
ঢাকা কলেঞ্জের পারিতোষিক প্রদানকল্পে বেথুন তথায় গমন. 
করেন। তিনি এবারকার বক্তৃতায় অন্ঠান্ত বিষরের মধ্যে 
দ্রীশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিলেন । ভগবানচজ্্র বন্ধু ঢাক 
কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্র । শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটারী ডা: 
মৌএট স্বভাবতঃই বেধুন সাহেবের সঙ্গে তাহার পরিচর 
করাইয়া দিলেন। বেখুনের সঙ্গে পরিচয়কালে ভগবানচ 
কিরূপ মনোভাব হইয়াছিল, তাহার বিষয় তদীয় 
লাবগ্যপ্রভা! প্রয়ুখাৎ আমরা এইরূপ জানিতে পারি: 
“এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া পিতৃদেব বলিয়াছেন--মহ 
লোকের কি অদুৎ শক্তি। বেখুনের আনন্দদীপ্ত মুখের দিকে 
যখন চাহিলাম, তাহার কঠে যখন উৎসাহবাক্য শুনিলাম, 
সাদর করমর্দনে তিনি যখন আমাম্থ সন্বর্ধনা করিলেন, তখন 
জানি না কেন, বিদ্যুতের মত এই সঙ্ষল্প আমার মনে সহসা 
স্ষুরিত হইল--"আমি আমার কজারিসকে উচ্চ শিক্ষাদান 
করিব ।” ”৬ | 







































৩ 


ভগবানচন্্র ১৮৫২ সনের প্রারস্তেই কলেজ ত্যাগ করিলেন | 
তাহার কৃতিত্বের কথা শিক্ষা-সমাজ ভুলিতে পারেন নাই 
তাহারা অনতিবিলম্বে, ১৮৫২ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী মাসিক 
ষাট টাকা বেতনে ভগবানচন্দ্রকে কুমিল্লা সরকারী স্কুলে দ্বিতীয় 
শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন ।৭ কুমিল্লা স্কুলের লোক্যাল 
কমিটি তগবামচন্দ্রকে “the most distinguished schol 





৬ বামাবোধিনী না গৈ ১৩২৫ হু 
স্বণ্প্রভা বসু” 1 


7 General Repore on 
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ভগবানচন্দর বস্থৃ 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


১ 


শি বর্তমানে ভগবানচন্দ্র বস্ুর কথা আমরা এক রকম ভুলিয়াই 


গিয়াছি। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি উৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে, কর্শ্ব- 
জীবনে সাধারণ জনগণের উপকারী বন্ধুূপে সুনাম অর্জন 
এবং শ্বনামধন্য আনন্দমোহন বস্সুর শ্বশুর । 
হুই বাঙালী-প্রধানের আদর্শস্থানীয়, উভয়েরই জীবনকর্শ্ম 
নিয়ন্ত্রণে তাহার কৃতিত্ব অসামান্থ। এরূপ কৃতী পুরুষের 
জীবনকথা আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 


7: কিন্ত দুঃখের বিষয়, জীবনী বলিতে আমর! যাহা বুঝি 
তাহার উপকরণ যথেষ্ট পাওয়া যায় নাই। শিক্ষাবিষয়ক 
বাখিক বিবরণীতে ও অন্তান্ত সরকারী নখিপজে এবং 
সমসাময়িক পডত্ম-পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য 
লিপিবদ্ধ আছে । এই সকল হইতেই আমর! তাহার কৃতিত্ব 
সমন্ধে কতকটা আঁচ করিয়া লইতে পারি। 

ভগবানচন্্র ১৮৯২ সনের ২রা আগ& কলিকাতায় পরলোক- 
গমন করেন। তাহার বয়স অন্থমান ৬৩ বৎসর হুইয়া- 
ছিল। UL srt gS Bro SF 


জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস ঢাকা জেলার 
অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার রাড়িখাল গ্রাষে। বিক্রমপুর 
মধ্যযুগে শিক্ষা-সংস্কতির একটি বিশিষ্ট পীঠস্থান ছিল । এই 
অঞ্চলে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং বৈঘ-কায়স্থ পরিবারসমূহের | 
বাস। মুসলমান আমলের শেষ এবং ইংরেজ আমলের 


প্রারভ্তে মাতস্তঙ্জায় হেতু এখানকার সমাজেও নানারূপ 


বিশৃঙ্খল! দেখা দেয় বটে, কিন্তু পূর্ববকালের শিক্ষা-সংস্কৃতির 
ধারা কখনও বিলুপ্ত হয় নাই, বরং বরাবর ইহার জের টানিয়া 


by পত্নী বামাহুন্দরী i. 
হইতে যত কৃতী পুরুষের উদ্ভব হইয়াছিল এমনটি আর কোন 
একক অঞ্চলে খুব কমই দৃষ্ট হয়। ভগবানচন্দ্রের মধ্যেও 
পুর্ধকালের উদার হিন্দু শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষিত হইত । 


২ 
ভগবানচন্দ্রের শৈশবকালীন শিক্ষার বিষয় আমরা বিশেষ 
কিছুন অবগত নহি । ঢাকা কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি পাঠে 
যে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন, শিক্ষা-সমাজের (Council 
of Education) বাৎসরিক বিবরণসমূহ হইতে তাহা 
জানিয়া লওয়| সম্ভব । ভগবানচন্দ্র ১৮৪৮-৪৯ সন পৰ্য্যন্ত 
একাদিক্রমে তিন-চারি বৎসর ঢাকা! - কলেজে bot 





সফলতা চেয়ে দামী 1 
_স্বহৎ মহৎ আসে নরসিংহ : 
জ্যোতির্্ময়ের জ্যোতির স্ফুলিঙ, 
খরাকে দেয় না হতে কুৎসিত 
রি অবসাদে অধোগামী । 
রাস সজোরে আলোড়ি? 
5. মন্থন সুধা তোলে, 
উদ্দাম তারা শুধু হলাহল 
| পান ক’রে যায় চলে। 
 ববানকীরে ঠেলে, স্বর্যাকে দেয় শান, 
যেন গ্রহতারা উপাড়িতে আগুয়ান, 
| 3 বিশ্বনাথের. 


বংশের হুর্গতি। 
লক্ষ বলিই দেয় যে চামুগাকে, 


তারাই ডোবায় য্ছবংশের 
7 দুর্জয় দ্বারাবতী । 
| যারা ঘোর জড়বাদী 
লি সততে 
সেজে থাকে নিয়া ] 


য় তাহাদের ধ্বংসের বান্ধ, 
বপন-যজ্ঞ জাখি”। 
5 আনে দীন পুলে, 
জাগায় ভয়াল ঘূর্ণী বঞ্চা 
আকাশে জলে স্থলে । 
যুগের পুপ্জ আবিলতা করে দূর, 


ভাঙি দন্তের পাহাড় করে সে চুর, 


শঙ্কিত করে অতিশক্তিতে 


ছিল যারা নিরাপদ । 
নাস্তিকও লয় ভগবানে আশ্রয়, 
পাপীর মনেও জ্বাগে ধর্মের ভয়, 
শিহরে দপাঁ বর্তমান যে 

ভাবিয়া ভবিষ্যৎ । 
অভেদ্য গিরি বিদীণ করি 

ক'রে দেয় তারা পথ, 
সর পথে আসি থেমে যায় 

তাহাদের জয়রথ | 
ফেরে অপূর্ণ সাধন! তাদের বুঝি, 
গঙ্গার অবতরণের পথ খুঁজি, 
তাদেরি পু'জিতে ধনী হয় কোনো 

অনাগত ভঙ্গীরথ। 
হয় বিদগ্ধ মৃমুযূ্ণ ধরা 

তেজে রসে পরিপুর, 
উন্মাদনায় বক্ষ নাচায়, 

কৃণ্ঠেতে দেয় সুর । 


হোক হানিবল, হোক্‌ তারা হিটুল 


শত্রু নহেক মিত্র এ বসুখার, 
ভুবনে তাদের প্রাণশক্তির 


ছাড়ে পঞ্চিল রিক্ত ভবনে 


রুই কাত জার পোনা, 
ুলিযুটিত রেখে দিয়ে. যায় 





অন্সন তার পুস্তকের সেল্ফ থেকে কি একখান! বই 
| তে গিয়ে দেখেন--খানকয়েক বইয়ের মলাট এবং 
পাতা ছি'ড়ে মাটিতে পড়েছে। প্রাণ-অপেক্ষা প্রিয় এই বই- 
গুলির এমনি শোচনীয় পরিপতি দেখে তার পায়ের নখ থেকে 
মাথার চুলগুলি পর্যন্ত ক্রোধে, ক্ষোভে আর দুঃখে ছাল! 
 ক্ষরে উঠল। উনি কি করবেন ভাবছেন, এমন সময়ে সেল্‌ফের 
একেবারে ওপরের তাকের এককোশ থেকে লিলি ডেকে 
রঃ উঠল-_মি-উ-উ... 
..... জন্সন লাফ দিয়ে লিলির গলাটা বী-হাত দিয়ে চেপে 
LL ০ লি ফেললেন মাটিতে, তার পর একটা ছড়ি 

দিয়ে ঘাকতক বসিয়ে দিলেন। 

লিলি যাতনায় কাদতে কাদতে ছুটে পালাল নীচে। 
এটা তখন বাড়ী ছিলেন না। পাশাপাশি কোথাও বোধ 
করি গিয়েছিলেন 

কিন্তু ফিরে যখন এলেন তখন এ এক কাণ্ড বেধে গেল-স্বামী- 
জীর মধ্যে । 

স্ত্রী ফৌপাতে ফোপাতে বলেন-_আমার লিলিকে তুমিই 
তাড়িয়েছ। লিলি আমার মেয়ের মত।- সে আমার কোল- 


দেখে আজ তার আর আশা মিটে চার |, 
প্রতিফলিত নিজের প্রতিচ্ছায়ার লালটুক্টুকে ক্ষীণ 
চুম্বনরেখা অঙ্কিত করে দেবার এক প্রবল বাসনা ওঁর 
জাগে। হঠাৎ নিঞ্জের প্রতিচ্ছবির পিছনে এক 
সুপুরুষের ছায়া দেখে গ্রেট! সচকিতে ঘুরে ধাড়ালেন আর! 
দিকে পিছন করে। 
--মিলেস থেটা, 
থেটা ওঁর কোলে লিলিকে দেখে পুলকিত হয়ে বর 
হ্যা, হ্যা। এতো] আমারই লিলি | কোথায় পেলেন ও 
হাচিসন হাসতে হাসতে লিলিকে গ্রেটার কে 
দিয়ে বললেন, ওতো আমার বিছানার একপাশে শুয়ে 
কথন এসেছে জানতেই পারি নি। 
মাতৃন্সেহে পরম আদরে লিলির গায়ে হাত বুলাতে বু 
থেটা বললেন, আপনাকে সহস্র ধন্তবাঘ । রি 
-না না, এতে ধগ্চবাদ দেওয়ার কি এমন. 
আপনার জিনিষ, আপনাকে ফেরত দেওয়াই, 
কর্তব্য। এতে ধঙ্তবাদ পাবার কিছু নেই--আচ্ছা- 
__একি ! চললেন যে? কোকো খাবেন না? 
ত আপনার ভারি প্রিয় জিনিষ 1 | 
এই বলে গ্রেটা পরিষ্কার ছোট ছোট দ্বাত বের 
হাসতে লাগলেন। হাচিদন সে হাসিতে যোগ দিলেন 
বললেন, কোকো ত আখি অনেক দিনত! খা 
দিয়েছি। 
খ্রেটা বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, রি কেন? 


এটা কি আপনার? সহাস্তে 


কোন কথা শোনবার প্রতীক্ষায় ইন 
তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। 


খুজে খুঁজেই- 
.. হলাম । একটা বেড়ালের জন্য আমার কি নাকাল... 


কোথায় যে গেল হতচ্ছাড়া বাচ্চাটা! 







































আমেরিকার একটি হোটেল। সমুদ্রকে সুমুখ করে উন্নত শিরে 
দাড়িয়ে আছে। 

. হোটেলটি দোতল!। দোতলায় থাকেন স্বামী-স্ত্রী । 
ছেলেপুলে হয় নি এদের । বিয়ে হয়েছে অনেক দিন । 

এ. হোটেলটির দক্ষিণ পাশ ধেঁষে একটি পার্ক ।-..জবন- 
সাধারণের বেড়াবার, হাওয়া-বাতাদ উপভোগ করবার একটি 
মনোরম স্থান। এখানে আছে হরেকরকমের সুন্দর সুন্দর 
_গাছ-পালা আর সবুজ রঙের বেঞ্চ। চকচকে-ঝকৃঝকে, যেন 
রভীন কাচের টুকরো । রাত্রিবেলা পরিষ্কার আলো। ভারি 


“হঠাৎ বৃষ্টি সুরু হয় ঝম্ঝম্‌ করে। সমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে 
উঠেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে করছে নৃত্য { বৃষ্টির ফৌটা সমুদ্রের 
পড়ছে । তাতে একট! ভারি ক্রুতিসুখকর শব্দ হচ্ছে-_ 


জন্পন বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে বই পড়ছেন মন দিয়ে। 
শাদা ধবধবে পরিষ্কার বিছানা। দামী খাটের ওপর 
|| মা ছুটি লোক এতে পাশাপাশি শুতে পারে আরামে 
1 বিছানার ওপর গোটাচারেক সালুর ওয়াড়ঢাকা 
| একটায় মাথা রেখেছেন জন্সন | ছুটি বালিশ রেখে- 
র দিকে। পা ছুটি তুলে দিয়েছেন বালিশ গুলোর 
মনি ভাবে আড় হয়ে শুয়ে তিনি বই পড়ছেন । 
ওদিকে গ্রেটা ঘরের জানালায় দাড়িয়ে বাইরের দিকে 
আছেন নিঃশব্দে দৃষ্টি ভার অদূরে, সমুদ্রে নিব । কিন্ত 
পথের লোকচলাচলের দৃশ্টাও তার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না। 
এটা দেখতে পান, স্কটিকের মত ধবধবে শাদা একটি 
বিড়ালের বাচ্চা তাদেরই হোটেলের নীচের তলার দেয়াল 
কেবারে খুটিস'টি হয়ে বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার 
রছে। বেচারা বিড়াল-শিশুর শরীর বৃষ্টিধারায় 
কটা সিক্ত হয়ে উঠেছে। বাকী অর্ধেকটা যাতে আর 
বোধ করি সেইজগ্ত এই চেষ্টা । 
গ্রেটা স্বামীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলেন, আমি নীচে যাচ্ছি 
বেড়ালের বাচ্চাটাকে নিয়ে আসি। আহা | বেচারা 
ল ডিং বোধ হয় ঠাণ্ডায় মরেই যাবে। আমি যাই। 
জন্সন বই থেকে মুখ না তুলেই বলেন, বেড়ালবাচ্চা ? 
প্রেটা একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠেন, হ্যা, হ্যা, 









উবার: বনু 






ওটাকে উপরে নিয়ে আসব + 

কিন্ত আমিও ত যেতে পারি বাচ্চাটাকে আ'নতে। তুমি 
থাক। নীচে আমিই যাই। a 

স্ত্রী বাধা দিলেন। বললেন, না, তুমি শুয়ে শুয়ে বই 
পড়। বাইরে যা বৃষ্টি, ভিজেটিজে শেষে অসুখে পড়বে। 
দরকার নেই। আমিই যাচ্ছি। 

বলতে বলতে গ্রেটা এগিয়ে গেলেন সি'ড়ির দিকে। 

জন্সন এতক্ষণ বিছানা থেকে মাথা ঈষৎ উচু করে ছিলেন। . 
এখন পুনরায় পূর্বের মতই শুয়ে পড়লেন। ঘরের ভিতর রর টা 
থেকে গলার স্বরটা একটু উঁচু করে বললেন, যাচ্ছ যাঁও। " 
কিন্তু বৃষ্টিতে যেন ভিঞ্জে এস না! । 

কথাটা! গ্রেটার কনে গেল না। 
তলায় নেমে এসেছেন তর্‌ তর্‌ করে। 

একতলায় থাকেন হোটেলের মালিক মিঃ হ্যাচিসন । 
এঁর বয়স কাচা । খাদা চেহারা । গ্রেটার সঙ্গে মুখোমুখি 
হতেই মাথার টুপীটা খুলে তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন । 

থ্রেটা ফিক্‌ করে একটু হাসলেন। ভারি সুন্দর দে 
ঠাকে। হাচিসনও যৃদু হাসলেন। বললেন, কি বিশ্রী বৃষ 
সুরু হয়েছে বলুন ত? তেরী ব্যাড, ওয়েদার। কিন্তু---কিন্তু 
আপনি যাচ্ছেন কোথায় ? 

থেটা হাচিসনের সুন্দর মুখের দিকে ক্ষপকাল একি: 
চেয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিলেন । বললেন, বাইরে একটু 
কাজ আছে। 

_-এই বৃষ্টিতে ? দাড়ান, একটা ছাতা দি আপনার সঙ্গে । 

কিছু দরকার নেই মিঃ হাচিসন। থেটা বাইরের | 
দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। Ee. 

তখনও বেশ বৃষ্টি পড়ছে। থেটা পথে যেমনি পা 
বাড়িয়েছেন, পিছন থেকে একটা মিঃ স্বর তার কানে এল--_ 
ধাড়ান। 

পিছন ফিরে তাকালেন গ্রেটা। দেখলেন, একটা ছাতি 
হাতে করে এগিয়ে আসছেন তারই দিকে মিঃ হাচিসন। 

_একি? আপনি আবার কষ্ট ক করে ছাতি নিয়ে এলেন =". 
কেন? রর 

হাচিসন আবার সবহু হাসলেন। বললেন, ক? না ক্ঠ রর 

আবার কি, মিসেস্‌ খ্রেটা ? সামান্ত ছাতাটা আপনার মাথার... 
ধরে আর যেতে পারব না? বলতে বলতে তিনি ছাতিটা 
খুলে গ্রেটার পাশে এসে তার যাথায় ধরলেন । 


তিনি ততক্ষণে এক- 
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অভিনয়ের একটি দৃশ্ঠ-_গৃহপ্রাঙ্গণে ষ্াফাচার ও তাহার পরী 


না। তখন তিনি তুণ হইতে একটি বাণ বাহির করিয়! কোমরবন্ধে 
খুজিলেন এবং দ্বিতীয় বীণটিকে জন্তর্পণে নিক্ষেপ করিয়া লক্ষা- 
ভেদ করিলেন । গবর্ণর প্রথম বাণটির বিষয়ে প্রশ্ন করিলে 
টেল উত্তর করিলেন, “উহা তোমার জন্য রাখিয়াছিলাম, যদি 
পুজ্ের মন্তকে স্থাপিত আপেলে নিক্ষিপ্ত বাণ লক্ষাত্র্ট হইত 
তাহা হইলে তোমার উপর প্রথমটির ধার পরখ করিতাম।” 
এই জবাবে গেস্লারের মেজাজ সপ্তমে চড়িয়া গেল। তিনি 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে লইয়া গিয়া কারাগারে বন্দী করিবার 
আদেশ প্রদান করিলেন। 

টেল কিন্তু সহসা হুদমধ্যে লাফাইয়! পড়িলেন এবং 
সকলের চক্ষে ধুল! দিয়া কি ভাবে যে অদৃষ্ঠ হইয়া গেলেন 
তাহার কোন হদিস পাওয়া গেল না। 

এই ঘটনার সমকালেই তিনটি রাষ্ট্র মিলিত হয় এবং 
অদ্রিয়ার প্রবল সৈল্ভবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া দেশের 
স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন করে। ক্রমে ক্রমে অগ্যান্থ রারসমূহ 
এই রা্রজয়ের সহিত যোগ দিতে আরম্ভ করে-_-অবশেষে 
২২টি রা লইয়া নবরাই্ গঠিত হয়। 

প্রসিদ্ধ জার্শ্মান কবি ও নাট্যকার শিলার এই স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের কাহিনীকে নাট্যরূপ দান করেন। 

এই নাটকের অভিনয় হয় প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে। লুসার্ণ 
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৩৫৩ 


+ হদের শিলাময় তটতূমি, গির্জা, ধনী ফুষ্ঠের প্রস্তর-নির্টিত 
মধ্যযুগের গৃহ, নীচে জলের উৎসের পশ্চাতে দরিদ্র জেলেদের 
কুটীর, উপরে উইলিয়াম টেলের বাসগৃহ ও উচ্চভূমি, ইত্যাদি ভিন্ন 
ভিন্ন দৃষ্ঠের পটভূমিকারূপে ব্যবহৃত হুয়। বিদেশী শাসনকর্তা 
দের অত্যাচারের তিনটি দৃশ্যের অবতারণা দ্বার] অভিনয় আর্ত 
হয়। প্রথমটিতে দেখা যায়-_হৃদের পার্শ্বস্থ গ্রাম্য পরিবেশে 
গৃহপালিত পশ্ুযুথ ইতস্তত: বিচরণল্গীল- হঠাৎ গবর্ণরকে হত্যা 
করিয়া পলাতক বংগার্টেন সেখানে আসিয়া উপস্থিত ; রাজ- 
দণ্ডের ভয়ে জেলের! তাহাকে হ্রদের ওপারে লইয়া যাইতে 
অস্বীকার করিল। এই জটিল পরিস্থিতি হইতে উইলিয়াম 
টেল তাহাকে উদ্ধার করিলেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে স্থানীয় 
লোকের! বাড়ী তৈয়ারি করিতে পারিবেন না__গবর্ণরের এই 
আদেশ প্রচার। এমনি ভাবে একটির পর আর একটি 
দৃশ্য চোখের সামনে অভিনীত হইতে থাকে, উইলিয়াম টেলের 
জীবন ও সুইজারলণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস যেন 
মনশ্চক্ষে মূর্ত হইয়া উঠে । 





লর্ড আটিংঘসেনের ভূমিকায় 
টেলের আপেল বিদ্ধ করার দৃষ্টি দর্শকমগ্লীকে একেবারে 
অভিভূত করিয়া ফেলে । অবশেষে জঙ্গলের পথে অশ্বারোহী 
গেস্লারকে বাণ নিক্ষেপে হত্যা করিয়া টেল যখন স্বগৃহে 
প্রত্যাবর্তন করেন তখন দর্শকমগুলী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিয়া! বাঁচে । 


৩৫২ 





তাহা বিদ্ধ করার গল্প কত জনের মনে যে অনুপ্রেরণার হুইবে। 


সঞ্চার করিয়াছে তাহার আর অস্ত নাই। 


r চি 
০ 


ed ৭০ গা 1) 





হ্রোন্‌ ঘ্লোসিয়ার 


চতুৰ্দশ শতাব্দীতে সুইজারলঙ অনেকগুলি রাষ্ট্রে বিভক্ত 
হইয়া অদ্রিয়ার অধীনে আসে । বিদেশী শাসনকর্তার! প্রন্জাদের 
উপর নিশ্মমভাবে উৎপীড়ন করিতেন। এমনি এক দুর্দান্ত 
শাসনকর্তা ছিলেন গেস্লার । তাহার অত্যাচারে প্রজাদের 
জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। চৌরাস্তায় একটি লাঠির 
উপর নিজের টুপী রাখিয়া তিনি এই আদেশ জারি করিলেন 
যে, প্রত্যেককেই উহার নিকট নতজানু হইয়া মাথ| নোয়াইতে 





প্রবাসী 





১৩৫৭ 


পা, 





বন্থুবিায় পারদশীঁ নির্ভীক উইলিয়াম টেল 
এই আদেশ না মানায় স্বীয় পুত্রের সহিত গ্রেপ্তার হইয়া, 
গবর্ণর গেদৃলারের নিকট নীত হুন। 
টেলের উপর গেস্লারের ভীষণ বিদ্বেষ 
ছিল, কারণ এক সময়ে কোন নির্জন 
গিরিপথে যাইবার কালে, পাছে টেল 
তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসেন সেই 
ভয়েই তিনি মু্ছিত হইয়া পড়েন__একথা 
জানাজানি হইলে পর গেস্লার নিজেকে 
অতান্ত অপমানিত মনে করেন। এবার 
টেলকে বাগে পাইয়া গেস্লার তাহাকে 
সমুচিত শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিলেন। 
তিনি বলিলেন, “তোমার অব্যর্থ লক্ষ্যের 
বিষয়ে অনেক লম্বাচওড়া কথ! শুনিয়াছি, 
এবার দেখি তোমার কিরূপ বাহাছরি । 
তোমার ছেলের মাথার উপর একটি 
আপেল রাখিয়া তীরদ্বারা বিদ্ধ করিতে 
পারিলে তুমি যুক্তি পাইবে ।” টেল 
আপত্তি করা সত্তেও গেস্লার তাহার পুজকে বাঁধিয়া তাহার 
মাথার উপরে একটি আপেল রাখিলেন এবং টেলকে লক্ষ্যভেদের 
জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন । 
নাছোড়বান্দা__ঙাহাকে দিয়া লক্ষ্যতেদ না করাইয়! ছাড়িবে 





পুত্রের সহিত টেলের যাত্রা 


টেল দেখিলেন গেস্লার ৰ 


পু 





উচ্চভূমিতে তেজিশ জনের শপথগ্রহণ 
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শ্রীআাদিনাথ দেন 


ইউরোপের ক্রীড়াভূমি বলিয়া অভিহিত সুইজ্ধারলণ্ডের পাহাড়- 
বেষ্টিত থুন ও ত্রীয়েঞ্জার হৃদের মাঝখানে অবস্থিত ইণ্টারলেকেন 
একটি প্রসিদ্ধ শহর। আল্লস্‌ পর্ধবতমালার অল্লায়াপে অতিক্রমা 
সুন্দর শিখরশ্রেণী, অগণিত গ্েসিয়ার, বছ জলপ্রপাত ও হৃদের 
সমন্বয়ে শহরটি অপূর্বব সৌন্দর্য্যে ম্ডিত। চৌচ্ছটি মনোরম 
সুবৃহৎ হুদ, শতাধিক কেলিপোত, অনেকগুলি বৈছ্যতিক 
রেলপথ ও সুপ্রশস্ত মোটর-রোড ইত্যাদি এই অঞ্চলের 
বিশেষত্ব । ইউরোপের চারিটি বিখ্যাত নদীর উৎপত্বি-স্থান 
ইহার কাছাকাছি, কিন্ত সেগুলির গতিপথ বহুদূরপ্রদারী । 
হাইন্‌ নদী জার্মানীর মধ্য দিয়া উত্তর দিকে উত্তর সাগরে, 
হ্রোন্‌ নদী ফ্রান্সের মধ্য দিয়া দক্ষিণ- 
পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরে, ডানিউব পূর্বব- 
দিকে রাশিয়ার মধ্য দিয়া কৃষ্ণসাগরে 
এবং ইটালীর মধ্য দিয়া পে! নদী 
দক্ষিণ-পূর্বে আড়িয়াটিক সাগরে 
পতিত হইয়াছে । আজ্স্‌ পর্বতের 
যথাক্রমে ১০ ও ১২ মাইল দীর্ঘ ছুইটি 
নুড়ঙ্গের ভিতর দিয়! রেলের রাস্তা 
চলিয়া গিয়াছে । পশুপালন এখানকার 
অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা 
হইলেও, ঘড়িনিপ্দাণ এবং নান! প্রকার 
কারুশিলে ইহাদের অপরিসীম দক্ষতা 
আছে। প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন, 
গিরি আরোহণ, বরফের উপর ভ্রমণ 
ব্যপদেশে নানা দেশ হইতে বহু 
নরনারী সুইন্জারলণ্ডের ইণ্টারলেকেনে 
আসেন। এখানে প্রতি বৎসর নিদ্বি 


সময়ে প্রত্যেক সপ্তাহে মুক্ত আকাশের নীচে, পাহাড়ের 
কোলে, স্থানীয় লোকেরা উইলিয়াম টেলের কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত নাটকের অভিনয় করে। এই অভিনয়ে 
নযানকল্পে সাড়ে তিন শত জন অভিনেতার প্রয়োজন হয় । 
প্রাচীনকালের গৃহ, ছুর্গ, গির্জা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে 
এবং বহু লোকজন, সাক্সজ্জার সমাবেশে এই অভিনয় বিশেষ 
চিত্তাকর্ষক হয়। ইহার উদ্দেশ্য দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
একটি গৌরবময় অধ্যায় সম্বন্ধে সর্বসাধারণকে সচেতন করিয়া 
তোলা । বহু দেশে, বিভিন্ন ভাষায়, উইলিয়াম টেলের কাহিনী 
প্রচারিত হইয়াছে । ছেলের মাথার আপেল রাখিয়! টেলের 





হৃদবেষ্টিত ইণ্টারলেকেন 








be ক 
মাখ ভূ্গবানচন্দ্র বস ৩৬১ 
of the Dacca College of the 089 Year,”৮ অর্থাৎ, নূতন ধারা প্রবর্তনেও তিনি প্রয়াসী হইলেন। তিনি 


ঢাকা কলেন্দের গত বৎসরের সর্বাপেক্ষা কৃতী ছাত্র” বলিয়া 
আখ্যাত করেন। কলেজের অধ্যক্ষ জি. ল্যুইস্‌ ১৮৫১-৫২ 
সনে প্রদত্ত কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের বিবরণে ভগবানচন্দর 
সম্বন্ধে লেখেন £ “Bhugwan Chandra Bose is spoken 
-১010৯11) terms at 009200310191).”৯ ইহা হইতে বুঝা 
যায়, কুমিল্লায় তাহার খ্যাতি অল্প দিনের মধ্যেই বেশ ছড়াইয়! 
পড়িয়াছিল। ইহার পূবব-পূর্ব্ব বংসরে ঢাকা কলেজের আরও 

হুই জন ছাত্র পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন-__১৮৪৯ 

সনে আর একজন: ভগবানচন্দ্র বস্তু এবং ১৮৫০ সনে রামশঙ্কর 
সেন । উভয়েই প্রথমে সরকারী শিক্ষাবিভাগে কর্শগ্রহণ করিয়া 

কয়েক বৎসরের মধ্যেই bd ম্যাজিষ্ট্রেট পদে টু হইয়া- 

ছিলেন । 

ভগবানচন্দ্র প্রায় দেড় 'বৎসরকাল কুমিল্লায় শিক্ষকতা- 

কার্ধ্যে লিপ্ত ছিলেন। এই স্কুলে তাহার স্থলে আর একজন 
দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত .হন ১৩-৬-৫৩ তারিখে 1১০ ১৮৫৩ 
সনের অক্টোবর মাসের ঘোষণাবলে মফস্বল জেল! শহর- 

-. গুলিতে পর পর কতকগুলি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইল। কোথাও পুরাতন স্কুলকে এই মর্ধ্যাদা দান করা! হয়, 
কোথাও বা নূতন বিগ্ভালয় স্থাপিত হুয়। ময়মনসিংহ স্কুল 

* ১৮৫৩) ৫ই নবেম্বর জেল! স্কুলে পরিণত হুইল । এরূপ আয়ো- 
জন আগে হইতেই চলিতেছিল, কারণ ভগবানচন্দ্র মাসিক দেড় 

শত টাকা বেতনে ইহার হেডমাষ্টার বা প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত 

হন ১৮৫৩ সনের ওরা অক্টোবর তারিখে ।১১ এই পদে তিনি 

পুরা পাঁচ বৎসর কাৰ্য্য করিয়াছিলেন। তাহার কৃতিত্বগুণে 
বিদ্ভালয়টির উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। ময়মনসিংহ 

“« স্কুলে ভগবানচন্দ্রের কৃতিত্ব বিষয়ে লোক্যাল কমিটি ১৮৫৭-৫৮ 
সনে এইরূপ মন্তব্য করেন £ | 


“The Head Master Baboo Bhugwan Chunder Bose is 
a most valuable man to the department and] evinces a 
great zeal and ability in the discharge of his laborious 
duties. He is endeavouring to introduce important 
reforms into the manner of teaching, and the committee 
have little doubt that the progress of the students ini 
English and other branches will be much benefited there- 
by during the current and in future years.” 12 


A 






ষ আগ্রহ ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়| ভগবানচন্দ্র এই 
প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। শিক্ষা-প্রণালীর 





Old Boy’s Register. (1837- 


ker, 1852 to 27th June, 1855. 


ইহা হইতে জানা যাইতেছে, স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে * 


এই পদে অধিঠিত থাকিতেই ১৮৫৮ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় .. 


প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন 1১৩ ইহার পুর্ব্ববংসর মাত্র নব- 
প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার হুত্রপাত 
হুইস্াছিল। ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে কৰ্ম্ম করিতে. করিতেই 
ভগবানচন্দ্র ১৮৫৮, ২৩ সেপ্টেম্বর ডেপুটি ম্যাজিছ্রেট ও কলেক্টর 
নিযুক্ত হুইয়া এ স্থলেই স্থিত হুইলেন।. তিনি বিদ্যালয়ের 
এতখানি শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন যে, ইহার পরবর্তী প্রধান শিক্ষক 
উমাচরণ দাস সম্পর্কে বলিতে গিয়া ১৮৫৯-৬০ সনে লোক্যাল 
কমিটি প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের গুণকীর্তনেও পশ্চাৎপদ হন 
নাই। তাহারা আশা করেন যে, উমাচরণও ভগবানচন্দ্রের 
যোগ্য পদাধিকারী হইয়! কার্য্য করিবেন । ভগবানচন্দ্র সম্বন্ধে 
তাহারা বরাবর উচ্চ ধারণাই পোষণ করিয়া আসিতে- 
ছিলেন। 


(“will prove a worthy successor to Baboo Bhugwan, 
Chunder Bose, of whose services they have all along 
entertained a high opinion.”) 14 


8 


ভগবানচন্দ্র ডেপুটি কলেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট পদে: 
পঁচিশ বৎসরকাল নিযুক্ত ছিলেন।, তাহার এই সময়কার 
কার্য্যের বিবরণ সরকারী গেজেটেড, কর্মচারীদের ইতিহাস- 
পুস্তক হইতে এখানে প্রদান করিতেছি : 
কর্মস্থল পদ নিয়োগের তারিখ 
ময়মনসিংহ ডেপুটি কলেষ্টর ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ 
(“Lower Standard” পরীক্ষায় উতভীর্ণ--১৯ মে ১৮৫৯ ) 
ফরিদপুর ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কলেক্টর ২৬ মে ১৮৬০ 
id এসেসর ও ডেঃ কলেক্টর ১০ নবেম্বর ১৮৬০ 
(“Higher Standard” পরীক্ষায় উত্তীর্ণঁ১০ ডিসেম্বর ১৮৬১) 
ফরিদপুর ডেঃ ম্যাঞ্িঃ ও ডেঃ কলেঃ ৪র্থ গ্রেড ৪ এপ্রিল ১৮৬৫ 
( ছুটি £ঃ ৩০ এপ্রিল ১৮৬৭ হুইতে তিন মাস ) 
যশোহর ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কলেঃ ২৯ ডিসেম্বর ১৮৬৮ 
(ছুটি ঃ ২৯ ডিসেম্বর ১৮৬৮ হইতে এক মাস) 
বর্ধমান ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কলে: ২৫ জানুয়ারী ১৮৬৯ 
»  কমিঃ পাসগ্ঠাল এসিঃ (অস্থায়ী) ১০ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৯ 
গডে£ ম্যাঃ ও ডেঃ কলেঃ ৩য় গ্রেড (পুরাতন) ১ এপ্রিল ১৮৬৯ 
» অর রোগের রিলিফের কার্যে নিযুক্ত ১৭ জানুয়ারী ১৮৭২ 


3 কমিঃ পাস? এসিঃ ২৯শে এপ্রিল, ১৮৭২ 
কাটোয়া ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কলেঃ ২২ এপ্রিল ১৮৭৩ 
রি ওঠ তয় গ্রেডে ১৫ জাহুয়ারী ১৮৭৬ 





131৮4, তি B. P. 65. OA Y y 
14 Ibid., for 1859-60. P. 370. EE )। 
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(ছটি £ ২০ নবেম্বর ১৮৭৭ হুইতে এক মাস) 
জাহানাবাদ - ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কলেঃ ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ 
(ছুটি £ ১০ নবেম্বর ১৮৭৮ হইতে ছুই বৎসর ) 

ডেঃ ম্যাঃ ও ডে কলে; ১৪ ডিসেম্বর ১৮৮০ 
(ছুটিঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ হুইতে ছুই মাস ) 
পাবনা ডেঃ ম্যাঃ ও ডেঃ কলেঃ ২০. মাচ্চ ১৮৮৩ 1১৫ 


হাওড়া 


৫ 
" ' ইহার পর ১৮৮৪ সনের জুন মাসে ভগবানচন্দ্র সরকারী 
কৰ্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কার্যোঁপলক্ষে তিনি যখনই 
যেখানে যাইতেন তখনই সেখানে জনসাধারণের উপকারার্থ 
বিশেষ উদ্যোগী হইতেন। দীর্ঘ পচিশ বৎসরের মধ্যে তিনি 
ফরিদপুরে একাদিক্রমে আট বৎসর এবং বর্ধমানে ও কাটোয়াস্ 
দশ বৎসর স্থিত ছিলেন । এই ছুই অঞ্চলেই ভগবানচন্ত্রের কর্ম 
দক্ষতা! বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। আচার্য্য জগডীশচন্দ্রের শৈশব 
‘পিতার সঙ্গে ফরিদপুরে কাটিয়াছে। তাহার জীবনীকার 
বলেন, এক ভীষণ ডাঁকাতকে কারামুক্তির পর ভগবানচন্দ্র নিজ 


গৃহে শিশু জগদীশচন্দ্রের তত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করেন।. 


জগদীশচক্জর এই ভাকাত-ভৃত্য প্রযুখাৎ যে সকল অসমসাহুসিক 
কার্ধ্যের গল্প শুনিভেন তাহাঘ।রা তাহার জীবন কম প্রভাবিত 
হয় নাই। একজন ডাকাতকে পুত্রের তত্বাবধায়ক নিয়োগের 
মধ্যে ভগবানচন্দ্রের উদার দৃষ্টি এবং অনুপম মানবপ্রীতি সুচিত 
হইতেছে নিঃসন্দেহ । সরকারী কাৰ্য্যে নৈপুণ্য ও উপস্থিতবুদ্ধি 
প্রকাশের বছ দৃষ্টান্ত উক্ত জীবনীকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।১৬ 
১ কিন্তু ফরিদপুরে অবস্থানকালে ভগবানচন্দ্রের প্রধান কীর্তি 
একটি ‘জাতীয়’ মেলা বা প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা। এখানে 
জাতীয়” বলিতেছি এইজন্য যে, মেলায় এ অঞ্চলেরই কৃষি 
শিল্পের নিদর্শনপমূহ প্রদশশিত হইবার ব্যবস্থা হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
তৎকালীন কুন্তী, ব্যায়াম এবং যাত্রা ও. জারী গানেরও 
আয়োজন হইয়াছিল । ভগবানচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন, জাতীয় 
উন্নতির মূলে দেশজ কৃষি-শিক্প, :শিক্ষা-সংস্কতির পুনরুজ্জীবন, 
উন্নতি ও সংস্কারসাধন। এইজন্য তিনি তৎকাল প্রচলিত 
যাত্রা, কথকতা, তরজা ও জারীগানকে লোকশিক্ষার উপায়- 
স্বরূপ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই 1১৭ তিনি কৃষি-শিল্পের 
উন্নতি ও প্রসারের কথা কত গভীরভাবে চিন্তা করিতেন এবং 
নিজের পর্ধন্ষ পণ করিয়াও এই সকল বিষয়ে কিরূপ উদ্োগী 
হইয়াছিলেন আচাখ্য জগদীশচন্দ্রের উক্তি হইতেই একটু পরে 





15 History of Services of Gazetted officers employed 
under the Government of Belgal, June 1884. 
“Deputy Magistrates and Deputy Collectors (first 
চি? টি From first appointment to 31st May 1884. 


16 The Life and work of Sir Jagadis C. Bose. 
By Patrick Geddes. 1920. টা 95, 


17 Ibid, P. 8. টি তি তল 
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‘সদাশয় ব্যক্তিগণ: .ও 'গব 


১৩৫৭ 





আমরা তাহা জানিতে পারিব। কলিকাতায় নবগোপাল মিত্র 
প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলার সঙ্গে ফরিদপুরের এই প্রদর্শনীর সাক্ষাৎ 
যোগ না থাকিলেও জাতীয় উন্নতিকল্পেই যে ইহা অনুষ্টিত হয় 
সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। 

ভগবানচন্দ্র ১৮৬৯ সনের প্রারস্তেই বর্ধমানে বদলী হইলেন। .. 
এই সময় এখানে ভীষণ ছররোগ দেখা দিয়াছিল ।' যে বর্মন” 
এক সময়ে স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান বলিয়া গণ্য হইত এবং শ্বেতাঙ্গেরাও 
স্বাস্থলাভের আশায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য যেখানে গমন 
করিত তাহা এই মহামারীর প্রকোপে ক্রমে উচ্ছিন্ন হইবার 
উপক্রম হয়। এই রোগ প্রশমনকল্পে ভগবানচন্দর 
স্বয়ং উদ্ভোগী হইলেন। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ওষধপথ্য 
প্রদানের জন্য বেসরকারী সাহায্য-ভাণডার খুলিবার উদ্দেস্তে 
দেশ-বিদেশে আবেদনপত্রও প্রচার করেন। ১৬ই ডিসেম্বর 
১৮৬৯ তারিখের “অস্বত বাজার পত্রিকা’'য় এই আবেদনপত্র 
প্রকাশিত হইল | বর্ধমান, কলিকাতা, ঢাকা ও ফরিদপুরে 
বেসরকারী সাহায্য-এহণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় । বর্ধমান-কেন্দ্রের 
ভার লইলেন ভগবানচন্দ্র নিজে । তিনি রোগীদের অর্থ-সাহায্য 
ও ওঁষধ-পথ্য যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, 
নিজে সেখানে একটি ‘ইণডাষ্টরিয়াল স্কুল বা শিল্প-বিদ্যালয়ও 
স্থাপন করিলেন। ১৮৭০, ১০ই মার্চ তারিখে “অস্ত 
বাজার পত্রিকা" এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্ধ্যপ্রণালী. সম্বন্ধে 
নিম্নরূপ লেখেন £ 


“আমাদের পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকে অবগত 
আছেন, যে বর্ধমানের ক্লু দরিদ্র ব্যক্তিদিগের সাহাধ্যার্থে 
ভগবানবাবু বিস্তর যত্ব করিয়াছেন, এমন কি ভগবানবাবু যত 
না করিলে বর্ধমানের যে সর্বনাশ হইতেছিল, ইহা বোধ হয় 
গবর্ণমেন্টের ও সাধারণের কর্ণগোচর হইত না, ভগবানবাবু 
বর্ঘমানে যে বিদ্ধালয় করিয়াছেন, তাহা এ ক্ুগ দরিদ্রদের 
সাহাঁধ্যার্থে। ভগবানবাবুর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য একেবারে বিদ্যা 
ও অন্ন দান। 

“তাহার বিগ্ভালয়ে সঙ্গীত হইতে ছুতারের ব্যবসায় পর্য্যস্ত 
শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, আমর! শুনিলাম যে এই নিমিত্ত একটি, 


. হারমোনিয়ম ক্রয় করা হইয়াছে, গোরা মিশ্বী একজন নিযুক্ত 











করা হইয়াছে 
“ভগবানবাবু যে কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা 
কাধ্য হওয়া না হওয়া অর্থসাপেক্ষ । আপাততঃ 
ব্যয়ের ভার তিনি স্বয়ং লইয়াছেন, তিনি ভর 
কাল এই স্কুল চালাইতে টড টী 
কাহাকেও লইতে হুইবে না, 
সামগ্রী বিক্রয় করিলেই ; 


ক্রিবেন।” 


নাথ: 


ভগঁবানিচন্দ্র বস্তু 


৩৬৩ 


uv 





সরফারী কর্মচারী হইয়াও.নিজ দায়িত্বে বেসরকারী ভাবে 


ভ্বর-মহামারী দুরীকরণে ভগবানচন্ত্র-বিশেষ তৎপর হুইয়া- - 


ছিলেন । সরকার ১৮৭২ সনের জাহুয়ারী মাসে তাহাকে এই 
রোগের রিলিফ কমিশনার পদে নিযুক্ত করিতে অগ্রসর হই- 
লেন । ১৮৭৩-৭৪ সনে সমগ্র পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে এবং বিহারে 


ক্ঞু যে ব্যাপক ছুণ্ডিক্ষ হয় সে সময়েও সরকারী কর্মের অঙ্গরূপে 


Ee 


তিনি ইহার প্রশমনে বিশেষভাবে লিপ্ত হইয়াছিলেন। আহার- 
নিদ্রা ভুলিয়া তিনি একাধিক বৎসর ক্ষুধার্তদের সাহায্যের 
নিমিত্ত কর্ম্মতৎপর ছিলেন। এই ছুর্ডিক্ষে অন্নাভাবে যে প্রাণ- 
হানি ঘটে নাই তাহার মূলে রহিয়াছে ভগবানচন্ত্র বসুর মত 
সরকারী কর্মীর নিপুণ ও অবিরাম প্রয়াস ।১৮ 
৬ $ ৯ 

দীর্ঘকাল অবিশ্রাম সরকারী, কার্ধ্ে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ 
হইল । তিনি ১৮৭৮ সনের যে মাসে একক্রমে ছুই বৎসরের 
ছুটি লইলেন। এই ছুটির মধ্যেও তিনি নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকেন, 
নাই। সাধারণ হিতকর কার্য্যেও তিনি তৎপর ছিলেন । পণ্ডিত 
শিবনাঁথ শান্্রীর “আত্মচরিত” ( ২য় সং, পৃ. ৩১৬) পাঠে জানা 
যায়, ভগবানচন্ত্র সাধারণ ত্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্্মাণে বিশেষ 
ভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। ক্ৃষি-শিল্পের উন্নতির দিকে 


+ তাহার মনোযোগের কথা ইত্তিপুর্ক্বে বলিয়াছি। তিনি নিজেও 


, / চাঁশিল্স ও বস্ৰ-শিল্পের উন্নতির জন্ত বঙ্গদেশে এবং বোস্বাইয়ে 


ক 


A 


| বিস্তর টাক ঢালিয়াছিলেন। নেপাল-তরাইয়ে চাষ-আবাদের 
জন্ভ ভগবানচন্দ্র বিস্তর ভুমি ক্রয় করেন। জঙ্গলাদি পরিষ্কার 
করিয়া চাষের কার্যেও লাগিয়া যান। জমিতে কিছু কিছু 
উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইলেও, বিক্রয়ের কোন সুব্যবস্থা করা 
তখনকার দিনে সম্ভবপর ছিল না। এ অঞ্চল অস্বাস্থ্যকরও 
ছিল। এ সকল কারণে ভাহাকে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। 
চা-শিল্পের অন্য আসামে তিনি কয়েক হাজার বিঘা 

জমি কিনিলেন। এ স্থানকে চাঁউৎপাদনের উপযোগী করিতেও 
তাহাকে চড়া সুদে টাকা ধার করিয়া খণজালে জড়াইয়! 
পড়িতে হইল। পরে এই শিল্প খুব লাভজনক হয় বটে, কিন্তু 
জীবদ্দশায় তিনি ইহা! দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। বোন্বাইয়ে 
একটি স্বদ্বেণী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রচুর টাকা 
দেন, বটে, কিন্ত স্থানীয় কর্মকর্তাদের অসাধুতার অন্ত সমস্তই 
"নষ্ট হইয়া যায়।১৯ এ কারণ ১৮৮৪ সনে 'সরকারী 
চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণকালে তিনি একেবারে নিঃস্ব হইয়া 
পড়েন । এদিকে জগদীশচন্দ্র তখনও বিলাতে অধ্যয়নরত, নানা” 
কূপ অর্থকৃচ্ছুতার মধ্যেও ভগবানচন্্র নিজ কর্তব্য পালনে কখনও 
পশ্চাৎপদ নাই। তিনি পরায় কাহাকে বলে জানিতেন না। 





১৮ এ পৃ. ৯১০1 সন-তারিখের ভুল-জাস্তি থাকিলেও, ভগবানচন্দের 
এই সময়কার কার্যকলাপ উক্ত জীবনীকাঁর উল্লেখ করিয়াছেন। 
১৯ এ, পৃ ১০। 


নান! অসুবিধার মধ্যেও পুত্রের অধ্যয়ন পরিসমাপ্তি না হওয়া, 
পর্য্যন্ত তাহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনেন নাই। এ সকল 
বিষয়ে সহধন্মিণী বামাহুন্দরীর.অনুপ্রেরণা তাহার মনে বিশেষ. 
শক্তি প্রদান করিয়াছিল 

: "পিতার এই অসাফল্য এবং তজ্জনিত বৃদ্ধবন্নসে ছংখভোগ 
যুবক জগদীশচন্দ্রের প্রাণে খুবই লাগিয়াছিল।. তবে তিনি 
ইহাতে হতোছম ন! হুইয়া ইহার ভিতরই নিজের জীবনাদর্শ 
লাভ করিলেন। জগদীশচন্দ্র পিতার যাবতীয় খণ পরি- 
শোধের ভার নিজ স্কন্ধে লইলেন। ১৮৮৫ সনের ৭ই জ্বাহয়ারী 
কলিকাতা প্রেসিডেন্দী কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক পৰে নিযুক্ত 
হওয়া অবৃধি কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি পিতৃ-খণ অনেকটা 
শোধ করিয়া ফেলিলেন। ক্বযি-শিল্পে . পিতার বিফলতাকে 
জগদীশচন্দ্র একটি “আদর্শ ও মহৎ বিফলত!” বলিয়া ব্যক্ত 
করিতেন। ভগবানচন্্র-প্রব্তিত ফরিদপুর প্রদর্শনীর পঞধ্চাশৎ- 
বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র তথায় গিয়াছিলেন। পিতৃ- 
দেবের ব্যর্থতাকে তিনি বক্তৃতায় নিয়লিখিত ভাবে উল্লেখ 
করেন (৪ঠা জানুয়ারি, ১৯১৬) £ 


“A failure? Yes, but. not ignoble nor altogether 
futile. And through witnessing this struggle, the son; 
learned} to look on success or failure as one, and to realise. 
that some defeat may be greater than victory. To me his 
life has been. one of blessing, and daily thanksgiving. 
Nevertheless everyone had said that he had wrecked his 
life, which was meant for greater things. Few realise 
that out of the skeletons of myriad lives have been: built 
vast continents. And it is on: the wreck of a life like 
his, and of many such lives, that will be built the greater 
India yet to be. We do not know why it should be 603, 
{but we do know that the Parth-Mother is always calling 
for sacrifice.” 20 


“বিপদি ধৈৰ্ষ্যম’_ ইহাই ছিল ভগবানচন্ত্ৰের জীবনের শিক্ষা ৷. 
জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের গবেষণাকালে কত খাত-প্রতিধাতের 
সম্মুখীন হইয়াছেন, কত বিষম পরীক্ষার মধ্যেই তাঁহাকে. 
অগ্রসর হইতে হইয়াছে, কিন্তু পিতার এই শিক্ষা! সর্বদা তাহার 
জীবনপথের পাথেয় হইয়া ছিল। ১৯১৭ সনের ৩০শে নবেম্বর 
কলিকাতা বন্-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে প্রদত্ত বক্তৃতায় এই 
কথার সঙ্গে সঙ্গে উপরের উক্তিরই প্রতিধ্বনি পাই। তিনি 
বলেন £ 

“পরীক্ষার আরম্ভ, পিতৃদেব স্বীয় তগবাদচন্ বন্ুকে 
লইয়া, তাহা অর্ধ শতাব্দীর পূর্বের কথা। তাহারই নিকট 
আমার শিক্ষা ও দীক্ষা । ' তিনি শিখাইয়াছিলেন, অন্যের 
উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে 
শ্রেকক্কর। জনহিতকর নানাকাধ্যে তিনি নিজের জীবন 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন । শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে 
তিনি তাহার সকল চেষ্ঠা ও সর্বশ্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার সে-সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখসম্পদের 


বি 
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করিতে হইয়াছিল । সকলেই বলিত, তিনি তাহার জীবন 
ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত স্ষুত্র 
এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে 
পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত 
হইয়াছিল ।”২১ . 
গু 

- জ্রীশিক্ষার প্রতি ভগবানচন্দ্রের অন্ুরাগের আভাস আমরা 
পাইয়াছি। ছাত্র-জীবনে যে সংকল্প করিয়াছিলেন, পরবর্তী 
কালে তাহ! তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া! গিয়াছেন। 
অন্তান্ত সকল বিষয়ের ন্যায় এ ক্যর্য্যেও তিনি পত্নী বামা- 
সুন্দরীর বিশেষ সমর্থন ও সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বামা- 
সুন্দরী সত্যসত্যই রতুগর্ভা । পুত্র জগদীশচন্দ্রের কৃতি ও কীর্তি 
আজ সমগ্র ভারতবর্ষের, শুধু ভারতবর্ষের কেন, সমগ্র প্রাচ্যের 
মুখোজ্ল করিয়াছে । তাহাদের পাঁচ কন্তার প্রত্যেকটিকেই 
তৎকাল-প্রচলিত উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা কর] হইয়াছিল । 
জ্যেষ্ঠা স্বর্প্রভা বাংলা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী হইয়া 
উঠেন। সে যুগের যাবতীয় বাংলা বই পড়া শেষ হইলে 


বিষ্াসাগর মহাশয় তাহাকে ইংরেজীর চচ্চা করিতে পরামর্শ ' 


দেন, তিনি পরে ইংরেজী ভাষাও বিশেষরূপ আয়ত্ত করিয়া- 
হিলেন। স্বামী আনন্দমোহন বস্সুর সকল জনহিতকর কার্ধ্যেই 
তিনি প্রধান সহায় ছিলেন। ১৮৭৬ সনের জুন মাসে যখন 
আগেকার হিন্দু মহিল| বিগ্ভালয় ‘বঙ্গমহিল! বিগ্ভালয় নামে 
পুনরুজ্জীবিত হয় তখন এই কার্য্যে তিনিও সবিশেষ উদছোগী 
হুন। ইহা! ব্যতীত “নারীদিগের মধ্যে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য; 
গৃহকার্্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্ত তিনি বঙ্গমহিল! 
সমাজ নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমান ব্রাহ্ম- 
সমাজের রমণীদিগের বহু কল্যাণসাধন করিয়াছিল ।’২২ বঙ্গ- 


২১ প্রবাসী, পৌষ ১৩২৪ 2 “নিবেদন”--শ্রীজগদীশচন্্র বনু । 


২২ বামাবোধিনী পত্রিকা, জোষ্ঠ ১৩২৫ ২ “গরলোকগতা! শ্বর্ণপ্রভা! 
বন ৮” 
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মহিলা সমাজ ১৮৭৯ সনের ১লা রি ঘতিটিত হর ৷ স্বৰ্ণপ্ৰতা 
আরও বহু অনফল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিভ যুক্ত থাকিয়া 
স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 

ভগবানচন্ত্রের দ্বিতীয়া কা জুবর্ণপ্রভা বেখুন স্কুল হইতে 
১৮৮০ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন । অন্ত” 


তিন কন্তা লাবণ্যপ্রভা, হেযপ্রভা ও চাকুপ্রভাও উচ্চশিক্ষা 


লাভ করেন এবং নানা জনহিতকর কার্যে লিপ্ত হন । 
হেমপ্রভা ১৮৯৪ সনে বি-এ এবং ১৮৯৮ সনে এম-এ পরীক্ষা 
পাস করেন। তিনি দীর্ঘকাল বেখুন স্কুল ও কলেজে 
শিক্ষাত্রতীর কান্ধ করিয়াছিলেন । লাবণ্য প্রভা বস্থুও বিশেষ- 
ভাবে শিক্ষা লাভ করেন। লেখিকা হিসাবেও তাহার বেশ 
খ্যাতি ছিল। 
৮ 

ভগবানচন্দ্রের অবসর-জীবন অসচ্ছলতার মধ্যে কাটিলেও 
তাহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিয়া গিয়াছিলেন। 
পুত্র জগদীশচন্দ্রের ভবনে. ভগবানচন্দ্রের পরলোকগমনের পর 
১৮১৪ শক, ১৬ই ভাদ্র সংখ্যা ‘তত্বকৌয়ুদী’ তদীয় শ্রাদ্ধের 
সংবাদ প্রসঙ্গে লেখেন £ | 

“বিগত ১৫ই ভাদ্র মঙ্গলবার আত শ্রাদ্ক্রিয়া অদ্ধাস্পদ্ 


আনন্দমোহন বস্থু মহাশয়ের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। অদ্ধাস্পদ- 


পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্ষ্যের কার্য করিয়াছিলেন। ১ 
উপাসনার পর ভগবান বাবুর তৃতীয়! কন্যা কুমারী লাবণ্যপ্রভা 
বন্থু মহাশয়া তাহার পিতার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনব্বত্ত পাঠ 
করেন। তাহাতে জানা যায় যে, ভগবান বাবু কাধ্যোপলক্ষে 
যখন যেখানে দিয়াছেন সেইখানেই তাহার হ্বদয় পরছঃথে 
কাদিয়াছে এবং তিনি সর্বত্রই দেশের উন্নতিসাধন করিবার 
চেষ্ঠা করিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি অতিশয় সদাশয় ও 


.পরছুঃথকাতর ব্যক্তি ছিলেন।” 

ভগবানচন্দ্রের মত জাতির উন্নতিকল্পে উৎসর্গাকিত ব্যজিদের . 
জীবনকথা আলোচনা করিয়া আমরা নিজেদের ধন্ত বোধ 
করি। 
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_নেতাজীর পিতৃভূমি কোদালিয়া . 
 শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 


নেতাঁজীর পিতৃভূমি কোঁদালিয়া খাম এক দিন পতিতগণের 


চলাৰ লম ছিল । এই অঞ্চলকে লোকে দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিত । 


এই স্থানে বছ স্বনামধন্. পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়! প্রসিদ্ধিলাভ 
Ee । এখানে বসিয়া ধার্টিক তত্বজ্ঞানী খষিকল্প ব্যক্তি-. 
গণ, সমাজহিতৈষিগণ স্বদেশের নানারূপ কল্যাণসাধন করিয়া 
গিয়াছেন_-ইহা শুনিয়া আমরা বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া 
" থাকি । 
বর্তমানে কোদালিয়া গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ সীমানায় যে 
মজা খাত দেখিতে পাওয়া যায়, এক দিন পুণ্যসলিলা ভাগীরথী 
এইখানে প্রবাহিত ছিল । গত শতাব্দীর মধ্যভাগেও এ মজা 
গঙ্গায় নৌকাযোগে যাতায়াত করা সম্ভবপর ছিল । এই গ্রামের 
গোঘাটা হইতে বহুলোক নৌকা করিয়া জয়নগর, মজিলপুর, 
সুন্দরবন অঞ্চলে ও কলিকাতায় যাতায়াত করিত । তখন কলি- 
কাতা হইতে ভায়মগহারবার পর্যযস্ত রেলপথ হয় নাই । বিবিধ 
“ পণ্যন্রব্য এই জলপথে বহুগ্থানে লইয়া যাওয়া হইত। এ 
. অঞ্চলের মধ্যে গৌঘাটা ও গড়িয়া মাল আমদানী ও রপ্তানির 
. /একটি কেন্দ্ৰ ছিল। শুনা যায়, একদা সুদুর মাদ্রাজ প্রদেশ 
. হইতে 'নৌকাসমূহ এই পথে যাতায়াত .করিত। দীনবন্ধু 
* মিআঅ এই গ্রামের পরিচয় দিবার সময় লিখিয়াছেন £ “ঘোষের 
বোসের গঙ্গা, গঙ্গা ঘরে ঘরে ৷” 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক দিন গ্রামের আজিকার মত 
অবস্থা ছিল না । ভাগরথীর এইরূপ দশা হইল কিরূপে ? 
ইহার উত্তর দিতে হইলে এ অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা 
করিতে হয়। ক্যাপ্টেন রেনেল-ন্কত ১৭৬৭ গ্রীষ্টাব্দের বঙ্গ- 
দেশের মানচিত্রে দেখা যায়, কালীঘাট হইতে বোড়াল, 
বারুইপুর, সর্য্যপুর ও দক্ষিণ বিষ্ণুপুর প্রভৃতি গ্রাম দিয়! তখনও 
পৰ্য্যন্ত নদী প্রবাহিত হইত । যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের 


জমিদারী বর্তমান খুলনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত 


ছিল। এ অঞ্চলও তাহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল । 
এ মোগলশক্তি হানবীর্ধ্য হইয়া পড়িলে পর্তুগীজ বণিকগণ, দুন্ধর্ষ 

ক্র উঠে। ১৭২৫ গ্রীষ্টাবে যু্শিদকুলি খাঁর. মৃত্যুর পর 
বাঙালীর রাষ্ট্রীয় শৈধিল্যের সুযোগ লইয়া ত্যুহার! খুলনা ও 
চব্বিশ পরগণান দক্ষিণ অঞ্চলে লুষ্ঠনে প্রবৃত্ত হয় । বহু লোককে 
ধরিয়া লইয়! গিয়া দাসরূপে বিক্রয় করে। শ্রীযুক্ত সতীশ: 
চন্দ্র মিত্র মহাশয় যশোহর ও খুলনার ইতিহাসে এ সকল বিষয় 
বিবৃত করিয়াছেন ।, 


' . হুগলী ছিল তখনকার দিনে বাংলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দর ৷ 
দেশবিদেশের বাণিজ্যতরণীসমূহ এই গ্রামের পার্শ্ব দিয়া কলি- 


১০ 


কাতায় যাতায়াত করিত। পর্তৃগজ দস্থ্যর! সুন্দরবন অঞ্চল 
হইতে আসিয়া বাণিজ্যতরী লুঠন করিত। রেভারেও 
লং সাহেব মাতলার অনতিদুরে টার্জ নামক একটি পর্ভৃগীক্ 
বন্দরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন। ভাগীরধীর প্রবাহ ক্রমশঃ 
মন্দীভূত হইতে লাগিল । ভ্রিবেণী হইতে সরস্বতী নদী বেগবতী 
হইয়া সমন্তে পড়িয়াছিল, ক্রমে সেই পথে বঙ্দেশের শিল্প ও 
পণ্যসম্তার দূর দেশে নীত হইতে লাগিল। ভাগীরথীর 
একটি স্ষুদ্র শ্রোত কলিকাতার ছুর্গের সন্গিকট হইতে শাখরোল 
নামক স্থানে সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত হয়। এ ক্ষুদ্র 
খাল ক্রমশঃ প্রশত্ততর হয়। সরফরাজ খাঁর রাজত্বকালে 
ইংরেজ ও ওলন্দাজ্জ বণিকগণ বাণিজ্যের সুবিধার অন্ত খাল 
খনন করিলে গঙ্গার মূল প্রবাহ এ পথে শাখরোলের নিকট 
সরস্বতীর সহিত মিশিক্া যায়। অপরদিকে কালীঘাটের 
নিবর্তী প্রাচীন খাত বা আদি গঙ্গা টালী সাহেবের খনিত 
টালীর নালায় পরিণত হই! মজিয়া যায়। 

গঙ্গার বর্তমান অবস্থার সহিত কোদালিয়া! গ্রামের ঘনিষ্ঠ 
সন্বন্ধ। গঙ্গা মজিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের 
অনেক প্রাচীন সম্দ্ধি অস্তহিত হইয়া গিয়াছে । এ অঞ্চল ক্রয়ে 
ম্যালেরিয়ার প্রকৌপে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । এই 
প্রসঙ্গে এক মহাপুরুষের কথা আমার মনে পড়িতেছে, 
তিনি এই অঞ্চলের পর্তুগীজ দস্যুদের বিতাড়িত করিয়া ইহাকে 
মন্ুযম্যবাসের উপযোগী করেন। তাহার নাম কালুরায় বা 
দক্ষিণরায়। তিনি আজও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রতি বৎসর 
১লা মাঘ “দক্ষিণদার” রূপে পুর্ধিত হইতেছেদ। আমাদের 
দেশের লোকের! বীরপুজা মানে । তাহারা তাহাদের এই 
ত্রাণকর্তীর পুজা করিয়া বিগত দিনের কথ! স্মরণ করিতেছে । 

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মদনমল্পল পরগণার (বর্তমানে ' 


বরিদহাটি ) মধ্যে কোদালিয়! অবস্থিত। প্রাচীন নবদ্বীপ 
রাজ্য দ্বাদশটি দ্বীপে বিভক্ত: ছিল। এই গ্রাম গঙ্গার 
পলি হইতে উৎপন্ন প্রবালঘীপের অন্তভূর্ত | ১৭৫৭ ্রীষ্টাবে 


সিরাব্বদ্দোলার পতনের পর ইংরেজের আশ্রিত মীরজাফরের 
রাজত্বের প্রারস্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চবিবশটি পরগণার 
জমিদারি প্রাপ্ত হয়। ইংরেজেরা প্রথমেই এইরূপ বিস্তৃত ভূভাগে 

শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া রাজ আদায়ের বন্দোবস্ত 
করে। কিন্ত ইহার পুর্বে মদন রায়চৌধুরী নামে কারস 
জাতীয় “এক প্রধান ব্যক্তি শক্রভয্ম নিবারণার্থ ব্রান্্পুর 
গ্রামের ঈশান কোণস্থ বৃহৎ 'এক ভূমিখণে' গড়খাত করিয়া 
তাহার মধ্যে বাটি নির্শ্মাণপুর্ববক বাস করিতেন! মদনবাবু 


৬৬২ 
অতি বলবান বীরপুরুষ ছিলেন বলিয়া মল্প উপাধি প্রাপ্ত 
হন। তংকালে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা মুশিদাবাদের 
নবাব বাহার প্রধান বারপুরুষ বলিয়া এ মদন মল্লের 
প্রতি এতদঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন ; 
তদনুসারে মদন কর আদায় করিয়া নবাব-দরকারের নিকট 


প্রেরণ করিতেন। এ ব্যক্তির নামানুসারে এই পরগণার নাম . 


মদনমল হইয়াছে । এক্ষণে রাজপুরের ঈশান কোণে এ 
চৌধুরী মহাশয়দিগের ভগ্নাবশিষ্ঠ বাচী আছে-এবং এ বংশের 
প্রধান ব্যক্তিগণ চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে বারুইপুর গ্রামে সম্পত্তি 
সংগ্রহ করিয়া অবস্থিত করিতেছেন ।” যদিও বর্তমানে ওঁ গ্রাম 
বরিদহাটি পরগণার অন্তর্ভুক্ত তথাপি এই অঞ্চলের লোক 
২৪-পরগণার অন্য অঞ্চলে মদনমল্লের লোক বলিয়া পরিচিত 
হইয়া থাকে ৷, 

এই গ্রামের 'একটা সামাজিক বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্ত 
বৈদেশিক শাসনে দেশীয় কুটরশিল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে বিনঃ 
হওয়ায় বর্তমানে সেই বৈশিষ্ট্য লোপ পাইয়াছে। . হিন্দু 
জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর বাস ছিল এই গ্রামে । ব্রাহ্মণ, কায়স্থ 
প্রভৃতি উচ্চশ্রেণী, কামার, কুমার প্রভৃতি নবশাখ, গোয়ালা, 
কৈবৰ্ত প্রভৃতি জল-আচরণীয়, কাওরা, ভেয়র প্রভৃতি প্রত্যেক 
সম্প্রদায় নিজেদের এক একটি পাড়ার স্থষ্টি করিয়াছিল । 
কামার, কুমার, স্তাকরা, বেনিয়া, শীখারী, যোগী শুধু “পাড়া” 
স্থষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হুয় নাই, তাহার! নিজেদের কুটিরজাত 
দ্রব্যের দ্বারা এই গ্রামকে সম্বদ্ধিশালী করিয়াও তুলিয়াছিল। 
যোগীপাড়ায় তাত চলিত। গ্রামের বপ্ের চাহিদা মিটাইয়া 
তাহার! ক্লিকাভার বাজারে, বারুইপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কাপড়, 
গামছা বিক্ৰয় করিত। ,আমি যে কালের কথা বলিতেছি 
" তখনকার দিনে গ্রামবাপীরা “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে 
তৃপ্তি পাইত। কুমারপাড়া হাঁড়ি পেটার চটপট শবে দিবারাজ্জ 
মুখরিত থাকিত। সন্ধ্যার পূর্বে দলে দলে বলিষ্ঠ কুমার-যুবক 


মাঠ হুইতে কোদাল ও ঝুড়িতে করিয়! মাটি লইয়া সারিবদ্ধ-. 


ভাবে বাগীতে ফিরিত। . নান! স্থানের ব্যবসায়ীরা হাঁড়ির অন্ত 
এই গ্রামে আপিত। মটুক পালের “বৌ-পাগল!” হাড়ি 
পাইবার জন্য অনেক “বৌ” পাগল হইয়া উঠিত। মটুক পাল 
প্রথম স্বদেশী প্রদর্শনীতে পদক পাইয়া এই গ্রামকে টি ররারিত 
করিয়াছিলেন । 
মুসলমান আমলে এই গ্রামে বহু দরিদ্র মুসলমানের বাদ 
ছিল। তাহারা কোদালির কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ: 
করিত । .মনে হয়, তাহাদের, নাম হইতে এই গ্রামের নাম 
কোদালিয়! হইয়াছে। বর্তমানে যে বেলিয়া পু্করিণী গ্রামের 
মধ্যে আছে তাহা শিরোমণির, ভট্টাচাধ্যের এবং হাটুর বেলিয়া 
“নামে তাহা সাধারণের নিকট পরিচিত -। এই পুঞ্বরিণী পূর্বের 
একটিই ছিল এবং মুসলমানেরা কারবালা রূপে উহা! ব্যবহার 


প্রবাসী 
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করিত। শুনা যায়, শিরোমণি মহাশয়দের বাগান কর্ষণের' 
সময় বহু মৃত ব্যক্তির হাড় পাওয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে 
এই অনুমান হয় যে, ওঁ স্থান কবরভূমি রূপে ব্যবহৃত হইত। 

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভুমি- 
বিলির উতক্ৃষ্ট পদ্থারূপে. গৃহীত হয় তখন এই গ্রাম হুগল্ীর 
বাশবেড়িয়া বা বংশবাটীর জমিদার বাজ নৃসিংহদেব বাহাছরেক্র- 
অমিদারীভুক্ত হয় । তিনি এই গ্রামে বহ নি্ধর জমি দান- 
করতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর লোকদিগকে নুতন 
করিয়া বসবাপ কলান। তাহাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 
নবশাথ ও অগ্যান্ত শ্রেণীর লোকের! তাহাদের প্রয়োজনের 
ভ্রন্ভ একে একে আসিয়! বসতি স্থাপন করে । যাহার! নিফর 
জমি ভোগ করিতেছেন গত সেটেলযেণ্টের সময় তাহারা লং 
সাহেবের পুরাতন ছাড়ের কপি দেখাইয়া নিজেদের ভু-সম্পত্তির 
নিফর-স্বত্ব প্রমাণ করিয়াছেন । এই সব ছাড়ে রাহা! নৃসিংহ- 
দেবের নামের উল্লেখ আছে। 

এই গ্রামের উত্তরে যে চাংড়িপোতা গ্রাম বর্তমান ধা 
উহা এ ছাড়ে বংশীধরপুর নামে পরিচিত। চাংড়িপোতার 
প্রাচীন বংশ “দে” গোষ্ঠীর বাগিতে নৃসিংহদেবের ছাড়ের নকল 
পাওয়া যাইতে পারে । আলিপুর কালেক্টরীতে পুরাতন দলিল 
পত্রে নৃসিংহদেবের নাম পাওয়া ষায়। উচ্চত্রেণীর হিন্দুর! প্রথ 
গঙ্গার তীরবর্ভাঁ স্থানে বসবাস করিয়াছিলেন । মে 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা! গ্রামের পূর্ববভাগে তাহাদের বসতি 
বিস্তার করেন। তখন তাহারা মুসলমান-সন্প্রধায় ও অক্পৃষ্ঠ- 
হিন্দুগণের বসবাসের স্থান গ্রামের প্রাস্তভাগে নির্দিষ্ট করিয়া 
দেন। তখন বহু নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান বর্তমান পাঁচঘর! 
ও পেটুয়! প্রভৃতি গ্রামে চলিয়া যায়। বর্তমানে তাহাদের 
বংশধরেরা উক্ত গ্রামে বসবাস করিতেছে । বঙ্গ ও চক্রবর্তীর! 
এই গ্রামের আদি বাসিন্দা । বস্ু-বংশ অর্থাৎ নেতাজী সুভাঁষ- 
চন্দ্রের পুর্ববপুরুষগণ মাহিনগর হইতে এবং চক্রবর্তাগণ 
বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা" মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মাতুলবংশের : 
পূর্ববপুরুষগণ, বিস্তাধরীর ‘উপকূলবর্তা ( বর্তমানে সুন্দরবন 
তালুকভুক্ত ) হোমড়া থাঁম হইতে উঠিয়া কোদালিয়া গ্রামে 
চলিয়া আসেন । প্রাচ্যবিতামহার্ণৰ লগেন্্রণাথ বসু 'বাঙ্গালার 
জাতীয় ইতিহাসে: ত্রাম্মাণ ও কায়স্থকাঙে হা বিস্তৃত বিবরণ 
দিয়াছেন |. 

কোদালিয়া গ্রামের আলোচনা-প্রসঙ্গে ছুই-একটি প্রাচীন 
কাহিনীর অবতারণা করিতেছি । এই গ্রামে ওধু যে হিন্দু ও 
মুসলমানের বাস তাহা নহে। বহু বৌদ্ধধর্শ্মাবলম্বী প্রচ্ছন্ন- 
ভাবে এখানে বাস করিতেছে। হরপ্রসাদ শাস্রী মহাশয় 
বলিয়াছেন যে, প্রায় হাজার বৎসর পুব্বেও চব্বিশ পরগণার 
নানাস্থানে বৌদ্ধ বিহার -ছিল1 এখনও তাহার নিদর্শন 
পাওয়া যায়। বর্তমানে বেদান্ত মহাশয়ের দীঘির উত্তর-পূর্ব 
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কোণে, বর্ম্মতল| নামক স্থানে প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখী পু্িমায় 
যে বর্দঠাকুরের পুজা হইয়া থাকে তাহা বৌদ্বপুজজার নামান্তর 
মাত্র । এ দিনটি বুদ্ধদেবের জন্মতিধি ৷ বৌদ্ধবর্ম্মাবলস্বীরা এ দিনে 
বিশেষভাবে তাহার পুক্কা করিয়া থাকে। যোগীরা এই ধর্ম 
পুজা করিয়া থাকেন। রাজপুর বাজারের নিকট যে 
ধর্মস্থান আছে সেখানেও যোগীদের দ্বার এ দেবতা পৃর্ভিত 
হইয়া থাকেন। আমাদের গ্রামের যোগীরাই মনে হয়, প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধ। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইহাদের আঁচার-ব্যবহার 
এই গ্রামের হিন্দুদের আচার-ব্যবহার হইতে পৃথক বলিয়া 
বোধ হইত। যোগীজাতির কোন ব্রাহ্মণ গুরু বা পুরোহিত 
ছিল না । - তাহাদের মৃতদেহ পুর্ববে অগ্নিদগ্ধ না. করিয়া 
যোগানে উপবিষ্ট অবস্থায় পুঁতিয়া রাখিত ( The Yogis 
of Bengal by Radhagovinda Nath)i এই গ্রামের 
চড়কপুজ্বাকে “দেল উঠা” বা দেউলপুজা বলা হয়। উহা 
বৌদ্ধ উৎসবের নামাস্তর মাত্র । গাজনে পূর্ব্বে যোগীরা 
বিশেষভাবে যোগদান করিত । সেদিন গ্রামের “নিয়ন”শ্রেণীর 
লোকেরা “সন্্যাসীর” বেশ, পরিধান করিয়া ত্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি 
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'_ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কুঠিত হইত না। বর্তমানে এই উৎসবে 
 টআরসেই উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাঁ। কেবল ধর্ম্মতলায় 


চে 


০০ 


E> 


পুরমহিলাদের নীলের পুন্ধা বিগত দিনের কথা স্বরণ করাইয়া 
দিতেছে। 
ধর্মাতল! ছাড়িয়া গ্রামের পূর্বপ্রান্ত অভিমুখে কিছুদূর অগ্রসর 


হইলেই একটি মুসলমানপাড়াঁ দেখিতে পাওয়া যায়। : এখানে ' 


গাজী সাহেবের একটি -দ্রগা আছে? স্থানীয় মুসলমানের - 
বলিয়া! থাকেন যে, এখানে একজন পীরের সমাধি আছে। 
তাহার নাম বর্ধান গাজী । বর্থান গাজী যে একজ্রন এঁতি- 
রি ভিহি সরে কারিনার নাই। ৮ 


ঘুমপাড়ানির সুর 





৩৬৩ 


বা বড়গা্ী হুসেন শাহের সাহায্যে হিজলী হইতে চব্বিশ 
পরগণার দক্ষিণ অঞ্চল পর্য্যন্ত মুসলমান ধৰ্ম্ম প্রচার করেন। 
সোনারপুর অঞ্চল হুইতে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়! তিনি মুকুট 
রায়ের সেনাপতি দক্ষিণরায়কে পরাজিত করেন। ' দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগণাঁর বহু স্থানে বর্খান গাজীর দরগা দেখিতে 
পাওয়া যায়। বাড়ায় মোবারক গাজী সুন্দরবনের একাংশে 
ব্যাদ্রভীতি নিবারণ করিয়া এ প্রদেশের সকলের স্মরণীয় 
হইয়া আছেন। 

কিন্তু বন্ধখান গাজীর কার্ধ্য ছিল -ধর্শপ্রচার । তিনি যাহা” 
দিগকে ধর্ম্মা্তরিত করিয়াছিলেন তাহারা ই স্থানে স্থানে তাহার 
দরগা নির্মাণ করিয়া তাহাকে পীররূপে সম্মানিত করিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছে । আজও এই স্থানে হিন্দু-মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায় গাজীর সিঙ্নী দিয়া থাকে । প্রতি বৎসর পৌষ মাপের 
শেষে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীর গৃহিণীরা বাড়ী বাড়ী “মাঙ্গন” 
করিয় এই বর্খান গাঁজীতলায় সিন্নী দেন এবং বাটীর বাহিরে 
কোন স্থানে সকলে মিলিয়া বনভোজ্বন-পর্বব শেষ করেন । 
সন্ধ্যা সমাগমে বাড়ীর বহিষ্বণরে প্রদীপ হ্বালিয়া দিলে, গৃহিণী 
বাড়ীতে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করেন-__“দোরে কেন্রে আলে! ?” 
দরজার পার্শ্বস্থিত নারী উত্তর দেন__“গিন্নী গেছেন বনভোজনে 
সবাই আছে ভাল।” এই উৎসবের সহিত কোন এঁতিহাপিক 
স্থৃতি জড়িত আছে কিনা তাহা বলিতে পারি না। 

এই গ্রামটিকে তদানীস্তন লোকের! তীর্ঘস্থান-স্বরূপ মনে 
করিতেন এবং পুণ্যতীর্থ কাশীর সহিত ইহার তুলনা করিয়া 
এই-ল্লোক বচন! করিয়াছিলেন £ 

*কোদালিয়াপুরী কাশী গোঘাটা মণিকলিক| । 
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসো ভবানী কালউভৈরবঃ |” 
বর্তমান যুগে নেতাজীর এই গৌরবময় পিতৃভূমি ভারত- 

বাসীদিগকে দেশীত্মবোধে নূতন করিয়া উদ করুক । 


ঘুষপাড়ানির স্থুর 
শ্ীস্থনীলকুমার' লাহিড়ী 


পেরিয়ে এসে কাশের বনে ধানের ক্ষেতের বারে, 
 পঙ্বত্বেরই গন্ধে উছল পদ্ম-দীঘির পারে 
এলেম শেষে_ত্বপনপরীর লীলাভূমির মাঝে 
দেখি তারা খেল্ছে সেথায় নানান্‌ রভীন সাজে, 
থোকনমণি সেখান হ'তে তোমার তরেই আমি 
শিশির-ধোওয়া সুধায় মাথা ছোট্ট স্বপনখানি। 


বন্ধ ক'রে চোখটা মাণিক দেখ স্বপনপুরে 
জোনাক জ্বলে নিমগাছের ওই ফাকে ফাকে ঘুরে 


আফিম ফুলের বুকের থেকে ঘুমের পরাগ হব্রি 
কাজল এঁকে দিলেয চোখে স্বপনে উঠুক ভরি । 


সুপ্তি-পথের পারে খোকন যাচ্ছ স্বপন-দেশে 
বিদায়বেলায় সোণায়ুখের ছোট্ট হাসি হেসে । 
স্বপ্নাকাশের বুকে খোকন জ্বলছে তার] সুখে ' 
ঝিকৃমিকিয়ে সোণালি রও. ঢালছে তোমার মুখে, 
তালে তালে সোহাগ ভরে চক্ষে তোমার হানি 
সুধায় মাথা ছোট্র স্বপন গেলেম খোকন দানি ॥ 


- -[সরোজিনী নাইডুর-0:5৫19 8০০৪ কবিতার ভাবাহুবাদ ] 
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পশ্চিমবঙ্গে ধান-চাষের গতিক 
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত 


পশ্চিমবঙ্গে ধান-চাষের গতিক ভাল নয়। উৎপাদন বছরে 
বছরেই কমিতেছে। গত বৎসর যাহা! হইয়াছিল এ বংসর 
তাহা হইবে না. আগামী বৎসর আরও কমিবে। তৎপর 
বৎসর আরও । মজজুরদের হাতে জ্রমি গেলেও উৎপাদন-বৃদ্ধি 
হইবে না। ৪ | 

আমার জমি আঁছে। চাষ করাইয়া থাকি । আমি নিজেকে 
কৃষক মনে করি। লোকে আমাকে কৃষক বলে না। বলে-_ 
মধ্যবিত্ত ভদ্রলৌক। কৃষক বলিতে লোকে বুঝে, যাহার! 
চাষে খাটে অর্থাৎ মজুরের । যাহারা খাটে, খাটায় 
তাহারাও কৃষক । লোকে তাহাদিগকে বলে চাষা । আমি 
কৃষক হইতে পারি। চাষা কেমন করিয়া হইব ? 

আমি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক নহি। আমি গরীব ভদ্রসম্ভান। 
আমার ছুই হালে চাষের মত জমি। ভাগচাষী এক হালে 
সারে। এক হালের চাষে খণ। ছুই হালের চাষে আত্ম- 
পোষণ মাত্র । যিনি মধ্যবিত্ত তাহার অস্ততঃপক্ষে পাঁচ হালে 
চাষের মত জমি থাকিবে অর্থাৎ কমপক্ষে পঞ্চাশ বিঘ!। 

বর্তমানে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরই পঞ্চাশ বিঘা 
জমি নাই। সকলেরই প্রায় আমার মৃত অবস্থা । আমি ছুইরূপে 
চাষ করাইয়াছি।. এক-_হাল গরু রাখিয়া, মজুর খাটাইয়! | 
অন্য--ভাগে চাষ দিয়া । নিত্ব-চাষে খণ হইয়াছে । ভাগ-চাষে 
জমি পতিত হইয়াছে । 

পশ্চিমবক্ষে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সংখ্যা কম নয়। 
সকলেরই জমি.পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। চাঁষ হইলেও সিকি 
ফসল হয় না । সকলেরই ভাগে চাষ। এখনই ভাগচাষী 
মিলিতেছে না। ছু,এক বৎসর পরে একেবারেই মিলিবে না। 

আমার জমি কাড়িয়া চাষীকে দেওয়া হইতে পারে। 
চাষীর ছেলে চাকুরি পাইতে পারে । মুরদের বেতন চতুগু্ণ 
বাড়িতে পারে । উৎপাদন বাঁড়িবে না। ভদ্রলোকের ছেলে 
হাঁল ধরিবে না, কোদাল পাঁড়িবে না, ধান কাটিবে না। 

আমার জ্রমিতে আমিই অধিক খাদ্য উৎপাদন করিতে 
পারি, যদি আমার পঞ্চাশ বিঘা জমি থাকে, যদি আমার 
প্রচুর অর্থ থাকে_যদি আমি ভাগচাষী পাই এবং যদি 
চাষের মজুর পাই। পাচ-হালের চাষ নিজে রাখিয়! চালাইবে 
কে? কোন্‌ সে চাষী? কোন্‌ সে চাষের মজুর ? 

আমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করাইতে পারি নাঁ। আমার 
তিন রকমের জমি । শুনা, বাইদ, শোল। বাগান, কৃপ, পুকুরের 
লাগাও শুনাজমিতে গরু চরে, শুয়ার চরিয়া বেড়ায় । ভাগ-চাষী 
শুনাচাষ করিতে চায় না! পুকুরে মাছ ফেলিলে লোকে চুরি 


করিয়া খায় । বাইদ জমি সংস্কার অভাবে ভিটাইয়। গিয়াছে, 


উচু নীচু হইয়া গিয়াছে, তাহাতে জল থাকে না । ভাগ-চাষী” 


জল সংরক্ষণ করে না । কোনও রকমে ধান পু'তিয়া দেয় মাত্র | 
জমির 'মাথায় পুকুর আছে, জল পাওয়া যায় না । সারের 
অভাবে জমি নিস্তেজ হইয়াছে, উৎপাদন হয় না। শোল- 
জমিতেও তেজ নাই। কোন বছর সিকি, কোনও বছর 
অৰ্দ্ধেক ফসল হয় । is 

আমি পল্গীবাপী । বাসবাটি পল্লীবাসের উপযোগী নয়। 
বাস্ত আছে-উদ্বান্ত নই। যেখানে গোয়াল থাকিবার কথা, 
সেখানে রান্নাঘর । যেখানে সার ফেলিবার কথা, সেখানে 
কৃপ। যেখানে খামার করিবার কথা, সেখানে পারখান]। 
খিড় কি আছে---খিড় কির পুকুর নাই। ঘরে বসিয়াও চাকুরি 
করি। সমস্ত কিনিয়া খাই। 

বর্তমানে অধিকাংশ ভদ্রলোকই বিদেশে থাকেন। 


তাহাদের পল্লীর বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে । যীহাঁদের আছে 
কেহ পল্লীতে” 


তাহাদের বাড়ীঘর পল্লীবাসের উপযোগী নয় । 
ফিরিতে পারেন না। অনেকে শহরের নিকটবর্তী পল্লীতে 
বাদ করেন। তীাহারাও চাষে মনোযোগ দিতে পারেন 
না। সম্পূর্ণ মনোযোগ না থাকিলে চাষ হয় না। 
চাষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করাও চলে না। যতক্ষণ অর্থ 
উপার্জনের অন্ত পথ থাকে, ততক্ষণ কেহ চাষ - করে না 
চাষীও না, মজুরও নয়। 

. ধানের চাষে বৃষ্টির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়। 
বৃষ্টি প্রতি বংসর একই নিয়মে হয় না। বৃষ্টিজান পঞ্জিকা. 
দেখিয়া, জ্যোতিষশান্ত্র পড়িয়া, ডাকের বচন শুনিয়া হয় না। 
ইংরেজী পুস্তকে মেধলক্ষণ পড়িয়াও হয় না। বহু বৎসর পল্লী- 
বাস করিয়! চাষে লিপ্ত থাকিলে হুয়। 

গোজাতির হিতসাধন-ক্ষমতা ক্ষেত্র ও কালনির্ণয়ে পারদৃশিতা, 
বীজ নির্বাচনে তৎপরতা ইত্যাদি যোগ্য কৃষকের লক্ষণ। 


আমাকে গরু রাখিতে হইলে গোয়াল চাই, সার ফেলিবার 


জায়গ] চাই, বাগাল চাই, কামিন চাই, মুনিষ চাই। আমার 
শহুরে-গৃহিণী গোয়াল কাড়িবেন না! পুত্রবধূ বিবর্ণ হইবেন । 
কন্যাদের চোখে জ্বল আপিবে | ছেলেদের নিকট গরু চরাই- 
বার কথা মুখে আনা চলে না। 

আষাঢ়ের পনর দিন হইতে শ্রাবণের পনর দিন পধ্যস্ত 
ধান পুঁতিবার শ্রেষ্ঠ সময়। বাইদ জমিতে আষাঢ়ে আবাদ 
না হইলে চারপোয়া ধান হয় না। শোলজমিতে শ্রাবণের 
পনর দিনের মধ্যে ধান পুঁতিলে ডাল ধান হুয়। মাঠে জল- 
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মাঘ ্‌ কবীর ও সুফীমত 


৩৬৫ 





স্বত্বের পুকুরগুলি কেবল উৎপন্ন ধান বীচাইবার জন্ত নয়, 
সময়ে ভাল বর্ষা ন! নামিলে ছি'চ. করিয়া ধান পু তিবার 
জন্ভও | ধজ্যষ্ঠের পনর দিনের মধ্যে বীজ যেমন করিয়া হোক 
ফেলিতেই হইবে । বৃষ্টি হইবে, “বতর” পাইব তবে বীজ 
ফেলিব” বলিয়া বসিয়! থাকিলে সময়ে আবাদ করা যায় না। 
মাঘ হইতে ভ্ৈষ্ঠ পৰ্য্যন্ত বৃষ্টি একেবারে হয় না, তেমন নয়। 
ধান পু'তিয়া দিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলেও আবার ধান হয় না। 
প্রতিদিন ছুই বেলা মাঠে দুরিতে হয়। 

এক হালে পাচ বিঘা শোল, পাঁচ বিঘা বাইদ, পাঁচ বিঘা 
শুনার বেশী রাখা চলে না । চার চাষে ধান ভাল হয়--উগাল, 
সামাল, পাখনা, কাদ্া। মাঘ ফাল্তনে বৃষ্টি পাইলে জমি 
উগালিয়া রাখিতে হয়। চৈত্র মাসে জমিতে সার নাযাইতে 
হয়। প্রতি বৎসর জমির ভিটা তুলাইতে হয়। ভাগ-চাষী 
চার চাষে ধান পুঁতে না। ভরা বর্ষা না পাইলে চাষে নামে 
না। আ’ল দেয় না, ছাচ ঝুড়ে না। ধান পু'তিয়া দিয়া আর 
জমির দিকে লক্ষ্য করে না। বছর বছর জমির মালিক জমি 
কাটাই দিলেও না, সার দিলেও নয়। আত্বকাল ভাগ- 
চাষী বলিতে তো! তাহারা যাহাদের একজোড়া করিয়া গরু বা 
কাড়। আছে। অর্থাৎ গাঁড়োয়ানরা | 


নি চাষী-মজুরেরা কায়িক পরিশ্রমদ্ধারা অর্ধোপাজ্জন করিবে । 


প্রয়োজন হইলে তাহারা লুটিয়া খাইবে । মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা 
কায়িক পরিশ্রম করিতে পারেন নাঁ। সঙ্গতি থাকিলে 
তাহারাই চাষে মনোযোগ দিতে পারেন। চাঁষ--সথের, 
জীবিকার নয়। চাষেও বর্মবুদ্ধি চাই । আমার চাষে আমার 
প্রয়োজনীয় খান্ত উৎপাদন হইলেই হইল--ইহা| ভাবিলে চলে 
না। যে আপনার জন্য অন্পপাক করে, সে পাপান্ন ভোজন 
করে--ইহা শান্ত্রবাক্য। 

আজীবন পল্লীবাস করিয়া চাষের গতিক লক্ষ্য করিলাম। 


' মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের অবস্থা যতই খারাপ হইতেছে, 


চাষের গতিক ততই খারাপের দিকে যাইতেছে। বর্তমানে 

মধ্যবিত্ত ভন্রলোকদিগের ছুরবদ্থা চরমে উঠিয়াছে। চাষের 

দুর্গতিরও সীমা নাই! | 
পল্লীসংস্কারের নামে গরীব পল্লীবাসীদের গাছপালাগুলি 


কাটিয়া ফেলিতেই দেখিলাম । যেসব মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক 
পেটের দায়ে বিদেশে বাস করিতেছেন তাহাদিগকে ফিরাইয়া 
আনিয়া বাড়ীতে বসাইবার চেষ্টা ত দেখিলাম না। এখনও 
সরকারী চাকুরিয়াদের নিজ জেলায় থাকিতে নাই। জর 
লোকের ছেলেকে চাকুরি দিবার নামে এখনও দেশের কর্ণধার- 
গণের উদ্মা বাড়ে। ক্ৃষিকম্খচারী যে কেমন তাহা ত চক্ষে 
দেখিলাম না । মাঠের পুকুরে জল কাটাইবার সময় লাঠা- 
লাঠিই দেখিলাম, কোনও সেচ-কর্শচাীকে দেখিলাম না। 
জমি উন্নয়ন, পুক্করিণী সংস্কার, এসব বিভাগের কথা কাগজেই 
পড়িলাম। কোনও ধানের জমি, কোনও মাঠের পুকুরের 
উন্নতি হইতে দেখিলাম নাঁ। ক্কষিখণ কাহাদের ভাগ্যে ভুটিল 
জানিতেই পারিলাম না।. 

পল্লীবাস করিয়া আজীবন ম্যালেরিয়ায় ভূগিলাম। শিশু 
পুত্র কন্তা হাফাইয়া মরিল দেখিলাম । যৌবনোম্েষের সঙ্গে 
সঙ্গে কত স্নেহের পাত্রপান্ত্রী চিতায় উঠিল তাহাও দেখিতে 
হইল। কিন্ত কোনও সরকারী ডাক্তারের দর্শনলাভ করিবার 
সৌভাগ্য হইল না। এখনও পলীবাস করিতেছি । মধ্যবিত্ত 


ভদ্রলোক আমি__ এখনও বাঁচিয়া থাকিয়া চাষের কথা চিন্ত! 


করিতেছি। “খাতোৎপাদন’ “খাগ্চোৎপাদন” করিয়া যাহার! 
চিৎকার করিতেছেন ভীহারা কোথায়? কোন্‌ সম্প্রদায়ের ' 


তাহারা? স্বাধীন দেশের মন্ত্রগণ কোন্‌ সম্প্রদায়ের? মধ্যবিত্ত 


সম্প্রদায় যে ডুবিল | জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিল | খাভোৎপাদন 
করিবে কে 2 

মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায় ডুবিলে দেশের ব্যবসায়ীরা কাহার 
গলায় ছুরি দিবে? চাষীমজুরের! কাহার নিকট বেশী বেতন 
আদায় -করিবে? শহরবাস আজকাল নরকবাসের তুল্য 
হইয়াছে। খাদ্ধ-সঙ্কট যেখানে তীত্র সেখানে ম্যালেরিয়া 
তুচ্ছ। মধ্যবিত্ত ভতন্রলোকের চিত্ত আজ . পল্লীর দিকে 
উন্মুখ হুইয়! রহিয়াছে। স্বাধীন দেশমাত্রেই বৃদ্ধ বয়সের পেন্সন 
আছে। ইহাঁদেরও বৃদ্ধ বয়সের পেন্সনের ব্যবস্থা হইলে, 


ইহাদের শিক্ষিত ছেলেদের চাকুরির ব্যবস্থা হইলে ইহার! 


আপনা হইতেই আসিয়া পল্লীতে বসিবেন। চাষে মনোযোগ 
দিবেন। বঙ্গজননী আবার শ্ত-স্টামলা হইয়া উঠিবেন। 





কবীর ও সুফীমত মি 
. ভ্্রীজগদীশচন্দ্র দে 


সাধু ফকিরের] কবীরের দৌহাগুলি তারযন্যোগে গাহিয়! 
থাকেন। এঞ্ন্ধ লোকে কবীরের রচনাবলীকে সাধারণ গান 
বলিয়া মনে করে। বস্ততঃ তাহা নয়। তাহার অধিকাংশ 
রচনাই উচ্চ দার্শনিক ভাবে সমৃদ্ধ । “সাধারণের পক্ষে এগুলির 
মৰ্ম্ম গ্রহণ করা আর শিশুর পক্ষে মাংসাহার করা এক কথা 1” 


(“সাধারণ সমঝনেবালোকী বুদ্ধিক লিএ বহু উতনা হী 
অগ্রাহ হৈ জিতনা কি শিশুপ্ুকে লিএ মাংসাহার” *__ 
ডাঃ রামকুমার বর্ধী |) 

ক্রবীর ছিলেন রহস্তবাদী ।-রহস্তবাঁধের চরম লক্ষ্য হইতেছে 
আত্মা ও পরমায্বার মিলন । এই মতই হইল সুফীমত। 


শু৬৬ 





আত্মার পবিভ্রতাই আত্মা ও পরমীক্মার মিলনের সেতু । 
গরমাত্বার সহিত মিলনের আকাজ্ফা যত তীত্রই হোক, 
না কেন, [আত্মার পবিত্রতা না থাকিলে কিছুতেই সে 
মিলন হইবার নয়। বাসনা, ছলনা, কুরুচি, ও অত্তেয় 
এই চারিটি হইল আত্মার পবিত্রতা সাধনের পথে পরিপন্থী । 
এগুলির অন্ত হুইলেই আত্মা শুদ্ধ ও পবিভ্র হইয়া যায় এবং 
পরমায্মার'সহিত মিলনের যোগ্য হয়। বাহিরের শুচিতা নয়, 
অন্তরের চিতাত আবশ্তক। এ সন্বন্ধে কবীর বলিয়াছেন ঃ 


“ কহা ভয়ো রচি স্বাংগ ব্নায়ো, 
অংতরজামী নিকট ন আয়ে|। 
কহ! ভয়ো তিলক গঁরৈ জপমালা, 
মরম ন জানে মিলন গোপালা | 

' স্বাংগ সেত করনী মণি কালী, 
কহ! ভয়ো গণি মালা খালী । 

- বিন হী প্রেম কহা ভয়ো রোএ, 
রা ভীতরি মৈলি বাহরি কহা ধোএ। 

' বেশভুষায় সং সাদিয়া কি হইবে? অন্তর্ধামী নিকটে 
আসিবেন না।” পরমাত্মার মিলনের কথা না জানিয়া কেবল 
তিলক কাটিলে বা জপমাল! বারণ করিলে কি.হইবে? 
তোমার বাহিরের সাজসজ্জা সাধুর মত হইল, গলায় মালা 
পরিলে, কিন্তু মনের কালিমা! রহিয়া গেল। 
. নাই, অথচ রোদন কর, সে রোদনে কি ভিতরের মলিনতা! 

ধুইয়া যাইবে? 

*' -বসিনাগুলিকে একে একে দূর (করিতে পারিলে হৃদয় মন 
আত্মা পরিশুদ্ধ ' হইয়া উঠিবে ; পরমাত্মার সহিত মিলনের পথ 
তাহাই। আত্মা পরমাত্মার সমীপস্থ হইলে দিব্য সংযোগের 
দ্বারা আত্মা পরমাত্মার রূপ পরিপ্রহ করে। সুফীমতের অন্ঠতম 
ধারক জালালুদ্দীন রুমী বলেন---লহর সমুদ্রে পৌছিলে সমুদ্রই 
হইয়! যায়।' বীজ যথন ক্ষেতে পৌঁছায় তখন উহা শস্ত 
হইয়া যার । ' ৬৪ , 

কবীর এই লহর ও সুরের দৃষ্টান্তকে আরও পরিস্ফুট 
করিয়া তুলিয়াছেন £ | 
জৈসে জলহি তরঙ্গ  তরঙগিণী, 
ূ এসে হম দিখলগাবহি'গে । 
আমর দেখিব তরঙ্ষিণীর তরঙ্গের মত। তরঙ্গ তরক্গিণী 
হইতে উৎপন্ন হইয়! তরঙ্গিণীতেই মিলাইয়া যায়। বিষ্ভাপতি 
বলেন__ রি 

তোহে জনমি পুন তোহে সমায়ত, 

সাগর লহর সমানা । 

' রুমী বলেন_লহুর যখন সাগরে পৌঁছার, তখনই উহা! 


ইক. 


প্রবাসী 


অন্তরে প্রেম . 


১৩৫৭ 





সাগরে মিশিয়া যায়। 
কল্পনা করেন নাই। কবীর বলেন, তরঙ্গ সর্বদা তরঙ্গিশীতেই 
বর্তমান। তরঙ্গিণী হইতেই তাহার উদ্ভব, আবার তরক্ষিণীতেই ' 
তাহার বিলয়। আত্মারপ তরঙ্গ পরমাত্মারপ তরঙ্গিণীরই 
অংশ । পরমাত্মার সন্নিকটবর্তী হইলে আত্মা তাহারই স্বরূপ 
গ্রহণ করে। 
বিশ্বের বৃহ্ত্বর পরিধিতে বিচরণ করে, ক্ষুদ্রতা নিঃশেষে ভুলিয়া 
যায়। 
আত্মা যতই পবিত্র ও উদার হইতে থাকে, তাহার 
ব্যাকুলতা! যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, পরযাত্বাও ততই তাহার 
সহিত মিলিত হুইতে উৎস্থক হুইয়া উঠেন ; আত্মার ব্যাকুলতা . 
কবীর এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন £ 
নিস দিন হরি বিন নী'দ ন আবৈ, 
দরস পিয়াসী রাম করো সচুপাবৈ। 
কহৈ কবীর অব বিলংব ন কীজৈঃ 
, অপনো জ্বানি মোহি দরসন দীক্ষৈ ৷ 


অজু" বীচ কৈসে দরসন তোরা, 
বিন দরসন মন মানে ক্যো মের! । 


কহৈ কবীর হরি দরস দিখাও, 
হমহি বুলাবো তুম্‌হ চলি আও । 
আমাকে দর্শন দাও, তোমায় আমায় মিলন হোক । 
আমাকে ডাকিয়া লও, নিজেও আমার দিকে অগ্রসর হও । 
অবশেষে মিলনের সেই 'শুভক্ষণ আসে। আত্মা, ও- 
পরমাত্বার সংযোগ সাধিত হয়। এই অবস্থায় সে বলিয়া 


হুম সব ম'হ সকল হম মাহী, 
হম হৈ ওর দুসরা নাহী । 
তীন লোকমে' হমারা পসারা, 
আবাগমন সব খেল হমারা |. 
লেনে, রেজা 
আমিই কেবল আছি, আর কেহ নাই। ভ্রিলোকে - যাহা 


লহরকে সাগরের -অংশরপে তিনি 


তখন তাহাতে এমনই শক্তি আসে যে, লে; 


পর 


কিছু আছে, তাহা আমারই প্রকাশ । আসা আর ঘাওয়া,- ৮১ 


সৃষ্টি আর প্রলয়, আমারই খেল! । 
পরমাত্মা ঘোষণা করেনঃ 
যুঝকো কহা ছুটে বংদে, 
মে তো তেরে পাস মে । - 
আমাকে তুই কোথায় খুঁজিতেছিলি? আমি তো! তোরই 
পাশে আছি। এই দেখ--“আমি তুমি, তুমি আমি ।” 


os AONE EU পি ~ R ১, ্পপিপপাপাভাস 
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 মবীনকৃষ্ণ EE নিধিত চিঠিপত্র 


[নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্তের অন্তরঙ্গ 
সুহৃদ এবং বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের সহকন্মী ও সহযোগী । অক্ষয়- 
কুমার ‘তত্ববোধিনী’ পঞ্জিকার সম্পাদকত! হইতে অবসর গ্রহথ 
করিলে নবীনক্কষ্ণ প্রায় ৬ বৎসর কাল ( ১৮৫৫ খ্রীঃ হইতে 


১৮৬০ হ্ীঃ পর্যন্ত ) উহার সম্পা্নে সাহায্য করিয়াছিলেন । 


“বিবিধার্থ সংগ্রহে”র সম্পাদনায় তিনি রাজেজ্্রলাল মিত্রের 
দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। কবিবর ঈখরচন্দ্র গুপ্তের “সংবাদ 
প্রভাকর” ও “সংবাদ সাধুরপ্রনে” তাহার বহ রচনা প্রকাশিত 


হুইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাজনারায়ণ বঙ্গ প্রমুখ সে- 


যুগের বছ বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তাহার পত্রবিনিময় হইত । 
নবীনকৃষ্ণের নিকট লিখিত ইহাদের কতকগুলি পত্র নিয়ে 
প্রদতত-হইল,। Ry 
গরীবরেন্্রলাল মুখোপাধ্যায় 1. 
5 
মস্থরি পর্বত 
সবিনয়-নমস্কার নিবেদন, | 
এইক্ষণে নানাপ্রকার ব্যয়ের প্রয়োজন হইয়! তোমার 
যে উৎকণ্ঠা হইয়াছে, তাহার কথঞ্চিৎ লাঘব হইবে মনে 
করিয়া, দুইশত টাকার *চেক্‌” এই পত্র মধ্য ঢ পাঠাইলাম, 
গ্রহণ করিবে। 
ভান্র মাসের “তত্ববোধিনীর*” প্রস্তাবসকল শ্রীযুক্ত 
বেদাস্তবাগীশকে দিয়া, বোধ হয় ইতিমধ্যে তুমি বাটী যাইতে 
পারিবে । 
তোমারই 
শ্রীদেবেন্ত্রনাথ শর্বণঃ ৷. 


ক , ৫ ? ২ 
সবিনস্-নমস্কার নিবেদনমিদং, 

তোমার পত্র পাইয়া সন্তষ্ট হইয়াছি। তুমি মধ্যে ডুমুরদহে 
যাইয়া আমাদিগের ব্রাহ্ধর্মের কিছু উন্নতি দেখিয়া আমাকে 
যে সংবাদ লিখিয়াছ, তাহাতে.আমি আপ্যায়িত হইলাম । 

' আমার মনের ভাব তুমি যদি গ্রহণ করিতে পার, তবে 
কি সম্পদে, কি বিপদে, কি স্বদেশে, কি বিদেশে সর্বদাই 
“ ক্রাঙ্গধর্ম-প্রচারে উৎসাহী থাকিবে। কিন্তু সংসারের টান 
এমত যে, মন সংসার ছাড়িয়া ধর্মপ্রচারের জন্ত সতত 
উড়িতে পারে না, ইহা আমি জানি। স্বাধীনতা বিনষ্টকারী 
দরিদ্রতা বিপুল মতি ও উৎসাহ ভঙ্গ করে। 

- তোমার এবারকাঁর বাণিজ্যে কিছু লাভ হুইয়াছে, 

শুনিলে আমি আহ্লাদযুক্ত হইব। 
2 | তোমারই 

শ্রীদেবেন্্রনাথ শর্মণঃ। 


৩৬ 
কলিকাতা | 
৩১.ভাদ্র, ১৭৭০ শক 
সবিনয়-নমস্কার নিবেদনমিদং, - 
তোমার মনের অসুস্থতার, জন্য আমি i 


.হইলাম। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, বিপদ হইতেও 


মঙ্গল উৎপন্ন হয়।. বিপদ যদিও অতি নির্দয় গুরু, তথাপি 
তাহার উপদেশ বহুমূল্য। এমত উপদেশ আর কুত্রাপি 
পাওয়া যায় না। অতএব বিপদে পতিত হইয়া নিতান্ত 
বিক্ষিপ্চচিত্ত হইবে ন!। এই সময়ই তিতিক্ষার সময়, এই 
সময়ই দীনবন্ধুর মহিমায় প্রতীতির সময় । 

আমি তোমার সে সাধুগুণসকল কখনই বিস্বত হইব 
না। তোমার যখন যাহা উপস্থিত হইবে, আমাকে 
জানাইবে। তোমার স্থখছুঃখের প্রতি আমার দৃষ্টি আছে! 


. তুমি যদি সংসারে বিশেষ উন্নতি কর, তাহা হইলে আমি 


বড়ই সন্তষ্ট হইব জানিবে। 
৷. তোমারই 
শ্রীদেবেন্্রনাথ শর্ষণঃ |": 
৪. 
| গৌরহাটি 
.১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৭৯ হা | 
| সবিনয়-নমস্কার নিবেদনমিদং, 


তুমি ইহ! যথার্থ অনুভব করিয়াছ যে; . তোয়ার 
স্থখেতে আমার অবশ্ঠই স্থথ-সঞ্চার হয় এবং.তোমার 
গ্ীবৃদ্ধি হইলে, আমার মনের" সাঁধ মেটে.। কিন্তু আমার 
এক্ষণে এমত ক্ষমতা নাই যে, তোমার কোন;উন্নতিলাধন 
করি। সেজন্য আমিক্ষুব আছি।” 
“কা অন্ধো পরিত্তানে এখ দাবছুস্মস্তং অরুন্দ i 
কিন্ত আমার আরও আক্ষেপের বিষয় এই হইয়াছে, যে; 
তোমাকে সুখী. করা দূরে থাক্‌, তোমাকে কতপ্রকার দুঃখ 
দিয়াছি। আমি যদিও কাহাকে স্থখী করিতে না পারি, 
তথাপি যেন দুঃখ না দিই, এই আমার একাস্ত অভিপ্রায় । 
এইরূপ মনের ইচ্ছা তোমার সম্বন্ধে রক্ষা" করিতে পারি 
নাই; এজন্ত আমি অপরাধী আছি। :.. Lo 
যাহা হউক, দুই তিন দিনের মধ্যে একবার. আদিল | 
বড়ই সুখী হইব।। je 
ME ডি 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ। 





৩৬৮ প্রবাসী ১৩৫৭ 
৫ ৭ 
কুমারখালি আলাহা বাঁদ 
. ১৯ আষাঢ় | ১৭ আশ্বিন, ১৭৭৬ শক 
সবিনয়-নমক্কার নিবেদন, অতীব প্রিয় বান্ধবেষু 
প তোমার 
তোমার ৬ আধাঁড়ের পত্র পাইয়াছি। মা চির সতী 


অনুবাদ গ্রাহ্য হইয়াছে, শুনিয়া সুখী হইলাম । দেখ দেখি, 
কুমারখালি আইলে তোমার তো এরূপ স্থবিধা হইত না. 
আমি তোমায় না আনিয়া! ভাল করিয়াছি, বোধ হইতেছে। 
"ফলেন পরিচীয়তে” ! 

ভাই, সকল স্থথ পৃথিবীতে একত্র পাওয়া যায় না। 
এখানে যাহা সখ, তাহা ছুঃখ-মিশ্রিত। আমি এখানে 


'বাটার মৃত স্থখে আছি । বরং, তাহা হইতেও অধিক স্থখে ' 


সময় কাটাইতেছি। তোমার তরজামা আর সংশোধন 
করিতে হয় নাঁ। তুমি বাটা যাইয়া এবার কেমন ছিলে? 


তোমার স্বদেশে তো বিদেশ হয় নাই, নিবাস তে প্রবাস 


তোমারই 
শ্রীদেবেজ্্রনাথ শর্মণঃ| 

পুনশ্চ-তোমার পরামর্শমতে “শকুত্তলাপ্থানি না 
আনিয়া, ভাল করি নাই । কিন্তু মহাভারতে যে “শকুস্তলা 
উপাখ্যান” আছে তাহা পাঠ করিয়াছি। কিন্তু কালিদাসের 
নিকটে তাহা কি? 


হয় নাই। 


৬ 


মন্থরি পর্বত 
সবিনয়-নমস্ধার নিবেদন, 

তোমার ছোট পুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, শুনিয়া 
আহ্লাদিত হইয়াছি। পূর্বকালের ঝষিদিগের এই উপদেশ 
“প্ৰদাতন্তং মা ব্যবচ্ছেৎসী |” প্রজাস্থত্রকে ছেদন 'করিও 
না। তোমার যখন আর একটি বৈ পুত্র নাই, তখন 


তাহার বিবাহ দিয়া প্রজাস্থত্র রক্ষা কর] অতীব কর্তব্য |" 


এইক্ষণে আমি আনন্দের সহিত বর-কন্ঠার যৌতুকস্বরূপ 
দুইশত টাকার আদেশ কলিকাতায় পাঠাইতেছি। লইলে 
আপ্যায়িত হইব । 

তোমার কোমরের জন্য তুমি অতিশয় কষ্ট পাইতেছ। 
আমারও এ বেদনা আছে। এজন্য আমি যে ওষধ ব্যবহার 
করি তাহা লিবিতেছি। অল্প চিনি দিয়া প্রতিদিন পান 
করিলে তোমার বেদনার উপশম হইবে ও আর শয্যায় 


পড়িয়| থাকিতে হইবে না। আমি রোগী হইয়া এখন ওঝা 


হইয়াছি। . 
“জরাতে দুঃখ বিপুল, আধিব্যাধি সমাকুল”। 
সে সময় আর গজলে সানায় না। শুভাকাক্ষণঃ 
| | শ্রীদেবেন্্রনাথ শর্মণঃ। 


কাশী পহুছিয়া তোমার পত্র পাইলাম। তাহার 
প্রদিবসে আলাহীবাদ যাত্রা করিলাম। কল্য রাত্রিতে 
আলাহাবাদের পরপারে আসিয়া পহুছিলাম। বাত্রিজন্ 
গল্গ| পার হইয়া আলাহাবাদে যাইবার স্থবিধা হইল না! 
গাড়ী, পারের নৌকায় চড়াইয়| সমস্ত রাত্রি সেই গাড়ীর 
উপরেই শয়ন করিলাম। 
কি.আশ্চ্য্য ব্যাপার ! স্বর্ধ্যোদয়ের পুর্বেই পারের 
লোক চলিতে আরম্ভ করিল। সেই গঙ্গার আোতের এ 
প্রকার প্রাদুর্ভাব যে সেইটুকু পার হইয়া আসিতে প্রায় দুই 
প্রহর লাগিল। অদ্য দুই প্রহরের সময় আলাহাবাদ 
পহু ছিয়| ডাকবাঙ্গালায় আছি এবং এইক্ষণে আহার সমাপন 
করিয়া বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া তোমাঁকে' এই পত্রথানি 
লিখিতেছি। আমার আপিবার পূর্বে তোমার সহিত 


পেপে 


সাক্ষাৎ হইল না, এজন্য যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ--্্ 


তাহা আমার হৃদয়ে 'লাগিয়াছে। তোমার আত্মীয়দের 
মধ্যে মামলামোকদ্বামা তোমার গভীর অশান্তির কারণ 
হইয়াছে। ঘটনাস্থত্রকে কে অতিক্রম করিতে পারে? 
ঘটনাসকল যে কি আশ্চ্য্যরূপে ঘটিতেছে তাহা কিছুই বলা 
যায় না। 

এসকল দেশে এখন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত হইবে, ইহ! 
মনেও করিবে না। যদি .কুমীরখালি, ডুমুরদহ প্রভৃতি 
স্থানে এই ‘ধর্ম প্রচার’ অসাধ্য, জান, তখন, পৌত্তলিকদিগের 
প্রধান স্থান কাশী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে সে ধর্ম 
প্রচারিত হইবে, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবিও না। 
. প্রয়াগের পাণ্ডারা আমাকে ধরিয়াছিল। ধর্ম সম্বন্ধে 
তাহাদের জেরা করিয়াছিলাম। তাীর্থবাত্রীদিগের ভ্রম 
দেখিয়া দয়া ও দুঃখের উদয় হয় এবং পাগাদের 
নির্দিয়তা ও অত্যাচার দেখিয়া ক্রোধের উদ্রেক হুইয়া =" 
পড়ে। কবে আমাদের' দেশীয়গণ ধর্মের যথার্থ মর্ম 
জানিবে? 

তোমার জীবিকানির্বাহের বিশেষ কোন একটা 
অবলম্বন হইল না, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত ছি | 
তোমাদের সুখেই আমার সুখ । 


তোমারই 
শ্রীদেবেন্্রনাথ শর্মণ: | 
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লো লাস পাস্পিসিপািপাম্পাপসপিসিসপরেং 


অমৃতসহর 
৫ বৈশাখ, ১৭৭৯ 
প্রিয়তম সখা, | 
সবিনয়-নিবেদন মিদং, 
তোমার ২৮ চৈত্রের পত্র প্রাপ্ত হইয়া আহলাদিত 
হইলাম। আমি আলয় হইতে তোমাকে যে এক পত্র 
লিখিয়াছিপাম, তাহা বোধ হয় পাইয়া থাকিবে । তোমার 
২৮ চৈত্র তারিখের পত্র পাইয়া প্রতীতি জন্মিল যে, তোমার 
রচনাশক্তির বিশেষ উন্নতি হইয়্াছে। এই সঙ্গে তোমার 
বৈ্ষয়িক অবস্থার উন্নতি যদি সমধিক এবং সন্তোষজনক 
হইত, তবে আমি আরও অধিক আনন্দিত হইতাম । 
তুমি যখন সেই অমুতরসের আশ্বাদ একবার পাইয়া, 
তখন তোমার আর কোন ভয় নাই। 
শস্বকপমগ্যন্ত ধমন্ত আায়তে মহতো। ভয়াৎ।” 
শ্রীযুক্ত রাজা কালীকুমার কি অগ্যাপি ঈশ্বর-প্রসঙ্গ লইয়া 
পূৰ্ববত আমোদ করেন? তাহার নিকট হইতে বহুদিন 
কোন পত্রাদি গ্রাঞ্চ হই নাই। | 


“Sorrow is the wholesome spur that should impel us, 
ind that, sooner or later, will impel us to union, with; 
the object of our Love and; to Blessedness there-in.” 

Fichte. 


“সরঞ্জাম লাগ. তব জল-তর্ণকে । J 


জনম বৃধ! ৰাত রঙ্গ-ময়াকে ॥” 
- নানকপন্থিদ্িগের গ্রন্থ ৷ 
এখানকার বায়ু অগ্ভাপি শীতল আছে। এবং আমার 


শরীরও ভাল *আছে। যখন তুমি আমাকে স্মরণ করিবে, 

তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিবে যে, আমিও 

তোমাকে স্বরণ করিতেছি । তোমারই 
শ্রীদেবেজ্নাথ শর্মণঃ। 


মক্তুরি পর্বত 
৩ জ্যৈষ্ঠ, শকাব্দ ৭৩ [7] 

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্ত, 

তোমার ২ বৈশাখের রিষাদময় “পত্র পাইয়া বিষণ 
হইলাম? তোমার জীবনের শেষাবস্থায় তোমাকে 
একেবারে বিষাদের তম-বাশি ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। 
0০09৮ কবির “নিশীথের * * ** তুল্য ছন্দও তোমার 
হ্বদয় অভিভূত করিয়াছে । তোমার বৃদ্ধাবস্থায় নিদারুণ 
রোগশোকাদি তোমাকে একেবারে জর্জরিত করিয়া দলিয়া 
গেল । 


“Farewell! a long farewell, to all my greatness, 
This is the state of man: to-day he puts forth 


১১ 


নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠিপত্র 
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The tender leaves of hopes; to-morrow blossoms, 
And bears his blushing honours thick upon him; 
The third day comes a frost, a killing. frost; 
And, when he thinks, good easy man, full surely 
His greatness is a—zipening, nips his root, 

And then he falls, as I do. I have ventured, 
Like little wanton boys that swim on bladders, 
This many summers in a sea of glory, 

But far beyond my depth: my high-blown pride, 
At length broke under me, and now has left me, 
Weary and old with service, to the mercy 

Of a rude stream, that must for ever hide me 
Vain pomp and glory of this world, I hate Ye 


সেক্সপিয়ার মহাকবির এই মহৎ বাণী* তোমার অবস্থার 
উপযোগী। 


তুমি যে লিখিয়াছ “আমি এখন কোথায় বাই, কি করি” 
এই কথা কয়টি আমার হৃদয়ে বড়ই লাগিল। সৎ-সঙ্গ- 
জনিত যে “স্বত্ব” তাহা কখনও তামাদি হয় না। তাহা 
পুরাতন হইলেও তাঁহার অপলাপ নাই আবার তোমার 
এক একটি কথায় পুরাতন কাহিনীও নৃতন হইয়া উঠে। 
তুমি যে এত জীর্ণশীর্ণ হইয়াছ তথাপি, আশ্চর্য্য যে তোমার 
হৃদয় তেমনি তাঁজা ও মোলায়েম আঁছে। . 

আমার আহারের বন্দোবস্ত এখন অতি স্বল্প হইয়াছে । 
আমি আর তেমন চলিতে বলিতে পারি না, সহজে লিখিতে 
পড়িতেও সক্ষম নহি; এ জন্ত আমি তোমার পত্রের 
উত্তর ষথাসময়ে দিতে পারি নাই । আশা করি, সে ক্রটি 
ক্ষমা করিবে। 

তোমারই 
শ্রীদেবেন্রনাথ ঠাকুর 
১০ 

নমস্কাবাসন্ত, 

তোমার গত ৩১ চৈত্রের পত্র পাইলাম ৷ তুমি 
সাংসারিক বিষম বিপত্তিতে পতিত হইয়াছ। তজ্জনা এত 
“বিষধর হইবে না। তুমি জ্ঞাত আছই যে সংসারের স্ুখছুঃংখ 
স্থায়ী নহে। | 

“ুথই হউক, ঘুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক, বা অপ্রিয়ই 
হউক, যাহ! কিছু ঘটবে, অপরাজিত চিত্তে তাহার দ্বো 
করিবেক।” এই আমাদিগের ব্রাঙ্ধধর্মের উপদেশ । 
পরমেশ্বরের যে সৌন্দর্ধ্যন্বরূপ তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ 
হইলে উপরি উক্ত আদেশ পালন অনায়াসেই হইতে পারে । 
মঙ্গলসন্কল্প পরমেশ্বর মঙ্গলই করিবেন, তুমি তাহার 
নিয়োগানুনারে আপনার কর্তব্য সমাধান কর! 

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ 
[ কটক ১৬ বৈশাখ, ১৭৭৩ ] 


* উদ্ধতাংশ সেক্সগিয়ারের Henry ihe 2177 হইতে 09018] 
V০l॥ey-এর বিলাপোজি | 











পাপ 


সোদরপ্রতিমেষু, 


আপনার ২০ বৈশাখের পত্র ও আপনার প্রণীত -. 


“নেচুরেল থিয়লজির” অনুষ্ঠান-পত্র প্রাপ্ত 
হইলাম । 

যে অবধি আমি মেদিনীপুরে আসিয়াছি, মে অবধি 
অনেক বন্ধুর অনেক পুস্তক লইতে এখানকার লোৌকদিগকে 
অন্থরোধ করায়, এক্ষণে কাহারো পুস্তক ক্রয় করিতে বড় 
অনুরোধ করিতে পারি না। ইহার্দিগের পুস্তক-পাঠে 
বড় অভিরুচি নাই। অতএব তাহাদের নিকট বেশী 
আশা নাই। তথাপি, তীহাঁদের নিকট আপনার প্রেরিত 
অনুষ্ঠান-পত্র প্রচার -করিতে আমি 'ক্রুটি করিবো না। 
আপনার পুস্তকের বিক্রয়াধিক্য হইবে, এইরূপ ভরস! 


হইয়া পরিতৃপ্ত 


আছে। আপনার পুম্তক প্রকাশিত হইলেই শ্রীযুক্ত রোয়র.. 


সাহেবের অনুমতি লইয়া স্কুলের বালকদিগের ' পাঠজন্য 





পু 


১৩৫৭ 
আপনি মেদিনীপুরে আসিতে পারিলে যথার্থ ই স্থখী 
হই। ূ 
' বন্ধুর শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু কলিকাতায় প্রত্যাগমন, 
করিলে সে কথাটা! পাড়িবেন, ভুলিবেন না|. 


শ্রীমান বাবু সত্যেন্্নাথ ঠাকুরের সহিত আপনার মধ্যে 
মধ্যে অবশ্যই সাক্ষাৎ হয়। তাহাকে বলিবেন যে, তাহার 
নবোৎ্সাহ-সমুডূত প্রস্তাব সকল. মধ্যে মধ্যে 4বিবিধার্থ- 
সংগ্রহে” দেখিতে পাইয়া আমি পরম গ্রীত হই। -তিনি : 
যে ভবিষ্যতে একজন গণ্য লেখক হইবেন, তাহার আভাস 
এই সকল প্রবন্ধে যথেষ্ট পাইতেছি। বন্ধুবর দেবেন্দ্রনাথ 
বাবু জ-পুত্রলাভে কি পৰ্য্যন্ত না স্থখী? 

আমরা সকলে ভাল আছি। আপনার শারীরিক 
কুশল-সমচার লিখিয়া নিরুঘেগ করিবেন । 





শ্রীবাজনারায়ণ বন্থ 





আনাইবো। মেদিনীপুর, ৬ জ্যৈষ্ঠ । 
~ 
৭ এ বসন্ত-শ্রী 
- শ্রীশৈলেন্দ্ৰকৃষ্ণ লাহ। 
১ ২ | 
ফান্তন আগত ওই, কোথায় ফাস্তুনী ? শক্তি আর সৌন্দর্য্যের সার্থক মিলন, . 
স্বর্গ হতে আঁহরিতে হবে থে মন্দার, . নব-সম্ভাবনাপুর্ণ সে-ই নবীনতা, 
দাও তবে দাও তব গাওীবে টঙ্কার, সে-ই আনে মনে বনে আনন্দ-বারতা, 
পৃথিবী নবীন কর নব যুগে গুণী | গুঞ্জরিয়া ওঠে গানে উন্মুখ জীবন । 
-উর্ধপানে উৎসারিয়! তোল স্ুরধুনী । সুষমা! বসন্ত-গীর--সে-ই ত যৌবন, 
পুষ্পহীন মর্ভ্যে আনো পুষ্পের সম্ভার, তাহারি বন্দনা করি--সুন্দর দেবতা, 
উষরের প্রাণে কর রসের সঞ্চার, সৃষ্টির প্রেরণা! সেথা নিয়ত জাএতা, 
ধরার অন্তরে বুঝি কলোচ্ছাস শুনি। সেথা শুনি চিরন্তন প্রাণের, স্পন্দন | : 
১ leo Pe 


_ জীবন বেদনা-বিদ্ব, তৃষার্ভ মানব, 
কুদ্ধ করুণার স্রোত মুক্ত কর বীর | 
বসস্তেক্র আবির্ভাবে যানি” পরাভব, 
দুর হোক জীর্ঘতার গ্রানি ধরণীর । 
সৃষ্টি জয়ী, ওঠে নিত্য নুতনের স্তব, 
বসন্ত সঙ্গীতে পুর্ণ যানব-মন্দির | 


যে অস্ত্র বিনাশ করে সে-ই সৃষ্টি করে। 
.. থাষে না থামে না কোথা সময়ের রথ, 
জীবন আবেগময় কে তাহারে ধরে ? 
অতীত পড়িয়া থাকে ডাকে ভবিস্যৎ। 
ফাল্গুনের স্পর্শে স্পর্শে শিহরি+ অন্তরে 
প্রাচীন ভারত হোঁক্‌ নবীন ভারত । 


সমবায় আন্দোলনে বাংলা 
শ্রীবীরেন্দ্রন্দ্র পুরকায়স্থ 


চল্লিশ বৎসরের কিঞ্চিৎ উর্থকাল যাবৎ ভারতে সমবায় 


"" আন্দোলন আরস্ত হইয়াছে। এতদিনের সমবায়-ব্যবস্থার ফলে 


আমাদের কতটুকু উপকার হইয়াছে, তাহ! আন্ত বিচার করার 
সময় আসিয়াছে । ভারত-সরকার ইদানীং ১৯০৬-৭ সাল হইতে 
১৯৪৫-৪৬ সাল পৰ্য্যন্ত সমবায় সংক্রান্ত সংখ্যাদি সমন্বিত এক- 
খানি পুত্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধটি উক্ত 
সংখ্যাদির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তিকায় 
যে সংখ্যাদি আছে, তাহা অবিভক্ত ভারত ও বাংল! সম্পর্কে 
হইলেও তৎসম্পর্ষিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ, বিভক্ত ভারত 
তথা. বাংলার সমবায় আন্দোলনের উপর অনেকখানি 
আলোকসম্পাত করিবে । 

ভান্পতবর্য কৃষিপ্রধান দেশ । অধিবাসীদের শতকরা ৭২ জন 
কষিজীবী, ৮ জন শিল্পবাণিজ্যে নিযুক্ত এবং আহ্বমানিক ২ জন 
চীকুরিজীবী। দেশের ৯০ জন গ্রামে বাস করে। ভারতের 
সত্যকারের উন্নতি মানে গ্রামের উন্নতি । সমবায়-নীতি 


আমাদের পারিপাণ্বিক অবস্থার অতি অনুকূল । সমবায়কে 


আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া, আমরা গ্রামবাসীদের 
আধিক মানের অনেকটা! উন্নয়ন করিতে পারি ৷ ইংরেজ কর্তৃক 
আইনবদ্ধ ভাবে প্রবর্তিত হইবার পুর্বে, আমাদের দেশে সমবায়- 
প্রথ! ছিল না মনে করিলে ভুল হইবে ৷ গ্রামাঞ্চলে কোন কোন 
স্থানে এখনও এমন ব্যবস্থা আছে যে, কাহারও বাড়ীর উৎসব- 
সংক্রান্ত দুখের প্রয়োজন হইলে প্রতিবেশীর! নিজ নিজ বাড়ীর 
ছুধের দ্বারা তাহা মিটাইয়া থাকে, তজ্জন্ত দাম দিতে-হয় না । 
কাহারও বাড়ীর বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উৎসবে প্রতিবেশীরা 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়ী কায়িক ও প্ৰয়োজনবোধে আধিক সাহায্য 
করিয়া থাকে । আসামের পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়, যখন 
কাহারও ফসল কাটার সময় হয়, তখন প্রতিবেশীরা সমবেত 
ভাবে তাহ! কাটিয়া দেয় । এইরূপে সমবেত ভাবে গ্রামের 
সকলের ফসল কাটা হয়, তজ্জন্ত কাহাঁকেও পয়সা দিতে হয় 
--্না। বর্তমান সমবায় আইন ও তৎসম্পর্ষিত পরিচালনা- 
প্রণালীকে আমাদের ভারতীয় অবস্থার উপযোগী করিয়া লওয়া 
একাস্ত প্রয়োজন । 
সর্বভারতীয় সমবায়-প্রচেষ্টার খতিয়ান 
(১৯৪৫-৪৬ সালের হিসাব অনুযায়ী ) 

ভারতের সর্বমোট সমবায় সমিতির সংখ্যা--১৭২,১৬৬ ; 
ইহার মধ্যে ১,৪৭,২৪৭টি কৃষিসংক্াস্ত এবং বাকী ২৩,৮৫৫টি 
শিল্প ও বিবিধ বিষয় সংক্রান্ত । ভারতের জনসংখ্যা ৩৭ 
কোটির কিছু উপর । এই হিসাব অনুসারে আমাদের প্রতি 


এক লক্ষ লোকের অন্ত ৪৬৫টি সমিতি আছে। সমগ্র 
ভারতের সমিতিগুলির মোট সভ্য-সংখ্যা ৯১,৬৩,৩৪৪ ; 
তন্মধ্যে ৫৬,৪২,৬৭১ জন কৃষি-সমিতির সভ্য এবং অবশিষ্ট 
৩৫১২০১৬৭৩ জন বিবিধ সমিতির সভ্য। এই হিসাবমতে 
ভারতের প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ২৪৭ জন সমবায় 
সমিতির সভ্য । 

এইবার ভারতের সমিতিগুলির মূলধন ও লাভ-ক্ষতির 
হিসাবের আলোচনা করা যাইতেছে । সমিতিসমূহের (১) 
আদায়ীরুত মূলবন---২২,২০,৬০,০০০২ টাকা। (২) কার্ধ্যকরী 
তহবিল ১৬৪,০০,০৯,০০০২ টাকা এবং (৩) সঞ্চিত তহবিল 
--২৫১০০,৬৬,০০০২ টাকা । এই সময়ে সমিতিগুলির লাভের 
পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে ঃ 

(১) সেণ্ট্যাল ও প্রাদেশিক ব্যাক্ষ--৩৮,৭৬,৯৯৯২ টাকা । 

(২) কৃষি সমিতি-_ ৯৩,১২,৩৬০২ ৪ 

(৩) জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক 

(৪) বিবিধ সমিতি-_ 


৪১১০,৮৪৫২ » 
২৩১১৭৫১২৩৮২ ৪ 

মোট_- ৩৬৮,৫৫,৪৪২২ টাকা 
এই হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া আমর! দেখি (১) মূলধনের 
উপরে ৫২*/, হারে লাভ হইয়াছে এবং (২) সঞ্চিত তহবিলে 
মূলধন অপেক্ষা প্রায় তিন কোটি বেশী আছে। ভারতের জন- 
সংখ্যা ৩৭ কোটি দিয়া মূলধন-সংখ্যা ২২+ কোটিকে ভাগ 
করিলে আমাদের মাথাপিছু মূলধন দাড়ায় 7/৭ (নয় আনা 
সাত পাই)। আর লাভের অঙ্ক ৪ কোটিকে জনসংখ্যা দিয়! 
ভাগ করিলে, জনপ্রতি আয় দ্বাড়ায় /৯ (এক আনা নয় পাই) 
মাত্র । . এতদিন সমবায় আন্দোলন পরিচালনা দ্বারা আমাদের 
যে বিশেষ উপকার হয় নাই, তাহা এই হিসাব হইতে 
বুঝা যায়। তবে সমিতির ক্রমবর্ধমীন সংখ্যা মনে আশার 
সঞ্চার করে। ১৯০৬-৭ হইতে প্রথম চারি বৎসর আমাদের 
সমবায় সমিতির সংখ্যার বাধিক গড় ছিল, ১৯২৬ ; দ্বিতীয় পাঁচ 
বৎসরের গড় ১১,৭৮৬ 3 তৃতীয় পাঁচ বৎসরের গড় ২৮,৪৭৭ ; 
চতুর্থ পাচ বৎসরের গড় ৫৭,৭০৭ ; এই ভাবে ক্রমে বর্ধিত হইয়া 

১৯৪৫-৪৬ সালে সমিতি-সংখ্যা দাঁড়ায়, ১,৭২,১১৬টি। 
বাংলার অবস্থ। 

এইবার বাংলার অবস্থা আলোচনা করা যাইতেছে । পূর্বেই 
বলা হইয়াছে, এই প্রবন্ধে “বাংলা” কথাটি অবিভক্ত বাংলাকে 


বুঝাইবে | 
বাংলার সমবায় সমিতি 
বাংলায় মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ৪৩,৩২০ ; ইহার 


৩৭২ 


শা, 





মধ্যে কৃষিতসমিভির সংখ্যা-_-৩৯,৮৯৩ এবং অগ্ান্ভ সমবায় . 


সমিতির সংখ্যা-_৩,৩০৭, বাংলার লোকসংখ্যা ৬ কোটি ২৩ 
লক্ষ । প্রতি এক লক্ষ লোকের জন্য ৬৯৫টি সমিতি আছে । 
বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে সেই সেই প্রদেশের যে 
আনুপাতিক হিসাব আছে, তদমুসারে বাংলার স্থান যষ্ঠ। 
আহুপাতিকা গুরুত্ব অনুসারে (১) কুর্দ (১৬৯০) প্রথম, (২) 
আজমীড়-মাড়োয়ার ( ১৩৬৭) দ্বিতীয়, (৩) পঞ্জাব ( ৯০৩ ) 
তৃতীয়, (8) কাশ্মীর (৮৮৩) চতুর্থ, (৫) গৌয়ালিয়র (৮৭৪) 
পঞ্চম এবং ( ৬ ) বাংলা ( ৬৯৫) ষষ্ঠ। 


বাংলার সভ্য-সংখ্যা 
ৰ্বাংলার ৪৩,৩২০টি সমিতির মোট সভ্য-সংখ্যা__-১৬,৭৩,২৮৭ 
জন / অর্থাৎ গড়পড়তা প্রতি সমিতিতে ৩৮৬ জন সভ্য 
আছে। বোশ্বাইয়ের প্রতি সমিতিতে ১৪৮ জন সভ্য আছে। 
১০০০ অধিবাসীকে পরিমাপক সংখ্যা ধরিলে .বিভিন্ন প্রদেশের 


প্রাথমিক সভ্যদের সংখ্যাছপাত দাড়ায় £--( ১) কুর্গ (১৭৮৮)- 


প্রথম, (২) বোম্বাই (৪৯*১) দ্বিতীয়, (৩) আজমীড়- 
মাড়োয়ার (৪০০) তৃতীয়, (৪) পঞ্ভাব, (৩৭৮) চতুর্থ, 
€£) মান্্রা্ঘ (৩৬০) পঞ্চম এবং (৬) বাংলা (২৬৯) 
ষ্ঠ। বাংলার স্থান উল্লেখযোগ্য নয় । 

বাংলার প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের অবস্থা 


বাংলার প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চসযূহের সংখ্যা ১১০।, 


ব্যাঙ্ষসমূহের মূলধন ২১,৫১,৬৭৫ টাকা (২) সংরক্ষিত 
তহবিল--১০১৫৫১২৭৬ টাকা, (৩) কার্যকরী তহবিল-_ 
৩১,১৬,৯৪২৬২ টাকা, এবং (৪) লাভ--১,৭৪,৫৮৬ টাকা। 
বাংলার জনসংখ্যার অনুপাতে মাথাপিছু মূলধন দীড়ায়_ 
৫ই পাই, কার্যকরী তহবিল-_॥০ এবং লাভ ই পাই 
মাক্র। ব্যার্ধ্যকরী তহবিলের হিসাবে (১) বোস্বাই__ 
(৬৯৪,৪৯,৭৮৫ টীকা) প্রথম, (২) মান্ৰাজ ( ৪,০৩,১০,৬২৯ 
টাকা) দ্বিতীয়, (৩) পঞ্জীব (৩,৭৩,৯০,৬১৩ টাকা) তৃতীয় 
এবং (৪) বাংলা (৩,১৬,৯৪,২৬২) চতুর্থ। প্রাদেশিক 
ও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষসমূহ প্রয়োজনমত সমিতিগুলিকে টাকা 
ধার দিয়া থাকে। জনপ্রতি 1০ আট আনা কার্ধ্যকরী 
তহবিল দিস্বা সমবায়-প্রচেষ্টাকে কতটুকু অগ্রসর করা যাইতে 
পারে, তাহ] বিশেষ বিবেচ্য । বাংলার (১) কুমিল্লা ইউনিয়ন, 
(২) কুমিল্লা ব্যান্কিং এবং (৩) বেঙ্গল সেন্ট।ল-_এই তিনটি 
ব্যাঙ্কের যে-কোনটির কার্ধ্যকরী তহবিল সমবায় ব্যাঙ্কসযুহের 
মোট তহবিল হইতে অনেক গুণ বেশী। 
বাংলার সমুদয় সমিতির মূলধন ইত্যাদি 

পূর্বে শুধু সমবায় ব্যাক্ষসমূহের হিসাব আলোচনা করা 
হুইয়াছে। এইবার বাংলার যাবতীয় সমবায় সমিতির টাকা- 
কড়ির হিসাব দেওয়া গেল £ 


সৰা 





১৪৫৭ 


পাপাপপিপিন্পাা পাম্প পাপা 


(১) আদায়ীকৃত যূলধন-- ৩১২৯১৮৮০০০২ : 
(২) সম্যদের আমানত" ২৭৫১৯৭১০০০৯ 
(৩) বিভিন্ন সমিতি হইতে হাওলাত-_- ৯৪,৮৬,০০০২ 
(8) ব্যাঙ্ক হইতে খাপ ৪,২৭১৮৯,০০০২ 
(৫) গবর্ণমেন্ট হইতে জমা. ৫১৬৪১০০০৬ 


(৬) জনসাধারণের জমা ৬১২৬১৫২১০০০ 





মোট-_১৭,৬০১৭৬,০০০২ 


এই হিসাব হইতে দেখা যায়, সমিতিসমূহের আদায়কৃত 
মূলধন প্রায় ৩ কোটি টাকা। যাহারা সমিতির সভ্য নয়, 
তাহাদের জযার পরিমাণ প্রায় ৬ কোট টাকা। আর 
গবর্ণমেন্ট সমিতিদিগকে দিয়াছেন ৫২ লক্ষ টাকা । তুলনা- 
মূলক বিচারে দেখা যায়, অনসাধারণ সমিতিসযূহের মূলধনের 
দ্বিগুণ টাক! জম] দিয়াছে । আর সরকার যত টাকা দিয়াছেন, 
জনসাধারণ দিয়াছে তাহার ১১৪২ গুণ বেশী। সমবায় 
আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করার কতটুকু সদিচ্ছা পূর্ববর্তী 
সরকারের ছিল, তাহা এই হিপাব হইতেই বুঝা যায় । 

এখন অন্তা্থ প্রদেশের কার্যকরী তহবিলের হিসাব দেখা 
যাক । সংখ্যাগুলি মোটামুটি দেওয়। যাইতেছে (১ 
মাদ্রাজ ৩৮3 কোটি, (২) বোশ্বাই ৩৫২ কোটি, (5) পঞ্জাব 
২৪ কোটি। জনসংখ্যার অস্থপাতে কোন্‌ প্রদেশের কার্যকরী 
তহবিল কত আনা (টাকা নয়) তাহার হিসাব দেওয়া গেল £ 
(১) কুৰ্গ ২৭৫৪ আনা) প্রথম, (২) বোশ্বাই (২৫৮ ৬ আনা) 
দ্বিতীগ্, (৩) আজমীড়-মাড়োয়ার _(১৬২'৯ আনা) তৃতীয়, (৪) 
সিন্ধু (১৪৯৮ আনা ) চতুর্থ, (৫) পঞ্জাব (১২৯১ আনা) পঞ্চম 


“এবং (৬) বাংলা (৫৯.২ আনা) ষষ্ঠ । 


কৃষি ও অ-কৃষি সমিতির তুননাসূলক অবস্থা 

বাংলরি মোট ৪৩,৩২০টি সমিতির মধ্যে ৩৯,৮৯৩টি ক্ৃষি- 
সংক্রান্ত এবং বাকি ৩,৩০৭টি অ-কৃষি সংক্রান্ত । বাংলার ক্কষি- 
সমিতিগুলির (১) আদায়ীকৃত মূলধন ৮৪,২৯,৯৬২ টাকা, 
(২) কার্ধাকরী মূলধন ৫,৭৫,৯০,৩৫২ টাকা, (৩) সংরক্ষিত 
তহবিল ২,০৫,৩৬,৮১৯ টাকা এবং (৪) ক্ষতি ২,৪১,৩৯৯ 
টাকা। 

অপরপক্ষে অ-কৃষি সমিতিগুলির অবস্থা এইরূপ £--৫১) 
মূলধন ১১৬৪১৭৭১৫১৬ টাকা, (২) কার্যকরী তহবিল 
৮,১৩,০৭,৩১৬ টাকা, (৩) সংরক্ষিত তহবিল ৭৪,৪৯,১৭৩ 
টাকা এবং (৪) লাভ ১৮,০০,৮৭২ টাকা । মুলবন, কার্ধ্যকরী 
তহবিল ও লাভক্ষতির হিসাবে দেখা যায় যে, অ-কৃষি.সমিতি- 
গুলি অধিকতর অগ্রসর ৷ ক্ৃষি-সমিতিগুলির ক্ষতি হইয়াছে " 
প্রায় ২ই লক্ষ টাকা; অন্য-পক্ষে অ-কৃষি-সমিতিগুলির মোটা- 
মুটি লাভ লইয়াছে ১৮ লক্ষ টাকা; কিন্ত সংরক্ষিত 


৯২০4 


মাঘ 


তহবিলের বেলায় দেখা যায়, অ-কৃষি সমিতির তুলনায় কৃষি- 
সমিতির তহবিল প্রায় তিনগুণ বেলী । এ 

নিয়ে কতকগুলি প্রদেশের কাধ্যকরী তহবিলের - হিসাব 
দেওয়া গেল £ 


কষি-সমিতি অ-কৃষিসমিতি 
= মাদ্ৰাজ ৬,৩৮,৫০,৬৮৬ ১১,৪৯,১৮,৫৪৯ 
বোহ্বাই ৪,৩৮,৫৮,১৮৪ ১৬,৩১,৮৮,৮২০ 
পঞ্জাব ৫১৮১১৬২১১৬৮ ২১৪ ৭১৪ ১,৮৯০ 
বাংল]  ৫,৭৫১৯০১৩৫২ ৮১১৩১০৭১৩১৬ 


খরা 


৯ 


এই হিসাবে দেখা যায়, মাদ্রান্জে কৃষি-সমিতির তহবিল, 
অ-স্কষি সমিতির প্রায় অর্ধেক, বোন্বাইয়ে এক-চতুর্থাংশ এবং 
বাংলায় প্রায় 2 অংশ। পগঞ্জাবে কৃষি-সমিতির তহবিল 
অ-ক্কষি সমিতির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ । ইহা হইতে বুঝা যায়, 
একমাত্র পঞ্জাব ছাড়া আর সর্বত্র কষি-সমিতি_-অ-কৃষি সমিতির 
তুলনায় অনগ্রসর । 


জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক 


বাংলায় কোন কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক নাই। বাংলার 
প্রাথমিক ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যা ৯টি, সভ্যসংখ্যা ৩১১০৩, 
দায়ীকৃত হূলধন ৮১,৬৪৪ টাকা, কার্ধ্যকরী তহবিল 
৮,২৮,৩০৬ টীকা, সংরক্ষিত তহবিল ১১,১৭৯ টাকা, বিবিধ 
তহবিল ২৯,১৫৫ টাকা এবং লাভ ১৮,৩২০ টাকা । এই 
জাতীয় ব্যাঙ্কের তেমন কোন কার্যতৎপরতা নাই? 


জীবন-বীমা কোম্পানী 

বাংলায় সমবায় আইন অনুসারে গঠিত আীবন-বীমা 
কোম্পানীর সংখ্যা মোট ৬টি। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
এইরূপ £ 

(১) অংশীদারদের সংখ্যা-১৭১৫১২ টাকা, (২) বীমার 
পরিমাণ--১১৪২,৪৫,৩২৯ টাকা, (৩) আদায়ীকৃত টাদা-_ 
৫৭৯,২৪৪ টাকা, (৪) বীমাকারীর সংখ্যাঁ__৪৭৬৭ জন, 
(৫) নগদ তহবিল - ২১,০৭,৬৫৭ টাক! এবং (৬) মিটানে! 
দাবির পরিমাণ -১,২৭১৮৫৯টাকী | জীবন-বীমার এই জন- 


পা 
চে 


সঙন্গবায় আন্দোলনে বাংল। 





৩৭৩ 





ললো 





পা, 


প্রিরতার দিনে এইরূপ অবস্থা যে অকিফিংকর, তাহা বলাই 
বাছল্য । 
উপরে ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্য্যন্ত অবিভক্ত বাংলার সষবার- 


: প্রচেষ্টার কথা মোটামুটি বর্ণনা করা হইল । ইহা পরাধীন 


অবস্থার চিত্র । আছ স্বাধীন দেশে এদিক দিয়া আমাদের 
প্রয়োজন ও দায়িত্ব দুই-ই অনেক বেশী। জনসাধারণের 
আধিক ছুরবস্থার কথা উল্লেখ কর! বাহুল্য মাত্র । জাতিকে 
সুস্থ, সবল ও কর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইলে, শতকরা ৯০ জন 
গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন আশু কর্তব্য । কেবল 
বড় বড় মিল মেসিনারী দ্বারা, গ্রামবাসীর অবস্থার উন্নতি করা 
সম্ভবপর হইবে না। গ্রাম্য জীবন যাহাতে উন্নত হয়, তজ্জন্ত 
গ্রামীণ কৃষি ও কুগীরশিক্গের উন্নতি বিধান করিতে হুইবে । 
জাতীয় প্রয়োজনে সহরে বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করা 
হোক, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্ত থ্রামের পুরাতন কুর্চীর- 
শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে এবং গ্রামে নুতন নূতন 
কুটীরশিল্পের প্রবর্তন করিতে হইবে ৷ যাহাতে বৃহত্তর শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান ও গ্রাম্য শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে 
সহযোগিতা হয়, তদস্থুসারে আমাদের জাতীয় শিল্প-নীতিকে 
পরিচালনা করিতে হইবে ৷ কৃষি-উন্নয়নের জন্ত আমাদের উন্নত 
ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হুইবে । গ্রাম্য ক্কুষক 
প্রথমতঃ সমবেতভাবে চাষ করিতে রাজী নাও হইতে পারে । 
কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সার, উত্তম বীক্গ ও 


"কলের লাঙ্গলের সাহায্যে কৃষকের চাষের উপযুক্ত ব্যবস্থা 


করিয়! দেওয়া যাইতে পারে । জমি কৃষকের থাকিবে । সমিতি 
শুধু কৃষককে সাহায্য করিবে । সমবায়-প্রথায় সর্ধববিধ সাহায্য 
প্রদান করিয়া! গ্রামের কৃষি ও কুগিরশিল্পকে সঙ্গীব ও 
সম্প্রসারিত করিতে হইবে। সরকারী আধিক সাহায্য ও 
সমবায়-ব্যবস্থা-_এই দুইয়ের যোগস্থাপন দ্বারা খ্রামাঞ্চলকে 
উন্নত করা সম্ভবপর । প্রয্নোজনবোধে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা 
কঠিন হইবে না । আশা করি সরকার ও দেশের ভ্রননায়কগণ 
এই বিষয়ে অবহিত হইবেন। স্বাধীনতা যাহাদের জঙ্তা 
তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্য্যন্ত স্বাধীনতার কোন 


অর্থ হয় না। 





ভারত-সভ্যতায় বাঙালী মৎস্যেন্্রনাথের দান 
প্রীস্ুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার 


ডক্টর শহীহুল্লাহ্‌, বলেন-_“পূর্ববাধ্লার বিশেষ গৌরব এই, 

থে, এই দেশ থেকেই বাংলা সাহিত্য ও নাথপন্থের উৎপত্তি 
হয়েছে । মতত্তেন্্রনাথ যেমন বাংলার আদিম লেখক তেমনি 
তিনি নাথপন্থের প্রবর্তক। তার নিবাস ছিল ক্ষীরোদসাগরের 
তীরে চন্দরত্বীপে, বর্তমানে সম্ভবতঃ যাকে সন্দীপ বলে ।” 

তিনি আরও বলেন--“মীননাথ বাঙালী । তার নামাস্তর 
মীনপদ, মৎস্তেন্্রনাথ, মচ্ছিজ্ঞনাথ, মৎস্তেন্র পাদ, মচ্ছেন্্র পাদ । 
নাথপন্থার আদি প্রচারক এই মীননাথ। বাঙালীর এটা একটা 
গৌরবের বিষয় যে একজ্রন বাঙালী ( মীননাথ ) গোটা ভারত- 
বর্ষকে একটা ধর্মমত দিয়েছিলেন ।” 

এতিহাসিক কোিয়ার তাহার প্রকাশিত তন্ত্রের তালিকায় 
মতস্তেন্দ্রনাথকে রাঙালী বলিয়াছেন ৷ উইলসন বলেন, মৎস্তেন্দ্র- 
নাথ বঙ্গের উত্তর বা পুর্ব অংশের লোক । তিনি মতস্তদেশের 
পিদ্ধপুরুষ বলিয়া মংস্তেন্্রনাথ নামে খ্যাত হইয়াছেন। বগুড়া 
জেলার উত্তরাংশ হইতে দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থান 
মৎস্তদেশ নামে খ্যাত ছিল (বগুড়ার ইতিহাস--ভূমিকা, 
৫৬ পৃঃ) ৷ ভারতের বাহিরে তিনি লোকেশ্বর, অবলোকিতেশ্বর, 
লোকনাথ, মৎস্তেন্্রনাথ (10501100020 from Nepal in 
Indian Antiguary, vol. IX), এবং কানসাইন ( /. R 
A. S., vol. XV, P. 888. 1888) নামে পরিচিত 
ও পুদ্ধিত হইতেছেন। হুডসন সাহেব বলেন, নেপালীরা 
মতগ্ডেন্্রনাথ ও আর্ধ্যাবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বোধিসত্বকে 
অভিন্ন -বলিয়! বিশ্বাস করে ( Hodgson’s Essays, vol. 
1,041. 01 


মহামহোপাধ্যায় হরপ্রপাদ শাস্ত্রী বলেন--“নেপালীরা 
মৎস্তেন্দনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া তাহার 
পুজা করে”__(বৌদ্ধ গান ও দৌহা”-_ভূমিকা, ১৬ পৃঃ )। 
নিত্যহ্িকতিলকে (লিপিকাল-_১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দ) লেখা. আছে, 
মৎস্তেন্্রনাথের “বরণা বঙ্গিদেশে” জন্ম। কোঁলজ্ঞান নির্ণয়ে 
তাহাকে “চন্তরদ্বীপবিনির্গত” বলা হইয়াছে । মহামহোপাধ্যায় 
হুরপ্রপাদ শাস্দীর অন্থমান-_'কৌলজ্ঞান নির্ণয় ৯ম খ্রীঃ অব্দের 
মধ্যভাগের লেখ! । কিন্তু অধ্যাপক ডাঃ প্রবোধচন্র-বাগচী অন্ু- 
মান করেন ইহ! ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। তবে মনে হয়, এই 
অনুমান ঠিক নহে । মংস্তেন্্রনাথের সময় নিঃসন্দেহে স্থির করা 
হইয়াছে--৫২২ খ্রীষ্টাব্দ (প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৫৫) তাহ! হইলে 
ইহাকে ৬ষ্ঠ খ্রষ্থাব্দের লেখা বলিয়া ধরিয়া লওয়াই 
যুক্তিসঙ্গত হইবে। চন্দর্বীপ বাখরগঞ্জ জেলার প্রাচীন নাম। 
চন্দ্রবংশীয় রাজার! চন্দ্রদবীপের অধিপতি ছিজেন। হহাদের 
নামাঁস্তে “ন্্র পদ ছিল বলিয়া স্থানের নাম চন্দদ্বীপ হয়_ 


(Indian Historical Quarterly, vol. XVI উ08)। 
বঙ্গীয়" সাহিত্য-পরিষদের . ত্রিপুরা শাখার ৫ম বাধিক অধি- 
বেশনের সভাপতির অভিভাষণে একটি ছড়ার উল্লেখ করিজ্* 


.শীস্ত্রী মহাশয় বলেন, ইহ] যদি সত্য হয় তবে মীননাথও 


ময়নামতীর লোক । কিন্তু নাথ বা, মৎস্তেন্্রনাথ চত্দ্রধীপের 
লোক বলিয়া. লিখিত হইয়াছে। নাথসিদ্ধাদের কর্মক্ষেত্রে 
ময়নামতীর পাহাড়ে ছিল। এখানে নাথসিদ্বা জ্বালন্দর বা 
হাড়িপা নাথ রান্জা গোপীঠাদকে দীক্ষা! দরিয়াছিলেন | . 
বর্ঘন্গতে মীননাথ বা মতস্তেন্্রনাথের স্থান অতি উচ্চে 

ছিল। বাঙালী নাথসিদ্ধা মীননাথ আজও নেপাল তিব্বত 
প্রভৃতি স্থানে মঙ্গলদেবতার আসনে অধিঠিত আছেন। 
নেপালের মৎস্তেন্্রনাথের বা বাঙ্গমতী অবলোকিতেশ্বরের 
মন্দির প্রসিদ্ধ। ৭৯২ নেপালাবে ( ১৬৭২ ভ্রীঃ) শ্রীপঞ্চমী 
তিথিতে নেপালরাজ প্রীনিবাদ কর্ভৃক লোকনাথের মন্দিরের . 
তোরণসহ স্বর্ণঘার স্থাপিত হয়। ইহার শিলালিপিতে আছে £ 

“গরলোকেশ্বরায় নমঃ 

মৎস্তেন্্রং যোগিনাৎ মুখ্যাঃ- শাক্তাশক্তিবদত্তিযৎ । 

বৌদ্ধাঃ লোকেশ্বরং তন্মৈনমোঃ ব্রহ্ষম্মরূপিণে ৷ 

নেপালাব্দে লোচনাচ্ছিন্্রসপ্তে 

গৰীপঞ্চম্যাং শ্রীনিবাসেন রাজ্ঞে ' 

স্বর্ণ্বারং স্থাপিতং তোরণেন 

স্বারদ্ধং শ্ীলোকনাথন্ত গেহে।” 

( Inscription from Nepal in Indian Anti 

quary—vol. IX ) । 


অর্থাৎ, যোগিতশ্রে্গণ যাঁহাকে মংৎস্তেন্র বলেন, শাক্ত- 
গণ যাহাকে শক্তি কহেন এবং বৌদ্ধগণ যাহাকে লোকেশ্বর 
বলেন সেই বত্রহ্মস্বরপ লোকেশ্বরকে প্রণাম করি । 
- চীন-পর্য্যটক হুয়েন দাউ. বলেন, মৎস্তেন্্রনাথ নেপাল ও 
তিব্বতের জাতীয় দেবতা । লাসা নগরীর কষিত কাফননির্দ্মিত | 
মংস্তেন্্রনাথের মূর্তি আজও দর্শকের যুগপৎ ভক্তি ও বিন্ময় 
উৎপাদন করে। যদি কেহ মৎসেন্্রনাথকে দর্শন করিবার 
মানসে যথারীতি উপবাস করিয়া একমনে ভাহাকে ডাকে 
তবে মৎস্তেন্্রনাথ নাকি প্রতিমা হইতে জ্যোতিশ্য় রূপে 
আবিভূ্তি হুইয়া থাকেন। হুয়েন সাও. আরও বলেন---তিনি 
যখন ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন সে সময় তিনি ভারত- 
ভূমি ব্যাপিয়া মৎন্তেন্্রনাথের পুজা হইতে দেখিয়াছেন। 
চীন-সাআ্রাজ্যেরর চুসান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত পুটোদীপের 
মতস্তেন্রনাথের মন্দির প্রসিদ্ধ । ইহার মুত্তি ভুটান, বালি ও 
যবছীপেও দৃষ্ঠ হয় । 
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হড সন সাহেব বলেন, রাজা নরেন্্রদেব বাঘপত্তনের প্লাজা 
হন। তিনি বন্ধুদত্ত আচার্ধ্যের লিষ্য ছিলেন ।' স্বীয় রাজ্যের 


দবাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি ও ছুত্ভিক্ষ নিবারণের জন্য আঁর্ধ্যাব- ' 


লোকিতেশ্বরকে তিনি আসামের পুতলক পর্বত হইতে আমন্ত্রণ 


" করিয়া নেপালের ললিতপত্তনে আনয়ন করেন। পাদঠীকায় 
তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, এই অবলোকিতেশ্বরই কি মতস্তেন্্রনাথ, 


গুষ্ীয় ৫ম শতাব্দীতে বার.নেপালে আগমনবার্ভা বিখ্যাত স্থৃতি- 
ফলকের শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছিল (77,498... series, 
VIL part IL. page -137)1 এ অবলোকিতেশ্বরই যে 
মগ্তেন্্রনাথ তাহা বিখ্যাত চীন-পর্ধ্যটক হুয়েন সাঙ, পৰ্য্যন্ত 
স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অবলোকিতেশ্বরের 
মন্দিরকে লোকে মৎস্তেন্দ্রনাথের মন্দিরও বলিয়া থাকে-_ 
( Indian Antiguary vol. IX, 08৪৩ 169 )1 হড সন 
সাহেবের Language, Literature and Religion of 
Nepal and Tibet এছহ্থেও এ সন্বন্বীয় বিবরণ আছে। হুয়েন 
সাঙ, প্রণীত এবং রেভারেও বিল সাহেব অনুদিত সি-য়ু-কী 
গ্রন্থের ১ম থণ্ডের ৩৯, ৪১১ ৬০, ১১৮, ১৬০, ২১২ পৃঃ এবং ২য় 
খণ্ডের ১০৩, ১১৬, ১২৯, ১৭৯, ১৭৩, ২১৪, ২২৫ ও ২৩৩ 
পৃষ্ঠায় নাথবর্ম্ম ও মৎস্তেন্্রনাথ সম্বন্ধীয় অনেক বিবরণ দেখি 


ঈপাওয়া যায় । k 


নাথযোগী মংস্তেন্্রনাথ বৌদ্ধধর্শ্বের সহিত নাথধর্শ্মের 
সংমিশ্রণ করিয়া বৌদ্ধবর্্মকে হিন্বুধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া 
লইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে হড সণ বলেন, “My tsyendranath 
is the introducer of Nathism into Buddhism,” 
অর্থাৎ মৎস্তেন্্রনাথ বৌদ্ধধর্ম নাথধর্ম্ম প্রবরিত করিয়াছিলেন। 
মনীষী টুচি বলেন, “Nath Siddhas tried to harmonise 
Buddhism and Hinduism”, অর্থাৎ, নাথলিদ্ধার! বৌদ্ধ- 


ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। 


মংস্তেন্্নাথ বৃহত্তর ভারতের হিন্দুপমাজের অন্ততম ধর্ম্মাচার্য্য 
ছিলেন। শ্রেষ্ঠ বৌধরশান্র “সদ্ধৰ্ম্ব পুগুরীকের” চতুবিংশতি 
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পিল 





অধ্যায়ে দেখা যায়, বুদ্ধদেব অবলোকিতেশ্বর বা মৎস্তেন্্রনাথের 
গুণগান করিয়া বলিতেছেন__“ইনি অর্থাৎ মংস্তেন্দ্নাথ সর্ব- 
জীবের পরিত্রাণের জন্ত বিভিন্ন মুঠি পরিএরহ করিয়া থাকেন। 
এইজভন্তই তিনি কখনও বুদ্ধ, কখনও বিষ্ণু, কখনও ব্রহ্মা আবার 
কখনও শিবের মৃত্তি পৃরিগ্রহ-- করিয়া . থাকেন।” সদর 
পুগুরীকের পরবর্তী বৌদ্ধশাত্র “কার ও ব্যুহে” বুদ্ধ বলিতেছেন, 
“যে ব্যক্তি যে ধর্ম পালন করেন মংৎস্তেন্্রনাথ. তাহাকে সে 
ধর্ম শিক্ষা দেন। তিনি বুদ্ধ হইয়! বৌদ্ধপিগকে এবং শিব 
হইয়া হিন্দুদিগকে শিক্ষা দেন।” বৌদ্ধশাস্তরেমৎ্ডেন্্রনীথকে 
বৃদ্ধ, বিষ্ণু, ত্ৰহ্মা ও শিব বলা হইয়াছে । লোকেশ্বর শিল1- 
লিপিতে মতস্তেন্দ্রনাথকে ত্রন্স্বরূপ বলিয়া প্রণাম করিতেও 
নেপালরাজকে দেখা গিয়াছে । 

প্রবন্ধের আরস্তেই বলিয়াছি যে, ডাঃ শহীদুল্লাহ মীননাথকে : 


বাংলা ভাষার আদি লেখক বলিয়া মনে করেন। যীননাঁথের 


লেখা চারি ছত্রের একটি শ্লোক বৌদ্গানের টীকায় উদ্ধত করা 
হইয়াছে। সে শ্লোকটি এই 
“কহস্তি গুরু পরমার্থের বাট 
কর্ম কুরঙ্র সমাধিক পাট । 
কমল বিকশিল কহিহন জমর] 
কমল মধু পিবিবি ধোকেন ভমর! |” 
ডাঃ শহীছুল্লাহ্‌. বলেন, “এই শ্লোকে “পরমার্থের, 
বিকশিল” আধুনিক বাংলা রূপের সমান। শব্দ ও 
ব্যাকরণ বিচারে আমরা একে প্রাচীন বাংলাই বলব” । 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্্রীর মতেও, “এইটি সত্যই 
মীননাথের লেখা.* * * খাস বাংলা, এখনও বুঝিতে কট 
হয় না৷”? 
পণ্ডিতদের অভিমত এই যে, বাংলা ভাষা কবিতাকারে 
সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । মীননাথের লেখা কবিতা 
হইতে প্রমাণিত হয় তিনি শুধু বাংলা ভাষার আদি লেখক 
নহেন, তিনি বাংলার আদিকবিও বটেন। 





মি ভ্ঞাগিত১৮৯৩ 

































জেমস 
জিন্ষ 


সিগনেট প্রেসের প্রবর্তনায় বাংলায় তরজনাসাহিতোর বে 
নুতন রূপ উদ্ঘাটিত হল তাকে আমর! সাদরে আহ্বান 


কিরে নেব” 


ইংরাজী সাহিত্যে লরেগ্গের আবির্ভাব 
অপ্রত্যাশিত ও বিশ্ময়্কর | ইংলণ্ডের বনেদী 
চালের সাহিত্যল্গতে.-তিনি কিছুদিন মৌহমী 
ঝড়ের মতো! বয়ে গেছেন। লরেশ্সের সাহিত্য- 


ইতালির শ্রেষ্ট সাহিত্যিক পিরানদেল্লোর 
শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন। গভীর বেদনারসে 
রচনাগুলি পরিমুত। এ বেদনা কথনো 
মধুরের আভাম এনে দের, কখনো বিজ্ঞপের 
বাকা হাসি, কখনো বা অশ্রজল। সম্পাদনা 
করেছেন বুদ্ধদেব ৰহু! দাম ৬. 


রিনি 


: 3 টি এ চলল ললো লোলোপিলালোখিামলাঘলাংলা লা ছিলাললাঘিলালছিলামলাদল মল আলাল সলাত মলম পোলাদাপি লা 











মারিয়৷ ক্কাহিনী। বোনায় বিশবজনীনতা আছে বলেই এ বইএর ' সৈনিক। তাদেরই একজনের অপ্রত্যাশিত প্রেম জার 
আবেদন কখনো কোনে] দেশে নিল্রভ হবার নর। অন্তদের অকুঠ আত্মত্যাগের কাহিনী। অনুবাদ করেছেন 
রেমার্ক অনুবাদ করেছেন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। দায় ২ হীরেন্রনাথ দত্ত । ৬৭৫ পাতার বিরাট উপস্তাস। দাস ৫. 
ডি. এইচ. লরেন্স অনুবাধ করেছেন বুদ্ধদেব বহু, ক্ষিতীশ রায় সমারসেট মস 
লরেলোর গল্প ও প্রেমেজ্র মিত্র । দাস ৩৪* নম্এর গল্প 


বিএ 


টিউনার বি? CUETEY 
নাক্ষত্রদগতেক্স ঘেশকালের বিরাট পরিমাপ পরিমাণ - 


গতিবেগ দুরত্ব ও তার আন্ন আবর্তের চিন্তনাতীত 
প্রচণ্তার বিশ্মর়কর রহস্তের কথা জিন্স্‌ এই গ্রন্থে অতি 
স্নন্মর- ও প্রাপ্তল ভাষায় বিবৃত করেছেন। অমৃবাধ 
করেছেন প্রমধনাথ সেনগুপ্ত । সচিত্। দাষ ৩, 


ডক্টর অনিয় চক্রবর্তী 


& এর সঙ্গে পরিচয় না রাখা মানে অগ্রগমনের দিনে পিছিয়ে থাকা 


: রেমার্কের প্রথম প্রেমের উপন্যাস ! দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী 


লেডি চ্যাটার্লির প্রেম 


নীতিবাদীদের কড়া পাহারা সত্বেও লরেস্সের 
এই উপস্যাম যে আজো চাঞ্চল্যের সৃষ্ট 
- কমে তার কারণ লরেঙ্গের অসামান্ত 


জীবনে যত রচনা ওয়াইল্ড করেছেন তার 
ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ নিজের ছেলেদের জন্য লেখা 
তার গল্পগুলি! প্রতিটি গল্পের প্রতিটি কথা 
স্বকীয় প্রতিভায় উজ্বল । দান! রঙে রঙিন, 
থানখেয়ালি, কোমলমধুর এই গরল্পগুলি 
শিশুসাহিতোর অমূল্য সম্পন্ন । অনুবাদ 
করেছেন বুদ্ধদেব বসু! সচিত্র । দাহ ২1 


১৩৫৭ 


A 









শাস্তির সঞ্ধীর্ণ ভূমিতে প্রেমের এই পট আক! । হোটেলে 
আত্মহত্যা, রেস্তোরীয় গণিকার ভিড়, চোরাগোপ্তা খুন, 


মমৃএর রচনা তরাশ্চর্য, অপরূপ, অসংখ্য রর 
চরিত্রের অফুরন্ত এক প্রদর্শনী । ভার রচনার উর 
বরন সুক্ষ, সরদ ও বাহস্যবজিত, কিন্ত 
সম্পূর্ণ নক্সা যেখানে শেষ হয় সেখানকার 


প্রতিভার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাঠক পাবেন এই প্রতিভ!। . অনুবাদ করেছেন হীরেন্্রনাথ | অপ্রত্যাশিত বিস্ময় একেবারে মর্মে গিয়ে, 
বইএ। সম্পাদনা করেছেন প্রেমেন্্র মিত্র।  ঘত্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ দাঁম ৩1০ লাগে। সম্পাদক : প্রেমেন্্র মিত্ৰ । দাম ৩২ টু 
লুইজি পিরানদেল্লো অস্কার ওয়াইল্ড ইভানফ, সোলোখফ্‌ ইত্যাদি 
পিরানদেল্লোর গল্প হাউই আধুনিক সোভিয়েট গল্প 


সারা দেশে এ ৰই অভাবিত চাৎ্ল্য 
এনেছিল, কয়েক জানের যধ্যেই. ফুরিয়ে 
ছিল এর প্রথম সংস্করণ । দ্বিতীয় সংস্করণে |! 
পাঁচটি নতুন গল্প সংযোজিত হয়েছে_ 
আধুনিকতম লেখকদের পাচটি গল্প । এতে 
ৰইএর সাহিত্যক ও এ্রতিহাসিক রকম 
মর্ধাঙাই বেড়ে গেছে। অনুবাদ করেছেন 
অচিন্তাকুদার সেন) সাম ৩৫৯ 


ফক্ষপত্থ নক্ষত্র 

আধুনিক দূরবীন ল্োতিষিজান ও বিতরহন্তের বে ভূমিকা 
হৃষ্ট করেছে এই গ্রন্থে তারই আলোচনা করা হয়েছে । 
বিজ্ঞানে অরতিজ্রে জনসাধারণের ন্েই গ্রন্থটি বিলেষ- 
ভাবে লেখা, অভিনব বহুসংখ্যক ম্যাপ ও আলোক চিন্তে 
মাহাযো বিষয়বন্ক সহজবোধ্য কযা হুহেছে। অনুবাদ 


‘BS 
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হিমু মুসলমানের যুক্ত ক্ত সাধনা-_রক্ষিতিমোইন দেন। 


টি গ্রন্থালয়, ২নং বঙঞ্চিম চটটা্জি ্রাট, কলিকাতা) পৃষ্টা ১৩০। 


মূলা_ আট আঁনা। 

এই পুস্তিকাখানি রবীন্রানাথ-প্রবর্তিত *বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ” নামক পুস্তকা- 
বলীর অন্তভূক্ি। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী এই পুস্তকীবলীর 
লেখক, এবং বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষও এই পুন্তকাবলী প্রকা শপূর্ববক 
জ্ঞান-বিস্তারে দাহায্য করিয়া বাঙালী পাঠকসাঁধ।রণকে অপরিশোধনীয় 
ধণে আবদ্ধ করিয়াছেন । 

মধ্যযুগের ভারত"ইতিহীসে যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল, 
পণ্ডিতপ্রবর ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় সেই পথে আমাদের দিশারী । 
দাদু, কবীর, রজ্জব প্রভৃতি নব ভীঁব*প্রবর্তকগণের সাধনার পরিচয়-দান 
সেন মহাশয় জীবনে অন্যতম ব্রত বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন। মুগলমাঁন 
সাধক ও ব্যবসায়ীদের সাধন! ও কন্ধের ভিতর দিয়! ইসলামের আদর্শ 
ভারতের দ্বারপ্রান্তে প্রবহমাণ হয়; তাঁর পর তাহার! আদে রাজদও 
হাঁতে। ফলে দেখা দেয় সম্ঘৰ্য। 

সব সজ্ঘর্যেরই অবনান সমন্বয়-চেষ্টায় । সে যুগের নও এই সাধারণ 
নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। সেই তথ্যই লেখক বিভিন্ন. হিন্নু-যুদলমান 





৮১ 


সাধকের নান! কথ! উদ্ধত করিয়। আমাদের শুনাইয়াছেন। কিন্তু এই 
পুস্তিকা পাঠকালে একট! প্রন সর্বক্ষণ মনে জাগিয়াছে। এত দীধু-সন্তের 
সাধন! হিন্দু-মুসলমান এই ছুই সম্প্রদায়ের জীবনে বার্থ হইল কেন তাঁর 
সন্ধান এই পুস্তকে পাইলাম 511 রোগের নিদান নির্দেশ করিতে হইলে 
অনেক সময়, অপ্রিয় সত্য বলিতে হয় 1 'এই সতা সহা করিতে না পারিংল 
ভারত ও পাকিস্থান এই ছুই রাষ্ট্রের কোনটিরই মঙ্গল নাই । 

পুস্তিকার ২৩ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই দীদুর একটি দহ! ঃ “হিন্দু মুসল- 
মান দুই হাঁত।” "হুই হাঁত একত্র না হইলে কেমন করিয়া অমৃতের অঞ্জলি 
রচিত হইবে 1”***তিন শত বৎসর পরে আলীগড়ের সৈয়দ আহল্মদের মুখে 
শুনিতে পাই, “হিন্দু ও মুসলিম ভারতমাঁতাঁর দুই চক্ষু!” অথচ আশ্চর্য্য যে 
এই সৈয়দ আহম্মদের সময়েই রাজনীতিক ক্ষেত্রে হিন্দুমুনলমাঁনের বিরোধ 
তীব্রতর হইয়! দ্বি-জাঁতিতত্বের গোড়াপত্তন হয়। কেন এমন করিয়া 
ভাব-সমন্বয্ন ও রীতি-নীতির সমন্বয়ের আদর্শ ব্থ হইল তাহাই হিন্দু- 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সন্মুখে সমন্তা-রূপে দীড়াইয়। আছে। এই 
প্রশ্নের উত্তর ন! পাইয়া প্রাকৃত জন আমরা অন্ধকারে হাতড়াইয়া 
বেড়াইভেছি। 


শ্রীশ্বরেশচন্দ্র দেব 


তত ০ 


[| ভি জল্ LLL | 


০০০ | 


শীতের রুক্ষতা দূর করিয়া মুখশ্রীর সৌন্দর্য্য ও লাঁলিতা 
বুদ্ধি করে এবং গাত্রচর্শ্বের কোমলতা অক্ষুণ্ন রাধে। 
রিবা লাবণি স্নো! ও রাত্রিতে লাবণি ক্রীম ব্যবহাধ্য। | 
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ন্ট 


বিপ্লবী বিবেকানন্দ--বিয়গোপাল । প্রকাশক--ীমতুল 

চত্র বিশ্বাস, ১৪ অনাথ দেব লেন, কলিকাঁতা। মূল্য ১২ টাক! 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের কীর্তিকথা শবর্ণাক্ষরে 
লিপিবদ্ধ থাকিবে। এই সর্ধত্যাগী সন্যাসী গুধু বাণীর হারা নহে 
কর্ণের দ্বারাও ভারতবর্ধকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আনে বসাইয়াছেন। তাহার 
" রচনায় পরাধীন দেশ--জীতি ও তমোগুণাঅ্রয়ী মানুষের স্বরূপটি উদবাটিত 


হইয়াছে এবং সর্বববিধ বন্ধনমৌচন ও জড়তব-পরিহারের মন্ত্রটও হইয়াছে- 


উচ্চারিত। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হইলেও সন্মুখে তার বহু সমস্তা--পথ- 
্রান্তির সম্তাবন! পদে পদে । দ্বামীজীর বাণী পড়িতে পড়িতে মনে হয় 
সেবাঁধর্ম, সহযোগিতা, বীর্য ব্তা, সত্যাশ্রয্ন প্রভৃতি সদ্গুণরাজি আমাদের 
" জীবন্দশনে_ও জীবনগঠনে সব্বৌত্বম সহায় । ভাবজগতে বিপ্নবসষ্টিকারী 
বিবেকানন্দের বহু মুলাবান বাঁণী সুচিন্তিত মন্তব্যের সঙ্গে এই পুস্তকে 
লিপিবদ্ধ করিয়। লেখক নিঃসন্দেহে জনসমাজের কল্যাণসাধন করিয়াছেন । 


আরব্য উপন্যাস-_শ্রীঅশোক গুহ অনুদ্দিত। এম. সি. 
সরকার এ্যাও সন্দ লিঃ, ১৪ বন্ধিম চাটুজো স্ত্রী, কলিকাতা । দাম 
চার টাকা। 
সকল বয়সের মানুষই গল্প শুনিতে ভালবাসে এবং পৃথিবীর সব জাতির 
মধ্যেই গল্প গুনাইবার লোকেরও অভাব নাই। যে জাঁতির সভ্যতা যত 
প্রাচীন তাঁহার কথা-সাহিত্য মেই পরিমাণে সমন্ধ । বিশ্বদাহিত্যে 
আরব্য-রজনীর কাহিনীগুলিও যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর 
এক একটি ভাষায় অন্ততঃ একবার করিয়াও ইহার অনুবাদ হইয়াছে; 
বাংলা ভাষাতেও ইহার কয়েকটি ভাল অনুবাদ আছে। আলোচ্য 
অনুবাদটিও--লেখকের সাবলীল ভাষা, গল্পগুলিকে মিষ্ট করিয়। গুছাইর! 
বলার ভঙ্গী এবং যে গল্পগুলি বেশীর ভাগ পাঠকের মনকে আঁকর্ণ করে 
সেগুলিকে বাছিয়|। লওয়ার দক্ষতা প্রভৃতি কয়েকটি কারণে উল্লেখযোগ্য 
হইয়াছে। এই ভাবে সুনির্ববাচিত গরপ্সের সংখ্য! পঁচিশ--এবং তাহার সঙ্গে 
সুন্দর ছবির সমাবেশও অজম্র । প্রচ্ছদপটের ছবিতেও স্থরুচির পরিচয় 
গাওয়া যায়। গল্পগুলি ইংরেজী হইতে অনুগিত হইলেও গল্পের রস 
গ্রহণে বিন্দুমাত্র বাধা জন্মায় ন! যুল ভাষার ভাবানুনরণে ত্রুটি বিচাতি 
, ঘটয়াছে কিন! এ প্রশ্ন মনে জাগে না, কেননা কিশোরদের জন্ত লিখিত 
হইলেও গঞ্পগুলি সর্বশ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস! 


শেষ মিনতি--গ্রীদস্তোষকুমার বিশ্বাস। বিশ্বাস ভবন, *॥৭বি 
প্যারীমোহন স্বর লেন, কলিকাতা! । মুল্য ৩০ মানা। এ 


গল্প উপন্তান মোটা ঘুট কয়েকটি কারণে পাঠক-চিন্ত আকর্ষণ করিয়া - 





সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কাৰ্য্য 'কুশলতার নিদর্শন 
A লিমিটেড 


বাংলার ব্যান্ধিং জগতে বিরাট বিপর্ধ্যয় সত্বেও ভারত 
'সৰ্বকার হইতে পাঁচ লক্ষ ষাট: হাজার টাকার শেয়ার 
* বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত 
ঘোষণা শীঘ্রই যথারীতি প্ৰকাশিত হইবে । 
চেয়ারম্যান--গ্রীজগল্লাথ কোলে 
ম্যানেজিং ডিবেক্টার--প্রীহরিদাস ব্যানাঙ্জি 


জ্বালা 


১৩৫৭ 





- থাঁকে। ঘটনাবিস্তাসের কৌশল, পুরাতন জিনিষকে মনোজ্ঞ করিয়। 
বলার ভঙ্গি বা! বিষয়বস্ততে নূতন বিপ্লবী চিন্তার সমাবেশ এইগুলি সীর্থক 
রচনার লক্ষণ । অবশ্য এই সমস্তের সঙ্গে লেখকের বাস্তব অনুভূতি ও 
জীবনদর্শনের রূপটি নিহিত থাকে এবং বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটন!-সংস্থাপনার 
মধ্য দিয়া কাহিনীটি পরিশ্কুট হয়। আলোচ্য উপন্তাসথানিতে এইগুলির 
অভাব পরিলক্ষিত হইল-। ব্হব্যবহৃত উপকরণ লইয়া গ্রতানুগতিক 
কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে এবং চরিব্রগুলি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে পারে ঞ 
নাই বলিয়! পাঠকের মনে রেখাঁপাত করে না। এই ধরণের রচনার 
সার্থকতা! আছে বলিয়া মনে হয় ন!। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন- শ্রীনীহীররগ্রন রায়। 
বিশ্ববিদ্তানংগহ । বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ২ বঙ্কিম চাঁটুজ ্্ীট, কলিকাতা! 
মূল্য আট আঁনা। 

ন্থকারের বিস্তৃত ‘বাঙালীর ইতিহাসে আলোচিত একটি বিশেষ 
বিষয় তন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ সংগ্রহ ও আলোচনা 
করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ভাই গ্রন্থের যে অংশ বিশেষ 
করিয়া সাধারণের উপযোগী ও কৌতুহলোদ্দীপক তাহা পৃথক ভাবে 
প্রচারিত হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয় । তাহা ছাড়া, ইহ! হইতেই মুল গ্রস্থের 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণ! জন্মিবে। লেখকের লেখার ভঙ্গী 
হুনার--গল্সের মত করিয়! তিনি প্রাচীনকালের “বাঙালীর আহার-বিহীর, 
যান-বাহন, ঘর-বাঁড়ি, তৈজসপন্র, বসন-ভূষণ প্রভৃতি বিষয় যে ভাবে বর্ণন! 
করিয়াছেন তাহ! সত্যসত্যই চিত্ত আকৃষ্ট করে। মনে হয়, গ্রন্থের 
কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় গ্রন্থকার সকল স্থলে তীহার উক্তির প্রমাণ যথা 
যথ ভাবে নির্দেশ করিতে পারেন নাই! ফলে জিজ্ঞানু পাঠককে অনেক শু 
সময় হতাশ হইতে হয়। যে সকল প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে তাহাদের ব্যাখ্যা 
সম্বদ্ধে মতভেদ হওয়া অসম্ভব নহে। তবে অনেক স্থলে গ্রন্থকারকৃত 
সংস্কৃত শ্রোকের অর্থ ঠিক সমীচীন হইয়াছে বলিতে পার! যায় ন1। বিধবা- 
দের মিন্দুরত্যাগের যে প্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে ( পৃঃ ২৪ ) তাহাতে সিন্দুর- 
শোভিত কেশকলাপের একটি অপরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়। সিন্দুর 
ত্যাগের কোন্ও ইঙ্গিত তাহার মধ্যে দেখ! যায় ন!। গ্রস্থমধ্যে--বিশেষ 
করিয়া ইহার সংস্কৃত অংশে অনেক বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। 'সগ্যোক্ত” 
‘ব্যাদিত মুখ জুতা প্রভৃতি প্রয়োগের যৌক্তিকতা বিচার্যা। 

ভাঁষাঁগীতা- শ্রীশৈলেন্্রনাথ সিংহ। মহাজাতি প্রকাশক 

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি দ্্রীট, কলিকাতা-১২। মুল্য এক টাক আঁট আনা) 

আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু সমাজে, হিন্দুর বিচিত্র শান্তঞ্জস্থরাজির মধ্যে 
শ্রীমদৃভগবদৃগ্টতাই বোধ হয় সর্বাধিক সম্মানিত ও সমাঁদৃত। তাই 
ইহাকে সর্ববনাধারণের সুখবোধা ও সুপরিচিত করিবার জন্য নান! ভাবে - 
চেষ্টা কর হইয়াছে ও হইতেছে । বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদস্হ ইহার বহু - 
সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে_নান। ভাষায় ইহার বিস্তৃত ব্যাথ্যা, টীকা 
চিপ্পনী ও আলোচনা! প্রচারিত হইয়াছে । তবে বেশীর ভাগ লোক শ্রদ্ধা" 
ও ভক্তি-প্রণোদিত হইয়!ই এই গ্রন্থ অনুশীলন করেন-_-অল্গ লোকই বুদ্ধির 
সাহায্যে ইহার দুরূহ তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করেন বা করিতে পারেন। . 
মেইজন্ যথাসম্ভব সরলভাবে ইহার সারমর্ম বুঝাইবার প্রয়াণ পাইতে হয়। 
এই কারণে আলোচ্য গ্রন্থে মূল সংস্কৃত বাদ দিয়া কেবল বাংলা অনুবাদ 
সঙ্কলিত হইয়াছে-_অর্থ পরিম্ফুট করিবার উদ্দেষ্যে অনুবাদ আক্ষরিক 
না করিয়া ভাবানুগ কর] হইয়াছে। ফলে অনেক স্থলে ইহা বেশ 
সুখপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থকারের আশা--অলবয়ন্থ পাঠকেরাও ইহার 
সাহায্যে গীতার মৰ্ম্ম মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে ॥ এই আশা - 
কতটা সফল হইবে বলিতে পারি না। বস্তুতঃ গীত! বাঁ তজ্জাতীয় গ্রন্থ 
অপরিণতন্বুদ্ধি শিশুর জন্য রচিত হয় নাই। তবে নকল গ্রন্থের শিশু". 


মাঘ 


পুস্তক-পরিচয় 


৩৮৩ 





সংস্করণ প্রকাশ কর! বর্তমানে একট! রীতি হইয়! দীড়াইয়াছে। তাহার 
ফলে-শিশুর] ন! হউক তাঁহাদের পিতামাতার যে কতকটা উপকৃত হইতে 


পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
গ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 
মহষি রমণ-_রীবিহুগদ কার্ডি। - রমণ আশ্রম--ভিরভেন- 


মালাই, মান্দ্রীজ । পৃ. ১৭২। মুল্য তিন টাকা। . 


এই সুলিখিত সচিত্র জীবনীটি ভারতের বর্তমান কালের এক ও 
পুরুষের পরিচয় বহন করিতেছে। লেখকের সাহিত্য-বুদ্ধি জীবনীটিকে 
চিত্তাকর্ষক করিয়! মহধি রমণ সম্পর্কে আমাদের আরও বিশদভাবে 
জানিবাঁর আগ্রহ জাগাইয়াছে। ইহার শিক্ষ। ও উপদেশ পাশ্টাত্তা দেশ- 
সমূহেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । সমারসেট .মমের মত বিশ্ববিখ্যাত 
সাহিত্যিক এবং পল ব্রণ্টনের মত সাধক নান! ভাবে ইহাকে শ্রদ্ধা 


নিবেদন করিয়াছেন। গত ১৪ই এপ্রিল ১৯৫* রাত্রিতে এই মহীপুরুষ : 


দেহরক্ষা! করিয়াছেন। জীবিতকালে ইনি হুকৌশল প্রচারের ছারা চমকের 
সৃষ্টি করেন নাই-__নিভূত সাধন! এবং সাঁধনলন্ব জ্ঞানের দ্বার! মানুষকে 
উন্নত করিয়া গিয়াছেন। ইহার জীবনী ও উপদেশ আলোচনার যোগ্য । 


বৰ 


রবীন্দ্রনাথ £ প্রথম পর্বব_প্রীঅশোঁক সেন। এইচ. সরকার 

এপ্ড সন্দ, ৩এ, লাইব্রেরী রোড, কাঁলীঘাঁট, কলিকাতা ২৩। মুল্য ৩. 
রবীন্দ্-দাহিত্য সমালোচনায় অনেক স্থলে অবান্তর বাগ বিন্তাস, অধব! 
মূল কবিতার গদ্যে রূপান্তর মাত্র দেখিতে পাঁই। সুখের বিষয়, বর্তমান 


প্রয়াস নাই। শ্রদ্ধা সহকারে লেখক রবীন্রকাব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
বুঝাইতে যত্ব করিয়াছেন এবং তাহাতে সফলকাম হইয়াছেন বক্তব্য বিষয় 
পরিস্কুট করিবার জন্তু যেখান হইতে যতটুকু উদ্ধৃতির প্রয়োজন, ততটুকুই 
মাত্র তিনি তুলিয়! দিয়াছেন । তাহার দৃষ্টি ও প্রকাশের স্বচ্ছত! গ্রীতিকর। 


' “সৌন্দর্যের পূজারী’, "গতিবেগ" এবং 'পুরবী*-গ্রস্থের এই তিনটি বিভাগ । 


বস্তুতঃ রবীন্্কীব্যের বিকাশধারার বিশিষ্ট পরিচয় এই বিভাগত্রয়ে 


" পরিস্ফুট। গ্রন্থারস্তে সংশ্লিষ্ট শ্রীক্ষিতিমোহন দেনের হুদীর্খ পত্রখানি নানা 


মূলাবান্‌ তথ্যে পরিপূর্ণ এবং রবীন্ত্-সাহিত্য আলোচনায় সহাঁয়ক। 
দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সহিত লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সহজ কাঁব্য- 
রসবোঁধ আছে---এ গ্রন্থে রসিক পাঠক তাহার প্রমাণ পাইবেন । 


ছোটদের বার্ণার্ড শ’--ঞ্রমনি বাগচি। কমলা বুক ডিপো, 
১৫ বনঞ্ধিম চ্যাটার্জি ্্রট, কলিকাতা । দাম ২২। 
এমন হুন্দর সরম চিত্তাকর্ষক জীবনী গ্রন্থকীরের বিশেষ ক্ষমতার 
পরিচায়ক । সাহিত্যিকের জীবনী প্রায়ই নান! কারণে কঠিন ও জটিল: 
হইয়া উঠে।. কিন্ত লেখক চিত্তাকৰ্ষক ভঙ্গীতে শ'য়ের জীবন-কথা 
লিখিয়াছেন এবং তাহার ব্যক্তিত্বকেও ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। প্রধানতঃ 
চকত জিবি হইলেও বেরা এ অহ পিন আনন্দ পাইবেন 
এবং উপকৃত হইবেন। 


যুগশঙ্খ-শ্রীবিষু সরহ্ষতী। খাগড়৷ বিমলারগ্ন পারিশিং 
হাউস, মুর্শিদাবাদ । মুল্য ১২। 
দেশের তরুণ শক্তির জয়গান । আঁধুনিক গগ্যছন্দে লেখা কয়েকটি 


কবিতা। ভাষা জোরালো, মাঝে মাঝে তাঁহীতে বিদ্রপের চমক লাগিয়াছে। 


+-শ্রস্থের আলোচনা এরূপ গতানুগতিক নহে । জোর করিয়া সহজ কবিতার 
মনে হয়, কবি-কণ ছাঁপাইয় বক্তার কঠম্বর ধ্বনিত হইতেছে । 


7. কোনও জটিল অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা কিংবা অযথা পাণ্ডিত্য প্রকাশের 


'_ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 


(৯৯৩০ সাঢল স্থাপিত ) 


হেড অফিস-৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


--. ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


৪ 


পোষ্ট বক্স নং ২২৪৭ 
নিলা ল্যাক্ফিৎ Ea ন্কল্লা হুল্। 


স্পাষ্খাসম্যুহ্ছ রর 
নীতি (কলিকাতা), সাউথ কলিকাতা, টা চন্দননগর, 
মেমারী, কীর্ণাহার (বীরভূম), আসানসোল, ধানবাদ, . সম্মলপুর, 
' ঝাড়ম্থগুদা ( উড়িস্যা ), ও রাণাঘাট। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর . | 
এইচ, এল, সেনগুপ্ত 





৩৮৪ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





ত্বর্ণরেখ।-_শ্রীজয়ন্তনাথ রাঁয়। ভারতী ভবন, ২*৬ করণ- 

ওয়ালি স্ট্রীট, কলিকাঁতা-৬। দাম দেড় টাকা | 

কলনার স্বচ্ছন্দ লীলা, ভাষার সহজ প্রবাহ, কবিত্বের সিদ্ধ স্পর্শ বড়ই 
তৃপ্তিকর বোধ হইল । ভাবের ও প্রকাশভঙ্গীর স্বাভাবিকতা আজ বিরল, 
হইয়া উঠিয়াছে, তাই এই কবিতীগুলির সুন্দর সাবলীল গতি বিশেষ 
করিয়া ভাল লাঁগিল। | 

“যদি কোন্‌ মায়াবী আলোক fi 
দুরান্তের স্বপ্ন বহি’ আজ চোখে রচে মায়ালোক” 

তবেই কাঁব্য-পিপাহদের আনন্দ হইবার কথা; ধুম-কালিমায 
আকাশের হর্ণরেখা আজিও ঢাক! পড়ে নাই জানিয়। তাহার! আশ্বস্ত 
হইবেন। - 

ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষের জীব ন-কথা- শ্রীপ্রভাত 

বহু । মুল্য দুই টাঁক1। রি 

বিগ্বাসাগর কলেজের খ্যাতনাম! অধ্যক্ষ পরলো কগত বিমলচন্ত্র ঘোষের 
নাম এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সুপরিচিত | ভীহার বহুমুখী অনু- 
' সন্ধিৎস! এবং স্বাভাবিক কর্মাপ্রবণত ও ধর্ম্মানুরাগ সকলের মনে শ্রন্ধা 
জাগাইত। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যে আদর্শবাদ ও কর্ণু- 
প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার আংশিক পরিচয় এই শিক্ষাত্রতীর 
জীবন-কথায় মিলিবে। 

শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


ছুক্রিযের সন্ধানে --গ্রনপেন্পনাথ দাস পরানতিস্থীন_-৫৫বি 
বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। পৃষ্টা ২৭। মূল্য” আনা। 


ইংরেজী “ক্রাইম” অথে লেখক “ক্রিয়া” শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। 
তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচন! করিয়া- 
ছেন। যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে, অনেক সময় প্রচলিত ধর্ম ও রাষ্ট্রের 
বিচারে যাহ! দুক্রিয়া বলিয়। নিন্দিত তাহ! দ্বার! অনেক সময় অতি 
উচ্চাঙ্সের মহৎ কাধ্যও হইতে পারে। যথা, পরাধীন দেশের ্বদেশসেব1। 
শাঁদকগণের নিকট ইহা ছুক্রির! ‘ক্রাইম’ বা অপরাধ বলিয়! গণ্য হইলেও 
দশ এবং স্যায়ের বিচারে শ্দেশ-সেবার কাঁধা প্রশংসনীয় ও দকলের 
অনুকরণীয় । সেইজন্য এক্ষেত্রে “আইনে” এবং “নীতিতে” বিরোধ লাগিয়াই 
আছে। ইতিহাস বলে--সক্রেটিস, খ্ৰীষ্ট অপরাধী বলিয়। শাস্তি পাইয়া- 
ছিলেন। কিস্ত-এই সকল মহাঁপুরুষের"হুক্তিয়া”বা অপরাধ মানবের নৈতিক 
আদর্শের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন” - ধর্মের দিক দিয়াও লেখক এই বিষয়টি সুন্দর 
ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া! বলিয়াছেন যে, এক ধর্ম্মাবলম্বীর সৎকার্য্য অপর ধর্ম্মা- 
বলম্বীর নিকট হীন ব! পাঁপকাঁধ্য বলিয়া নিন্দিত হয়, এজন্য যে দেশে যত 
দিন ধর্ম রাষ্ট্রের আইন নিয়ন্ত্রিত করে, তত দিন সেখানে বিচারও এই 
নিরিখেই হয়। এইজস্যই লেখক বলেন, “দুক্তিয়ত্বের পথ খুব সুগম নয়। 
মানুষ যাঁকে দুক্তিয়া বলে মনে করে, দুক্তিয়াতত্ববিদের কাছে তা হুক্রিয়াও 
হতে পারে ।***সাধাঁরণ মানুষ ভাবপ্রবণ, ধর্মভীরু এবং সমাজপ্রিয়। 
ছুক্রিয্লাতত্ববিদ্‌ বৈজ্ঞানিক । ভাবপ্রবণতাঁর স্থান তাঁর কাছে, নেই।” 
পাঁঠকগণ এই ক্ষুদ্র পুত্তিকায় চিন্তার খোরাক পাইবেন । 
চৰ্ম্ম ও চর্ন্মশিল্প-_প্রীদনৎকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক সঙ্কলিত ! 
বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট দৌসাইটি, ৯৩ হাঁরিসূন রোড, কলিকাতা ' পৃষ্ঠা 
৪১। মুল্য এক টাক।। 4 
পুস্তকখানি শ্রীমণিললি বন্দ্যোপাধায়-লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে 
সঙ্কলিত । যাহাতে যুবকগণ বিবিধ শিল্প-শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়া দেশের 
শিল্পসম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করে এবং সেই সঙ্গে অন্-সংস্থানের নূতন নূতন পথ 
খুলিয়া! যার এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়! বহু প্রতিষ্ঠান ইদানীং কা্ধা আরম্ভ 
করিয়াছে। শিক্ষিত লোকের হাতেই অবজ্ঞাত শিল্প ও ব্যবসায়গুলি 


নবজীবন লাঁভ করিবে | আমাদের ‘চন্ম' শিল্পেরও ভব্ষ'তে বিপুল উন্নতির 
সন্তাবন] আছে । পূর্বের বহু কাঁচা চামড়া বিদেশে রং করিয়া পাক! হইবার 
জন্য রপ্তানী হইত । এ কাচা মালই আবার বহ মুল্যবান হইয়! এ দেশে 
আমদানী হইত দেশে চ্ম্ম যথেষ্ট পরিমাণে পাকা করিতে পারিলে 
শিল্পোন্নতি ও শ্রমিকদের কর্শে নিয়োগ ছুই সমস্তারই কতকটা সমাধান 
হওয়া সম্ভব। এই কাধ্যে দেশ যতই অগ্রসর হইবে ততই মঙ্গল। 


যাহারা চর্ম ও চর্ঘরশিল্প সম্বন্ধে জানিতে চাঁন এবং যাহারা এই শিল্প" 


শিক্ষাভিলাষী অথবা বাহার! বর্তমানে এই বিভাগে কাজ করিতেছেন তাহারা 
সকলেই এই "পুস্তক পড়িগা উপকৃত হইবেন। 
- ' স্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


বিপ্লবের তপস্তাশ্রীজিতেশচন্্র লাহিড়ী। বিষলারগ্রন 

প্রকাশন, খাগড়।, মুর্শিদাবাদ । যূল্য_২২ 
- বৈপ্লবিক আন্দোলনের পটভূমিকায় লিখিত উগন্াস। ডাঃ যাদু- 
গ্নোপাল মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রকে পুরোভাগে রাখিয়া পুস্তকখালি রচিত 
হইয়াছে। একুশে ফেব্রুয়ারীর ভারতব্যাপী বিপ্লবের আয়োজন পণ্ড হইয়া 
যাইবার পরবর্তী সময় হইতে উপন্তাসের কাহিনীর আর্ত । 

বিপ্লব তপস্তার বন্ত-_ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশ! বিপ্লবগন্থীদের 
কাছে তুচ্ছ-_জীবন ইহাদের কাছে ছুই দিনের, একজন চিরতরে চলিয়া 
যাইবে প্রমূহুত্েই শৃষ্ত স্থান নুতনের দ্বার! পূর্ণ হইয়া উঠিবে। কথাগুলির 
মধ্যে যে অতিরঞ্জন নাই তাহা ডাঃ যাছুগে।পাল প্রমুখ বিপ্লবী নেতা ও 
তাহাদের সহকম্মীদের কাধ্যকলাপ প্রমাণ করিয়াছে। 

বিপ্লবযুগের বাস্তব ঘটনাগুলি জিতেশ বাবুর লেখনী স্পর্শে সুন্দর 
ও শত্তিময় রূপ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। লেখকের সহজ সাবলীল এ 
রচনাঁভঙ্গী মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। | 


আউট্‌ শ্বেচেস্_-গ্রনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত । ভট্টাচার্য) গুপ্ত 
এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা। ৷ মুলা এক টাক!। 
সমালোচ্য পুস্তকথানিতে থাটিতে ভেজাল, ট্যাঞজিক্‌, ছোয়াচে রোগ, 
প্রভৃতি দশটি গল্প স্থান পাইয়াছে। গল্পগুলি আকৃতিতে ছোট-- প্রকৃতিতে 
চিত্রধন্মী। কয়েকটি গল্প উপভোগ্য হইয়াছে। 


স্থানে স্থানে লেখকের শিল্পী মনের অনুভূতি বড় সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট 
হইয়] উঠিয়াছে। ভাষায় এবং প্রকাশ ভঙ্গীতেও জড়ত! নাই | 
শবিভূত্িতভৃষণ গুপ্ত 
বরাহমিহির-প্রীরাজেন্্নাথ শাদী । ক্যালকাটা বুক 
এজেন্সী, পনং কর্ণওয়ালিশ স্ীট, কলিকাতা-৬। মুল্য তিন টাক!। 
লেখক ইতিপূর্বে ‘গ্রহ্রত্ব বিজ্ঞান' এবং 'লাঘুপাঁরাশরী রহস্ত' নামক 
জ্যোতির্িবগ্ঠ-বিষয়ক দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়! জ্যোতিষ-শান্তে গভীর ব্যুৎপত্তি 
এবং মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। বর্তমান পুস্তকখাদিতে তিনি 
প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিব্ব্দ বরাহমিহিরাচার্ধা সম্বন্ধে ধিশদভাবে 


আলোচন! করিয়াছেন। বইখানি পূর্ব ভাগ এবং উত্তর ভাগ এই দুইটি 


অংশে বিভক্ত । 

বরাহ, মিহির এবং খনা এই তিন জনকে লইয়া অনেক এরতিহা-বিক্ুদ্ধ 
গলগল্প £চলিত আছে। সেগুলিকে অবলম্বন করিয়া বা'লা ভাষায় 
করেকথানি পৃস্তকও রচিত হইয়াছে, কিন্তু লেখক পূর্ববভাগ্নে চাঁরিটি অধ্যায়ে 
নান! বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিয়। এই সমস্ত কাহিনী যে অনৈতিহাসিক 
তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাঁইয়াছেন, এবং উত্তরভাঁগে চারিটি অধ্যায়ে 
বরাহ মিহির সম্বন্ধে স্বীয় গবেষণালন্ধ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
লেখকের প্রতিপাদ্য এই যে, বরাহমিহির একই ব্যক্তি । অনেক 
জোতিষীই বরাহ্মিহিরকে বরাহ ও মিহির এই ছুই নামে বিভক্ত করিয়! 
অনেক গল্প-কথার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার! বলেন, মিহির বরাহের 


শন 


মাখ ‘ 


পুস্তক-পরিচয় 


৩৮৫ 





পুর্ন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে সংগ্রহ-জ্যোতিষের প্রবর্তক, বৃহজ্জাতক 
ইত্যাদি জ্যোতিষিক পুস্তক-রচয়িতার নাম বরাহমিহির-ভীহার সহিত 
খনা মিহিরের কোন সম্বন্ধ নাই । লেখক এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, খন! ও মিহির ছিলেন বঙ্গদ্রেশের 
লোক এবং এই হু জনের মধো শ্বামীন্রী সম্বন্ধ থাকাও অসভ্ভব নহে। কিন্তু 
২ বরাহমিহির সম্পূর্ণ ভিন্ন বাক্তি। “তাহার জন্ম মগধে হওয়াই সম্ভব এবং 
-*- শৈষে উজ্জীয়িনীতে অবস্থান করিতেন ।” 

গ্রন্থকার পুস্তকের পরিশিষ্টে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের কর্ধুসচিবের নিকট 
লেখ! পত্রথানি সন্নিবিষ্ট ন| করিলেই ভাল করিতেন। ইহা নিতান্ত ব্যক্তি- 


গত ব্যাপার । 
ভরীনলিনীকুমার ভদ্র 


আত্মসমর্পন যোগ বা সরল যোগপস্থা-_ 
শ্রীজিতেন্্রনাথ দেন । ৫৫নং সুবারবন স্কুল রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ৷ 
৮/*+২১৩ পৃষ্ঠা । মুলা দুই টাকা! 
‘মানুষ চায় হুথ, দুঃখ আসে কেন ?' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আত্ম- 
সমর্পণ ও পরমাত্মলাভ' পধান্ত চৌদ্দটি অধ্যায়ে প্রথম খণ্ড এবং 'প্রাণতত্ব ও 


প্রাণের স্বরূপ’ হইতে 'গীতার কৃষ্ণ ও চণ্ডীর মহামায়া অভেদ’ পর্য্যন্ত দশটি: 


অধ্যায়ে দ্বিতীয় খও--এই দুই খণ্ডে গ্ৰন্থটি সম্পুৰ্ণ । 

পুস্তকখানিতে সাধন-রহ্স্ত এবং দুরধিগম্য শাশ্রমর্ম্ম এমন সরলভাবে 
স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও গ্রন্থপাঠে 
সাধনপথ অবলম্বনের একট! সহজ, শ্বাভাবিক এবং স্পষ্ট নির্দেশ পাইবেন! 
্রস্থকাঁরের অভিমত একদেশদশিতাবর্জিত এবং প্রাচীন শান্রীয় মত হইতে 


১৯ করিয়া আধুনিক সিদ্ধ মহাপুরুষদের বাঁক্যাবলীর আলোচনায় 
সমৃদ্ধ। 





এবি qq 


জা -হিন্দুস্থান 


প্রকাঁশিত। 
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সকল সাঁধন-পথেরই পরিসমাপ্তি ষোগে বা মিলনে। পরিপূর্ণরূপে 
আত্মসমর্পণ ছাড়া তাহী। সম্ভব হয় না। অহস্কারে মত্ত নিত্যসংশয়ী 
জীবের পক্ষে এই আঁত্মদমপণ যে কত দুরহ তা ভাবিয়া উঠ! যায় না । 
সাধননিষ্ঠগ্রস্থকারের যুক্তিসহ বর্ণনায় এই জটিল তত্ব সহজ সরল ও হৃদয়- 
গ্রাহী হইয়| ফুটিয়। উঠিয়াছে। 


আধারে আলো -_-আালৌকদাত। 'ভাই'। ১২1১ কালিদাস 
পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাঁত!--২% হইতে শ্রীচন্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক 
৬+১০৬ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা | 


আলোচ্য গ্রন্থে আলোকদাত! 'ভাই' নামে কোনও প্রচ্ছন্ন সাঁধু- 
পুরুষের তেইশটি বাণী--যাহ! তাহার ভক্তগণের উদ্দেশে রূগনারারণপুর 
আবালে এবং ঝাঁমাপুকুর ভবনে প্রদত্ত হইয়াছিল, সঙ্কলিত হইয়াছে। 

জীবের জ্যোতির্শবয় সত্তার অনুভূতি 'জাগাইবার উপদেশ বিশেষভাবে 
্রন্থমধাস্থ বাণীগুলির ভিতর নুস্প্ট | 'পঞ্চতৃতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাদে” 


তাই জীব অভাব অশান্তি ছুঃখদৈন্তের জালাঁয় অস্থির । যদি নিত]মুক্ত 


শ্বভাববান্‌ আত্ম-পরিচয় লাভের সৌভাগ্য তার ঘটে তবেই চিরশাস্তি বা 
ভূমানন্দের বিমল জ্যোঁতিঃরাশিতে তাহার ভিতর বাহির সমুদ্ভাদিত হইবে। 
'আত্মানং বিদ্ধি’ মন্ত্রের সাধনায় আগ্রহ যাঁহাদের আছে, তাহারা এই গ্রন্থ 
পাঠে আধ ত্মিক আলোক লাভ করিবেন | 


প্লীউমেশচন্দ্র চক্রবস্তা 


জেলের খাতা _ বিপিনচন্দ্র পাল। যুগ্রধাত্রী প্রকাশক 


লিমিটেড, ২২০ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা৬ 1 মূলা ছুই টাক11 





৩৮৬ 


১৩৫৭. 





মনস্বী বিপিনচন্দ পালকে অরবিন্দ ঘোষ ১৯*৯ সনে “One of the 
mightiest prophets of Nationalism” অর্থাৎ শ্বাদেশিকতার 
অন্যতম শক্তিমান্‌ ঝষি বলিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনকাঁলে বিপিনচন্ড্রের 
লেখনী ও বক্তৃত। সমভাবে বাঙাঁলী-চিত্তে শক্তি সঞ্চার করিতে সক্ষম.হ্ইয়াঁ- 
ছিল। ১৯*৭ সনে অরবিনের বিরুদ্ধে সাক্ষাদানে অস্বীকার করায় তিনি 
সরকার কর্তৃক ছয় মাসের জন্য কারারদ্ধ হন ৷ বিপিনচন্দ্র এই ক'মাস 


বন্সার জেলে কাটান ! সেখানে বসিয়া তীহার যে-সকন্গ আত্মোপলন্ধি হয়, " 


তাহাই প্রথম চিত্ত, দ্বিতীয় চিন্তা, তৃতীয় চিন্ত! ও চতুর্থ চিন্তা-_এই চারিটি 
অধায়ে লিখিত হইয়াছিল। ১৯১০ সনে সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দো।- 
পাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত হইয়৷ এখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 


অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় ১৯০৯ সনেই বিপিনচন্ত্রের এই প্রকার অনুভূতি . 


সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন £ 


“He (Bipin Chandra) spoke of his realization in 
Jail of god within us all, of-.the Lord within the nation, 
and in his subsequent ‘speeches also he spoke of a 
greater -than ordinary force in the EOVETHENE and 
greater than ordinary purpose before 18. 


জেলের খাতায় বিভিন্ন অধ্যায়ে এই অনুভূতি এবং উপলব্ধিরই পরিচয় | 


আমরা পাই। বিপিনচন্্রকে সম্যক্‌ বুঝিতে হইলে এই পুস্তকথানি অবস্তই 
পাঠ করিতে হুইবে । 


সরল যোগ-ব্যায়াম---্ীনীরদকুমার সরকার । প্রেসিডেসী 
লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । মূল্য পাঁচ সিক1। 
গ্রন্থকার শারীর-চ্চা বিষয়ে পারদশিত1 অর্জন করিয়া 'আয়রনম্যান' 
আখ্যা পাইয়াছেন। তিনি কৃতী ব্যায়াম শিক্ষক, তবে তাহার শিক্ষা 
প্রণালী শুধু: ছাত্রদের ভিতর নিবদ্ধ না! রাখিয়|। জনসাধারণের -মধ্যেও 
প্রচারার্থ পুস্তকে এসমুদ্রয় লিপিবদ্ধ করিরা রাঁখিতেছেন। আলোচ্য 
পুস্তকখানিও এই পর্যায়ের একখানি বই। যৌগিক ব্যায়ামের বিভিন্ন 
প্রণালী চিত্র সহষাগে ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন। এইরূপ ব্যায়াম 
- দার দুর্ববল ব্যক্তিও সবল হইয়া উঠিতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকেরই 
সবল সুস্থ হওয়া! আব্গক । উক্ত পদ্ধতিতে এ উদ্দেশ প্রকৃষ্ট রূপে সিদ্ধ 
হইতে পারে । স্থাস্্য-রক্ষার কয়েকটি সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ও পুস্তক- 
খানির শেষ দিকে আলোচিত হইয়াছে । আধি-ব্যাধির প্রকোপে বাঙালীর 
শারীরিক শক্তি দিন দিন ক্ষয়ের দিকে। .এই সময় এতীদৃশ পুস্তকের বহুল 
প্রচার জাতির পক্ষে মর্লক্র নাঁ- হইয়া যায় না। এমন কোন জন- 





ছোট ক্রিমিঢরাগের অব্যর্থ ওষধ 
“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” 

শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা! ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষৃত্র ক্রিমিতে আক্রাস্ত হয়ে ভগ্র- 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অস্থবিধা দূর করিয়াছে। ... 

মূল্য--৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ--১৮- আনা । 

ওৰ্ৰিয়েণ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্ক্স লিঃ 
৮1২, বিজয় বোস রোড, কনিকাতা--২৫ 





হিতকর প্রতিষ্ঠান কি বল্গদেশে নাই যাহা জনসাধারণের মধ্যে এই ধরণের 
হিতকর গ্রন্থাদি প্রচারের ভার লইতে পারে? . 


চিত্র-চিত্রণ _ ্রী্রমথনাথ বিশী। বঙ্গভারতী গ্রস্থালয়, গ্রাম 
__কুলগাছিয়া, পোঃঁ--মহিষরেথা, জেল৷ হাওড়া, মূল্য ছয় টাকা আট 
আন! । 


গ্রন্থকার ‘প্র-না বি' এই সংক্ষিপ্ত নামে বাংল! সাঁহিতো খ্যাতিলাড-« 
করিয়াছেন। জাতির উন্নতির পক্ষে নাঁন রকম প্রচেষ্টারই প্রয়োজন আঁছে। 
তাঁহাঁর মধ্যে একটি বিশেষ প্রয়োজন হইল, সাহিত্যের মাধ্যমে জাঁতিকে 
তাঁহার দৌষক্রটিগুলিও চোখে আন্গুল দিয়! দেখাইয়! দেওয়া । ‘প্র না-বি'র 
এই হেচ্ছাপ্রণৌদিত কাৰ্য্যভাঁর সত্বেও, অম্য দিকে বাংল! সাহিত্যের সেবায় 
ষে তিনি তৎপর হইয়াছেন, আলোচ্য পুস্তকখানিতে তাঁহীরই আমরা 
আভাষ পাঁইতেছি। উনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশের পক্ষেও বিশেষ 
গৌরবের--বাঁডালী এক দিকে যেমন বিভিন্ন দেশের নব নব ভাবধার! আয়ত্ত 
করিয়। লইয়াছে, অন্ত দিকে - তেমনি তাঁহার অতীতকেও নূতন রূপে 
জানিতে ও দেখিতে শিখিয়াছে । 'ভগীরথ' গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া ভারত" 
বর্ষকে শম্তশীলিনী করিয়াছিলেন । গত শতাব্দীতে. একাধিক ‘ভগীরথ’ 
জাতির বিভিন্ন দিকের উৎকর্ষনাঁধনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। পরাধীন- 
তার নাগ্রপাশহেতু আমাদের আত্মপ্রকাশ ত্বরান্বিত হইতে পারে নাই বটে, 
কিন্ত ইহ! একেবারে ব্যাহতও হয় নাই। স্রোতশ্বিনীর সম্মুথে যতই বাধ। 
আনে ততই ইহা বেগবতী হইয়া মুক্ত হইতে প্রয়াস পাঁয়। মানব 
গোষ্ঠীর পক্ষেও এই কথা খাটে। শেষ্‌ পর্যন্ত নানা দিক হইতে শক্তি- 
সঞ্চয়পূর্ব্বক এই বাধাগুলিকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া আমরা স্বাধীনতা- 
লাভে সমর্থ হইয়াছি। এই শক্তির মুলাধার উনবিংশ শতাব্দীর বাং এক 
বাঁডীলী। লেখক উনচল্লিশ জন কৃতী পুরুষের জীবন-চিত্র ইহাতে প্রদান 
করিয়াছেন । কয়েকজন ইংরেজও ইহাতে স্থান পাইয়াছেন কারণ তাঁহারাও 
ছিলেন বাংলার জপন্ত উৎমর্গীকৃতপ্রাণ। প্রত্যেকটি চরিত্রের মনোরম চিত্রও 
ইহাতে দেওয়। হইয়াছে । জীবনীগুলি কালানুক্ৰমিক বা বিষয়ানুক্রমিক - 
ভাবে সাঁজানো! হইলে এবং আর একটু তথা পূর্ণ হইলে সাধারণ পাঠকের 
পক্ষে অধিকতর উপাদেয় ও সহজবোধ্য হইত । গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচিত 
সকল বিষয়ের সঙ্গে একমত না হইলেও গত শতকের মুলধারা বুঝিবার 
পক্ষে যে উপযোগী হইয়াছে একথা নিঃসংশয়ে বলিতে গারি। মুদ্রণ ও 
চিত্রণ-পারিপাট্য প্রশংসনীয় । 

গ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 





“ইউফোরবিয়! কম্পাউণ্ড ট্যাবলেট” 


যে কোন প্রকার হাঁপানীকে চিরতরে আরোগ্য করে 
কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুল : কর্তৃক অনুমোদিত ও 
মাননীয় ডাক্তার আর, এন; চোপড়া আই, এম, এস, 
এম ডি; সি, আই, ই প্রমুখ বহু বিখ্যাত চিকিৎসক দ্বারা 
প্রশংসিত ও ব্যব্ঘত। নিম্ন ঠিকানায় অথবা আপনার 
ডিলারের নিকট খোজ নিন। ৃ 

দর মুখাজ্জি, ৮৫নং নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা-_১ 





চি 


» করিতেন এবং যাহাতে তাহার 
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পা 


নিরুপমা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
২১ বত ভট্টের সহিত শরৎ. 


ৃ ই স সেবা ও সাফল্যের 
করেন। এ সভার মুখপত্র ছিল এই ইতিহাস ৫ 
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CERES SEGA হানা 


বত . 
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পা 
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i নিরুপমা দেবী | j নিরুপমার প্রথম উপন্ভাস “অয্নপুণার মন্দির” ‘ভারতী’তে 


যণধিলী লেখিকা নিরুপমা দেবী দীর্ঘকাল রোগভোগাস্তে মুকিত হয়। ্রবাসী'তে “দিদি” (১৩১৯-২০ ) প্রকাশিত 
সন্প্রতি বন্দাবনধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে হইবার পর তাহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে 
তাহার বয়স ৬৪'বংসর হইয়াছিল | 

মুশিদাবাদ ভেলার বহরমপুরে 
নিরুপমা দেবীর 'জন্ম হয়। তাহার 
পিতা নফরচন্দ্র ভট্ট ভাগলপুরের 
সবজক্জ ছিলেন। অপরাজেয় 
কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
তখন হুঁছাদের প্রতিবেশীরপে 
পিতার সহিত খঞ্জরপুর মহল্লায় বাস 
করিতেন। সাহিত্যসাধনার সুত্রে 


NN 
২২ 


%% 





চন্দ্রের বিশেষ অস্তরঙ্গতা হয়। - J 

তখন শরৎ চন্দ্রকে সভাপতি করিয়া 2 hee < LY ১৫ LR 
এ ॥ ৯ 

ভাগলপুরে তাহার বাল্যসঙ্গীরা 


7777 
(7 


একটি সাহিত্য-সড1 স্থাপিত 


ইতিহাস | -১৯৪৯ সার্লের মতে! 
দর্বংসরে ও হিন্দুন্থান কো1-অপারেটি- 
এর ক্রমো্তির ইতিহাসে একটি. 
ইউ বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত হুইয়াছে। 


ছায়া’ নামে- একখানি হস্তলিখিত 
মাসিক প্রন্ত্রিকা। সভার বৈঠকে 
মাঝে মাঝে নিরুপমার কবিতা 
অপরকর্ভুক পঠিত হইত, পরে 
তাহা ‘ছায়া’য় প্রকাশিত হইত ৷ 
এইরূপ অনুকুল পারিপাশ্থিকে 
অস্ত বয়সেই নিরূপমার সাহিত্য- 
প্রতিভার উন্মেষ হয়। শরৎ চন্দ্র 
তাহার ' রচনা-শস্তির তারিফ 












৮ 


১৯৪৯-এর সাফল্য ই 
নৃত্তন বীম! ১*১৩)৩৬১০৬,২৪৩২ ২ 
মোট চলতি বীম! -..৬৯,৭৩,২৩,২১৮১, 
প্রিমিয়ামের আয়--* ৩,২০,*৩,৭১৫২ 


বীমা ভহবিম *** ১8,২০,৬১,৯৪১২ 
ব্রচনার উৎকর্খসাধন হয় সেম্ন্ত তহবিল বৃদ্ধির 


নানারপ নির্দেশ দিতেন, | , পরিমাণ ** ২১৩১৪১১৪৭৯২ 
তিনি নিরুপমাকে সেহের চক্ষে | ' মোট সম্পত্তি *** ১৫,৬৪,২৯১৭৭১২ 
দেখিতেন এবং “বুড়ি” এই ডাক দেয় ও প্রদত্ত - 
নামে তাহাকে সম্বোধন করিতেন || দাবীর পরিনাণ *৮* ২১৯২,৫০৯ 

অনুরূপ! দেবীর সঙ্গেও নিরুপমার সি প্র এট 
বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত | - : 
হইয়াছিল । হঁহারা দু'জনেগঙ্গা্ন| ৬ হিন্দুস্থান বিল্ডিংস১*&নং ডিভরুতন এভিনি উক তাক তা 
পাতাইয়াছিলেন। 4 l 


LM 
শা 
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তিনি একজন বিশিষ্ট লেখিকারূপে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিতা 
হন। কলিকাতা বিশ্ববিগ্রালয় জরগস্তাব্রিণী স্বর্ণপদক প্রদান 
করিয়া তাহাকে সম্মানিত করেন । 

নিরুপম! দেবী অল্পবয়সে বৈধব্য-দশা প্রাপ্ত হন। তাহার 
জীবনের বহুকাল কাটিয়াছে বহরমপুরে ভ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা ওপন্তাসিক 
বিভূতিভূষণ ভট্টের গৃহে । বহরমপুরে .নারীজাতির কল্যাণ- 
প্রচেষ্টায়ও তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত 
ধর্মপ্রাণ মহিলা ছিলেন । ধর্মের প্রতি প্রবল আসক্তি হওয়ায় 
তিনি বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ব্যক্তিগত 
জীবনে নিরুপমা ছিলেন সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনের 
অঙুরাগিণী এবং আত্মপ্রচারের মোহ হইতে যুক্ত । দীর্ঘকাল 
একাগ নিষ্ঠায় তিনি সাহিত্যপাধনা করিয়া গিয়াছেন। ূ 


গোকুলচন্দ্র লাহ! 

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ লাহা-পরিবারের গোকুলচন্দ্র লাহ! 
গত ২রা পৌষ ৭৮ বৎসর বসে পরলোকগমন্ন করিয়াছেন । 
তিনি: সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। 
নানা প্রকার ফুলের চাষে তাহার অপরিসীম আগ্রহ ছিল। 
কলিকাতা মানসিক-ব্যাধি-চিকিৎসা হাসপাতাল, রাজ 
সোসাইটি, অনাথ ভাগার,, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, কটকের 
উৎকল বিশ্ববি্ালল় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি অনেক 
অর্থ দ্বান করিয়াছেন। 
পঞ্চাশের মন্বস্তরের 
সময় তিনি বিভিন্ন কেন্দ্রে 'লক্ষরখানা”. খুলিয়া ছুর্ভিক্ষীড়িত 
বাংলার ঘথাশক্তি সাহায্য করেন। ‘জি-সি-ল এও কোং’এর 
তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। এতত্ব্তীত তিনি 
বেঙ্গল বগ্ডে ওয়েয়ার হাউসের ডিরেক্টর, ইণ্ডিয়ান, ইকুই- 
টেবেল ইন্্‌সিওরেন্স কোং লিঃ-এর চেয়ারম্যান, কলিকাতা 
মেন্টাল হম্পিটালের ভাঁইস-প্রেসিডেন্ট এবং রয়াল হর্টিকাল- 
চারাল সোসাইটি অব ইঙিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। 


রমেশচন্দ্র দাঁশস্ঠপ্ত - 

ভারতীয় কৃষি-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ৬/রাজেশবর 
দাশগ্প্তের স্বোষ্ঠপুত্র রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত গত ১৯শে ডিসেম্বর 
কলিকাতায় মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন । 
অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় রমেশচন্ত্র চিকিৎসা-শাপ্র পাঠ 
অসমাপ্ত করিয়া কশ্জীবনে প্রবেশ করেন। 
বিজ্ঞানের বিশেষ অঙ্থরাগী ছিলেন । তিনি তাহার পিতার ক্ৃষি- 
বিজ্ঞান গো-পালন, Cattle Wealth 0f India প্রভৃতি পুস্তক 
ও রচনাবলী সংশোধন ও পরিমার্্জনপুর্কাক পূর্ণাঙ্গ করিয়া গিয়া- 
ছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকা-; 
শিত এবং ংপোষট- নিতে পাঠ-ভালিকায় স্থান পাইয়াছে I 


প্রবাসী 


স্বীয় জমিদারীর অন্তর্গত বিভিন্ন. 
* '/'প্রতিষ্ঠানেও তিনি মাসহারা দিতেন। , 


তিনি ক্কষি-. 
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-শিল্প-রসিক এবং জনশিক্ষাসেবী হিসাবে বদ্ধুমহলে তাহার 
প্রতিষ্ঠা ছিল । খেলাধূলা এবং সঙ্গীতেও তাহার অঙ্থরাগ 
ছিল, রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত সঙ্ঘের তিনি একজন সন্ত 
ছিলেন। উচ্চাঙ্রের; কঠঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসদ্ধীত এই ছুয়েতেই 
তাহার পারদশিতা ছিল রমেশচন্দ্র অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি 
ছিলেন। 
শক্তি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 


সিনক্রেয়ার লিউইস 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথিতযশা সাহিত্যিক পিনক্লেঘার 


_লিউইস ৬৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন । 


“মেইন ষ্ট্ৰীট” ও “বেবিট” নামক ছুইখানি উপন্তাস লিবিয়া 
তিনি আমেরিকার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালীভ করেন এবং 
১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন । এই ছুইথানি 
পুস্তকে বর্তমান বৈষ্ট-যুগের নানাপ্রকার বিকৃতির প্রতি বিদ্রপ- 
বাণ বর্ষণ করিয়া, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শহরে -ব্যবসায়ীশ্রেণী গত ছুই 
শত বৎসর হইতে মানবের সংস্কৃতির যে ব্যর্থ হরর 


প্রয়াস করিতেছেন তাহার বর্ণনা আছে। 


সিনক্লেয়ার লিউইস অগ্াম্ন ও অবিচারের বিরুদ্ধেও তাহার 
লেখনী চালনা করেন। স্তাকো ও ভেনাসিটি নামক ছুই. 
ইটালিয়ান শ্রমিক কয়লার. খনিতে কাজ করিতেন। 
পুলিস তাহাদের কম্যুনি্ বলিয়া অভিযুক্ত করে এবং মিথ্যা. 
সাক্ষ্য হুষ্টি করিয়া তাহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করে |. 
সিমক্লেয়ার নানা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া! পুলিসকে নরঘাতক 
বলিয়| প্রমাণ করেন, যেমন করিয়াছিলেন ফরাসী-লেখক 
এমেলি জোলা ইহুদি তাফু সের মোকদ্ধমা সম্বন্ধে । 


দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায়ের স্মৃতিরক্ষা 


পঞ্চাশের মন্বস্তরে দুর্গতদের ছুঃখমোচনে তিনি যথা- 


by 


রি 


বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্্রলালের জন্মস্থান কফনগরে-* . 


স্থানীয় সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান সাহিত্য-সঙ্গীতি দিজেন্দ্রলালের 
স্থৃতিরক্ষা! কার্ধ্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন । ইতিমধ্যেই তাহারা 
ধিজেন্্রলালের জন্মভূমির এলাকার মধ্যে একথণ্ড ভূমি এই 
উদ্দেষ্যে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, দ্বিজেন্্রলালের 
পৈতৃক গৃহের প্রবেশঘ্বারের যে ধ্বংসাবশেষ ঈ& ইণ্ডিয়া রেল- 


ওয়ের অধিকৃত ভূমির মধ্যে কৃষ্ণনগর ষ্টেশন এলাকায় রেল- 


রাস্তার পাশেই 
জন্য তাহার! রেলকর্তৃপক্ষকে . অন্থরোধ- করিবেন, স্থির 
করিয়াছেন। সাধারণ. ভাবে সংস্কার -করিয়| এখানে একটি 
ফলক সংযোজিত, হইলে তাহা! সহজেই জনসাধারণের, 
বিশেষ করিয়া অগণিত রেলযাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। 
রেলকর্ডুপক্ষের অবিলম্বে এই ব্যাপারে তৎপর হওয়া 
সমীচীন । 


বার ও: কাশ নিবারণ ঘাস, ব্যাস বেস, ১২০।*, পার ০৮ রোছ, কলিকান্তা | 


ঠা 


রহিয়াছে তাহার সংরক্ষণের ব্যবস্থার. 


= 





বিবিধ 


পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর ভবিষ্যৎ 


বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠনের পর হইতে এক - 


যুগ ঘরিয়া বাঙালীর উপর দিয়া যে -ঝড় বহিয়া চলিয়াছে 
তাহাতে একটুখানি ' দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন বাঙালী মাত্রেই চিন্তিত 
হইয়াছেন । আমর! ইহা লইয়া প্রায় প্রতি মাসেই কিছু না কিছু 
আলোচনা! করিয়াছি । ' স্বাধীনতার, পূর্ব্বে বাঙালীর প্রতি 
অন্তান্ত প্রদেশের এবং নিখিল-ভারভীয় নেতৃবর্গের যে মনোভাব 


আজব দেখিয়াছি এবং এখন আরও বেশী পরিমাণে 


দেখিতেছি তাহাতে রীতিমত শঙ্কিত হওয়ার কারণ ঘটিয়াছে। 
তাড়াতাড়ি দিপ্ীর মসনদ দখলের জন্ত ধাহারা বাঙালীর উপর 
প্রচগ্তম আঘাত হাঁনিতে কুঠিত হুন নাই, “বাঙালী ধ্বংস 
- হইলে কি ক্ষতি হইবে” এই কথা যাহার! কংগ্রেসে প্রকান্তে 
বলিয়াছেন তাহাদের বাঙালী-বিরোধী মনোভাব আরও 


বাড়িয়াছে এ কথ! মনে করিবার যথেষ্ট অবপর পাওয়া 


যাইতেছে । ভারতীয় মন্ত্রীসভায় ছুই জন বাঙালী থাকায় যেটুকু 
ভরসা আমাদের ছিল তাহাও এখন আর নাই | কেবিনেট- 
মন্ত্রীর মর্ধ্যাদাসম্পন্ন কোন বাঙালী এখন ভারতীয়, মন্ত্রীসভায় 
নাই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে শরৎ চন্দ্র বস্তুর পর আর 
কোন শক্ত বাঙালী যান নাই ; এখন যিনি আছেন ভিনি 
বাঙালীকে চেনেন না, বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস 
পর্য্যন্ত জানেন না। ওয়ার্কিং কমিটিতে বাংলার কথা মুখ 


জুলিয়া বলিবার সাহস বা যোগ্যতা কোনটাই তাহার নাই। 


পার্লামেন্টে বাঙালী যে সমস্ত প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে, তাঁহাদের 
মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, লাইসেন্স, পারমিট 
টেলিফোন প্রভৃতির - দালালীতে এভ বেশী নাম করিরাছেন 
যে পার্লামেন্টের অধিবেশনে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিকট 
মাথা উঁচু করিয়া একটি কথাও ইহাদের ধলিবার মুখ নাই। 
সরকারী বিজ্ঞাপনে এবং অন্তান্ত অন্থগ্রহে সংবাদপত্ৰগুলি স্তব্ধ 
হইয়া রহিয়াছে । শুভেচ্ছা মিশনের নামে দেশ-বিদেশে 
সরকারের পয়সায় ভ্রমণ এবং বিদেশীর ঘরে চব্বচোস্যলেহপেয়ে 


আপ্যায়ন ইহাদের মুখ বন্ধ করিবার আর এক অস্ত্র হইয়া 
দীড়াইয়াছে। ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে, ভবিষ্প্ধংশীয়দের- 
যখন সর্বনাশ ঘটিতেছে, দেশের ও জাতির চরম ছুঃসময়ে 
বাঙালী জাতিকে বাঁচাইবার জন্ত যখন সকল চিন্তাশীল, বিস্ত- 
শালী এবং প্রতিপত্তিশালী বাঙালীর একত্র হুইস্সা বাঙালীকে:. 
বাচাইবার জন্য সর্ববক্ষমতা নিয়োগ করা প্রয়োজন, সেই সময়ে, 
ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থপিদ্ধির চেষ্টা এবং নিশ্চিন্ত প্রযোদবিহারের 
লোভে বাংলাদেশ সম্বন্ধে বিদেশে ও ভিন্ন প্রদেশে ভুল ধারণার 
সৃষ্টি করা আমর! কেবল অগ্তায় নহে, দওনীক় ছুরাচার বলিয়া! 
মনে করি। অথচ আজ পশ্চিমবঙ্গের শাসনতন্ত্র অধিকার এবং. 
সমাজের নেতৃত্বের জন্য যাহারা লালারিভ হইয়া কুটোকুটি: 
করিতেছেন তাহারা ব্যক্তিগভ বা দলগত স্বার্থই সার বুঝেন: 
দেখিতেছি। 


ভেমোক্রাসিতে সমালোচনার ক্ষেত্র আছে, চিরদিন থাকিবে, 
কিন্ত এই সমালোচনা কেবল দলগত স্বার্থসিদ্ধির অন্রমাত্রে 
পর্যবসিত হুইলে. তাহাতে দেশের সমূহ অনিষ্ঠ ঘটে । 
দেশের লোকের খান্ভ, বস্তু, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি দলীয় 
কুটনীতির বিষয়বস্ত হইয়া উঠিলে এক একটি বৎসরে যে 
অনিষ্ট হয়, এক যুগেও তাহা! পুরণ হয় না। ইংরেজ এবং 
মুসলিম লীগ গবন্মেন্ট বাঙালীর জাতীয় জীবনে অনেক কলুষ, 
অনেক পাপ প্রবেশ করাইয়া! দিয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার পর 
আমরা ভাহা দুর করিবার চেষ্ঠা না করিয়া উহা আরও 
বাড়াইয়া তুলিয়াছি। গত সাড়ে তিন বৎসরে বাঙালীর কোন 
একটি সমস্তারও মীমাংসা হয় নাই। বরং প্রত্যেকটি সমস্তা 
আরও অবনতির দিকেই ভ্রু ধাবিত হইতেছে । ইংরেজ 
এবং মুসলীম লীগ আমলে বাঙালী এত বেশী মার খাইয়াছে, 
বাঙালীর নৈতিক, রা্ধনৈতিক এবং অথনৈতিক জীবন এই 
মারের চোটে এত নীচে নামিয়! গিয়াছে যে, ভাহার প্রতিকার 
কোনও গবর্মেন্টের একার সাধ্যাকরভ নহে, হইতেও পারে 
নাঁ। শিক্ষিত এবং প্রভাবশালী বাঙালী মাত্রেই অপর: সকল 


পা 


৩১৪ 





চিন্তা বর্ধন করিয়া গবন্ে স্টেরপেক্ষা মা রাখিয়া জাতিগঠনে 
আত্মনিয়োগ না করিলে বাঙালী টিজাতিকৈ, 'বাঁচাইবার কোন 
উপায় থাকিবে না । “বাঙালী বিধাতার সুষ্ঠ শ্রেষ্ঠ জাতি, 
তার ধ্বংস নাঁই”-_এই কথা, বিয়া হাত, গুটাইয়া! বসিয়া 
থাকিলে অথবা জাতির ভার ভগবানের, হোতে ছাড়িয়া দিরা 
নিঞ্জের! স্বার্থনাধনে এবং বিলাসব্যসনে' মত্ত হইলে বাঙালীর 
ধ্বংস দ্রুত ও সুনিশ্চিত হুঈবেই। উদ্যোগী পুরুষ-বা উদোগী 
জাতির ভার ভগবান গ্রহণ করেন, অলস এবং স্বার্থপরের ভার 
তিনি ছাড়িয়া দেন ভুত প্রেত শয়তানের হাতে, একথা 
ভুলিলে চলিবে না। : 

আমরা এই কথাই বলিব যে, বাঙালীর ভবিষৎ ভাবিয়! 
বাঙালীমান্রকেই নিজেকে প্রশ্ন করিতে হইবে যে, জাতির জন্ত 
আমি কতটুকু করিরাছি, কতটুকু করিতে পারিতাম কিন্ত করি 
নাই এবং এখন কতটুকু করিতে পারি। অতীতে কিছু না 
' কিছু করিতে পারিতাম কিন্তু করি নাই এই অক্ষমতার লজ্জা 
যদি আজ সকলকে বেশী করিয়া কান্দ করিতে উদ্দ্ধ করে 


তবেই এই আত্মচিস্তা এবং মর্খান্থপদ্ধান সার্থক ইন যা 


করে গবর্মেন্টই করুক, আমাদের কিছু দায়িত্ব নাই এই কথা 


শান ভাবিয়া বর্তমান জ্টিলতাকে যে লোক কমাইবার চেষ্টা না 


করিয়া উহা আরও বাড়াইতে চাহিবে আমরা বিন! দ্বিধায় 
তাহাকে জাতির পয়ল! নম্বর. শত্রু বলিয়া অভিহিত করিব। 
এরূপ লোক গবন্মেণ্টের ভিতরে বা বাহিরে যেখানেই থাকুক 
তাহাকে খুঁজিয়! বাহির করিয়া, সমাজে তাহাদিগকে চিহ্নিত 
করিয়। দিয়া বিষবৎ বর্ধন করিয়া চলিতে হইবে । 

স্বাধীন দেশের গবগ্মেন্টের যেঘন দায়িত্ব রহিয়াছে, 
নাগরিকদেরও ঠিক .তেমনি দারিত্ব আছে। স্বাধীন দেশের 
নাগরিকের অধিকার ভোগ করিতে হইলে প্রত্যেককে ভার 
কর্তব্য আগে পালন করিতে হইবে। পাশ্চাত্য প্রথা অনুসারে 
আগে অধিকার, পরে কর্তব্য এই. কথা বলিতে পারা যায়, 
কিন্ত ভারতীয় এঁতিহ ইহা নহে ।, আমাদের দেশে আগে. 
কর্তব্য, পরে অধিকার । কর্তব্য পালন করিয়া তবে-অবিকার 
অর্জন করিতে হয়। ব্যক্তিগত কর্তব্য পালনের সঙ্গে সামাজিক 
কর্ভব্যের কথা মুহুর্তের জন্যও ভুলিয়া গেলে চলে না, তাহাতে 
জাতি ধ্বংসের পথে অশ্রদর হয়। আতি ধ্বংস হইলে ব্যক্তি 
যত শক্তিশালীই হউক না কেন, সে বাচিতে পারে না। 
বাঙালী স্বাধীনরাধ্রের সমাজ্র-বিজ্ঞানের এই মুদস্থত্র ভুলিতে 
বসিয়াছে বলিক়াই আজ আমাদের এই দুর্দশা । 

বাঙালীর দায়িত্ব 

- বাঙালীর সামাজিক বিবেকবুদ্ধি, কোন্‌ স্তরে নামিয়া 
আপিয়াছে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উদ্ধাত্ত সমস্তাঁ।  বাঙালীকে 
জাহামায়ে ঠেলিয় দিয়া নিজেদের সুখ-সুবিধা গুছাইয়া. লইতে 
স্বাহার! আগ্রহশীল তাহাদের চক্রান্তে ৫০1৬০ .লাখ হিন্দু 
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ভিটা ছাড়া হইয়াছে, পথে আসিয়া দাড়াইয়াছে। ইহা! জন 
কয়েক লোকের বিপর্যন্ব নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির বিপদ । 
বাঙালীর এই পরম সঙ্কটকালে পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী এবং 


_ বিভশালী বাঙালীরা কি করিলেন? সকলের আগে পলাইয়া 


আসিয়া তাহারা পশ্চিমবঙ্গের যেখানে পারিলেন জমি কিনিলেন 
এবং পঞ্চাশ টাকার জমি হাজার টাকায় বিক্রী করিলেন। * 
ঘরছাড়া ভিটাচ্যুত সর্বস্বান্ত মানুষদের উপর এই মুনাফাবাজী 
করিতে তাহাদের হাত কীপিল না, বিবেক টলিল না। 
গবন্মেন্ট উদ্বান্তদের খণ এবং খয়রাতী সাহায্যের ব্যবস্থা 
করিলেন। টাকা বিলির ভার পড়িল প্রধানতঃ পূর্বববঙ্গেরই 


লোকদের হাতে, ইহারাও এ একই পথে পা বাড়াইলেন। 


যাহারা ইহাদ্দিগকে সন্তষ্ঠ করিতে পারিল, “ধরিতে” পারিল, 
টাকা তাহারাই পাইল, যাহারা তাহা পানিল না তাহার! 
কোন সাহায্য পাইল না । কয়েকদিন আগে সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে যে, খণপ্রাপ্ত বহু লোক টাক] লইয়া, 
যান নাই, তাহাদের কোন হদিস পাওয়া যাইতেছে না, তাহারা, 
যেন দয়া করিয়া দেখা দেন! এর চেয়ে আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত 
ব্যাপার কি হইতে পারে আমরা বুঝিতে অক্ষম । ১০ হাজার 
১৫ হাজার টাকা খণ যাহার! চাহিয়াছে, এখানে ব্যবসা-. 
বাণিজ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য আগ্রহশীল বলিয় যাহারা রিও 
দিয়াছে, ব্যবসা আরস্তের প্রাথমিক কার্ধ্যাবলী সমাপ্ত হইয়াছে 

বলিয়! যাহারা অঙ্গীকারপন্র সহি করিয়াছে, জামিনদের 
নাম দিয়াছে, তাহাদের খণ মঞ্জুর হওয়ার পর কোন সন্ধান 
নাই | এক জন ছুই জন নয়, বহু লোক এরূপ করিয়াছে, কয়েক 
লক্ষ টাকা এই ভাবে মন্তুর হুইয়! পড়িয়া রহিয়াছে। অথচ 
এই টাকাটা পাইলে হয়ত প্রকৃত দুঃস্থ অনেকের উপকার. 
হইত | বাড়ী তৈরি করিয়া দেওয়ার নামে কণ্ট্যাক্টারদের 
বেনামীতে যে কি পরিমাণ টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে, 
তাহারও ইয়ত্তা নাই। ইহাতে কত টাকা খরচ হইয়াছে 
তাহা জানিলে এবং কোন্‌ কোন্‌ লোকও কণ্টাষ্টরের ইহাতে 
পকেট ভরিয়াছে তহা জানা দরকার । টদ্বাস্তদের নামে 
কোথায় কয়টা কি আকারের বাড়ীঘর তৈরি হইয়াছে এবং 
ভাহাতে কত টাকা খরচ হইয়াছে, কাহার! এ টাকা মঞ্জুর 
করিয়াছে এই সমস্ত তথ্যও প্রকাশ হওয়া দরকার । ভারত 
বিভাগের পর যেখানে সারাটা! বাংলাদেশের বাঙালী মাঙ্েরই_ 
অগ্রসর হইয়া উদ্বান্ত পুনর্বববতিতে সাহায্য কর! উচিত ছিল, ' 
সরকারী টাকার একটি পয়সা যাহাতে অপব্যয় না হয়, চুরি " 
না হয় তাহা দেখা কর্তব্য ছিল, সকলে মিলিয়া গবন্মে্টকে 

সঙ্গে লইয়া এই সমস্ভা সমাধানে হাত মেলান উচিত ছিল,. 

সেখানে আমরা কি দেখিলাম ? একদিকে হীন স্বার্থপরতা, . 
আপনার জনদের প্রতি নিষ্ঠুর উদাসীনতা, সর্ববস্বাস্তের ' শেষ 

কড়িটি নিজের পকেটে তুলিয়া লইবার কঘধ্য লোভ এবং: 


ফান্তুন 


পাতা, 


সরকারের খয়রাতের বরাদ্দ টাকা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত 


করিয়া উহা আত্মসাৎ করিবার নীচতা, অন্তদ্িকে চলিতেছে . 


এই বঞ্চিত ছুর্দশাগ্রত্ত লোকেদের উক্কাইয়া নিজের দলগত 
রাধনৈতিক সুবিধার চেষ্টা ও বাস্তগারার নামে বাস্তঘুঘুর 
অভিযানের সমর্থন । এই চরিত্র যদি আমর! পরিবর্তন করিতে 
লন পারি, তবে আমর! বাঙালীকে ঝাচাইব কিরূপে ? 

দেশের ভবিষ্যৎ জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা ন! করিয়া স্বার্থ, 
পরতার এই যে খেলা চলিতেছে ইহাতে বাঙালীকে ধ্বংসের 
অতল গহ্বরে কত দ্রুত টানিয়া লওয়া হইতেছে_ আজও তাহা 
যদি আমর! না! বুঝি তবে শেষ রক্ষা কর! বিষম কঠিন হইবে । 
অন্ন, বস্তু, যানবাহন, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা কোনটিরই 
সমাধান আমরা করিতে পারিলাম না। দেশে খাদ্যাভাব 
রহিয়াছে কিন্তু এই অভাব মোচনের জন্য আমরা কি করি- 


তেছি? তিন বংসর অতীত হইয়াছে, আমর! সামান্য মাত্রও 
ফসল বাড়াইতে পারিলাম ন! । বড় বড় ক্ষীমে সময় লাগিবে, 


বছ টাকা লাগিবে, অসংখ্য বাধাও আসিবে । দাযোদর 
ক্ষীমে তাহাই ঘটিতেছে । এই ক্কীম বন্ধ রাখিয়! উহার বরাদ্দ 
অন্যান্ত প্রদেশের স্কীমগুলিতে বণ্টন" করিয়া! দিলেও আমরা 


আশ্চর্য্য হইব না। দামোদর ক্ষীম লইয়া এযাবৎ যক্তটুকু. 


- ০তধ্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে ভাহার মধ্যে এইরূপ মনোভাব 

. স্পষ্টাবেই ধরা পড়ে। বাংলার উন্নতি বিহার চাহে না, যে 
সমস্ত স্কীষে বাঙালী উপকৃত হইবে তার কোন অংশ বিহারে 
অবস্থিত হউক, বিহার ইহাতে সন্তষ্ঠ হয় না। 


মোর স্কীমে কত বাধা পড়িয়াছে, কতদিন উহাকে বিহার 
আটকাইয়! রাখিয়াছে তাহা এখন কিছু কিছু জানা যায়। 
বাঙালীর কোন বড় কান্জ করিবার যোগ্যতা নাই একথা বলা 
ভুল। মোর ক্ষীযের এক অংশ সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই বৎসর 
হইতেই উহার সুফল আমরা পাইব । এই ক্ষীম যাহারা কাৰ্য্যে 
পরিণত করিয়াছেন তাহাদের উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত প্রায় 
সকলেই বাঙালী। খুঁজিয়্া এবং বাছিয়! লইতে পারিলে 
এখনও উপযুক্ত কর্তব্যনিষ্ঠ এবং বিবেকবান বাঙালী যথেষ্ট 
সংখ্যায় পাওয়া যাইবে । বাঙালীর জাতীয় জীবনের অন্ধকার 
গহনারণ্যে আলোকবর্তিকা নাই ইহা আমর! বলি না; তাহা 


এমনে করিলে বাঙালী মরিয়াছে এই কথ! বলিয়াই আমর! শেষ 


করিতাম, বাচিবার দন্ত বাঙালীকে উদ্বদ্ধ করিতে চাহিতাম 
না। বড় স্কীমগ্ডলির উপর যেমন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর 
করিতেছে তেমনি ছোট ছোট স্বীমগ্চলিও কাধ্যে পরিণত 
হইলে কম ফলপ্ৰদ হুইবে না । এইগুলির দিকে সতর্ক দৃষ্টি 
দিতে হইবে । ছোট স্কীমগুলি কোথায় কোথায় হইয়াছে, 
তার জন্য কত টাকা! মঞ্জুর হইয়াছে এবং কাহাদের উপর 
উহা! কার্যে পরিণত করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে প্রেস 
নোটে তাহা সবিত্তারে প্রকাশ করা এবং প্রতি মাসে কোথায় 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বাডালর আথিক দুর্দশা 


৩৯১- 





কেনিটি কতটা অগ্রসর. হইয়াছে আর সাধারণের সাহায্য . 
উদ্যোগ ও সহকায়িতা কোথায় বাঞ্ছনীয় গবর্দ্সেন্ট তাহা. 
জানাইতে পারেন। ইহাতে সকলের পক্ষে এ কাজে সহায়তা ' 
কর! সম্ভব হইবে এবং এইরূপ করিলে ফপল বৃদ্ধিতে প্রকৃত 
সাহায্য হইবে । - 
যানবাহনের উন্নতি দেশের কৃষি-শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উন্নতির একটি বড় উপায়। বাংলাদেশে রাস্তা বলিতে আছে - 
মাত্র একটি--গ্রাও ট্রাঙ্ক রোড । ভারত সরকার উহার রক্ষণা- 
বেক্ষণ করিতেন। এখন তাহারা অদ্ভুত আব্দার করিতেছেন 
যে, যে সমস্ত মি্নিসিপালিটির ভিতর দিয়া রাস্তা যাইবে 
রাস্তার এ অংশের খবরদারী ভাহাদিগকে করিতে হুইবে! 
রাস্তা নির্শ্মাণের টাকা তোলার জন্য পেট্রলের উপর মোটা 
ট্যাক্স আছে। বাংলাদেশ তাহার অধিকাংশই পায় না। 
একটিমাত্র রাস্তা, তার রক্ষণাবেক্ষণের ভারটাও কেন্দ্রীয়: 
সরকার দরিদ্র বাংলার উপর চাপাইয়া দিতে চাহিতেছেন। - 
রেলেরও একই অবস্থা । আদানসোল হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ' 
রেলপথটির উপর চাপ সর্বাপেক্ষা অধিক এবং ইহাতে সমগ্র - 
উত্তর ভারত উপক্কৃত। অথচ রেলের উন্নতির টাকা বাংলাকে: 
খুব. কম দেওয়া হয়। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান প্রদেশ - 
মাদ্রাব্দ। মাদ্রাজ্ের রেলপধগুলির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । * 
বড় বড় স্কীম প্রভৃতি বিষয়ে মান্রা্জের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের. 
পক্ষপাতিত্ব সুস্পষ্ট । অথচ এই একটি প্রদেশ সমগ্রভাবে : 
ভারতবর্ষের কোনরূপ সাহায্য করে না। এরা খাদ্য, সম্বন্ধে ' 


ঘাটতি অন্য প্রদেশ হইতে নেয়; দেয় নাঁ। কাপড়, চিনি: 


বা অনা কোন জিনিষ টৎপাদনেও ইহারা অন্যান্য প্রদেশকে ' 
সাহাযা করে না। কেন্দ্রী*ৎ এবং প্রাদেশিক সরকারখুলিকে 
উচ্চ নীচ অসংখ্য পদে ইহারা অধিঠিত হইয়াছে । সেই গ্ুষোগে 
ইহার! প্রাদেশিক স্বার্থসিদ্ধি করিয়াই সনু থাকে। 


বাঙালীর আথিক দুর্দশা 


- বাঙালীর আর্ধিক ছুর্দশাও চরমে উঠিতেছে। ভিন্ন প্রাভীয়েরা 
বিদেশী শোষকদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে, যে সব ক্ষেত্র হইতে 
ইংরেজরা সরিয়| গিয়াছে তাহার! সেগুলি দখল করিয়াছে। 
ব্যবসায়ে অসাধুতা এবং ' অন্থাক্স প্রতিযোগিতার দ্বারা ইহারা 
বাঙালী ব্যবসায়ীদের কোণঠাসা করিয়া এমন এক অবস্থায় 
আনিয়া দাড় করাইয়াছে যে, এই অবস্থা আর বেশী দিন - 
চলিলে একটিও বাডালীকে ব্যবসা করিতে হইবে না। 
সরকারী কর্মচারীদের একটি শ্রেণীর সহিত ইহারা এমন যোগ- 
স্থাপন করিরাছে যে, ট্যাক্স বিষয়ে ইহার] অতিরিক্ত সুবিধা : 
ভোগ করিতেছে, যাহা! কোন বাঙালী ব্যবসায়ী পায় না ।. 
ব্যবসাক্ষেত্রে এইরূপ তারতম্যের ফল অতি মারাত্মক হইতে 
বাধ্য, হইতেছেও তাহাই । বাংলাদেশের বড় বড় কদকার-.- 


৩৯২ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





খানা বড় বড় বিলাতী দোকান ইহার! একে একে কিনিয়া 
লইতেছে। ইহারা বাংলাদেশে বসিয়া ব্যবসা করে বটে, 
কিন্ত তাহাতে বাংলার কোন লাভ নাই। ইহাদের পরি- 
চালিত কলকারখানায় বাঙালী মজুর এরা সহজে রাখে না, 
যাহারা আছে তাহাদেরও ধীরে ধীরে তাড়াইয়া দিতেছে। 
কাপড়ের ব্যবস! ইহাদের একচেটিয়া! এবং তাহার পরিণাম কি 
হইয়াছে তাহা তো চোখের উপর-দেখিতেছি। বাঙালী হ্যাগুলিং 
এজেন্ট কিছু কিছু হইতেছেন সত্য, কিন্ত তাহাদেরও প্রায় 
সকলেই টাকার ভ্রন্ঠ ইহাদের উপর নির্ভরশীল । সরিষার 
তেল, ঘি প্রভৃতি খাদ্রব্যের ব্যবসাও অবাঙালীর করায়ন্ত এবং 
খাচ্ছে ভেজাল দিয়! মুনাফ। বৃদ্ধি ইহাদের মজ্জাগত অভ্যাস। 
স্বদেশী যুগের পর বাঙালীকে জব্দ করিবার জন্য ইংরেজ 
যাহাদিগঞ্ষে কলিকাতায় আনিয়া পাটের ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল, ইংরেজের সেই উদ্দেশ্য তাহারা ওঁতিহ হিসাবে 
গ্রন্থণ করিয়াছে এবং অতিশয় দক্ষতার সহিত তাহা পালন 
করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সব্বাপেক্ষা শোচনীয় কথা এই 


পিষে, এইরূপ অবস্থাতেও বাঙালী ব্যবসায়ী বা জনসাধারণ 


পাত 


কোম্পানী গঠনে ইহার] মনোনিবেশ করিয়াছে। 


সংগঠিত ভাবে আতর ক্ষ করিবার অশ্থ কোন চেষ্টা করিতেছেন 


না। উহার ইংরাঞ্জের সহযোগে এখন শোষণের আর এক পন্থা 


আবিষ্কার করিয়াছে। পাকিস্তানে গিয়া “পাকিস্থান লিমিটেড” 
পাকিস্থানে 
আদ্রকরের পরিমাণ কম, গবন্মেণ্ট এখনও যথেষ্ট সুগঠিত নহে, 
সুতরাং ফাকি দেওয়ার সুধিখ| এখানকার চেয়ে বেশী। পাকি- 
স্থানের নিজের অন্ত ডিভ্যালুয়েশনের গোলযোগ আর কয়েক 
বৎসর বজায় থাকিলে ভাহাতেও ইহ!দেরই লাভ হইবে বেশী । 
এখনই ইহার! ৯ টাকা দিয়া ভারতে বপিয়া! পাকিস্থানী ৮॥০ 
টাকা কেনে, এ টাকা করাচী পাঠাইয়া সেখানে ৮॥০ টাকায় 
ষ্টালিং কেনে, ষ্টালিং ভারতে আনিয়! ১৩০ টাকায় ভাঙ্গাইয়া 
প্রতি ৮1০ টাকায় ৫ টাকা লাভ করে। পাকিস্থান লিমিটেড 
কোম্পানী ভারতের টাকায় গঠিত হুইবে, ভারতের বিরুদ্ধে 


ব্যবহৃত হইবে এবং এই ভাবেই ভারতকে দোহন করিয়া. 


লাভবান হুইবে ৷ ইহাতে বাংলার অনিষ্ঠ হুইবে খুব বেণী। 
এই ত দেশের অবস্থা । বাঙালী নিজের সামনে এভবড় বিপদ 
দেখিয়াও এখনও সতর্ক হইতে শেখে নাই। পশ্চিমবঙ্গের 
বাঙালীর অর্থনৈতিক দাসত্ব মোচনের কথা কেহই চিন্তা করে 
না বরঞ্চ তার বিপরীত ব্যবস্থাই চলে । বাংলা সরকারেরও 


এ বিষয়ে কোনও মাথাব্যথা দেখি না । 


এখন আর রাজনীতিস্বস্ব হইলে চলিবে না । গবন্মেন্টকেও 
স্বাধীন ঘেশের গণতান্ত্রিক গবন্মেণ্টের ধার] অনুসারে দেশ- 


বাসীর আপদ-বিপদ্দের কথা তাহাদের সম্মুখে খুলিয়া বলিতে . 


হইবে । গবন্মেন্টের মধ্যে যে সমস্ত লোক দেশের বৃহত্তর 
স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করিবে নির্মম হস্তে তাহাদিগকে উৎপাটিত 


করিয়া দুরে সরাইয়! দিতে হইবে । কোনরূপ দয়ার পাত্র 
ইহারা হইতে পারে না। তেমনি জ্রনসাধারণকেও পূর্ণ দায়িত্ব 
লইয়া কান্ব করিতে হইবে । গবন্মেন্টের কার্ধ্যকলাপের তীব্র 
সমালোচনার ক্ষেত্র আছে, সব সময়েই থাকিবে, কিন্ত 
সমালোচনাটাই বড় হুইয়া উঠিলে চলিবে না। সমালোচনা 


ধাহারা করিবেন কাজও তাহাদিগকেই করিতে হইবে 1--- 


প্রয্নোজন হইলে দেশ-শাপনেন দায়িত্ব তাহাদিগকে গ্রহণ 


করিতে হুইবে, তখন তাহারা নিজে কি করিবেন ইহা! ভাবিয়া 


তবেই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে । জাতির মধ্যে নিছক 
ভেদ বাঁ বিশৃঙ্খল! যাহারা আনিতে চাহিবে তাহাদেরই দেশের 
সবচেয়ে বড় শত্রু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি অদ্ভুত সার্কুলার 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্রান্ত্ব ( ফিনান্স ) বিভাগের হিসাব. 
পরীক্ষা ( অডিট )-শাখা গত ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৩৮৪৭. 
এফ. সংখ্যক সাকু'লার পূর্ববঙ্গীগত বাস্তত্যাগীদের পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের চাকুরীতে নিয়োগ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়াছেন যে, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে সমস্ত চাকুরীতে নিয়োগের সময় 
অপর সমস্ত বিষয়ে সমান হুইলেও পুর্ববঙ্গাগত বাস্তত্যাগী- 
দিগকেই নিযুক্ত করা হইবে £ হ্‌ 


“All other conditions being equal and without in any 
Way relaxing the rules of recruitment or any other rele- 
vant rules, refugees from East Bengal should be given, 
preference over others in all appointments under the 
Government of West Bengal.” 


ভারন্ত-শাসনভ্দ্তের ১৬শ ধারার ১ম ও ২য় উপধারা 
অন্থদারে এই সাকুলারটি শাসনতন্ত্র বিরোধী ও আইন 
বহিভূতি হুইয়াছে। উক্ত উপধারার নির্দেশ এই যে, সর্ব 
ভারভীয় বা প্রাদেশিক কোন কাৰ্য্য বা পদে নিয়োগের ' 
ব্যাপারে মাত্র বর্ম, জাতি, বর্ণ, স্্ীপুরুষভেদ, বংশগত কোন 
বৈশিষ্ট্য, ভ্রন্বস্থাম বা বাসস্থানের জন্য রাষ্ট্রীয় কোন অধিবাপীর. 
বিরুদ্ধে কোনরূপ বৈষমামূলক ব্যবহার কর! হুইবে নাঁ। কিন্তু. 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উল্লিখিত সাহুলাৱের নির্দেশ অনুযায়ী 
সব্ধবিধ চাকুরিতে নিয়োগের ব্যাপারেই পচ্চিমবঙ্গবাসীর, 


বিরুদ্ধে, পশ্চিমবঙ্গ বাসী বলিয়াই, বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন -... 


করা হইয়াছে। আমরা ভাবিয়াছিলাম এরূপ আইন বহিভূত্তি 

নির্দেশ সব্রকার বাহাছুরের কাগক্রপত্রেই থাকিবে; সেই. 
আশার আমরা এ সন্বন্ধে কিছু বলি-নাই। কিন্তু এখন কার্ষ্যতঃ 

দেখ! যাইতেছে যে, সমস্ত নুতন নিয়োগের ক্ষেত্রে এই নির্দ্দেশই 

কাধ্যে পরিণত হুইতেছে। এ সম্পর্কে আমরা পশ্চিমবঙ্গীয় 

জনসাধারণের ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । পম্ডিম-. 
বদের বাঙালীর প্রতি বিষম শক্রুতামুলক এই সাকুণ্লার 
অবিলম্বে নাকচ হওয়া প্রশ্নোজ্জন ।- 


ফাপ্তুন 


বিবিধ প্রসঙ্গ পাকিস্থানী মুল-নীতি নির্ধারণ কমিটি 


..৩৯৩৮ 





পাকিস্থানী মুল-নীতি নির্দারণ কমিটি 
পাকিস্থানী রাষ্রের যুলনীতি নির্ধারণ কমিটির প্রস্তাবাবলী 
গণমতের বিরুদ্ধ আন্দোলনে ধামাচাপা পড়িল। প্রধানতঃ 
পুর্বববন্ধের মুসলিম সম্প্রদায়ের আপভিই শেষ পর্য্যন্ত কার্ধ্যকরী 
হইয়াছে মনে করিলে অন্যায় হইবে না।. এই তর্কাতর্কির 


স্ন কারণ কি ছিল তাহা লইয়া এখন আলোচনা! করিব না। 


মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনপন্থী বীহারা তাহাদের 
মনোভাব ও মতামতের বহিঃপ্রকাশ যাহা দেখিতেছি তাহা 
লোকগোচরে আনিতে চাই। 


পূর্ববঙ্গের পাবনা শহর হইতে প্রায় এক বৎসর যাবৎ 


" একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, তাহার নাষ-- 


“তজ্জুমীনুল হাদিছ” | কোরাণ ও অন্যান্য মুসলিম শাস্ত্র 
গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া! তাহার মাহাত্ম্য প্রচারই হুইল এই 
পত্রিকার উদ্দেন্ত। গত কার্তিক-অগ্রহারণ মাপের একখানি 
সংখ্যা আমাদের পাঠাইয়া দেওয়া হুইয়াছে। পাকিস্থানী 
মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির প্রস্তাবসমূহ অবলম্বন করিয়া যে 


আন্দোলনের সুষ্টি হইয়াছে, তৎসন্বন্ধে এই প্রাচীনপন্থী পত্রিকার 


মতামত জানিয়া রাখা ভাল । 


এজ পাকিস্থানরাষ্রের প্রধানমন্ত্রীর কোন কোন বক্তৃতার উল্লেখ 
করি 


য়া তজ্জুমানুল হাদিছ বলিতেছেন £ “পাক-প্রধামমন্ত্রী 
প্রতিবাদকারীদের নিকট বিকল্প প্রস্তাবাবলীর খসড়া তলব 
করিয়াছেন |.**তিনি প্রতিবাদকারীধিগকে তিনটি দলে বিভক্ত 
করিয়া ফেলিয়াছেন, প্রথম. নির্বোধের দল, যাহারা ছুপারিশ- 
গুলির মাহাত্ম্য অনুধাবন করিতে না পারিয়াই মিছামিছি 
চেচামেচি জুড়িয়া দিয়াছে । দ্বিতীয়, শত্রুর দল যাহার! শুধু 
নষ্টামির জন্যই ভিত্তিহীন অপব্যাখ্যার সাহায্যে জনমগলীটৈ 
বিভ্রান্ত করিতে চাহিতেছে1 তৃতীয়; যাহার! সততার সহিত. 
উদ্দেশ্-প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্র রচনা করার পক্ষ- 
পাতী। আমবা..*সমালোচকদিগকেও নিরেট বেওকুফ বা 
পাকিস্থানের শত্রু বলিয়া মনে করি না। যে বা ষাভারা 
কর্তৃপক্ষ ও নেতাদের উক্তি ও আচরণের বিরুদ্ধে মুখ খুলিবে, 
অমনি ভাহার মস্তকোপরি রান্দপ্রোহিতার খড়া উত্তোলন 


করিতে হইবে, এই নীতিকে আমরা পাকিস্থানের পক্ষে অনিষ্ঠ- 


ut 


কর বলিয়া বিশ্বাস করি |... 


“সর্বাপেক্ষা চমৎকার ব্যাপার এই যে, যাহারা ইসলামি 
সংবিধান রচনা করিবার পবিত্র ব্রত লইয়া পাকিস্থানী গণ- 
পরিষদে বিরাজমান রহিয়াছেন এবং খসড়া ছুপারিশগুলিতে 
যাহারা পুর্ণদন্মতি প্রদান করিতে ইতস্তত: করেন নাই, আক 
প্রধানমন্ত্রীর স্থুর পরিবর্তিত হইতে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কেহ 


কেহ ইসলামী শাসন-তন্ত্রের' জটিলতা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া - 


ফেলিযক়্াছেন এবং রা পরিচালনার অন্ত ইসলামী. নীতি ওঁ 


বিধিগুলিকে যুগোপযোগী করিয়া সংবিধানের ( Constifu- 
0) আকার করার পথে যত প্রকার অসুবিধার কথা আছে, 
তাহারই পুষ্থাস্থপুঙ্ঘ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একদল 
আমাদিগকে ঝুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, বিগত চৌদ্দ শভ ' 
বৎসরের মধ্যে দুনিয়ায় যতগুলি রাধ্র মুসলমানরা প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে ভার কোনটাই ইসলামী রা ছিল না, কোন রাষধ্রেই ' 
কোরাণ ও ছুন্রতের মৌলিক বিধান অন্থুরলণ করা হয় নাই... 
তাহারা নাকি ইতিহাসের মধ্য দিয়া কোন আুবিষ্ধন্ত ইসলামী 
শাসন-বিধানের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না 1+** 
ইসলামী সংবিধানের রচনাকণর্ধ্যে কন্তিপয় উলেমার 'সমবায়ে 
তালীমাতে ইছলামীয়া” নামে যে বোর্ড গঠিত হইয়াছিল. 
তাহার রিপোর্ট পর্য্যন্ত পরম নিশ্চিন্ততার সহিত ধামাচাপা 
দিয়া শুধু আলিম সমাজের অকর্মণ্যতার জন্য বিলাপ করা 
হইতেছে ।-.-” | 


মৌলানা সব্বির আহাম্মদের নেতৃত্বে একটি সংবিধান 
কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়| শুনিয়াছি। তাহার দেহ- 
ত্যাগের পর তাহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে কেহ কেহু পাকিস্থান 
রাষ্ট্রে বর্তমান শাসকবর্গ কর্তৃক কারারু্ধ হইয়া আছেন তাহাও 
শুনিয়াছি। আমাদের পাবনার সহযোগী এই সংবিধান সন্বঘ্ধে 
“ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রধান প্রধান স্থত্রগুলির বিশ্লেষণ করিয়া 
একখানি পুত্তিক!” সঙ্কলিত ও মুদ্রিত করিচাছিলেন ; তাহা 
আমরা দেখি নাই । মুসলমান “সন্দেহবাদীর দল”' নাকি 
তাহা “উপেক্ষা ও অবজ্ঞা” করিয়াছে । উলামাবর্গের মতা- ' 
মতের দমন ও উপেক্ষা_-এই হুই নীতি প্রাচীনপস্থী মুসলমান 
শ্রেণীকে বলিয়া দ্বিতেছে যে, ইসলামের নূতন শাসকবর্গ অতীতে 
ফিরিয়া যাইতে চান না; তাহার! বর্তমান যুগোপযোগী রাষ্ট্রীয় ' 
ব্যবস্থার পক্ষপাতী । ভারতরাধ্রেও এই সমস্তা আছে। 


আমাদের সহযোগী আর একটা তথ্যের উপর জোর 
দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, “উমাতি সাম্রাজ্যবাদ খিলাফতে 
রাশিদার কবরের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল” ; তাহা “ইসলামী 
গণতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়াছিল” ; “আব্বাছিরাও তার পুন- ' 
ক্লদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন নাই ।৮ উভয়েই কিন্ত নিজেদের 
“মুসলিম প্রজাপুপ্রের প্রতিনিধি” (খলিফাতুল মুসলিমীন) বলিয়া 
পরিচয় দেওয়াকেই “গোৌরবজনক” মনে করিতেন । এইখানেই 
ত মুসলিম রাষধ্রের “কাফের” প্রজাপুগ্রের বিপদ । ইসলামী 
রিয়াসতে প্রভৃত্ব (রাষ্ট্রের ) ও মীমাংসার চরম অধিকার সকল 
সময়ে আল্লাহ, ও তদীয় রস্থুলের হস্তে সমর্পণ করা হইয়া 
থাকে বলিয়া! মুসলিম শীসকবর্গ মুখে মুখে প্রচার করেন। 
কিন্ত এই 'রাধেের শাসকবর্গ ও উলেমা শ্রেণী ত মানুষ । 
তাহারা কি করিয়া সর্বশক্তিমান  “আল্লাহের” নামে তাহার 
বিধানের ব্যাখ্যা করার স্পর্ধা করেন তাহা বর্তমান 
যুগের মানুষের পক্ষে বুঝ! কঠিন। এই শাঁপকবর্গ ও উলেম! 


৩৯৪ 


১৩৫৭ 





শ্রেণীই ত “২৪ বৎসরের” মধ্যে ইস্লামী “গণতন্ত্রের” কবর 
দিয়া ভার উপর সাম্রাজ্যবাদ স্থাপন করিতে সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন। তার পর “কাফের” প্রজ্াপুপ্তের কথা । তারা ত 
“জিম্মি” মাত্র, আশ্রিত লোকসমষ্টি মাত্র ; উহাদের মুসলিম 
রাষ্ট্রের পূর্ণ নাগরিক হইবার অধিকার কি ইসলামী ইতিহাসের 
মধ্যে আছে? এই সব কথার মীমাংসা না হুইলে ইসলামী 
রাধে উলেষা-মৌলবী কল্পিত রাষ্ট্র বর্তমান যুগে টিকিতে পারে 
না! এতৎ সম্পর্কে করাচী হইতে গত ১৮ই মাঘে প্রেরিত 
নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য £ 


“পাকিস্থানের ৩৫ জন বিশিষ্ট উলেম! সম্প্রতি করাচীতে 
সমবেত হইয়া “ইসলামী শাসনতস্ত্ের যূলনীতিসমুহ” নির্ধারণ 
এবং সেই ভিত্তিতে একটি খসড়া প্রণয়ন করেন। 

-“খসড়াটি গণপরিষদের দপ্তরে পেশ কর! হইয়াছে । তাহাতে 
পরিষ্কার ভাবেই বল! হইয়াছে যে ‘যুলনীতি নির্দ্ধারণ কমিটি ও 
মৌলিক অধিকার নির্ধারণ কমিটি’ যে সকল সুপারিশ করিয়া- 
ছেন সেইগুলি ইসলামের নীতিসন্মত নহে 1৮ 


, ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন ‘আহুত’ 
হইয়াছিল ; কিন্তু গণপরিষদেন্ প্রেসিডেন্ট গণপরিষদের তালি- 
মৎ-ই-ইসলামিক বোর্ডের স্ুপারিশগুলি হঁহাদিগকে দিতে 
অস্বীকার করায় সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। 

- সম্মেলনে যে সকল মূলনীতি নির্ধারিত হুইয়াছে তন্মধ্যে 
কতকগুলি নিয়ে দেওয়া হইল £ 

::(১) পাকিস্থানের আইন হুইবে কোরাণ ও সুন্নাসম্মত । 

এ (২) ভৌগোলিক, জাতিগত, ভাষাগত বা অন্ত কোন বস্ত- 
বাদী ধারণ! অনুযায়ী রা গঠিত হইবে না! ; ইসলামী জীবন- 
ধারার নীতি ও লক্ষ্য অনুযায়ী রা গঠিত হইবে । 

(৩) কোরাণ ও সুন্নার নির্দেশ অনুযায়ী রাকে সত্যের 
পালন ও অন্তায়ের দমন করিতে হুইবে। 

. (৪) জ্বাভিধৰ্ণানি্্বিশেষে যে সকল নাগরিক সাময়িক- 
তাবে বা স্থায়ীভাবে বেকার থাকিবে, অথবা ব্যাধি বা অন্ত 
কোন কারণে ভ্রীবিকার্জনে অক্ষম হইবে ভাহাদিগকে বাঁচিবার 
মত সাহায্যদানের প্রতিশ্রুত দিতে হইবে । 

(৫) ইসলামী বিধান অনুযায়ী যে সকল অধিকার দেওয়া! 
হইবে নাগরিকগণ তাহা সমস্তই ভোগ করিতে পারিবে । 


. (৬) এই বিধানের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়! রাষ্ট্রের অমুসলমান 
নাগরিকবৃন্দ ধর্ম্মাচরণ, পূজার্চনা, জীবনযাত্রা প্রণালী, সংস্কৃতি 
ও ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবে । 

(৭) শরিস্বৎ অনুযায়ী অমুসলমান নাগরিকবৃন্দের প্রতি 
রাষ্ট্রের যে সকল দায়িত্ব বর্তীইবে সেইগুলি পুরাপুরিভাবে 
পালন করিতে হুইবে ৷ 

(৮) আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ না দিয়া আদালতে 


বিচার না করিয়া কোন অভিযোগে কোন নাগরিককে শান্তি 
দেওয়া চলিবে না। | 

(৯) রাধ্রপতি একজন পুরুষ মুসলিম হইবেন এবং এমন . 
ব্যক্তিকে করিতে হইবে যাহার ধর্ণপরায়ণতা, দক্ষতা] ও বিচার 
বিচক্ষণভায় জনসাধারণ বা তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 
আস্থা থাকিবে । রঃ 

(১০) যাহারা রাষ্ীপতি নির্বাচন করিবেন, অধিকাংশের 
ভোটে তাহাদের রাষ্ট্রপতিকে সরাইবার ক্ষমতাও থাকিবে । 

(১১) শাসনতন্ত্ের এমন কোন ব্যাখ্যা করা চলিবে না 
যাহা কোরাণ বা জুন্তাবিরোধী ।” 


শান্তি ও স্বস্তি মিশন 


প্রীসতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে একটি 
শান্তি ও স্বস্তি মিশন আগমন করিয়াছিল । নিয়লিখিত মহোদয়- 
গণ এই মিশনে আগমন করেন £ 
(১) মুন্সি আবদুল মদ্দিদ, ( ২) আমিরুল ইসলাম, (৩) 
জগবন্ধু মণ্ডল, (8) ললিতকুমার বল, (৫) মৌঃ ওবায়েছুল হক, 
(৬) মৌঃ বি. ভি. হুবিবুল্লাহ, (৭) উপেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, (৮) 
মৌঃ সমসের আলী, (৯) খ্রীঙুরেশচন্র গুপ্ত, (১০) এীসতীন্রনাথ ' 
সেন। 
- হঁহার! পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেণ্টের অতিথি ছিলেন এবং বরিশাল . 

হইতে অনেক উদ্বাস্ত শিবির ঘুরি উদ্বান্তদের মনোভাব বুঝিতে 
চেষ্ঠা করিয়াছিলেন । কলিকাঁতার সংবাদপত্রে ইহাদের গতি- 
বিধির কিছু কিছু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । তার মূল্য" 
কতটুকু এখনও তাহা বল! কঠিন । পূর্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্র- 
দায়ের মনোভাবের উপর তাহা বছলাংশে নির্ভর করে । এই. 
শান্তি ও স্বপ্তি মিশনের ইতিহাস সম্বন্ধে “বরিশাল হিতৈষীপ্র 
ওরা মাঘ সংখ্যায় যাহ! প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমাদের 
জানিয়া রাখ! প্রয়োজন বলিয়া! মনে করি । নিয়ে তাহা উদ্ধৃত 
করা হইল £ i 

“বরিশাল বার এসোসিয়েশনে বসিয়া মৌলবী সমশের আলি 
এই মিশনের পরিকল্পনা! করেন এবং তথাকার এক সভাম্ব 
বার এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে এই মিশন যাইবে স্থির করা 
হয় এবং ইহাদের যাতায়াত ব্যয় বাবদ ২০০২ টাকা বাক্স. .4 
এসোপিয়শন দিতে স্বীকৃত হন । তখনই একটি কমিটি গঠন 
করা হয়, তাহাতে মৌঃ শমশের আলি, মৌঃ হবিবুল্লা, মৌঃ 
ওবায়েছল হক ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মেন্বর হন। 
তদবধি সমস্ত আয়োজন চলিতে থাকে । | 

“তারপর গ্রীশরচ্চন্্র গুহের বাসার সভায় গরীদতীন্্রনাথ সেন 
বলেন, তাহার অজ্ঞাতে এবং অসম্মতিতে তাহার নাম প্রদত্ত 
হইয়াছিল । পরে যাইবার জরন্ভ তিনি কয়েকটি সর্ভ দেন । 
তিনি বলেন, মিশন যাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই, কারণ 


শী 


চৰ 


ফীন্তন 


বিবিধ প্রস্--কোরিয়ার খু 
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যাহারা গিয়াছে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার পূর্বে যাহারা 
" এখনও এখানে আছে তাহাদের মনে নিরাপতভার বিশ্বাস 
জন্মান হউক এবং তাহা! করিতে হইলে কি করণীয় তাহার 
একটি তালিকা দেন। তাহা করিবার মালিক হইলেন কর্তৃপক্ষ । 
মিনি লেডি 
দিবার অধিকার গবন্মেপ্টের, তাহারা টাক] মঞ্জুর করিলেই 
- তিনি ব্যয় করিতে পারেন ; না দিলে পারেন না। কাজেই 
শুভেচ্ছা মিশন স্বন্ধে তাহার কিছু বক্তব্য বা করণীয় নাই। 
আপনারা ঢাকায় পত্র লিখুন । 


“ভদম্সারে ঢাকায় পত্র লেখা হয্ব। তারপর কলিকাতায় 
পত্র লেখা হয়। সতীনবাবু বলেন, এই "সময় তিনি কুমিল্লায় 
ছিলেন। বরিশাল হইতে তাহাকে টেলিগ্রাম করা হয়, ভিনি 
কলিকাভায় যান। পরে তথায় টেলিগ্রাম যায় যে, মিশনের 
যাত্রা স্থগিত করা হুইল । তিনি ফিরিয়া আসিয়া মৌঃ সমসের 
"আলির নিকট সমস্ত কথা শুনেন। তারপর দিন এই মিশন 
সম্বন্ধে মৌঃ সমসের আলি যত পত্র ও তাঁর প্রেরণ করিয়াছেন 
তাহা দেখিতে চাহেন। সতীনবাবু বলেন যে, পত্রাদি পড়িয়া 
তিনি অবাক হইয়াছেন, কোথায় কলিকাতা হুইতে-বাস্তত্যাগী- 
দিগকে ফিরাইয়া তাহাদিগের পুনর্বাসনে সাহায্য করা, সে 
সব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।' পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর 
নিকট ৪ঠ ডিসেম্বর পত্র লেখা হইয়াছে; তাহাতে অন্তান্ত 
কথার মধ্যে লেখা হইয়াছে 


“We do not commit our Government to any 
financial ০11886008--_“আমাদের গবন্মেন্টকে আমরা 
কোনও আধিক দায়িত্বের মধ্যে ফেলিতে চাই না। আমরা 
চাই শুধু 019581085-_আশীব্বাদ, আর আপনারা পশ্চিমবঙ্গের 
গবন্মেন্টের কাছে পঞ্র লিখুন যাহাতে তাহার! আমাদিগকে 
আহার বাসস্থান, উৎপীড়িত স্থান ও ক্যাম্পগুলি দেখিবার 
সুবিধা করিয়া দেন। প্রধানমন্ত্রী এ পত্রের উত্তর দেন না । 
তারপর ১৭ই তারিখ তার করা হয় _ ১৯শে তারিখ পত্র আসে 
যে, আমরা বাস্তত্যা্ীদের ভ্রন্ধ যাহা করিতেছি তাহাই 
করিব। আর পশ্চিমবঙ্গকে ' আমরা এরূপ কোনও অস্ছরোধ 
করিতে পারণিব নাঁ। আপনারা নিজেরা ভাহাদিগকে পত্র 
_ লিখুন। তত্জপ পত্র লেখা হয় মিঃ সি. সি, বিশ্বাস মহাশয়কে। 
 সতিনি লেখেন, আমার গবর্ণমেন্ট কি করিতেছেন না করিতে- 
ছেন দে বিষয় আপনাদের ক্লিছুই করিবার, বলিবার বা 
জানিবার অধিকার নাই-_তবে আপনারা আসিলে আপনা- 
দিগের থাকিবার, খাইবার বন্দোবস্ত করা হুইবে এবং ছু-একটি 
ক্যাম্পও দেখান, যাইবে--ভবে সতীন -বাবুকে যেন সঙ্গে 
আনেন। ্‌ - 

“অতঃপর শ্রীশরং চক্র গুহ, শ্রীস্থুরেণচন্ত্র গুপ্ত মহাশয় এই 
পৱ্থাবলী সম্বন্ধে .কি জানেন তাহা বলিতে অনুরোধ করেন। 


বলিতে পারিতেছেন না। 


তদছুসারে স্বর্রেশবাবু বলেন এই পত্রাদি তাহীকে দেখানও 
হয় নাই, অতএব তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন ন! । তবে 
তিনি যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন ! 


“অতঃপর মৌঃ আমিরুল ইসলাম উকিল বলেন যে বার 
লাইব্রেরী হুইতে মিশন যাইবে মন্তব্য গ্রহণ করা হইয়াছে 
অথচ প্রবীণ মেস্বর মৌঃ হাসেমালি খাঁ, আবদুল ওয়াহব থা, 
মফজ্জল হুক, আজিজদ্ধী প্রভৃতিকে কিছুই জানান হয় নাই। 

শ্রীন্বগবদ্ধু মল বলেন যখন বার এসোসিয়েসন মন্তব্য 
গ্রহণ করিয়াছেন তখন 'স্ুরেশবাবু প্রভৃতি বাহিরের লোকের 
মেশ্বর হওয়ার অধিকার নাই। 

“অতঃপর শরৎবাবু বলেন কাট! অত্যন্ত ছেবলামি হইয়াছে 
কিন্ত এখন বিদেশীর নিকট লক্জা পাওয়া উচিত নহে । 
সতীন্দরবাবুও এই মত সমর্থন করেন ।” 


কোরিয়ার যুদ্ধ 


গত সেপ্টেম্বর মালের তৃতীয় সপ্তাহে যখন ইনচন বন্দরে 
অবতরণ করিয়া জেনারেল ম্যাকআর্থার উত্তর কোরিয়া 
বাহিনীকে মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে ইয়ালু নদী তীর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া 
লইয়া গেলেন, তখন “ধন্য ধন্য” রব উঠিয়াছিল। তাহার পর 
ছুই মাদ কয়্যুনিষ্ঠ বাহিনী পদে পদে হটিয়া যাইতে লাগিল ; 
শেষের দিকে ভাহারা উত্তর কোরিয়ার পাহাড় পর্বতে, 
বনজঙ্কলে এমনি করিয়া গা-ঢাকা দিল যে মার্কিনী বিমান বা 
মাকিনী অন্সন্ধীনকারী খবরাখবর সংগ্রহকারী দল তাহাদের 
কোন পাণ্ডাই পাইল ন! । মার্কিনী সমরনায়কগণ মনে' 
করিলেন যে কয়যুনিষ্ঠ বাহিনী নিঃশেষ হইয়াছে, এবং তাহারা 
কোরিয়া যুদ্ধ শেষ করিবার উদ্দেস্টে ঘোষণা করিলেন যে, 
খীষ্টমাসের সময়ে মার্কিনী সৈন্যসামস্তকে তাহারা দেশে লইয়া 
গিয়া শ্রষ্টমাস উৎসবে যোগদান করিতে সক্ষম হুইবেন। গত 
২৩শে নবেম্বর তাহারা এতদর্থে নুতন করিয়। আক্রমণ আরম্ভ 
করিলেন। কিন্তু ২৭শে নভেম্বর কয়্যুনি& বাহিনী কোথা] 
হইতে যে বাহির হইয়া আসিল তাহা আক পর্ধ্স্তও কেহ 
তাহাদের আক্রমণে সম্মিলিত 
জাতিসঙ্ঘের সৈন্যবাহিনী হটিগ্না যাইতে বাধ্য হুইল । পরের 
ছুই মাসের মধ্যে কম্যুনি্ট বাহিনী আগাইয়া চলিল, দক্ষিণ 
কোরিয়ার রাজধানী সেওল পুনরধিকার করিল, এবং 
জেনারেল ম্যাকআর্থীরের অধীনস্থ দেনাপতিবন্দ পর্য্যন্ত 
বলিতে লাগিলেন যে সংবাদ সংগ্রহ ব্যাপারে কমুযুনিষ্টরা 
মার্কিনীদের ঠকাইয়! দিয়াছে ; নানাবিধ কৌশলে তাহাদের 
বিভ্রান্ত করিয়াছে। তাহার পর আবার চাকা ঘুরিল- 
এবার সম্মিলিত -জাতীয়-বাহিনীর যুদ্ধযন্ত্রের প্রচ অগ্নিবর্ষণের 
চোটে চীনা ও উত্তর-কোরিস্ার সেনাদল হুটিতে 'লাগিল। 
এখন সেওল-ইনচন. পুণর্ববার মাকিণ-সমরনায়কদিগের অধিক্কৃত 


৩৪৬ 





হইবার মুখে আসিয়াছে । এইরূপে যুদ্ধে জোয়ার-ভাটা চলি- 
ভেছে, শেষ কোথায় জান! যায় না। এখন শাস্তির পথে চলার 
আয়োজন কি হয় তাহাই দ্রষ্টব্য। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া-নীতি 


যত দিন যাইতেছে ততই ছুনিয়ার চিন্তাশীল নর-নারীর 
মনে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের এশিরা-নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উচ্ছুসিত 
হইয়া উঠিতেছে। “ওয়ারল্ড ইন্টারপ্রেটার” নামক মার্কিনী 
পত্রিকায় ২২শে ডিসেম্বর সংখ্যায় এইক্ূপ বিরূপ ভাবের কৃষ্টি 
ও বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে একটি আলোচনা আছে সম্পাদকদ্বয় 
ডেভিয়ার এলেন ও ম্যারি এলেন: কর্তৃক তাহা লিখিভ। 
পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ব্বাষ্েই এই পত্রিকার সংবাদদাতা আছেন; 
তার সেই-সেই ব্লাষ্্রের “ভিভরের কথা” সম্পাদককে জানান 
এবং তিনি তাহা অন্থবদ্র করিয়া নিজের মতামভ পাঠকবর্গের 
নিকট পরিবেশন করেন । 
এই সংখ্যায় মার্কিন পরবাধ্নীতি সন্বদ্ধে বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের রাজনীতিক ও সামাজিক নেতৃবর্গের মনোভাব বিবৃত 
হইয়াছে এবং সেই মনোভাব অত্যন্ত-বিরূপ। এই পরিণতির 
কারণ বুঝা কঠিন নয়। মার্কিন যুক্তরাধ্রের “দানবীয়” শজ্ি 
ও শঁধ্বর্য্যের বিকাশ পৃথিবীর লোককে সন্ত্রস্ত করিয়াছে। 
কোন অবোধ্য কারণে মার্কিনী সদিচ্ছার উপর কেহই ভরসা 
করিয়া থাকিতে পারিতেছে নাঁ। এশিয়া খণ্ড সম্বন্ধে মার্কিনী 
রা পরিচালকবর্গ অকুণ্ঠ ভাষায় তাঁদের নীতি বিবৃত করিয়া- 
ছেন। ওয়ালটার লিপম্যানের মত বিখ্যাত ব্যাখ্যাত! 
সেই নীতির গুহা ভাব বর্ণনা করিয়াছেন “ওয়াশিংটন পোষ্ট” 
পত্জিকায়। তার চুক পাঠ করিলে তাহা বুঝা সহঙ্জ হয়ঃ 
“চীনে রাশিয়া যে সাত্রাজ্যবাদীন্গলভ নীতি অন্থুপরণ 
করিতেছে তাহা নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করিয়া! এবং ফরমোসা বা 
অন্ত কোথাও মার্কিন- সামরিক সাহায্য পাঠাইতে অস্বীকার 
" করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ত্র এশিয়! সম্পর্কে তাহার অনুস্থত নীতির 
সুস্পষ্ট পরিচয় দিরাছে।' 


“মার্কিন রা্রসচিব ডীন এচেসন সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে এশিয়া- 
নীতি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাহার সুস্মরাজনীতি 
জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । তিনি আরও বলেন যে, 
এশিয়ায় বর্তমানে যে বিরাট বিরাট বিপ্লবের অভ্যুখান হইতেছে 
সে সম্পর্কে যুক্তরাধ্রের 'নীতিও এরূপ সবন্মভাবেই বিশ্লেষণ 
করা হইয়াছে । তিনি বলেন, এই জাতীয় বিপ্লব হইতেই 
স্বাধীন রাধরপে জন্ম লইয়াছে ভারতবর্ষ, পাকিস্থান এবং ইন্দো- 
নেশিয়া ; ইহারই ফলে এশিয়া হইতে অপসারিত হইয়াছে 
ব্রিটিশ, ওলন্দাজ এবং ফরাসী সাত্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল । . 

“মিঃ এচেসন প্রমুখ ষ্টেট ডিপার্টযেণ্টের অনেকেই বুঝিতে 
পারিয়াছেন যে ধালিনপস্থী কম্যুনিজম -সেই মধ্যযুগীয় রুশ 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 





সাম্রাজ্যবাদের রূপান্তর মাত্র । এমন অনেকে আছেন যাহারা 
যনে করেন যে বর্তমানের রুশ সাত্রাজ্যটি বুঝি আন্তর্জাতিক ' 
কম্যনিষ্ট আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার জ্বপ্ভই ব্লহিয়াছে। 
তাহারা এখানে মস্ত বড় ভুল করেন। টিটোর ভাগ্যে 
কি ঘটয়াছে তাহা ত আর তাহাদের অধিদিত নাই। মাও 
সে-তুংও অদূর ভবিষ্যতে সেই পথেরই যাত্রী হইবেন ; তিনিও _ 
বুঝিতে পারিবেন কমিনফর্্ম কখনও রুশভালুককে বিরক্ত 
করে না। দানিয়ুব উপত্যকায়, বলকানরাধঁসমূহে, ভুকী, 
ইরাণ, মাঞ্চুরিয়া এবং বহিঃ ও অন্তর্মদ্রোলিয়ায় রাশিয়! যে 
নীতি অনুসরণ করিয়াছে কার্ল মার্কসের কোন লেখায় তাহা 
অঙ্ুমোদন করে না নিশ্চয়ই |” 

মাকিণের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত ডাঃ ফিলিপ জেসাপ এক :; 
সাংবাঁদিক সন্মেলনে এই নীতি সন্বন্ধে মার্ষিণ কর্তৃপক্ষের 
মতামত বিবৃত করেন ৫ই মাঘ তারিখে £ ও 

“যদিও ইতিপুর্ব্বে বহুবার সরকারীভাবে মার্কিণ যুক্ত- 
রাষ্ট্রের এশিয়া এবং দূর-প্রাচ্যনীতি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তবুও 
ইহার পুনরুক্তি কিছু দোষের নহে। সংক্ষেপে এগুলিকে 
নিয়োজ্ঞরূপে বিশ্লেষণ করা যায় £ 

প্রথম-_বলপ্রয়োগ বা নাশকতালমূক বর্ধস্থচীর দ্বারা 
কোন গবর্মেষেন্টের উচ্ছেদসাধনের যে নীতি রাশিয়া কর্তৃক 
অবলঘিত হয়, আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী । আমরা “ 
ভবিস্ততেও এই নীতির বিরোধিতা করিব । 

দ্বিতীয়-_আমর! সর্বপ্রকারের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বা 
সেইরূপ কার্খ্যের বিরোধী । সাম্রান্যেবাধ যে-কোন রূপ 
লইয়াই আসুক না কেন আমরা কখনই তাহা! সমর্থন করি 
নাই, ভবিষ্যতেও করিব না । | 

“যুক্তরাষ্তর বিশ্বাস করে যে, যে-কোন দেশের জবনসাধারণই 
সেখানকার রাষ্তরব্যবস্থার প্রকৃত নিয়ামক; কোন বিদেশী শক্তির 
তাহাতে হত্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। কোন 
দেশের বর্তমান রাগ্রব্যবস্থা পরিবর্তনের সময় তাহাতে কোন 
বিদেশী রাগের হস্তক্ষেপ বা বলপ্রয়োগ সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ কাজ 
বলিয়া আমর] মনে করি। দেশের জনসাধারণের ইচ্ছার 
দ্বারা এইরূপ পরিবর্তন সাধিত হওয়া উচিত 

*যুক্তরাষ্্রী চিরদিনই চীনের স্বাধীনতা কামনা .করে। চীনের 
সৰ্বাঙ্গীন উন্নতি হউক, ইহাই আমরা! সকল সময় চাই। বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বন্ধায় থাকিলে তাহ! 
বিশ্বশান্তি রক্ষার বিশেষ সহায়ক হুয়। 


“এশিয়ার সমস্ত রাষঙ্রের স্বাধীনতা বজায় থাকুক, | 
আস্তরিকভাবেই তাহা কামনা করে। গত দেড় শত বৎসরের 
ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহা অতি স্পষ্ঠভাবেই বুঝিতে 
পারা-যার। আমরা! ভবিষ্যতেও এশিয়াবাসীদের, স্বাধীনতা 
সমর্থন করিব, কারণ আমর] জানি যে ইহা কেবল তাহাদের 


৮ 


ফাপ্তন 
নয়, ইহা আমাদের তথা সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য অব্য 
প্রয়োজনীয় । 

“একজন বেসরকারী নেতা, কংগ্রেস অব ইগান্তরিয়াল অর্গা- 
নাইজেশনস-এর অস্তভু্ত ইউনাইটেড অটে| ওয়ার্কার্স ইউ- 
নিয়নের ওয়াশিংটন শাখার অধ্যক্ষ ডোনাল্ড মণ্টগমারি প্রেসিডেন্ট 
টয়্যানের “চতুর্থ-দফ| সাহায্য পরিকল্পনা’ সম্পর্কে বিবৃতিদাঁন 

“প্রসঙ্গে ইহাকে প্রকৃত শাস্তি স্থাপনের উদ্দেশ্ঠ-প্রণোদিত একটি 
সুনিশ্চিত কর্ম্মপন্থ| বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । বর্তমানে 
যুক্তরাধ্রের প্রতিনিধি পরিষদের ফরেন এফেয়ার্স কমিটিতে 
চতুর্থ দফা প্রস্তাব’ সম্পর্কে যে শুনানী চলিতেছে মিঃ মণ্ট- 
গমারি তাহাতেই,ভাহাদের সংগঠনের মত ব্যক্ত করেন। 

“এই বর্দন্থচী গৃহীত হইলে জগতের লক্ষ লক্ষ নর-নারী 


প্রকৃত গণতন্ত্রের শক্তি এবং তাহার ' মুল্য সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট 


- ধারণ! করিতে পারিবেন। এই সমন্ত নরনারী ইতিপূর্বে কখনও 
প্রন্কত গণতন্ত্র কি তাহা জানিবার বা বুঝিবার স্থযোগ পান 
নাই। 

“প্রেসিডেন্ট ট্ম্যান বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত. অনগ্রসর 
এলাকার নরনারীর দারিদ্র্য কেবল তাহাদের নয়, সমগ্র 
অগতের পক্ষেই বিপজ্জনক । আমরা প্রেসিডেন্টের এই উক্তিকে 
সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই মনে করি ।- জগতের যে সমস্ত এলাকায় 

৬ এখনও স্বাধীনতা- বর্তমান তাহাদের আগু কর্তব্য, জগতের সমস্ত 


" নর-নারীর সেবার ভজন্ত জগতের এঁধবর্য্যভাণ্ডার একত্রিত করিয়া 


সমান ভাবে তাহা বণ্টন কর! ।. প্রেসিডেন্ট ট্ম্যান সেই 
উদ্দেষ্ঠেইঃ এই প্রস্তাবটি উখাপন করিয়াছেন এবং এইআস্তই 
আমরা ইহাকে দসর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করি | 

“অনগ্রসর দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে উন্নত দেশসমূহের শ্রমিক 
শ্রেণী কর্তৃক অনুসৃত যৌথ আলোচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা 
দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই পমণ্ড দেশে প্রকৃত শিলপো- 
য়ন করিতে হইলে তথাকার শ্রমিকদিগকে এই যৌথ 
আলোচনার প্রয়োগ এবং তাহার সুফল সম্বন্ধে ভালভাবে 
শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে । গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করি 
গড়িয়া তুলিবার জন্য ইহা একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ, এ কথ! 
আমাদিগকে সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে ।” 

এত সব সদিচ্ছা প্রকাশ, এত সব ব্যাখ্যার পরও 


= ছুনিয়ার চিন্তাীল নর-নারীর মন হইতে মার্কিনী নীতি সম্বন্ধ 


ভয় ও সন্দেহ কেন দূর হইতেছে না, তার কারণ বুঝিবার 
চেষ্ঠা করা মার্কিন যুক্তরাষ্রের চিস্তা-নায়কব্ন্দের প্রথম ও প্রধান 
কর্তব্য হওয়া উচিত । তাহা না হইলে কুবেরের' ভাণ্ডার উজাড় 
করিয়া দিলেও সব ভস্মে ঘি ঢালার সমান হইবে |. চীনের 
দৃষ্টান্ত তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ । - 7০? 
ভারত-মাকিনী চুক্তি. 
গত ১২ পৌষ দিলী নগরীতে ভারতরাধ্ী ও মার্কিন যুক্ত- 
bl) 


বিবিধ প্রসঙ্গ -ভারত-মাকিনী চুক্তি 


৩৯৭ 





রাষ্ঠের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে তার 
যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন কোন অংশ নিয়ে . 
উদ্ধত হুইল £ 

মার্কিন যুক্তরাধর কর্তৃক চৌদফা সাহায্য প্রদান পরিকল্পনা 
অনুযায়ী ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হুইয়াছে। চুক্তিপত্রে মাকচিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে নয়া- 
দিলীস্থ মার্কিন দূত মিঃ লয় হেওারসন এবং ভারতের পক্ষে 
পররাষ্ট্রবিভাগের প্রধান সচিব শ্রী জি, এস. বাজপেয়ী স্বাক্ষর 
করিয়াছেন। 'এই চুক্তি-অন্ুযায়ী ভারতের বড় বড় পরিকল্পনা 
কাৰ্য্যে পরিণত করিতে যে সমস্ত কারুবিদের প্রয়োজন হইবে, 
মার্কিন যুক্তরাধ তাহা দিয়া ভারতের সহযোগিতা করিবে । 
বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনার জন্য আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণ 
সাহায্য করিবেন এবং _পেই উদ্দেশে ভারতীয়গণকে 
আমেরিকায় শিক্ষালাভের সুবিধা দিবেন । 

ভারত আমেরিকার নিকট হইতে ইহাই প্রথম সাহায্য 
পাইতেছে। এই সাহায্যের জন্য বার লক্ষ ডলার ব্যয় 
হইবে । 

এই চুক্তিতে চারিটি দফ! আছে; যথা-__(€১)- সাহায্য ও 
সহযোগিতা, (২) তথ্য জ্ঞাপন ও প্রচারকার্ধা, (৩) কাৰ্য্যক্ৰম 
ও পরিকল্পনা এবং (৪) সাহায্যদাত! ব্যক্তিবর্গ । এই চৌদফা 
চুক্তি অবিলম্বে বলবৎ হইবে । 

ভারত-সরকার আগেই মার্কিন যুক্তরাধু হইতে, কৃষি-পরি- 
কল্পনার অন্ত কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে পাইয়াছেন। কৃষি, 
রাস্তাঘাট নির্বাণ, স্বাস্থ, শিক্ষা এবং অগ্ঠান্য বছমুখী পরি- 
কল্পনার অন্য ভারত-সরকার শীঘ্রই মার্কিন বিশেষজ্ঞদের 
সাহায্য এবং ভারতীয়দিগকে এঁ সমস্ত কার্যে শিক্ষাদানের 
সুবিধা দিবার জন্য অনুরোধ জানাইবেন। 

এই চুক্তি সম্পর্কে একটি প্রেসনোটে বল! হইয়াছে যে, 
এই চুক্তি একটা ভিত্িত্ব্বপ। এই চুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই 
ভবিষ্যতে যখন যখন যে পরিকল্পনার জন্য চুক্তি করা প্রয়োদ্ন 
হইবে, তখন তখন তাহা! করা হইবে 1 | 

ভারতের বিষয়-সম্পদের সমাহরণ এবং সুস্থিতি বিধানের 
জন্য প্ল্যানিং কমিশন যে সমস্ত পরিকল্পনায় ব্রত আছেন, সে 
সমস্ত পরিকল্পনায় উ€য় রাষ্ট্রের মধ্যে তত্তৎ বিষয়ক জ্ঞান ও 
কর্ম্মকুশলতার বিনিময়ের ব্যবস্থা এই চুক্তিতে করা হুইয়াছে। 
এই চুক্তিতে আরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে এই 
সহযোগিতার কার্ধা সমবেত ও সংহতভাবে করার চেষ্ঠা করা 
হইবে। এই সমবেত ও সংহত করা ভারত-সরকারের অর্থ- 
বিভাগের বৈষয়িক দপ্তরের মধ্য দরিয়া চলিবে । 

মার্ষিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যাহাদিগকে এই কার্ধ্য সম্পর্কে 
ভারতে নিযুক্ত কর! হইবে তাঁহারা করপ্রদধান ও বাণিজ্যশুক্ষ 
হুইতে রেহাই পাইবেন । রারপুপ্থের অধীনে বিশষজ্ঞদের যে 





প্রতিষ্ঠান আছে, সেই প্রতিষ্ঠানের সদন্তগণ এইরূপ সুবিধা 
পাইয়া থাকেন। 

এই পদ্ধতি অনুসারে যে সাহায্য পাওয়া যাইবে তাহা 
সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ, কাধ্যের জন্য সুদক্ষ লোকের 
সাহায্য এবং ভারতীয়দের মার্কিন যুক্ঞরাষ্রে সেই সমস্ত কার্যে 
শিক্ষালাভের সুযোগ । এজন্য থে খরচ হইবে, ভাহার কতটা 
কে দিবে, তাহা স্থির হইবে উভয় দেশের মধ্যে পরামর্শক্রমে | 
সাধারণতঃ বিশেষজ্ঞদের বেতন ও থাকার খরচ মার্কিন 
মুক্তরাষ্্র বহন করিবে। স্থানীয় খরচ--যেমন অফিসের জায়গা, 
জমি, কর্মচারীদের খরচ এবং যানবাহনের খরচ দিবে ভারত ৷ 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্ত ভারতীয় শিক্ষালাভের জন্য যাইবে 
তাহাদিগকে শিক্ষার খরচ এবং ভারত হইতে যাইবার 
খরচ মাঞ্িন সরকার দ্রিবেন। আমেরিকায় থাকা- 
কালীন তাহাদের অন্যান্য যে সমস্ত খরচ হইবে এবং 
তাহাদিগকে যে বেতন দেওয়া হইবে, তাহা! দিবেন ভারত- 
সরকার । কারু কৌশল দেখাইবার জন্য আঙ্যক্ষিক যে 
সমত্ত খরচ হইবে ভাহা মাঞ্চিন সরকার দিবেন। 

কৃষি পরিকল্পনার জন্য ভারত-সরকার আগেই মাঁকিন 
সরকারের নিকট হইতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পাইয়াছেন। 
তন্মধ্যে একছ্বন আছেন সেণ্টাঁল ট্রযাক্টর অর্গেনাইজেশনের জন্য, 
একজন আছেন কৃষি-বিশেষজ্ঞ এবং আর একজন আছেন বৃক্ষ 
সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ । কৃষির প্রসারের উপায় শিক্ষার জন্য আমেরি- 
কায় ভারত-পরকারের প্রেরিত ছুই জন লোক আছেন । মার্ষিন 
সরকার তাহাদিগকে শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে সম্মত হইয়া- 
ছেন। কিরূপ বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন এবং ভারতীয়দিগকে 
কিরূপ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন তাঁহার একটা ভালিকা প্রস্তুত 





হইয়াছে । ওঁ তালিকা শীঘ্রই মাঁঞিন সরকারের নিকট প্রেরিত - 


হুইবে। ভারতে যে সমস্ত পরিকল্পনার কাধ্য আরম্ত হইয়া 
গিয়াছে, যেগুলির সুযোগ ভারতে নাই, সে সমস্ত কার্যে এবং 
ক্কষি, বহুমুখী পরিকল্পনা, রাস্তাঘাট, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য 
সম্পর্কিত পরিকপ্পন। সম্বন্ধে ভারতীয়দিগকে শিক্ষা-লাভের 
সুবিধা দিবার জন্য অন্গুরোধ কর! হুইবে ৷ 

শ্রীজবাহরলাল নেহরু তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষে জীবনযাত্রার 
মান উন্নত করিতে চান । 
থণ ও বিশেষজ্ঞ আমদানীর আয়োজন চলিতেছে । 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কিছু লোকের মনে কিন্তু এরপ খা 
সম্বন্ধে একটা সন্দেহ ও ভীতি আছে । 
ভাব এইরূপ, মাকিনী অর্থ যাহা! পাওয়া যাইবে তাহা! ভারতীয় 
পুঁজিবাদীদের হাতে যাইবে, এবং তার বলে তারা ভারতীক় 
শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চালাইবে। এই যুক্তি নূতন 
চুক্তির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নয় | ভারতরাটট্রের পরিচালনায় উন্নতির 
পরিকল্পনাসমূহের রূপদান করা হইবে, শ্রমিক-জ্বীবনে যে 


প্রবাসী 





- এবং প্যারী নগরীর একখানি কম্যুনিষ্ট সাপ্তাহিক, লা লেটার্দ- 


সেই উদ্দেশ্যেই বিদেশ হইতে এরূপ . 
দেশের, 


সাম্যবার্দীগণ্রে মনো-. 


১৩৫৭ 


নিয়ন্ত্ৰণ ও শাসনের ব্যবস্থা হইবে তাহ! সাম্যবাদের ব্যবস্থা 
অনুযায়ী হইবে । তবে সন্দেহ ও ভীতির অবসর থাকিবে 
বরাবরই যত দিন আমর! অর্থনঙ্গুতেি সম্বন্ধে স্বাধীন না হইতে 
পারি। আমাদের রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গের দৃঢ়তা ও কৌশল 
থাকিলে এই বিপদ কাটিয়া যাইবে । অন্যান্য দেশেও তাহা 
হইয়াছে। মাকিন যুক্তরাষ্রের নেতৃবর্গ মেক্সিকোর অভিজ্ঞভা' 
হইতে সাবধান হইবেন, আশা করি । 


সোভিষেট রাষ্ট্রে “দাস” মজুর 


তিন চারি বৎসর হইতে পাশ্চাত্য জগতে এই কথাটা 
প্রচারিত হুইতেছে যে, সোডিয়েট রাষ্রে যুদ্ধের বন্দীদের প্রতি 





- দ্বাসবৎ আচরণ করা হুয় এবং অনেক পোভিষ্্রেট নাগরিককেও 


এইরূপ ভাবে খাটাইয়া দেশের কৃষি ও শিল্পাদি কার্য্যের 
উন্নতি করা হইতেছে । সোভিয়েট গবন্মেণ্ট এই সব কথা. 
শত্রুর প্রচার বলিয়া! উড়াইয়। দিতে চেষ্টা করিতেছেন। 
কিন্তু এই বিষয়ে তর্কবিভর্ক থামিবার সম্ভাবনা দেখা. 
যাইতেছে না। 

সম্প্রতি ফরাসী দেশে ইহা আদালত পর্য্যন্ত গড়া ইয়াছে। 
ডেভিট ববাউসেট নামক একজন প্রসিদ্ধ লেখক অনেক দিন 
হইতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিতেছেন, - 


ফ্রান্সেস, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে তিনি সোভিয়েট . 
রাষ্রেরে শত্রু এবং প্রচার চাঁলাইবার অন্ত নানারূপ . 
তথ্য ও প্রমাণাদি জাল করিয়াছেন। এ সাপ্তাহিক পত্রিকার - 
সম্পাদক ক্লুড মরগান ও মানহানিকর প্রবন্ধের লেখক 
পিরে ডেইকৃসের বিরুদ্ধে লেখক মানহানির. মামল! আনয়ন 
করেন। 
কয়েক সপ্তাহ মামলার পর জজ আসামীদের . দণ্ডিত 
করিয়াছেন ; তাহারা অর্থদও দিয়া রেহাই পাইয়াছে। এই, 
মোকদ্বমা উপলক্ষে কম়ুযনিষ্ সুলভ গালাগালি উরি 
ধ্বনিত হইয়াছে। 
আমর! বুঝিতে পারিতেছি না সোভিয়েট বা একট! 
আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানের সুযোগ দিয়া এই বিষয়ের চুড়ান্ত 
সত্যাসত্যের নির্ণপে সাহায্য করেন না কেন। যখন “দাস” 
শিবিরে বাস করিয়াছে এরূপ সহস্র সহস্র লোকের নানাবিধ 
সাক্ষ্য আছে 'এবং পাশ্চাত্ত্য জগতে তাহা! প্রচারিত হইতেছে। ৯ 


ভারতবর্ষ ও ব্রন্ধদেশের সম্পর্ক 
সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেনুন নগরীতে ভ্রহ্ম-বঙ্গ- 
সাহিত্য-সম্মেলনের ৫ম অধিবেশন সম্পন্ন হুইয়াছে। দিল্লী 
বিশ্ববি্াালয়ের সহকারী কুলপতি ( ভাইস-চ্যান্সেলার ) ডক্টর 
সুরেজনাথ সেন সভাপতি ছিলেন! তছুপলক্ষে অভ্যর্থনা 


কমিটির সভাপতি প্রীগ্রফুললকান্ত বন্থুর বক্তৃতার মধ্যে ভারতবর্ষ 


মি 


রর 


ফাস্তুন 
ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে প্রাচীন সম্বন্ধের একটা পরিচয় পাঁই। 
তাঁহার কোন কোন অংশ তুলিয়া দিলাম £ ' 

“বৌদ্ধধৰ্ম গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাপুসা ও বালুকা 
নামক ছুই জন উৎকলবাদী বণিক ভগবান বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়া বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হন। 


_ তাঁহার উপর একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন। -বন্দীগণের 
বিশ্বাস, বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত উৎকল ভারতের অন্তর্গত নহে, 


দক্ষিণ ত্রন্মের অংশ এবং যে বৌদ্ধ মন্দিরের কথ! বলা হইয়াছে - 


তাহা রেনুনের সোয়েডাগন প্যাগোডা। কারণ উৎকলের 
. (উড়িয্তা) বছ অধিবাসী দক্ষিণ-ত্রন্মে উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন । আমরা ভারতের উড়িয়ায় এমন কোন প্রসিদ্ধ 
মন্দিরের কথা জামি না যাহার নীচে ভগবান বুদ্ধের কেশ 


' প্রোধিত আছে বলিয়া কথিত। উপরোক্ত বিশ্বাস অযুলক, . 


কোন এ্ঁতিহাসিক তাহা বলেন নাই । বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে 
আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, ভারতের স্বনামধন্য বৌদ্ধ 
সম্রাট অশোক বৌদ্ববন্ম প্রচারের জন্য উত্তরা ও সোনা নামক 
., ছুই জন ধর্মপ্রচারককে সুবর্ণভূমিতে-পাঠাইয়াছিলেন ।-.. 
“বন্দীদের মূল উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে । কেহ 
কেহু তাহাদিগকে তিব্বতী চীনা ও কেহ কেহ তিব্বভী-দ্রাবিড় 
> বলিয়া মনে করেন? তবে এই উভয় দলই এ বিষয়ে একমত 
_ যে, ভাহারা ব্রহ্মে আসিবার পুর্বে দীর্ঘকাল ব্রহ্মপুত্র. নদের 


তীরে বাপ করে এবং উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবক্রেরও 


কতকাংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। -বন্মাঁ ও শানদের সংস্কৃতিতে 
কোন "চীনা প্রভাবের সন্ধান পাওয়া যায় না।.. প্রকৃতপক্ষে 
তাহাদের সমস্ত সংস্কৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি । সুতরাং 
বাঙালীর! জাতিগত, সংস্কৃতিগত ও ভৌগোলিক দিক দিয়! 
বন্মীদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুস্ত। কিন্ত আশ্চর্ষ্যের বিষয় 
এই যে, বর্তমানে এই ছুই জাতির মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ নাই এবং এ বিষয়ে কোন প্রামাণ্য পুস্তকও নাই। 
“বর্তমান ব্রন্মেও আমর! অতীত সম্পর্কের চিহ্ন দেখিতে 
পাই। ইহা সুবিদিত যে, বর্মী ভাষার বর্ণমালা ভারতীয় 
বর্ণমালারই সামান্ রূপান্তর । ভাঁষাবিদৃগণ ' বাংলা ভাষা ও 
বন্মী ভাষার মধ্যে একটি সাদৃষ্যও দেখাইয়াছেন।” . 
পর্ণ অতীতে যেমন বর্তমানে তেমনি পরদেশীকে কেহই সহজে 
সহ করিতে পারে না| ' সঙ্বন্ধের. দৃঢ়তা হইতে সময় লাগে । 


বর্তমানে এই ছুই দেশের. অধিবাসীর' মধ্যে যে তিক্ততা দেখা ' 


যায়, তাহার আসল কারণ অর্থনৈতিক'। ইংরেজের পক্ষ- 
পুটের আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা রাঁজকার্ধ্যে, ব্যবসায়ে ও শিল্প- 
সংগঠনের ক্ষেত্রে বন্মীদিগকে' কতটা কোণঠাস! করিয়াছিলাম । 


তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে হয়ত বর্তমানের তিক্ততার সষ্টি - 


হইয়াছে । এখন স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে ছুই দেশের 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ম্যালেরিয়া বিভাড়ন 


তাহারা তথাগতের মস্তকের . 
আটটি কেশ লাভ করেন এবং কেশগুলি স্বদেশে আনিয়া - 


৯৯ 





লাকের মধ্যে নূতন সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে। রামকৃষ্ণ 


" মিশন, আৰ্য্য সমাজ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 


সংস্কৃতির সাহায্যে এই 'সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন তাহাদের এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক | 


চা-রপ্তানি 
». শত বৰ্ষ পুর্বে 
সাল. ১ টাকা 
১৮৪৮-৪৯ * ৩,৫৫,২৫০ 
১৮৪৯-৫০ তত * ২,৭২,৩১০ 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 
সাল -- হাজার হাজার 
পাউও টাকা 
১৮৯৮-৯৯, ৮2 ১৫১৯৮১০৬ ৮১১ ৪১৪৮ 
-১৮৯৯-১৯০০..- ১৭,৬৩১৮৭ ৯১০৯১২১ 
গত তিন বংসরে 
সাল পাউণ্ড টাকা 
হাঁজান্র হাতার 
১৯৪৭-৪৮ ৩৮,৩৯,৮৫ ৫৪,৯০,১৫ 
১৯৪৮-৪৯ ৪০,৩৯,০৭ ৬৩)৬৯,৩২ 
১৯৪৯-৫০ 8৩,৯৬,০৫ ৭২,০৫,৭৩ 
চায়ের পাচটি প্রধান ক্রেতা 
নাম পাউণ্ড টাকা 
| হাজার হান্দার 
ইংলণ্ড ২৭,৫৩,৯৭ | 83,১১,১৪ 
আমেরিকা ৩,৭০,৩৭ ৬,৭০,৭২ 
কানাডা ২,৬৫,১২ ৪,৬২১৫৭ 
ইরাণ ১১২০১২৫ ২,৯৮,৭৭ 
অষ্েলিয়া ১,৬৬,৭৮ ২,৭৮,৪৮ 


এই তথ্যগুলি জানিয়! রাখার প্রয়োজন আছে। চায়ের উৎ- 
পাদন ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক | প্রথমতঃ যদি আমাদের 
দেশের লোক চায়ের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়, তবে এই একটি 
শিল্পের কল্যাণে লক্ষ লক্ষ লোকের জ্রীবিকা উপার্জনের পথ 
প্রশস্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় যে ইংলও এখনও আঁমাদের 
চায়ের ব্যাপার বজ্য়ুঠিতে ধরিয়া আছে। এই বাণিজ্যের 
লাভ লোকসান এমন কি অস্ভিত্বও তাহার ইচ্ছাধীন। 


ম্যালেরিয়। বিতাঁড়ন 


“প্রচার” (বাঁকুড়া ) পত্রিকার গড অগ্রহায়ণ মাসের এক 
সংখ্যায় নিশ্নলিখিত মন্তব্যটি পাঠ করিয়া! আশীঘিত হুইলাম। 
বাকুড়ার উদাহরণ দিকে দিকে অনথস্থভ হউক: 

“দেশের পল্লীগুলির উন্নয়ন করিতে হুইবে--কারণ পল্লীই 


পে 


৪০০ Ll 





দেশের প্রাণ--সরকারী বেসরকারী, কংখগ্রেসী অ-কংগ্রেসী 
সকলেই এই একই কথা বলিয়া আসিতেছেন এবং ক্ষেত্র- 
বিশেষে চেষ্টাও কিছু কিছু হইতেছে । এ বৎসর বীকুড়া 
জেলার শহুরে ও পল্লী অঞ্চলে ম্যালেরিয়া বিতাড়নের চেষ্টা 
করা হইয়াছে, ফলে ম্যালেরিয়া এ বংসর আদৌ নাই বলিলেই' 
হয়। ইহাতে পল্ীগুলির যথেষ্ট উপকার হুইয়াছে। পল্লীর 
জনগণও সরকারের এইরূপ পল্লী-মঙ্গল-কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা 
করিতেছেন। ইহার মূলে একটি ইতিহাস আছে। সেই 
ইতিহাসটি এই যে এই কার্ধো যে কয়জন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
স্থায়ী কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার! জনগণের প্রতিনিধি- 
স্থানীয় লোকজনের পরামর্শ অনুযায়ী কাৰ্য্য আরস্ত করেন। 
ধীহার1 ডি-ডি-টি শ্রে কার্ষ্যে অস্থায়ীভাচে নিযুক্ত হইয়াছেন 
তাহারা জেলার পলী-অঞ্চলেরই ছেলের তাহারা মনে প্রাণে 
ইহা! বুঝিয়াছে যে, তাহার! যদ্ধি কর্তব্য কর্মে ফাকি দেন তাহা 
হইলে তাহাদেরই জীবন বিপন্ন হইবে, তাহাদের গ্রামগুলি 
ম্যালেরিয়া আক্রমণে বিধ্বস্ত হইবে ।” 


মেদ্রিনীপুরে ভাল তুলার চাষ 

এক সংবাদে প্রকাশ, ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর 
বাকুড়া ও বহুরনমপুরে ভাল কাপড় প্রস্তুতের জন্য লম্বা আশযুক্ত 
তুলাচাষের এক পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনান্থৃযায়ী ভারতীয় কেন্দ্রীয় 
ভুলা কমিটি ৩,৮০,০০০ টাক! মঞ্জুর করিয়াছেন | পরীক্ষায় 
দেখা গিয়াছে যে, যেসব জমি সাধারণতঃ পতিত পড়িয়া থাকে, 
সেগুলি কাজে লাগাইলেই এইরূপ উচ্চগুণসম্পন্ন তুলার চাষ 
সম্ভব হইবে, ইহার ফলে পশ্চিরঙ্গের কৃষি ও আধিক 
উভয়েরই যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে । 

তমলুকের “প্রদীপ” পত্রিকায় উপরোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত 
হইয়াছে । এদিকে শুনিতে পাই বিদেশ হইতে লম্ব! আশমুক্ত 
তুলা না আসিলে ছু’তিন মাসের মধ্যেই অনেকণুলি ভারতীয় 
কাপড়ের কল বন্ধ হইয়া] যাইবে । 

পাকিস্থান হওয়ার পরে ভারতবর্ষ হইয়াছে এই বিষয়ে 
আরও পরনির্ভরশীল ; ভাল তুলা ভারতবর্ষে যাহা হয়, তাহার 
বেশীর ভাগ জন্মাইত সিন্ধু ও পঞ্জাব। আজ পাকিস্থানের 
সঙ্গে বাণিজ্যক্ষেত্রেও বিবাদ; পাকিস্থানের তুলা, গম, পাট, 
ধান আমরা পাইতেছি না, যেমন তাহারা পাঁইতেছে না 
আমাদের কয়ল! প্রভৃতি দ্রব্য ; তাহার রেল-জাহাজ্ প্রায়ই বন্ধ 
হইয়া যাইতেছে । 

এই অবস্থায় প্রতিকারের জন্যই খাণ্ভশস্তের উপযোগী লক্ষ 
লক্ষ বিঘা! জমি তুলা ও পাট উৎপাদনে নিযুক্ত হইরাছে এবং 
আমাদের খাছ্-সমস্তা আরও বিপজ্জনকভাবে বাড়িতেছে। 
খাগ্ছশস্ত, পাট, তুলা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বস্তর উৎপাদন 


' বাড়াইতে হইলে আমাদের আরও পরিশ্রমী ও কৌশলী হইভে 


, প্রবাসী 


১৩৭৭ 


হইবে। সেই পথে অগ্রণী হইবে কাহার, তাহাই ভারত- 
রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা বিরাট প্রশ্ন | - 


শিক্ষা ও কৃষি উন্নয়নে যুব-সঙ্ৰ 

নদীয়া জ্রেলার তেহট্ট থানার অন্তর্গত কুষ্টিয়া গ্রামের 
প্রাথমিক বিগ্ভালযস গৃহখানি বছদিন যাবৎ সংস্কার অভাবে_ 
জীর্াবস্থায় পড়িয়াছিল । সম্প্রতি স্থানীয় যুব-সজ্বের দৃষ্টি এদিকে 
আকুষ্ট হুইয়াছেঁ সঙ্ঘের সভ্যগণ গৃহখানির আমূল সংস্কারের 
জন্য গ্রামবাদীগণের অনেকেরই সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে 
সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহার গৃহসংস্কার কার্যে আমাদিগকে 
সাহায্য করিতেছেন। 

সজ্বের দভ্যগণ উদ্যোগী ইহয়া গ্রামের মাঠের সমস্ত পতিত 
জমি চাষ করাইয়া অধিক খাদ্য উৎপাদন করাইবান অন্ত ক্কষক- 
দিগকে লৎসাহিত করিতেছেম এবং তহুদ্দেস্তে “মডেলফার্শা” 
কোম্পানীর কয়েকখানি 'ট্রাক্টার, আনাইয়| সম্প্রতি পতিত 
জমিগুলি আবাদের ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়াছেন। 

শিউড়ীর (বীরভূম ) “শিক্ষা ও কৃষি” পত্রিকার সংবাদ- 
দাতা এই সংবাদটি প্রেরণ করিয়াছেন] আমর! স্থানীয় 
যুবকবৃন্দের কাণ্ডের বিভ্তার আকাজ্জা করি। এইরূপ গঠন- 
মূলক কাজই পণ্চিমবঙ্রকে রূপান্তরিত করিবে ; চিনি 


অজ্ঞতা, রোগ ও খাদ্যাভাব দুর করিবে । 


“গ্রামের ডাক” “গ্রাম সেবা” - 
প্রথম পত্রিকাখানি আন্জ ছ'তিন মাস হইতে পাইতেছি। 
নাম “গ্রাষের ডাক” হইলেও কেন্তরস্থান কলিকাতার 
বড়বাজার অঞ্চলে । এই পত্রিকার মূখ্য কাঞ্জ হইল শিক্ষা- 
বিস্তার; এতছুদ্দেন্টে প্রথম সংখ্যায় একটি গ্রগ্থগার “প্রচার 
সমিতি” প্রতিষ্ঠানের বিকৃতি দেখিলাম । আমর এই কর্ণু- 
প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা! করি £ 

“বাংলায় ও বাংলার বাহিরে প্রত্যেক পল্লীতে গ্রন্থাগার 
প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পুস্তক, সংবাদপত্র, রেডিও, 
গ্রামোফোন ও আলোকচিত্র প্রভৃতি লোকশিক্ষাদায়ক আমোদ - 
প্রমোদ ও খেলাধুলার মধ্য দিয়! দেশের মধ্যে লোকশিক্ষার 
বিস্তার ও নিরক্ষরতাঁ দূরীকরণ । 

“যুবকদের মন হইতে দুশ্চি্তা, দুর্ভীবনা ও অলসতা প্রভৃতি” 
দুর করিয়া তাহাদের সুপ্ত ইচ্ছাশক্তিকে জাগরিত করিয়া কর্ম্ম- 
ক্ষয় ও স্বাবলম্বী করিয়া তোলা, যাহাতে, তাঁহার! সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানের দ্বারা জনহিতকর ও 
গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, যাহার ফলে 
পরস্পর দৃষ্টিভঙ্গির বন্রুতা দুর করিয়া শাস্তি সম্বদ্ধি ও প্রগত্তিপূর্ণ 
বাংলাকে গড়িয়া তুলিতে যথেষ্ট সময় ও শক্তি নিয়োগ করিতে] 
পারে তাহার অন্ত চেষ্টা করা । গ্রন্থাগার মারফত পল্লীর মাতৃ- 


ঙ 


ফাস্তুন 


জাতির এবং যে সকল স্ত্রী, পুরুষ ও বালকবালিকা বিগ্চালয়ের 
শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাহাদের ও বাংলার 
নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনে যাহারা সন্ত সাক্ষরযুক্ত 
হইতেছে, তাহারা যাহাতে পুনরায় নিরক্ষরতার পঙ্কিল গর্ভে 


পতিত না হয় এবং স্কুলের ধরাবাধ! শিক্ষার বাহিরে মাতৃ- 


_ ভাষার সাহায্যে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার বিস্তার করে 1” - 

- দ্বিতীয় পত্রিকাখানি মেদিনীপুরের অনস্তপুর খাদি-কেন্দ্র হইতে 
প্রকাশিত “সর্কবোদয় সংখ্যা” । উক্ত পত্রিকার পরিচালক- 
বৃন্দ নিজেদের কর্মের প্রকৃতি স্থির করিয়াছেন গান্ধীজীর একটি 
উক্তি উদ্ধৃত করিয়া । ছ্িশ বৎসর পুর্বে “ইয়ং ইণ্ডিয়া” 


পঞ্জিকার ৪ঠা যে (১৯২১) তারিখে সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত " 


হয়। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের সব্বাপেক্ষা বৃহৎ ক্ষত এই 
উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। এই ছুত্মার্গের পায়ে গান্ধীজী 
জীবন বলি দিয়াছেন। আমাদের অনস্তপুরের বন্ধুগণ এই মহৎ 
আদর্শ সকলের জীবনে রূপায়িত করিতে সক্ষম হউন! 
গান্ধীজী নিজের জীবন দান করিয়া সমাজ-জীবনকে পরিশুদ্ধ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার এই উক্তি সর্বদা স্মরণীয় £ 
“আমি পুনর্জনলাভ করিতে চাহি না । কিন্তু যদি পুনর্জন্ম 
গ্রহণ করিতে হুয়, তবে আমি অন্পৃন্ত হইয়! জন্মগ্রহণ করিতে 
চাহি, কারণ তাহা হইলে তাহাদের ছুঃখ দুর্ভোগ এবং 
১ তাহাদের প্রতি উদ্ধত আঘাতের বেদনার অংশভাগী হইয়া 
নিত্েকে ও তাহাদিগকে অসহনীয় অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার 
চেষ্ঠা করিতে পারিব। নুতরাৎ আমি প্রার্থনা করিয়! থাকি, 
যদি আমাকে পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয়, তবে যেন আমি 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথব! শুদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ না করিয়া 
বরং অতি শুদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করি |” 


“ পশ্চিম-বাংলাঁয় কুষ্ঠরোগী 
“সংহতি” পত্রিকায় শ্রীযোগেন্ত্রাথ গুপ্ত এই বিষয়ে একটি 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তার একাংশ আমরা উদ্ধত করিলাম £ 
“পশ্চিমবঙ্গ গবন্থেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত কুষ্ঠরোগীদের বিবরণী 
পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, 
ঝাকুড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া হুগলী, হাওড়া, মালদহ, দিনাজপুর, 
জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, চব্বিশপরগণা, রাজধানী কলিকাতা! 


--_/সৰ্ব্বত্ৰই এই রোগ বিদ্যমান রহিয়াছে । ৩৫,০০০ হুইতে আরম্ভ 


করিয়া নিয়তন সংখ্যা হইতেছে ৩,০০০ হাজীর । কলিকাতা 
রাজধানীতে মোট কৃষ্ঠরোগীর সংখ্যা ২০,০০০ হাজার, তাহার 
মধ্যে সংক্রামক রোগীর সংখ্যা ৫,০০০-এর কাছাকাছি। 
কলিকাত। সহরের পথে ঘাটে; অলিতে গলিতে সর্ধন্র কুষ্ঠ- 
রোগী দেখিতে পাঁওয়! যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলার 
কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা গণনার দ্বারা দেখা যাইতেছে£১তাহাদের 
সংখ্যা ২,০০,০০০ ছুই লক্ষ । ইহার মধ্যে ৫০,০০০ হইতেছে 


) 


বিবিধ প্রসঙ্গ_বিহারে তরকারীর বুকিং বন্ধ 


গত প্রশ্ন আপন! হইতে মনে উদয় হয়। 


৪০১ 





সংক্রামক রোগী । ইহাদের দ্বারা সহজেই নীরোগ ব্যক্তির 
দেহেও এই দুষ্ট ব্যাধি সংক্রামিত হইতে পারে । কলিকাতার 
প্রকান্থ রাজপথে গলি দু জিতে সর্বত্রই কুষ্ঠরোগ্ী অবাধে বিচরণ - 
করে। ইহার প্রতিকার-কল্পে কি মিউনিসিপ্যালিটি, কি 
গবন্দেন্ট কেহই আশানুরূপ প্রতিকার ব্যবস্থা কিংবা! রোগীদের 
সহর হইতে দূরে থাকার কোন ব্যবস্থা করেন না । এইভাবে 
বাংলার প্রত্যেক জেলার যে গড়পড়তা দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহাতে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং আসানসোল খনিজ 
ক্ষেত্রে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা অত্যধিক। নিম্নলিখিত তালিকা 
হইতেই তাহা বোধগম্য হইবে । 

আসানসোল খনিজ- বস্তী ৫২৩ বর্গমাইল, জনসংখ্যা 
৬,০৫,৬৮৯, কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ৫১০০০, প্রতি হাজারে ৮২ জন 
কুষ্ঠরোগী। বীরভূমে ২০,০০০, হাজারকর! ১৯ জন, বাকুড়ায় 
কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ৩৫,০০০, ভাজারকরা ২৮ জন, মেদিনীপুরে 
৪০,০০০, হাঁজারকরা ১২'৫) এইভাবে বাংলা দেশের কুষ্ঠ 
রোগীর সংখ্য| যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিতে পাই তাহা 
মোটেই আশাপ্ৰদ নহে ।” 


বিহারে তরকারীর বুকিং বন্ধ ৃ 

বিহার হইতে টাটকা শরীতরকারীর বুকিং বন্ধ করিয়া 
দিয়া সরকার যে পরিস্থিতির সৃষ্টি. করিয়াছেন তাহা আমরা 
সমর্থন করিতে পারিতেছি না। ইহার মধ্যে এতদঞ্চজে কপি, 
আলু, টমাটো, পেঁয়াজ প্রভৃতির দর বাড়িয়াছে। হয়ত আরও 
বাড়িবে। বিহারে শোচনীয় খাদ্যাভাব একথা আমরা স্বীকার 
করি ।, চাউল, গম, বাজরা, জোয়ার প্রভৃতির রপ্তানী বন্ধ 


করিয়া সে মস্তার হয়ত কিছু সুরাহা হইত। 


আসানসোলের “বঙ্গবাণী” পত্রিকায় উপরোক্ত সংবাদ ও 
মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে । এ অঞ্চল সন্ধন্ধে, বিহার রাজ্যের 
সন্নিহিত অঞ্চলে, এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে | কিন্তু কলি- 
কাতার বাজারে এ বৎসর অন্তান্ত বংসর অপেক্ষা তরকারী 
ইত্যাদির মূল্য কম। 

বিহার রাজ্যের এইরূপ নিষেধ-প্রয়োগ সম্বন্ধে একটা নীতি- 
বিহার রাজ্য যদি 
নিজের খেয়ালে বা প্রয়োজনে তার উৎপন্ন দ্রব্যাদির রপ্তানি 
বন্ধ করিয়! দিতে পারে, তবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বা উড়িয়া রাজ্য 
বা উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কি বিহার রাজ্য হইতে অভাবগ্রত্ত নর- 
নারীর আগমন বন্ধ করিতে পারে না এই যুক্তিতে যে বিহারের 
এই সব নর-নারী নূতন করিয়া তাহাদের খাদ্য-শন্তে ভাগ 
বসাইয়া অভাবের সৃষ্টি করিতেছে ? 

বিহার রাজ্যের সন্কীর্ণ নীতি ভারততরাষ্ট্রের সংহতির পরি- 
পোষক নয়। রাধ্রপতি শ্ত্রীরাজেন্্রপ্রসাদকে , এই কথাটি 
ভাবিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি! 


৪০২ 





শিক্ষা ও ধৰ্ম্ম 


প্রবাসী . 


১৩৫৭ 





_ কিন্তু যে মাহুষ ধৰ্ম-বিশ্বাস লইয়া ঝগড়া করে, সে সম্প্রীতির 
জন্যও ব্যাকুল। এই ছুই বিরুদ্ধ আকাজ্ষার সমদ্বয় হইবে 


ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগীয় উপদেষ্টা বোর্ডের কোথায়? গান্ধীজী এই সম্বন্ধে একটি পথ দেখাইয়! দিতেছেন, 


চতুর্দশ অধিবেশন দিলীনগরীতে অনুষিত হয়। এই সভার 
সিদ্ধান্ত লোৌক-সমক্ষে প্রকাশিত হয় নাই। এই সভায় 
সভাপতিত্ব করিতে গিয়া শিক্ষা-মন্ত্রী মৌলানা আজাদ. এমন 
কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছেন যাহা! ব্যাপকভাবে আলোচিত 
হওয়া উচিত। “বনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনার জালোচনাকালে 
ধর্ম-শিক্ষার প্রশ্ন উঠিয়াছে, এবং এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে 
পৌছানো সম্ভবপর হয় নাই ।..-আমার মনে হয় বর্ম্ম-শিক্ষা 
ব্যতীত জাতীয় শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।---ভারতীয়ের! 
তাহাদের ছেলেমেঘ়েদের কোন অবস্থাতেই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা 
গ্রহণ করিতে দিবে নাঁ। জাতীয় গবন্মেন্টর এই বিষয়ে 
দায়িত্ব আছে। জাতীয় মনোভাবকে ঠিক পথে চাতিত কযা 
তার প্রাথমিক দায়িত্ব 1" 
মৌলানা আজাদের এই মত একট! পুরাতন বিতণা 
জীয়াইক়া তুলিল। ধর্টের সংজ্ঞা লইয়া নাগরিক জীবনে 
- ধর্থের স্থান কোথায়, এই বিষয়ে তর্ক উঠিবে। ব্যষ্টির জীবনকে 
ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মের অন্থষ্ঠান নানাভাবে প্রভাবিত করে। 
কিন্ত ব্যটটির এই বিশ্বাপ যখন রাধ্রের ক্ষেপ্রে টানিয়া আনা যায়, 
তখন: তাহা কখনও মহ্গলজনক হয়না । ইতিহাস হইতে 
এই বিষয়ে অনেক সাক্ষ্য সংগ্রহ করা যায়। 
প্রতিষ্ঠা ত ইহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। 
বর্তমান যুগে ব্যষ্টির ধর্ম-বিশ্বাস ও নী ই এবং 
রাষ্ট্রের প্রয়োজনের মধ্যে কোথাও একটা দাড়ি টানিয়া দিতে 
হইয়াছে। কোন রাগ্ীই একটি মাত্র ধর্ম-বিশ্বাসের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না । এরূপ চেষ্টা করিতে-গেলে সেই 
ধৰ্ম্-বিশ্বাসের প্রাবান্ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। “পাকিস্থানে” সে 


চেষ্টাই চলিতেছে । ভারতবর্ষ -ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া 
ঘোষিত হইতেছে। মৌলানা আজাদের মত এই ঘোষণার 
বিপরীতধরন্মী। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টের শিক্ষা- 


“পাকিস্থানের - 


বিভাগীয় উপদেষ্ঠা বোর্ড তার সভাপতির মত গ্রহণ করিতে. 


পারে না। 

একটা তর্ক তুলিতে পারা যায় যে, কোন একটা বিশ্বাসকে 
ভিত্তি করিয়াই মান্থষের সমস্ত কর্খপ্রচেষ্টা যুগযুগাস্ত ধরিয়া 
অব্যাহত ভাবে. চলিতে সক্ষম হইয়াছে.। মার্কসবাদও 
একটা বিশ্বাস। তার প্রতিষ্ঠার জন্য ছুনিয়ায় কম হানাহানি 
চলিতেছে নাঁ। তখন ধর্মমবিশ্বাসের. বিরুদ্ধে আপভি তুলিতে 
যাই কেন ৷ অর্থাৎ, এক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অন্ত বিশ্বাসের যুদ্ধ 
ইতিহাসের অঙ্গ । এবং এই অঙ্গট1 কাটিয়া ফেল! যাইবে না। 
সত্য হইলে শাস্তির জন্ মান্গষের আকুতি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত 
* হুইবে, ইহাই বিশ্ব-বিধান। 


করেন। 


ধর্ম-বিশ্বীস পৃথক হুউক, আচার-আচরণ পৃথক হুক, কিন্তু 
এই পার্থক্যের জন্ত মন বিধ্বিষ্ঠ হইতে দিবে না। ধর্মবিশ্বাস 
অপরের উপর চাপাইয়া দিও না ৷ ধর্ম্-বিশ্বাস লইয়া আলোচনা 
কর। বর্ম্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্ত, মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্ত, বল-+- 
প্রয়োগ করিও না, রক্তপাত করিও না। বধর্ম্ম-বিখ্বাসীর সংখ্যা . 
বাড়াইবার প্রলোভন নিবৃত্ত কর। মা | 

এই আদর্শ বিশ্বের জনগণ অন্থদরণ করিতে পারিতেছে কি? 


সুত্ৰাঞ্জলি 
স্ক্বোদয় সমাজের মন্ত্রী নিয়লিখিতরূপ আবেদন 
করিয়াছেন £ 
“মছাত্বাীর দেহাবশেষ ভন্ম যে সকল স্থানে পবিত্র নদীর 
ধারায় ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল স্থানে সর্ব্বোদয় 
সমাজের নির্দেশে গত বৎসর হইতে ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
সর্ব্বোদয় মেলা বসিতেছে। মধ্যপ্রদেশে ওয়ার্দা জেলায় - 
পৌনার গ্রামে মেল! হয়। কোনও পুজায় বা উৎসবে দেরতাঁর 
নামে ফুলপন্ত্র যেমন উৎসর্গ করা হয়, অথবা পূর্বব-পুরুষদের 
স্মরণে শ্রদ্ধার সঙ্গে তিলাগ্তলি' বা তিল-তর্পণ কর! হয়, _ 
মহাত্মান্দীর এই পুণ্য-স্থৃতি উৎসবে অনুরূপ কোন্‌ বিধি উচিত 
হইবে? - 
অহাত্বাজীর চরখার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল গভীর ; নিজের জন্ম- 
দিনকেও তিনি বলিতেন “চরখা্রয়স্তী”। ফুলের হারের বদলে 
সুতার হার পরিবার বা পরাইবার ব্ীতি তিনিই দেশে প্রবর্তন 
তাহার স্মরণে নিজের হাতে কাটা সভার একখণ্ডে 
৪ ফুটে ১ তার, ১৬০ তারে ১ লটি, ৪ লটিতে অর্থাৎ ৬৪০ তারে 
১ গুণি দিয়া তৰ্পণ করাই তো উচিত হুইবে। ইহাঁ পুম্পাপ্তলি 
বা তিলাঞ্জি না হইয়া হইবে সুত্রা্লি বা স্থতাঞ্জলি। 
ইহাতে লাভ হুইবে--পয়সার স্থানে চলিবে কায়িক 
পরিশ্রম ; যে মর্যাদা আমরা পয়সাকে বিই, সেই মর্ধ্যাদা 
পরিশ্রমকে দেওয়া হইবে । খুব ছোট ছেলেও নিজের মেহনতে 
কিছু দিবার সুযোগ পাইবে । নিজের কায়িক পরিশ্রমে 
উৎপন্ন বন্তই অর্পণযোগ্য, সমাজে এই বিচারধার1 চলিয়া 
যাইবে। 
-স্বাবলম্বন-_তাহারও প্রচার হইবে। এইরূপ কয়েকটি 
কারণে গত বৎসর স্ুতাঞ্জলি দিয়া তর্পণ করিবার প্রথা আরম্ভ 
হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গত বৎসরে সময়াঁভাঁবে ইহার যথাযোগ্য 
প্রচার হইতে পারে নাই।. তাহা হইলেও গত বৎসর এক 
পৌনার গ্রামে প্রায় এক হাজার গুণি অর্পণ কর! হইয়াছিল।: 
এ বৎসর (জিনিসটি আরও বেশী প্রচার করিবার ইচ্ছা, যেখানে, 
এক হাজার গুভি, সেখানে এক লক্ষ গুণি দেওয়ার ইচ্ছা । 


আর এরূপ হইলে সর্ববোদক্স সমাজের এক অঙ্গ 


ধান্তন 
“প্রত্যেককে এক গুঙি মাত্র অর্পণ করিতে হইবে, এইরূপ 
ব্যবস্থা । এভাবে এক গুণ্ডির মর্যাদা রাখিতে গিয়া সমান 
ভক্তি দেখানো হইবে৷ গুণ্ডির সঙ্গে নিজের নাম, গ্রাম, পাড়া, 
পোষ্টাপিস ও জেলা--পুরা ঠিকানা! দেওয়া চাই। নিজের 
হাতে কাটা সুতা হওয়া চাই । ইহাই প্রধান কথা । - তুলা 
ধুনাই সব কাজ নিক্ষে করিলে ভে] ভালই, তাহা সম্ভব না 
» হইলেও অস্ততঃ নুভাঁকাটা নিজ্বের হাতে হওয়া চাই-_অন্ভের 
হইলে চলিবে না । স্থতা যেন ভাল হয়, কাপড় বুনিবার মত 
হয় । বাহার এই পরিকল্পনা পছন্দ করেন ও এবিষয়ে সহ- 
যোগিতা করিতে প্রস্তুত, তাহারা সর্ধবোদয্ সমান্দ, গোপুরী, 
পো! নালবাড়ী, ওয়ার্--নন্থগ্রহ করিয়া এই ঠিকানায় পত্র 
লিখুন ৷” 
এই প্রচারপত্র গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে প্রচারিত 
হইয়াছে এবং গোপুরীতে সর্ক্দোদর সমাজের এক বৈঠকে 
আগামী সুক্রীপ্রলির উদ্ভোগ-আায়োজনও হইয়া গিয়াছে । 
বাংলায় মহাত্মাজ্জীর চিতাভম্ম কোথাত্র পবিষ্তর জলে ভাসাইয়! 
দেওয়া হইয়াছে তাঁহার বিষয় যদি পাঠকগণ সম্পাদক মহাঁ- 
শয়কে লিখিয়া জানান তবে এরূপ মেলা সংগঠিত করিবার 
চেষ্টা চলিতে পারে | | 


গান্ধী জ্ঞান মন্দির, ওয়াদা 


রাষ্ট্রপতি এীরাজেন্দ্রপ্রপাদ গত ১৭ই মাঘ এই সাংস্কৃতিক 
৮ 
“* (কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। তছুপলক্ষে তিনি এই কেন্দ্রের 
উদ্দেষ্ঠ সম্মন্ধে নি্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন £ 
“গান্ধীন্ধীর ভাবধারা সম্বন্ধে এবং গঠনমূলক কাজ সন্ধে 
এখানে পুস্তকাদি থাকিবে এবং গভীর ভাবে এগুলি অধ্যয়ন ও 
গবেষণার সুযোগ থাকিবে ইহা আনন্দের বিষয় । 
রাখিতে হইবে যে, ওঁ ভাবধারার অধ্যয়ন শুধু মন্তি্ষের 
ব্যায়ামের জন্য নহে, উহ! আমাদের দৈনন্দিন জ্বীবনে ওত£- 
'প্রোত হও! চাই। এদেশে বহুসংখ্যক এইরূপ প্রতিষ্ঠানের 
'প্রয়োক্গন। ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর প্রবর্তিত গঠনমূলক কর্ণ্মে নিযুক্ত 
‘বিবিধ সংস্থা আছে। তৎসহযোগে এই কেন্দ্রীয় মন্দির হইতে 
. প্রান্তিক প্ৰতিষ্ঠানগুলি অনুপ্রেরণা ও পথনির্দেশ পাইতে 
'পারিবে। ওয়ার্থায় এই কেন্দ্রীয় মন্দির আলোকবর্তিকা জ্বালিয়া 
সাধিবে আশা করা যায়। উহার আলো দেশের সর্বত্র বিকীর্ণ 


হুইবে। আত চতুদ্দিকে খানিক অন্ধকার পরিলক্ষিত হইতে; 


পরে কিন্ত যতদিন একটি প্রদীপ ভুলিতে থাকিবে, ততদিন 
"> সাহা হইতে অনেক প্রদীপ জ্বালিয়া পৃথিবীকে আলোকিত 
করা চলিবে । গাঁন্ধীজী ও যমুনালালভ্রী বাস করিতেন বলিরা 
'এখানে ইহার স্থান নির্ণয় করা হয় নাই। বর্তমান সমাদর ও 
"অর্থনীতিকে গাদ্ধীজী কি নবরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা 


প্রমাণ করিবার মত কয়েকটি সংস্থা এখানে চলিতেছে বহি 


স্ওয়ার্থায় এই মন্দির স্থাপন! করা হইয়াছে ৷? 
গান্ধীজ্জীর আদর্শ প্রচার নয়, তাহার আচরিত জীবন ও কর্ণ 
" পদ্ধতির “প্রযোগ ক্ষেত্র”ও ইহা! হইবে 1 


বিবিধ প্রসঙ্গ__যভীজ্দমোহন রায় 





- পোদ্ধারের এক লক্ষ টাকা দানে; 


তবে মনে. 


এবং বর্তমানে আমা- 


৪০৩ 


শি 





দের জাতীয় জীবনে গান্বীজীর আদর্শ ও আচরণ হইতে যে 
বিচ্যুতি ঘটিতেছে, তৎসশ্বন্ধে রাজেন্দ্রবাবু যে ক্ষোভ প্রকাশ 
করেন এবং যে আশার বাণী উচ্চারণ করেন, তাহাঁও উল্লেখ- 
যোগ্য । “আজ দেশে যাহা যাহা ঘটিতেছে সে সকলের দিকে 
চাহিলে আমাদের মনে হুতাশা দেখ! দিতে চাঁ। যীন্ত শিস্য- 
দের বলিয়াছিলেন, ‘রাত পোহাইয়া পাখীর রব উঠিবার পূর্বেই 
তোমরা আমাকে তিন বার অস্বীকার করিবে! গান্ধীজীর 
সম্পর্কেও অনুরূপ মনোভাব আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে। 
মনে হইতেছে, আমরা যাহারা তাহার অনুগামী বলিয়| পরিচয় 
দিই, একে একে তাহার পথ পরিত্যাগ করিতেছি । আমাদের 
জীবিত কালের মধ্যে তাহার ভাববার]! আমর! গ্রহণ করিব কি 
না, তদ্বিযয়ে আমরা সংশয় বোধ করিতে সুরু করিয়াছি। 
যীশুণ্ডীষ্টের জীবনকালে তাহার শিস্তের] যাহাই করিয়া থাকুন 
না কেন, পরে খ্রীষ্টবর্ম্বের পুনর্জন্ম হয়। সেইরূপ আমার খুবই 
আশা আছে যে, বর্তমানে আমর] যাহাই করি না কেন, গান্ধী- 
জীর ভাবধার! সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইবে । উহার মধ্যে 
সত্যের এমন শক্তি নিহিত আছে ঘে, আমরা কি করি না করি 
তাহার উপর উহা নির্ভরশীল নহে । সকল পরিবর্তন. অতিক্রম 
করিয়া তাহার চিন্তারাঞ্জি বাচিয়া থাকিবে এবং আর্ত জগৎকে 
চিরকাল ধরিয়া জীবন দান করিবে ।” এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা 
ওয়ার্দায় সম্ভব হইয়াছে কলিকাতার লক্ষপতি শ্রীজ্ধানকীপ্রসাদ 
তাহার পিতা রাধাক্বফণ 
পোদ্দারের স্মৃতি রক্ষা কল্পে এই টাকা প্রদত্ত হয় এবং মধ্য 
প্রদেশ রাজ্যের গবন্মেণ্ট ২১ বিঘা জমি এতদর্থে প্রদান করায় 
এই পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করিতে যাইতেছে । এই উপলক্ষে 
আমতা “সর্ববোদয়” সমাজের বর্্মসচিবের বিৰৃতির প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে চাই। তিনি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের 
সকল নদনদীর শোতে গাঁন্ধীজীর অস্থি ভাঁসাইরা দেও! হইয়া 
ছিল বিশেষ বিশেষ স্থানে । তথায় এইরূপ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠা করিয়া গান্ধীজীর বাণী জীবনে আচরিত করিবার ব্যবস্থা 
করিলে মহছুপকার -করা হইবে । লোকে তাহার আদর্শ 
অনুযায়ী জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র দেখিয়া তার প্রতিষ্ঠায় অন” 
প্রাণিত হইবে | | 


যতীন্দ্রমোহন রায় 


গত ৪ঠা মাঘ কলিকাতা ট্রপিক্যাল হাসপাতালে উত্তর- 
বঙ্গের বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রমোহন রায় দেহত্যাগ করিয়া" 
ছেন। - ১৮৮৩ ঘীষ্টাব্দে যশোহর জেলার যার গ্রামে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন । - 

.১৯০৭ সালে যতীন্্রমোহন রাজ্রসাহী কলেম্ হইতে বি, এ 
পাস করেন। বি-এ পাস করিবার অব্যবহিত পরই তিনি 
রাজ্গসাহী কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। 
তাহার অসামান্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বছসংখ্যক ছাত্র ও যুবক 
তাহার প্রতি আকৃষ্ট হুইয়াছিল। এ সমস্ত ছাত্র ও যুবক 
দেশের অন্য তাহার আদেশে যে-কোন ত্যাগ করিতে 





প্রস্তুত ছিল! তাহার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় কর্তৃপক্ষ উদ্িগ্ 
হইয়া উঠেন এবং অনতিবিলম্বে তাহাকে দিনাজপুরে বদলী 
করার আদেশ জারী করা হয়। বিপিনচন্দ্র. পালের নির্দেশে 
" যতীন্ত্রমোহন অবশ্য তাহার শিক্ষকতা পদ ত্যাগ করেন এবং 
, তাহার রাজ্রনৈভিক কর্মক্ষেত্র রূপে রাজসাহীতেই অবস্থান 
করিতে থাকেন । 
একটি অপ্রীতিকর ঘটনার দরুন ডাহাকে রাজসাহী ত্যাগ 
করিতে হয়। স্কুলের সহিত সংযুক্ত ছাত্রাবাসে তিনি একটি 
অচ্ছুৎ “মালো” বালককে ভর্তি করিয়াছিলেন । রক্ষণশীলরা 
ইহাকে তাহাদের উপর আক্রমণ বলিয়া মূনে করিলেন এবং 


উহার নিন্দা করিলেন। সামাজিক দিক দিয়! যতীন্্রমোহনকে 


এক রকম বর্জন করা হইল। তখন যতীন্দ্রমোহন পাবনা 
ন্যাশনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের অন্য রাঁজসাহী 
ত্যাগ করিলেন । | 

. ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরস্ত হইবার কিছুদিন পরেই 
তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া চট্টগ্রাম জেলার মহেশখালি গ্রামে 
আটক রাখা হয়|. তথা হইতে তাহাকে ২৪ পরগণার দেগঙ্গা 
নামক একটি গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। দেগঙ্গায় অবস্থান- 
কালে তাহার স্বাস্থ্য একেবারে জাতিয়! পড়ে । 

১৯২১ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হুইল 
তখন যতীন্্রমোহন মহাত্ম। গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়া 
আন্দোলনে যোগদান করিলেন । ১৯৩০ সালের “আইন 
অমান্য” আন্দোলনের পর তিনি :“গণ-মঙ্গল” সমিতি প্রতিষ্ঠা 
করিয়া গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। মুদলমান 
সমান্তের ক্রমবর্ধমীন বিরোধিতায় উত্তরবঙ্গে তাহার সব প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ হয়। ভারত বিভাগের বীভৎসত! তিনি দেখিয়া গেলেন । 
এই কথা ভাবিয়া আমরা মনে ব্যথা পাইতেছি। 


আঁনন্দীবাঈ কার্ভে - 

শ্রীধোন্দ কেশব ( আন্না সাহেব ) কার্ভের পত্নী শ্রীমতী 
আনন্দীবাঈ কার্ভে অল্প কয়েক দিন পূর্বে স্বর্গারোহণ করিয়া- 
ছেন। ম্বৃত্যুকালে তাহার বয়স ছিয়াশি বৎসর হইয়াছিল । 
তিনি স্বামীর চেয়ে ছয়-সাত বৎসরের. ছোট ছিলেন । 

আন্না সাহেব কার্ডে সমাজসংস্কারক মহাকশ্মী রূপে ভারতে 
সুপরিচিত । নারী-উন্নয়ন তাঁহার জীবনের একযান্র ব্রত ছিল। 
পুণা নগরীর মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রূপে 'আনা 
সাহেব বিখ্যাত হইয়াছেন। কিন্ত যে শক্তি পিছনে 
থাকিয়া নীরবে তাহাকে এই কঠিন কাধ্য করিতে সক্ষম 
করিয়াছে তাহা আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে, নূতন লোকে 
চলিয়া গেল। ক্ত্রী-শিক্ষা-ত্রতে ব্রতী এই পরিবারের উদ্দেশে 
নশ্রদ্ধ সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। | Ke 

আনন্দীবাইয়ের জীবন-কথার . মহাত্মা কীর্ভন করিয়া! 
আচার্য্য বিনোবা ভাবে যাহা বলিয়াছেন তাহাই. চুড়ান্ত বলিয়! 
স্বীকার করি £ 


“আন্ন সাহেব. ও  আনন্দীবাইয়ের দাম্পত্য, জীবন মহা- 


N 


রাষ্রের মহা খষি একনাথ ও তীয় সরীয়সী সহধর্ন্নিণী গিরিজা- 
বাঈয়ের কথা স্মরণ করাইয়! দের়। উহার উভয়ে প্রসাদ, 
করুণা, সাম্য ও অন্তান্ত গুণ অনুশীলনে পরস্পরের সহায় 
ছিলেন । এমন মানুষদের পবিত্র স্বৃতি পোষণ করিয়া এই 
পৃথিবীতে আমাদের ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবন ধন্য হুয়।” 
অম্বৃতলাল ঠক্কর 

৮২ বৎসর বয়সে, গত ৫ই মাঘ, নিজ জন্মস্থানে ঠন্কর 
“বাপা” শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তাহার অমর 
আত্মার প্রতি আমর! শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিভেছি। 

অমৃতলাল ঠক্কর ১৮৬৯ সালে ভবনগরে জন্মগ্রহণ করেন। 
১৮৯০ সালে পুণার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে পাঠ সমাপ্ত 
করিয়া বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি ও পূর্ব আফ্রিকার নানা 
স্থানের পূর্তবিভাগে কাৰ্য্য করেন। ১৯১৪ সালে তিনি দেশে 
ফিরিয়া আসেন এবং উদ্বারনৈতিক রাজনীতিকত্রেষ্ঠ গোপাল 
কৃষ্ণ গোখলে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাসঙ্ঘ (36180 
of India S০৫iety ) নামক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। 
লোকসেবাই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। 

সেই সময় হইতে আজীবন অস্বতলাল তাহাই করিয়া! 
গিয়াছেন__এবৎ তাহারই গুণে তিনি দেশের “বাপা” পিতা 
এই উপাধি লাভ করিয়াছেন। ১৯২২ সাল হইতে তিনি 
গাশ্ধীজী-প্রবন্তিত নানা সেৰা প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে 
সংযুক্ত হইয়া পড়েন। রাষ্ট্রীয় মতবাদের সহিত ইহার কোন 
যোগ ছিল ন! ৷. আপামর দেশবাসীর সেবাই অম্বতলালের ব্রত 
হইয়া! পড়িল । বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষের আদ্রিমজাতিসমূহের 
উন্নতিকল্পে তিনি. যাহা করিয়া গেলেন তাহার ফলে তাহার 
নাম ভারতের ইতিহাসে স্বরণীয় হইয়া থাকিবে । 


যোগেশচন্দ্র চৌধুরী 
স্বদেশ” যুগের একজন নেতা -যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ৮৯. 
বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বর্তমান যুগের লোকে 
যোগেশচন্দ্রের মাহাত্মযকথা জানেন না! । তিনি যেমন আইন- 
শান্তে পণ্ডিত ছিলেন সেইরূপ দেশের সর্বাঙ্জীন উন্নতিকল্পে 
নিজের জ্ঞান-বিশ্বাধু মতে নানাকাধ্যে সহযোগিতা করিয়াছেন |. 
ভাহার পর্রিবার পাবনার হরিপুরের জমিদার বংশীয় ৷ 
আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; প্রসিদ্ধ 
ব্যারিষ্টার শ্রীঅমিয়নাথ চৌধুরী তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা । তাহার, 
জদ্রোষ্ঠা ভগিনী প্রসন্নময়ী দেবীর আত্মজীবন-চরিতে এই 
পরিবারের ও এঁ সময়ের মনোরম চিত্র পাওয়া যায় । 
যোগেশচন্দ্র স্বদেশী যুগের একজন অগ্ঠা বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না।. তিনি ভাঁববিলাসী ছিলেন না, সংগঠক ছিলেন । 
সেইজন্য ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস নামক বিপণি প্রতিষ্ঠা .করিয়া 
স্বদেশীর সম্ভাবনার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আক্কষ্টি করেন। 
তিনি কয়েক বৎসর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন । 
Calcutta Weeltly Notes নামক আইন সম্বন্ধীয় মাসিক 
পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 


বৈদিক কৃষ্টির কালনির্ণয়ে ঞ্বতারা। 
| শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি . 


__ মৈত্রায়ণি উপনিষদে ধ্ৰুব । 

__ জ্যোতিষিক প্রমাণের গুণ এই, আবশ্তক উপকরণ 
পাইলে কাল-নিরণয়ে সন্দেহ থাকে না, কামনা দ্বারা সিদ্ধান্ত 
' ছুষ্ট হইতে পারে না। খধিগণ যজ্ঞ করিতেন, যজ্ঞের কাল 
নির্দিষ্ট ছিল । এই কারণে যজ্ঞকর্মের বিবরণে জ্যোতিষিক 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 

উপনিষদাঁদি জ্ঞানকাণ্ডের গ্রন্থে জ্যোতিষিক প্রমাণ 
থাঁকিবার কথা নয়। দৈবাৎ এক উপনিষদে, মৈত্রায়ণি 
উপনিষদ, দৃষ্ান্তত্বরূপ গ্রবতারার বিচলনের কথা আছে, 
প্রোফেসর যাকোবি আবিষ্কার করিয়াছিলেন ।* 

কে আত্মা, এই প্রশ্নের উত্তরে এক উপাখ্যান বল! 
হইয়াছে ।-_বৃহন্রথ নামে এক রাজা শরীর অনিত্য বুঝিয়! 
বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন। বিরাজ্যে পুত্রকে স্থাপন করিয়া 
অরণ্য গমন করেন। তথায় দুষ্ষর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। উধ্ব-বাহু হইয়া সুর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
১স্ব্রহিলেন। সহন বর্ষ অতীত হইলে আত্মবিৎ ভগবান্‌ 
শাকায়ন্ত খধি সেখানে আসিয়া রাজাকে বলিলেন, "উঠ, 
উঠ, বর প্রার্থনা কর।” রাজা প্রণাম করিয়া বলিলেন, 
“ভগবন্‌, আমরা শুনিয়াছি, আপনি আত্মতত্ববিৎ, আপনি 
আত্মতত্ব উপদেশ করুন|” শাঁকায়ন্ত বলিলেন, *পূর্বকালে 
খধিগণ আত্মতত্ব চিন্তা করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে ইহ! 
ছুঃশক্য। তুমি অন্য কাম প্রার্থনা.কর।” অতঃপর ইন্ষ্ধাকু 


বংশীয় রাজ! শাকায়ন্যের পাদম্পর্শ করিয়া বলিলেন, , 
এই অস্থি-চর্-বাত-পিত্ব-কফ-সংঘাত দূর্গন্ধ 


“ভগবন্‌, 
নিংসার শরীরে কি কাম উপভোগ হইতে পারে? ক্ষুৎ- 


* বহুকাল পূবে প্রোফেদর ম্যাকৃস্মূলর এই উপনিষদের 


মূল ও ইংরেজী অনুবাদ “Sacred Books of the East” 
৪৬৪৪এর অন্তভূক্তি করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বইখানি 
- আমার কাছে নাই | ১২নং হরীতকী বাগান, শান্ত্-প্রকাশ 
কাৰ্যালয় হইতে প্রকাশিত উপনিষদাবলী গ্রন্থের যষ্ঠ খণ্ডে 
মৈত্রী উপনিষদ, মৈত্ৰেয়ী উপনিষদ ও মৈত্ৰায়ণি উপনিষদ, 
, এই তিনখানি উপনিষদ সন্গিবেশিত হইয়াছে । দেখিতেছি, 
ম্যাকৃস্মূলরের মৈত্রায়ণি উপনিষদের দৃষ্টান্তগুলি মৈত্রী উপ- 
নিষদে আছে। মৈত্রায়ণি উপন্যিদে সংক্ষেপে আছে।' 
আমার আবশ্যক উপকরণ মৈত্রী ০৮ হইতে 
নইতেছি। Be 


হু 


পিপাদা-জরা-মৃত্যু-শোকাদি-অভিহত এই শরীরে কি কাম 
উপভোগ হইতে পারে? যেমন দংশ-মশকাদি 'ও তৃণ- 
বনস্পতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তেমন এই শরীরও ক্ষয়িষ্ণু। 
অপর কথা কি, মহাধনূর্ধর চক্রবর্তী সদ্য, ইন্দদ্যমন 
হরিশ্চন্দ্র, ষষাতি প্রভৃতি, মরুত্, ভরত প্রভৃতি মহতী শ্রী 


. পরিত্যাগপূর্বক এই লোক হইতে পরলোকে গমন করিয়া- 


ছেন। অপর কথা কি, গন্ধর্ব, অনুর, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতির 
বিনাশ দেখিতেছি। অপর কথা কি, “মহার্ণবানাং শোষণং 
শিখরীণাং প্রপতনং গ্রবস্ প্রচলনং বাতরজ্জুনাং ব্রশ্চনং 
(ছেদনং) পৃথিবাঃ নিমজ্জনং স্থরাণাং স্থানাদপসরণমূ” 
দেখিতেছি। এতঘিধ এই সংসারে কাম উপভোগে কি 
প্রয়োজন ? ভগবন্‌, আমরা অন্ধকূপস্থ ভেঁকের ন্যায় এই 
সংসারে বাস করিতেছি! আপনি আমাদিগকে উদ্ধার 
করিতে পারেন, আপনি আমাদের গতি ।” তখন ভগবান্‌ 


'শাকায়ন্ প্রীত হইয়া রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ ই্ষাকু- 


বংশধ্বজ বৃহত্ৰথ, তুমি ‘শীত’ আত্মজ্ঞ ও কৃতরুত্য হইয়াছ। 
তুমি মরুৎ নামে বিশ্রুত হইলে ।” ইত্যাদি । 

এক্ষণে শেষের দৃষ্টান্তগুলি বুঝা যাউক। তিনি 
দেখিয়াছিলেন, মহার্ণবের শোষণ অর্থাৎ কোনও স্থানে 
সাগর শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকা দেখা গিয়াছিল, কোন স্থানে 
পর্বতের শিখর ভার্দিয়৷ পড়িয়াছিল। নিশ্চল এ্রুবের 
প্রচলন হইয়াছিল। ক্রবের সহিত বাত-রজ্জ দ্বারা বদ্ধ 
হইয়া যাবতীয় জ্যোতিফ স্ব স্ব পথে ভ্রমণ করে। কিন্তু 
কোন-কোনটি স্বীয় পথ ত্যাগ করিয়াছিল, যেমন ধূমকেতু । 
কোন স্থানের ভূমি সমুদ্রগত হইয়াছিল। স্থরগণ ( বৈদিক 
দেবতা) অপস্থত হইয়াছিলেন। ইহাদের একটিও কল্পিত 

নয়, সবই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, এখনও হইতেছে। 

" ইন্ষাকু-বংশীয় রাজ! বৃহদ্রথ কোন্‌ সময়ে ছিলেন? 
বিষ্ণুপুরাণে ইচ্ষাকু-বংশের রাজাদের নাম আছে। কিন্ত 
বৃহন্রথের নাম, নাই। বায়ুপুরাণে বৃহদ্রথ নাম আছে; 
তিনি অযোধ্যা নগরের রাজা ছিলেন। তাহার অপর নাম 
বৃহদ্রল। বিষ্ণুপুরাণে বৃহদ্বল নামে রাজা আছেন। 
মহাভারতে এই বৃহদূবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হইয়া-. 
ছিলেন। কিন্তু উপনিষদের বৃহত্রথ সংসার অনিত্য দেখিয়া. 
হুষ্ধর :তপশ্চরণে প্রবৃত্ত. হইয়াছিলেন। অতএব তিনি 
মহাভারতের বৃহদ্বল হইতে পারেন না। বিষ্ণুপুরাণে. 


: ইচ্ষাকুবংশে শীপ্র নামে এক রাজা আছেন উপনিরদেও.. 


৪০৬ প্রবাসী ১৩৫৭ 


kd 





শীভ্র শব্দ আছে। তাহারই ব্যাখ্যায় রাজার নাম মরুৎ ) হইয়া যায়। ব্দদেশেও ধ্রবনর্শন বিহিত ছিল। বঙ্র- 
হইয়াছিল। রাজা শীঘ্র" হইতে গণিলে 'রাজা বৃহদ্বল | দেশীয় ভবদ্দেব ভট্টের বিবাহ-পদ্ধতিতে আছে, বিবাহের " 
অধস্তন অষ্টম পুরুষ। শ্রী-পু ১৪৫০ অব্ের নিকটবর্তাকালে | পর জামাতা ও বধূ বাহিরে গিয়া জামাতা বধূকে বলেন, 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। আট পুরুষে ছুই শত বৎসর, | “আমি ধ্রু, তুমি পতিকৃলে প্রুবা হও ।” বহুকাল পরে 
_ অতএব রাজা শীঘ্র শ্রীপূ ১৬৫০ অবে ছিলেন। সে সময়ে | যখন কোন তারা আর নিশ্চল রহিল না, তখন তাহার 
দেখা গিয়াছিল, পূর্বকালে যে তারা নিশ্চল ছিল, দে তারা ৃ KE 
তখন নিশ্চল ছিল না অপরাপর তারার ন্যায় বৃত্তপথে ভ্রমণ 
করিতেছিল। অর্থাৎ তৎকালের লোকে ক্রুবতার! চিনিত, 
কিন্তু নিশ্চল-দেখিতে পায় নাঁই ৷ 
‘ নে কোন্‌ তারা? কতকাল পূর্বে নিশ্চল ছিল? ' 
পৃথিবীর অক্ষরেখা উধ্ব দিকে' বধিত করিলে দিব্যলোকে ' 
উপস্থিত হয়। এই রেখার অগ্র বিন্দু মেরু। এই বিন্দু 
স্থির নয়, প্রায় ২৬০০০ বৎসরে এক ছোট বৃত্তে ভ্রমণ করে। 
সে পথে যদি কোন তারা পড়ে, সে তারা নিশ্চল দেখায়, 
ধরব নামে পরিচিত হয়। গ্রীষ্টের জন্ম হইতে তিন-চারি- 
পাঁচ সহম্র বৎসর পূর্ব পর্যন্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, 
কেবল একটি তারা মেরুর পথে পড়িয়াছিল, মেরু আর 
কোনও তারার এত সন্নিকটে আসে নাই। পাশ্চাত্য 
জ্যোতিষে সে তারার নাম Alpha Draconis. বিষ্ণুপুরাণে 
নাম ধর্ম (২১২)। প্রাচীন মিশরবাসী 'থুবন? বলিত এবং 
ইহা দ্বারা উত্তর দিক ‘নির্ণয় করিয়া পুরাতন “পিরামিড 
গড়িয়াছিল। প্রায় খী-পূ ৩০০০ অন্দে এই যোগ ঘটিয়া- 
ছিল। তখন তারাটি গ্রব নামে আখ্যাঁত হইতে পারিত। 
ইহার ৫০০ বদর পূর্বে ও ৫০০ বৎসর পরেও মেরুর এত চির১। 1_ দখা নৌ, $_লিওগার, Gti 4 _সরঘতী 
নিকটে ছিল যে, সহজে ইহার বৃত্তগতি লক্ষিত হইতে লাহোর গঞ্নাবের মধ্যসথল মনে করিয়! তপু ৩** অব্দের গোঁ-লোক- 
পারিত না।: তারাটি সার্ধ তৃতীয় প্রভার । তাঁরাটি তত প্রদ্রশিত হইয়াছে। বিন্নুময় বৃত্ত, মেরত্রমণ পথ। কোন্‌ 'কাঁলে মেরু 
উজ্জল নয় বটে, কিন্তু চিনিবার দুইটি উপায় ছিল। আকাশে কোথায় ছিল, তাহা অনবা্ক দেখিলে বুঝিতে পাঁরা যাইবে। 
তারাটি শিশুমারের মুখে অবস্থিত। (চিত্র ১)। বেদের স্থানে অরুদ্ধতী-দর্শন বিহিত হইয়াছিল । ভবদেখ ভট্ট ক্রব- 
খবিগণ শিশুমার চিনিতেন। খাগ্বেদে নাম শিংশুমার, ও অকত্ধতী-দর্শন দুই-ই বিহিত করিয়াছেন। অদ্যাপি, 
যু্বেদে শিশুমার, জ্যোতিযে নাম ধ্রুব মত্ত । (শিশুমারের বহ্দদেশে ব্রাহ্মণদের বিবাহের সময়ে বর-কন্যাকে অরুদ্ধতী- 
বা" নাম শিশুক, গঙ্গা ও সিদ্ধুতে দেখিতে পাওয়া যায়।) দর্শন করিতে হয়, যদিও অরুন্ধতী কোথায়, কেহ জানে না। 
উক্ত তারার প্রায় ২' অংশ দূরে সার্ধ চতুর্থ প্রভার একটি অরুদ্ধতী বশিষ্ঠের পত্ী। সপ্তাধর মধ্যে বশিষ্ঠ নামে একটি 
ছোট তারা আছে। নেটি গ্রুবতারা প্রদক্ষিণ করিত। তাঁরা আছে। তারাটি দ্বিতীয় গ্রভার। তাহার সন্নিকটে 
এককালে লোকে ্রুবতাঁরা চিনিত ও দেখিত! ‘একটি ক্ষুদ্ তারা আছে, সেটি) অকুদ্ধতী। অরুন্ধতী 
ইহার অন্য প্রমাণ গৃহস্থত্রে পাওয়া যায়। বিবাহের বশিষ্ঠকে ত্যাগ করিয়া! যায় না, বশিষ্ঠের পার্শ্বে থাকিয়া 
পর বরকপ্তা ধ্চবদর্শন করিতেন । অভিপ্রায়, পতিপত্ঠীও , বশিষ্টের সহিত ভ্রমণ করে। এই হেতু অরুদ্ধতী সতীত্বের 
যেন এই তারাছয়ের ন্যায় একত্র অবস্থিতি করেন এর€ দৃষ্টান্ত হইয়াছে। গ্রবতারা-দর্শনে যে ভাব, অরুদ্ধতী- 
পত্বী যেন পতিকে অন্ুবর্তন করেন। অগ্যাপি ওটর্্যায় | দর্শনেও প্রায় সেই ভাব ব্যক্ত হয়। পুরাণে এ বিষয়ে অনেক 
্রাহ্মণদিগের বিবাহের পর ঞ্রবদর্শন বিহিত আছে, যদিও/ উপাখ্যান আছে। | 
ধ্ৰুব কোথায়, কেহ জানে না । প্রাতঃকাঁলে গৃহ হই . উপনিষদের রাজা যখনই থাকুন, উপনিষদ্খানি কোন্‌ 
বৃহত হইয়া উত্তর আকাশে দৃষ্টিপাত করিলেই রব সময়ে রাঁচত? আমাদের সৌভাগ্যক্রমে উপনিষদেই 





ফাস্তন 


বৈদিক কৃষ্টির কালনির্ণয়ে প্রুবভার! 


»৪০৭ 





কালের সীমা বর্ণিত আছে (৬1১৪)। কথাটা এই রূপে 
আসিয়াছে,_“অন্নই প্রাণীসমূহের কারণ, কাল অস্ত্রের 
কারণ তুর্য কালের কাঁরণ।* কালের স্বরূপ কি? 
নিমেষাদিসস্ূত ঘ্বাদশাত্মক ( দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত ) বৎসর । 
ইহা ছুই ভাগে বিভক্ত, অর্ধ আগ্নেয়, অপরার্ধ বারুণ (অর্থাৎ, 


= উত্তরায়ণ ও দক্ষিণীয়ন)। ম্ঘার আগ্ভ হইতে - শ্রবিষ্ঠার 


(ধনিষ্ঠার) অর্ধ পর্যন্ত সুর্য দক্ষিণগামী এবং শ্রবিষ্ঠার অর্ধ 
হইতে অশ্লেষার অস্ত পর্যন্ত উত্তরগামী হন। বৎসরের 
দ্বাদশ ভাগের প্রত্যেক ভাগে নবাংশ (অর্থাৎ প্রত্যেক ভাগে 
নয় নক্ষত্র-পাঁদ)। কাল অতিশয় সুক্ষ, ইন্ড্রিয়েরঅগোচর । 
সুর্যের অয়নাদি দ্বারা কালের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় 1” 
এখানে আমাদের পঞ্জিকার বহুমূল্য ইতিহাস আছে ॥ 
(১) দেখা যাইতেছে, তৎকালে রবিপথ দ্বাদশভাগে বিভক্ত 
হইত । ইহা কিছু নৃতন কথা নয়, বৎসরে ছয় খতু, প্রত্যেক 
খতুর ছুই ভাগ । যজুর্বেদে মধু, মাধব, শুক্র, শুচি প্রভৃতি 
দ্বাদশ আর্তব মাসের নাম আছে। এই বেদের কালে 
চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি নাম হয় নাই । (২) রবিপথ 
সাতাইশ সমান ভাগে বিভক্ত হইত, এক এক ভাগের নাম 
নক্ষত্র । প্রত্যেক নক্ষত্র চারিপাদে বিভক্ত হইত। এই 


১পাক্ষারণে দ্বাদশ ভাগের প্রত্যেক ভাগে নয় নক্ষত্রপাদ। এই 
নক্ষত্র ভাগও যভুর্বেদের কাল হইতে চলিয়। আসিতেছিল। 


(৩) উপনিষদ্‌ বলিতেছেন, মঘাঁনক্ষত্রের আদ্যে এবং 
ধনিষ্ঠ। নক্ষত্রের মধ্যভাগে অয়ন-নিবৃত্তি হয়। মঘা হইতে 
গণিয়া গেলে ধনিষ্টা চতুর্দশ নক্ষত্র। যেহেতু নক্ষত্র 
. সাতাইশটি, ধনিষ্ঠীর অর্ধভাগে উত্তরায়ণ হইতেই হইবে। 
ধনিষ্ঠার অর্ধ হইতে গণিয়া গেলে অশ্লেষার অন্ত সাড়ে তের 
নক্ষত্র হইবে। মৈত্রায়ণি উপনিষদে, মঘাগ্ং শ্রবিষ্ঠাধর্মাগ্রেয়ং 
ক্রমেণোৎক্রমেণ সার্পাগ্যং শ্রবিষ্ঠার্ধাস্তং সৌম্যম্‌। এখানে 
অশ্লেষা ও মঘাঁর যোগস্থান আদি ধরিয়া ছুই দিকের নক্ষত্র 


গণিত হইয়াছে। অঙ্গে Ee de reales 
এখানে মঘ! ও ধনিষ্ঠ! নাম তারা-ময় নক্ষত্রের 


নাম নয়, ছুইটিই দুই নক্ষত্রভাগের নাম। ধনিষ্ঠার অর্ধ 
বলাতে নক্ষত্রভাগই বুঝাইতেছে। মধঘা তারা হইতে মঘা 


- -নক্ষত্র-ভাগের আদিবিন্দু কত দুরে ছিল, আমরা জানি না। 


এই কারণে মঘা তাঁর! ধরিয়া কালনির্ণয়ের উপায় নাই। 
কিন্ত অন্য উপায় আছে। বেদার্গ-জ্যোতিষে অশ্নেষার 
অর্ধে দক্ষিণায়নাদি হইত। উপনিষদে মঘার আগে হইত। 
অতএব উপনিষদের কাল হইতে অয়নাদি বিন্দু বেদাঙ্গ- 
জ্যোতিষের কালে অর্ধ নক্ষত্র পিছাইয়া আসিয়াছিল। - অর্ধ 
নক্ষত্র পিছাইতে প্রায় ৪৮৩ বৎসর লাগে । আমি The 
First Point of Asvini পুস্তিকাঁয় দেখাইয়াছি, বেদার্গ- 


জ্যোতিষে শ্রী-পৃ ১৩৭২ অব্দের পাজি গণিত হইয়াছে। 
অতএব শ্বী-পৃ (১৩৭২৪৮৩) = ১৮৫৫ অব্দে মঘার আছো 
অয়ন হইত ।* অতএব উপনিষদ্খানিতে শ্রী-পু ১৮৫৫ হইতে 
খ্রীশপূ ১৩৭২ অবের মধ্যে কোন সময়ের ঘটনার উল্লেখ 
আছে। শ্রী-পৃ ১৫০০ অন্র'ধরিলে তুল হইবে না। ম্যাকৃস্‌ 
মূলর লিখিয়াছেন, মৈত্রায়ণি উপনিষদের সন্ধি দেখিলে 
ইহাকে প্রাচীন ও খাঁটি বলিতে হইবে। দেখাও 
যাইতেছে, প্রাচীন-বটে। 


পাশ্চাত্য বিদ্বান্গণের মত। 


প্রোফেসর যাঁকোবি উপনিষদ্‌হইতে ঞ্ুবের বিচলন ও 
গৃহ্যস্ত্র হইতে গ্রুবদ্শন বিধি উল্লেখ করিয়া বৈদিক কৃষ্টির 
প্রাচীনতার যথেষ্ট প্রমাণ মনে করিয়াছিলেন। প্রোফেসর 
হুইট্‌নি উপনিষদের বাক্য উপেক্ষা ও গৃহ্যস্থত্রের বিধি 


উপহাস করিয়াছিলেন। ইহা একট! লৌকিক আচার 


(10106), প্রমাণ গণ্য হইতে পারে কি? ডক্টর থিব,. 
রুত্বর ছিলেন। কিন্তু প্রোফেসর কিথ, নির্বাক থাকিতে 


পারেন নাই। কারণ, ক্রবতার| স্বীকার করিলে খরী-পূ 
তিন সহন বৎসর পূর্বে যাইতে হয়। তাহার মতে, বৈদিক- 
কৃষ্টি এত প্রাচীন হইতে পারে না। সে বিষয়ে তিনি 
নিঃদন্দেহ। তিনি খ-গোল চিত্র হইতে একটা তারার 
নাম তুলিয়া মনে করিয়াছিলেন, চূড়ান্ত উত্তর হইয়াছে। 
তিনি দেখেন নাই, সে তারা হইতে মেরু বহু দূরে ছিল, 
নিকটে থাকিলে খী-পূ দশম শতাব্দে ধ্রুবতারা হইতে 
পারিত। প্রোফেসর উইন্টানিৎস্‌ দিশা না পাইয়া তাহার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিবিদ্যার প্রোফেসরকে ধরিয়াছিলেন। 
আর, বোধ হয়, বলিয়াছিলেন, দেখুন ত, শ্রী-পৃ দশম কি 
একাদশ শতাঁবে মেরু কোন তারার নিকটস্থ হইয়াছিল কি 
না। প্রোফেদরও তদনুযায়ী হইয়া দুইটা তারার নাম 
করিয়াছিলেন । কিন্তু দুইটাই পঞ্চম বিম্বা ষষ্ঠ প্রভার, 
সহজে চর্সচক্ষুর গোচর হইবে ন1। এই সকল হাস্যকর 
প্রয়াস দেখিলে মনে হয়, পণ্ডিতের! প্রমাণটি সম্যক্‌ বুঝিতে 
পারেন নাই । এমন তাঁরা চাই, যাহা নিশ্চল, যাহ! আকাশে 
দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং যাহার 
নিকটে একটি ছোট তারা আছে। 





* বাযুপুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, কৃত্তিকা- 
নক্ষত্র-ভাগের প্রথম পাঁদাত্তে মহাঁবিষুব সংক্রান্তি হইত। 
তখন মেষান্ত। গুপ্তা মুখে অর্থাৎ ৩১৯ শ্ীষ্টাবে মেষাছ্যে 
হইত। এক মাসে প্রায় ২১৬০ বৎসর । অতএব খ্রী-পূ 
(২১৬০-৩১৯-০)১৮৪১ অন্দে মেযান্যে অয়ন হইত। 


8০৮, 


১৩৫৭ 





পুরাণে ধ্রুবতারা । 

- বৈদিক. কালের ক্রুবতারা- আশ্রয় করিয়া পুরাণে 
ত্রোগা ধার রচিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে (১১১) 
আছে, উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার স্থরুচি 
নামী মহিষীর গর্ভে উত্তম এবং সুনীতি নামী মহিষীর গর্ভে 
ফ্রর নামে পুত্র হয়। করব পিতৃন্সেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া 
পর্ম-পদ-লাভেচ্ছায় এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । সেখানে 
তিনি সাত খষি ( সঞ্চযির সাত খষি ) দেখিতে পাইলেন 
. তাহারা ঞ্রবকে বিষ্ণুর আরাধনা! করিতে বলিলেন। ক্রবের 
তপস্তায় পরিতুষ্ট হইয়া ভগবাঁন্‌ এই বর দিলেন, “হে ক্রুব, 
তুমি আমার প্রসাদে ত্রেলোক্য অপেক্ষাও উন্নত স্থানে 
সমুদয় গ্রহ-নক্ষত্রের আশ্রয়স্থল ,হইবে। তোমার মাতা 
সুনীতিও নির্মল তারকা হইয়া তোমার সহিত অবস্থিতি 
করিবেন ।* দেবাহুরাচাধ শুক্র গ্রবের 'মান ও মহিমা 
দেখিয়া কহিলেন,-অহো ! গ্রবের কি তপস্তার ফল। 
দেখ) সপ্তধিগণ ইহাকে সম্মুখে রাখিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, 
রবের জননীও ঞুবের সম্মুখে আছেন ।” 

বেদের কাল হইতে প্রাচীনেরা মেরুকে সর্বোচ্চ স্থান 
মনে করিতেন। পূর্বোক্ত ধ্রুবতারা ব্যতীত আর কোন 
তাঁর! মেরুর সন্গিকটে ছিল না। সে তারা সপ্তবির সম্মুখেও 
বটে। তাহার নিকটস্থ ছোট তারাটি উপাখ্যানের 
হুনীতি। শিশুমারই উত্তানগাদ্দ । যখন মেরুতে ধ্রুবতারা 
ছিল, তখন -গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতি বাত-রজ্ছু. দ্বার! বদ্ধ 
হঁইয়া- তাহাকে প্রদক্ষিণ করিত। (বিষুপুরাণ 1) পে কি 
রকম ? ' যেমন, খামারে ধান মাঁড়িবার সময় .এক -মেধি- 
রাঠে (মেইকাঠে) দোড়ি বাঁধিয়া. সেই. দৌড়িতে..পাশে 
পাঁশে-গোরু' বদ্ধ হইয়া মেধিকে- প্রদক্ষিণ করে।- তখন 
ধ্রবতারা মেধীক্ৃত। পরে যখন -ক্রবতারাকেও চলিতে 
দেখা গেল, তখন দৃষ্টান্ত পরিবর্তন. করিতে হইল। তখন 
রলা হইত, রব নিজে. ভ্রমণ করে, গ্রহ-নক্ষত্রকেও ভ্রমণ 
করায়। নেকি রকম? যেমন, তৈল-গীড়ক যন্ত্রে (ঘানিতে) 
যষ্টির অগ্র ঘুরে, গোরুও ঘুরে । বাযুপুরাণে এই: ব্যাখ্যা 
আছে। এই ব্যাখ্যার নিমিত্ত প্রাচীন ঞ্রবতার! পরিত্যক্ত 
হইয়া মেরুর নিকটবর্তী অন্ত এক তারা ক্রুব কল্পিত 
হইয়াছিল। কিন্তু ধৰব নাম রহিয়া গেল । 

পাশ্চাত্য বেদ-বিদ্বানেরা মনে করিয়াছেন, পুরাণ বেদ- 
বাহ্‌; রেদে কুষ্টির যে প্রবাহ চলিতেছিল, তাহা অকস্মাৎ 
ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।. যেন, পুরাঁণকাঁরেরা! আর্য ছিলেন 
না, বৈদিককালের মন্য্যদিগের সন্তান ছিলেন না! বিদ্বান 


দিগের মনোভাব.এইরূপ না হইলে তাহার! bl রি 


অগ্রাহা করিতেন-না। 


. ক্রিয়াছিলেন। 


বৈবস্বত মনু । 
গৃহ-সুত্রে বিবাহের পর ঞ্রব-দর্শন বিহিত হইয়াছিল | 
বেদ-সংহিতীয় গ্রবতারার উল্লেখ ন! থাকিলে গুহৃ-স্ুত্রে ' 
থাকিত না। দ্বিতীয়তঃ, আমার বিবেচনায়, খ্রী-পূ ৩৫০০ 
হইতে ২৫০০ পর্যন্ত খগ্বেদের অস্তিমকাল। একটা তারা 


পে সময় প্রব হইয়াছিল, খগ্বেদের খধিগণ লক্ষ্য করিয়া. 


থাকিবেন। বাস্তবিক, খগ্বেদে এই তারা বৈবস্বত মন্ত 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। 
মন্থ অনেক ছিলেন । কিন্তু যে মন্ আদি মানব, যাহা 
হইতে মানব জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তিনি বিবস্বানের 
পুত্র | দক্ষিণায়ন দিনের প্রত্যক্ষ সুর্যের নাম বিবস্বান্‌। 
গ বেদে -(১০।১৭১১২) এই মন্গুর জন্মবৃত্বান্ত বর্ণিত 
আছে। ত্বষ্টার এক কন্তা তাহার মাতা । পরবর্তী ইন্দর- 
গ্রকরণে ত্বষ্টা পাইব। ইহা হইতেও :বুঝিতেছি, বিবন্বান্‌ 
দক্ষিণায়ন আরম্ভ দিনের প্রত্যক্ষ সুর্য । এই মন্থুই আদি 
মানব, ইনিই প্রথমে অগ্নি গ্রজালিত করিয়া! যজ্ঞকর্ম প্রবর্তিত 
যম তাহার যমজ ভ্রাতা । যম প্রথম মৃত 
মানব। মন্ু জীবিত মানবের এবং যম মৃত মানবের রাজা 
এইরূপ, মন্তু ও. যম কল্পিত দেবতা । কিন্তু একভারায় 
উভয়ের অধিষ্ঠান । সে তারা পুরাতন গ্রবতার।। 
ধিষ্ঠান যে পূর্বোক্ত ধ্রুবতারায় ছিল, তাহা! শত- 
পথ ব্ৰাহ্মণে (১৮ লপ্লাবনের কাহিনী পড়িলে বুঝিতে 
পারা, যায়। অথ্ববেদেও. (১৯৩৯৮) সে কাহিনীর 
উল্লেখ আছে। “একদিন, প্রাতঃকালে মন্থ হাত: ধুইতে- 


ছিলেন্ন॥। তিনি, জলের মধ্যে. একটি ক্ষুদ্র মৎস্য, দেখিতে 


পাইলেন.। . মৎস্য, রলিলেন, “আপনি আমাকে ধারণ করুন, 
জলপ্ররাহ্‌ সমুদয় গ্রজাকেরহিয়া লইয়া যাইবে, আমি তাহ 
হইতে.আপনাকে উদ্ধার;করিব॥ আপনি প্রথমে আমাকে 
এক ,কুণ্ডীর মধ্যে রাখিবেন, বড় হইলে নদীতে, আরও -বড় 
হইলে.লমুক্রে ছাড়িয়া দিবেন ।” তিনি শীঘ্র মহামৎস্ত হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, “যে বৎসর প্রবাহ উপস্থিত 
হইবে, আপনি যে বৎসর নৌকা নির্মাণ করিয়া. তাহার 
( মতস্তের ) উপাসনা করিবেন এবং প্রবাহ উথিত হইলে 
নৌকা আশ্রয় করিবেন, আমি-আপনাকে উদ্ধার করিব ৮ 


'মৃৎস্ত যে বৎসর নির্দেশ করিয়াছিলেন, মন্থ সে বৎসর নৌকা 


নির্মাণ করিয়া তাহার উপাসনা করিয়াছিলেন এবং প্রবাহ 
উতিত হইলে নৌকা আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেই মংস্থ্ 
তাহার নিকট ভাসিতে-লাগিলেন। তিনি তাহার শৃঙ্গে 
নৌকার রজ্জ বন্ধন করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা উত্তরগিরির 
উপরে গমন করিলেন । মত্গ্য বলিলেন, ‘আপনি বৃক্ষে 
নৌকা বন্ধন, করুন, জল ষত নীচে নামিয়া যাইতে. থাকিবে, 


< 


ফাস্তুন 


, বৈদিক কৃষ্টির কালনির্ণয়ে ধ্রুবতারা 


.৪০৯ 





আপনিও তত নীচে নাঁমিতে থাকিবেন।, প্রবাহ সমস্ত 
প্রজাকে বহিয়া লইয়া গিম্নাছিল, কেবল মনু অবশিষ্ট ছিলেন। 
মন্ত প্রজা কামনা করিয়াছিলেন। তাহার এক ছুহিতা 
হইয়াছিল। তাহা হইতে নূতন স্থাষ্টি হইয়াছিল।” 

এই উপাখ্যানের মৎস্ত স্বর্গের শিশুমার, অন্য কল্পনায় 


-. এক অশ্বথ বৃক্ষ ; ধবতারা সে বৃক্ষের মূল । (চিত্র ২, চিত্র .. 


৩)। দিব্য নৌকা সপ্তষির দ্বার গঠিত। অভ্যুচ্চ স্থানের নাম 
গিরি ৷ শৃঙ্গ মৎস্তের মুখের দীর্ঘ লোম। অন্ত কল্পনায়, 
খুবতারাই মনু, নিকটস্থ তারা তাহার ছুহিতা। খগৃবেদে 
অশ্রিদ্বয়ের গমনাগমনের বুথ ব্যতীত এক নৌকা ছিল, শস্ত 
বহিবার এক শকটও ছিল! সপ্তধি নক্ষত্রের আকার দেখিয়া 
সে দিব্য নৌকাও শকট কল্পিত হইয়াছিল। 

যে জলপ্রাবনের কথা পাইলাম, সে জল পাধিবনয়, 
তাহ! মহার্ণবের সলিণ» বিশ্বকারণ অপ_। খগ্বেদে 
(১০।৭২২,৩ ) আছে, “দেবতাদেরও সৃষ্টির পূর্বে এই 
‘সলিল’ দ্বার! বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত ছিল। তখন অসৎ হইতে 
সৎ হইল, উত্তানপদ্‌ হইতে দিক্‌ সকল জন্মগ্রহণ করিল, 
পৃথিবী জন্মিল 1” উত্তানপদ্‌ যাহার পদ বহির্দিকে বিস্তৃত। 
শিশুমারই উত্তানপদ্‌ ৷ 
সপর্বোচ্চস্থানে থাকাতে পদদয় বহির্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। 
শিশ্ুমার উত্তরদিকে, অতএব ভদ্বারা দিকৃ-নির্ণয় হইত,। 
পৃথিবী, দেবতা, স্থ্য প্রভৃতির ৬ ডা উত্তানপদ্‌ 
' জন্িয়াছিলেন।* -. 
. খগবেদের দশম, মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সুক্ত ধরিয়া 


। *গ্রীয় খী-পূ ১৬০০ অব্দ শতপথব্রাহ্গণের কাল। 


_ ইহার পূর্বের অথর্ববেদেও (১৯৩৯). জল-প্লাবনের উল্লেখ 
আছে। অথৰ্ববেদ অন্ততঃ . শ্বীপৃ. ২০০০ অবে প্রণীত 
হইয়াছিল.। বাইবেলের জল-প্রাবনের উপাখ্যান বৈদিক 
সথষ্টিতত্বের বিকৃত সংস্করণ । কাল্দীয় জাতি বৈদিক কৃষ্টি 
_ মেসোপটেমিয়ায়, লইয়া! গিয়াছিল, আর্ধকৃষ্টির সহিত 
সাদৃশ্য দেখিয়া এইরূপ মনে হয়। 
_ বাম পার্থে- উর্‌ নামক স্থানে মৃত্খনন দ্বারা এক 
- "বিস্তীর্ণ জল-প্লীবনের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে । তাহার কাল 
প্রায় খী-পূ ৩০০* অব্ব। কিন্তু সেটি স্থানীয় জল-প্রাবন 
বেদের কিম্বা বাইবেলের, জল-প্রাবন নয়।' বেদের জল- 
প্লাবন অবলম্বন করিয়া মহাভারতে এক পাখিব জল-প্রাবনের 
উল্লেখ আছে। সেখানে, হিমালয় গিরির এক শূর্গে মন 
'নৌ-বদ্ধন.করিয়াছিলেন। হিমালয়েরই আর এক স্থানে 
, মনু অবতরণ কুরিয়াছিলেন । লোকে হিমালয়ের শৃঙ্গকেই 
সর্বোচ্চ মনে-করিয়া ছুই স্থানের. দুই নাম বাখিয়াছে। 


উত্তানপদেরই মস্তকে প্রবতার! ' 


ইউফ্রেটিস্‌ নদীর, 


পুরাণের স্থষ্ট-প্রকরণের উৎপত্তি হইয়াছে । যখন নিখিল 
বিশ্ব-ভুবন সলিলে মগ্ন ছিল, খন কিছুই, কোনও সভা! ছিল 
না, তখন এক প্রভু সে সলিলে ( নারে) বটপত্রে শয়ান 
ছিলেন। এইহেতু পুরাণে তিনি নারায়ণ (নার+অয়ন ); 
এইখানে বিষ্ণুর 'পরমপদ” যোগীর ধ্যান-গম্য। মৎস্তাই 
বটপত্র॥ মৎস্তই স্বেতদ্বীপ, যেখানে নারদ নর ও নারায়ণ 
দেখিয়াছিলেন। মহাভারতে (শাস্তিপর্ব। ৩৩৬). সে 
উপাখ্যান আছে: 





- চিত্ৰ ৩। উধ্বধুল অশ্বথ। 
১ মনত সর্বোচ্চ মনে করিতে হইবে । 


মৎস্ত-অবতারের বৈবস্বত মনু নৃতন স্থষ্টি করেন পূর্বে । 


» .কুদ্র-প্রকরণে এই প্রকার স্থষ্টিই দেখিয়াছি । নৃতন নক্ষত্র 


সৃষ্টি হইল, আদিত্য হইল, ইত্যাঁদি। এই সময় হইতে এক 
নৃতন অব্ব-গণন! আরম্ভ হইয়াছিল । সেই অব্দকাল পুরাণে 
মন্বস্তর, অর্থাৎ মন্্-কাল | গণিত দ্বারা জানা যায়, খ্রী-পু 
৩২৫৬ অবে শাঁরদ-বিষুব দিনে পূর্ণিমা হইয়াছিল । সেটি 
মার্গনী্য পূর্ণিমা । সে বৎসরে জ্যেষ্ঠ শুরুনবমী দশমীতে 
রোহিণীতারার গ্রবস্থত্রে বাসস্ত-বিষুব : সংক্রান্তি হইয়াছিল । 


৪১০ 


আমরা সেদিন দশহর! নামে স্মরণ করিতেছি। সেদিন 
এক সম্বঘসর আরম্ভ হইত, রঘুনন্দন দশহরা-বর্ণনীয় উল্লেখ 
করিয়াছেন, আমরা সে অব্দ একেবারে বিস্বৃত হইয়াছি। 
আমার মনে হয়, এই খী-পূ ৩২৫৬ অব হইতেই পুরাণের 
মন্ুকাল গণিত হইয়াছে (পরে পথ্য )। যেটি বৈবন্বত 


মন্থর আরম্ভ ছিল, সেটি স্বায়ভূব নাম পাইয়াছে। কিন্তু 


আদি সৃষ্টি ইহার ২*০০ বৎসর পূর্বে প্রজাপতি দক্ষের 


কালে হইয়াছিল। সে সময়ে বিশ্ব-তৃবন সলিলে রা 


শ্বেতবরাহ (রুদ্র) উত্তোলন করিয়াছিলেন। তিনিই 
' কচ্ছপ) নামে প্রজাপতি; শুরু যভূর্বেদে (১৩৩৯৯) 
এবং অথর্ববেদে (১৯,৫৩১ ) উক্ত হইয়াছেন। রুদ্রই 


সবয়ভূ, তিনিই কুর্ম-অবতার হইয়াছিলেন। কৃর্মও স্বয়ভু ।' 


কি কারণে, বলিতে পারা যায় না, সেই সময়ের স্বায়ভুব 
মনু গণনা পরিত্যক্ত হইয়া খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দ হইতে পুনর্বার 
স্বায়ভুব মন্তুকাল গণনা আরম্ভ হইয়াছিল । স্বায়স্তুব মন্গ 
হইতে বৈবন্বত মূন্ত সপ্তম । ‘নাত মন্ুতে ২০০০ বৎসর । 
এই মতে খী-পূ ৩২৫৬ অব হইতে স্বায়ভুবাদি সপ্ত মন্গুর 
কাল গণিত হইয়া খী-পূ ১২৫৬ অবে বৈবস্বত মন্থর কাল 
শেষ হইয়াছিল। মহাভারতে উক্ত আছে, বৈবস্বত মনুর 
কালেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। 


(পাঁজিতে যে মন্থ ও যুগের পরিমাণ লিখিত হয়, 
তাহা দৈব; মানুষের ব্যবহার্য নয়। মানুষের ব্যবহার্য মন্ত 
ও যুগ-গণনা এইরূপ ছিল, -সাঁত মন্তুতে ২০০* মানুষ 
বৎসর, অতএব একমন্তু= ২৮৫% বৎসর । চারি বৎসরে 
এক যুগ, অতএব এক মনুতে ৭১৪ যুগ । এইরূপে, বৈবস্বত 
সমুনুর অষ্টাবিংশতি দ্বাপর ও কলির সন্ধি-স্ময়ে কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধ হইয়াছিল। কলি-বখসরে যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছিল, এবং 
সেই বৎসর হইতে দ্বাদশ শত মানুষ-বৎসরের এক কলিযুগ 
আরম্ভ হইয়াছিল ( বিষ্ণু-পুরাণ )। কলিযুগ পরিমাণ 
১০০০ বৎসর । ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ ২০০ বৎসর। 
উভয়ে মিলিয়! ১২০০ মানুষ বৎসর । ইহাকে দৈব ধরিলে, 
১২০০ ৯৩৬০ _ ৪,৩২,৯০০ বৎসর, পাঁজিতে কলিযুগের 
পরিমাণ )। 

| নক্ষত্র-চক্র-নির্মাণ। | 
কোন্‌ কালে চন্দ্র-পথের সাতাইশ তারাময় নক্ষত্র 
চিহ্নিত হইয়াছিল? যজুর্বেদ ও অথৰ্ববেদের পূর্বে হইয়াছিল, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । কারণ, যজুর্বেদে নক্ষত্রগুলির 
নাম আছে এবং নক্ষত্রের অধিপতি দেবতার নামও আছে। 
যজুর্বেদের কাল খরী-পূ ২৫*০ অব্দ । পূর্বে “যজুর্বেদের কাল- 
নিৰ্ণয়* প্রবন্ধে ইহ! দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





যাহীয়া অমাবস্তায় ও পুণিমায় যজ্ঞ করিতেন, চন্দ্রগতি 
তাঁহাদের অবশ্য লক্ষ্য হইয়াছিল । তাহীরা নক্ষত্রের উদয় 
দেখিয়! অয়ন-পরিবর্তন এবং কোন কোন খতুর আরম্ভ 
অবগত হইতেন। এই কারণে খগ্বেদের খধিগণ প্রধান 
প্রধান নক্ষত্র চিনিতে শিখিয়াছিলেন। | 

এক খধষি বলিতেছেন, সোমকে নক্ষত্রের ক্রোড়ে রাখা = 
হইয়াছে ( ১০।৮৫৷২ )। ইহার অর্থ, চন্দ্র রাত্রির পর রাত্রি 
এক এক নক্ষত্র ভোগ করেন। নক্ষত্র-চক্ত নির্ধাণের মূল 
এইখানে । পুরাণেও আছে, চন্দ্র সাতাইশটি নক্ষত্র নায়ী 
কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। অন্ত সন্ধ্যার সময় চন্দ্রকে এক 
নক্ষত্রের নিকটে দেখিলাম, কল্য সে সময় আর এক নক্ষত্রের 
নিকটে দেখ! যাইবে। এইরূপ, সাতাইশ রাত্রি গতে 
প্রথম নক্ষত্রের নিকটে দেখা যাইবে। অর্থাৎ চন্দ্রই নিজের 
পথের সাতাইশ নক্ষত্র দেখাইয়া দিয়াছিলেন। 

কিন্তু সাতাইশটি নক্ষত্র চন্দ্রপথের সন্নিকটে পাওয়া যায় 
না। কোনটা পথের উত্তরে, কোনটা দক্ষিণে অবস্থিত।' 
ঞ্রবতারা আবিষ্কারের পর দূরস্থিত নক্ষত্র-নির্দেশ সুগম 
হইয়াছিল। স্ুত্রদ্বারা গ্রবতারা ও চন্দ্র যৌগ করিয়া, 
কোথাও বা চন্দ্রের দক্ষিণে বধিত করিয়া সে সুত্রে যে নক্ষত্র 


দেখা যাইত, সে নক্ষত্র চন্দ্রনক্ষত্র হ্ইয়াছিল। এই যোগ < 


প্রত্যহ মধ্যরাঁত্রে ঘটে । কোন নক্ষত্রে একটি তারা, কোন 
নক্ষত্রে দুইটি, কৃত্তিকাঁয় ছয়টি, ইহার অধিক তারায় কোন 
নক্ষত্র নাই। যে নক্ষত্বে যে তাঁরা বড়, সে তাঁরা দিয়া ঞ্রব- 
সুত্র প্রসারিত করাই স্বাভাবিক । গণিতদ্বারা ইহা সর্মথত 
হ্য়। শ্রী-পৃ ৪৫০০, ৩৫০০, ২৫০০ অব্ের প্রুবস্থত্রস্থ তারা” 
স্থান গণিলে দেখা যায়, খ্-পু ৩২০০ অব্দের তারাস্থান 
আশ্চর্য-রূপে মিলিয়া যায়। এই এক্য আকস্মিক হইতে 
পারে না। অতএব এই সময়ে বর্তমানের সাতাইশটি নক্ষত্র 
নির্দিষ্ট হইয়াছে'। সে সময়ে রোহিণী-নক্ষত্রে বাসস্ত-বিষুব 
এবং জ্যে্ঠানক্ষত্রে শারদ-বিষুব হইত। মুল! ও জ্যেষ্ঠা 
নাম হইবার কারণ এই । এই নক্ষত্র হইতে চক্র আরম্ভ 
হইয়াছিল। যে কারণে এক মাসের নাম অগ্রহায়ণ, সেই 
কারণে আর এক মাসের নাম জ্যৈ্ঠ। ইহার পূর্বে ধ্রব- 
তারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহা পূর্বোক্ত আলোচনীয়-- 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । ইহার আর এক প্রমাণ দেওয়া 
যাইতেছে । এই কালের পূর্বে অভিজিৎ ও শ্রবণার ক্রব- 
স্থত্রের মধ্যে অস্তর অধিক ছিল। কিন্ত দুই সুত্র ক্রমে 
ক্রমে নিকটস্থ হইয়া মাত্র ৪ অংশ হইয়াছিল। এইহেতু 
একটিকে ত্যাগ করিতে হ্ইয়াঁছিল। অভিজিৎ চন্ত্রপথ 
হইতে বহু উত্তরে বলিয়া সে তাঁর! নক্ষত্র-চক্র হইতে বহিষ্কৃত 
হইয়াছিল। ইহা! মহাভারত-বনপর্বে (১২৮) উল্লিখিত 


ফাস্তন 


বৈদিক কৃষ্টির কালনির্ণয়ে ধ্রুবতার। 


৪১১ 





হইয়াছে । সেখানে আছে, রোহিণীর জ্ঞেষ্টত্বহেতু অভি- 
জিৎ বনে গমন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ রোহিণীকালেই 
অভিজিৎ পরিত্যক্ত হইয়াছিল । এক বৎসরে কিন্বা দশ 
বৎসরে নক্ষত্র-চক্র-নির্ধাণ অসম্ভব ছিল। বহু বৎসরের 
পরিদর্শনের ফলে নক্ষত্র-চক্র বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। বোধ 
= হয় প্রতি মাসে দুইটি নক্ষত্র ধরিয়া! প্রথমে চব্বিশটি নক্ষত্র 
_ ঈণ্য হইত। ফন্তুনী, আষাঢ় ও ভত্রপদা বিভক্ত হইয়া পরে 
আঠাইশটি হইয়াছিল । যজুর্বেদের কালে সাতাইশটি গণ্য 
হইয়াছিল । সে সময়ে তারাময় কৃত্তিকা-নক্ষত্র নক্ষত্র-চক্রের 
আদি নির্ধারিত হইয়াছিল। কারণ, কত্তিকা-নক্ষত্র ভাগের 
প্রথমে পাদান্তে বাসন্ত বিষুব হইত । 

বহুকাল পূর্বে জর্মীন প্রোফেসর বেবর তারাময় স্পষ্ট 
কৃত্তিকা-নক্ষত্রে বাসত্ত-বিষুব স্বীকার করিয়াছিলেন । শ্রী-পু 
২২০০ অব্দে ইহ! ঘটিয়াছিল। - কাজেই, বেবর সাহেব 
যজুর্বেদের এইকাল মানিয়াছিলেন। ভকুটর থিব. সাহেব 
অবলীলাক্রমে বলিলেন, এই ব্যাখ্যা ভূল। কারণ, তাহার 
বিবেচনায় “নক্ষত্র-দর্শক” খধিগণ, বসন্ত ঝতু হইতে বৎসর 
গণিতেন না, বাঁসন্ত-বিষুবও জানিতেন না ! তাহার কল্পনায় 
বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সময়ে যজুর্বেদ প্রণীত হইয়াছিল, তাহাও 
৯ পু ৮** অন্ধ! ইহা এক অত্যা্সর্য আবিষ্কার ! 
প্রোফেসর কিথ, অকুলে কুল পাইলেন। ইহা এক পরম 
কৌতুকের কথা । কিন্ত আরও এক বিপদ বহিয়! গিয়াছে। 
আর্ধেরা কোন্‌ জাতির নিকট হইতে নক্ষত্র-চক্র পাইয়া- 
ছেন? তাহাদের কল্পনায়, আর্ধের] কদাপি নক্ষত্র-চন্ত স্থির 
করিতে পারিতেন না। নিশ্চয় অপর কোন জাতির নিকট 
পাইয়াছিলেন। সে কোন্‌ জাতি, বিদ্বানেরা স্থির করিতে 
পারেন নাই। অথচ অন্ত কোন জাতির নক্ষত্র-চক্রের 
চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না। তাহারা ভাবিলেন না, চন্দ্র- 
"নক্ষত্র দ্বারা ৩৬৬ দিনে বৎসর পরিমিত হইতে পারে না, 
অধিক মান গণিতেও পারা যায় না, অয়ন-পরিবর্তনের 
দিনও নির্দিষ্ট হইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, আমাদের 
দেশের অনেক উচ্চশিক্ষিত বিদ্বান উক্ত পণ্ডিতদিগের মতের 
হেতু বিচার করেন না। মানের নাম জ্যৈষ্ঠ কেন হইল, 
= কেন অগ্রহায়ণ হইল, ইহার উত্তর চিন্তা করিলে বৈদিক 
কুষ্টির প্রাচীনতা গ্রতীত হইবে৷ বভুর্বেদের কালে, অর্থাৎ 
খ্রী-পূ ২৫০০ অবে বৈশাখী পূর্ণিমায় বাসস্ত-বিযুব ও 


কাতিকী পূর্ণিমায় শারদ-বিষুব দিন হইত। 


ইহার পুবে 
প্রায় দুই সহম্্র বৎসর জৈঠী পূর্ণিমায় ও মাগী পূর্ণিমায় 
হইত। রুদ্র-প্রকরণে খরী-পূ ৪৫০০ অব্ধের প্রমাণ পাইয়াছি। 
এই প্রকরণ হইতে ৩২৫০ অব্দেরও পাইলাম । 

রোহিণী-নক্ষত্রকালে কল্যবের আদি নিরূপিত হইয়া 
ছিল.। মধ্যরাত্রে ্বতার! ও সপ্তধির বসিষ্ট-তারা! যে বৎসর 
মধ্য-রেখায় দেখা যাইত, সে বৎসরই কনিমুখ। গণিত 
করিলে দেখা যাইবে, খী-পূ ৩১:১ অব্দে এইরূপ ঘটিয়াছিল, 
সে বণ্ুসরই কলিমুখ। কলি-দ্বাপর-ত্রেতা-কৃত, এই চারি 
নাম চারি বৎসরের ছিল,.চারি যুগের নয়। খ্রী-পূ ৩২৫৬ 

অব্দ হইতে খ্ৰী-পূ ৩১০১ অব্দ পৰ্যন্ত পর্যায়ক্রমে এই চারি 
বৎসর গণিয়া আসিলে খ্রী-পূ ৩১০১ অব্দে কলি-বৎসর 
পড়িয়াছিল। সে নাম হইতে বৃহৎ কলিষুগের নাম 
হইয়াছে। সপ্তহির সাতটি তারার মধ্যে বসিষ্ঠ-তারাই 
বের নিকটস্থ, উভয়ের অন্তর মাত্র ১১* অংশ) ইহাও 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। কেমন করিয়া -কলি-মুখ নির্ধারিত 
হইয়াছিল, পণ্ডিতের! তাহা নিরূপণ করিতে দিশাহারা 
হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতিধিদ্‌ আর্ধভট ও অন্তান্ত 
জ্যোতিবিদেরা লিখিয়াছেন, কলিমুখে রবিচন্দ্রাদি গ্রহগণ 
একস্থানে ছিলেন। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতের মনে করিলেন, 
কলিমুখ একটা কল্পিত বৎসর । কারণ, কলিমুখে রবি-শশী 
ভিন্ন অন্ত গ্রহ নিকটে নিকটে ছিলেন না। ইহা গণিত- 
দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। তথাপি তাহীর! মনে করিলেন, 
গ্রহগণের পশ্চাদ্‌্গতি গণিয়া কলিমুখ স্থিরীকৃত হইয়াছিল । 
কিন্তু সে ব্যাখ্যার মূলে. কল্পন! ব্যতীত কোন প্রমাণই 
নাই। জ্যোতিবিদেরা একটা ত্রি-সহজ্র বৎসরের পুরাতন 
অন্ধ পাইয়াছিলেন। তাহাকেই তাহাদের গণনার আরম্ভ 
ধরিয়াছিলেন। তাহারা নিজে গণিতঘারা পান নাই। 
আমাদের জ্যোতিষের কোনও £অব্দমুথ কল্পিত .নয়। 
কল্যব্বমুখ, সপ্তাধ-অব্বমুখ (যেটা কাশ্মীরে অন্যাঁপি 
লৌকিকান্ নামে প্রচলিত আছে ), যুধিষ্ঠিরাব-মুখ, বিক্রম- 
সংবৎ, শকমুখ, গুপ্তাবমুখ, ইহাদের একটাও কল্পিত নয়।- 
প্রত্যেকেরই মুল জ্যোতিষিক। ইহাদের কোনটার মুলে 
প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ঘটনাও নাই । 

অর্টবা-পূর্ববর্তী রুদরপ্রকরণে রে দিকে ‘অজ্ঞ, একপাদ' হইবে' 
অজ-একপাদ, ‘হ্যে’ হইবে গ্রে 
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শ্রীশান্তা দেবী 


যেদিন থেকে মানুষ কথা বলতে শিখেছে সেদিন থেকেই 
বোধ হয় প্রাচীন আর নবীন বলে ছুটি নামের অবতারণা 
করা হয়েছে। . প্রাচীন আর নবীন বলতে অনেকেই ছুটি 
বিরোধী দল বুঝেন। কিন্তু তাদের মধ্যে যে চিরকালই 
শুধু ছন্ব আছে তা নয়; ব্যক্তি হিসাবে প্রাচীন. আর 
নবীনের মধ্যে সর্ববকালে শ্রদ্ধাগ্রীতির সম্পর্কও একটা চলে 
আসছে। পিতৃতর্পণ, পূর্বপুরুষ পুজা প্রভৃতি এই শ্রদ্ধারই 
একটি রূপ । | 

ব্যাপকতর ক্ষেত্রে কে যে প্রাচীন আর কে ষে নবীন 
সেটা বল! অনেক ক্ষেত্রে শক্ত । যদি প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের সঙ্গে তুলনা করি তা হলে আমাদের মহাভারত 
রামায়ণের যুগও নবীনের যুগ । আবার যদি এটম 
বোমার যুগের সঙ্গে তুলনা করি তা হলে কামান বন্দুকের 
যুগই প্রাচীন, তীর-ধন্ছক তলোয়ার ত অতি প্রাচীন। 
মানু যত আধুনিক হচ্ছে তত তার প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা 
হয়ত কমে আসছে । কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে 
নিত্য নৃতন আবিষ্কার তার মনে এই কথাই জাগায় যে 
যত দিন যাবে তত তার উদ্ভাবনী-শক্তি বাড়বে এবং ততই 
প্রাচীনের ভ্রম ও খুঁৎ সে সংশোধন করতে পাঁরবে। 

বিজ্ঞানের যখন এতটা উন্নতি হয় নি, তখন কিন্ত 
মানুষের আস্থা প্রাচীনের উপরই বেশী ছিল। যা শাস্ত্রে 
আছে, যা বেদ-বেদাত্ত উপনিষদে আছে, যা ‘বাইবেল বা 


কোরাণ ব্রেছেন তাকে মানুষ যতখানি ভক্তির সঙ্গে শুনত ' 


এবং তাকে অত্রান্ত মনে করে তার উপর যতখানি নির্ভর 
করত, নবীনতর কোন প্রাজ্জনের বাক্যে কখনও মাহ্ষ 
ততটা আস্থা দেখায় নি। 

অবশ্য তার একটা কারণ এই যে, এই শাস্তগুলির 
অধিকাংশকেই অনেক মানুষ মানব-রচিত মনে করে না, এগুলি 
দেবতার বাণী বলে পরিচিত । কিছু বা খবিবাক্য। কিন্ত 
এখনকার যুক্তিবাদী যুগে আর কোন ধর্মের লোক না হউক 


গ্রীষ্ধ্মীরা তাদের শাস্ত্রগুলিকে মানুষের রচন! বলেই মানেন, . 


এবং সেই শাস্তকার মানুষদেরও দেবতার অবতার ভাবেন 
না। তবু আধুনিক কোন মহীপুরুষের কথার চেয়ে বাঁই- 
বেলের প্রতি তাদেরও ভক্তি বেশী । প্রাচীনতাই বাইবেলের 
গুরুত্ব ও পবিত্রতাকে আরও মহিমামণ্ডিত করে রেখেছে। 
অবশ্য প্রাচীনত। এক রকম পর্শপাথরও বল! যেতে পাবে। 
প্রাচীনতার দীর্ঘ আত বেয়ে যে এতদিন বেঁচে আছে এবং 


এতকাল পরেও মানুষের মনকে ভক্তিনত করতে পারে 
তার মুল্যের পরীক্ষা! ত হয়েই গিয়েছে। বিজ্ঞান ছিল না 
বলেই হয়ত তখনকার মানুষের অস্তদূষ্টি বা তৃতীয় নেত্রের - 
শক্তি ছিল গভীর। ক্রমে মানুষ তা হারিয়ে ফেলেছে; 
এবং নবীনে বিশ্বাসী যে যতই হউক কেউ সহজে মনে 
করে না যে বেদ উপনিষদের মত স্থায়ী আজকালকার কোন 
সাহিত্য হবে। 

যদিও মানুষের জীবনে প্রাচীনে নবীনে ঝগড়ার উদা- 
হরণের অন্ত নেই, যদিও শাশুড়ী-বৌ-এর ঝগড়া, পিতা- 
পুত্রের বিরোধ, গুরু-শিষ্বোর ছন্দ আমরা সর্বদাই দেখতে, : 
পাই, ইতিহাসেও পড়েছি পিতার শোণিতে কলঙ্কিত কত 
পুত্রের সিংহাঁসনের কথা, তবু সবগুলিকে ঠিক প্রাচীন-. 
নবীনের দ্বন্দ বলা যায় না! বাস্তবিক অনেক স্থলে সেগুলি 
মান্থষের ব্যক্তিগত স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাত মাত্র। শাশুড়ীও 
মানুষ, তিনি সংসারে তার প্রতিষ্ঠা ছেড়ে দিতে পারেন নাঃ ' 
বধূও মানুষ, তিনি তার নবলন্ধ দাবির ধারালো অস্ত্রে পং 
কেটে পরিষ্কার করতে চান। পিতা-পুত্র এবং গুরু-শিষ্যের 
মধ্যে স্বার্থের সম্পর্ক কম, একেবারেই নেই বল! যায় ন!। 
সচরাচর পিতা নিজের মঙ্গলের চেয়ে পুত্রের মন্রলই বেশী 
কামনা করেন ধরা যেতে পারে। তৎসত্বেও যখন বিরোধ 
বাধে তখন তাকে তবু প্রাচীন ও নবীনের বিরোধের 
পর্যায়ে ফেলা যাঁয়। 


এগুলি গেল কতকট! ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধের 
পরিচয়। কিন্তু দলগত কতকগুলি বিরোধের কথাই 
কাগজে-কলমে মানুষ বেশী আলোচনা করে। যেমন 
সাহিত্যের কথা। ইংরেজী সাহিত্যে এলিজাবেথের যুগ, 
ভিক্টোরিয়ার যুগ আছে, আবার Modern writers, 
Modern poetry এসব আখ্যাঁও চলিত আছে। আমাদের 
সাহিত্যেও তার ছোয়াচ লেগেছে। প্রাচীন সাহিত্য ও' 
আধুনিক সাহিত্য নামকরণ রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই হয়ে 
ছিল; রবীন্দ্রনাথের পর আরও নূতন এক দল সাহিত্যিক 
দেখা দিলেন। এক দলকে বলা হ’ত র্বীন্দ্র-যুগের আর" 
এক দলকে অনেকে প্রগতিবাদী বলতেন। আমি সামান্ত 
মানুষ হলেও এক সময় এই প্রগতিবাদীদের বিষয় লিখতে 
গিয়ে এদের সাহিত্যের নামকরণ করেছিলাম; ‘অতি 
আধুনিক সাহিত্য ।” নামটা দেখলাম অনেকেই গ্রহণ 
করলেন, খুব চলে গেল। 


চা 
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সে যাই হউক, কথাটা হচ্ছে প্রাচীনে নবীনে বিরোধ 
নিয়ে। বাস্তবিক কি বিরৌধট। খুব বড়? বাস্তবিক কি 
প্রতি পুরুষের (8৮:৪:৪৩:) প্রাচীন ও নবীনের সাহিত্য- 
রচনায় প্রচুর প্রভেদ্ ? প্রত্যেক প্রাচীন দলই এক সময় 
নবীন ছিলেন এবং কেউ কেউ অল্প, কেউ বা বিস্তর বিদ্রোহ 
_ করেছিলেন তাদের অগ্রবর্তীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রাচীনই 
হউক আর নবীনই হউক সাহিত্যের ক্ষেত্রুটা কিসের উপর: 
বিস্তৃত হয়ে আছে? 

আমরা ধানই চাষ করি আর গমই চাষ করি, মা 
ধরিত্রীর.বুকের উপর ছাঁড়া আমাদের স্থান নেই এবং কর্ষণ 
বপন ছাড়া গতি নেই। তেমনি আমরা শকুস্তলাই লিখি, 
বিষবৃক্ষই লিখি কি চোখের বালি বা চরিত্রহীনই লিখি 
মানবজীবনকে ভিত্তি করেই আমাদের লিখতে হবে। শুধু 
তাই নয়, মানবজীবনের যৌবনকালের নবোদগত প্রেমই 
সকল যুগের কাব্যে বড় একটা স্থান জুড়ে আছে। সে প্রেম 
তপোঁবনেই হউক, কি রাজার ঘরেই হউক অথবা দরিদ্র 
গৃহস্থের কুটীরেই হউক, তার আনন্দ ও বেদনার হিলোলের 
মধ্যে যুগে যুগে খুব যে একটা তফাৎ আছে তা নয়। কাঁল- 
প্রবাহে যেটুকু পরিবর্তন হয় তাকে বিরোধ বলা যায় না, তা 
১৮যামগিক পরিবর্তন মাত্র। আমরা রামায়ণ মহাভারতের 

যুগে বড় বড় রাজবংশের কাহিনী নিয়ে কাব্য সাহিত্য রচনা 
করেছি, বঙ্িমের যুগে গৃহস্থের ঘরের কথা বলেছি, এখন 
কয়লাখনি বা বস্তির কাহিনী বলি। 'এ রচনার ধারা নদীর 
আৌতের ধারার মত একই স্রোতস্বিনীর বিভিন্ন অংশ। 
রামায়ণ মহাভারতের যুগেও আমরা সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর 
প্রেমের কথার সঙ্গে অহল্য। দ্রৌপদী কুস্তীর কথাও বলেছি, 
আবার এযুগেও ভ্রমর রোহিণী, কমলা, বিনোদিনী বা 
চরিত্রহীনের সাবিত্রীর কথা বলি। 

প্রাচীনে নবীনে কোনই বিরোধ বা প্রভেদ নেই 
বলা চলে না। কিন্তু এক একটা যুগ অর্থাৎ ২৫৩০ 
বা ৪০ বৎসরে এমন কিছু বিপর্যয় হয় না যে তাকে 
বড় একট! বিপ্লব. আখ্যা দিতে হবে। ডারউইনের 
থিওরি অন্থসারে বাঁদর থেকে মানুষ হতে যে দীর্ঘ সময় 
- লেগেছিল, সাহিত্যক্ষেত্রের এ রকম পরিবর্তনে ততথানি 
দীর্ঘ সময় অবশ্য লাগে না, কিন্ত তবুও এক যুগের সাহিত্য 
থেকে পরবর্তী যুগের সাহিত্যে ৩০1৩৫ বৎসরে যে পরিবর্তন 
দেখা যায় সেটাও মূলগৃত ভাবে খুবই সামান্য এবং খুবই 
ধীরগতি । আমাদের দেশের প্রগতিবাদীরা এবং তৎপূর্ব্বেও 
অনেকে পূর্বতন সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রচনা-পদ্ধতিকে 
আমূল পরিবর্তন করেছেন বলে দাবি করেন। কিন্ত 
বাস্তবিক কি তাই? যে পরকীয়া প্রেম বাষে অন্ত্যজ 
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প্রেমের ছবি অথবা যে দৈহিক কামনার চিত্র প্রগতিবাদীরা 
তাদের বিদ্রোহের পরিচয়রূপে সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন 
সে কি প্রাচীন এবং অতি প্রাচীন সাহিত্যে ছিল না? 
নানা যুগের প্রাচীন সাহিত্যেই, রামায়ণ মহাভারত থেকে 
কুমারসম্ভব প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যে এবং বাংলায় ভারত- 
চন্দ্র বিদ্ভাপতি চণ্ডীদাসেও আমরা তার পরিচয় পেয়েছি, 
তবে সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী ধীরে ধীরে এবং বারে বারে 
ঘড়ির দোলকের মত এদিক থেকে ওদিকে পরিব্তিত 
হয়েছে। কখন কামনাকে শুধু কামনা বলেই সাহিত্যিক 
তার সাহিত্যে-স্থান দিয়েছেন, তাকে ভালও বলেন নি, মন্দও 
বলেন নি। কখন বা তার রূপক ব্যাখ্যা করে ভক্তিতত্বের 
সঙ্গে তাকে জড়িত করেছেন, কখন বা স্থরুচির খাতিরে 
সাহিত্যে তাকে অপাংক্তেয় করতে চেয়েছেন যদিও সম্পুর্ণ- 
রূপে কোনও সময়েই তা হয় নি। আবার কখন বা নবীন 
সাহিত্যিক,উন্মত্ আবেগে এই দৈহিক কামনা নিয়ে মাতা- 
মাতি করেছেন, কিন্তু এই সকল সময়েই মানব-মনের যে 
হ্বদয়াবেগগুলি তা তার চিরুস্তন ধারায়ই চলেছে এবং 
সাহিত্যে প্রতিবিদ্বিত হয়েছে । অবশ্য মাঁনব-সভ্যতার 
শাসনে এবং মানবজীবনের জটিলতার বৃদ্ধিতে তা কালে 
কালে ধীর গতিতে কিছু পরিবন্তিত, কিছু আবৃত, কিছু 
স্তিমিত, অথবা অধিক শাসনে কিছু উন্মত্তরূপে দেখ! দেয়। 
জীবনের এই পরিবর্তন সাহিত্যের পটেও ফুটে ওঠে। 
মান্য যে যুগে আদর্শবাদী সে যুগের সাহিত্যও আদর্শ- 
বাদ মেনে চলে, মান্রুষ যে যুগে যুদ্ধ বা আর কোন 
আকম্মিক কারণে উন্মত্ত ও উচ্ছ আল হয়ে ওঠে সে যুগে 
সাহিত্যও তার ভদ্রতার আবরণ ছুঁড়ে ফেলে দেয়। জীবন- 
যাত্রার ধারা যদি কোনও প্রচণ্ড আঘাতে পরিবর্তিত হয়ে 
যায় তবেংসাহিত্যের গায়েও সে আঘাত সজোরেই লাগে । 
নবীনের বিদ্রোহ তার কারণ নয়, নবীনের পারিপাশ্থিকের 
হঠাৎ পরিবর্তনই তার কারণ। আঘাতটা পৃথিবীর যে 


. অংশে প্রথম লাগে পরিবর্তনও সেইখান হতেই সুরু হয়। 


প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় সাহিত্যে বিদ্রোহ বা 
উচ্ছ খলতার যে প্রকাশ দেখা দিয়েছিল তা কেন ইউ- 
রোপেই প্রথম দেখা দেয়? কারণ যুদ্ধদাঁনবের নিষ্ঠুর 
পেষণে সেখানকার মান্য সভা জগতের শালীনতাকে 
অনেকখানিই ভূলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। 

আমাদের ভারতবর্ষে, তথা এসিয়ায় সাহিত্যের এই 
বিদ্রোহ-ভাব পরের কাছে ধার করে ক্রমে নিজের করে 
নিতে হয়েছিল। কারণ যুদ্ধের যে মার ইউরোপ খেয়েছিল 
আমাদের সেবারে তা খেতে হয় নি। যদিও সাহিতো 


আমরা তখন থেকেই স্থানে অস্থানে অসম ও অগম্য প্রেমের 
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ছড়াছড়ি লাগিয়েছিলাম এবং বাহবাও প্রচুর পেয়েছিলাম, 
তবু সেই পূর্বতন কালের মতনই সোনা-রূপা ওজন করে 
আর জাঁতকুলবর্ণ বাঁচিয়ে কনে আনার পদ্ধতি সাহিত্যিকর! 
স্বয়ংও বদলাতে পারলেন না। অন্তযন্ত, পতিত, বিদেশী 
বা বিধৰ্ম্মীকে হৃদয়পদ্মে বসিয়ে যতই কবিতা লিখি না কেন 
তার আওয়াজট! মেকি টাকার ধ্বনির মত শুন্তগর্ত শোনাবে, 
যদি না তা, আমাদের জীবনের সত্যকার ছবি হয়। 
আমাদের জীবনধারায় অত বড় বিপ্লব কি হয়েছেষে 
সাহিত্যে বড় বড় বিপ্লবী দেখা দেবে? কাব্যে ও সাহিত্যে 
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যা লিখে 
গিয়েছেন তাঁকে আমর] বিদ্রোহ বলব নাঃ বলব অগ্রগতি । 
নূতন কোন বিদ্রোহী তাঁদের স্থষ্টিকে পাণ্টে দিতে 
পারেন নি এখন পর্যন্ত, কারণ জীবনের যে বিপ্রবের 
. ছয়! সাহিত্যে প্রতিবিদ্বিত হবে সে বিপ্রবই দেখা দিতে 
সাহস করছে না, ভীরু পায়ে একটু উকি মারছে মাত্র । 

গৃহের ভিত্তি যেমন মাটির নীচে, গাছের মুল শিকড়ও 
তেমনি মাটির নীচে । সাহিত্যের প্রাচীন স্থষ্টি এই গৃহের 
ভিত্তি বা গাছের শিকড়ের মত। এখানে দোতলার উপর 
তিন তল! হয়, শাখার উপর প্রশাখা পাতা মেলে, কিন্তু 
ভিত্তি বা মূলকে অস্বীকার করে অথবা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করে কেউণবড় হয় না, তা হলে ধ্বংসই হয়। ঝড়ে বঙ্ধায় 
বিরাট মহীরুহের ডালপালা যদি ভেঙে পড়ে বা কেউ ছেঁটে 
দেয়, তা হলেও. সেই ছাট! ডালের রসেই পুষ্ট হয়ে নৃতন 
পাতা তারই গায়ে আবার দেখা দেয়। পাতা নৃতন বটে, 
কিন্তু রঙে রেখায় সেই পুরাঁতনেরই পুনরাবৃত্তি। তেমনি 
সাহিত্যেও আমরা যতই প্রাচীনকে দুরে ঠেলে বলি 
আমরা আধুনিক, আমরা নৃতন--দেখা যায় আমরা সেই 
প্রাচীনেরই বসপুষ্ট নবীন আবির্ভাব । 

সেই উপনিষদ» সেই রামায়ণ, সেই মহাভারত, সেই 
বৈষ্ণব সাহিত্য, সেই বঙ্ষিষ রবীন্দ্রনাথ ' যুগের পর যুগে 
আমাদের সম্বল ছিল এবং থাকবে । এই যাদের সংখ্যা যুগে 
যুগে বেড়ে চলেছে এঁদের অন্তভূতিকেই আমরা আমাদের 
হৃদয় দিয়ে অন্তুভৰ করি, আমাদের বাণীতে প্রকাশ করি। 
নৃতন নৃতন পাত্রে নৃতন নূতন পরিবেশে ভার কিছু পরি- 
বর্তন হয়; তা কখনও বেশী কখনও কম। কিন্ত মানুষের 
হৃদয়াবেগের প্রকাশ সম্পূর্ণ নূতন পথে আজও চলে নি, 
কবে চলবে জানি নাঁ। এক গাছের কলম আর এক 
গাছে লাগানোর মত ছুটি বিভিন্ন জিনিষের সংমিশ্রণে 
আর একটু নৃতনত্বও দেখা দেয় মাঝে মাঝে, কিন্তু তাও 
পুরাঁতনেরই রসন্থষ্ট 1: অবশ্য আমি বলছি না যে. নৃতন 
কিছুই নেই, সবই পুরাতন। তা যদি হ'ত তবে পুরাতন 


. প্রবাদী 


: ১৩৫৭ 
সম্পদের ভাণ্ডার এত বড় হ'ত না। কালে কালের সঞ্চয়েই 
পুরাঁতনের ভাণ্ডার বেড়েছে। কিন্তু এই বাড়া বিপ্লবের 
সাহায্যে নয়, বিকাশের সাহায্যে । 
রচনা-পদ্ধতির বিপ্লব বিষয়েও তাই বলা যায়। ধরা 
যাক্‌, চলিত কথা ও সাধু ভাষার ছন্দ কি করে সুরু হ'ল? 
কেউ বলবেন 'সবুজপত্রে”র যুগে এর সুচনা, কেউ বলবেন _ 





' আরও আধুনিক লেখকেরা এর আরও রূপান্তর ঘটিয়েছেন । 


কিন্তু সে সব কোনটাই ত আকন্মিক বিপ্রব নয়। ধীরে 
ধীরেই এগুলিও ঘটেছে । অতি প্রাচীন সংস্কতের নিদর্শন 
আমি দিতে পারব না। কিন্তু কালিদাঁসের যুগে 'অভিজ্ঞান- 
শকুত্তলমে? দেখি মেয়েদের মুখের কথা কথিত ভাষাতেই 
লিখিত। তার! “আধ্যপুত্রকে বলছেন “অজ্জউত্ত” প্রিয় 
সথিকে বলছেন “পিয় সহি’ ইত্যার্দি। এইরূপ প্রাকৃত 
ভাষা, পালি ভাষ! ইত্যাদি কথিত ভাষারই লিখিত রূপ। 
বাংলাতেও দেখি ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলে’ কথিত ও সাধুর 
মিশণ ২ 
“যে লাজ পেয়েছি হাঁটে কৈতে লাজ পায় । 
এ টাঁকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায় ॥” 
ইত্যাদি। 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ঃ 
. প্রাণে, জোলতে গেলেই বোলতে হয় 
পোড়া দেশের লোকের আচার দেখে চোলতে 
পথে করি ভয়! 
দীনবন্ধু মিত্রের নাটক কথিত ভাষাতেই রুচিত। 
নাটকে উপন্তাসে মানুষের মুখের কথা বহু দিনই কথিত 
ভাষায় লেখা চলে, ক্রমে তা সকল ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়ল । 
সেই সময়ই দুই ভাষার দ্রন্ব স্থরু হয়। কিন্তু যাকে আমর! 
বিপ্লব 'বলি তার ফলেও সম্পূর্ণ কথিত ভাষা সাহিত্যে চলে 
নি। ক্রিয়াপদ্ছকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে বটে, কিন্ত আমরা 
যে ভাষা কথায় ব্যবহার করি সেই অলঙ্কারহীন সাদাসিধা 
ভাষা লেখায় চালাতে ক’জনের ইচ্ছা বা সাহস হয়? 
সকলেই তাদের পু'জিতে যত অলঙ্কার আছে মানসবন্তার 
সর্বান্ষে চাপিয়ে তবে তাকে পাঁচ জনের সামনে বার করতে 
সাহস করেন। ন! হলে যে তিনি বিদ্যা-ধনে ধনী প্রমাণিত 
হবেন না। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ক্রিয়াপদের কথিত? 
রূপগুলি সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে চালাতে চেষ্টা করেছেন 


চটি 


এবং সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা সফল হয়েছিলেন । কিন্ত 
সাহিত্যের ভাষার যে একট! আলম্কারিক রূপ আছে সেটা. 


বদলে দিতে পারেন নি। তা ছাড়া কথিত ভাষা! চালাবার 
চেষ্টায় বাংলা ভাষার বানান নিয়ে যে সমস্ত! দাড়িয়েছে তা 
যে কি প্রকারে এবং কত দিনে মিটবে জানি না। 
আকন্মিক বিপ্লবে পাকা কাজ হয় না বলেই আজ বাংলায়: 


ফাল্গুন 


ভগ্গীরথের তপস্যা 


৪১৫ 





ওকার দেওয়া বানান, উকার দেওয়া বানান, একার দেওয়া 
বানান যার যা খুশী চালাচ্ছেন। হোলুম, হলেম, হলাম, 
হোলাম, যার যা ইচ্ছা লিখতে পারেন। কিন্তু বিপ্লবের 
পর ধীরে ধীরে যখন উচ্ছবাসটা সম্পূর্ণ থিতিয়ে পড়বে তখন 
হয় ত ক্ৰমে একটা সার্ধজনীন বানানের রূপ দীড়াবে। 
৮6 সেই রকম ইংরেজী, ফরাসী, ফাসী নানা শব্দ এবং গ্রাম্য 
বহু কথাও একটু অতিরিক্ত আগ্রহে চালানো সুরু এক এক 
সময় হয়েছে। তার বহু কথাই ঝরে ষাঁবে, কিছু থাকবে । 

সহজ ভাষার একটা রূপ 'প্রবাসী*র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক 
তার বিবিধ প্রসঙ্গে চালিয়েছিলেন। যদিও তাঁর ক্রিয়াপদ 
সচরাচর লাধুভাঁষার মতই লিখিত হত, তবু অলঙ্কারবজ্জিত 
সহজ ও মাৰ্জিত তাঁর যা চেহার! ছিল তাঁর চেয়ে অনেক 


কথিত ভাষার রূপ যথেষ্ট কৃত্রিম। কিন্তু এটাতেও 
বিপ্রবের কোনো চিহ্ন ছিল ন! এবং ভাষার সংস্কার বিষয়ে 
তিনি কোনো দাবি করেন নি।' 

একই ভাষাকে অবলম্বন করে নানা মানুষ নানা ভাবে 
তাদের মনের কথ! বলে, তাতে পার্থক্য থাকবেই, নৃতনত্বও 
কিছু কিছু থাকবে যদি মানুষটি শক্তিশালী হন | তবে কেউ- 
বা যুগপ্রবর্তক হন চিন্তা ও কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য্যে এবং রূপ- 
সৃষ্টির নৈপুণ্যে আবার কেউবা যুগপ্রবর্তক হতে দাবি 
করেও কালের স্রোতে কোথায় ভেসে চলে যান। আমাদের 
যুগে আমরা বলতে পারব কি এ যুগের সাহিত্যে ক'জন 


‘চিরস্থায়ী দাবি রেখে ষেতে পারবেন? কালই তা প্রমাণ 


করবে, আমরা অবহু জানব না। 


ও ভগীরথের তপস্থ। 


অস্থি, রক্ত, মন্দ্ায় মোর এই আকাজ্কা বহে, 
মোর তপস্তা কেবল আমার জ্ঞাতির জন্ত নহে। 
শুধু স্বকুলের মুক্তি চাহি না চাহি না মা উদ্ধার,  , 
সকল যুগের সকল প্রাণীর খোল মা! স্বর্গঘ্বার । 
আদ্ষিকার নহে, কালিকার নহে, নহে ক্ষণিকের দান, 
অনস্তকাঁজ যেন তব ক্কপা হয়ে থাকে অল্লান। 
বিতর শক্তি, বিতর মুক্তি হরি পাদোন্বা, 

এসো মা সুহ্র্লভা । 


২ 


স্বল্প, শীর্ণ, সংকীর্ণ যা, নহে ব্দধনশীল,_ 

নাহি অভিরুচি তাহাতে তৃপ্তি নাহি মোর একতিল। 
কর নির্মল, অপাপবিদ্ধ, কর মা মহত্তর, 
মানবজাতিকে কর বলিষ্ঠ, রূপাত্তরিত কর । 


৯ 


তোমার পুণ্য পরশে জননি [ জগতের নারী-নরে, ৮ ' 


কর প্রোজ্বল, সর্বংসহ, তোল উচ্চত্তরে ৷ 2 
দাও তাহাদিকে নব দেহ-প্রাণ সর্ববারিষ্ট জয়ী 
গঙ্গে পুণ্যষয়ি | 


শ্রীকুষুদরঞ্রন মল্লিক 


তু 

বিষুুতেজের.আবরণ দাও তুমি সবাকার গায়, 
রোষবহ্ছিতে যেন নাহি পোড়ে আর পতঙ্গপ্রায়। 
সুজি কালাগি জীবগণে করে ম্বত ও উদ্বেজিত-_ 

যে জ্ঞাননেত্র--হোক তা অন্ধ, হোক তা নির্ববাপিত। 
' ফর অগ্নির অগ্রিমান্দ্য--জীবকে অগ্নিসহ, 
হিৎসাঘি না হুইয়া অগ্নি হয়ে রক ছতবহ। 

জ্যোতিরধর্মে ফিরাইয়া দাও তুমি মানবের মতি, 

রোধ কর অধোগতি tL 
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আমার কামনা, আমার সাধনা, করে! না মা নিক্ষল, 
সব যুগ সব জাতি যেন লভে আমার তপঃফল । 
মোদের ছুঃখ সবার দুঃখ করে যেন নিবারণ, 
আমাদের ক্ষতি, গোটা বন্ুধার হয়ে রয় মূলধন । 
সকল ভস্ম বিভূতি হউক, বিশুদ্ধ হোক লোক, ' 
স্বর্গে মর্ভ্যে করে দাও তুমি অস্থতের সংযোগ । 
আরস্ত হোক নূতন কল্প, নৃতন শতক্রতু--_ 

নারায়ণ প্রসীদতু ! 


বাঁধ 
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


২৪ 
মৃন্ময় খাইতে বসিয়াই বার বার অন্থযনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। 
লিলি তাহা 'লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চিঠিতে কোন খারাপ 
খবর নেই তো? এই প্রশ্নে মৃন্ময় চমকাইয়া' উঠিল এবং কোন 
কিছু না ভাবিয়াই জবাব দিল, না 
তেমনি স্ব কেই লিলি পুনরায় ভিজ্ঞাল| করিল, কবে 
যাবে ঠিক করলে মিহুদা ? 
মৃন্ময় মুখ তুলিয়া চাহিল ।' কিছুক্ষণ পূর্বেও যে লিলিকে 
উপলক্ষ্য করিয়া এত কথা হইয়া! গিয়াছে তাহার মুখ দেখিয়া 
তাহা বুঝিবার উপায় নাই! স্্ময় একটু বিস্মিত হইল, কিন্ত 
দেই ভাব যথাসম্তব গোপন করিয়া বলিল, সেটা এখনও 
চিক করি নি। বাধ্য হয়ে হয়তো আরও দিনকয়েক থেকে 
যেতে হবে । 
লিলির মুখে একটুখানি হাসি দেখা গেল। বলিল, এত 
কথার পরেও তুমি কোন ভরসায় আরো! কিছুদিন থাকতে 
চাও মিহ্থদা ? তোমার সাহস তো কম নয়। 
কথাটা গায়ে না মাখিয়াই মৃন্ময় পুনরায় বলিল, নানু 
লিখেছে যে লীল! রাঁওকে নিয়ে এখানে আসছে । ভাবছি 
যদি এখনও সে রওনা না হয়ে থাকে তা হলে একটা তার 
করে তাদের এখানে আসতে বারণ করে দেব-_ 
লিলি চমকাইয়| উঠিল। বলিল, এ কথা আমায় এতক্ষণ 
বল নি কেন তুমি। তা ছাড়া বারণ করতেই বা তোমায় আমি 
দেব কেন। তোমার কি সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে 
মিহদা। একথা তুমি ভাবতে পারলে কি ক’রে.--ছিঃ ছিঃ --. 
লিলির এ যেন আর এক নুতন রূপ । ম্বশ্ময় বলিল, তুমি 
যদি ভরসা দাও তা হলে আমি কালও বেরিয়ে পড়তে পারি । 
ওরা এলে ওদের সকল ভার যদি তুমি নাও 
শুনিতে শুনিতে লিলির বৈর্্যচ্যুতি ঘটিল, বাধা দিয়া 
জুম্ধকণে সে বলিল-_মাস্থষের নির্ক্ষতার একটা সীমা থাকা 
উচিত মিহদা। 
স্বন্ময়ের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল । সে বেদনাপূর্ণ কে 
কহিল, “পদে পদেই হয় তো আমার দোষ-ক্রুটি হচ্ছে, কিন্ত 
তার বিচার পরে করে! লিলি” 
বন্ময়ের কঠন্বরের এই আকস্মিক পরিবর্তনে লিলি বিস্মিত 
হইল। . 
ক্ষণকাল নীরবে কাটলে স্বশ্ময় আবার বলিতে লাগিল, 
মঞ্জুর নাকি খুবই শক্ত অনু তাই*** 
তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই লিলি উৎকঠিত- 


ভাবে বলিল, নাঙ্ুবানু লিখেছেন বুঝি ? 
লিখেছেন । 
মৃন্ময় জবাব দিল, চিঠি তো আমি সঙ্গে করে আনি নি 
তাই বলছিলাম, নইলে বাধ্য হয়ে আমাকেও তাদের জন্তে 
অপেক্ষা করতে হবে । 
লিলি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর দৃঢ়তার 
সহিত বলিল, তুমি বরং নাস্কুবাবুকেই একট! টেলিগ্রাম করে 
এখন আসতে নিষেধ করে দাও। তার কাছ থেকে একটা উত্তর 
পেলে আমরাই এখান থেকে রওনা হব। 
মৃন্ময়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না, মুখ দিয়া শুধু 
বাহির হইল-_-“আমন্না” { 
লিলি কহিল, আমরাই-_তুমি এবং আমি। । তুমি কি 
ভেবেছ এই সময় তোমায় আমি একলা ছেড়ে দিতে পারব 
মিহুদ!। সে হয় নাঁ_তা ছাড়া আমি যতদুর জানি তাদের 
দেখাশুন! করবার জন্তে সেখানে আর দ্বিতীয় মেয়েছেলে নেই । 
" মৃন্ময় স্বুকষ্ঠে বলিল, তুমি যাবে-- 
লিলি একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তাতে তোমাদের: 
কোন ক্ষতি হবে না। 
মৃন্ময় বলিল, ক্ষতির কথা আমি ভাবছি না লিলি 
লিলি জ্রিজ্ঞাসা করিল, তা হলে কি ভাবছিলে তুমি 
মিঙুৰা 
যম্ময় কহিল, ভাবছিলাম তোমারই কথা-_ 
' লিলির মুখে পুনরায় একটুখানি হাসি দেখা দিয়া পরক্ষণেই 
মিলাইয়া গেল “আমার কথা”__বলিয়াই অন্যমনস্ক হইয়া 
পড়িল। 'ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিল, আমার 
কথা নিয়ে ছুর্ভাবনার কোন প্রয়োজ্দন নেই। আমার কথা 
আমাকেই ভাবতে দাও।-"'কিত্ত আপাতত এ সব থাক, তুষি 
খাও মিম্থুদা । 
ুম্ময় পুনরায় আহারে মনোযোগ দিল।' এবং সাত- 
তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুন্ধিয়া উঠিয়া পড়িল । লিলি বিনা _ 
বাক্যব্যয়ে তাহার অন্থুপরণ করিল। . সি, 
স্বশ্বয় তাহার ঘরে আসিতেই লিলি বলিল, দেখি তোমার 
নাহ্ুদার" চিঠি 
চিঠিখানি তাহার হাতে দিতেই লিলি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া 
ফেলিল এবং ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, স্পষ্ট করে 
কিছু না লিখলেও মনে হচ্ছে সংবাদটা সত্য। তুমি কাল 
সকালেই কলকাতার ঠিকানায়ও একট! টেলিগ্রাম করে দিও । 
লিলি আর অপেক্ষা করিল না। 


দেখি কি. 


' ফাঁম্ভুন 





সারারাত স্বন্ময়ের যেন একটা ছুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটিল'। 
শুধু এই কথাই সে ভাবিয়াছে যে, এ অবস্থায় তার কর্তব্য কি। 


ভোরবেলা লিলির সঙ্গে দেখা হইতেই সে বলিল যে, সেখানে 


তার উপস্থিতির কোনও প্রয়োজন আছে কিনা ইহা না জানিয়! 
সে ওয়ুখো হইবে না| . 
লিলি একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, তোমার আসল 


* স্বক্ঞব্যটা কি? 


: মৃন্ময় জবাব দিল, অত্যন্ত সাধারণ বিষয় _অপ্রয়োজনে 
সেখানে গেলে হয়তো তাদের ভাল করতে গিয়ে আরও মন্দ 
করে বসব লিলি । 

লিলি বলিল, যা ভাল বুঝবে তাই করবে, আমার কিছু 
বলতে যাওয়া বৃথী। মোটের উপর আমি হলে কি করতাম 
তাই তোমাকে জানিয়েছি । 

লিলি' চলিয়া গেলে স্বম্ময় আবার নূতন করিয়া ভাবিতে 
বসিল এবং শেষ পর্য্যন্ত নাস্থুকে তার জহি? সে যেন কতকটা 
, স্থির হইল। 

এ দিনই নাঞুর জবাব আসিল--বিলম্ব করিও না। 
চলিয়া আইস”। ম্ুম্মপ্প নাস্কুর টেলিগ্রামখানা লিলির হাতে 


দিতে সে কহিল, যাবার অন্তে লিখেছে এই তো.? কিন্ত আজ ' 


আর কোন গাড়ী নেই।' কাল সকালেই বেরিয়ে পড়া যাবে। 


“তুমি এই সংবাদটা নাঙুবাবুকে জানিয়ে দাও। 


৯৮০ 


সপ 


ঘৃশ্নয় একবার লিলির পানে চাহিল | লিলি যেন বাস্তবিকই ' 


ছুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সৃশ্বয় পুনরায় বাড়ীর বাহির হইল? 
একট! দম দেওয়া ঘড়ির যতই যেন সে চলিয়াছে। কি জানি 
কেন আত্ব তার বার বার মনে হইতেছে তার নিকট এ সবের 


কোনই প্রয়োন্বন নাই। অথচ আগামী কাল রওনা হওয়া তার : 


অবধারিত এবং নাস্কুর নিকট হইতে খবরটা পাইয়া সে অত্যন্ত 
ব্যাকুল হইয়! উঠিয়াছে_চোখে মুখে ভার উৎকণ্ঠা ভাবও 
দ্ুপরিস্ফুট | এই এক আশ্চার্ধ্য ব্যাপার | 

মৃন্ময় ফিরিয়া আসিতে লিলি বলিল, তুমি খামোকা! 
দুশ্চিন্তা করছ মিম্থদা একথা আমি জোর করে বলতে পারি। 

ন্যয় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কোন বিষয় 
নিয়ে ছুশ্চিস্তা করা আমি বছ দিন ছেড়ে দিয়েছি। আমি 
ভাবছিলাম অন্য কথা-__ 

তাহাকে বাঁধ! দিয়! লিলি কহিল, নিজেকে গোপন:কার 

এই বৃথা চেষ্টায় কি লাভ হয় তোমার বলতে পার? ' 

্বন্ম় কহিল, গোপন করবার চেষ্টা তে! কোন, মা 


- করি নি। আর একথা তুমি বেশ ভাল করেই জান বলে 


আমার বিশ্বাস । | 
. লিলির যুখে একটু হাসি দেখা দিল । সৃন্বয়ের তাহ! 
চেখে পড়িল ৷ সে বলিতে লাগিল, জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিপথে 


প্রথম যেদিনে প্রচণ্ড বাধা এসে আমার পথরোধ করে .. 


বাধ 


- সুস্থে এক বার দুরে এসো । 


৪১৭ 


দাড়াল সেদিন আমার মনে হয়েছিল আমার এগিয়ে চলা বুঝি 
চিরদিনের অন্থাই ব্যাহত হ’ল । কিন্ত তা হলে ত চলবে না; 
একটা পথ রুদ্ধ হলেও ভিন্ন পথে চলতেই হবে৷ কিন্ত 
সে পথ খুঁজে পাচ্ছি ন! বলে এগিয়ে যাওয়া আজও সর্ভুব 
হচ্ছে পাঁ। 

লিলি বলিল, শক্তি নেই বলেই এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, 


"নইলে সামনের এ মাটির বাধ এতদিনে তুমি ডেঙ্গেচুরে এগিয়ে 


‘যেতে পারতে | যাঁকে প্রচণ্ড বাধা ভেবে ভয়ে পিছিয়ে পড়লে, 
এগিয়ে গেলে বুঝতে পারতে ওটা নিছক তোমার দৃষ্টি-বিত্রম, 
কিন্তু এসব কথা এখন থাক মিহুদা ৷ ধীরে সুস্থে কথাটা ভেবে 
দেখবার ঢের সময় এর পরে তুমি পাবে । ' তার চেয়ে জিনিষ- 
পত্রগুলো তোমার ঠিক করে নাও ।.*, . 

মৃন্ময় বলিল, একবার রান্দাবাবুর কাছ থেকে__ 

_ বাধা দিয় দিলি বলিল, তার প্রয়োজন হবে না। খবর 
তিনি ঠিক সময়ই পেয়েছেন। যেতে হয়তো পরে ধীরে 
এখন যা বলছি তাই করে] । 

কিন্তু স্বন্ময়ের যেন কোন কাজেই তেমন উৎসাহ দেখা 
যাইতেছে না ।.--কেমন যেন একট] ওদাসীন্ত তাহাকে পদে 


. পদে দমাইয়! দিতেছে । 


২৫ 
নান্ুর সাক্ষাৎ ষ্টেখনেই পাওয়! থেল। সে একলাই 
আসিয়াছে। ম্বন্ময়দের আসিবার কথা এক লীলা ছাড়া 
আঁর কাহাকেও সে জানায় নাই। নাঙ্ধুই প্রথমে হাসিয়ুখে 
তাহাদের প্রশ্ন করিল, পথে বিশেষ কোন কষ্ট হয়নি তো 
তোমাদের ? | 

"মৃন্ময় জানাইল, কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু মঞ্চুষা সম্বন্ধে 
সে ভালমন্দ কোন প্রশ্নই করিল না, করিল লিলি--মঞ্জুযী 
কেমন আছেন সে কথা তো! আপনি বললেন ন! ? 

' নান্ধু এতক্ষণে ভাল করিয়| লিলির মুখের পানে চাহিল। 
সবহু কে বলিল, দেখুন ইচ্ছে থাকলেও সেখানে আমি যেতে 
চাই না, তাতে ফল উল্টো হতে পারে এই আশঙ্কায়-..একটু 
থামিয়া দে পুনশ্চ কহিল, আপনি সব কথা শুনেছেন বলেই 
বলছি। তার খবর আমি রোজ্রই পাই অবস্থাটা বেশ 


- ঘোরালে! বলেই তে! সবাই বলছে, কিন্ত এসব কথা বাড়ী 


গিয়ে শুনবেন, তুই কি বুলিস মিহ্থ ?..* 
মৃন্ময় কহিল, তোমার ওখানেই আমরা যাচ্ছি বোধ হয়। 
নাক্কু বলিল, আপাততঃ এই ব্যবস্থাই আমার সমীচীন মনে 
হ’ল।. পরক্ষণেই লিলিকে লক্ষ্য করিয়া কহছিল--“আপনি 
কি বলেন ?” ৃ 
লিলি কোন জবাব দিল না, একটুখানি হাসিল মাত্র । 
নাঙ্কু বলিল, তবে এ ব্যবস্থা যদি তোমাদের ভাল না 


৪১৮ 





লাগে পরে ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে-__আপাতত ষ্টেশনে 
বসে এ সমস্যার সমাধান না করলেও ক্ষতি নেই। 

মৃন্ময় কহিল, ন! না নাস্ুদা, এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আবার 
কি হতে পারে। তা ছাড়া কোন কারণেই আর সে বাড়ীতে 
গিয়ে আমি সরাসরি উঠতে পারি না, তা কিছুতেই সম্ভবও 
নয়৷ 

নাস্থু কতকট] বিন্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে মৃন্বয়ের মুখের পানে 
চাহিল। সে দৃষ্টির সম্মুখে মৃন্ময় কেমন যেন কুঠিত হইয়া 
পড়িল। নাস্কু বলিল, এর জবাব তোমায় আমি পরে দেব 
মিছ 

গাড়ীতে উঠিয়া! কেহ আর একটি কথাও কহিল না। 
সকলেরই ক যেন মৃক হুইয়া গিয়াছে । অবশেষে বাড়ীর 
সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দ্ীড়াইতেই নান্নু বলিয়া উঠিল, এটা 
লীলার বাড়ী, কিন্ত তাই বলে তোমাদের বিন্দুমাত্র সঞ্কোচের 
কারণ নেই। এ যে লীলাও তোমাদের. প্রতীক্ষা করছে। 

লিলি নিঃশব্দে গাড়ী হইতে নামিল। লীলা তাহাকে 
সঙ্গে করিয়া ভিতরে চলিয়! গেল। মৃন্ময় নাস্কুর অহুসরণ 
করিল। | 

চা পানাস্তে নান্তুই প্রথম কথাট! পাড়িল। বলিল, 
আমার মনে হয় খাওয়া-দাওয়ার পরে খানিক বিশ্রাম করে 
গেলেই চলবে | তোর কি.মনে হয় মিনু ? 

মৃন্ময় বলিল, কথাটা আগে ভেবে দেখি নি, কিন্তু এখন 

ভাবছি--এ অবস্থায় সেখানে যাওয়া আমার পক্ষে সমীচীন 
কিনা । 

তুমি ভুল বুঝো ন মিহুদাঁ-_-আমি কোন কারণেই আর 

তাদের উত্তেদ্ধিত করতে চাই না। 

নানু ঈষৎ হাসিয়া স্বছু কণ্ঠে বলিল, তুই মঞ্জুর বাবার কথা 
ভাবছিস মিনু ? ভার সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি তোকে 
খবর পাঠাই নি। ভদ্রলোক একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে- 
ছেন। পাছে আবার তার বুদ্ধিত্রংশ হয় এই আশঙ্কাও আমি 
করছি। মাঝে তিনি বেশ ভালই ছিলেন । 

ব্ময় আগ্রহাদ্বিত হইয়া উঠিল। কহিল, রাধুও কি 
এখানেই আছে নাকি ? ৃ 

নাস্কু কহিল, কোন খবরই রাখ ন! দেখছি । বহুদিন ধরে 
সে এখানেই আছে। মঞ্জুর নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটি এখান 
থেকে খুবই কাছে। রাধু সেখানেই সম্ত্রীক থাকে । মঞ্জুর 
অন্ধ হওয়ায় তার দেখাশুনা করবার অন্ত তারা এখন ওদের 
বাড়ীতেই আছে। 
- স্বন্য় একটু ইতস্ততঃ করিয়া রি একবার বোষ্টমদাকে 
খবর পাঠানো যায় না? 

দরকার হলে নিশ্চয় পাঠাব । বলিয়া! নাঙ্তু সহসা স্থান- 
. ত্যাগ করিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 


পাচ, মিনিটের মধ্যেই গাড়ী 





লীলাকে বলে এলাম । 
পাঠিয়ে দিচ্ছে । . 
মৃন্ময় নীরব । নাস্কু খানিকক্ষণ তার মুখের পানে চাহিয়া . 
থাকিয়া বলিল, ভেবে কোন লাভ হবে না মিশ্ন। বরং আমার . 
মনে হচ্ছে মঞ্জুর এমনি একটা শক্ত অন্ুখেরই বুঝি প্রয়োজন 
ছিল। এতে হয়তো শাপে বরই হবে । | 


মৃন্ময় সহসা মুখ তুলিয়া চাহিল । শান্ত ভাবে বলিল, তা 


হয় ত হবে নাঙ্কুদা । কিন্তু আমি আজও মনস্থির করে উঠতে 
পারিনি। j 

নান্কু এতক্ষণ সব বাঁচাইয়া অত্যন্ত সাবধানে অগ্রসর হইতে- 
ছিল, কিন্তু শ্বন্ময়ের শেষ কথায় সে একটু উত্তেজিত হইয়া 
উঠিল। বলিল, তোমার এ কথার মানে মৃন্ময় ? তুমি আজও 
কি এতই ছেলেমাঙ্ষ রয়ে গেছ যে, অবস্থার গুরুত্বটাও বোঝ 
না? তা হলে এসেছ কিসের জন্যে ? না মৃন্ময়, তোমার এ সব 
কথা মোটেই সমর্থন করা যায় না। 

স্ব্ময় নাঙ্কুর- এই রূঢ় বাক্যে মোটেই রাগ করিল নাঁ। 
কহিল, ভূমি অনর্থক রাগ করছ নাস্ধুদা। তোমায় আমি এক- 
তিল মিথ্যে বলি নি। আমাঁর সব কথা তুমি জান না বলেই . 
একথা বলতে পারছ। 

নাঙ্গু তেমনি উত্তেজিত ভাবেই বলিতে লাগিল, এর মধ্যে 


আবার জ্রানাজানির কি থাকতে পারে? না জেনে না বুঝে 


ভুল যদি করেই থাক তা হজে এখন তা শোধরাবার চেষ্টা 
করবে-_এই হচ্ছে সার কথা । 

ব্ময় কহিল, বুঝলাম, কিন্ত--আমায় বিশ্বাস কর তুমি, 
নিতান্ত অকারণে আন্ত এ কথ! আমি বলছি না । 

নাস্কু বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, সে কারণটা কি একবার 
শুনতে পাই ? 

মবন্ময় নিধ্বিকার ভাবে জবাব দিল, আমি বুঝতে পারছি 
না তুমি এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছ কিসের অন্ত ? 

নানু কহিল, উত্তেন্দিত হব না মিম? তুমি বল কি? 
এতেও মানুষ উত্তেজিত না হয়ে পারে? নাস্কু থামিল্দ এবং 
কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করিয়! পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার 
সব কথা তোকে হয় ত ঠিকমত বোঝাতে পারি নি; কিন্ত 
বিশ্বাস কর মিনু যে, মঞ্জুর কথা ভাবতে গেলেই আমার 
নিজেকেই সকলের চেয়ে বেশী অপরাধী বলে মনে হম্ন। তাই 
প্রতিকারের আশায় এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। তা ছাড়া 
মঞ্চুকে সুখী দেখলে যে, আমি কত বেশী আনন্দিত হব তাঁ 
তুই কল্পনা করতেও পারবি নে, কিন্ত তবুও হুয় ত তার 
জন্যে তোকে অন্নরোধ করতে যেতাম না, যদি তোর মনের 
সত্যকার ইচ্ছাটা আমার অজ্ঞান! থাকত। 

মৃন্ময় একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুমি এত কথা যে কেন 
বলছ তা কিন্ত বাস্তবিকই এখনও আমি বুঝতে পারছি না 
নান্ধুদা । 


ফান্তুন 





নাহ্কুর মুখে কেমন এক ধরণের বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, 
বলিল, তা হলে আসল কথাটা কি মিষ্ন ? 

. -স্বন্য় কহিল, কিছুই না।' মঞ্জুর অঙ্গুখ মারাত্মক এই 
ছুর্ভাবনাই যথেষ্ট, এর অতিরিক্ত তার সম্বন্ধে আর কিছু ভাবি 
নি। সে ভাল হয়ে উঠুক এই কামনাই করি এবং সেই আশা 
নিয়েই ছুটে এসেছি, এর বেশী চিন্তা করবার অবকাশ পেলাম 
"কোথায় নাঙুদা। 

নাক্কু বলিল, তোমার এ সব কথার কোন মানে হয় না। 

মৃন্ময় বলিল, হয় বৈ কি নারুদা__নইলে এ কথা আমি 
বলতাম না। আর আমার এ কথা যে কত সত্য তার 
প্রমাণ ত আমি নিজেই । পথ হয় ত আজও আমাদের একই 
আছে, কিন্তু মত যে ছুটো হয়ে গেছে এ কথা তুমি ভুলতে 
পারলেও আমার পক্ষে ভোল! খুব সহজ নয় ।-.'স্বন্ময় থামিল। 

নাঞ্কু এ সম্বন্ধে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না, তাঁর মন সংশয়” 
দোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল । 
রহিল । 

মৃন্ময় পুনরায় বলিতে লাগিল, তা ছাড়া এমনও হতে পারে 
যে, নিতাত্ত অকারণেই তুমি ভেবে মরছ। শেষ পর্য্যন্ত হয় 
ত দেখবে এর সবই সম্পূর্ণ অনাবশ্তক । 

নাঙ্গু বার বার মাথা নাঁড়িতে লাগিল। বলিল, অনাবস্ঠ ক 

/ প্রমাণ হলেই ভাল ।, আমি এখনও তোদের মত অতটা 
হিসেবী হয়ে উঠতে পারলাম না কিনা । যা মনে আসে তাই 
বলে ফেলি। কিন্ত ও.যে তোমার বোষ্টমদ! এসে পড়েছেন । 
তোমরা বস, আমি বরং দেখে আসি লীলা তোমাদের খাওয়া- 
দাওয়ার কতদুর কি করেছে । 

মৃন্ময় বুঝিল যে, নাক্কু ইচ্ছা! করিয়া -সরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু 
সে বাধা দিল না। রাধু ঘরে প্রবেশ করিতেই স্ৃন্বয় তাহাকে 
বসিতে ইচ্চিত করিল । রাধু বসিল।| কিন্ত কেহই বহুক্ষণ 
যাবৎ কোন কথা কহিতে পারিল ন!। মৃন্ময় কি জানি কেন 
অকারণেই কুঠিত হুইয়া পড়িল । আরও কিছুক্ষণ এমনি ভাবে 
কাটিলে রাধু যৃন্ময়কে জিজ্ঞাসা! করিল, আজ সকালেই বুঝি 
তোমরা এলে?’ 

মৃন্ময় বলিল, হ্যা, কিন্ত গাড়ী প্রায় ছ'বণ্ট| দেরীতে এসেছে। 

রাধু বলিল, বড্ড কষ্ট হয়েছে তা হলে । 

এপ স্বন্য় কহিল, না কষ্ট আর কি-_আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ । 
রাধু পুনরায় বলিল, ডেকে পাঠিয়েছ কেন তা তো বললে ‘না 
দাদাঠাকুর । . 

নয় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, এখানে আছ 
শুনে বড় দেখতে ইচ্ছে হ'ল । মনে হচ্ছে কত যুগ যেন তোমায় 
দেখি নি--. 


রাধু কহিল, বড় কম সময় ভোঁ নয়। প্রায় ছ’বছর তো, 


ধটেই। 


বা 


সে চুপ করিয়া 


থা 


৪১৯ 


যমন সবহু কণ্ঠে বলিল, এঁ রকমই হবে, কিন্ত এরই মধ্যে 
একেবারে বুড়ো হয়ে গেছ ।- 
রাধু হাসিল, কোন জবাব দিল না। 
: স্বন্বয় বলিল, বোষ্টমী সঙ্গে এসেছে ত? 
রাধু বলিল, নইলে আর যাবে কোথায় ? 
বন্য প্রশ্ন করিল, ভাল আছে ত ? 
রাধু কহিল, প্রভুর কৃপায় একরকম চলে যাচ্ছিল, কিন্তু মঞ্জু- 
দিদির অসুখে সব গোলমাল হয়ে গেল, কি জানি ঠাকুরের কি 
ইচ্ছে। রাধুর কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। .সে চোখ মুছিয়া 
বলিতে লাগিল, প্রাণটা না তার শেষ পর্য্যন্ত নিজের অবহেলায় 
নষ্ট হষে যায়।**'মৃন্ময় নীরব । 
রাধু বলিতে লাগিল, কি জানি কেন এমন হ'ল। একটা! 
দিনের জন্যও কি শাস্তি পেলে । অথচ গরীবের প্রতি কি তার 
দরদ | দেশ ভাগ হু'ল। (যাদের বিষয়-সম্পতি ছিল দেশ 
ছেড়ে চলে গিয়ে মান ও প্রাণ বাঁচালে। বিপদে পড়লাম 
আমরা যাদের অন্ত কোনও উপায় ছিল ন! । দিদি গিয়ে 
উপস্থিত বললে, একটা খবর পাঠালে পারতে বোষ্টমদা । 
আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে, এল। শুধুই কি তাই-_গ্রামের 
ছুর্ভাগাদের সাহায্য করতে লাগল প্রাণপণে । তাদের সাদরে. 
ডেকে এনে সাধ্যমত জায়গা জমি দিলে, বাড়ীঘর তৈরি 
করিয়ে দিলে। . তাদের বেঁচে থাকার একটা ব্যবস্থা পর্ধ্যস্ত 
করলে । দিনরাত এই নিয়ে কি অমানুষিক পরিশ্রমটাই তাকে 
করতে হ’ল, কিন্তু সুখের শরীরে এত ধকল সইবে কেন? 
রাধু থামিল। মৃন্ময় তেমনি চুপ করিয়া শুনিতেছে। 
-- রাধু পুনরায় বলিতে লাগিল, শেষ পর্য্যন্ত আমিই. হলাম 
তার অঙ্গুখের নিমিভের ভাগ্জী। যঞ্জুদিদি বললে, সময় যে 
আর কাটে ন! বোষ্টমদাঁ। পরামর্শ দিলাম, হুঃস্থ মেয়েদের 
জন্যে একটা স্কুল করতে । "দিদি আমার নাওয়/-খাওয়া ভুলে 
কাজে দাগল। কিন্ত রক্তমাংসের শরীর ত দাদাঠাকুর । 
রাধু থামিল। একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় বলিতে 
লাগিল, কতবার বলেছি এমন করে দেহকে কষ্ট দেওয়! ত ঠিক 
হচ্ছে না মঞ্জুদি, একটা অন্থখ-বিস্ুখ ,হলে কি হবে? দিদি 
আমার হেসে জবাব দিলে, তুমি কি পাগল হয়েছ বোষ্টমদ্াঁ_ 
অন্ুখ আমার হয় না। আর যদি হয়ই তবে ভাবন1 'নেই। 
তোমরাই ত সারাবার জন্য আছ। তার পর সত্যিই দিদি 
অন্গুখে পড়ল। আমরা আছি সে কথা ঠিক, মানুষের সাধ্যমত 
করাও হচ্ছে সবই, কিন্ত কি জানি আমার যেন কেবলই মনে 
হচ্ছে, যঞ্জু দিদির আসল রোগের চিকিৎসা হচ্ছে না । 
স্বন্ময় এতক্ষণে মুখ খুলিল, বলিল, এ কণা: ডাক্তারকে 
জানালে পারতে বোষ্টমদ!। - : 
রাধুর মুখে কেমন যেন একটা দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, বলিল, 
জানিয়েছি বৈকি দাদ!। তাই ত তোমার নাঙ্কুদাকে কাছে 
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পেয়ে দু'হাত জোড় করে কপালে, ঠেকিয়ে বলেছি, ভগবান 





তোমার মহিমা না বুঝে কত অন্তায় দোষারোপ তোমার উপর. 


আমর! করি-_ 

রাধুর ছুই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল 1 আকুল রা সে 
বলিল, বললাম দীদাঠাকুর আমাদের বড় বিপদ । হাত 
বুঝি আর বাঁচাতে পারি না। - 

মবন্ময় খুব নীচু গলার প্রশ্ন করিল, এখন, কেমন আছে মঞ্জু? 


রাধু বলিল, ডাক্তার বলেন ভয়ের কিছু নেই, আমি কিন্ত 


ভরসাও পাচ্ছি না। আর তেমনি অবুঝ. হয়ে উঠেছেন মঞ্জু- 
দিদির বাবা। কখন যে কি বলেন, আর কখন যে কি করেন 
তার কিছু ঠিক নেই। মেয়ের অন্ুখের কথা ভেবে ভেবে যেন, 
তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাকে সামলানোই দায় হয়ে 
উঠেছে। 

রাধু থামিল। . ক্ষণকাঁল চু বুজিয়া, কি চিত্ত৷ . করিয়া 
পুনরায় স্ব কণ্ঠে বলিতে লাগিল, নানঙ্কুদাকে না পেলে 
তোমাকেই কি খবর পাঠানো! সম্ভব হ'ত-। তোমাদের কাছে 
পেয়ে কত যে ভরসা! পাচ্ছি।. তুমি অভয় দিলে দিদিকে হয় 
ত বাঁচাতে পারব। ; 

মবন্ময়,. কোন জবাব দিল না। 


রাধু একটু ক্ষণ হুইয়া বলিল, আমার. কথাটি Viste) 


পাও নি দাদাঠাকুর ? 

মৃন্ময় শান্ত ভাবে জবাব দিল, দান Gi দে 
আমার:কাম্য নয় বোষ্ঠমদা ? ভাল সে নিশ্চয়ই. হবে। তোমরা 
তাকে অত্যন্ত ভালোবাস বলেই এতটা ঘাবড়াচ্ছ। | 

রাধু একটি নিঃশ্বাস চাপিয়া. গিয়া বলিল, হয় ত ঠিকই 
বলেছ দাদা । কিন্ত ভয় কি আর সাধে পাই-_তিন তিনটে 
দিন এক ফোট! জল গ্রহণ করে-নি, একট! কথা বলে নি। 
বেহু'স হয়ে পড়ে ছিল। জ্ঞান হতে জিজেস করলাম, - এখন 
কেমন বোধ করছ দিদি? ইশারায় চুপ করতে বললে । কিন্ত 
তাই কি পারি-__বললাম, একটু ভাল বোধ করছ দিদি? ঘাড় 
নেড়ে জানালে, ভালই. আছে-_আঁশান্বিত হয়ে উঠলাম । তার 
পরে একটি একটি করে পনের দিন কেটে গেল, কিন্ত ভাল 
লক্ষণ ত কিছুই দ্েখছি-না। মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই সে যেন 
বাড়িয়ে তুলেছে । 

"কহিল, একথা 'ভোমাদের মনে উঠছে কেন 

টি ? 

রাধু বলিল, মনে কি এমনিতে, ওঠে দাদাঠাকুর--নিজের 


কোনো কথাই সে-আছ পর্য্যন্ত কাউকে বললে 'না, শুধু মাঝে 


মারে-তার ছু'চারটে ভাসা ভাসা কথা থেকে' অনেক কিছুই 
বুঝতে পারি, কারণ গোড়া থেকেই যে তোমাদের হু’জনকেই' 


প্রবাসী 
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আমি জানি । তাই ত ভাবি মনের মধ্যে এ আগুন পুষে রেখেও 

এমন সহজ্ব ভাবে সে এতদিন চলতে পেরেছে কেমন করে। . 
যৃন্ময় ডাকিল, বোষ্টম দাঁ_সে যেন একটু উত্তেজিত হইয়া. 

উঠিয়াছে মনে হইল । " 
রাধু স্মিতযুখে বলিল, তুমি কি রাগ করলে দাদাভাই , 
ব্যয় নিজের আচরণে নিজেই লব্দিত হুইল । কহিল, না 


নী, রাগ. করব কিসের জন্ডে । এতে রাগ করবার কি আছে" 


রাধু বোষ্টম পুনরায় বলিতে লাগিল, তাই ত বহুদিন পরে 
আবার যেদিন তাদের গ্রামে ফিরে যাবার সংবাদ পেলাম 
সেদিন আকুল আগ্রহে ছুটে গেলাম । তোমাকে মিথ্যে বলব 
না দাদাঠাকুর, আমি তোমাকেও তাদের সঙ্গে দেখবার আশা! 
করেছিলাম । কিন্ত সে আশা সফল হ'ল না, মনে 
র্যথা পেলাম ।- অন্থযৌগ দিয়ে বললাম, এ. ' কাজ কেন 
করতে গেলে দিদি ? যখন জানতে না সে ছিল এক-_কিস্ত 
জেনে শুনে তুমি কোন প্রাণে তাকে নিজ্রের ঘর থেকে 
বিদায় করে দিলে-মঞ্চুদিদির মুখে বড় বিচিত্রমধুর হাঁসি 
ফুটে উঠল। বললে, তুমি এত, বোঝ আর এই সোজ! 
কথাট! বুঝলে না। প্রাণ .গেলেও মিম্বধাকে আমি ছোট '_ 
করতে পারব ন!।. সে আমার সকল কাজের মধ্যে চিরদিন 


বেঁচে থাকবে বোষ্ঠমদা ।-- 


মৃন্ময়ের একটি দীধনি: শ্বাস পড়িল । মৃতু কণ্ঠে বলিল, তার 
পর বোষমদ! ? ৃ 

রাধু বলিতে লাগিল, ভাবলাম ম মুদি হয় ত ঠিক কথাই 
বলেছে, কিন্ত আজ মনে হচ্ছে ওসব শুধু কথার রথা-__শ্রেফ 
মনভুলানো কথা । জানি মঞ্জুদিদির মত ভালবাসতে খুব বেশী 
মেয়ে পারে না, কিন্ত কই সে ভালবাস! ত তোমাকে রি 
নতি দিয়ে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারলে: না।'* 

- প্রাধু মুহূর্তের জন্য থামিল এবং পুনরায় মুখ তুলিয়া কিছ 
বলিতে যাইতেই নান্গু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। রাধূকে 
বলিল, এত বেলায় না খেয়ে যেও না ঠাকুর ৷ ... | 

দেয়াল-ঘড়ির পানে চোখ তুলিয়! রাধু চমকাইয়া উঠিল, 
বলিল, ইস্‌, এতখানি বেলা হয়ে গেছে। দাদাঁঠাকুর ওদিকে 
ত! হলে মঞ্জুদিদির খাওয়া হবে না। is ls সে ব্যস্ত 
ভাবে উঠয়! দীড়াইল। | 


- রাধু চলিয়া যাইতে নান্গু মবন্ময়কে বলিল, . আশ্চর্য্য লোক 


এই বোষ্টমঠাকুর । কি ভালই না বাসে; মঞ্জুকে। একটু 
থামিয়! সে পুনরায় বলিল, তোকেও এখন উঠতে হবে মিন । 

আমাদের জন্যে ওদের নইলে দেরী হয়ে যাবে। 
' মবন্ময্ন উঠিয়া দীড়াইল। = ৃ 
(আগামী বারে সমাপ্য) - 


চিত্র-প্রদর্শনী 





“দিনক্ষপামধাগত্েব সন্ধা” শিল্পী--এসত্যোন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 





মৎস্য শিকার ( রঙীন উডকাট ) শিদী__আহরেন দাস 
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৮ উদ্দেশ্টেই 


প সম্ভব হয় না। 


একাডেমি অফ ফাইন আর্টস্-এর শিশ্প- প্রদর্শনী 


শ্রীসোমেন বন্দ্যোপাধ্যায় 


শিল্পীদের শিল্পস্থষ্টিকে সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরবার 
শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন। কিন্ত একই স্থানে 
নান! পদ্ধতির, নানা বর্ণ ও রেখাময় বিচিত্র শিল্পস্থষ্টির একত্র 
সমাবেশ দর্শকের দৃষ্টিকে অনেক সময়ই বিভ্রান্ত করে ফেলে, 
ধীরবীক্ষণে রসোপভোগ সম্ভব হয় ন|। রবীন্দ্রনাথ এক 
জায়গায় পাশ্চান্তা “নভেলে'র আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রই মর্শ্বে 
বলেছেন যে, এই নভেল বস্তুটি কাটাল- 
গোত্রীয়। এতে নানা ঘটন!-সঙ্ঘাতের 
ভিড়, নান] চরিত্রের অতিপ্রাচুর্য্য। এর 
রস অনেকের পক্ষে একই সময়ে আস্বাদন 
করা বা হজম করা সগ্তাবোর সীমা 
অতিক্রম করে। বর্তমান লেখকের মতে 
প্রদর্শনীও এই কীটাল-জাতীয়ের পর্য্যায়- 
ভুক্ত। বস্তুতঃ দেয়ালে টাঙানো ঘন- 
সংস্থাপিত চিত্রগুলিকে এক ঝলক দেখে 
শিল্প ও শিল্পীকে ঠিকমত বুঝতে পারা 
একটির রসাস্বাদনের 
সময় যেন পাশের ছবিগুলি তাদের রং 
ও রেখার বৈচিজ্রো দর্শকের দৃষ্টিকে 
প্রবলভাবে আকর্ষণ করে । ফলে দেখার 
দ্রুতত'য় উপভোগের আনন্দ ব্যাহত 
হয়। কিন্ত তৎসত্বেও ‘নান: পশ্থাঃ’ | সর্বব- 
সাধারণের পক্ষে খাত ও অখ্যাত বহু 
শিল্পীর শিল্পস্থপ্টির সঙ্গে পরিচয় লাভের 
অন্য কোনও সহজতর উপায় নেই বলেই 
প্রদর্শনীর একট! বিশেষ মূল্য আছে 
-_একথা অনম্বীকার্ধা । তবে প্রদর্শনীর 
নানা ত্রুটি ব| অস্ুবিধাকে এড়ানোও 
সম্ভব হতে পারে যদি-থাকে স্থানের 
প্রাচূর্য্য বা পরিবেশের প্রসার । সেই 
প্রশস্ত স্থানে ছবিগুলি সাজানো থাকবে বেশ দুরে দুরে, 
প্রত্যেকটি ছবির চার পাশে থাকবে বেশ একটুখানি ফাকা 
জায়গা, যেন প্রতিটি ছবিই স্বকীয় বৈশিষ্ট্ে দর্শকের চিত্তকে 
আরুষ্ করতে পারে । ফলে দর্শকের দৃষ্টিবিভ্রমের বা মনোযোগ 
বিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ ঘটবে ন|। 

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে.এএকাডেম অফ ফাইন জার্টস্‌-এর যে 
প্রর্শনীটির আয়োজন সম্প্রতি হ'ল সেটির একট! বিশেষ মূল্য 
আছে--কলিকাতা তথা সার! বাংলাদেশে বৎসরে এই 
একমাত্র শিলপ-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে যাতে নানা দেশের নানা 
শিল্পীর রসপরিবেশনের ডাক পড়ে । বিভিন্ন শিল্পীর শিল্প- 


সৃষ্টির বহুমুখী শাখা-প্রশাখ'র সামগ্রিক সমন্বয়ে এটি সমৃদ্ধ । দেশী 
ও বিদেশী উভয় পদ্ধতিতে নান! আঙ্গিকে আকা! চিত্র নেহাত 
কম নয়_তার মধ্যে দেখি তেলরং জলরঙের বাবহার নিয়ে 
কত পরীক্ষা । এ ছাড়া আছে মৃণ্ডিশিল্প, উড কাট, লিনোকাট 
প্রভৃতি । কাজেই শিল্পরসিকেরা যে এই সময়টিতে অধীর 
আগ্রহে এর উদ্বোধনের প্রতীক্ষা করেন তাতে সন্দেহ নেই। 





শিলী-শ্রীললিতমোহন সেন 


মাছ-ধর! 


এবারকার প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করবার কথা ছিল প্রদেশপাল, 
প্রকৈলাসনাথ কাটগুর। কিন্তু তিনি কার্ধ্যান্তরে ব্যাপৃত 
থাকায় সেট! সম্ভব হ’ল না; তার পরিবর্তে উদ্বোধন করলেন 
শিল্পী গ্রীযামিনী রায়। 

, উদ্বোধন-দিবসে প্রদর্শনীতে প্রথমেই যে ঞ্িনিষটি বিশেষ" 
ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সেটি হচ্ছে প্রবেশদ্বারের সজ্জা ও 
আয়োজনের কতকটা অভিনবত্ব। গত ছু’ বছর ধরে প্রদর্শনী 
দেখতে গিয়ে প্রবেশপথের হরেক রঙের আলো এবং অবিশ্রান্ত 
সানাই বাজনা এ ছুটোই যে শিল্প-প্রদর্শনীর সঙ্গে কিরূপ বে- 
মানান দর্শকমাজেই তা অস্থভব করে আসছিলেন। এর দরুন 
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_ "ভিতরে প্রবেশের পূর্বেই দর্শকের চক্ষু ও কর্ণ এই ছুটি ইন্জিয় 
অকারণে পীড়িত হ’ত। 

এবারকার শিল্প-প্রদর্শনীর সর্বপ্রধান এবং সর্বাগ্রে উল্লেখ- 

' যোগ্য বৈশিষ্ঠ্য এই যে, শিল্পাচার্ধ্য গ্রীনন্দলাল বস্তুর ছবি একে 

বিশেষভাবে সম্বন্ধ করেছে। একাডেমির ইতিহাসে এ একটি 

_ খুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । বহ আগে সোসাইটিতে নন্দলাল তার 

" নিজের আকা! ছবি দিতেন, কিন্ত গত কয় বৎগরের মধ্যে 

জনসাধারণ তার নব নব অত্যাশ্চর্য্য শিল্পস্ষ্টির সঙ্গে পরিচিত 





চল াওতাল পরিবার 
হবার সুযোগ পায়নি বললেই চলে। এক শাস্তিনিত 


গিয়ে তার ছবি দেখা ছাড়া সাধারণের আর গত্যন্তর ছিল না 


যা হোক, এবার ভারতের এই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর চারখানি চিত্র 
প্রদর্শনীর গৌরববৃদ্ধি করেছে । নন্দলালের সবকয়টি চিজেরই 
বৰ্ণস্থমমা ও রেখার সৌষ্ঠব, অভিনব অঙ্কন-শৈলী দর্শকমগুলীকে 
মুঞ্ধ করেছে। বিশেষতঃ “বীপাবাদিনী' ও 'নৃত্যরতা” ছবি তার 
শিল্পী-মানসের অনবন্ধ অবদান । 

ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা চিন্জাবলীর মধ্যে আরও বহু 
প্রখ্যাত শিল্পীর সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গের শিল্পগ্রতিভার পরিচয় পাওয়া 
গেল। তন্মধ্যে উবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীকপাল সিং, 
_ ভ্ীসত্যেক্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উন্লেখষোগ্য। 


০৯, পানী অব্‌ রাঠোর* বর্ণপ্রয়োগ ও রেখাঙ্কনের 


নন্দলালের পর এই বিভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি - 


পারে। এর অন্ত ছবিগুলিও উপভোগ্য । ‘গোলাপ’ 
AY উপরে চৈনিক শিল্পের প্রভাব পড়েছে মনে হয়। 
_সত্যেক্জরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোহন তুলির স্পর্শে কালিদাসের 
_ িনক্ষপামধ্যগতেৰ সন্ধা।” যেন বূর্ত হয়েছে। খ্যাতনামা শিল্পী 
অনি হায়দার -ও সরমযেজ আখের হবি এরায় বর্পকদের আমন 
SG FS পুত 





শ্জী-_শ্রীরামকিক্কর 
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ইন্দ ছুগারের হবিগুলির বৈশিষ্টা আছে। অমুলাগোপাল সেন, 
ধীরেন ব্রহ্ম, নরেন মিত্র প্রভৃতিও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন। 
করার যোগাতা কতটা আছে সে বিষয়ে মনে সংশয় জাগে । 
কপাল সিং-এর ছবি কেন যে বিচারকদের নিকট উপযুক্ত 
মর্ধ্যাদালাভ করল ব্রা তা বুঝতে পার! গেল না। 

তৈলচিআ-বিভাগটিতে নান! প্রখ্যাত ও অখ্যাত শিল্পীর 
চিত্জের সমাবেশ দেখা যায়। শিল্পী যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের 
ল্যাগুক্ষেপ সুন্দর ; কিন্ত তারই অঙ্কিত ২০৮ 
সংখ্যক ছবি “নারীর প্রতিকৃতি দেখে নিরাশ 
হতে হয়। রমেঙ্্রনাথ চক্রবর্তীর ল্যাওক্কেপ ও 
অন্ত কয়েকটি ছবি সত্যকার শিল্প-প্রতিভার 
পরিচায়ক । ল্যাওস্কেপের বর্ণবিস্কাসের সজীবতা! 
বিশেষ লক্ষণীয়। তবে ফ্রেমের মিনা-করা 
পিতলের অলঙ্করণ স্ুলরুচিসম্পন্ন দর্শকের পর্যাস্ত 
চক্ধুপীড়ার উৎপাদন করে। ছবির বিষয়বস্ত, রং 
ও রেখার সঙ্গে ফ্রেমের এই কারুকার্ধের 
আদৌ কোন সঙ্গতি নেই। সত্যেন ঘোষালের 
ছবিতে বেশ একটি স্বকীয়তার পরিচয় মেলে। 
|. লক্ষ কলা-বিভালয়ের অধ্যক্ষ ললিতমোহন 


মুদ্ধকর। তবে ছবিতে প্রকৃতির সঙ্গে ছ-একটি 
প্রানীরও অবতারণা ঘটালে বৈচিজোর সৃষ্টি 
হ'ত। সতীশ সিংহের ছবিগুলিতে নৃতনত্বের 
লেশমা্জ পরিচয় পাওয়া যায় না। এঁর আকা নগ্ননারী- 
ু্িট একান্ত ভাবেই রুচির স্ুলতার পরিচায়ক । পৌরাণিক 
বিষয়বন্ত অবলম্বনে অফিত এর ছবি কোন কোন ক্ষেত্রে রস- 
পিপান্ুদের কাছে হান্তকর বলিয়াও মনে হইবে । রাম লক্ষ্মণ 
সীতা-_রামায়ণের এই শ্রেষ্ঠ তিনটি চরিত্রের মহত্ব পরিক্ষুট 
হওয়া দুরের কথা, রাম-লক্ষ্মণের চেহারায় পৌরুষের আভাস- 


. টুকু পর্য্যন্ত ফুটে ওঠে নি। 1... নারীর সমগোত্রীয় 


হয়ে উঠেছেন। | 
অতিআধুনিক শিল্পীগোষ্ঠীর পি ছবি এবার 
প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে । তন্মধ্যে শাস্তিনিকেতনের আীরাম- 


রঞ্জন ঠাকুরের ছবিটির প্রথম স্থান অধিকার 


তক 


নি 


"সেনের ল্যাগুক্ষেপ বা দ্বশ্যচিত্রগুলি মনোঁ- ক. 


কিঙঞ্ধরের ছবির কথা সর্বাখ্রে উল্লেখযোগ্য । এঁর ছবিতে এ 


দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব এবং তুলির টানের বলিষ্ঠতা ছুই-ই 
লক্ষণীয় । বোঝা যায়, একটি স্বতঃক্র্ত প্রেরণা এই শিল্পস্থক্টির 
উৎস। কিন্তু এই বলিষ্ঠত| উক্ত গোষ্ঠীর অন্ত কোনও শিল্পীর 
তুলির টানে ফুটে ওঠে নি। সেখানে দেখি, হয় নৃতনত্ব সৃষ্টির 
ব্যর্থ চেষ্টা, নয় পাশ্চাত্য অতিআধুনিক শিল্প-কলার অন্ধ, অক্ষম 
অস্থকরণের প্রয়াস ডাই ব্রাসের কাজে দক্ষতার জন্ত গোপাল 
ঘোষের অহ্রাগীর এবার কিন্তু ঠার ছবি দেখে নিরাশ হয়েছেন। 
ত| হলেও এ কথা সত্য যে, নব্য পন্থার শিল্পীব্বদ্দের মধ্যে ইনি 
ni 
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একজন, ২ তি ও ফাকি গুণে পুরস্কারপ্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে তা বুঝ 
হে বন টনের সানী হবি রসোপভোর্গ করা পারা গেল ন!। গ্রীদাম সাহার 'ব্রতচারী নৃত্য” প্রশং, 
আয়াসদাধ্য। : যোগ্য । ধনরাজ ভকতের “এফেকশন্‌” মন্দ নয় । 
বিদেশ পদ্ধতিতে নিত ভলরতের বির অনেক লিই একরঙা ও বহুবর্ণ উড কাটের বিভাগটি দর্শককে সত্যই এ 
বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে । বিশেষ করে এল্‌. ডি. পালরাজের আনন্দদান করেছে। রমেন্রনাথ চক্রচর্ভীর “থ. ছি কগয 
জর লড়াই'র চিত্র একটি সার্ক সৃষ্টি । ছবিটির মধ্যে ছষি। মাখন দণ্ডের ‘মা ও ছেলে” হরেন দাসের 'ম 
যায় প্রাপটাঞ্চল্যের পরিচয় । এটি এই বিভাগের দ্বিতীয় ধরা প্রশংসনীয় । কিন্তু সাবিত্রী সেনগুপ্তার পোটেট 
করে পুরস্কৃত হয়েছে। কানওয়াল কফ এবং উৎকৃষ্ট ছবি বলা যায় না মং এটি এই বিভাগের 
র কাজও বেশ উল্লেখযোগ্য । পুরস্কার গৌয়েছে। 
শিল্পের মধ্যে প্রথমেই সতীশ চক্রবর্তীর কাজের উল্লেখ প্রদর্শনীতে ছবি টাঙ্গানো ও সাজানোর পদ্ধতি মোটা 
| ছবিটি গণেশের মূর্তিটি (৫৫৬ সংখ্যক) ভার মন্দ হয় নি। ব্যবস্থার বিপু 
শিল্পপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করে । ইন্দুমতী লান্বাটের আবক্ষ করে দেখা দর্শকমগ্লীর পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছে। এবাহ 
নারীূর্ঠিট (৩২৪ সংখ্যক) চমৎকার । কিন্তু ডাঃ কাটজুর শিল্প-প্রদর্শনীর মান উন্নত বলে মনে হ’ল। উদ্ো্া ৃ 
প্রতিকৃতিটিকে সাথক সৃষ্টি কোনক্রমেই বল! যায় না, এটি কোন্‌ আয়োজন অনেকটা সাফল্যম্ডিতই হয়েছে। 


































ছাপাখানার ভূতের কৈফিয়ত - 


প্রীবিজয়কুমার ভৌমিক 


অনেক দিন. কে প্রবাসীতে ‘ছাপাখানার ভুতের সমস্ত’ কিছু জান আছে, তাহাদের চক্ষে আরও বহুবিধ জট 
সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। তখন ইচ্ছা ছিল পড়ে। বিলাতে ছাপা একখানি সাধারণ বইয়ের 
এই সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিব । কিন্তু ছাপাখানার আমাদের একখানি নুমুদ্রিত পুস্তকের তুলনা করিলে, এ! f 
ভুত লেখক নহে; এবিষয়ে সে যেন 'প্রার্ুলত্যে ফলে আমাদের অনগ্রসরতাঁ সহজেই হাদয়ঙ্গম হইবে । দে 
ুরিব বান: । তাহার লেখকের মর্যাদা গ্রহণের : যাইবে--হয়তো মুদ্রণের অন্যান্য আদিকে সুন্দর হুই 
যাবৎ মনেই রহিয়! গিয়াছে, কার্য্যে পরিণত. প্রচ্ছদ্ূপটেই ছুই একটি উৎকট বানান তুল জন্দরীর টা 
হইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে অবিরত আমাদের যুস্তণ-শিল্পের ক্ষতচিহ্মের স্তায় উহাকে অনাকীজ্ষণীয় করিয়াছে, 
উৎকর্ষের অভাব দেখিয়া ও শুনিয়া, উহার সম্বন্ধে একটা - হয়ত অপেক্ষাকৃত নিভু ভাষা ও সুন্দর চিত্রশোভিত 
কৈফিয়ত দিবার ইচ্ছা মনে. জাগিয়াছে। ছাপা বইয়ের ভুল- সত্বেও শব্দসমূহের অসম ব্যবধান, মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলির 
ভ্রান্তি ও অন্তান্ত ক্রুটির জন্ত ছাপাখানার ভূতকেই সর্ধবদ| অসামগ্ত্ত এবং ফর্ম্মায় ফর্শ্থায় কালির পার্থক্য উহাকে দ 
দায়ী করা হয়. তাহার. এ বিষয়ে কি বলিবার আছে, করিয়াছে । সকল বিষয়ে ঞটিহীন বাংলা বই ডু! 
তাহা পণ্ডিত ব্যক্তিগণের গোচরে আনিবার জত একটা বসন্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এরূপ: হইবার 

ৰ আকাঙ্ষা জন্িয়াছে। এ আকাজ্ষার ফলেই এই প্রবন্ধের অপ্রতিবিধেয় কারণ নাই । ; 
* _ কয়্যনিষ্ট অপবাদগ্রস্ত হইবার ভয় না থাকি 
আমাদের ছাপা যে খারাপ হয়, তাহার প্রধান কার 
অর্থনৈতিক । সন্তা জিনিস যে ভাল হয় না এবং 
জিনিসের জন্ত যে একটু বেশী দাম দিতে হয় ইহা সব 
জানেন ও মানেন। তবু কোনও কিছু ছাপিবার 
যে-সব 





























+ প্রদেশে ছাপা ফ্্কোনও একখানি বই 














ছা কি জাল হতে পা রী 
সস্তা প্রেসে ছাপা ছাড়া পার পর ক্রুটতেও ছাপার 
াষ ঘটে ।  ইহাও অবশ্য মূলতঃ অথনৈতিক-_সন্তার 
তে ন্বাত। অনেক লেখক ও প্রকাশক জানেন না 
খানার পাঙুলিপি উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করা উচিত, 
পাতে ভুল থাকিবেই। ঠিকভাবে পাুলিপি প্রস্তুত 
করিতে কিছু ব্যয় করিতে হয়. প্রকাশকেরা দে ব্যয় করিতে 
ঠিত হন বলিয়াই ছাপায় নানাবিধ ত্রুটি ঘটে। বানান ভুল, 
একই শবে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন রূপ, ঠিক আকারের অক্ষর 
























দাজাইতে পারে, কিন্তু উহার ক্রটি সংশোধনের 
bk |  পাঞ্জুদিপি টপ হইলে ছাপা 


হাদের সমস্ত সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও 
ন এরফের উপর. সারেন। তাহাতে যেকি অহবিধা 


| রী বা একটি শব বর্জন করিলে শব্দসমুহের 





ন পংক্তি ভাতিতে গড়িতে হয়। একাধিক শব্দ যোগ বা 
রিলে হয়তো সমস্ত অহুচ্ছেদটিই ভার্ডিয়| সাজাইতে 


খে না। অনেক স্ময়, এইস সমস্ত দিন 
লেও, নিতান্ত ছঃসাধ্য হয়। এরূপ অবস্থায় 
হইতে পারে না । এই 


বাবধান ঠিক রাখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে ; সেজন্ত হয়তো ছুই-. 


"সম্ভব পালনীয় । আমাদের : 














ছুলের মাজা বাড়ে, তাহা তাহাদের ও স্বরণ রাখা উচিত। - 

 সব্ধাঙ্গদুন্দর ছাপা চাহিলে সর্বাগ্রে দরকার উপ 
প্রস্তুত করা কপি। ব্রিটিশ ্যাগার্ডল ইনট্টিটউশ্ঠন কপি 
প্রস্তুতের অন্ত কয়েকটি নির্দেশ দিয়াছেন। বাহার! ভাল 
ছাপা চাহেন, ইংরেজী কপি সম্বন্ধে তাহারা ওঁ নির্দেশগুলি 
অবশ্যই পালন করিবেন 1 বাংল! মুদ্রণের ক্ষেত্রেও উহা যথা- 
রলাক্ষনাছুরূপ করিয়া নির্দেশগুলি 

















এখানে তুলিয়া দিতেছি । 

(১) কপি সুস্পষ্টভাবে পংক্তি গুলির মধ্যে ধা যথেই ব্যবধান 
রাখিয়া লিখিত হওয়া উচিত । বিশেষ নাম এবং পারিভাষিক 
ও প্রতীকৃ-শব্দসমূহ্রে প্রত্যেকট অক্ষর পৃথক করিয়া শানে 
লেখা উচিত। 

(২) কপি সর্বদাই একই আকারের কাগজে A 
লিখিত হুইবে এবং উহার শীর্ধদেশে ও বামপার্শ্বে যথেষ্ট শুপ্ত 
স্থান থাকিবে। ্‌ 

(*) কপির পৃষ্ঠাগ্ুলি পর পর সংখ্যা চিক্তিত করিয়া 
দিতে হবে । সংখ্যা পৃষ্ঠার শর্দেশে দক্ষিণ পার্শ্বে বসিবে 


এবং পৃষ্ঠাগুলি বামদিকে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হইবে । পাতার. টড 


সংখ্যা খুব বেশী হইলে, সমগ্র পাণুলিপিটি চবিবশ-পচিশ 
পৃষ্ঠার পৃথক্‌ পৃথক খণ্ডে ভাগ করিয়া দিতে হুইবে । 
,(8) সংখ্যা চিন্তিত করিবার পর যদি কোথাও একটি 
সমগ্র পৃষ্ঠাব্যাণী কিছু বর্জন করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা 
হইলে উহা পরিষ্কারভাবে কাটিয়া দিয়! পৃষ্ঠাটি যথাস্থানে 
রাখিয়া দিতে হুইবে । 
(৫) নক্সা, চিত্র, ফলক প্রভৃতি পৃথক কাগজে দিতে 


হইবে এবং মূল পাঙুলিপিতে উহার স্থান নির্দেশ করিয়া 


দিতে হইবে । 
(৬) পাদটীকা পৃষ্ঠার নীচে না বপাইয়া, সংশ্লিষ্ট পংক্রির 


ঠিক নীচে বসাইতে হইবে এবং উপচে রেখা টানিয়া 


যুল বিষয় হইভে পৃথক করিয়া দিতে হইবে । 
(৭) কোনও শব বা শব্দসমূহ মোটা অ অক্ষরের করিতে 
হইলে, উহার নীচে একটি সরলরেখ! বা তারি রেখা. পু 
টানিয়া দিতে হইবে । ৷ 
(৮) কোনও অনুচ্ছেদ ক্ষুদ্রতর অক্ষরে ছাপিতে হন 








উহার পার্খদেশে উল্লন্ব রেখা টানিয়া পাশে *ক্ুত্র অক্ষর” 
শবদ্ধয় বা যেরূপ অক্ষর প্রযো? উহ্থার নাম লিবিয়া দিতে 








ঞ) জনি: সংখ্যা বা অক্ষরের দ্বারা চিত, হইয় 
থাকিলে, উহার ক্রমিকতাঁর প্রতি দৃষ্টি- রাখা; ( ৮) 
kal সংক্ষিপ্ত রূপের যাহাতে সর্বত্র সামপ্রস্ত থাকে, 
১ (৯) সংখ্যাসমূহ ও উহা অক্ষরে লেখা 
ৰ থে সামঞ্চস্ত থাকে; তাহা দেখা ১০.) কোন্‌ 
আকারের অক্ষরে হইবে, তাহার নির্দেশ দেওয়া 1 
f এবং যিনি এই সমস্ত করিতে পারিবেন, তাহাকে দিয়া 
_ পরিতযজ অংশ পরিফারভাবে কাটিয়া দিতে হইবে । কোনও" করাইতে হইলে কিছু বায় হইবে। কিন্ত সে ব্যয়ে: কু 
াটাকুটির জন্য অপরিচ্ছ্ন বা ছর্বোধ্য হইলে, উহা পৃথক হইলে ভাল ছাপা আশা করা যায় কি করিয়া? 

লিবিয়া দিতে হইবে এবং মূল টাগুলিপিতে ওঁ অংশের কপি সুষ্ঠু ভাবে প্রস্তুত হওয়ার { 
নির্দেশ করিয়া দিতে হইবে । চাটতে দেওয়া দরকার এবং তাহা 
এইরপে প্রস্তুত যে পাণ্ডুলিপি ছাপিবার জন্ত পাঠানো 
হইবে, তাহাই হইবে উহার চুড়ান্ত পাঠ; নিতান্ত অনিবাধ্য 
কারণ ব্যতীত ছাপিবার সময় উহার কোনও পিরিবর্তম করা 
চলিবে না। জ্ঞান থাকা আবশ্যক । উহার? ভাষার নম 
ঠিকভাবে প্রস্তত কপি ব্রি ছাপা এবং বলবি তাহার বিশেষ দখল থাকা চাই এবং সর্বোপরি 
স্ততিহীন কপি হইতে ছাপায় যে কি পার্থক্য ঘটে, -ও এমন অভিনিবেশ সহকারে প্রণফ দেখিবার ক্ষমত্ 
এখানে তাহার উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ. কোনও প্রকারের তুল, ক্রুটি বা অসামধ্রস্ঠ- দৃষ্টি 
ত ভালভাবেই জানেন। যায়। কম্পোজিটারদের কার্য্যপদ্ধতি ও সুবিধা 
নেক লেখকের পক্ষে নানা কারণে এরূপ কপি প্রস্তুত সাধারণভাবে ছাপাখানার কর্্মপদ্ধতি সম্বন্ধে 
যত সম্ভবপর হইয়া উঠে না । তাহাদের পক্ষে এ জ্ঞান থাকা দরকার। কপি প্রস্তুতকারকের ৫ সম 
বিষয়ে কোনও দক্ষ লোকের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। কথা বলা হইয়াছে, প্রফ-প্লিডারেরও তংসমুদয়ই ক 
প্রেসের জন্ত যিনি কপি প্রস্তুত করিবেন, তাহাকে সাধারণ চাই। ভাষাজ্ঞানহীন অদক্ষ প্রুফ-রিডার দ্বারা 
নকলনবিশ হইলে চলিবে না। তাহার হস্তলিপি স্প.হওয়| "ফলে বইয়ে নানারূপ বিক্কৃতি ঘটে ; অনেক সময় । 
ত চাই-ই, অধিকন্তু পাণুলিপিতে বণিত বিষয়বস্তর জ্ঞান তাহার বলিতে চাহেন তাহার বিপরীত অথই প্র [শ পায় | 
অন্ততঃ কিয়ংপরিমাণে থাকা উচিত এবং উহার ভাষায়, নুমুদ্রণের জন্ত ভাল কপি ও ভাতে j ' 
বিশেষতঃ সেই ভাষার বানান ও ব্যাকরণে, তাহার বিশেষ রিডারও একান্ত প্রয়োজন |. 
দখল থাকাও দরকার । তছ্পরি তাহার মুদ্রণ-শিল্পের সহিত- - আমরা ভাল ছাপি না, আমাদের ছাপা 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা আবশ্যক । লিখিত বিষয়ের সম্পাদনার অবস্ঠই স্বীকার করি। লেখক কেরা 

কাৰ্য্য তাহাকে করিতে হইবে ন! বটে, কিন্তু নিয়লিখিত বিষয়- ভাল ছাপিবার পূর্বে করণীয় বিষয়প্তদির প্রতি বি 

গুলি ভাহার অবশ্যকর্ভব্য :_( ১) অশুদ্ধ বানান সংশোধন দিয়া থাকেন? সুষ্ঠ ভাবে কপি৷প্রস্তত করুন, ভ 
করিয়া দেওয়া; (২) বিরাম-চিহ্ন ব্যবহারের ভুল সংশোধন ছাপিতে দিন এবং সুদক্ষ প্রুফ-রিভার দিয়া প্রুফ দে 
নর ৷ পরও যদি ছাপা খারাপ হয়, তখন ছাপাখানার ' 
করিবেন। ছুঃখের বিষয় এদেশে কপি ঠিকং 
হয়ই না, সপ্তায় ছাপানোকেই ছাপাখানার 
দক্ষতার মান বলিয়া মনে করা হয় এবং ফর 



































































করিয়া দেওয়া; (৬) মুল 



















ও বড়: কম নয়। তিনি শিক্ষা-ছগতে 
রেছেন এক নতুন ভাব ও চিন্তার 


ব্যবস্থার যথার্থ গলদ কোথায-_গণাহ- 
র অস্তঃদারশুন্তত| তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। 
» শিক্ষা সম্স্বীয় প্রবন্ধগুলি পড়লেই বোঝা 
শিক্ষা ছিলেন তিনি এক সম্পূর্ণ 
দশের শিক্ষা-সমনা গুলির সমাধান করতে 



















শিক্ষাপন্ধতির সঙ্গে আমাদের দেশের প্রচলিত * 
] তুলনামূলক বিচার করে তিনি শিক্ষা-সংক্কারের 
শ করতে চেয়েছিলেন । তিনি দেশের প্রাচীন 
রাখতে চাইলেও বিদেশী 
যেন বিদেশী বিদ্াকে 
তাকে নিজের ভাষায় 
ন্‌ ; সমস্ত: দেশের নিজস্ব সম্পদ 
ে পারে, এই ছিল ভার কাম্য । 
প্রাচীন ভারতে বৈদিকা যুগে ছাং [ন 
ন করে ব্রন্মচধ্য পালন করে, বিশ্বপ্রকৃতির “নিষ্ঠ সংস্পর্শে 
নিষ্ঠার সঙ্গে বিষ্ঞাচর্গা করত, -রবীন্নাথ চেয়ে- 
ও ছেলেমেয়ের! “তেমনি করে আশ্রমের সহজ, 
| জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে উন্মুক্ত: উদার 
১ মুক্ত বাতাসে, সিদ্ধ তরুচ্ছায়ার বসে গুরুর 
লাভ করবে । দেশদেশাস্তর থেকে আগত 








্‌ লঙ্যোর সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝে-... 


টপর বিধত । থাকবে সার স্েহ- 
সজাগ দৃষ্টি। । সই গুরু শিক্ষা দেবার যন্ত্র্বরূপ নন 
তিনি সত্যিকার মাহুষ। মাহুষই মাহুয গড়তে পারে--প্রাথ 
থেকেই প্রাণ সঞ্চারিত হয়। আলোকশিখা থরে কেই, আলোক 
শিখা হলে ওঠে__এই ছিল কবির অস্তরের দৃঢ় বিশ্বাস 1 
রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ভার প্রতিষ্ঠিত লিক্ষায়তনটিতে 
বিভাসমবায়ের একটি সুবিশাল ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে--যেখানে 
স্বদেশের বিস্তার চর্চা হবে-_ভাবের আদান-প্রদান হবে। 
তার দেশের বিভানিকেতন পূর্ব পশ্চিমের মিলন-“নিকেতন” 
হয়ে উঠবে-_এই ভার একান্ত কামনা ছিল। ভার মতে এফ- 
মার “সত্যলাভের ক্ষেত্রেই মাহযের সঙ্গে মানুষের যথার্থ 









“সম্বন্ধ গড়ে ওঠে--মাহুষের সঙ্গে মানুষের সত্যিকার এঁক্য 
স্থাপিত হয়। তাই শিক্ষায়তনই মানুষের প্রধান অতিথিশালা, 
যেখানে সে বিশ্বের সকল মানুষকে আমন্ত্রণ করতে পারে। 


তার সেই স্বপ্ন আজ কতকাংশে সফল হয়েছে ভার অপূর্ব সাটি 
“বিশ্বভারতীপতে ৷ রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন দেশের আপামর 


সাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার--যেন বিদ্যার অন্পসজে 


সমাজের সকল স্তরের লোকদের সমান অধিকার থাকে-- 
সেখানে-যেন কেউই অপাংক্তেয় না থাকে। তিনি বুঝেছিলে 
দেশের মুষ্টিমেয় নগরবাসীদেরই শুধু শিক্ষিত করে তুললে চলবে 
না--শিক্ষার আলোক দেশের অসংখ্য গ্রামের অগণিত জন- 
গপের মধ্যেও পৌছানো চাই। তার সেই পরিকল্পনা থেকেই 
সুরুলে “শ্ীনিকেতনেস্র স্ট্ি হয়। তিনি তার আদর্শকে 
রূপায়িত করে তুলতে চেয়েছিলেন_তার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তন 
ছুটির মধ্যে--“বিশ্বভারতী” ও “নিকেতনের” মধ্যে ।. 
দেশের প্রচলিত বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে . রবীন্দ্রনাথের 





“বাল্যকালের স্থৃতি যে আদে৷ সুখকর ছিল না সেকথা তিনি 


নিজেই একাধিকবার বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ করেছেন।, 


বিদ্যালয়গৃহের প্রাচীরের মধ্যে বন্দী তার অনতিদদীর্ঘ ছাত্র এ 
জীবনের দিনগুলি স্বতি ভার চিনদৃক্ত কবিচিত্তকে পরিণত 


এদেশের . বিদ্যালয়রূপ কারাগৃহে 
ত-শিশুদের স্বল্পপরিসর কক্ষের 
সংকীণ 7 মধ্যে আবদ্ধ? তাঁদের বসের সুকোমল 


বয়সেও পীড়া দিয়েছে I 



























ভিনি এগুলিকে--* A manufactor y spibeially 
ned for grinding out uniform 168016-বলে 
আধ্যাত করেছেন। এই প্রকার শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুদের 
: ব্যক্তিত্ব-বিকাশের কোনও সুযোগই দেওয়া হয় না। তার 
মতে-_“ইস্ুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা 
দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ... 
কলের একটা স্থবিধা ঠিক মাপে ঠিক ফরমাস দেওয়া, জিনিষটা 


পাওয়া যায়-এক কলের সঙ্গে আর এক কলের উৎপন্ন * 
সামগ্রীর বড় একটা তফাৎ থাকে না--মার্ক দিবার সুবিধা .. 
কবি বুঝেছিলেন প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে সম্পূর্ণ. 

মান্য তৈরি করবার কোন চেষ্টাই করা হয় নাঁ-ফলে গড়ে : 








হয 





এক ছাচে ঢালা কতকগুলি প্রাণহীন" যন্ত্র-_যারা পাঠ্য- 
লিখিত কতকগুলি বাধা বুলি ছাড়া আর কিছুই 
5 পায় না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাদের জীবনের যে 
নিবিড় সম্বন্ধ তা অচিরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । 

তাই কবি বলেছেন- “আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন 
করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দুরে নির্জনে মুক্ত আকাশ 
ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা রুরা চাই। 
সেখানে: এধ্যাপকগণ নিভৃতে অধায়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত 


 শ্বাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচ্চার যজক্ষেত্রের মধ্যেই... 


বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে ।” বোলপুরে উন্মুক্ত উদার প্রান্তরের 
নিভূতির মধ্যে শাস্তিনিকেতনের আশ্রমে একটি বিদ্যালয় 
স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ তার এই আদর্শটিকেই বাস্তব রূপ 
দিলেন । সেখানে “প্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য্যের” সঙ্গে “মান্থুষের 
_ চিত্তের পবিত্র সাধনা”কে মেলাবার জন্যে একটি আশ্রম গড়ে 
ছুললেন। খষি-কবি ব্যানযোগে অন্তরে প্রাচীন ভারতের 
.. তপোবনের যে সুন্দর ছবিটি একেছিলেন তারই প্রতিচ্ছবি 
দেখতে চাইলেন তার প্রতিষ্ঠিত বিস্ায়তনটির মধ্যে । 
ক্ষার সেই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে যে কুন্্র বীজটি-উত্ত হয়েছিল তাই 
ৃ আছ “বিশ্বভারতী” রূপ " বিশা। 








হতে পারে না-অবস্থাভেদ্দে সময়তেদে তার পরিবর্তন 


নিজদের রা উঠিত শিক্ষারতনটির মধ্যে দিযে তিনি তর ৰ" 


"বসন্তের মলয়হিত I কুলের বিচিজ্ঞমধূর সৌরভ, কুস্ুমরা! 


সেদিন- শরতের মেঘমুক্ত আকাশের প্রশান্ত নীলিমা ও অরুণ আঁ 





হীরুহে পরিণতিলাভ 
ছে লুকোচুরি খেলা, বধায় প্রবাহিনীব উদ্দাম তর! 


৪. উপলব্ধ করতে পারে রা « 





পেতে লাগলেন। তের বে-কোনও | আদর্শ সিতিল 




















সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্বাভাবিক পরি টা 
কবির ছিল । ভার মত্ে_-“মন খন বা তে থা 
তাহার চারিদিকে একটা বৃহৎ অবব শতিকা 
প্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিন্ 
ভাবে বিরাজমান 1” বি্ালয-গৃহের ক্কজিমতা: 
ঘুচিয়ে দিয়ে তাই তিনি ব্যবস্থা করলেন-_-৫ 
মুক্ত আকাশের নীল চক্্রাতপ-তলে, ছায় 
বীথিকায় বসে গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা 
করে বৈদিকযুগে প্রাচীন ভারতের. তপোবনে 
আশ্রমে জ্ঞানার্জনে রত হ'ত 


প্রকৃতির রী কত বিচিত্রতাবেই ar) 
দোলা দরিয়েছে। প্রকৃতির অন্ত গৌন্দ 
মন যে রস আহরণ করত, তীর একাস্ত কাম্য ছিল ছাত্রের । 
ত! থেকে বঞ্চিত না হয়। তিনি বলেছিলেন; - 





প্রভাতের কুসুমের মত।” 
আবির্ভাব যেখানে কাধাহীন ত 
বিকশিত ।” তাই কবি 
দিনাস্তের অস্তরবির 











রক্তচ্ছটা, পাবীর 





বিচিত্র বর্ণসমারোহ, দিগন্ত- বিশ্তীণ প্রকৃতির স্তাঁয়াফল 
সজল কাজল মেঘের শীলাঞ্জন, বাদলের অবিরাম 





অঞ্জলি, মেঘমেছুর দিনে তুরুবীথিকার স্ষিপ্ধ ছায়া, পুণিমার 
চাদের রজ্রত-কিরণধারা, শসদ্যক্ষেত্রের উপর 





ছাত্রদের প্রাণের তন্ত্রীতে বিচিত্র বঙ্ধার জে 



























পক্ষে ক্ষ খুবই উপযোগী হ হয়েছিল । বোলপুরে আত্রমটি যেখানে 





টি তলায় ছাত্রদের ক্লাশ বসিবে।. তাহাদের শিক্ষার কতকাংশ 
5 [পকের সহিত তুরুত্রেবীক্প মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে 
: সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষআপরিচয়ে, 
সঙ্গীত-চর্চায়, গর ও হানি গল্ল- নি ২ যাপন 





পারিবারিক নি বিগ কঠিন নিন্ধরুণতা 
বর বাঁলকচিভকে বড়ই বেদনা দিয়েছিল। তাই তিনি 
ভার আশ্রমে এমন একটি পরিবেশ রচনা করতে চেয়েছিলেন, 
যাতে ছেলেরা বুঝতে পারে যে তারা সকলেই একটি বৃহৎ 
ৃ পরিবারতুক্ষ । ভার মতে শিক্ষায় শিক্ষাদান-প্রণালীই সবচেয়ে 
বড় কথ! নয়__যথার্ধদশিক্ষা আদর্শ গুরুর কাছ থেকেই পাওয়] 
1 আই গুরু শুধু একটি শিক্ষার ছাচ হবেন না-_তিনি 
কৃত মাম্ুম ৷ গুরু যদি শুধু “মাষ্টার মশায়? হয়ে ওঠেন 
হলে তিনি কখনই শিক্ষার মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে 
বেন না। শিশুদের পক্ষে এই রকম প্রাণহীন শিক্ষার 
হানিকর আর কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথের সামনে ছিল 
[তের শাশ্বত আদর্শ। গুরু তার নিজের জীবন দ্বার! 
দের নৃতন জীবনে উদ্ধ দ্ধ করবেন, ভার জ্ঞানের দ্বার! 
[জ্ঞানের প্রদীপ ঘালাবেন, তার আপন হৃদয়-নিঃস্থত 
বায় ছাত্রদের জীবনকে অভিষিক্ত করে নিয়ত তাদের 
দেবেন। তা হলেই ছাত্রদের 

ই তার প্রতি উৎসথষ্ট হবে । এই 
পনা সঙ্জীব ও প্রাণবান্‌ হয়ে 
সেবায় পরিপূর্ণ এইরকম সরস শিক্ষার 
টতসটি ছাত্মদের ডা ও সামাজিক জীবন থেকে 













পতেন ত্যক্তেন বিনা যাকে তোগরূপে 
ৰঃ করতে হবে--এটি উপনিষদের বামী। তাই তপোঁবনের 
. আদর্শে তার আশ্রমটিকে শিক্ষা ও সাধনার মিলনক্ষেতে পরিণত 
2 করবার উদে রবীন্দ্রনাথের ছিল । সেখানে ছাত্রের! 








রঃ পারে। নিৰ্বাচিত ie তার আদর্শ বিষ্ধালয়ের 


ছলেন__“অহুকুল খতুতে বড় বড় ছায়াময় গাছের 









গভীরতর দিলি মানের জীবনের সঙ্গে যার অবিচ্ছেদ্য 
যোগ । “যেখানে মহিষের ধৰ্ম্বনাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়! 
উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্ম ধন্ম-কর্টের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত 
হইতেছে সেইখানেই স্বভাবের নিয়মে ধর্মবোধের উদ্বোধন 
হয়”--এই ছিল তার বর্ম্মশিক্ষার আদর্শ। এই আদর্শই তিনি 
আশ্রমবাসীদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। আশ্রমের 
ছাত্রদের প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ১০।১৫ মিনিট নীরব ধ্যানে 
বসতে হু'ত। এটাও একটা সাধনা । : 
এদেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথম তার শিক্ষায়তনের ছাঞ্জদের 
মধ্যে ‘স্বায়ত্তশাসন’ প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেন। এজন্স : 
তখনকার দিনে তাকে কম প্রতিকূলতা ও বিরোধিত। সহ 








. করতে হয়নি। বিগ্ালয়ে শৃঙ্থলা রক্ষা করবার জন্ত কিছু 


শাসনব্যবস্থা থাক! দরকার একথা! সকলেই ক্রমে অনুভব 
করতে লাগলেন। কবি তখন শাসনক্ষমতা শিক্ষকদের কাছ 
থেকে নিয়ে ছাত্রদের উপর-্থত্ত করলেন এবং এর ফল ভালই ক. 
হয়েছিল। ভার মত “কঠোর শাসন শাপগ্সিতারই অধোগাযতার 
প্রমাণ। শক্তস্ত ভূষণং ক্ষমা ।” ছাত্রদের উপর শাসনগার 
দেবার উদ্দেশ্যে সব ছাত্রদের নিয়ে একটি জাশ্রম সম্মিলনী গঠিত 
হ’ল। এই সম্মিলনীর দ্বারাই একটি কার্যানিব্বাহৃক সমিতি 
নির্বাচিত হ'ত । এই সমিতির শাসনব্যবস্থাই সকলকে মেনে 
চলতে হ'ত। নিয়ম প্রস্তুত করা ছিল সম্মিলনীর কাজ এবং 
সেই নিয়মগ্চলি ঠিকমত প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা দেখ! ছিল 
সমিতির কাজ । গুরুতর অপরাধের বিচার করবার জন্তে একটি 
বিচার-সভার আয়োজন কর! হ'ত। 

তখনকার দিনে প্রচলিত বিগ্ভালয়গুলিতে কেবল পুথিগত 
বিদ্ভাশিক্ষা দেবারই ব্যবস্থা ছিল। তাতে শুধু ছেলেমেয়েদের 
বুদ্ধিরৃত্তিরই অনুশীলন হ”ত-_-সম্পূর্ণ মান্য গড়ে তুলবার কোন 
্রয়াসই দেখা যেত না । শান্তিনিকেতনে রবীন্ত্রনা্ই প্রথম 
খেলাধুলা, সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয় চিত্রকলা ও সাহিত্য" 
চচ্চার মধ্যে দিয়ে শিশুষনগুলিকে সমাকৃক্ূপে বিকশিত করে. 
তুলতে চেয়েছিলেন। আজকাল অনেক শিক্ষাতত্ববিদ্ই 
অভিনয় 
পের মধ্য দিয়ে শিশুদের 









খেলাধুলা, নৃত্য, গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, আ'ন্বৃভি, 
ইত্যাদি স্নাতক. 








বাকে কারা শিওদের এড বত অপচয় ঘটছে.। 
| তাদের এই সহজাত প্রবৃত্তিটিকে দাবিয়ে রাখবার জন্ 
j পড়েন। শিশুদের *প্রাণকোরকের গোপন মর্ম্মস্থলে 
শবেদনাপ সদাই নিহিত থাকে রবীন্জনাথের দরদী 
ভব করেছিল। তিনি তাই তার বিষ্তায়তনে 
রর আত্মপ্রকাশের অবাধ ও প্রচুর সুযোগ দিতে 
। তারা সহজ স্বতংন্ফূর্ত আনন্দের মধ্যে শিক্ষালাভ 
করবে--এই ছিল কবির অন্তরের কামনা । 
শান্তিনিকেতনের সাক্য-বৈঠকগুলি সাহিত্য-চ্চায় ও 
সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠত। কত সন্ধ্যায় কবি ছাত্র ও অধ্যাপক- 
দের পড়ে শুনিয়েছেন---ঠার নিজের লেখা গল্প, কবিতা; 
কত ইংরেজি কবিতা পাঠ ও ব্যখ্যা করেছেন; স্বরচিত 
কত গান গেয়ে শুদিয়েছেন। শান্তিনিকেতনে বিশেষ 
বিশেষ খতৃতে ও বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে নানা উৎসবাদির 
হ'ত। প্রন্কতির কবি রবীন্দ্রনাথ কত বিচিত্র- 
৪ ছন্দে বিভিন্ন খতুকে তার অন্তরের আবাহন 
ন। এই সব উৎসব উপলক্ষে কবির স্বরচিত কত 
কা ও প্রহসনাদি অভিনীত হত। এই উৎসবাদির 
দ্বারাও রবীন্দ্রনাথ ছেলেমেয়েদের মনের খোরাক জোগাতে 
চেয়েছিলেন, শুধু আনন্দবিধান করাই এই জনুষ্ঠানগুলির 
র্ বানর উদ্দেস্ঠ ছিল না । আবৃত্তি ও অভিনয় শিশুদের আত্ম- 
প্রকাশের একটি সহঙ্গ উপায়। তাদের অনেকেরই হয়তো 
; আবৃত্তি ও অভিনয় করবার স্বাভাবিক শক্তি থাকে । কিন্তু 
উপযুক্ত অন্থশীলনের অভাবে তাদের সেই শক্তিটি ফুটে 
: উঠতে পারে না। কবি ছেলেমেয়েদের আত্মপ্রকাশের এই 
পথটিকেও সহজ করে দিতে চেয়েছিলেন। অনেক ছেলে- 
মেয়ের রচনার ক্ষমতা অল্লাধিক পরিমাণে থাকে । অনেক 
সময়েই যথোচিত চর্চার অভাবে তাদের সেই স্বাভাবিক 
ক্ষমতার বিকাশ হয় না। শাস্তিনিকেতনে বিগ্ভালয়ের সকল 
বিভাগেই নিয়মিত সাহিত্য-সভার আয়োজন করা হ’ত। 
তাতে ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের লেখা গল্প, কবিতা, 
"নাটিকা, প্রবন্ধাদি পাঠ করত। 
: নৃত্যক্টত এবং চিত্রাক্ষনও যে শিশুদের আত্মপ্রকাশের একটি 
বিক ও রক্ষ্ট উপায় একথা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। 
কেতনে তাই চিত্রকলা] এবং সঙ্গীতও স্থান পেয়েছে। 
ও পঙ্গীতভবন শান্তিশিকেতনের বিশিষ্ট অঙ্গ। 
 খেলাধুলাকেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা থেকে বাদ 
মাহুষের শরীরের সঙ্গে তার মনের যে কত ঘনিষ্ঠ 

































গপাসেকহা আমতা দৰাই জানি। তা ছাড়া: 


































পাপশিপাশিপিিিশিশাপিিিপাপিপপপলিতি 


খেলার একটি বিশেষ মূল্য আছে । মধ্য দিয়ে তাদের 
মন আনন্দের খোরাকও যথেষ্ঠ পায়।  শাস্তিনিকেতনের 
ছাত্রের খেলাধূলাতেও যথেষ্ট কৃতিত্ব জরে 2 
বাংলাদেশে রবীন্্রনাথই তার বিস্তালয়ে প্রথম সহশিক্ষ! 
প্রবর্তন করেন। শাস্ভিনিকেতনেই প্রথম ছেলে এবং মেয়েরা 
একসঙ্গে একই গুরুর নিকট থেকে শিক্ষালাভ করবার সুযোগ 
পায়। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যেন এদেশে ছাত্রছাজীদের মধ্যে 
সহজ সমন্ধ গড়ে ওঠে ; তাদের পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে, 
দৈনন্দিন আচরণে, কোনও অনাবন্ঠক লজ্জা বা সঙ্কোচের . 
অস্বাভাবিক জড়তা থাকবে না। নৈতিক দিক থেকেও যে 
এ ব্যবস্থা হামিকর নয় সেকথা শাস্তিনিকেতনেই প্রমাণিত হয়ে 
গিয়েছে । এ থেকেও কৰির মতের ওুঁদার্ধ্যের সুস্পষ্ট পরি রি 
পাওয়া যায়। 3 
রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বাংলাদেশে বাংলাভাষার: 
দিয়েই সর্বববিধ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হবে। তার 
দেশীয় ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দিলেই, “বিস্তার ফসল? 
জুড়ে ফলবার সম্ভাবনা! । তিনি বুঝেছিলেন, মাতৃভাষা 
বাহন না হলে দেশে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার কখনই স' 
হবে না, তাই এদেশে উচ্চ শিক্ষাও দেশের ভাষায় দিতে হবে 
বিদেশী ভাষায় শিক্ষা দেবার ফল সম্বন্ধে রবীনাঁথ বলেছেন 
“ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত কৃত্রিম অল্পে 
দেশের পেট ভরাবার মত' সেই চেষ্ঠা ; অতি অল্পসংখ্যক 
পেটেই সেটা পৌছায়, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ রক্তে পরি। 
করবার শক্তি অতি অল্প পরিপাক-যস্্রেরই থাকে 1”. 
চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক 
মানজনক স্বন্সত1” নাস্তবিকই কবির চিত্তে বড়ই 
গিয়েছিল ।.এ বিষয়ে জাপানের দৃষ্টান্ত 'আঅস্থকরমীর। 
ইউরোপীয় বিগ্বাকে গ্রহণ করেছে। প্র 
ইংরেন্ী ভাষাতেই নিতে হয়েছিল। কিন্ত 
উপলব্ধি করে অচিরেই জাপান সেই বিস্তাকে তার 
ভাষায় তার দেশের নিজস্ব সম্পত্তি করে নিলে । এইজ | 
জাপানে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার এত সহজে লব হয়েছিল | 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নজীর দেখিয়েও কবি বে 
আগে এ সব দেশে যখন লাটিন ভাষা শিক্ষা দেবার বিধি 
প্রচলিত ছিল তখন “বিদ্ভার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিডতিসীমা 
এড়িয়ে বাইরে অতি অল্পই পৌছাত।” কিন্ত ইউরোপের 
জাতিগুলি যখন থেকে আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহন ব 
তখন থেকেই ব্যাপক ভাবে জনসাধারণের মধ্যে: 
সম্ভব হ'ল। একটি সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষা আয় 
কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে ভার নিক্ষের বিদ্যালয়ে 
করেও দেখেছেন। তিনি কত কঠিন কঠিন 
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হ'ত না ইংরেজী ভাষায় বোঝালে। 

1 রবীন্জনাথের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির ক্রমবিবর্ভনও বিশেষ 
1 লক্ষীয়।। ক্রমে যখন তার ক্ষুদ্র আশ্রমটির ছাত্রসংখ্যা বাড়তে 
লাগল এবং বিদ্যালয়টির কলেবরও যখন ক্রমশঃ বড় হতে 
লাগল তখন ভার মূল আদর্শটিরও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটল। 
এই রকম করেই সেটি জাজ “বিশ্বভারতী”র মত বিরাট 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে । বিশ্বমানবিকতার উদার আদর্শে 
২ উদ্ব্ধ হয়েই কবি “বিশবভারতীপ্র পরিকল্পনা করেছিলেন। 
জগতে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে স্বাথের সংঘর্ষ, ক্ষ 
স্বার্থ নিয়ে হানাহানি, রেষারেধি__রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে নিয়তই 
আঘাত করেছে। তাই তার কামনা ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে বিখ- 
মানবের মৈত্রী ও এক্যসাধন করা । তার সেই উদার আদর্শ 
আব মূর্ত হয়ে উঠেছে তার পরিকল্পিত “বিশ্বভারতী” মধ্যে। 
ই বিদ্যায়তনে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যা এবং সংস্কৃতির 
[লন ঘটাতে চেয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন_-“আমার 
ধারনা এই যে ভারত আজ সমস্ত পূর্ববভাগের হয়ে সত্য- 
রর অতিথিশাল। প্ৰতিষ্ঠা করুক । তার ধনসম্পদ নেই 
নি, কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জ্বোরে 
লে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে দে বিশ্বের সর্ববত্র 
নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে ।” আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় 
লি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাচে তৈরি__-এখানে ভারতীয় 
বিদ্যা প্রাধান্থলাভ করে নি। তাই কবি চেয়েছিলেন তার 
চঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টিতে জগতের সকল সভ্যজাতি আমন্ত্রিত 
এখানে বৈদিক, পৌরাণিক, ঞ্জৈন, বৌদ্ধ, পাপি, ইসলাম 
চতি সকল তারতীয় রে পাশাপাশি বিশ্ব-বিদ্যার চষ্চা 


































পা গামাদের দেশে বিদ্যা শুধু মুষ্টিমেয় লোকের 
শপতিই তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষা 
খা মান্গষের জন্মগত বিকার়-_ফেশের সমস্ত মানুষের সম্পদ 
হয়ে উঠবে। আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
ধ্যে যে দুৰ্ভেদ্য প্রাচীরের ব্যবধান গড়ে উঠেছে তাও এক 
প্রকার জাতিডেদ। কবি এই রকম জাতিতেদও ঘুচাতে চেয়ে- 
ছিলেন। জগতে আর কোনও সভ্য দেশের মানুষই এমনি 
করে “সণ্তমীর চাদের মত অর্দেক আলোয়, অর্ধেক অন্ধকারে 

২ খণ্ডিত হয়ে নেই।” বাংলাদেশের পন্গীগ্রামে রবীন্রনাথের 
প্রথম জীবনের অনেকদিন -কেটেছিল--বাংলাদেশের গ্রাম্য 





ীদের অভতা, অশিক্ষা দারিৱ্য : ও 





ই ছেলেমেয়েরা তার রস গ্রহণ করতে পারত-- যেটা হয়ত সম্ভব রবী জীবনে পদ্লী-সংগঠন কা 


জীবনের সঙ্গে তাই ভার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার যথেষ্ট সুযোগ 










বুঝেছিলেন যে অগণিত গ্রাম নিয়ে আমা 
গ্রামকে ভুলে থাকলে চলবে না--এই গ্রামের লোকদের 
শিক্ষিত করে না তুললে, গ্রামের বিবিধ উন্নতি করতে না 
পারলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে নাঁ। নুরুল গ্রামে 
প্রতিষ্ঠিত “আ্রনিকেতনে” রবীন্দ্রনাথ এই জনশিক্ষার ব্যবস্থাই 
ধরতে চেয়েছিলেন। শুধু গ্রামবাসীদের নিরক্ষরতা! দূর করাই 
তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নলা । তিনি চেয়েছিলেন তার! 
সমাজে মানুষের মত বাঁচবার শিক্ষা এবং অধিকারও অর্জন 
করবে। তিনি বলেছিলেন 

“অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই যুক্ত বায়ু, 

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্ছবল পরমায়ু, 

সাহসবিস্তৃত বক্ষপট 1” ৃ 
তাই তিনি গ্রামবাসীদের জীবিকা-সমস্ত! সমাধানের দহজ 
উপারগুলিও নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছিলেন । গ্রামের শিক্ষা'- 
ব্যবস্থায় তিনি শিল্পশিক্ষাকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন । 
বাংলার কুটীরশিল্পগুলির পুনঃপ্রচলন, লুপ্ত পল্মীশিল্পের পুনরু- 
দ্বার, কৃষির উন্নতি, সমবায় সমিতি স্থাপন ইত্যাদি গঠনযুলক 
কার্ধ্যের দ্বার তিনি গ্রামবাসীদের শিক্ষার পথ সুগম করতে 
চেষ্টা করেছিলেন । এক হিসাবে *গ্ীনিকেতন" “বিশ্বভারতী”: 
পরিপূরক । রাশিয়ায় জনশিক্ষ। বিস্তারের বিপুল আয়োজন 
ও প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি এ সম্বন্ধে 
“রাশিয়ার চিঠিতে” লিখেছেন--“গুধু শ্বেত রাশিয়ার 
জন্যে নয়_মধ্য এসিয়ার অর্ধ সভ্য জাতের মধ্যেও এরা: বঙ্ঠার 
মত বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে-_সায়ান্সের শেষ ফসল 
পর্য্যন্ত যাতে তারা পায়, এই জন্যে প্রয়াসের অস্ত নেই |” 
রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ 
আক্ষেপ করে বলেছেন--“আমরা এনিকেতনে ঘা করতে 
চেয়েছি এর! সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকষ্ভাবে তাই করছে। প্রতি- 
দিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি 
আর ভাবি কী হয়েছে জার কী হতে পারত ।-"কয়েক বংসর 
পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার 
সাদৃশ্য ছিল-_-এই অল্পকালের মধ্যে দ্রতবেগে বদলে গেছে-- 
আমরা পড়ে আছি জড়তার পাকের মধ্যে আকঠ নিষগ্র 1 7 

দেশের শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের অমূল্য দানের প্রকৃত মর্ধ্যাদ! 
সেদিন দেশের খুর কম লোকেই বুঝেছিল, তার উপযুক্ত 
মূল্য দেশ সেদিন দেয় নি। কিন্তু আজ সকল শিক্ষাত্রতীই 
কবিগুরুর সেই অপুর্ব দানের মূল্য বুঝতে পারছেন। ভার এই . 
সুমহান্‌ দান অনুর ভবিদ্ততে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর 
আনয়ন করবে তার স্থচনা এখনই দেখা যাচ্ছে। 




















_ বরালী-কৰি শার্ল বোধন ও তার কাৰাংপ্রতিত। 





শ্রীনির্দমলকুমার চট্টোপাধ্যায় 


এই প্রবন্ধে এমন একজন কবির কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করব ধিনি এক সময়ে তার কবিতার অসাধারণ বৈচিত্র্যের 
কাব্যজগতে যুগান্তর এনেছিলেন, এবং সমস্ত পৃথিবীর 
[ব্যরলিকগণ যার কাব্য পাঠ করে চমৎকৃত হয়ে- 
এই অনাধারণ কবির নাম শ! 'র্ল বৌদেলের 
audelaire )। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সে 
| করেন এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাৰে লোকান্তরিত হন। 
মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি ফরাসী-কাব্যে যে রসের 
অবতারণা কবে গিয়েছিলেন তা অভূতপূর্ব । 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কার কবি বোদেলের 
কাব্যে যে ভাবধারা ও আদর্শ ব্যক্ত করেছেন তা 
অতুলনীয় । এ ধরণের ভঙ্গীতে আগে কেউ কাব্য রচনা 
করেন নি, কেননা বোদেলের-এর পূর্বঝতিগণের পক্ষে তার 
_ কাব্যাদশ সম্পর্কে ধারণা করা কল্পনাতীত ছিল। পরবত্তি- 
গণও তাঁর কাব্য পাঠ করে সভয়ে দুরে সরে গিয়ে ঠাকে 
বু জানিয়েছেন, এই পর্যস্ত--ভীর কাব্যের অনুকরণ বা 
ণ করা তীদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য ছিল। বোদেলের 
[কার কবি, ফ্রান্সে তখন সাহিত্যের স্থবর্ণযুগ। 
বিশেষ করে, উনবিংশ শতাব্দীর এ সময়ে ফরাসী-কাব্য 
উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। ভিক্তর হিউগো (১৮২-- 
২৮৮৫ ),আল্ফে দে ম্যুসে (১৮১০--১৮৫৭), তেয়োফিল 
| গোতিয়ে (১৮১১-১প৭২, ), লেকৎ দে লীল্‌ ( ১৮২০ 
১৮০৪ ), মিশ্বাল্‌ (১৮৩*--১৯১৪), স্থালি প্র্যদম্‌ ( ১৮৩৪ 
১৯০২ ), পল্‌ ভেরলেন্‌ ( ১৮৪৪--১৮৯৬ ), স্তেফান্‌ 
L  মালার্মে (১৮৪৮--১৮৯৮) প্রভৃতি স্থবিখ্যাত ফরাঁসী- 
 কবিবৃন্দ তখন স্ব-স্ব দক্ষতায় জাতীয়-সাহিত্য অলঙ্কৃত করে- 
 ছিলেন। তাদের মধ্যে স্থান লাভ করে তাদের একজন 
হওয়া তখন ফ্রান্সের যে-কোনও লেখকের শ্রেষ্ট আকাঙ্কা 
| ছিল।, J 
তরুণ বয়সেই স্বীয় কাব্যপ্রতিভায় বোদেলের উপরি-উক্ত 
বিশিষ্ট লেখকগণের মধ্যে স্থানলাভ করেছিলেন এবং 
নিজস্ব পৃথক কাব্যাদর্শ নিয়ে স্বাতন্থ্য বজায় রেখেছিলেন। 
ফ্রান্সের সমালোচকগণ প্রথমে বোদেলেরকে স্বীকার না 
কর ও পরে ভার চাবালত্যিছ বিস্মিত হয়ে বিনা প্রতি- 



























না’ ‘লে ফ্ল্যার দু মাল্‌’ (Les Fleurs Du 
দলের পুষ্পবাঁজি' । বইখাঁনির পেছন দিকে 


বোদেলের-এর স্তাৎ ব্যভ’ প্রভৃতি কয়েকজনের পত্রাবলী টা 
প্রকাশিত করেছিলেন ।* এ চিঠিগুলি পড়লে বোদেলের-এর 
কবি-হৃদয়ের ও জীবনদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া! যায়। 
স্যাৎ ব্যভও ( Charles Augustin Sainte Beuve ১ 
1804-1869) ছিলেন তদানীস্তন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সম 
লোচক ; তিনি অত্যন্ত নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি... 
বোদেলের-এর কাব্য-বৈচিত্র্ে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁর বিশেষ 
সুখ্যাতি করেছিলেন। কবি ভিঞি ও ভিক্তর হি 
বোদেলের-এর কবিতা পাঠ করে তার প্রশংসায় না 
হয়ে উঠেছিলেন । 
বোদেলের ভার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ লে ফ্ল্যার দা মাল্‌ 
১৮৫৭ লালে ৩৬ বৎসর বয়সে রচনা করেন এবং এখ 
১৮৬১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।. বোদেলের ৫ 
ফ্ল্যার ছা মাল্‌ বিখ্যাত কবি তেয়োফিল নে 
( Theophile Gautier ) উৎসর্গ করেন।. বে [« 
একজন ভাল সমালোচকও ছিলেন; সমসাময়িক সাহিত্যিক 
দের সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করে তিনি একখ 
গ্রন্থ রচনা করেন। বোদেলের কিছু গদ্য-কবিতাও রচনা 
করেছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি এডগার এল্যান 
পো-র রচনাগুলি অনুবাদ করায় ব্যাপৃত ছিলেন । 
বোদেলের-এর কবিতা বাহ্তঃ “সে্টিমেণ্টাল" নয়; 
ভাবাবেগ তার মধ্যে আছে তার গঠন অত্যন্ত 
ধোদেলেরকে বীভৎস ও উৎকট রসের কবি বলা 
জগতের যাবতীয় অস্থন্দর, কুৎসিত, কদর্ষ ও মন্দ বস্তু 
তিনি অপরূপ সৌন্দর্য ও আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন এবং 
সকল বিষয় অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন । 
সুন্দরকে কদর্ধ দেখতেন না ৰটে, কিন্তু কদর্ষকে 
দেখতেন এবং এইখানেই তীর বৈশিষ্ট্য । 
বহু কবিই তাদের রচিত কাব্যে পৃথিবীর, চির 
মনোহারী সৌন্দর্য দেখিয়েছেন এবং এই মরলোকের বাস্ত 
রূপের সঙ্গে তাদের সৌন্দরধপিয়াসী কবিমনের অপরপ কঙ্পন! 
মিশিয়ে বর্ণাঢ্য কবিতার স্থ্টি করেছেন। অ 
কবিই পৃথিবীর রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে ও 
প্রকৃতির “সৌন্দর্যে বিহ্বল ও মুগ্ধ হয়ে কবিতা রচন 









































ঙ'লেফ্লাঁর হা মাল্‌-এর একটি অতি পুরাতন সংস্ক 
চিঠিপত্র আছে। কিন্ধ আধুনিক সংস্করণে এগাল বাদ 





শীবনের লীলা, ছলাকলা প্রভৃতি বর্ণন। করেছেন। এই 
নকল কবি “সমস্ত জগৎই মিথ্যা’ বলে প্রচার করেন নি” 
₹ পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রসকে নিংড়ে নিয়ে তাদের পানপাত্র পূর্ণ 
করেছেন ও সুন্বরকে উপভোগ করেছেন; যদিও তারা 
জানতেন ভালভাবেই যে, এই জীবন হচ্ছে --“নলিনীদলগত 
 জলমভিতরুলম্, | তাই তারা কেবলমাত্র পৃথিবীর সৌন্দর্যই 
[দের কাব্যে ফোটান নি, উপরস্ত তাদের মনের রঙের 
মিশ্রণে জগৎকে আরও রাঙিয়েছেন। তাদের A 
কেবলমাত্র ধরণীর বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; ত 
 কল্পনানেত্রের সাহায্যে স্বর্গের সৌন্দধ-স্থযমাও Rt 
পায়িত করেছেন। 
কিন্তু এই পৃথিবীর আর একটি দিকে তারা একেবারেই 
"দৃষ্টিপাত করেন নি; তীয়া এই পৃথিবীর কঠোর বাস্তব রূপ 
কি দেখেন নি?-নিশ্চয়ই দেখেছেন। তারা পৃথিবীর 
বে গ, শোক, দুঃখ, কষ্ট, ব্যাধি, জালা, যন্ত্রণা, তাপ, মড়ক , 
[মারী, দাবিদ্রয ইত্যাদির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। 
[কি তাদের এসব বিষয়ে হয়ত বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ 
জতাও আছে। কিন্তু যা তারা মনে-প্রাণে বর্জন 
ত চান, যা তারা সহ্য করতে পারেন না বা পছন্দ 
ন না, তা নিয়ে কেন তারা কাব্য রচনা! করবেন? তার! 
নি শ্ৰান্ত, ক্লান্ত মানবকে ক্ষণিক তৃপ্থি ও আনন্দ দিতে 
বং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও পেতে চান অপরকে তৃপ্তি দেবার 
গৌরব । তারা স্ুন্বরেরই বন্দনা করে এসেছেন--অস্ন্দর 
ও অপ্তভ থেকে সভয়ে দুরে সরে এসে ! 
কিন্ত বোদেলের এমন একজন কবি যিনি কাব্যে স্বর্গের 
 স্থষমা রূপায়িত করেন নি বা পৃথিবীর কোনরূপ সৌন্দর্য 
. যার কাব্যে চিত্রিত হয় নি। তিনি অলীক বা অবাস্তব 
₹ কোনকিছুর কল্পনা করে তাকে 'ম্বরগশোভা বিমণ্তিত' 
১ করেন নি। পূর্বেই বলেছি, তিনি পৃথিবীর অতি 
কুৎসিত, অতি বীভৎস, বিকট, ভয়াবহ, মর্মান্তিক, অতি 
কদর বিষয়পমূহ তার কাব্যে নিপুণ শিল্পীর মত অঙ্কিত 
করেছেন। জগতের ও স্বর্গের রূপরাঁশি ত অনেক কবিই 
তাদের কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন; কিন্তু নরকের সৌন্দর্য এবং 
এই. পৃথিবীর অপর একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের কাহিনী, 
তথ্য ও অভিজ্ঞতা আর কোন্‌ কবি ফুটিয়ে তুলতে 
পেরেছেন? | 
টা যদি বলা হয়, এতে আর কি .অভিনবন্ধ * 





































মনোমুগ্ধকর কাব্য নাত, করেছেন, কত মধুর ভাবে নারীর 





বীর অনেক দা অনেক কৰিই ত চ পৃথিবীৰ ৰং ত ৰ 







কিন্তু সে সবের নিকাহ তানের বু ভাব বিলাস, বা বাস্তব- 
প্রিয়তার পরিচায়ক । তাদের কাব্যে কোথাও তারা 


নরককে সমর্থন করেন নি) বরঞ্চ বলেছেন, এই নরক-- 


এত বীভৎস, এত পঞ্ধিল এত অমানুষিক ! কিন্তু বোদেলের 
তা করেন নি--ভার কাব্যে যথেষ্ট ভাবাবেগ রয়েছে বলা 
ষায়। নরক বর্জনীয়, বোদেলের তা কোথাও বলেন নি। 
বরঞ্চ নরকের অতল-গহববে স্বেচ্ছায় ঝাপ দিয়েছেন) তার 
পদ্ধিল আবর্তে ডুবে গিয়ে অসীম কৌতৃহলের সঙ্গে লক্ষ্য 


করেছেন নারকীয় বীভৎ্দতা, যা-কিছু কদর্য, যা-কিছু অসুন্দর ... 


তা যেন ভার সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তারই মধ্যে লীন 
হয়ে গেছে, যেখান থেকে তাঁর আর উদ্ধারের আশা নেই। 
তিনি যে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন নরকের মাঝে সে 
সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তি: 


“Tine Idee, Line Forme, Un" Etre 

Parti de Lrazur et tombe nk 

Dans Un styx bourbeux et জা hi 

Ou nul Oeil du Ciet ne penetre.” Ce 
“শবচ্ছ নীলাকাশ হতে একটি ভাবনাদল, একটি মুর্তি, একটি সতা 
ঝাপিয়ে পড়েছে নরকের পঙ্কিল বৈতরণীর 'পরে যেখানে স্বর্গলোৌকের 
সমস্ত দৃষ্টিপধ রুদ্ধ।” 


বোদেলের কাব্যের প্রেরণ ও সৌন্দর্ান্থভূতি নিয়লোক 


অর্থাৎ নরকের বীভৎসতা থেকে পেয়েছেন। তিনি নরকের 


পদ্ধিলতার মধ্যে এসে পড়ে তাতেই সত্যম্‌, শিবম্‌ ও 


সুন্দরম্কে খুঁজে পেয়েছেন এবং তাই কাব্যে বণিত 
করেছেন। 

কাজেই বোদেলেরকে বাস্তববাদী কবি বলে কেউ 
যেন ভ্রম না করেন। বোদেলের তার কাব্যে বাস্তব-পৃথিবীর 
কঠোর রূপটিই কেবল ফুটিয়েছেন তা ভাবলে তুল কর! 
হবে। বরঞ্চ তিনি তার কাব্যের উপকরণ কল্পনানেত্রের 
সাহায্যে এবং যেখানে যা-কিছু আশ্চর্য, অস্বস্তিকর ও 


অস্বাভাবিক বস্তু আছে তাকেই অদ্ভুত ও বিচিত্র রূপকের প্র" 
দ্বারা পেরেছেন । যেখানে যা-কিছু বিকট, কদর্য, অস্থন্দর 


ও বীভৎস বস্ত আছে সেখানেই এই কবির আশ্চর্য টান, 
অদ্ভূত প্রীতি ও বিস্ময়কর রীতি | . 

এবার বোদেলের-এর কবিতার বীতি-প্রকৃতি ( form 
ও 80৮19) লক্ষ্য করা যাক। 
একটি ্বীলোকের বরকত সম্বোধন কবে বোদেলের 


বলছেন: 














১ _ ৰল মোৰে ওরে হা শৰ! 5 
Ll নীৰিতি খাকিতে দিয়! সব প্রেম পারনি করিতে তৃপ্ত যারে, 
. সে-পুরুষ তবে তোর সে অসাড় মাংসসূপের শেশিতাঁধারে-_ 
মিটায়ে নিল কি কামনা সব? 










সবল্‌ রে হিংস্র, নারী ! 
এসে কি তোরে তাঁর ক্ষিপ্র বাছুর কঠিন বাঁধনে চাপিয়া ধরি, 
চুমন-বড় ব্রষিল তোর তুষার-নিথর রি 
-_ এশেষ্যাযার আদর তা'রি ?".* 
বিতা পড়ে কবির জলি, সমালোচনার 
কেউ কেউ কঠোর মন্তব্যও হয়ত করবেন। 
শীল ও নীতিবাগীশ তারা ঘবণায় মুখ বিকৃত 
করবেন। কেউ-বা বলবেন যে, এসব অশ্লীলতা ও. কুরুচি 
অসন্থ ইত্যাদি। যাদের ফরাঁসী-সাহিত্যে যৎসামান্ত 
জ্ঞান আছে-তীরা বলবেন, এ আর এমন নৃতন কি! 
এ-সব ত জোলা, বাঁলজাক, মোপাস', ফ্লোবেয়ার প্রভৃতির 
রচনাবলীতে বহুল পরিমাণে আছে । কিন্তু এই সাহিত্যিক 
কজন ফরাসী হলেও বোদেলের-এর রচনার সঙ্গে তাদের 
ৃ সাদৃশ্য নেই । আপাতদৃষ্টিতে বোদেলেরকে গোলা, 
7, ফ্লোবেয়ার প্রভৃতির সমগোত্রীয় বলে মনে হতেও 
ত্য ধারা আরও গভীরে যাবেন ভারা বুঝতে 
য তারা ভ্রান্ত। 











উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বোদেলের বীভৎস-রসের 
কবি হলেও কখনই অশ্লীলতার সমর্থক ছিলেন না। 
এই জগতে যা নিত্য অনুষ্টিত হচ্ছে অথচ যা আমরা 
দেখেও দেখি না, বোদেলের তার দিব্যদৃষ্টি ও 
অসাধারণ কৌতুহল নিয়ে তা লক্ষ্য করেছেন এবং স্পষ্ট 
_ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তার কবিতা৷ শ্রীল ও অশ্লীলের 
অনেক উধের। তা হচ্ছে রহস্তময় ও সংবেদনশীলতায় 
পরিপুর্ণ।। 1. ৃ 
সুন্দর, শোভন বস্তুকে তিনি যেন দেখেও দেখেন নি। 
যখনই তার কাব্যে সৌন্দর্যের আভাস এসে পড়েছে তখনই 
যেন কোনও অস্থন্দর বস্তুর সৌন্দর্য-চেতনার অসম্কৃত 
স হয়ে দীড়িয়েছে, কেনন! বোদেলের সুন্দরের আড়াল = 
থেকে তির্যক ভাবে দেখেছেন। যে কদর্যতা তিনি বাস্তব 
পৃথিবী থেকে খুঁজে পেতেন না--আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে 
সব তার বিচিত্র মনোজগৎ থেকে খুঁজে আনতেন। 
কিছু ঘৃণ্য, যা-কিছু অবজ্ঞেয়, যা-কিছু অপাংক্ডেয় 
রর বস্তু, যাং তিনি ই দরদের সঙ্গে বুকে টেনে 


































নেকেই বৌদেলেরকে অঙ্গীলতার কবি বলে 


"ফীসিকাঠে আজ দোছুলামান একটি অসাড় দেহ! 
পচাগলা দেই শবেরে হেখায় কেহ ন। করিছে স্নেহ. 
বিকট আকার শতেক পক্ষী মৃতদেহটিরে ঘিরে 
মহ! উল্লাসে তীক্ষচঞ্চু-প্রয়োগে ফেলিছে ছিড়ে 
অঙ্গে ঠোঁকর মারিয়। তাঁহার! ভয়াল উপায়ে বত: 
ছি'ড়িয়!, ফাড়িয়া সে দেহ করিছে ক্রমে ক্ষত-বিক্ষত! - 





চোখ ছুটি তাঁর পড়েছে গলিয়! অক্ষিকোটর হ'তে-- 
দুর্গন্ধেতে ভরপুর দিক ; লোকজন নাহি পধে। 
উদর ধিদারি নাঁড়ীভূড়ি সব উরুর উপরে পড়ে, 
বাহিরিয়া আসে অন্ত্রদমূহ, কুবাসে যে দিক ভরে ! 
কদাকার যচ শ্বাপদের দল বদন-ব্যাদানে ফিরি 
করাল-দ্র:ষ্ হারা শবদেহ ধীরে ধীরে লয় ছি'ড়ি ! 


যেথায় মলয় করে সহ মম'র, 
ভালবাদা যেখ। দেবতার নীড়, নীল-নভ সুন্দর, 
শুত্র-চ্ছ সেই দেশ-মাঝে জন্ম লভেছ তুমি । 5 
নান! কদাচারে আজ তুমি হেধা চিরতরে আছ ঘুমি; 
বহুবিধ তব পাঁপানুষ্ঠানে নাজ তুমি হায়, তবে 
অন্তিম তব শেষ কমে তে চির-বঞ্চিত হবে । 
চিরকাল ধরি এমন ভাবেতে হেখায় ঝুলিয়) রবে, 
এই তুমি হায়, নীরবে তোমার এত অপমান দবে ! 





ক্ষুদ্র তুচ্ছ প্রাণী তুমি !---হাদি তোমারে হেরিলে আনে, 
এখন তোমার শবদেহথানি সান্ধাবাতাদে ভানে। 
তাঁকায়ে তোমার মৃতদেহ পানে যেন এক অতিকার 
কোন্‌ বেদনার অতি পুরাতন সুতীব্র স্মৃতি হায়, 
বাধা-বিষাঁক্ত নদীর মতন মোর তালু ঠেলি তায়, : 
বমনের মত বাহির হইল প্রায়! 










মহান্‌ শ্থৃতির সহিত জড়িত, হায় রে ঘৃণা শব! 
তোমা পাশে আমি দাড়ায়ে দাড়ায়ে নিজে করি অনুভব 
কদীকার বত বায়দের সেই করাল ঠোঁটের সাথ, 
কৃষ্ধদন হ্বাপদের সেই তীক্ষ-দস্তাঘাত, 3 
এককালে যার! হিংস্রো্লাসে আমার মাংসরাশি 

নখাধাতে করি ছিন্নভিন্ন আনন্দে নিত গ্রাসি 1" 


এই কবিতার প্রথম ছুটি স্তবক পাঠ করলে মনে 
পারে যে, কবি বৌদেলের নিশ্চয়ই উগ্র বস্ততান্ত্রিক 
এবং রিয়্যালিজম তার কাব্যে অন্যান্য বাস্তববাদী কবিদে: 
মতই প্রকাশিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই ধারণা হওয়া 
স্বাভাবিক এবং সেই কারণেই বোদেলের যখন এই ধরণের 
কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন তখন ফ্রান্সের অপরাপর 
বাস্তববাদী সাহিত্যিকধুন্দ বোদেলেরকে সাগ্রহে নিজেদের 
দলে আমন্ত্রণ করেন। অবশ্ত পরে তাদের ভুল ভেঙে যায় । 

আলোচ্য কবিতাটির প্রথম ছুটি স্তবক পাঠান্তে যার 
বোদেলেরকে বস্তুতাস্তিক বলে ভাবছেন পরের স্তবকাটি 
পাঠ করলে তাদের ধারণার পরিবর্তন হবে। 

ফাদিমঞ্চে দোদুল্যমান একটি পচা-গলা শবের 


















ৃ “ওগো | তোমার দুঃখ যে থামার মধ, 
< তোমার * পাপ যে আমারই পাপ।* তাই একটি দ্বণ্য 
_ শবদেহের পরিণতি দেখে তারও মনে হচ্ছিল নিজের কথা, 
অতীতের সেই বাথাজর্জর দিনগুলির কথা। কবির চোখে 
. এই নির্মম সত্যটাই ফুটে উঠেছে যে, এই বিশাল জগৎ 
.. ব্যাপক ভাবে নির্যাতনের একটি যন্ত্র মাত্র) যাবতীয় বন্ধ 
__ সেখানে বিদলিত ও নিশ্পিষ্ট হচ্ছে । কবি রূপকের সাহায্যে 
£ সেই সত্যটাই তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন: 
টা “তোমার রাজ্যে ওগে। প্রেম দেব! দেখিতে পেয়েছি আমি 
ফীদিকাষ্টের প্রতিচ্ছবিটি শুধুই দিবস-যামী; 
মঞ্চের 'পরে ঝুলিয়! রয়েছে আমারি ছায়া যে হায়! 
"এমন শি, এমন সাহস আমারে দাও হে প্রভু, 
(যেন) চাহিয়া দেখিতে নিজ হৃদি, দেহে ঘুণ! নাহি হয় কভু!” 
এই যে অদ্ভুত কল্পনা ও চিন্তাধারা, এই হ'ল তার পৃথকৃ 
জীবনদর্শনের বিষয়বস্তর নিদর্শন । ফাসিকাঠে একটি শব- 
দেহ নির্দয়ভাবে ঝুলছে । কিন্তু সে কে? তিনি দেখছেন, 
একি! এধযেতিনিনিজে। ফাপিকাঠে তার মৃতদেহই 
যেন দোল খাচ্ছে-তাই তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা 
রছেন ভাব বুকে সাহস দেবার জন্য, শক্তিসঞ্চয় করবার 
জন্য, যেন নিজের প্রতি চেয়ে দেখতে তাঁর ঘ্বণা না হয়। 
এই সব কবিতায় যেন তার ব্যক্তিগত ও অতীত 
বনের ঘটনাসমূহ অক্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। অবশ্য 
বোর বিচার কবির কবিতা নিয়েই, তার ব্যক্তিগত জীবন 
রে রি নয়। 
এই পৃথিবীর যে আব একটি বিশিষ্ট কূপ আছে তা 
রা বোদেলের-এর সংবেদনশীল, অন্ুভূতিসম্পন্ন ও মরমী কবি- 
মনের কাছে সম্পূর্ণরূপে উদঘাটিত হয়েছিল । তিনি একটি 
বড় কবিতায় (7.9 Voyage ) বলেছেন £ 
_ শবিপুল পৃথিবী ঘুরিয়া ফিরিয়| দেখিয়াছি সব স্থান, 
তিক্ত হয়েছে বিরাট জগৎ বাভিচারে ভরা প্রাণ ! 
" চির-অজ্ঞান তবু গিত! নারী ক্রাতদাদী-প্রা় 
শ্াস্তিবিহীন ভালবাসা দেয়, পুজিতে হাঁসি না পায়! 
কামে উন্মাদ ভোগী সে পুরুষ, বিকট, রক্ষ-প্রায়, 
০: আলীদের দাস, পক্ষেতে বাস, নরকের ঘৃণা তায় ! 
রন্তু! ডাকে বীতৎস-রবে, কসাই হাঁনিছে ছোরা, : 
রক্তের ত্রাণ জমে কোলাহল, বেল! পড়ে আসে স্বর । 
0 ক্ৰিয়া-কন্দতে উন্মাদ ধ্যান করিছে পশুর! সবে, 
= অরণের নি পাতিছে নিয়তি নাতি চারার): এ 
"বুদ হয়ে বায় মৃত্যু-আফিমে সংজ্ঞাহীনের প্রায়, 
5 এই ছুনিয়ায় চিরকাল সনি হার] 






















ওগো! অভিজ্ঞ! : ন্‌ মৃত্যু : নাং ক. 
'অনহ এই ম্ জীবন, নাও োরে তুলে কোড়ে। 








" সাহায্যে ব্যক্ত হয়েছেঃ 


__ _তাঁগ্াহীনার হুঃখীতনয়। 


উঠেছে, তিনি, যা বলেছেন নির্দয় হলেও খাটি 
সত্য এবং তাঁর উক্তির যাথার্থ্য অনস্বীকার্য । এই পৃথিবীর 
আর একটি যে রূপ রয়েছে তা হচ্ছে চিরস্তন, এবং 
অনাদিকাল হতে সত্য । তার বক্তব্য নির্দয় ও তীব্র, স্বাদ, 
বিদারক, কিন্তু তা যথার্থ । বোদেলের তাঁর নির্মম 
লেখনীমুখে জগতের এই চিরন্তন কদাচার লোকসমক্ষে 
উদঘাটিত করেছেন। আমরা তা জানি এবং ভয়ে ভয়ে 
আমাদের এই সত্যকার রূপ গোপন করে থাকি। 
প্রত্যক্ষদর্শী কবি বোদেলের তাই অভিজ্ঞ মন নিয়ে এই 
বাস্তব সত্যর উপলব্ধি করেছেন এবং নির্মমভাবে অথচ... 
স্তীব্র ব্দেনার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এই পৃথিবীর 
বীভৎসতাঁকে ভাই তিনি আর সহ্য করতে না পেরে 
মরণকে ডাকছেন; প্রাচীন কর্ণধার’ বলে মরণকে 
অভিহিত করে তারই তরণী এনে তাকে এই ভঙ্গুর 
পৃথিবী থেকে উদ্ধার করতে বলছেন। এই পৃথিবীর 
পদ্ধিল-জীবন তার ছুর্বহ বলে মনে হচ্ছে, তিনি নৃতন 
কোন অনামী-বাজ্যে যেতে চান--হোক সে স্বর্গ, হোক 








দে নরক। কবির পুথিবী-ত্যাগের তীব্র বাদন! ভার 
‘৪ ৮০১8৪, কবিতায় ফুটে উঠেছে আবেগপূর্ণ 
ভাষায়। 5 
কবি বলেছেনঃ 
“মম অস্তর-নরকের মাঝে দাবায়িসম 


| লেলিহান শিখ! জলে |” 
সেই শিখায় এই পৃথিবীর একটি বিচিত্র নূতন কপ যেন 
প্রতিভাত হচ্ছে । টা 
জীবন-যুদ্ধে পরাজিত, লাঞ্ছিত, উৎগীড়িত দুংস্থজনের 
প্রতি তার অনীম সহান্ভৃতি ছিল। যে কুটিল নিয়তির. 
দুর্লজ্ঘ্য নাগপাশ তাদের নিষ্পিষ্ট করছে, যে অদৃষ্ট তাদের 
নিয়ে খেলা করছে, তাঁর প্রতি কবি বোদেলের-এর একটা 
স্থতীব্র ঘ্বণা ও আক্রোশ ছিল। ভাগ্যহীন, বঞ্চিতদের 
প্রতি তার সেই সহানুভূতি নিয়ের কবিতাটিতে  রূপকের 








*-ভাগ্যবতীর সন্তান! ওগো আরামে খাদ্য গ্রহণ কর, 
তোমার ভাগ্যে দয়ালু বিধাতা অনেক দ্রব্য করেছে জড় 

-ভাগাহীনার সন্তান! ওরে তোর লানি শুধু ধুলির তল, 
বৰ্দমভর! পথের উপরে হামাগুড়ি দিয়া হীটিয়া চল্‌ । 


: _ভাগাবতীর হে খা পুত্র । অর্চনা কর নিষ্ঠাভরে, 
পুজার তু গ্হরাজি তাই বিরচে প্রভাব তোমার তরে ! 






টি শেষ নাহি আর হবে | বনে? ৰে বলি রেশে 


্‌ ₹ ফরাসী-কৰি শার্স 
টা আইভীর তুলল 1 তা) পাখা মেলে তব আসিছে উড়ে, 
তব সামগ্রী, ধনরাজি দব রাশি রাশি আছে নগর জুড়ে। 
_ পছুখিনী সের দুঃখীতনয় ! দারণ-কুধায় দুপুর ভোর 
অগ্নি ঘলিছে উদরে, যেন রে কুকুর ছি'ড়িছে অস্ত্র তোর ৷ 





পীর তনয়! স্নেহের ছুলাল | তুমি কত সুথ-হস্তি পাও, 
পরিতোযরে রাজার কক্ষে সহান্তমুখে নিদ্রা যাও। 

-ভাগাহীনার কাঙাল বাছ। রে! তুমি নিতান্ত শিশুর প্রায়, 

শীতের রাত্রে, বরিষায় তবু বনে বনে ঘুরে কংদিছ হায়।” 


। অবস্থার এ কি পরিবর্তন হ’ল। এর পরে 









রাণীর দি হে পুত্র! একি আছাঁড়িয় তুমি ধূলায় পড়। 
 ক্রক্ষ-শু্ ভূমি শেষকালে রক্ত দিয়াই পুষ্ট কর। 
 ভাগাহীনার ছুঃখীতনয় ! আপনার কাজে নিরত থাক, 
পরিশ্রমেতে ব্যস্ত খাঁকিয়া সকল কর্মে দখল রাখ। 


ভাগ্যবতীর সুখী সক্জান! ভোমার ভাগো পড়িছে বাজ, 

_.শুকর-হস্তা বর্শার ঘারে তরবারি তব ভেঙেছে আজ । 

ভান হীনার কর্মী তনয়! আজিকে শ্বর্গ দখল কর, 
ৃ্‌ বিমুখ বিধির ফিরাও বিধান, গ্রহের প্রভাব সকল হ্র।” 
পৃথিবীতে ত প্রতিদিনই আমর! সন্ধ্যা দেখে থাকি, কিন্ত 
প্রতিদিনের পরিচিত এই সন্ধ্যার মধ্যে রহস্যময় সুর 
লছেন। মৃত্যুকে তিনি প্রেঘ্সীর মত দেখতেন, 
-সায়াহ্ছে তাকে বন্দনা করে বলেছেন: 
আঁধার অস্তসদনে নাহি যেন হার বাঁচার আশ, 
পৃথিবীর মাঝে বিলীন এখন শেষ আলোকের আভাস তায়; 
 শোণিত-দাগর*মাঝারে মগ্ন সু ডুবিল আপনি হায়, 
ভয়াল তোমার স্থৃতিটি এখন হৃদয়ে অলিছে পড়িছে শ্বাস ।” 

রর এই ‘সন্ধ্যার সুরের (Harmonie du ৪০1) মুচ্ছনায় 
সমস্ত অন্তর উদাদ করে দেয়। কবি মোটেই বস্ততাস্ত্রিক 
নন) তিনি আমাদের আর একটি জগতের সন্ধান দিয়েছেন, 
_ পৃথিবীর পরম সত্যটি আমাদের চোখের সামনে অভিনব 
_ ভাবে তুলে ধবেছেন। তিনি ব্যবহার করেছেন কতক গুলি 
বিশেষ ধরণের ৪১০1 বা প্রতীক ঘা পীড়াদায়ক, 























কেবলমাত্র এইখানেই অন্তান্ত কবির : 


তার পার্থক্য । যে সাধনার বলে অমঙ্গল বিশ্বরপ ধারণ 


কবে তাই হচ্ছে বোৌদেলের-এর কাব্যের ভিত্তি। যাচিস্তার .. 
উধ্বে; ভাবনার অতীত, এমন অনস্তের ইঙ্গিত তিনি 
দিয়েছেন এবং স্থুল জগৎকে অতিক্রম করিয়ে আমাদের... 
আর একটা অনন্য স্বন্ম জগতে নিয়ে গিয়েছেন তার 
কবিতার যাদুমন্ত্রে। তমসাচ্ছন্ন অন্ধ নিশার পরেই তিনি 
ফুটিয়ে তুলেছেন *L’Aube Spirituelle* বা ‘অধ্যাত্ম. 2) 
উষা | তিনি বলেছেন £ 
“Envole—toi bieu loin de ces miasmes marbldes 
Va te purifier dans L’air superieur, 
Et bois, Comme Une pure et divine 11008057075 
Le fen clair qui remplit les espaces limpides," 0 রি 
অর্থাৎ, র 
বিপুল নিয়ে খাকুক পড়িয়া! পৃথিবীর বিষবাষ্পন্নানি র 
সান্দ্র-সমীরে আপনারে প্রাণ, আজিকে করো! গো পন্থত, 
গবিজ্র শ্বেত-অস্নির সম দ্ব্গীয় সুধা অকুষ্টিত : : 
পান করে। আজি, স্বচ্ছ আকাশে যার ধারা জাগে দীপ্তি দানি le 
তাই তিনি এ পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে অনেক উপরে 


উঠে যেতে চান। 
“নুর্যশণীর ছাড়ায়ে সীমানা, আলোকিত ছায়াপথেতে রি, 
নভ-মীমাপারে প্রভাসিত যেথ! উন্ছ্বল গালা কোটি ত 
আত্মা আমার । ধাও গে| সেথায়". রর 
কুম্বাটিকাচ্ছন্ন পৃথিবীকে ছাড়িয়ে সুদূর উবে” উঠা 
উঠতে কবি অপূর্ব ভাষায় তার অভীপ্প! ফুটিয়ে তুলেছেন 
শেষকালে অনীম শূন্যে ভেসে গিয়ে কবি বোদেলের তত 
শেষ কথা বলেছেনঃ 


“Celui dont les pensers, Comme des টনি 
Vers les Cieux le matin [77627762110 libre essor. 
081 plane sur la Vie: et-comprend sans effort 
Le langage des fleurs et des: choses muettes ! 


অর্থাৎ, 
অবারিত ধার চিন্তার ধারা বিযুক্ কোন পাখার 
নিত্য অসীম-অধরার পানে উধাও ধায় যে ধর 
অমরার প্রতি সঞ্চরি প্রাণ প্রযুক্ত সে যে)-সহ! 
পুষ্পের বুকে কোন্‌ ভাঁষ| জাগে বন্কার ভোলে ৫ 






























ঈদবীপ্সাদ ন রায় টি 


ঘরের গার কল, গাইল) রি: নাগাল পাওয়া 

যার না, অথচ মোটা টাকার জরুরি কাজ--নির্দিষ্ট সময়ে 
সাহেবের সহিত দেখা না করিলেই নয়। সামান্ত দেরী 
_ হইলেই, সঙ্ষোধিন মিটার হইতে বাবুর ধাপে নামাইয়া ফেলিবে, 
.. তাহা হইলেই তো কারবার ফীস।  : 

বেলা তখন তিনটার কাছাকাছি ।  গ্রীশ্বকালের রোদ 

বাবা করিতেছে । মাথায় হবলভ্ত আগুন লইয়াই রাস্তায় 
মামিযা পড়িলাম। 
0 হস্তদস্ত হইয়া চলিয়াছি। যার তার সহিত ধাক্কা লাগিয়া 
যাইতেছে । মন অশুচিতায় ভরিয়! উঠিতেছে । তথাপি গতি 
_শ্বাযাই নাই। 
«.. অকল্মাৎ পিছন হইতে ধাক্কা খাইলাম । টাল সামলাইতে 
না পারিয়া টাটকা নরম গোময়ের উপর পড়িয়া গেলাম 
__ যাহাকে বলে নাকানিচোবানি খাওয়া হইয়া গেল। এঃ, 
নর নেকটাই, কোট গোবরে একেবারে ছয়লাপ হুইয়া 
গিয়াছে । মোটা টাকা লোকসান হইয়! গেল, সাহেবের সহিত 
দেখা কর! চলিবে না। 
রর ধাক্কায় পড়িয়! গেলাম সে-ই দেখি আমাকে ধরিয়া 
র চেষ্টা করিতেছে, তংসহিত অন্ুতাপের বাধিবোল 
ডাইয়া চলিয়াছে। লোকটা ডাহা ছোটলোক, জাত 
[টে । চেহারা দেখিলেই নিঃসন্দেহ হইতে হয়, হুক্ষদ্ করিয়াই 
বাড়াইয়াছে। রি 
মুনাফার দফা শেষ তো হইলই, অধিকস্ত জুতা মারিয়া 
রর দানের দরদ’ প্রদর্শনে “কাটা খায়ে হুনের ছিটা”র মত 
এ অঙুভব করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধের ঠিক পিছনেই 
য়ান পুরুষ মোট মাথায় আমার দিকে একদৃষ্টে 
























দ্ধ তখনও আমাকে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে--কিন্ত 
রঃ প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিয়াও দো দাড় করাইতে 
 পারিতেছে না--আমারও চেষ্টার অস্ত নাই। দেহের বেদীর 
জা ওজন সামনে বু'কিয়া থাকায় উভয়ের মিলিত চেষ্টা বিফল 
হং | যাইতেছে। মুখের সামনেই পগোবরগাদ!, হৰ প্রাণ 






গা দিযাহিল তাহা রি 






ৰহাৰ পে কেকা 


যুক্তি খুবই সঙ্গত, কারণ রা বৃদ্ধ মজা দেখার অন্ত 
ভদ্রলোককে অযথা আছাড় খাওয়াইবার সাহস পাইবে না। | 

বছুকষ্টে নিজের চেষ্টাতেই উঠিয়া দ্রাড়াইয়াছি। ছরবস্থার 
কারণও নিভুলিরপে বোধগম্য হইয়াছে। পাজীটার পা- 
ঝাড়ার দিকে কটমট করিয়া তাকাইলাম। সে কিছুমাত্র 
বিচলিত হইল না, তছ্পরি অপলক দৃষ্টি দ্বারা আমার 
কঠোর চাহনিকেই অগ্রাহ্য করিবার প্রয়াস দেখাইল। 
সোজা কথায় সং সাজাইয়া মন্জা দেখার লাট! বাড়াইয়া 
লইতেছিল। BE 

ছু্ষশ্মের পর অপরাধ স্বীকার তো কু কথা__ মজা রি 
মারিবার জন্ত চুপচাপ দীড়াইয়া! আছে। এইরপ ধৃষ্টতা উচ্চ 
শ্রেণীর মানুষ সহ করিলে উচ্ছ অলতাহক প্রশ্রয় দেওয়া হয়। 
ডিসিগ্লিন জ্ঞান আমাকে আত্মহারা করিয়া তুলিল। তখন 
আমার নৈতিক শক্তি লোকটার শারীরিক শক্তি অপেক্ষা 
বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া লোকটার 
মুখে বিরাগ শিক্কার ওজনে চড় কসাইয়! দিলাম । 

চপেটাঘাতের ঝাকুনিতে তাহার মাথার মোট মাটিতে *. 
পড়িয়া গেল। লোকটা নিজেও প্রায় পড়িতেছিল, কিন্ত 
কেমন করিয়া টাল সামলাইয়া লইল| তাহার পর যুত 
দেহি’ ভাবে পালোয়ানের মত হাতের উপর হাত রাখিয়া 
সো ধাড়াইয়া রহিল। মোট মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে, 








“ তুলিল না, কিংবা একটা কথাও বলিল না। 


দেখিলাম চপেটাঘাতে তাহার ঠোঁট কাটিয়া টি 
রক্তাক্ত ওষ্ঠ ছুইটি দারুণ ভাবে স্পন্দিত হইতেছে এবং পুর্বববৎ 
একদৃষ্টে আমার দিকেই তাকাইয়া আছে। সে চাহনি অদভুত 
ও অসহনীয়, চোখের পাতা পড়ে না, যেন পালিশ করা 
মারবেলের গোলা হইতে দৃষ্টি বাহির হইয়া আদিতেছে। 

কলিকাতা শহরে, বড় রাস্তার উপর, আমার মত সুসজ্জিত 
স্কীতকায় ভদ্র ব্যক্তি গোবরগাদায় নাকানিচোবানি খাইলে 
একটি মঙ্জার দৃশ্য হইয়া দাড়ায় বটে। র্‌ 

দেখিতে দেখিতে খটনাস্থলটি লোকে লোকারপ্য হইয়া 
উঠিল। কুতৃহলী দর্শকের ভিতর এফ দল আমার ছুরবস্থার 
কারণ অহুসন্ধানে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে, অপর দল ছোকরার 
রক্তাক্ত ওষ্ঠ দেখিয়া নান! প্রশ্ন সুরু করিয়া দিয়াছে, কিন্ত 





ত ছোকরা নির্বাক ও অচল হইয়া দাড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে 
কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু শব্দ বাহির হইতেছে না । 


মনে হইল উহা বোবা সানির দয়া নিংড়াইবার একটি চেণ্ট । 
] রসহীন হুইয়া স্বায়। লোকগুলি 












আনা গর নু জনই সারার রতি লহ 
অম্পর হইয়া উঠিতেছিল। 

- এরূপ ক্ষেত্রে বিচার ও শাস্তির যোগাযোগ অচিরাৎ খটিয়া 
ধাকে। আমার একজন দরদী চকিতে ছোকরার পিছনে 
গিয়া একটি মনোমত চাটি কসাইয়া সরিয়া পড়িল। সঙ্গে 
ছই-এক জন যে যেদিক হইতে সুবিধা পাইল ছই-এক 







হইয়া মাত্র একটি মানুষকে পিটাইবার প্রলোভন 
হার করিতে পারে কয় জন? আমারই পুনরায় হাত 
নিশ পিশ করিতেছিল। কিন্তু ভিড় ঠেলিয়া তাহার নিকটবর্তী 
হইবার সুবিধা ছিল না, তদুপরি পথচল ও আছাড়ের ধকলে 
বেশ কাবু হইয়া পড়িয়াছিলাম । 
তখন টাদার মার উচ্চাঙ্গের আর্টের স্তরে উঠিয়া পড়িয়াছে। 
প্রকাশের সহিত আত্মগোপনের এমন দৃষ্টান্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পীরাও 
ইতে পারেন কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ যে মার খায় সে 
কিংবা আধমর! হয় এবং যে মার দেয় সে ধরা পড়ে না। 
চালে ঠ্যাঙানি দিবার রসভোগে যাহারা একবার 
তাহাদিগকে সুযোগটি নেশার মত পাইয়া বসে। 
স্বর কাকুতিমিনতির কোন ফল হইল না-_সকলেই 
বেকসুর খালাস পাইবার উহা! একটি প্যাচ । 
আশ্চর্যের ব্যাপার--কীল চড় অনবরত পড়িতেছে, কিন্ত 
ছোকরা নির্বিকার চিত্তে সবকিছুই হজম করিয়া ফেলিতেছে, 
_ প্রতিবাদ বা আত্মরক্ষার কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। তাহার বলিষ্ঠ 
দেহকে পাথরের মত কঠিন ও অচল করিয়া রাখিয়াছে এবং 
কঠোর ভঙ্গীতে আমাকে দেখিতেছে। তাহার কুটিল দৃষ্টিতে 
৷ কেমন অবজ্ঞার আভাস পাইতেছিলাম । 

একটা মুটয়া এ তাবে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিলে কতক্ষণ 
সহ করা যায়। ভাবিলাম উপযুক্ত শান্তি মে এখনও পায় 
নাই। টাদদার বেহিসাবী চড়ে ঠিকমত ওজন পড়িতেছে না। 
ভাবে ছোটলোকের উপর চড় কসাইতে হয় দেখাইয়া 
ওয় প্রয়োজন । ক্ষণিকের মধ্যে লিদ্ধান্ত দৃঢ় হুইয়া উঠিল, 
দির পাঝাড়ার দিকে অগ্রসর হইতে যাইব 
করক্জোড়ে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত 
রাক্রাস্ত চোখে বলিয়া চলিল, “বাবু অন্ধ 
বাচা, ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই, দোহাই- 
বলছি, পা পিছলে আমিই তোমার উপর পড়ে 

1 মারে নি।” 
য়া পি জ্বলিয়া উঠিল ॥ খাস র্যাক্কিনের 
[পোশাক দেখিয়া স্ৰম করা তো দূরের কথা। 


















































নল বলিয়া কথা আর্ত করিয়াছে। গা (গালাগালি 


থাকি রহিল কি? তাহার উপর ছেলেটার তরফে ঠা কির 


কি অপুর্ব কৌশল | চট করিয়া একটি গল্পই তৈয়ারী করিয়া 
ফেলিল, বলে কিনা “ও ধান্ধা মারে নি”। যঙামার্কের মত 
চেহারা, অমন কটমট করিয়া তাকাইয়া আছে, সেই হুইল 
অন্ধ। ছলনা বটে। ওকালতির প্যাচ দেখিয়া বৃপ্ধকেই ঘা... 
দিবার ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু হঠাৎ বিপদের সফেত শুনিয়া 
সংযত হইলাম । 
কে একজন গল! চড়াইয়া দেপধ্যে Ne রি বত 
শালা বাঙালী সাহেবকে, পোশাক পরেছে দেখ না, যেন পা 
আমি শহরের পুরাতন বাসিন্দা । টিন হইতে 
বুঝিলাম, ইহারই ভিতর খানাত্ল্লাসি করিবার উদ্দেন্ত একটি 
প্রতিকূল দল গড়িয়া উঠিয়াছে--চাদার মারের মোড় ঘুরিবার a 
লক্ষণ সুস্পষ্ট । বিচার বটে | আসল ব্দমায়েসকে ছাড়িয়া 
নিরীহ ব্যক্তিকে লইয়া টানাটানি, নির্বিচারে একজনকে 
অপরাধী করিতে পারিলেই হইল । 
আর্টের ফেরামতির সহিত ঘনিষ্ঠ আনীরা প্রস্তাব 
সুবিধার ঠেকিতেছিল না। নবী, শৃঙ্গী ইত্যাদির সহিত 
ছোটলোকদেরও বিশ্বাস নাই। আত্মরক্ষার জন্ঠ চিন্তিত, হইয়া ৰা 
পড়িলাম। যা 
বাঙালী সাহেবের নাম উঠতেই দেখি কয়েকজন মাখ 
উঁচু করিয়া আমাকেই খুঁজিতেছে। প্রমাদ গণিলাম, জ 
তেতো বাঙালীকে অযথা সাহেব বলিয়া সনাক্ত করি! 
ফেলিলেই তো চমংকার--গোটা দেহে আর বাড়ী ফিরিতে 
















ভাবিতেছি, এমন সময় মরার আত্মীয়তার দাবি পিন a 
খোকার তাগিদও বাড়িয়া উঠিল। টি়েছিত জনতার না: 


প্রাণ আসিল। তখনও শুনিতে পাইতেছি ; 
চিৎকার করিয়া বলিতেছে-_-“ওকে ঘেরো না, : 
ধাক্ক। মারে নি 1”... 





ৃ তই (ধাবা) সমগ্র তারতরাধ্রে মহা- 
সমারোহে বৃক্ষরোপণ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; সম্প্রতি 
কফেজীয সরকারের ক্কধি ও খাত সচিব মাননীর শ্রীযূত কে, এম্‌. 
মুন্সী বলিয়াছেন যে, সমগ্র তারতবর্ধে তিন কোটি নৃতন বৃক্ষ 
রঃ রিটন হংরাে। ঠিক সংখ্যা মনে পড়িতেছে না । 
এই বৃক্ষরোপণ-উৎসবের পশ্চাতে ঠিক কি কি উদ্দেশ্য ছিল 
4 4 রক উক্ত সাবের জন্ত কি কি পরি- 
কল্পনা গৃহীত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধেও বিশেষ কোন জ্ঞান নাই। 
_ প্রত্যেক পরিকল্পনা কতদুর কার্যকরী হইয়াছে তাহাও বলিতে 
পারি না। তবে দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, সংবাদপত্রসমুহেও 
 পড়িয়াছি মন্ত্রী মহোদয়গণ ছুটাছুটি করিয়া এখানে সেখানে 
এলোমেলো তাবে গোটাকতক বৃক্ষের চারা নিজ্ধ হস্তে রোপণ 
ক্ষরিয়াছেন; সরকারী বেসরকারী উদ্যানসমূহেও কয়েকটা 
করিয়া বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে । ইহাতে প্রদেশপালও 
_. যোগদান করিয়াছিলেন বড় বড় রাস্তার ধারেও সরকারী 
: বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নূতন নৃতন বৃক্ষ রোপিত 
হুইয়াছে। সাধারণ মান্যেরাও ছাদের বাগান-যাগিচার 
রোপণ করিয়াছেন। 
রোপণের বাদ উদ্েতখলি বোধ হয এই 1. উপ 
০১ বৃক্ষহীন অঞচলে অরণ্যের হি করিয়া গে 





























রোপণের একটি চিত পচিকগন! প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয় । 
| দ্ষেস্টের আন্ত বিভিন্ন পরিকল্পনারও প্রয়োজন । সঙ্ঘবন্ধ 
কল্পনা অনুসারে কার্য্যে অগ্রসর হইলেই সন্তোষজনক 
(করা যার। ‘আমাদের দেশের হূর্ভীগ্য এই যে, 





করিবার এবং জমি 


বকাংশ ক্ষেত্রেই কোন চিত্ত পরিকল্পনা অনুসারে যাইবে। 


কাৰ্য্য আরম্ভ করা হয় নাই, এবং যে সকল পরিকল্পনা বর্তমানে 


গৃহীত হইয়াছে তাহাদিগকেও কার্ধ্যকরী করিবার জন্ত তেমন 


যেখানে কোন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ করিয়া উহা 
অন্পকালের মধ্যেই পরিত্যাগ কর! হইয়াছে; অর্থাৎ Gonti- 
00115 (ধারাবাহিকতা! ) রক্ষিত হয় নাই। 

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের armers’ Digest-4 
প্রকাশিত “The Rebirth 0f [87:961” (ইজ্জরাইলের পুনর্জন্ম) 


দীর্যক প্রবন্ধে জেরুব্দালেমের বৃক্ষরোপণের একটি সংক্ষিপ্ত ও 


সুন্দর বিবরণ আছে । 

টেল এভিভ হইতে জেরুজালেম ৩৫. মাইল পথ) শুক 
আবহাওয়ার সময়ে অর্থাৎ বৃষ্টিহীন এপ্রিল মাস হইতে নবেস্বর 
মাস পর্য্যন্ত এই রাস্তার ছুই পার্শ্বের অধিকাংশ অধচলই উত্তপ্ত 
অবস্থায় থাকে । এওঁ সকল স্থান পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিশেষ 
আনন্দধায়কও নহে। এই সকল অঞ্চলে বৃক্ষ নাই বলিলেই 
চলে, এমন কি কধিত কৃষিক্ষেত্ও নাই। ভ্রমণকারীর মনে 


হইবে, বাইবেলের বর্ণনা_-“জমিতে হুদ্ধ এবং মধুর প্রবাহ ৯ 


8. 


তাহার চোখে কেবলই 


চলিতেছে” কবির কল্পনা মাত্র । 
পড়িবে বৃক্ষহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত, প্রচণ্ড রৌন্দরদঙ্ধ মাঠের পর 
মাঠ, প্রস্তর, শিলা প্রভৃতি । কেবল মার্চ, মাসে এই দৃশ্যের 
পরিবর্তন ঘটে ; চদা ক 
কতকটা বন্ধিত হয়। 


সং 


কোন স্থায়ী প্রয়াস হয় নাই । এমন অনেক উদাহরণ আছে: 


অবশেষে জেরুজালেমের ১২ টি পুর্বে সকলে Ll 


পৌছিলে ভ্রমণকারী অন্য. দৃশ্য দেখিতে পাইবেন; . পাহাড় 


পর্বত আছে বটে, কিন্তু তাহারা শুধ, নীরস এবং তৃপহীন J 
নহে; প্রচুর সবুজ গাছে পরিপূর্ণ। একটু সবন্মভাবে দেখিলে 


দেখা যাইবে যে, সেই সকল বৃক্ষরাক্ছি এলোমেলো! ও স্বাভাবিক: 
ভাবে জন্মে নাই। ইহাদের পশ্চাতে আছে একটি স্ুচিত্তিত 
পরিকল্পনা ; এবং এই সকল গাছের মধ্যে প্রধান হইতেছে 
“এলেপো পাইন” । পাহাড়ের মধ্যে নির্দি্ প্রণালীতে রোপিত 


হাজার হাজার “এলেপো পাইনের” চারা দেখিতে পাওয়া - 


যাইবে । যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে ততই অধিকতর সুপরি- 
কল্পিত প্রণালী অঙুসারে পাহাড়ে বৃক্ষ রোপণ দেখিতে পাওয়া 
যাইবে। ইহা নূতন অরণ্যানীর হুষ্টি। ভেরুজালেমে প্রবেশ 
করিলে মনে এক অদ্ভূত আনন্দের বারা বহিয়া যাইবে ; সেই 
দেশের লোকেরা ২,৫৯৩ ফুট উচ্চ পাহাড়ের সৌন্দর্য্য বর্ধন 
পুনঃস্থাপন ও পুনজী বিত করিবার 
তাহা তাবিলে মন বিশ্ময়ে পূর্ণ হইয়া 






জত কি প্রয়াস করিয় 


৮ 


ফান্তুন 


বৃক্ষরোপণ-_-ইজরাইলের পুনর্জন্ম 





কয়েক বংসর পূর্বে ঘখন ভূমিহীন এক দল লোক 
তাহাদের বৃক্ষহীন পুরাতন দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে আর্ত 
করিয়াছিল তখন একজন খ্রীষ্টান বর্ক্মযাজক টেল এভিভ হইতে 
আসিবার সময় দেখিতে পাইজেন যে, ছোট ছোট পাহাড়ের 
যে অল্প পরিমাণ জমি আছে তাহাতে 


ইহুদীর এই অল্প কথার মধ্যেই ইহুদীদের 
অরণ্য স্থাপনের গভীর তত্ব নিহিত 
আছে; এবং এই কথা হইতেই তাহাদের 
সুচিন্তিত পরিকল্পনার আভাস পাওয়া 
ঘায়। কারণ তাহারা অনবরত ভবিস্মতের 
জন্য পরিকল্পনা করিতেছে এবং সেই জঙ্ুসারে বৃক্ষ রোপণ 
করিতেছে । এ ক্ষেত্রে তাহাদের বিরাম নাই। 
ইজরাইলের অরণ্য স্থাপন একটি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা । 
ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেটরি গবর্ণমেণ্ট এই কার্ধ্যে যোগদান করিয়াছিল 
বটে, কিন্ত ইহুদীগণের নিজেদের চেষ্টাই এই কার্ধ্যের সফলতার 
প্রধান কারণ। তাহার! একটি “তহবিলের' সৃষ্টি করিয়াছিল; 
ইহার নাম ‘ইহুদীগণের জাতীয় তহবিল” (The Jewish 
National Fund ) এই প্রতিষ্ঠান বৃক্ষ রোপণের উদ্দেশ্যে 
অর্থ সংগ্রহ করে। সারা পৃথিবীর ইহুদীগণ এই তহবিলে অর্থ 
সাহায্য করে। 

প্রিয়জনের স্মৃতি রক্ষার টদ্দেশ্যে বা বাখিক উৎসবকে মনে 
জাগরূক রাখিবার অভিপ্রায়ে তথায় কুঞ্জ বা উপবন স্থাপন 
করা হয়ু। ইজরাইলের বা অন্তান্ত দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের 
সন্মানাৰ্থে প্রস্তরাদ্দি নির্দ্মিত মূর্তির পরিবর্তে বৃক্ষ রোপণ করা 
হয়। এমেক ভ্যালির “বালফুর ফরেষ&' ইহার একটি উদাহরণ । 

কেবল অরণ্যের বৃক্ষই রোপণ করা হয় না। জেরু- 
জালেমের সন্নিকটে পাহাড়ের পাশে বা উপরে কৃষি উপনিবেশ 
স্থাপন করা হইয়াছে । এই সকল উপনিবেশে সমবায়-প্রথার 
প্রবর্তন কর! হইয়াছে । সমবায় প্রণালীতে নানাবিধ কৃষি- 
কার্খ্য চলিতেছে। পশুপালন, শাকসজী, ফুল উৎপাদন ব্যতীত 
ফলের বাগান এবং ফলজাত শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা! হুইয়াছে। 
ছর্গম পাহাড় কাটিয়া আপেল, পিয়ারা, পীচ, কুল, আঙ্গুর, 
প্রভৃতি ফলের চাষ হইতেছে । জেরুজালেমের জলের কল 
হইতে পাইপের দ্বারা জল আনিয়া অরণ্যের বৃক্ষপমূহে এবং 
ফলের বাগানে জল সেচন করা! হয়। 


স্থায়ী বসবাসের জন্য ইহুদীদিগের প্যালেষ্টাইনে আগমনে 
জমির প্রতি স্থানীয় অধিবাসীগণের মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। অধিকতর প্রগতিশীল আরবগণ তাহাদের নূতন 
প্রতিবেশীদের নিকট হইতে অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে 





সমর্থ হইয়াছিল। নীচু জলাজমি হইতে জল নিফাশন করিয়া 
ইছদীগণ ম্যালেরিয়ার মশা দূর করিয়াছিল । অধ্রেলিয়া হইতে 
ইউক্যালিপটাস” গাছ আমদানী করিয়া নিয় জমিতে রোপণ 
করিয়াছিল; এই সকল গাছ জলাজমির জল শোষণ করিয়া 
লয়। “ইউক্যালিপটাস” গাছ খুব ভ্রুত গতিতে বদ্ধিত হয় ; 
ইহার মধ্যভাগের গুঁড়ি যখন কাটিয়া দেওয়া হয় উহার 
চারিধার হইতে সবল কিশলয় (51০৪) বাহির হয়, এবং 
কয়েক বৎসরের মধ্যে উহার! বর্ধিত হইয়া! গৃহাদি নির্মাণের 
এবং আসবাবপত্র প্রস্তুতের উপযোগী কাঠ সরবরাহ করে। 
ইহা! হইতে দ্বালানীর কাঠও পাওয়া যায়। 

মেডিটারেনিয়ান নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অরণ্য স্থাপনের 
সঙ্গে সঙ্গে লেবুজধাতীর গাছের কুঞ্জ প্রন্ত করা হয়। ই ও 
রাইলের লেবুজাতীয় ফল গুণের জন্ত বিখ্যাত : ইংলগ ও 
স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ ইহার প্রধান ক্রেতা। স্থানীয় 
বাজারে টাটকা ফলই বিক্রীত হয়। ইহা হইতে ফলের রস 
ও সুগন্ধি দ্রব্য প্ৰস্তত হয়। খোসা! গরুকে খাওয়ানো হয় ; 
কারণ ইহার ফলে জমিতে কিছু পরিমাণ জৈব সার সঞ্চিত 
হুইবে। লেবুজাতীয় ফলের কুঞ্জের চারিধারে দ্বীর্ঘ ‘সাইপ্রাস’ 
গাছ লাগানো হয়; ইহার দ্বারা প্রবল বাতাসের ফলে লেবু 
জাতীয় ফলের কোন ক্ষতি হয় না। 

উত্তরে অনুকুল জমিতে ও আবহাওয়ায় কলা, ভুমুর জাতীয় 
এবং খেজুর জাতীয় ফল উৎপাদন করা! হয়। জেরুজালেম, 
_ হাইফা, টেল এভিভ এবং ইন্বরাইলের ছোট ছোট শহরে 
যাইলে ইছদীগণের গাছের প্রতি অহুরাগের অধিকতর পরিচয় 
পাওয়া যায়। প্রত্যেক বাড়ীতেই উদ্ভান আছে। টেল 





খেৰানে বর্তমানে তিন লঙ্গ অধিৰানীর বাস, রর, পুরে 


ই অঞলে একটি গৃহ বাঁ একটি গাছও ছিল না; এ অঞ্চল 
লুকামর ছিল। 

সহিত যুদ্ধ শেষ হইবার এক মাস পরে ইছদীগণ 
র ডে’ পালন করেন। এই দিন ইহুদীগণের পুরুষ, 
বাজিকাগণ গ্যালিলিয়ান পাহাড়ের উপর যে যুদ্ধ 
ন তাহার এক, স্থানে সমবেতভাবে "এলোপো পাইন” 
রচনা করে। ইজরাইলে “আরবার ডে” একটি 
সব। বিজ্ালয়সমূহ বন্ধ থাকে; ছাত্রছাতীগণ বৃক্ষ 
 বযস্কগণও ইহাতে সাহায্য করে। ইহার ফলে 
লক্ষ লক্ষ নৃত্ধন গাছ রোপিত হয়। এই সকল 
নুতন গাছের পরিচর্যা ও তত্ভাবধানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা 
হয়। প্রতি গাছের আন্ত গড়পড়তা দেড় ডলার খরচ ধার্ধ্য 
করাহয়। পৃথিবীর সকল অংশ হইতে এই কাজের জন্য অর্থ 
_ সাহায্য প্রচুর পরিমাণে আসিতেছে । পবিজ স্থানকে ( Holy 
















ইদীগণ যখন তাহাদের নি ‘বাষভূমে’ প্রত্যাবর্তন 
ছিলেন তখন হস তাহারা প্যালে্াইনকে + সি 





টি ভাবলোক হ'তে এসো বাধী-মূৰ্ঠি ধরি ঃ 
অলক্ষিতে বোসো কাছে মানস-প্রতিমা, 
টি ইরা না শিক পঞ্চমে ধরি I 





১: দার কি নাহি চাহি এর চেয়ে বেশি, 
₹"  ভুবনের মাঝে হেরি যা-কিছু হুন্দর--  : 
.. তারি দৃপ্ত রাগে আমি তোমারে অমর 
_ কারে যেন যেতে পারি হে দেবি আমার t 
5 সৌকদছন্দে রচি’ সেতু এপার ও-পার । 








প্ৰভৃতি ফেশ, বে নস কমি: লি টি সি 


সৌনার্ধ্যে ভরিয়া ফেলিয়াছেন। অনেক কিছু ইহা 
করিয়াছেন; এবং এখনও অনেক কিছু করিবার আছে।. 


করে। 

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণের তুলনায় আমাদের দেশের 
প্রচেষ্টা স্নান হইয়া যায়। আমাদের দেশের বৃক্ষরোপণ 
অনুষ্ঠানের পশ্চাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাময়িক উত্তেজনা 
দেখা গিয়াছিল। বিশেষ কোন, পরিকল্পনা ছিল না; নূতন 
রোপিত বৃক্ষসমূহের পতিচর্য্যার কোন ব্যবস্থা হইয়াছিল ba 
এখনও শুনা যায় নাই । - 

বৃক্ষরোপণ সেবের, সময় কোন কোন কাষতে বাজি 


বাংলার খাক্সমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্ফুলপচন্্ দেন “পিতৃবনপ স্থাপনের... 
উল্লেখ করিয়াছিলেন । কিন্তু এ সম্বন্ধে কি কি কাধ্যকরী 


পরিকল্পনা প্রস্তুত কর! হইয়াছে, জনসাধারণের তাহা জানিবার 
বিশেষ কৌতুহল  আছে। তকরুলতা-সমস্থিত বাংলায় 
পুনরুজ্জীবনই আমরা দেখিতে চাই । প্যালেষ্টাইনের পরিকল্পনা 
হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। : 


কি বিচি ভাবি এই জীবনের গতি, 
তোমার বিরহ মোরে কোথা লয়ে যায়! 
বিচ্ছুরিয়া ওঠে যেথা চিরস্তন জ্যোতি ৪ 
নীল নভন্তলে, কভু স্যামবনচ্ছায় । 

গ্রহ উপগ্রহ তারা অনন্ত আকাশ 

গিরি নদী মরু বন সবে মিলি তারা 

মোর কাছে কত রূপে হ’তেছে প্রকাশ, 
ধ্যান-রাজ্যে 17 নজির ফোয়ারা 1 





গোধুলি-কুস্কুমে ভরি রবি অস্তে চলে, 
ভাঙা চাদ মান মেঘে চাহনি উদাস, 
টি দ্র ' অঞ্চল কাণে হি দী-জলে, 





এ বিষয়ে ইছদীগণের অদম্য উৎসাহ বিস্ময়ের এট রি 





fie 
সি 


MOR 


পুরী ও ওয়ালটেয়ারে কয়েক দিন রর 
্রীক্ষণপ্রভ! ভাছুড়ী ; 


যে দেশের সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে একদা বাংলার এক 
মহামানব আত্মহার! হয়ে খাপ দিয়েছিলেন আমরা সেই 
স্স্রীক্ষেজ্জের সমুদ্রতটপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গাড়ীতে 
করে ছায়ান্ুনিবিড় ঝাউবীধি দিয়ে আমরা বড়দণ্ড অভিমুখে 





জগন্নাথদেবের মন্দির, পুরী 
চলেছি। ব্যাকুল মন বারে বারে প্রশ্ন করছে_ শ্রীমন্দির 
কোথায়? সমুদ্র কত দুরে? এমন সময় বহুদূর থেকে দেখা 
গেল জগন্নাথদেবের মন্দিরের বিষুণচক্ ও রক্তবর্ণ ধ্বজ্ঞা-সমন্থিত 
স্ুচ্চ চূড়া প্রভাতের হ্র্ধ্যালোকে ঝলমল করছে। গাড়ী 
থেকে নেমে গৃহে প্রবেশ করে মালপত্র গোছগাছ করতে 
লাগলাম । ভাছুড়ী গেলেন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে । 
ইত্যবসরে মাল নিয়ে উৎকলী মালবাহীদের মধ্যে লেগে 


» গেল তুমুল বচসা। ভাছুড়ী ফিরে এসে অনেক কষ্টে তাদের 
. ঠাঙা করলেন। 


আমাদের ঘরখানি ভারি সুন্দর ; একেবারে রাস্তার উপর, 
আর বেশ নির্জন । স্বানাহার সেরে একটু বিশ্রামের আয়োজন 
করছি এমন সময় সুরু হ’ল পাণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ । অবশেষে 
আমাদের একজন পাণ্ডা ঠিক হ'ল। পাণ্ডাঠাকুর বললে, কাল 
সে আমাদের মন্দিরে নিয়ে যাবে । কাজেই বিকেলে আমরা 
বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্রের উদ্ছেস্টে। ধীরে ধীরে বহুবিস্তৃত 
বালুকাবেলা অতিক্রম করে-জামরা সেই বিরাটের পদপ্রান্তে 


গিয়ে উপস্থিত হলাম । সমুদ্রের রং ঘন নীল। তার উত্তাল 
তরঙ্গপর্য ফেনশুভ্র। কোথায় আকাশ আর কোথায় সমুদ্রের 
শেষ _কৃলকিনারা নেই। শুধু এক সুবিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে 
তরঙ্গায়িত নীল জলরাশি । আমরা অনেকক্ষণ সেই সাগর- 
তীরে বসে রইলাম । : 
পরের দিন অতি প্রত্যুষে উঠে আমরা সমুদ্রে প্র্য্যোদয় 
দেখার জ্বন্ধ রওন! হলাম । শেষরাত্রির অন্ধকারাত্বৃত সম্পূর্ণ 
অপরিচিত পথ অতিক্রম করে আমরা! চলেছি। সাগরতীরে 
যখন পৌঁছলাম, তখন সবেমাত্র ভোর হচ্ছে। বিস্তীর্ণ বালুকা- 
বেলা জনহীন নীরব । উত্তাল সিন্ধু প্রবল উচ্ছাসে আকুলি- 





জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বার 









বিকুলি করছে। কোন্‌ ব্যর্থতার গোপন বেদনায় ' 
আক্রোশ, কার অসহনীয় বিচ্ছেদে তার এই প্র 
তাকে জানে? রত্বাকরের অস্তরের তলদে 
বেদনার প্রচণ্ড দাবানল হুলছে তাই বা কে বল | 

সমুদ্রের বর্ণ তখন ফিকে নীল। নির্নিমেষে তার পানে 
তাকিয়ে আছি, হঠাৎ দেখি পূর্বদিগন্ত আরক্তিম হয়ে উঠেছে। 
প্রতিপলকে বর্ণমাধূরী গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠছে এবং 
কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই লাল স্রোতের নীচে নীল সাগরের 
বক্ষে ফুটে উঠল চমতকার একটি রক্তপদ্ন । সিন্ধুস্নাত সুর্ধ্যের 
হ’ল নবন্ধন্ম লাভ । পূর্বাচলে স্থচিত হ'ল নূতন প্রভাত। 
অপূৰ্ব্ব অবর্ণনীয় সেই দৃশ্য । যেন সাগরজননী কোলে করে 
শিশু-হ্্ধ্যকে ছেড়ে দিয়ে গেলেন, গগন-অঙ্গনে ক্রীড়া করবার 
জন্। 

সাগরসৈকত তখন জনসমাগম সুরু হয়ে গেছে। ছন্দ 
পাপড়ি ঝিনুক কুড়াতে মহাব্যত্ত হয়ে উঠল। বহুক্ষণ পরে - 
সমুদ্র-পসৈকত পরিত্যাগ করে আমরা ঘরে ফিরে এলাম। 


8৪২ 


বিজ্বয়ার দিন সন্ধ্যাবেল আমরা জগন্নাথদেবের মন্দিরে 
ঠাকুরের রাজবেশ ও আরতি দেখতে গেলাম । সিংহদ্বারে 
সেদিন অসম্ভব রকমের ভিড়। সেই প্রশস্ত চৌমাথ! রাস্তায় 
একটি স্থচ নির্গত হবারও স্থান নেই। কণ্টে-হুষ্টে আমর! অরুণ- 








লিঙ্গরাজ মন্দির, ভুবনেশ্বর 


সন্তের সম্মুখে দাড়িয়ে রইলাম । মন্দিরের সামনে কৃষ্ণ প্রস্তরে 
নিশ্মিত বাইশ হাত উচ্চ একটি স্তম্ভত আছে, তারই নাম অরুণ- 
স্তম্ভ । এই স্তত্তটি পূর্বে কোণার্ক মন্দিরে ছিল। কালাপাহাড়ের 
অত্যাচারের পরে নাকি পুরীতে এটি স্থানাস্তরিত করা হয়েছে। 
হঠাৎ দেখলাম মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে ছুটি সুদৃশ্য চতুর্দোল! 
বের হয়ে আসছে। তাতে ঠাকুরের শয্যাদ্রব্যাদি বহন 
করে নগর পরিক্রমণে বেরিয়েছে পাগামহারাজের1। উদ্বেল 
জনতা, সেই ভিড়ের মধ্যে দলিত মথিত হয়ে, চতুর্দোলার 
একটু ম্পর্শলাভ করার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে; তাদের 
ছর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুজারীবৃন্দ রক্তনয়নে দাবি করছে 
দক্ষিণা । চতুর্োলা বের হয়ে যাবার পর, যাত্রীরা স্রোতের 
মত মন্দির-অভান্তরে প্রবেশ করতে লাগল। কিন্তু প্রধান 
প্রবেশ-পথ হত্তিদ্বার তখন জনশ্রোতে রুদ্ধ থাকায় পাণ্ডাঠাকুর 
এক গুপ্ত পথে আমাদের মন্দির-অভ্যন্তরে নিয়ে এল । মন্দিরের 
অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন । চতুদ্ধিকে শুধু মিটমিট করে 


* জ্বলছে মৃত্রদীপ । 


কিন্ত আশ্চর্য্য, আসল মন্দিরে রত্ববেদীতেও জ্বলছে এই ঘ্বৃত- 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 


রত্ববেদীর উপর দক্ষিণে বলডদ্র, বামে শ্রীকৃ্চ ও মধ্যস্থলে 
সুভদ্রার সবি ও শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে লক্ষ্মীর অতি ক্ষুদ্র এক 
নুবর্ণ-প্রতিমা স্থাপিত আছে । এখানে ভগবান নাকি দারুত্রহ্ষম 
রূপে বিরাজিত আছেন। দেবধূর্তিুলিকে সেদিন রাজবেশে 
সজ্জিত করা হয়েছিল। তাদের শ্রীঅঙ্গ মণিমাপিক্যখচিত 
স্বর্ণালঙ্কারে আবৃত করে দেওয়া হয়েছে। 
সবচেয়ে সুন্দর লাগল শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার সুবর্ণমণ্ডিত 
চরণ-পন্সগুলি। নিষ্পলক নয়নে সেই দেবসত্তির পানে চেয়ে 
দাড়িয়ে ছিলাম ; এমন সময় তাগিদ এল ফিরতে হবে। রত্ব- 
বেদী প্রদক্ষিণ করে, মন্দির থেকে বের হয়ে এলাম । 








ব্যাছগ্ক্ষা, উদয়গিরি 


জগন্নাথদেবের মন্দির-গাত্রের স্থাপত্য-শিল্প সত্যই 
প্রশংসনীয় । এত স্বল্প পরিধির মধ্যে এমন মস্থণ প্রস্তরে 
খোদিত বৈশিষ্ট্পূর্ণ কারুকাধ্য দেখে মনে হয় বাস্তবিক 
প্রাচীন কালের শিল্পীদের শিল্প-প্রতিভা কত উচ্চাঙ্গেরই না 
ছিল। তথাকথিত নীতিবোধের মানদণ্ডে তারা শিল্পের 
মূল্য নির্ধারণ করত না। তাই যদি হ'ত তবে মন্দিরের 
বহিরঙ্গের কাজ সম্পূর্ণ হবার বহ পূর্বেই রাজরোষে অথবা 
জনসাধারণের বিক্ষোভে তা ধ্বংস হয়ে যেত। জগন্নাথদেবের 
প্রধান মন্দিরশীর্ষের উচ্চত] প্রায় ১৯২ ফুট। উৎকলের রাজা 
গঙ্গপতিবংশীয় অনঙ্গ ভীমদ্ধেবের কালে, ১২২৯ শকাক্ে 
জগন্নাথদেবের প্রধান দেউল নিন্মিত হয়। অবশ্য বহু যুগ 
পূৰ্ব্বে এই মন্দিরের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাওয়া 
ঘায় এবং কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরটি বছ বার 
বছ রূপে সংস্কৃত হয়েছে । এটির নির্ম্মাণকার্য্যে প্রায় ৩০৷৪০ 
লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয়। মন্দিরের প্রধান দ্বার চারিটি। পূর্বে 
সিংহদ্বার, উত্তরে হস্তি্ধার, পশ্চিমে ধ্বজাদ্বার ও দক্ষিণে অশ্ব- 
দ্বার । এই বিশাল মন্দির-প্রাঙ্গণ বেষ্টনকারী সুবৃহৎ প্রাচীরের 


আমার কাছে 


ফান্তন 


পুরী ও ওয়ালটেয়ারে কয়েক দিন 


8৪৩ 





মাম মেঘনাদ । মেখনাদ-প্রাচীর উচ্চতায় ২৪ ফুট, প্রস্থে ২২ 
ফুট। পূর্বব-পশ্চিমে ৬৮৭ ফুট । মন্দিরটি চারি ভাগে বিভক্ত ৷ 
ধূলমন্দির, নাটমন্দির, তোগমন্দির ও জগমোহনমন্দির | ছুইটি 
স্বহৎ প্রাঙ্ণণ__অস্তঃগ্রাঙ্গণ ও বহিঃগ্রাঙ্গণ | সমুদ্রের উত্তর তীয়ে 
এই মন্দির বিদ্যমান । 
__, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, শ্রেষ্ঠতম তী্ক্ষেঞ। 
জগন্াথক্ষেত্রে জাতিডেদ-প্রথা নেই । 
এখানে চণ্ডালের ছোয়| অন্ন ব্রাহ্মণে 
গ্রহণ করলে কোনও দোষ নেই। রথ- 
যাত্রার সময় স্বয়ং পুরীরাজ চণ্ডালের 
বেশে স্ুবর্ণ-নির্প্বিত সম্মার্জনী দ্বারা 
যাত্রার সন্মুখস্থ পথ পরিফার করে 
থাকেন। শিখসত্রাটু রণজিৎ সিংহ 
এই মন্দিরে একটি কোহিনুর দিয়েছিলেন, 
তার মূল্য তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। 
সে কোহিনুর বর্তমানে বিলাতের রাজ- 
ভাগারে গচ্ছিত আছে। 
সতীর একান্ন পীঠের একাংশ নাভিদেশ 
এই দেউল-প্রাঙ্গণের যে অংশে পতিত 
হয়েছিল, সেখানে বিমলার মন্দির । 
/-জ্বগন্মাথদেবের মন্দিরের উত্তর দিকে বড়- 
দণ্ডের শেষপ্রান্তে গুণ্ডা বা উদ্ভান- 
বাটিক । একে জগন্নাথদেবের মাসীর বাড়ী 
বলে। রথযাজ্ার সময় ঠাকুর এখানে এসে সাত দিন অবস্থান 
করেন। আসল মন্দিরের জায় এখানেও ঠাকুরের রত্ববেদী, 
গরুড়ত্তস্ত, ভোগমন্দির, সাক্ষীগোপাল, মহাপ্রভুর পদচিহ্ন 
ইত্যাদি বিদ্ভমান আছে। খুগিচাবাড়ীর সন্িকটে ইন্দ্রদযয় 
সরোবর । এই সরোবরটি বেশ মনোরম এবং এর মধ্যে অনেক 
কচ্ছপ আছে । এই সরোবরের তীরে ইঞ্জছায় রাজ! এবং রাণীর 
ও দশাবতারের মূর্তি ও শিবমন্দির আছে। পুরীতে এই রকম 
আরও তিনটি সরোবর দেখেছি । একটি নরেন্দ্র সরোবর বা 
চন্দন-পুকুর | দোলযাত্রার সময় এখানে ঞ্রগন্নাথদেব আসেন । 
এ ছাড়া আরও কয়েকটি সরোবর আছে । পুরীতে আর একটি 
দ্রষ্টব্য বন্ত হ’ল সিদ্ধ বকুল । মাত্র একটি বহু পুরাতন ছাদের 
উপর প্রকাণ্ড এক বকুল গাছ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে দীড়িয়ে 
_ আছে । স্থানটি বেশ শান্ত ও মনোরম । ঠিক তপোবনের মত। 
মহাষ্টমীর দিন ভোরবেলা আমর! তুবনেশ্বরে এসে 
পৌঁছলাম । ঠিক হ’ল প্রথমে উদ্নয়গিরি, খণ্ডগিরি হয়ে পরে 
মন্দিরে যাওয়া হবে। এবার সুরু হ'ল গোশকটে বিচিত্র 
অভিযান। সুন্দর তোরবেলাটি আরও সুন্দর হয়ে উঠল এই 
নির্জন পার্বত্য পথের মনোরম পরিবেশে । ভুবনেশ্বরে যে 
উড়িয়ার নূতন রাজধানী তৈরি হচ্ছে, তার চিহ্ন সর্ববজ বিদ্ধ- 
মান। গভীর অরণ্য কেটে তৈরি হচ্ছে নুতন জনপদ । এর 


মধ্যে বছ সুদৃশ্য সয়কারী বাগভবন নির্গিত হয়ে গেছে এবং 
আরও হচ্ছে। শুনেছিলাম তুবনেশ্বরের পর্বতগন্ধুল এই গভীয় 
অরণ্য-প্রান্তর একদা বন্ধ হিংস্র শ্বাপদসমূহের আবাসস্থল ছিল। 
কিন্ত আজ তারা স্থানচ্যুত হয়ে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে কে 
জানে? শুধু মহাকালের সাক্ষীরূপে পথের ছু'ধারে দীড়িয়ে 
আছে অটল উন্নত শৈলশ্রেণী। নুতন কলোনী ছাড়িয়ে রাস্তা! 





বিশাখাপত্তনম্‌ পোতাত্রয়, ওয়ালটেয়ার 


ক্রমশঃ সঙ্ধীরণ হয়ে আসতে লাগল। ছু*ধারে শুধু আতা, 
আম, আর কলা-বাগান। আর সেই বনরাজিকে সন্ষেহে 
বক্ষে ধারণ করে রয়েছে ঘন-সন্রিবিষ্ঠ শৈলশ্রেনী। বেলা! প্রায় 
আটটার সময় বৌদ্ধযুগের এঁতিহপূর্ণ পাদপীঠে আমরা এসে 
উপস্থিত হলাম। পথের এক ধারে উদদয়গিরি, অপর পার্শ্বে 
খণ্ডগিরি। তার মধ্য দিয়ে চলে গেছে রাঙা সরু সড়ক, 
বরাবর কটক শহরে। পর্বত-চুড়ায় দাড়িয়ে এই পথটিকে 
দেখতে বেশ সুন্দর লাগে । মনে হয় ঠিক যেন কানন-লক্ষ্মীর 
সিন্দুর-রপ্করিত সীমস্তদেশ | পর্বতের পাদদেশে একটি ধর্ম্মশালা 
ও ছু-তিনটি চায়ের দোকান ছিল। এক জন গাইডের সঙ্গে 
আমর প্রথমে উদয়গিরি পর্বতে আরোহণ সুরু করলাম। 
পাহাড় কেটে তৈরি সুন্দর সোপানশ্রেমী একেবারে পর্বতশৃঙ্ে 
গিয়ে শেষ হয়েছে । সেই সোপানরাজির স্তরে স্তরে ছোটবড় 
নানা আকারের গুহাসমূহ অবস্থিত। এই গহন-অরপ্যবেষ্টিত 
দুর্গম পর্বতকন্দরে যে সকল শিল্পী এই মনোরম গুহা! নির্শ্মাণ 
করেছিলেন সার্থক ছিল তাদের সাধনা । কত যুগ যুগান্তর 
আগের এই আশ্চর্য্য কৃষ্টি, কালের সহশ্র জ্রকুটি উপেক্ষ! 
করে আজও অটুট রয়েছে। এই সকল গুহার অভ্যন্তরে 
সন্মুখে, পার্শ্বে, পশ্চাতে, কি নিবিড় প্রশান্তি, কি অখও স্তন্ধতা ) 

সাধনার উপযুক্ত স্থান বটে। এই পর্বতের সর্বোচ্চ চুড়ায় 


প্রধা্সী 


১৬৫৭ 





দাড়িয়ে প্রাচীনকালে সাধুসন্্যাপীর! স্বর্য্যোদর দেখতেন, 
তাই এর নাম হয়েছে উদয়গিরি। 

এখানে সবচেয়ে বৃহৎ দ্বিতল যে গুক্ষাটি আছে তার নাম 
রাধী-গুক্ষা। তা ছাড়া হস্ভীগুক্ষা, স্্য্য, অনস্ত, সর্প, গণেশ, 
ব্যা্, ঘবন হরিদাস ইত্যাদি ছোটবড় নানা আকৃতির 
বহু গুক্ষা আছে। পুর্বে এখানে ৭৫০টি গুক্ষা ছিল, 
বর্তমানে মাত্র ১২০টি গুহা বিগ্কমান। এই সকল 
খুহাবলীর নির্াণ-কৌশল বৈশিষ্টাপূর্ণ। গুহার অভ্যন্তর- 





নৃষিংহদেবের মন্দির, সীমাচলম্‌ 


ভাগের প্রাচীরগাজে পালিভাষায় লিখিত বহু প্রাচীন শিলা 
লিপি খোদিত আছে। এর মধ্যে সম্রাট খারবেলের রাজত্বের 
বিবরণাদিও আছে। রানীগুক্ষা সর্বাপেক্ষ! বৃহৎ হলেও 
হস্ভীগুক্ষার শিল্পনৈপুণ্য শ্রেষ্ঠ । এই গুক্ষার প্রবেশ-পথে 
ক্রফ-প্রস্তর নির্ষিত ছুইটি প্রকাণ্ড হত্তী দণ্ডায়মান । উভয়ের 
পাদদেশে খোদিত আছে অশোকের ধর্্চক্র | স্বর্ধ্য- 
গুক্ষার গঠনপ্রণালীও অতি চমংকার। একটি বড় গুক্ষার 
মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু গুহা আছে। প্রত্যেকটির সন্মুখে আছে 
অলিন্দ ; এবং সেই অলিন্দের চতুদ্ধিকে দণ্ড হস্তে প্রহরী 
দণ্ডায়মান । ব্যান্গুক্ষাটি নৈসপিক স্থষ্টি। ঠিক মনে হয় একটা! 
প্রকাণ্ড ব্যাদ্র বিকট ভাবে মুখব্যাদান করে রয়েছে। তার 
মধ্যে একদা মুনিখষিরা বলে তপস্তাদি করেছেন । প্রত্যেকটি 
গুহার মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের পরিকল্পিত পয়ঃপ্রণালী 
আছে। ৰ 

ছুইটি পর্বত ভিন্ন, অথচ তাদের শৃঙ্গদেশে মন্দিরনির্শ্মাণের 
কৌশল ছুটি পর্ধতকে এক ও অভিন্ন করে দিয়েছে। সেই 
জন্যই এই পর্বতের নাম হয়েছে খগুগিরি। এখানেও কয়েকটি 
গুক্ষা, যজ্ঞশালা, দেবসভা ইত্যাদি আছে। দেবসভাটি 
বাস্তবিক অতি মনোরম । পর্ববতকন্দরে একটি প্রশস্ত অঙ্গনে বহু 


পাধাণ-বেদিকা, ্তন্ত, দেবদেবীর যুতি ইত্যাদি আছে। তা 
ছাড়া এখানে তিনটি জৈনসন্প্রদায়ের মন্দির আছে । একটির 
মধ্যে ক্ফপ্রত্তরে খোদিত মহাবীর পার্শ্বনাথের জাবক্ষ প্রতিৃত্ধি 
স্থাপিত। অপর ছুটিতে আদিনাথ ও পার্শ্বনাথের প্রতিযৃণ্ি এবং 
জৈনসন্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার নাম শুভ্র মর্ারফলকে মুত্রিত 


আছে। এই সকল মন্দির বর্তমানে জৈনপপ্প্রধায়ের তত্বাবধানে _ 


আছে। 
চলছে। 

প্রায় সাড়ে দশটার সময় পাহাড় থেকে নেমে, বর্্মশালায় 
হাতমুখ ধুয়ে, চা খেয়ে আমরা আবার গোযানে উঠে বসলাম । 
খণ্গিরি থেকে ভুবনেশ্বর মন্দির প্রায় মাইল-তিনেক পথ। 
এ পথ নিতান্ত মেঠো ও অসমতল । এ.পথে গোধানে ভ্রমণ 
করা এক বিচিত্র ব্যাপার । গাড়ী কখনও টিমে তালে উপরে 
উঠছে, আবার কখনও ছড় হুড় করে ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে 
যাচ্ছে। ছন্দ! পাপড়ি ত হেদেই অস্থির; আর ঘাড় নীচু 
করে বসে থাকতে থাকতে আমাদের প্রাণাস্ত। কিছুক্ষণ 
পরে পথের ধারে একটি বেশ বড় কুণ্ড দেখা গেল। জলের 
রং নীলাভ ও স্বচ্ছ। এর নাম ভীমকুণ্ড। ভীম একাদশীর 
দিন এখানে বেশ বড় মেলা বসে। আর ভুবনেশ্বর ঠাকুরের 
স্বর্ণ-বিএহকে এখানে স্বান উপলক্ষ্যে নিয়ে আপ! হয়। ভীন- 


কুণ্ডের ধারে আসতেই দুর থেকে দেখা গেল লিঙ্গরাজ মন্দিরের - 


গগনচুম্বী শিখরদেশ। এই সেই তুবনেশ্বরের মন্দির। বেল! 
১২টার মধ্যে আমর] ভুবনেশ্বরে পৌছে গেলাম । 


একটি ধর্মুশালায় জিনিষপজজ রেখে আমর! বিন্দুসরোবরে . 


এলাম স্থান করতে । সরোবরটি ভারি হুন্দর আর প্রকাণ্ড। 
কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ জল কানায় কানায় টলটল করছে। তার 
পাড়ে নারিকেলকুপ্ত, বট আর অশ্বখ গাছের নিবিড় ছায়ায় 
স্থানটিকে আরও স্বপ্রময় করে তুলেছে। সরোবরটি বেশ 
গভীর । কথিত আছে, ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্খের জল বিন্দু 
বিন্দু করে সঞ্চিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই বিন্ুদরোবর । সমস্ত 
দিনের রৌন্রতপ্ত দেহ বিন্থুর শীতল সলিলে অবগাহন 
করতেই স্গিপ্ধ হয়ে গেল। ভাছুড়ী মনের আনন্দে স্বান 
করলেন । স্নানের পাল! সমাধা করে আমর! মন্দিরে গেলাম। 
একটি প্রকাণ্ড ৫২০ % ৪৫৬ ফুট বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে অনেক- 


খুজি মন্দির আছে । তার মধ্যে লিঙ্গরাজ ম'ন্দরই হ'ল প্রধান। 


এই মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগে ভুবনেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
এখানে লিঙ্গরাক্গ নাকি বন্ুধাবক্ষ বিদীর্ণ করে উখিত 
হয়েছেন। মন্দির-কক্ষটি ঘোর তমসাবৃত। তার ভিতর 
মিট মিট করে ছৃলছে কয়েকটি দবৃত-প্রদীপ । এই মন্দির যে 
গোটা পাহাড় কেটে নিৰ্ম্মাণ কর! হয়েছে, তার চিন্কু সেখানে 
সব্ধত্র বিস্ভমান। ভূগর্ভের মধ্যে একটি গোলাক্কতি কৃষ্ণ প্রস্তর- 
খণ্ডের উপর লিঙ্গরাজ অধিঠিত। তার মন্তকদেশে ব্রহ্মা এবং 


এখন এই সকল প্রাচীন মন্দিরের সংস্কারকার্খ্য 


» 


জ্বিন ব্রি বিরাঞ্জিত এবং তার পাদদেশ ধৌত করে 
প্রবাহিত হচ্ছে তিনটি সঙফীর্ণ জলধারা গঙ্গা, যমুনা! ও সরস্বতী । 
-. অন্দির-চত্বরে ক্রফপ্রস্তরনির্ন্মিত বিশালকায় একটি বৃষ 
“উপবিষ্ট । এই হ’ল আসল মন্দির । এ ছাড়া ভুবনেশ্বরী, 
।বতী, লক্ষ্মী, দশাবতার ইত্যাদি বহু বিগ্রহ এবং মন্দির 
_আছে। লিঙ্গরাজ মন্দিরের পশ্চাদ্ডাগে কৃষণপ্রস্তরে খোদিত 
চমৎকার একটি নিশাপার্কভীর বৃত্তি আছে। এটি পূর্বে 
র্ক মন্দিরে ছিল। কালাপাহাড় কর্তৃক কোনার্ক মন্দির 
বায় হস্ত শুনযুগল ও নাসিকা ছিন্ন অবস্থায় এই 
&ি সেখান থেকে এনে এই স্থানে রাখা হয়েছে। 
তবিক- এই ফৃ্ঠির কারুশিল্প দর্শনীয় বটে। প্রস্তরগাত্রে 
খোদিত দেবীর বন্ত-পরিধানের ভঙ্গী এবং পরিধেয় বন্ত্রের মধ্যে 
কি শ্ক্ম কলা-নৈপুণ্য, অঙ্গের অলঙ্কারাদির কি চমৎকার কারু- 
কৌশল, দেখে মনে হয় ঠিক যেন কাগজে তুলি দিয়ে আঁকা 
হয়েছে। আর দৈহিক গঠন, মুখী, তাই বা কি অপরূপ? 
কনে কোন্‌ শতাব্দীতে কোন্‌ নিপুণ শিল্পী সৃষ্টি করেছিল এই 
তাকে জানে? অঙ্গহীনা বলে এই দেবীমুর্তি মন্দির- 
ন পায় নি। দেখে বড় হুঃখ হ'ল, এমন একটি আশ্চর্য্য 
মন্দিরের বহির্ভাগে অতি অযত্বে রাখা হয়েছে 


পি 





















থেকে আহত জার একটি বিখ্যাত ভাক্বর্য্য-শিল্পের 


ক্প্স্তরে খোদিত একটি সর্য্য-বূর্চি, কালাপাহাড় কর্তৃক 
হানি হওয়ায় মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে 
বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ভাক্কর্ধ্য-বিদ্যা সে যুগে যে কত উৎকর্ষ- 
লাভ করেছিল, এই স্র্য্যযুর্তি তার প্রমাণ । লিঙ্গরাজ মন্দিরের 
 উদ্ধানে কৃষপ্রস্তরে খোদিত একটি সুবৃহৎ ও সুন্দর গণেশমূততি 
আছে। তাছাড়া এখানকার রাজারাণী-মন্দিরও অতি চমৎ- 
কার। তুবনেশ্বরের এই লিঙ্গরাক্ম ও রাজায়াণী-মন্দির কলিঙগ 
স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই মন্দিরের প্রাচীরগাজে 
ৃ উৎকা্দ বিভিন্ন মূর্তির মধ্যে শিল্পীর বিচিত্র রপভাবনা বিধৃত 
হে আছে। অনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টার্ধে এই মন্দির নির্মিত 
কিন্তু এমনই চমৎকার এর গঠন-কৌশল যে, সুদীর্খ 
করেও মনে হয় যেন সবেমাত্র এটির নির্শ্মাণ-কার্য্য শেষ 
ন এক সার্থক শিল্পীর রহস্তথন স্বপ্রসাধনার অমর 
দুর্গম অরণ্য ও পর্বতের পটভূমিকায় অক্ষয়ূপে 
মন্দিরের হুষ্মাএ রক্তবর্ণ চূড়া যেন মহাকালের 
















বান্ধ মন্দিরের প্রায় মাইল দেড়েক দূরে মুক্তেস্বর মন্দির 
রীকুও। এই মন্দিরে যুক্তেশ্বর শিব ও পার্বতীর 
| মন্দিরের অত্যন্তরভাগে পাষাণ-প্রাচীরে প্রত্তরে 
ট চমৎকার রিপন জাছে। এই পদ্নের প্রত্যেকটি 
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পুরীতে শ্রীমন্দিরের পশ্চাদ্তাগে দেখেছি । সেটিও. 


র কয়েক দিন 








পাপড়িতে শ্রীক্ষফের ৃত্যরতা নর লই 77 
এই ভাক্ষর্থাশি্পের পরিকল্পনা অপূর্ব । ০ 
গৌরীকুণ একটি মধুর স্বাদবিশিষ্ শীতল বলের প্রশ্রবণ। 
ক্কফ-প্রস্তরের সিংহমুখাক্ৃতি একটি নৈসপিক গহ্বর হতে এই 
জলধারা নিঃস্থত হয়ে কুণ্ডে পড়ছে । ক্বলের বর্ণ ঠিক যেন 
ছুধে-নীল। তাই এর আর এক নাম ছুবকুণড। এই জল পান 
করলে পেটের অসুখ নিরাময় হয়। এই কুণ্ডে স্বানও শরীরের... 
পক্ষে উপকারী। স্থানটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর । কাছে দুরেবহ 
কুটির ও স্বাস্থা-নিবাস আছে । জায়গাটির প্রাকৃতিক পরিরেশও 
অত্যন্ত মনোরম । যেদিকে তাকাও শুধু সুনীল শৈলশ্েখ, বা 
সবুজ বনরাজি ও ধূ ধূ কর! উন্ুক্ত প্রান্তর । 
ওয়ালটেয়ার | : রর 
কোন্বাগরী পূণিমার দিন, এম-এদ-এম-এর গাড়ীতে উঠে বা 
আমরা ওয়ালটেয়ারের পথে পাড়ি দিলাম । এবার সুরু হ'ল ৃ 
উড়িয্যার পর্ববতরাজির মাঝখান দিয়ে যাত্রা ।: বিভিন্ন আকৃতির 
কত যে পাহাড় তার আর শেষ নেই। হিমালয় দেখেছি, ত 
পানে চেরে মন শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে আগত হয়ে যায়ঃ আসাহে 
খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পাহাড় দেখেছি--তার স্কাম স্ুযঃ 
ভরে উঠেছে অপরূপ স্রিধধতায়, কিন্তু এই পূর্ববা্ট পর্ববতমা 
পানে চেয়ে মনে অন্ধ ভাবের উদ্বেক হুয়। মনে, হর এরা 
যেন প্রক্কৃতির শিশুসম্তান। দল বেঁধে উন্ুক্ত প্রান্তরে খেলা 
করছে। প্রায় সন্ধ্যার সময় আমরা রস্তা &্েশনে এলাম। 
এখান থেকেই সুরু হ'ল বিখ্যাত চিক্ষা্দ। নীল আকাশের 
নীচে, ধুসর শৈলমালার ক্ষোড়ে, গাম অরখ্যানীর বেন 
মধ্যে অপুর্ব সুষমামগ্ডিত চিক্ষা প্রক্কতির বক্ষে ঠিক ছবির: 
শোভা পাচ্ছে । চিন্ধার সঙ্গে সমুদ্রের সংযোগ আছে, 
এর ভ্বলরাশির এত বিপুল প্রসার | সমুদ্র ও হদের 
প্রায় সত্তর ফুট উচু একটি বানুকাময় পাহাড় ব 
মাঝে পলিমাটির কয়েকটি ছোট ছোট ত্বীপ আছে। এর 
মধ্যে বড়গুলিতে রীন্মিত ঘরবাড়ী এবং জনবসতিও ত 
ছোটগুলিতে নানাজাতীয় হরিণ বিচরণ করে। গীতকা ঠা নট 
চিক্ষার বালুচরে যখন অগণিত হংসবলাকার সমাবেশ হয় তখন টা 
এর সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে বেড়ে যায়। 
রাজি প্রায় তৃতীয় ঘামে, ইছাপুরম্‌ ধেশনে আমরা মন্ত্র... 
দেশের ম্পর্শলাভ করলাম । পরিপূর্ণ জ্গ্যোৎস্থা রাজি । যেদিকে... 
তাকাই শুধু ধু ধূ করছে টন্ুক্ত প্রান্তর আর আকাবীকা 
পর্বতরাজি। কোজাগরী পুর্ণিমারাজি যেন বমপরীর মত 
ফিরোজা রঙের আঁচল গায়ে জড়িয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । 
রাজি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওয়ালটেয়ারে 
পৌছলাম। পূর্বধাট পর্বতমালা, আর বঙ্গোপসাগরে 
ক্ষুদ্র শহর এই ওয়ালটেয়ার । যেদিকে তাকাও শুধু পা 
আর নারিকেলকুঞ্ধ, সাগর আর বালুকাবেরা। অ 






















লি পড়লাম / 

শহর থেকে প্রায় হুই মাইল সুরে বিশাৰাপত্দম 

: বাগ) পোতাশ্রয়। শহর ছেড়ে খানিকটা অগ্রসর 
হতেই হুন্দর ঝাউ-বীধিকার প্রান্ত থেকে দেখা গেল, তরঙ্গ- 
... সঙ্কুল সিদ্ধুর ইন্দ্রনীল রূপ, আর জাহাজের মান্তলের অগ্রভাগ । 
ক্রমাগত পথ ভুল করে ঘুরে দুরে রোৌদ্রদঞ্ধ হয়ে অবশেষে 
আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম বন্দরের প্রবেশ-দ্বার-প্রান্তে। 
কিন্ত হা হতোন্মি, লম্বা সেলাম ঠুকে দ্বারী জানালে সকাল 
__ আটটা থেকে বিকেল চারিটা পর্য্যন্ত বন্দরে সাধারণের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ ।. এখন কি করা যায়? এতদূর এসে আবার ফিরে 
যাব? আমাদের হাতে আর বেণী সময়ও নেই। সেখান 
থেকে একটু দুরে পোর্ট এডমিনিষ্রেষ্ঠন আপিসে গিয়ে 
.. ভাহুড়ী ম্পেশ্তাল পারমিট সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন ; তখন 
টা জানন্দে আমরা পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করলাম । সিদ্ধিয়া 
*ক্বলপদগ নামে একখানি জাহাজ জলে ভাসছে। 
1 কিছুদিন পূর্বে মাননীয় শ্রীহরেকফ মহতাব জলে 
দয়েছিলেন। আর একথানির নির্শ্বাণকার্য্য সবেমাত্র শেষ 
1. তখন সেখানে শুনেছিলাম, পিন্ধিয়া কোম্পানীর 
স্তং সম্বন্ধে কিছু বলা যাচ্ছে না, কেননা তাদের হাতে 
এখন আর কোনও কান্ধ নেই। কিন্তু কয়েকদিন পর্বের 
বাদপত্রে দেখলাম, ভারত গবর্ণমেন্ট সিদ্ধিয়া কোম্পানীকে 
আরও তিনখানি জাহাজ নির্মাণের বায়না দিয়েছেন। 
ভারতীয় নৌশিল্প যত দ্রুত প্রসারলাভ করে দেশের পক্ষে 
ততই মঙ্রল। বন্দরে ব্রিটিশ, আমেরিকান প্রভৃতি বিতিন্ন 
কোম্পানীর আরও কয়েকথানি জাহাজ নোঙর করা ছিল। 
ব্রিটিশ কোম্পানীর এজেন্ট বাড় হ্যে মশাই অত্যন্ত যত 
করে আমাদের সমস্ত দেখালেন । এখানকার সমুদ্রথাতটি 
ভারি চমৎকার | ছু'ধারে পর্বতমালা । মাঝখান দিয়ে সমুদ্রের 
একটি সঙ্বীর্ণ শাখা বেরিয়ে এসে বন্দরে মিশেছে । এই 
খাতের মধ্য দিয়ে জাহাজ যখন বন্দরে প্রবেশ করে তখন সে 
.দ্ৃষ্ত নাকি দেখতে চমৎকার । এখানে ডলফিন নোত্ষ নামে 
একটি পর্বাতশুঙ্গ আছে। এই চুড়াটিকে দূর থেকে ঠিক 
ডলফিন মাছের ‘নাকের মত দেখায় লাগে । তাই এর এই 

. নাম হয়েছে । জায়গাটি ভারি মনোরম । অনেকে এখানে 
পিকনিক করতে আসে। এই পাহাড়ের এক দিকে বন্দর 
অপর দিকে উত্ভাল সিদ্ধু। একটি আমেরিকান মালবাহী 
ক্ষাহাজে তখন ম্যাঙ্তানীক্ষ ভরা হচ্ছিল ক্রেণের সাহাষ্যে ! 
. বিশাখাপতনমের পোতাত্রয়ের জাহাক্সগুলির মাস্থলের অএভাগ 
তখন মধ্যান্ুন্র্স্যের উচ্ছল কিরখে ঝকমক করছিল। 

























৮: 


হানাহার সয়ে, আমরা পাশ উেশে : 


কিছু দেখে আমরা পোতাত্রয় ত্যাগ করলাম, তখন বাছা 4 





পল পানা 


ৃ টিভিতে লি বসত আছে ছুটি) তি: 





সমুদ্রোপকুল, অপরটি পোতাত্রয় | এখানে বঙ্গোপসাগরের আর 


এক রূপ দেখলাম | জল এখানে অত্যন্ত গভীর ; এবং জল- 
মধ্যে স্থানে স্থানে অতুযুচ্চ পর্বতমালা উন্নত শিরে দণ্ডায়মান 
সিদ্ধুর উত্তাল তরঙ্গরাশি যখন ক্ষুব্ধ আক্রোশে সেই পর্ববত- 


গাজে এসে ঝাপিয়ে পড়ে আর শুভ্র ফেপপুঞ্জ চূর্ণ হীরকের মত 





সাগরের নীল বক্ষ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয় তখন মনে হয় সমুদ্রের 
উন্মত্ততা দেখে শৈলরান্দের মুখে ফুটে উঠছে শুভ্র্নন্দর হাসি! 
এখানকার সাগরতীর বেশ নিৰ্জ্জন ও সুপ্রশন্ত । স্থানে স্থানে 
বিশ্াম-বেদিকাও আছে। ধনী ও জভিজাত ব্যক্তিদের বাস- 
ভবনগুলি এই মনোরম সাগরতীরে অবস্থিত । 
ওয়ালটেয়ার থেকে /প্রায় দশ মাইল দুরে, সীমাচলম... 
পর্বতমালা । সকাল সাতটার সময় একটি বাসে করে আমর! 
সীমাচলম যাত্রা করলাম । ওয়ালটেয়ার শহর ছাড়িয়ে বিশাখা- 
পত্তনমের পোতাশ্রয় পিছনে ফেলে আমাদের বাস ক্রমশঃ 
সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথ ধরে ছুটে চলতে লাগল । পথের ছু'বীরের 
পর্বতশ্রেণীকে শ্যামল করে রেখেছে, আতা আর কল! বাগান । 
কত যে সুন্দর সুন্দর পাখী বনপ্রান্তে উড়ে বেড়াচ্ছে তার অস্ত 
নেই। বেলা প্রায় নয়টার সময় আমরা সীমাচলম পর্বতের 
পাদমূলে এসে উপস্থিত হলাম।. বার শত সোপান অতিক্রম 
করে আমাদের এই পর্বতণৃঙ্গের উপরে মন্দিরে পৌছাতে 
হবে, পাহাড় কেটে অসুন্দর সোপানশ্রেণী নির্মিত হয়েছে । 
ছ'ধারে প্রশস্ত কানিশ । তাতে শরমক্লান্ত পথিকের! অনায়াসে 
উপবেশন করতে পারে। পোপান-পথের উভয় পার্থ 
পর্বতবক্ষ ঘন অরণ্যে আবৃত। কত যে সুন্দর সুন্দর পুষ্প 
বন আলো করে ফুটে রয়েছে, কে তার পৌন্দধ্য দেখে]. 
পর্বতের কোন্‌ গোপন পুহ! থেকে নেমে এসেছে এক পাগল! .... 
ঝোরা। মানুষ নিজ প্রয়োজন অঙহুসারে তার উদ্দাম গতিবেগ 
নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে । ছুব্বার বেগে উচ্ছুসিত জলবারাকে 
কোথাও স্নানের, কোথাও পানের, আবার কোথাওবা বন্ত্র- 
ধোৌতির কাৰ্য্যে আবদ্ধ রেখে অবশেষে তার গতিপথকে 
মুক্তি দেওয়া হয়েছে পর্বতগাজের কলাবাগানের মধ্যে । 
এখানে আতা এবং কলার চাষ কর! হয়। a 
প্রত্যেকটি উৎসমুখ সুন্দর কারুকার্ম্যময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লিব, শা 








ইন্দ প্রভৃতি দেবতার এবং হুস্তী, সিংহ, ব্যান প্রভৃতি অন্তদের 
মুখাক্ৃতিবিশিষ্ট পাঁচ শত সোপান অতিক্রম করার পর পথের 
ছ'পাশে প্রস্তরে খোদিত বছ দেবদেবীর সুত্তি নজরে পড়ল । 
৯৮৬টি সোপান অতিক্রম করার পর পাওয়া গেল একটি 
গ্রাম ৷ এখানে চ] ছুধ ফল ফুল প্রভৃতির কয়েকটি ছোট ছোট 
দোকান, আছে এবং সি বেশ অন্দর মধ আছে। 






এই জলধারার .. 


ফান্ভুন 


শে পানি লালা লালা 


পিছনে সীতারাম এবং লক্ষ্মীমন্দির আছে। শ্দবগুলো সোপান 


অতিক্রম করে স্ুনিবিড় ছায়া-ঘেরা ঝর্ণাধারার পাশে অবসন্ন 
দেহে আমরা বসে পড়লাম । ক্লান্তি অপনোদনের পর ঝর্ণার 
জলে স্নান করে আমর! নৃসিংহ-মন্দিরের পথে অগ্রসর হলাম । 
মন্দিরের পথে যেতে দেখতে পেলাম প্রকাণ্ড একটি বটবৃক্ষ 
অসংখ্য ঝুরি বিস্তার করে দ্বাড়িয়ে আছে। কত প্রাচীন যে 
= এই বটবৃক্ষ ত| কে জানে? কিছুদুর অগ্রসর হতেই স্থযুখে 





গৌরীকুও, ভুবনেশ্বর 
দেখ! গেল মন্দিরের স্বর্ণ-চড়া। তখনও মন্দির দ্বার উদঘাটিত 
হয় নি, কাজেই আমর! বাইরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অপেক্ষা 
করতে লাগলাম । নির্জন পর্ববতশীর্ষে কি অনাবিল প্রশান্তি; 
কি অপূর্ব্ব এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ; চতুর্দিকে বিরাজ করছে 


এক অখণ্ড নীরবত! | এখানেও পর্বতের পাষাণগ!জে নানা 
দেবদেবীর ফুর্তি খোদিত আছে। গাইড আমাদের বললে, প্রায় 
৫০০ শত বৎসর পুর্বে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা কর্তৃক এই 
নৃসিংহ,মন্দির নির্দ্মিত হয় । এই মন্দিরে মহারাজ! প্রদত্ত বহ 
দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। মন্দিরের সুবর্ণ-চূড়ায় সোনা আছে 
৬৫৫ তোল! এবং মন্দিরের আরও স্বর্ণ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। 
র্বজ একটি! রাজসিক চিহ্ন বিদ্যমান। মন্দিরের অধিষ্ঠাতা 
দেবতা হলেন বরাহ নৃসিংহ অবতার ৷ নৃসিংহাবতার কর্তৃক 
রাজ! হিরণ্যকশিপু নাকি এই স্থানেই নিহত হন। তাই 
এখানে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সীমাচলম থেকে 
কিছু দূরে বিমলিপট্টম নামক স্থানে সমুদ্র-তীরবর্ভাঁ পর্ব্বতচূড়া 
থেকে নাকি রাজ! হিরণ্যকশিপু পুজ্ প্রহ্লাদকে বুকে পাষাণ 
বেঁধে সিন্ধুবক্ষে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেইখানে আছে নৃসিংহ 
অবতারের আদি মন্দির | 

প্রতি বৎসর অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এই মন্দিরে বিশেষ উৎসব 


পুরী ও ওয়ালটেয়ারে কয়েক দিন 


£81 


লালা লাশ 


হয় এবং তছুপলক্ষো বহু জনসমাগম হয়ে থাকে। মৃসিংহ- 
দেবের আসল বিগ্রহট যৃত্তিকাগর্ভে আছে। কেবল এই উৎসব 
জনসাধারণ সেই আসল দেবষুণ্ডির দর্শনলাভ করে। কিন্ত 
প্রত্যহ সকলে যে মুর্তি দর্শন করে, সে শুধু ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে 
অবলেপিত বিশাল শ্বেত চন্দনের স্তুপ । বেলা প্রায় এগারো - 
টার সময় ঠাকুরের আর ৬ os খোলা হ'ল। 
এখানেও মন্দির অভ্যন্তরে ছলছে দ্বৃতপ্রদীপ | এই দীপাধারগুলি 
এত ঘনসম্লিবিধ যে তার টটজ্ছবল আলোকরশ্মি বৈদ্যুতিক 


লালসা পা সপ, 








রাণীগুল্ফা উদয়গিরি, ভুবনেশ্বর 
আলোককেও ম্লান করে দেয়। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ বন্ধুর, 
অসমতল হলেও বেশ প্রশব্্র এবং বৃহৎ । একটি প্রকাও সুদৃষ্ 
রৌপ্যসিংহাসনে নৃসিংহদেবের চন্দনসুত্তি প্রতিঠিত। এখানে 
কপূর, নারিকেল আর চম্পক ফুলই হ’ল দেবপুজার প্রধান 
উপকরণ । মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণে আরও বছ দেবদেবীর 


. মন্দির আছে। এখানেও ঠাকুরের ভোগান্ন বিক্রয় হয়। নাট- 


মন্দিরে কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত একটি সুবৃহৎ রথ আছে। সেই, 
রথের অশ্বযুগল এবং তার চক্রের গঠন-কৌশল অতুলনীয় । 
বোধ হয় কোনার্ক মন্দিরের স্র্য্যরথের অন্থকরণেই এটি 
নির্মিত হয়েছিল । মন্দিরে পূজাদি সেরে আমর! ভাবলাম সেই 
সুন্দর বর্ণাটির উৎসমুখ কোথায় দেখে আসব ; কিন্ত স্থানীয় 
বাসিন্দারা নিষেধ করে বললে, সেখানে গভীর অরণ্যে হিংস্র 
প্ৰাণীসমূহ বাস করে। কাজেই বর্ণার উৎপত্তিস্থল আমাদের 
আর দেখ! হ'ল না। একটি পাস্থনিবাসে বসে আঁহার-পর্ব্ব 
সমাধা করে আমরা আবার সেই সোপান-পথের মুখে এসে 
উপস্থিত হলাম । সেই অত্যুচ্চ পর্ধ্বতশৃঙ্গে দাড়িয়ে চতুর্দিকে 
দৃষ্টিপাত করলাম । আর হয়ত কোনও দিন এখানে আসব 
না, কিন্ত এই সমুদ্র আর পর্বত, বালুকাবেলা আর নারিকেল- 
কুঞ্জ ঘের! সুন্দর দেশটির কথ! মনের মণিকোঠায় উজ্বল হয়ে 
জেগে থাকবে চিরদিন 1৬ 


* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত দ্বিধা বা 


পাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত। 










ছিল না হয় এক পেয়ালা চাই দিও”) 

কথাটা বললে জীলতা তার মাকে । সকালবেলা বড়- 
শির রে আসর বসেছে । আসরে জাছে গিশ্লীর মেয়েরা 
আর তাদের ছেলেমেয়ে, প্রীলতার কথায় হাসির যেন ঝড় 













ত পা পাথরের গ্লাসে মায়ের অন্ত 
য়ে সবে ঘরে এসে দীড়িয়েছে--এরলতার 
হাতের প্লাসট। নামিয়ে রেখে হাসতে আরম্ভ 
হাসিটা আসে কম, কিন্ত একবার এলে থামতে 






























গিন্নী নিজেও হাসেন, বিরাট মেদবহুল দেহ নিয়ে পা 
বসেছেন দেয়াল খেঁষে, হাসির ধমকে হিস 
ছোট হয়ে আসে । 

বারান্দা থেকে ছুটে আসে সেব্ধ মেয়ে সুলতা, হাসতে 
বলে, অরে, অই শ্রী; কি হয়েছে রে? 

গ্রীতিলতার বড় মেয়ে অনিতা ফ্রক ছেড়ে সবে শাড়ি 
ধরেছে, বড়দের কথায় হাসিতে যোগ দেয় ভয়ে ভয়ে। ফিকৃ 
ন্‌ করে হাসছিল, মাসির কথার উত্তর দেয়, বুঝলে সেন্ 
কাটা শেষ হয় না, আবার হাসতে সুরু করে । শ্রীলতা 
টর উপর পা ঝুলিয়ে বলে বড়দির ছোট মেয়ে বিনির চুল 
ডে দিচ্ছিল শেষের দিকটা সম্পূর্ণ করে। বললে, মা! বলে, 





ওদিকে নুলতার মেজ ছেলে ইতু আর গ্রীতিলতার ছোট 
ছেলে কিরণ একটা বেড়ালছানার উপর দখলীস্বত্ব সাব্যস্ত 
লেজের দিকটা ইতুর হাতে আর গলানুদ্ধ মুখটা 
_ জড়িয়ে ধরেছে কিরণ-_বেড়ালটার করুণ মিউ মিউ ডাক ঘর- 

ভর্তি হাসির ধমকে প্রায় শোনা যায় না । দিদিমার গাঁ'বেষে 
_. হথাটুতে যুখ ঠেকিয়ে একটা গেঞ্জি গায় প্রীতিলতার তৃতীয় 
:.. সন্তান অতুল বেড়াল নিয়ে এদের খেলা দেখছিল, তার লজ্জা 
হয় ওদের সঙ্গে খেলতে । ওদের মত অতুলের প্যান্ট ত 
ন ছাড়িয়ে নেমে পড়ে না । প্রলুন্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল, ওদের 


খেলা । এবার একটা সুযোগ পেলে, চেঁচিয়ে বলে উঠল 
মা, ও মা, দেখ কিরণ আর ইতুর কাণ্ড দেখ |. ৰ 

বেড়ালছানাটার যা দশা, ছুই বীরপুরুষের তাগাভাগিতে 
হাড়গোড় ভেঙে প্রায় হু’ টুকরো হয়ে যায় আর কি। 
সুলতার রাগ বেশী, চট করে ছুটে এসে টিপ টিপ ছুটো কিল 
বসিয়ে দেয় ইতুর পিঠে, চীৎকার করে পার জানায় ইতু, 







দৌঁড়ে এসে বলে, দাও, ওটা ত 
বাচ্চা নি 
কিরণ আর ইত্ভু বেড়াল ছেড়ে নি 
দিয়েছিল একটু, একযোগে ছ’জনে 
বাচ্চাটাকে । 

এদিকে গ্রীতির চোখ পড়েছে অতলে দিকে, হা 
থেকে তোর খাবার নিয়ে বসে, খাওয়ার সময় 
তোর । 

বিন্ব আর অতুলে ভাব বেশী। বিহু চেঁচিয়ে বলে, 
এয! অতুদা খাও নি এখনও, আমর! সেই সন্কালে খেয়ে 
নিয়েছি 

দিদিমা অতুলের পিঠের ওপর একটা হাত ঝুলিয়ে বং বলেন, 
যাও দাদা, খাবার ফেলতে আছে ?.- যাও লক্ষ্মী দাছ। 

অতুল পিঠটা বেঁকিয়ে বলে, ইস্‌ | দিলে ত পিঃটা 






পির না 





ভেঙে, বলি নি ও গদা তুলে দিও মা আমার পিঠে__ 


যুদ্ধরত ছুই পুরুষবাচ্চা আর সুনীত! ছাড়া ঘরটা! যেন 
আবার প্রচণ্ড হাসিতে ভেঙে পড়ে । নুখলত] বিটুর জামা 
নিয়ে ওকে দিদিমার কোল থেকে নিয়ে আসছিল, জামাটা 
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে ওঠে, বাবা বাবা, না এমনি করে 
বাঁচব না, পালাই বাবা 


বলতে বলতে মুখে অচল দিয়ে পালিয়ে যার । কিরণ 
আর ইতু এক মুহূর্ত সাদা ফ্ল্যাগ তুলে দেখে ব্যাপারটা 
কি? কিন্তু সুমিতা চট করে বেড়ালছানাট! তুলে ছুট দেয়." 
বাইরে । কিরণ আর ইতুর এতটুকু দেরি হয় না, ওরাও 
ছুটে যায় পেছনে পেছনে, ইতুটা প্রায় কেঁদেই ফেলে-_এও 
একটা হাসির ব্যাপার । শ্্রীলতা শুয়ে পড়েছিল কাত হয়ে, 
উঠে বলে, কৈ মা উত্তর দাও... 
দিদিমা ভাল করে দেখেন এদের, এতগুলি হাসিমুখ, মেয়ের! 
হাসছে, নাতিনাতনী সব খেলা করছে। কোলের উপর এই 
একরভি বিটু আপনমনে খেল চেয়ে চেয়ে গভীর তৃপ্তি বোধ 
করেন, তারপর বলেন, হারে, অই শ্রীতি, অরে হাসছিস যে 











ফাল্তুন 


বড়। বলি ওরে অই শ্রী, তোরা যে হেসে কুল পাচ্ছিস না, 
বৌমা কোথায় রে। বলি, অই, লতা এদের... 

অতুল শুনে কথাটা, বলে, কে মাসিমা ? 

এটা অতুলের অনিতার অধিকারে হাত দেওয়া, অনিতা 
= একট! ধমক দেয় বলে, তুই চুপ কর। কার কথ! বলছ 
= দিদিমা ? 

দিদিমা বললেন, বলি তোদের মাসিমা, অরে অই সু 
বৌমা কোথায় রে? আমার বৌমা,--- 

বারান্দার দিকে দরজায় একট! পর্দা পর্দা সরিয়ে একটি 
মুখ জবাব দেয়। এই যে আমি, আমায় ডাকছ মা? 

গ্রীলতার চোখ পড়ে মৃখখানির উপর, বলে, বাঃ বৌদি 
বেশ! কেন তোমার কি ভেতরে আস! মানা ? 

বড়গিন্নীর প্রায় পেছনে দরজাটা । ঘাড় ফিরিয়ে দেখার 
মত অবস্থা নয়, খাড়টা একটু গুছিয়ে বলেন, বলি অ বৌমা, 
সবাই রয়েছে, তুমি কেন বাইরে দীড়িয়ে ? 

শ্যামলী, বাড়ীর একমাত্র বৌ, হাসিমুখে আলে ভেতরে । 
শ্যামলীর রংটা ফস 1. মুখখানা একটু লঙ্বাটে. ধাঁচের, গালের 
ওপর কাল মেচেতা, হাত পা সকু সরু, দাতগুলি সুন্দর, 
কিন্তু হাসিটা বেমীনান। শ্যামলী এসে দ্রাড়ায় খাটের এক- 
- পাশে একটু দূরে, একটু ফাকায়। প্রীতি বেলের সরবৎ 





মায়ের সামনে ধরে বলে, নাও মা, খেয়ে নাও, ওরে ও হত- 


ভাগা অতু, উঠবি নে তুই । 

বিটু মায়ের খোঁজে বাইরে গিয়েছিল, আবার কি ভেবে 
দিদিমার কোলে এসে বসে, দিদিমার প্রশস্ত নরম কোল ছেড়ে 
যেতে ওর ইচ্ছা হয় না । খাটের ওপর থেকে শ্রীলতা নামে, 
বলে, অতু, ওঠ, যাও, নইলে । 

অভু ওঠে দীড়ায়, বলে, নইলে, কি ? 

বিহু একটা ধমক দেয়, অতু | 


প্রীতি মায়ের সামনে গ্লাসটা রেখে হাত বাড়ায় অভুর্প- 


দিকে, তোমায় আজ আমি ঘরে বন্ধ করে রাখব সারাদিন। 
অতু ছুট দেয় বলতে বলতে, ইস |] বড়মামাকে বলে 
দেবো, দেখো তখন | টি 
অভুলের কথায় চমক লাগে শ্যামলীর-_-একটা হাসির রেখা 


_ এফুটে ওঠে মুখের উপর । শ্রীলতাঁ দেখে বৌদিকে বলে, আচ্ছা 


" বৌদি তুমিই ন! হয় বলে দাও, মা ত ভেবে ভেবেই সার! । 
শ্যামলী অবসর পায় না কিছু বলতে। গিন্নী বলেন, তা 
ভাববে না আমি { বলি ওরে অই শ্রী, আমার ছেলুইজাসবে 
বাড়ী আর আমি ভাববো না বুঝলে বৌমা, কাল রাত 


থেকে সুরু হয়েছে ওদের সলাপরামর্শ, সবকিছু সব কাজ ওর! . 


ভাগ করে নিয়েছে, তা আমি কি করব? 


উত্তর দেয় সুলতা, বাঃ তুমি আবার করবে কি? তুমি বসে 
বসে দেখবে। টি 


এক পেযাল! চা 
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প্রীতি খুঁত ধরে, এখানে বসে থাকবে মা, তোমরা কি 
করছ, কি করে দেখবে ? 

শ্রীলতা হাত নেড়ে থামিয়ে দেয়, আঃ { কি জ্বালা, তোমরা 
যে লঞ্জিক সুরু করলে | বৌদি, মা দেবে এক পেয়াল! চা, সেই 
সব চেয়ে ভালো ! 


শ্যামলী মাথা নাড়ে, কিন্তু কথা বেরয় না ওর মুখ দিয়ে__ 
টিপ টিপ করে বুকটা । তা হলে সত্যিই আসছে। হাসি- 
মুখে বড়গিন্নী অপেক্ষা করেন বৌমার জবাবের, জবাব না. 
পেয়ে একটা! দীর্ঘনিশ্বাস বেরোয় । বলেন, তোর কি, তুই ত 
বলেই খালাস, ‘মা দেবে এক পেয়ালা চা হা, বৌমা 
বলি, চা করবার ক্ষমতা আছে, যেমন কপাল আমার, নড়তে 
পারি ন] |" Be 


অনিতা সুযোগ পায় একটা কিছু বলার__দিদিম! যেন 
কি রফম। তুমি নড়তে যাবে কি করতে, আমরা রয়েছি 
কেন? j 

প্রীতি বলে, ইস্‌, খুব কাজের হয়ে উঠেছে আমার মেয়ে 
বুঝলে মা। 

ওদিকে স্থূলতা কথাটা ঘুরিয়ে দেয়, বেশ, তা হলে তাই, 
তোমরা কর। এদিকে বেলা কত হয়েছে খেয়াল আছে ? 

শ্রীলতার কাজের তাড়া পছন্দ হয় না, সেজ্রদির কেবল 
কাজ কাজ বাই, তা হুলে মা একথা রইল, নি বড়দাকে চা 
করে দেবে-_ 

- বড়গিত্রী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঘরে 
এলেন বড়কর্তা । দীর্ঘ বলিষ্ঠ গড়ন, উচ্ছল গৌর গাঁয়ের রং, 
নাকট! ভীক্ষু । | 

ঘরে ঢুকে বলেন, বাঃ বাঃ, 
কি গল্প হচ্ছে রে শ্রী? 

শ্রী সকলের ছোট মেয়ে, বাবার উপর আবদার সবচৈয়ে- 
বেশী। - 
ওঃ দে কত গল্প, আচ্ছা বাবা, মা যদি বড়দাকে চা 
করে দেয় কেমন হবে। 

বড়কর্ত! হাসেন, বেশ ত বেশ ত 
পারবে | 

বড়গিন্নী বলেন, দেখ না, এত করে বলছি, ওরে ওসব _ 
চাটা তৈরি করা তোদেরই আসে, তা শুনবে না, ও বরে 
পড়েছে চা-ই কর ৷:- 

বড়কর্তা দেখেন Hl হাসিযুখে তাকান গিম্ীর 
দিকে । বলেন, বেশ ত ওরা যখন বলছে না হয় করেই দিও-. 

বড়গিন্নী হতাশভাবে বলেন, কিন্ত করে দিলেই ত হ'ল 
না, সে চা আবার খোকা খেতে পারে তবে ত হয়। 

খোকা |! খোঁকাই বটে! শ্রীবলে উঠে, বড়দা বুঝি 
এখনও খোকা, হা! বৌদি শুনলে মায়ের কথা! 


এই ত চমৎকার সব গল্প হচ্ছে, 


তা বড়গিন্নী কি ওসব 
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উত্তর দেন বড়কর্ভা, তা খোকা পারবে, মায়ের হাতের চা 
বললে বরং বার ছয়েক চেয়ে নেবে। 
বড়গিন্নী একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন স্বামীর মুখের দিকে । 
মনে মনে ভেসে ওঠে অতীতের ছবি, স্বামী তখন যুবক, তিনি 
তরুণী বধূ, খোকা! তার কোল আকড়ে পড়ে থাকত। 
কর্তা বৌমার দিকে তাকিয়ে বলেন, আর বৌমা কি করছে। 


উত্তর. দেয় গ্রীলতা, বৌদির কোন কান্ধ নয়, সেজেগুজে- 


খসে থাকবে । 


সবাই হেসে ওঠে কথাটায়। স্টামলীর কানের পাশটা রাঙা 
হয়ে ওঠে, কর্ভাও হেসে ওঠেন, তা চায়ের- ব্যবস্থা যা করতে 
হয় করে ফেলবে, সময় খুব বেশী নেই কিন্ত _ . 
বলতে বলতে বেরিয়ে যান ঘর থেকে । পায়ের, দাদা 
কটকী চটি থেকে সামান্য শব্দ উঠে, ঘরের ভেতর চাঞ্চল্য পড়ে 
যায়। প্রীতি আর স্ুলত! বেরিয়ে যায় ঘর থেকে । 
স্টামলীও বেরিয়ে যাবার উপক্রম করে, শ্রীলতা ডাকে, হা] 
বৌদি বেশ তুমিও চললে 1 মায়ের কাছে বসবে কে ? 
শ্যামলী দাড়িয়ে যায় । বলে, মা যে চা তৈরি করবে, কেলি 
কাপ 


“জী হেসে ফেলে, দু'হাত দিয়ে বৌদির গল! জড়িয়ে বলে, - 


ইস্‌, খুব তাড়া দেখছি যে, ওসব তোমার কিছু করতে হবে না, 
তুমি বাড়ীর বো, চুপচাপ বসে. থাকবে, তার পর মায়ের 
দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, হা মা থাকবে বসে তোমার 
সঙ্গে? শ্যামলী অস্থির হয়ে উঠে, বসে থেকে অনেক দিন 
ত কেটেছে! 

বড়গিন্নী বলেন, না রে-না, বৌ-মাস্থষ এখানে আমার 


পাশে বসে থেকে করবে কি। বৌমা হম সব গুছিয়ে 


ফেলগে যাও__ 

চিটু উঠে আসে দিদিমার কোল থেকে, আৰা কোলে 
উঠবে, হাত বাড়িয়ে নাক কুঁচকে অনুনাসিক স্বরে কি যেন 
বলে। শ্যামলী চিটুকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে যায়, শ্রীও যায় 
সঙ্গে। 

বারান্দায় ছেলের! -খেলায় মন দিয়েছে, টি এক 
কোণে সুনীতা আর বিশ্ গুটি খেলছে মন দিয়ে। ইতু বেচারা 
দীড়িয়ে দাড়িয়ে দেখে, ও ছোট, খেলায় ডাকে নি। 

এক ফাকে লাল রঙের বলটা নিয়ে এক ছুট দেয়। বিরু 
ক্রিকেট ব্যাটটা নিয়ে লাফিয়ে একটা হুংকার ছাড়ে, বলটা! 
ছেড়ে দিয়ে ইতু চেঁচিয়ে বলে, হাঃ ভারি ত বল, বড়মামা 
নিয়ে আসবে জানো, এই এত্ত বড়ো বল একটা | 

রান্নাঘরে ভুটেছে মেয়ের] । আরীলতার হৈ চৈ-টাই বেশী, 
একটা কেংলি চাপিয়েছে উনের ওপর, ঠাকুর নালিশ 
তোলে, খণ্ডে খণ্ডে হাঁড়ি নামালে, ভাত হবে না দিদিমণি। 

জীলতা তাড়া দেয়, হা! হনুমানের দৌড় দেখ না| ভাত 


প্রবাসী . | র্‌. 
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হবে না! ভাবনায় ওর মাথা ছিড়ে পড়ছে, সিডির 
বড়দা ভাত খান না। 





হনুমান’ অনেক কালের ঠাকুর, বড়দার পছন্দ অপছন্দের - 


থবর রাখে, তবু কি মনে হয় | কি জ্বানি কত কাল আগের 
কথা! বলে, হা দিদিমখি বিলাইতে কি খেত বড়দা বাবু? 
স্ীলতা গভীর হয়ে জবাব দেয়, চা! 
একতলার এদিকে বাইরের ঘরে, নূতন কার্পেট পাতা 
হয়েছে, বাড়ীর কর্তা চাকরকে দিয়ে টেবিল, চেয়ার সাজিয়ে 
রাখছেন। এট! খোকার বসার ঘর হবে। ঘরে আসেন 


_ ঘনষ্যাম চক্রব্তাঁ, রিটায়ার্ড সেরেভাদার, পাশাপাশি বাড়ী 


খবরের কাগঞ্জ নিয়ে প্রচুর তর্কের ফাকে ফাকে ঘনষ্যামের সঙ্গে 
এ বাড়ীর কর্ভার ঘনিষ্ঠতা পেকে উঠেছিল। কর্তা বলেন, 
এসো ঘনশ্তাম এসো, কাগজ্-টাগজ আজব রাখ, আজ্বকের 
কাগজে সবচেয়ে বড় খবরটা কি জান? 


ঘনশ্যাম চশমার ফাক দিয়ে ঘরটা দেখেন, আলোর নূতন 
শেভ. দেওয়া হয়েছে, মেঝে ঢাক হয়েছে কার্পেটে । জবাবে 
বলেন, কি খবর? আপনার খোকার আগমনবার্তী ? 

ঠিক বলেছ. ঘনশ্যাম, এত বড় এপ্রিনিয়ার, .বার বছর 
বিদেশে কাটিয়ে এই প্রথম দেশে ফিরছে, কি বল ঘনশ্যাম, 
এসব ছেলে দেশের এসেট্‌--ওরে এওঁ, কি নাম তোর, যা যা 


কর্তী বঞ্জেন, উহু, এতে চলবে না, ওরে স্ত্রী, এর চেয়ে 
ভাল পেয়ালা নেই না কি, একি একটা... | 
ত! শ্যামলীকে টেনে নিয়ে আসে। 'বলে, বাঃ বেশ | 


- তুমি রইলে কোণে দাড়িয়ে] ওমা শুম, দেখ তোমার বৌকে 


সাজিয়েছি আমরা" 

নুহ তর এত গোলমাল { একটা ধমক দেয় 
ছোটদের, তোরা! এখানে কি করছিস, পালা সব". 

শ্তামলীর রোগা শরীরের অনুপাতে গহনা একটু বেশী 


৯ পাশ 


হয়েছে, তামাক সেজে আন দেখি। উন 
চাঁকরকে আদেশ দিয়ে বলেন ঘনহ্যটামকে, তা ধদস্ঠাম, 
বসো, তামাক খাও, আমি এই," 
বলতে বলতে তিনি চলে যান উপরে, বড়গিম্নীর ঘর 
থেকে ভেসে আসা নানা কথা আর হাসির টুকরো তাকে 
যেন টেনে নিয়ে যায়। 

' বড়গিন্বী চা করছেন। শ্রী বসেছে পাশে, মেঝেতে একটা 
কেৎলি, একটা! টিপট আর পেয়ালা, দুধের পট, চিনির কোঁটো!, 
একটা কোটায় চা । 

কর্তা বলেন, এটা একট] কি পেয়ালা এনেছিস রে... 

শী বলে, কর ছু? পেয়ালা চা, আমর! খেয়ে দেখি, নাও 
মং i 

সুখলতা বলে, হারে বৌদি কোথায়--- 

এক কোণ থেকে শ্যামলী উত্তর দেয়, এই যে আমি... ৬২ 


খুশী হবে বল দেখি” ।- 
“ বলি মাণিক ত অনেকক্ষণ গিয়েছে ষ্টেশনে, ওকে”: 


ফান্তন 





চাপানো হয়েছে, গিন্নী দেখেন শ্বামলীকে, বলেন, বৌমা, 
মাণিক কোথায়? . 

কুলত! উত্তর দেয়, মাণিক গিয়েছে ষ্রেখনে-** 

শ্্ী চায়ের পেয়ালাট উঠিয়ে নিয়ে বলে, অ বৌদি, উঃ, 
শাড়ী আর গয়নার বহরে মেয়ের আজ মাথা ঘুরে গেছে। 
বলি, লুকোনো পেয়ালা-টেয়!'লা.আছে কিছু? 

শ্তামলী মাথা! নেড়ে ঘর থেকে চলে যায় । অনিতা কোথা 
থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হয়। কোমরে শাড়ীর 
আঁচলটা জড়ানো-_দাদামশায়ের পাশে এসে দীড়ায়। 

পেয়ালা বারো বছর আগেকার! শ্যামলী ট্রাঞ্কের তলা 
থেকে কাগজে জড়ানো পেয়ালাটা নিয়ে আসে । ট্রাঙ্কের তলায় 
আছে আরও কত কি,'কতদিন দেখা হয় নি সে সব, পুরোণো 
ব্যবহৃত এ-ও-তা-_ শ্যামলীর বুকটা টিপ টিপ করে। .-বাসা 


থেকে: ষ্টেশন মাত্র কয়েক মিনিটের পথ, মাণিকের সঙ্গে এক্ষুণি 


হয় ত উনি এসে পড়বেন । 
পেয়ালাটা শ্তামলী গিন্নীর কাছে মাটিতে বসিয়ে রাখে । শ্রী 
বলে, অই গ্ভাখো, যা বলেছি, কোথায় যেন লুকোনো ছিল। 
শ্যামলী হাসিয়ুখে চুপ করে দাড়িয়ে থাকে । কর্তা বলেন, 
বাঃ বেশ পেয়ালাটি, হা, ও রকম পেয়ালায় চা খেতেই... 


7৮ কিন্তু ছোটদের চেঁচামেচি আর মেয়েদের হান্তোচ্ছাসে 


কর্তার কণস্বর ডুবে যায়। সারা বাড়ীতে € কেমন ষেন একটা 


খুশীর আমেজ লেগেছে। 


শ্রী আবার একটা ধমক দেয় ছোটদের | প্রীতি বলে, যা 
তোর! বাইরে... ০ - 

ছোটর! কান দেয় না ঘমকে। কর্তা চটিতে চট চট শব্দ 
তুলে বেরিয়ে যান ঘর থেকে । 

বড় মেয়ে সুখলত! বলে, বড়দার চায়ের কি নেশা ছিল মনে 
আছে মা, সন্ধ্যেবেলা খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসে উঠোনে 
দাঁড়িয়েই কেমন “চা চাই? চা চাই” বলে টেচাতে থাকত । এখন 
তো চায়ের নেশা আরো বেড়ে যাবার কথা । কিন্ত এমন আরম্ভ 
করেছে সব, মা তো চায়ে চিনি দিতেই ভুলে যাবে "খন 1... 

বড়গিন্নী বলেন, তাই তো আগে ভাগে এমন ভাড়াছড়ো 
করছি রে। বাড়ীতে পা দিয়েই চা পেলে খোকা কেমন 
“একটু থেমে, ‘অরে অই শ্রী দে না সব, 


প্রীতি বলে, তুমি মাণিকের ভাবনায় সারা, ওর বাবা 
আসছে ও যাবেনা | 
স্ঠামলী কথাটা শুনে বার বার, মনে মনে বলে, ওর বাবা 
আসছে ও যাবে না। 
. টি-পটে গরম জল ঢালেন বড়গিন্নী। খোকা রম এসে 
পড়ল ! হাতটা কাপে, একটু বুঝি বাইরে গড়িয়ে পড়ে । হোটরা 
চুপ হয়ে যায়, মেয়েরাও কথ! কয় না, শ্যামলী চোখ বুজে নেয় 


এক পেয়াল! চা 


৪8৫১ 


র্‌ 





মুহুর্তকাল-_চায়ের জন্য তাড়া ছিল সবচেয়ে বেশী, এ পেয়ালায় 
থেত চাঁ,.**মাণিক গিয়েছে ষ্টেশনে." 
শ্রীলতার হাত থেকে চায়ের কৌটো নেন বড়গিন্লী। 

ছু’চামচ চায়ের পাতা জলে ছেড়ে দিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে 
নাড়তে হঠাৎ বলে উঠেন, মাণিক গিয়েছে ৫&শনে, ভালই 
হয়েছে। 

স্তামলীর মনটা চমকে ওঠে, মিড একসঙ্গে ফিরে 
আসবে, প্রথম দৃষ্টিতেই কি পিতা চিনবে পুত্রকে ! চুপ করে 
ফ্াড়িয়ে থাকে শ্যামলী, গায়ে কত রকমের গহনা, ননদের! 
পরিয়েছে জোর করে, মাণিকট! দেখলে বলবে কি-** 

শ্যামলী বলে, মা এবার হয়ে গিয়েছে-** 

তরী হাতটা! বাড়িয়ে বাধা দেয়, ন! মা ভিজুক আর একটু, 
এট! প্রথম পেয়ালা মায়ের হাতের । বুঝলে বৌদি বড়দা ত 
এসে পড়ল বলে--- 

স্ুখলতা কথাটায় সায় দেয়, ঠিক এ প্রথম পেয়ালার 
চাই দেওয়! ভাল বড়ছেলেকে । 

সুলতা আপত্তি তোলে, বেশ বললে, যদি দেরী হয় দাদার 
আসতে, ঠাঁগা চা দেবে নাকি! | 

বড়গিন্নী টিপট থেকে পেয়ালায় চা ঢালেন ধীরে ধীরে। 
পেক্সালাটা পূর্ণ হয়ে ওঠে, ওদের কথাবার্ভা বদ্ধ হয়ে যায়। 
পাত্র থেকে দুধ মেশাতে চমৎকার একটা রং ফুটে ওঠে। 
ছু'চামচ চিনি তুলে দেয় শ্রী মায়ের হাতে, চিনি মিশিয়ে 
সম্তর্পণে নাড়েন চাটা কেউ কথা কয় না।"** 

বড়কর্তীর চটির শব্দ পাওয়া যায়। গম্ভীর মুখে তিনি 
ঢুকেন ঘরে। চা হয়ে গিয়েছে, বড় গিন্নী হাসিমুখে 
তাকালেন কর্তার দিকে, কর্তা সরান হাসি হাসেন, তারপর 
বলেন, “বড়গিন্নী, খোকা টেলিগ্রাম করেছে’ একটুখানি চুপ 
করে বলেন আবার, ‘খোকা চাকরী পেয়েছে, এখন আসতে 
পারছে না? । 

দরগার পাশে যুকি ঝিটা এসে দীড়িয়েছিল। পা টিপে 
টিপে চলে যায়। কর্তা যেন কি বলতে চান, কিন্ত কিছু না 
বলেই বেরিয়ে যান ঘর থেকে। রান্না ঘরের দ্বিকটা! চুপচাপ 


হয়ে গিয়েছে। স্তামলীও বেরিয়ে যায় । বারান্দায় এসে রেলিং 


ধরে দীড়ায় একটু । বিন্থ আর অতু গলা জড়িয়ে কি পরামর্শ 
করছিল, বিনুর চোখ পড়ে মামীমার ওপরে । 

ইস্‌ মামীমার হাতের চুড়িগুলি দেখ, কি রকম চিকৃ 
চিক করছে। 

স্তামলী মনে মনে বলে, মাণিক গিয়েছে ্রেশনে, নিজের 


- ঘরে এসে আশ্রয় নেয় । 


বড়গিন্নীর ঘর ছেড়ে ওরা চলে যায় একে একে । বি বুঝি : 
গিয়েছিল একবার মায়ের কাছে, ফিরে এসে নালিশ জানায় । 
- নিশ্নীটা, কাদছে কেন? 


৪৫২ 


বড়গিন্নীর কান্না, শব্দহীন । চোখের জল গড়িয়ে মোটা 
মুখখানি করুণ হয়ে ওঠে। 
tt Ld * 
.. ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে যায় ক্রমে । রান্না- 
ঘরের দিকে গোটাকয়েক কাক এসে জোটে। কা কা করে 
একট! বিবাদের সুত্রপাত করছিল, মুকি একটা ঝাঁটা নিয়ে 
তাড়া দেয়। 
মরণ হয় না, মর মর । যত শুর 1” 
নীরব নিস্তব্ধ বাড়িতে একট! গাড়ী এসে দীড়ায়। মাণিক 
আর তার বড় পিষেমশায় সুরেনবাবু, মেজ জামাই পরেশ আর 
তার ছোট ভাই, একে একে সবাই গাড়ী থেকে নেমে আসে 
চুপচাপ ৷ কর্তা দাড়িয়ে আছেন দোরগোড়ায়, সুরেনবাবু কিছু 
বলবার উদ্ভোগ করতে কর্তা হাতের টেলিগ্রাঘট| নেড়ে বলেন, 
ইয়ে, টেলিগ্রাম করেছে থোকা, এখন আসতে পারছে 


প্রবাসী 





১৩৫৭ 








টেনেটুনে তিনি খাটে গিয়ে উঠেছেন। মেঝের উপর টিপট, 
একট! কেৎলি, ছুধের পট, চিনি আর চা-পাতার কোৌটো 
আর এক পেয়ালা চা--জলের 'একটা ধারা মেঝের-উপর দিয়ে 
গড়িয়ে গিয়েছে । | 


-পর্দা সরিয়ে সবাই দেখে যায় ঘরটা, চোখ পড়ে গিন্নীর _ | 
উপর, নজরে পড়ে চায়ের পেয়ালা । I 


বহক্ষণ কেটে যায়। শ্রী আসে কি বলতে, বলা হয় 
না। বড়গিন্নী বলেন, নারে থাক, কিছু খেতে আমার..- 
আর বলতে পারেন না। শ্রী বেরিয়ে যায়। 


মুকি আসে ঝাটা নিয়ে রান্নাঘর ঝাট দিতে । কেৎলি, 
টিপট সব নিয়ে যায় গজ. গজ. করতে করতে । বড়গিনী 
চেয়ে থাকেন নীরবে । মোক্ষদা আবার আসে, বিবর্ণ ঠা! 
চাঁ-টা নিয়ে চলে যায় বাইরে, কলতলায় নর্দমায় ঢেলে বেয়। 


না। কানাই এক বোঝা বাসন মাজছিল, চাপা সুরে একটা ধমক 
ওর! উপরে চলে যায় নীরবে । ' দেয় £__অই অই মুকি, ওকি করছিস, পেয়ালাভরতি চা ঢেলে 
গি্নীর ঘরট! খালি, কোন রকমে মোটা দেহটাকে দিলি নর্দমায় ৷ 
Ae | 
' বিবেকানন্দ ০ 
শ্রীশৈলেন্দ্রকুঞ্ণ লাহা 


তুমি ত্যাগী, তুমি যোগী, বৈদাস্তিক তুমি যে সন্গ্যাসী, 
তবুও বৈরাগী নহ, সেবান্রতী বিরাট মানব, 
জীবে প্রেম শিক্ষা দিলে, এনে দিলে মানস-বিপ্লব, 
আত্মার সন্ধান পেলে এ-আত্মবিস্থৃত দেশবাসী । 
নব জীবনের গানে নব মুগ উঠিল উচ্ছবাসি, 
যে বাণী মন্দ্রিত হ'ল আজো তাহা হয়নি নীরব | 

' প্রচারিলে সার! বিশ্বে, বীর শিশ্ত, গুরুর গৌরব, 
চাহিলে দেশের মুক্তি, মন্ত্র হে মোক্ষপ্রয়াসী | 


অবজ্ঞাত যে দেবতা! চিরভেদক্লিধ এ সংসারে, 

সে দরিদ্র-নারায়ণে সেবিবার-দিলে যে নির্দেশ । 
ভারত প্রবুদ্ধ হ'ল ও-বাণীর বিছ্যুৎ-সঞচারে, 
কর্মযোগী, তব পাশে কর্মের প্রেরণা পেলে দেশ 1. 
ধরণী সমৃদ্ধ করি’ অধ্যাত্বের এশবর্ধ্য-সম্তারে, 
শ্রীরামন্কফের শিত্য মনোরাজ্যে করিলে প্রবেশ । 


নট > 


ভারতের ন সাত বিদ্ধ 


£ 


ক্কোন দেশের: PS EE উন্নতি অনেক পরিমাণে 
নির্ভর করে সেই দ্বেশের শক্তির সংস্থান, প্রাচুর্য্য ও উহার 
_ সহজ্ধলভ্যতার উপর । বিশেষতঃ এই যাস্ত্রিক বা কলকার- 
খানার যুগের : অর্থনৈতিক উন্নতি শক্তির উৎস ও তাহার 
সরবরাহের উপর :সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । - শক্তির উৎস বলিতে 
প্রধানতঃ বুঝায় কয়লা, খনিজ-তৈল এবং জল-তাড়িত বিদ্যৎ- 
শক্তি । এ পর্য্যন্ত শক্তি উৎপাদনে কয়লা এবং খনিজ-তৈলের 
ব্যবহার অধিকমান্রায় প্রচলিত হইলেও জল-তাড়িত বিদ্যুতের 
প্রাধান্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আশা করা যায়, কিছু- 
কালের মধ্যেই কয়ল! বা খনিজ্-ঠৈল অপেক্ষা জল-তাড়িত 
বিছ্যুৎ শক্তি-উৎপাদনের জন্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত 
হইবে । কারণ কয়লা ও খনিজ-তৈলের . সংস্থান অনেক 


পরিমাণে - সীমাবদ্ধ। ক্রমাগত উত্তোলনের ফলে, এই ছুই. 


খনিজ পদার্থের সঞ্চয় কোন এক সময়ে নিঃশেষিত হইবে / 
অর্থাৎ উহাদের ভাঙার শুন্য হইয়া যাইবে । বল! বাহুল্য. 
-» একবার শুস্ত হইলে ইহাদের স্থান আর পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা 


“ মাই। - কিন্তু জল-তাড়িত রিছ্যুতের ভাঙার অফুরন্ত । যে. 


দেশের পার্বত্যপ্রদেশে ' প্রবাহিত নদনদী সার! বংসর- 
নিয়মিত প্রচুর . পরিমাণ জুল সমানভাবে সরবরাহ করিয়া 


গতিপথে এক বা একাধিক জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়া, প্রবাহিত . 
হয়, সে দেশে জল-তাঁড়িত বিছ্যুৎ চিরকালই উৎপন্ন কর]: 
ষায়। অর্থাৎ জল-তাড়িত বিহ্যতের ভাঙার শুন্য হইবার: 


নহে। কয়লা বা খনিজ ভৈল উত্তোলন করিবার কাল 
হইতে উহাদ্বারা শক্তির উৎপাদন পর্যন্ত প্রচুর ব্যয় পড়িয়া 
যায়, কিন্তু. জল-তাড়িত বিছ্যৎ উৎপাদন করিতে সেরূপ 
ব্যয় হয় না) এই শক্তির উৎপাদন ব্যয় .অন্প। এই সকল 


কারণে অল-শক্তির প্রাবান্ত ও ব্যবহার জগতের বিভিন্ন 


দেশে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।- 


১ বর্তমানে অধিক পরিমাণে অল-তাড়িত বিদাৎ উৎপাদনের. 


জন্ত ভারতে-বিশেষ প্রয়াস চলিতেছে । ভারতের প্রাকৃতিক 
অবস্থা এই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের বিশেষ সহায়ক: বলিয়া 


এদেশের মোট জল-তাড়িত বিছ্যুৎ- উৎপাদনের - সম্ভবনা বাঁ. 
ক্ষমতা রহিয়াছে প্রচুর । বিশেষজ্ঞদিগের মতে একমান্স কোস্ট, 
পরিকল্পনার মত একটি পরিকল্পন| কার্ধ্যকরী হইলেই তাহা ' 
হইতে উৎপন্ন বিদ্যুতের দ্বারা ভারতে-রেল চলাচলে নিয়োজিত - 
সমস্ত শক্তির সমপরিমাণ শক্তি সরবরাহ করা যাইতে পারে: 


যাহা হুউক, নীচের তালিকাটি লক্ষ্য করিলেই দেরিতে পাওয়া 


যাইবে যে জগতের: -সর্বাপেক্ষা অধিক: জল-তাড়িত ' বিহ্যৎ 


নি 


উৎপাদনের - ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান 
কোথায় £ ot 
বিভিন দেশে জ্রল-শৃক্তি উৎপাদন সম্ভাবনা 
মোট উৎপাদ্ন-ক্ষমতা 
. লক্ষ অশ্বশক্তি 
| ৭৮১. 


৩৯০: 


সোভিয়েট রুশিয়! 


২৬১ 
২৩০ 


১৬০ 


সুইডেন . 
.স্ুইজারল্যাও 

জার্মানী | | 
ব্ৰিটেন | - ৭ 
পাকিস্তান | | Ce 


৩৩৫ 


ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সম্ভাবনার দিক হইতে 
ভারতের স্থান দ্বিতীয় । কিন্ত জল-তাঁড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনের. 


পরিমাণের দিক হইতে অবস্থা! অগ্থরূপ | 


জগতের বিভিন্ন, 


দেশের মোট উৎপাদিত, জল-তাড়িত বিদ্যুতের পরিমাণের, 
তুলনায় ভারতের স্থান নগণ্য । এক্ষেত্রে পরিমাণের দিক হইতে 
সৌভিয়েট করুশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার নামই, 
উল্লেখযোগ্য ; - কিন্তু জল-শক্তি উৎপাদনের উৎকর্ষের দিক 


হইতে ইটালী, সুইজ্জারল্যাও, নরওয়ে; জার্মানী ও জাপানের 
নামই সর্বাগ্রে করিতে হয়। 


কয়লা বা খনিজ-তৈলের 
:ঃ সাহায্য না পাইয়াও একমাত্র জল-তাড়িত শক্তির সহায়তায় 


ব্বহদারতন যন্শিল্পের দ্বারা দেশের কত দূর উন্নতিবিধান করা 
যায় তাহার দৃষ্টান্ত হইতেছে ইটালী, সুইজারল্যাও ও নরওয়ে L 
যাহা হউক, বর্তমান কালে জগতের কোন্‌ দেশ কি পরিমাণ; 
জল-তড়িভ বিহ্যৎ উৎপাদন করিতেছে তাহার তালিকা রি 


দেওয়া গেল £. 2 
48 উরি 
.. দেশের নাম. - লক্ষ কিলোওয়াট , 3 
.. সোভিয়েট রুশিয়া / ২২৪. 
- আমেরিকা যুক্তরাধ ১৪৫ 
কানাডা ৭4৭ 











8৫৪ প্রধাী । ১৫৫৭ 
জাপান Le বিডি রঙে উৎপাত HE বিছ্্যৎ 
নলা 8 ভা, = মা. কিলোওয়াট 
ছার্দানী তত:  বোদ্বাই ২৩৫৭১৪ 
দে কি, "7: _. মাপ্রাজ ৯৮২৯০ 

তৰীবওয়ে ০..." ০.৯ TEAL 8 হকি ্ SRE 

দির | | be UE ৪৯৭৫০. 

ভারতবর্ষ 82 - উত্তর প্রদেশ ২২৭০০. 

 ইংলও ? রি ভ্রিবান্ুর ১৩৯০০ 
নিউজিল্যা রঃ কাশ্মীর ও জম্মু. ৪৩১৫ 

'_ অষ্েলিয়া MES পশ্চিম বাংল! ২৩৬০ 
আসাম ৫০০ 


উপরের তালিকা হুইতে দেখা যাইতেছে, বর্তমানে ভারত 
মাঅ ৫ লক্ষ কিলোওয়াট জলতাড়িত-বিছ্যুৎ উৎপাদন করি- 
তেছে। অন্তান্ত দেশের তুলনায় এই পরিমাণ অতি নগণ্য ; 
কারণ যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ভারতে উৎপন্ন হইতে পারে ইহা 
তাহার শতকর! ১.৩ ভাগ মাত্র । সুতরাং জল-তাড়িত বিদ্যুৎ 
উৎপাদনে ভারত এখনও অন্তান্ত দেশ অপেক্ষা বহু পশ্চাতে 
পড়িয়া আছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে প্রথমে 
জল-তাড়িত বিছ্যতৎ উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপিত হয় 
১৮৯৭ সালে এবং কানাডায় স্থাপিত হয় ১৯০০ সালে। 
অর্থাৎ ভারতের তিন বৎসর পরে প্রথম কারখানা স্থাপিত 
করিয়াঁও কানাডা বর্তমানে ভারতের উৎপন্ন বিছ্যুতের মোট 
পরিমাণের ৯৫ গুণ উৎপাদন করে। 


১৮৯৭-৯৮ সালে দাঙ্ষিনিং শহর আলোকিত করিবার, 


উপযোগী ভারতের প্রথম বেসরকারী জল-তাডিত বিদ্যুতের 
কারখান! স্থাপিত হয়। ১৯৬০ কিলোওয়াট পর্য্যন্ত 
বৈছাঁতিক শক্তি উৎপন্ন করিবার সামর্থ্য ইহার ছিল। 
ইহার পর ১৯০২ সালে অপর একটি কারখানা মহীশুরে 
স্থাপিত হয় । উহার পর হইতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যস্ত ভারতের, 


বিভিন্ন স্থানে মোট ১৫টি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । এইগুলির 


সম্মিলিত উৎপাদনের পরিমাণ ৪০.৪৫১০ কিলোওয়াট। 
ইহাদের মধ্যে ৯টি কেন্দ্রের মালিকানা-স্বত্ব সরকারের ; 
অবশিষ্টগুলি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ৷ 
ভারতে উৎপন্ন বিহ্যতের প্রায় - সমুদয় অংশই শহরবাপীদের 
জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সাধারণ লোক এবং গখ্রামবাপিগণ, 
বৈহ্যতিক শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিলেই হয়। মাল্রাজ ও মহীশুর 
ব্যতীত অন্ত কোনও রাজ্যের গ্রামসমূহে আছ পর্ধ্যস্ত কাহারও 
বিদ্যুতের আলো ব্যবহার করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। 
ভারতের উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির শতকরা ৫০ ভাগ কেবল 
বোশ্বাই ও কলিকাতা শহরের অন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । জজ- 
তাড়িত বিছ্্যং উৎপাদনে বোম্বাই বিশেষ উন্নত ৷. বর্তমানে 
ভারতের কোন্‌ রাজ্য কত পরিমাণে এই শক্তি উৎপন্ন করিতেছে 
তাহার হিনাব দেখান গেল £ - 


ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নয়নের ভন্ঠ ব্যাপকভাবে" 
শিল্পপ্রসারের একান্ত প্রয়োজ্রন | ইতিমধ্যেই ভারতে শিল্পোন্নতির 
সুচনা হইয়াছে । ভারতে খনিজ-তৈলের অভাব, প্রয়োজনাম-' 
যায়ী কয়লার অপ্রাচুর্য্য আছে, কিন্ত জলজ-শক্তি উংপাদন স্বল্প 
ব্যয়সাধ্য সেই হেতু শিল্পোন্নতির জন্য ভারত-রাষ্র' আজ এদিকে 
মনোনিবেশ করিয়াছেন। ভারতে অধিকতর . জ্ল-শক্তি * 
উৎপাদনের ভরন্ভ নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে । ভারত-সরকার ' 
ছোট বড় নানারূপ মোট ১৯টি পরিকল্পন! গ্রহণ করিয়াছেন'। 
এই পরিকল্পনাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হুইল ভারতীয় শিল্পকেন্র- 
গুলিকে প্রয়োজনাহ্থরূপ জল-তাড়িত বিছ্যৎ সরবরাহ করা৷. 
ভারতের যহ্ত-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ' শক্তিসরবরাহের জন্য: 
এবং দেশকে উপযুক্ত ভাবে আলোকিত করিতে হইলে 
মোট ৪৪৯৯০ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজ্বন। ' 
১৯৪৮ সালে ভারতে মোট বৈছ্যতিক শক্তি উৎপন্ন ' 
হইয়াছিল ১৪২২০ লক্ষ কিলোওয়াট এবং তন্মধ্যে 'জল-তাড়িত 
বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল পাঁচ লক্ষ কিলোওয়াটের কিছু 
বেশী। বর্তমানে যে সকল জলশক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা! ' 
কার্য্যকরী করা হইতেছে এবং যেগখুলির পরিকল্পনা প্রায় - 
সম্পূর্ণ হইয়াছে সেগুলি চালু হইলে .ভারতে আরও ১ কোটি '_ 
৪০ লক্ষ কিলোওয়াট বিছ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে । ফলে 
পৃথিবীতে সর্বাধিক জল-তাড়িত বিছ্যৎ উৎপাদনকারী 
দেশগুলির মধ্যে সৌভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
পরেই ভারত-রাধ স্থান লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায় 1 

ভারতে অধিক পরিমাণ জল-তাঁড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনের অস্ত ' 
ভারত-সরকার যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন. 
তাহাদের মধ্যে কতকগুলির কার্য ইতিমধ্যে আরম্ত হইয়া ' 
গিয়াছে, কতকগুলির কার্য আরস্তের জন্য বিশেষ ভাবে ' 
অছুসন্ধান চলিতেছে ; এতগ্যতীত কতকগুলি পরিকল্পনা 
সবেমাত্র গ্রহণ ' করা হইয়াছে। যে সকল পরিকল্পনার ' 
কাক্ত আরম্ভ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দামোদর-উপত্যকা - 
পরিকল্পনার নামই প্রথম. করিতে হয়।' বিহার এবং 


"১ করা হইতেছে। 


কান্তন 


প্রীঅরবিদ্দ-স্মরণে - 


86৫: 





পশ্চিবক্কের মধ্য দিয়া. প্রবাহিত, রামোদর নদীর জলকে 
বাধ "বাঁধিয়া আটকাইয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্যে -ব্যবহার করা 


হইবে. এবং উহার দ্বারা জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে,, 
ইহাই'হইল উক্ত পরিকল্পনার যূল উদ্দেশ্য । বিহারে দামোদর -. 
উপতাকার যে অংশ তাহার বিভিন্ন স্থানে ১০টি বাঁধ নিৰ্ম্মাণ 
২ করিয়া উহা হইতে জলতাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে ।, 


- বিশেষস্ঞগণ অনুমান করিয়াছেন এই পরিকল্পনার কার্ধ্য সম্পূর্ণ 
হইলে ৩০০০০০ কিলোওয়াট জল-শক্তি পাওয়! যাইবে । 
মহানদী উপত্যকা! পরিকল্পনা 
. ইহা দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পরিকল্পন1 । উড়িস্যার মহানদী 
উপত্যকায় তিনটি বাধার! জল অবরোধ করিয়া বিভিন্ন 


কার্যে নিয়োজিত করা হুইবে এবং ইহার দ্বারা প্রায়. 


৪০,০০০০০ লক্ষ কিলো ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে । 


ইহার তিনটি বাঁধের মধ্যে হীরাকুগ বাঁধের কাৰ্য্য আরস্ত 
- কিলোওয়াট জল-শৃক্তি উৎপাদন জন্তব হইবে। উল্লিখিত . 
. পরিকল্পনাগুলি ব্যতীতও বহু পরিকল্পনা! ভারত-সরকার . 


হইয়াছে । রর | 
ডাকৃর! ও নাঙ্গল পরিকল্পনা 

. পুর্ববপপ্জাবের শতদ্র নদীর উপর ডাকৃর ও নাঙ্গল নামক স্থানে 
ছুইটি বিরাট: জলাধার নির্মাণ করিয়া উহার জলপ্রপাতের 
ব্যবহার দ্বার! ছুইটি জল-তাড়িত বিছ্্যুং-উৎপাদন-কেন্ত্র স্থাপিত 
এই ছুই কেন্দ্র হইতে যথাক্রমে ১৬০০০০ 


- .৪৮০০০ কিলোওয়াট বৈছ্যাতিক শক্তি পাওয়া যাইবে । 


এ 


এ ছাড়া অষ্যান্ত জল-তাড়িত বিছ্যৎউৎপাঁদনকারী যে সকল, 
পরিকল্পনাকে. বর্তমানে কার্র্যকরী কর! হইতেছে তাহাদের: 
মধ্যে মান্রাজের তু্চড্দ্রা পরিকল্পনা, পশ্চিম বাংলার যোর. 
পরিকল্পনা এবং উত্তরপ্রদেশ ও বিহাররাজ্যের শোননদী- 
উপত্যকা-পরিকল্পনার নামও উল্লেখযোগ্য । এই, পরিকল্পনা. 
গুলির কার্ধ্য সম্পূর্ণ হইলে যথাক্রমে ৬০০০০ কিলোওয়াট - 
৩০০০ কিলোওয়াট ও ১৫০০০০. কিলোওয়াট জিডির 
বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে । 

যে সকল পরিকল্পনাকে কাধ্যকরী রা জন্য. 
প্রয়োক্বণীয় অহথসন্ধানা্দি কর! হইতেছে তাহাদের মধ্যে কোশী 
পরিকল্পনা, তিস্তা পরিকল্পনা, মান্রাজের রামপদসাগর পরিকল্পনা. 
ও মধ্য-ভারতের নর্মদা, তাণ্তী উপত্যকা পরিকল্পনাই প্রধান |. 
হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোশী পরিকল্পনা ও তিস্তা, 
পরিকল্পনা হইতেই ১ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোওয়াট এবং ৩ লক্ষ. 


গ্রহণ করিয়াছেন । সরকারী মতে আগামী দশ বৎসরের 
মধ্যে এই সকল পরিকল্পনার কার্ধ্য সম্পূর্ণ হইবে । সুতরাৎ 
আমরা আশা করিতে পারি যে, ১৯৬০ সালের মধ্যে 
বৈছ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে ভারত বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিবে। 


শপে 


শ্বীঅরবিন্দ-স্মরণে 
জ্রীএণ। দেবী 


বর্তমান জগতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক খধিকল্প মহাপুরুষ 
শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কোন কথ! বলতে যাওয়া যে আমার পক্ষে 
কতট।! ধৃষ্ঠতার পরিচায়ক তা আমার অবিদিত নেই। কিন্ত 
বিরাট অনস্তের যে মহিম! প্রদীপ্ত স্বর্য্য প্রকাশ করে, ক্ষুদ্র 
বনফুলেও কি তাই প্রকাশমান নয়? পুণিমার চাদ দেখে 
)াগরের জলে তরঙ্গ ওঠে, বৃহৎ নদ উচ্ছুসিত হয়ে ওঠে, 
তবু সযুদ্রাভিযুখী ক্ষুদ্র নদীটির বুকে যে স্পন্দন জাগে সৈও 
যে তারই আবেগে, একথা ত অস্বীকার্য্য নয়। | 
১৯২৯ সালে যখন বঙ্রব্যাপী প্রচণ্ড বৈপ্লবিক আন্দোলনের 
গোপন প্রস্তুতি চলছিল সেই সময় শ্রীঅরবিন্দের নাম বিশেষ 
ভাবে শুনি । কে তিনি? অতি পবিত্র এই নাম নবীন 
কর্ম্মাদলের মধ্যে মুখে মুখে ঘুরতে লাগল । অরবিন্দ বাংলা, 
তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যজ্ঞের প্রথম খৃত্বিক, বিপ্লববাদের 


জন্মদাতা । শোনা গেল, তিনি মহাপণ্ডিত, ইংলণ্ডে প্ৰতিপালিত 
-_শৌনা গেল, করায়ত্ত বিপুল এঁধর্য্য তিনি ত্যাগ করেছেন. 
দেশের মুক্তিকামনার় । বঞ্চিমের বন্দেমাতরম্ঠ মন্ত্রে তিনিই , 
নাকি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে তাকে রূপায়িত জীবস্ত করে 
তুলেছেন । দেশকে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নিবদ্ধ না রেখে 
তাকে মাতৃরূপে চিন্তা করার যে কল্পন! বঙ্কিম দিয়েছিলেন 
অরবিন্দই প্রথম তাকে স্বীকার করে নিলেন। সেদিন দেশ- 
প্রাণ, অনন্তসাধারণ এই বিপ্লবীকে নবীন দল মনে মনে শ্রদ্ধা 
জানাল। সেদিন ও আজকের দিনে অনেক প্রভেদ_ সেদিন 
কি তাকে জানার উপায় ছিল? স্বাধীনতার যজ্ঞাগ্লিতে যাঁর! 
সমিধ জুগিয়েছেন তাদের নামই উচ্চারণ করা তখন নিষিদ্ধ 
ছিল। তার পর নিজেকে অরবিন্দ গোপন করে রেখে- 
ছিলেন সুদূর পণ্ডিচেরীর আশ্রমে । দুরত্ব মনকে আকর্ষণ করে । 


8৫৬: 


তার কথা জানবার আমাদের উপায় ছিল না, তবু এই রহস্তযয় 
অসাধারণ: ব্যক্তিত্বকে দ্রানবার অন্ত মনের মধ্যে একটা 
ব্যাকুলতা জ্রেগেছিল। 

"' 5১৯৪৬ সালে পণ্ডিচেরীর উৎসব-মুখরিত সমুদ্রতীরে ছড়িয়ে 
স্তরের স্পন্দন অনুভব করছি। 





লোক সমায়াত হয়েছে তার দর্শনের আশীয়-_সে কিসের 
প্রেরণায় ? সেই মহাবিপ্লবী মহাজ্ঞানী কি রত্ব আহরণ করেছেন 
বিশ্ববাসীর জন্য। ভারতের নান! প্রদেশের লোক চারদিকে 
ভিড় 'করেছে। দেশমান্ত - মনীষীদের উপস্থিতির আভাস 


পাওয়া! যাচ্ছে তাদের মধ্যে । ৪৬-এর সেই আগষ্ট মাসে অখও 


বাংলার অতিনগণ্য এক অধিবাসী আমার মনে অকম্মাং 
একটা অহঙ্কার জাগল। স্পষ্ট বুঝলাম এত দূর দেশেও আমি 
অপরিচিত, নই--আমার একটা স্বতংক্ফুর্ত পরিচয় প্রকাশমান__ 


আমি . বাঙালী) 'এঅরবিন্দের ব্বদেশবাপী। লোকথরু - 
: সহ দ্বাড়িয়ে ছিলেন । . একটি সুগভীর শ্রদ্ধাও.যেন তাকে ঘিরে 


নিঃশব্দে 
সকলেই 
- ভারতেরই দ্বারস্থ হতে হয়েছে। 


শ্রীঅরবিদ্দ বাংলামায়েরই দরদী সন্তান । 

''১৫ই আগষ্ট আীঅরবিন্দ দর্শনদান করেন। 
সশ্রদ্বচিত্তে হাজার হাজার লোক প্রতীক্ষমাণ। 
উপবাসী, দর্শন না করে জলগ্রহণ করবেন না । ক্রমাহুসারে 
দর্শনলাভ করতে -অনেক বেল! হয়ে যায়। তবু প্রতীক্ষারত 


নর-নারীর মধ্যে চাঞ্চল্য নেই। সকলের হাতে পুষ্পগ্চচ্ছ। . 


ফুলের গন্ধে চারদিক ভরে আছে। এত ফুলের সমারোহও 
বিস্ময়কর । কম্পিত বক্ষে জনতার মধ্যে দাড়িয়ে আছি, মনে 
প্রশ্ন জাগছে--এত লোকের এই যে ব্যাকুলতা কি দেখবে 
বলে? কিদেখব? যে সনাতন ভারতবর্ষ যুগে যুগে বিশ্বকে 
অন্ত বিলিয়েছে তাকেই কি দেখতে পাব। নিভৃতে 
ধ্যানমগ্ন এই যোগ্ীপুরুষে কি প্রত্যক্ষ করব! অনেক 
লোকের সঙ্গে সতর্ক পদক্ষেপে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠছি। 
সিঁড়ির উপরে একটা ছোট ঘরে সুদৃশ্য পর্দা দিয়ে সজ্জিত 
জায়গায় বড় একখানা সোফায় মায়ের পাশে আ্রীঅরবিন্দ 


উপবিষ্ট । প্রথম দৃষ্টিপাতেই মন চমকে উঠল। : এই ত 
শাথত ভারতবর্ধ। শুত্র বর্-অংসোপরি বিলম্বিত শুভ্রকেশ, ' 





প্রবাসী 


শ্রীঅরবিন্দ অন্দর্শনে এসেছি । 
কি দেখব? কেমন দেখব? বিভিন্ন দেশ থেকে এত ঘে' 


১৩৫৭ 





পরিধানে গরদের ধুতি ও চাদর, চোখের পানে পলকের ত্বন্ত 
মাআ তাকাতে পারা গেল।- মানবচক্ষু যে এত প্রদীপ্ত হতে: 
পারে তা কল্পনাতীত। অকস্মাৎ আমার মন বলে উঠল এই: 
তো বিশ্বামিত্র। অববিদদ নিজে এক বার স্ত্রীকে লিখেছিলেন,” 
“ক্ষান্রবলই একমাত্র বল নয় আমি তার সঙ্গে জ্ঞানকে মিলাতে: 
চাই”-_তাই বটে ক্ষাত্রতেজে ব্রহ্মতেজে মিশ্রিত এ এক দিব্য. 
জ্যোভিঃপুপ্ত । বৈশাখের স্র্য্যকে যদি কেউ বর্ণনা করতে: 
পারেন, যজ্ঞাগিকে যদি রূপ দেওয়া সম্ভব হয় তবে এই" 
মহাতপন্বীকে বর্ণনা কর! সাধ্যায়ভ্ত হতে পাঁরে। যে জ্ঞানী 
ভারতবর্ধকে মনে মনে আমর! চিরদিন পুজ্জা করে আসছি 
শ্রীঅরবিন্বকে দেখলাম সেই ভারতেরই মূর্তবিগ্রহস্বরূপ-_ 
শাস্তসমাহিত তেজঃপুগ্র । প্রসন্নতায় মন ভরে গেল। প্রণাম 
করে হাতের পুষ্পগুচ্ছ ও প্রণামী সম্মুখস্থ টেবিলে রেখে: 
তেমনি নিঃশব্দে নেমে এলাম । দুয়ারের নিকট ধুতি ও গরদের 
পাপ্তাবী পরিহিত একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক শ্রীপুঅকন্তা: 


বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। দেখে মনে হ’ল এই বিজ্ঞানের যুগেও 
নুতন চিন্তা এবং ভাবধারায় ভাবিত পশ্চিমকেও জ্ঞানের ভজন্ত 


মহাপুরুষের কি মৃত্যু আছে? তিনি নিঞ্জে বলেছেন 
বাস্থদেব যে জ্ঞান বুদ্ধি ও কর্ম্মশজ্ঞি দান করেছেন তা তাকেই 
প্রত্যর্পণ করা উচিত। জীবনের সুদীর্ঘকাল শ্রীঅনরবিন্দ সেই 
অস্বতের সাধনাই করেছেন। জনসাধারণ হতে বহু দুরে বাস 
করেও তিনি আপন অন্তরের মকরন্দ গোপন করতে পারেন 
নি-_অস্থতপিয়াসী মধূপচিত্ত আপনা! হতেই এসে ভিড় করেছে। 
দিব্য অরবিন্দের আত্মিক স্পর্শে নিজেকে পবিত্র বলে মনে 
করেছে। . দেহত্যাগ ঘটলেও এই দিব্য-মানব অরবিন্দের 
সৌরভ কি বিলীন হয়ে যাবার? যুগধর্ম্মান্সযায়ী চিন্তাধারার 
সঙ্গে মিলিয়ে ভারতীয় দর্শনকে ভিনি প্রচার করেছিলেন 
আবার ধর্মসংস্থাপনের জন্ত নূতন কোনো মহামানবের 
অভ্যুদয় ন! হওয়া পর্য্যন্ত লীলাময়ের লীলারবিন্দের সৌরভ 
অক্ষয় থাকবে নিঃসন্দেহ। | 


ভারতীয় সংবিধানে মাতৃ 


ভাষা ও টা 


 জ্ীঅনাথবন্ধু দত্ত 


তা টি টিন গণতন্তের প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীন 
ভারতের সংবিধান প্রণয়ন ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয় 
ঘটনা । অবস্য কোন দেশে কোন কালেই মাহুষের রচিত 
সংবিধান সম্পূর্ণরূপে ভ্রুটিশুন্ত হয় নাই। আমাদের দেশের 
সংবিধানের তুলক্রটি থাকিতে পারে, কিন্ত উহা যে খুবই 
কৃতিত্বের সহিত প্রপয়ন করা হইয়াছে ভাহাতে সন্দেহমা 
নাই। ‘ইতিমধ্যে মৌলিক অধিকার লইয়া রা্পরিচালন 
বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে মতানৈক্য প্রকাশ পাওয়াতে 
এবং উহার জন্য শাপনকার্যে কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি 
হওয়ার দরুন নানা উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কিন্ত 
আশা করা যায় অদুর ভবিয়তে সংবিধানের যথারীতি 
সংশোধন দ্বারা এই অসামগ্জন্ত দৃররীভূত হইবে । j 


| মৌলিক অধিকার 
সংবিধানের ২৯ (১) ধারায় এরপ ব্যবস্থা জিপি আছে 
যে, ভাত্বতরাষ্রের কোন স্থানে কোন: এক শ্রেণীর নাগরিকগণের 
বিশেষ কোন ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি বর্তমান থাকিলে 
তাহাদের তাহা! রক্ষা করিবার অধিকার থাকিবে। | 
এ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাষট্রকর্তৃক 
স্থাপিত বা ব্াষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বর্ম, 


জাতি ও ভাষার অজুহাতে কোন শিক্ষার্থীর প্রবেশ নিষিদ্ধ. 


করা যাইবে না। 

সংবিধানের ৩০ ধারার (১) এবং (২) উপধারায় ভাষা ও 
সংস্কৃতি সন্বদ্বীয্ মৌলিক অধিকারের বিষয় আরও স্পষ্টভাবে 
বণিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যে-কোন 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ( ধর্শ্ম ও ভাষার দিক দিয়! ) নিজেদের 
ইচ্ছানুযায়ী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনের অধিকার থাকিবে 
এবং বাষ্ী কোন সংখ্যালঘু ধর্খসন্প্রণায় বা ভাষাভাষীর 
প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনে সংখ্যালঘুদের ভন্ড সাহায্যদানে অস্বীকৃত 
হুইবে না । 
= ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে'যে, ভারতের দুরদশী 

} রাধনীতিবিদ্‌গণ সংবিধান প্রণয়নের সময় সংখ্যালঘুদের ধৰ্ম্ম, 
ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি খুব 'সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং 
প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকাররূপে এই সকল 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন । বহু জাতি, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও 


নানা ভাষাভাষীর দেশ এই ভারতবর্ষ । সুতরাং এদেশের পক্ষে 


এইরূপ বিধান ষে খুব সমীচীন হইয়াছে তাহাতে-সন্দেহ নাই। 


বৈচিত্রের মধ্যে : এক্যবিধানের এঁতিহ ভারতের আছে । 


ভারতবর্ষের আদর্শ মহাভারতের স্থষ্টি। এই মহান্‌ আদর্শই 


ধ্বংসের হাত হুইতে বহু মানবগোি, ভাষা ও সভ্যতার হৰ 
ভারতবর্ষকে আজ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং নবরচিত 
সংবিধানও ভারতের জাতীয় আদর্শের উপযোগী হইয়াছে! 


রাষ্রভাষা হিন্দী 
' সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে অবহিত থাকিলেও ভারতীয় 
সংবিধান সমগ্র ভারতের এঁক্যের জন্ত সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে 
দেবনাগরী অক্ষরের হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মধ্যাদা দিয়াছে । 
রাষ্ভাষা সম্পকীয় বিধানগুলি সংবিধানের সপ্তদশ অংশে 
লিপিবদ্ধ আছে। ৩৪৩ ধারার (১) উপধারায় দেবনাগরী 
লিপিতে লিখিত হিন্দী ভাষাকে ভারতের সরকারী ভাষা করা 
হইয়াছে । কিন্ত এই বিধানে ইংরেজী আন্তর্জাতিক সংখ্যা 
ব্যবহারের বিধি আছে। অবশ্য সাময়িকভাবে পনর বৎসরের . 
জন্ত-ইংরেজী ভাষাকে সরকারী ভাষা রাখ! হইয়াছে। কিন্ত 
এই পনর বৎসরের মধ্যেও রাষ্রপতি ইংরেজী ভাষা ও সংখ্যা 
ব্যতীত হিন্দী ভাষা ও সংখ্যা যে-কোন সরকারী কাধে - 
ব্যবহৃত হইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন । এখানে 
সংবিধানের উদ্দেশ্য পরিক্কাররূপেই বুঝ! যায়। ইংরেন্্ ভারত 
ত্যাগ করিয়াছে, ভারতে সার্বভৌম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে। সুতরাং ইংরেজী ভাষাকে বাগ্রভাষারপে 
রাখা ভারতের পক্ষে গৌরবের নহে। স্বাধীন দেশে স্বদেশীয় 
ভাষাই বাষ্্রভাষা হয়, ইহা বুঝাইতে যুক্তিতর্কের আবশ্তক 
করে না| তবে ভারত এত দিন ইংরেজের অধীন ছিল, 
সরকারী কাগন্বপৃত্র রাখা, শিক্ষা প্রভৃতি ইংরেজীর মাধ্যমে 
হইয়াছে বলিয়া এই ভাষা এদেশের শিক্ষিত-মহলে 


" সুপ্রতিষ্ঠিত । ইহাকে স্থানচ্যুত করিক়! স্বদেশী ভাষার প্রতিষ্ঠা. 


অবশ্যস্তাবী হইলেও কিছু সময়সাপেক্ষ, এজন্তই পনর বংসর 
সময় ওয়া হইয়াছে । আশা কর! যায়, এই সময়ের মধ্যে 
একদিকে যেমন অ-হিন্দী ভাষাভাষী প্রদেশগুলিতে হিন্দীভাষার 
বহুল প্রচার হইতে পারিবে, অন্ধ দিশ্ডে সরকারী দপ্তরে ক্রমে 
ক্রমে হিন্দীভাষা প্রতিষ্ঠালাভ কর্পিবে। হিন্দীর ক্রেমপ্রতিষ্ঠা 
সম্পর্কেও পরবর্তী ধারাগুলিতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

| রাষ্ট্রভাষার ক্রমপ্রসার 

৩৪৪ (১) ধারায় লিখিত হইয়াছে যে, সংবিধান টিটি রা 
হইবার (২৬ শে জানুয়ারী ১৯৪৯) পাঁচ বৎসর পরে, রাষ্্পতি 
একজন .দভাপতি ও সংবিধানের অধম তপশীলে উল্লিখিত- 
চৌদ্দটি বিভিন্ন ভাষার (প্রাদেশিক ) প্রতিনিধি লইয়া! একটি 
কমিশন নিযুক্ত করিবেন। এই কমিশন র্াষ্রপতির নিকট 
নিয়লিখিত বিষয়ে সুপারিশ করিবেন £ 


(ক) ভারতরাধ্রে হিন্দীভাষা সরকারী কার্ধ্যের জন্য 
কিরূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে 

(খ) কিভাবে ইংরেক্ী ভাষার সরকারী ব্যবহার সধকোচ 
করা যায়; 

- ০) ৩৪৮ ধারায় - উল্লিখিত বিষয়গুলির কোন্টাতে বা 
সমগ্রভাবে কোন্‌ ভাষার ব্যবহার হইবে ; 

(ঘ). রাষ্ত্রের দপ্তরে কোন্‌ প্রকার সংখ্যামালার ব্যবহার 
হইবে ; 
(৪) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার দ্য বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে কোন্‌ ভাষায় চিঠিপত্র বা লেখার 
আদান-প্রদান হইবে, এই বিষয়েও কমিশন রাষ্ট্রপতির নির্দেশ- 
ক্রমে অভিমত-জ্ঞাপন করিবেন। . 

. উপরোজ্ঞ বিধানের মধ্যে কয়েকটি. বিষয়ে একটু আলোক- 
পাত হওয়া দরকার । যে তপশীলভূক্ত চৌদ্ধটি ভারতীয় ভাষার 
উল্লেখ করা হইয়াছে. তাহা. (১) অসমীয়া, (২) বাংলা, (৩) 
গুন্ধরাটি, (৪) হিন্দী, (৫) কানাড়ী, (৬) কাশ্মীরী, (৭) মালয়া- 
লম, (৮) মারাঠী, .(৯) ওড়িয়া, (১০) পঞ্জাবী (১১) সংস্কৃত, 
(১২) তামিল, (১৩) তেলেগড এবং (১৪) উ্। এই সকল 
ভাষার প্রতিনিধিগণ ব্াগ্রপতি-নিযুক্ত কমিশনের সদস্ত হইবেন 
_উপরোক্ত (গ) বিধানে ৩৪৪ ধারায় এরূপ উল্লেখ আছে। 


উক্ত ধারায় নিয়লিখিত বিষয়গুলিতে, পার্লামেন্ট অপর কোন: 


ব্যবস্থা না করা পর্য্যস্ত, ইংরেজী ভাষার ব্যবহার চলিবে এরূপ 
বিধান আছে £ 

. (ক) সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের কার্ধ্যবিবরণী ; 
. "(থ) পার্লামেন্টে বা 
যে সকল আইনের খসড়া (বিল ) উপস্থাপিত হইবে ॥ 


(গ) পালশযেন্ট, প্রাদেশিক আইন-সভা| কর্ডৃক যে সকল, 


আইন, বা রাধ্রপতি রাদ্যপাল এবং ব্রাক্প্রমুখ কর্তৃক যে 
সকল অভিনান্স জারি হইবে 3 
- (ঘ) ইহা! ব্যতীত সকল অর্ডার, রুল, রেগুলেশন এবং 
উপবিধি যাহা সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেন্ট বা প্রাদেশিক: 
আইন-সভার মতে প্রকাশিত হইবে । | 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে,. সংবিধান অনুযায়ী আইন 
সম্পকীয় বিষয়ে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্ত স্বীকার ও আগ্ষঙ্গিক 
বাবস্থ্য করা হইয়াছে । বর্তমান অবস্থার অপর কোন ব্যবস্থার 
কয সম্ভব নহে, একটু ভাবিলেই তাহা বুঝা! যাইবে । 

রাধভাষা সম্পর্কে তদন্ত 
কমিশন রিপোর্ট দাখিল করিবার পূর্বে ভারতের শিল্প, 


সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং অ-হিন্দী ভাষাভাষী প্রদেশ- 


সমূহের সরকারী কর্ণ্চারিগণের স্তায্য দাঁবি ও স্বার্থের বিষয় 
বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । 


পার্লামেন্টের লোক-পরিষদ (House ০4 the People)" 


প্রাদেশিক আইন সভাসমূছে' 


হতে কুড়ি এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদ ( Council of State ) 
হইতে দশ জন মোট ত্রিশ জন অদস্ত লইয়া গঠিত একটি 
কমিটিতে উপরোক্ত কমিশনের রিপোর্ট বিবেচিত হইবে | 
কমিটি কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া রাধপতির নিকট 
নিজেদের.মস্তব্য প্রদান করিবেন এই মন্তব্য বিচার করিয়া; 
রাষ্পতি চূড়ান্তভাবে নিজের নির্দেশ প্রদান করিবেন । ..' 
হিন্দীভাষাকে পুরাঁপুরিভাবে রাষ্ট্রভাষা করিবার পুর্বে বিষয়টি 
সুষ্ঠ ডাবে. যাহাতে সম্পন্ন হইতে পারে তাহার জন্ত নানারূপ. 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং যতদুর সম্ভব অন্তান্ভ প্রাদেশিক: 
ভাষায়. গুরুত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। অষ্টম তপশীলে. 
উল্লিখিত ১৪টি ভাষার মধ্যে হিন্দীও একটি প্রাদেশিক ভাষা 
মাত্র । কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত উল্লিখিত প্রত্যেক 
ভাষাই চল্তি ভাঁষা। সংস্কৃত প্রচলিত এবং কথ্য ভাষা না. 
হইলেও প্রত্যেক প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষার জননী বাঁ, 
আদিভাঁষা, সুতরাং সংস্কতকে স্বীকার ব্যতীত গত্যত্তর 
ছিল না। 
উদ্ভাষা সন্বন্ধেও এখানে কিছু আলোচনা বিগ মনে 
করি। উহুকে ভারতীয় ভাষা বলিয়া, বিশেষতঃ ভারতীয় 
মুসলমানগণের ভাষা বলিয়া স্বীকার ও দাবি করা হয়। 
উদ্ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বিচিত্র । উদ্ঘ একটি তুর্কী 


শব, অর্থ শিবির বা ক্যাম্প। উ্ছ জবান অর্থ শিবিরের 


ভাষা বা ‘Language 0f the Camp’ | প্রকৃতই এই ভাষার 
জন্ম হইয়াছে মোগল-শিবিরে। বিদেশাগত মুসলমানগণ 
নানাজাতীয় লোক ছিলেন। তুর্কী, ইরাণী, আরবী, আফগান, 
মোগল ও নান! জাতির মুসলমান নানা সময়ে বা একই সময়ে 
বিজয়ী, ব্যবসায়ী, বশ্মপ্রচারক প্রভৃতি নানারপে ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করিয়াছে । এই বিরাট জনসমষ্টি নিজেদের মাতৃভাষাকে 
কয়েক পুরুষেই ভুলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং তৎ- 


পরিবর্তে হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে নিজেদের জবান বা ভাষারূপে 


গ্রহণ করিয়াছিল । অব্য দিল্লীর আশেপাশে বাজারে রাস্তায় 
যে ভাষার ব্যবহার হইত তাহাই ‘হিন্দুস্থানী’ নামে পরিচিত | 
এই ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সাধারণের বোধগম্য 
হইলেও ইহার কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। ইহা! কথ্য- 
ভাষা স্থানীয় । 


উদর মত অভিরিক্ত ভাবে নহে । মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ 
এই ভাষাকে রাষ্ট্রীয় কারণে রাধ্রভাষা করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন, কিন্ত সক্ষম হন নাই । 

হিন্দী, হিন্দুস্থানী হইতে এই অর্থে পৃথক যে, ইহা! উত্তর- 
ভারতের বিশেষভাবে দিল্লী ও সন্নিহিত অঞ্চলের প্রাচীনতম 
কথ্য ও সাহিত্যিক ভাষা । রাজ! পৃর্থীরাদ্দের সময়েও এই. 
ভাষা গন্ভবসাহিত্যে সমৃদ্ধ ছিল। প্রাচীন -হিন্দীর কাল. 


০২ পাশ 


সে 


ইহা ফারসী ও দেবনাগর হরফে লিখিত 
হইত। ইহার মধ্যে ফারসী আরবীর মিশ্রণ আছে, তবে 


[” 


bs 


5 আপা 


১১০০-১৫০০ ত্রীষ্টাবা। 


ধান্তন 


এই সময়কে ভাষার অগ্রকাল বলা 
চলে। তক্তগণের গাঁথা ও কবিতা এই সময়ফার সাহিত্য । 
হিন্দী সাহিত্যের মধ্যযুগ ১৫৫০ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
পর্ব্ভভ । ইহাকে হিন্দী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উদ” 
সাহিত্য, প্রধানতঃ কাব্য-সাহিত্য হিসাবে উন্নতিলাভ করে। 
কেহ কেহ মনে রেন। তৈমুরের আক্রমণের (১৩৯৮ ) পর 
হইতেই উর্ুসাহিত্যের জন্ম । এই অনুমান সঠিক বলিয়! মনে 
হয় না। উদ ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম হইবার পুর্বে বিদেশী 
মুসলমান ও ভারতীয় হিন্দুর মধ্যে বিপুলভাবে সাংস্কৃতিক 
আদান-প্রদান হইয়াছিল । আকবরের রাজত্বকালে ( ১৫৫৬- 
১৬০৫) এরূপ আদান-প্রদান বিশেষ ভাবে হুয়। ১৬০৫ 
সনের ১৭ই অক্টোবর আকবর পরলোকগমন করেন । ভিনি 
বহু সংস্কৃত গ্ৰন্থ ফারসীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাহার 
সভার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান হুইত। 
আকবর-প্রবর্্িত এই প্রকারের আদান-প্রদান তাহার মৃত্যুর 
পরেও চলিতে থাকে, যদিও ওরংজীবের সময় ইহাতে বিশেষ 
ব্যাঘাত ঘটে । 

একদিকে ভারতবষাঁগণের সংস্পর্শে, বিবাহদ্বারা ও 


০.-অন্তান্ড কারণে মোগল তথ! বিদেশী মুসলমানগণ ভারতীয় 


হা 


ছে 


হইয়া পড়িল, অন্তদিকে এক শ্রেণীর ভারতীরগণ-_ 
যাহার! মোগল দরবারের সান্নিধ্যে বা সাহচর্ষে আসিল 
তাহারা মুসলমান ধর্মাবলম্বী না হইলেও অনেকটা ইসলাম 
ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। বর্তমানে ইঙ্গ-করণের সহিত ইহা 
তুলনীয় । এইরূপ পরিবেশে উদ্ভুর জন্ম। দরবারের ভাষা 
তখন ফারসী। ফারসী-আরবী অলঙ্কার পর! হিন্দী ফারসী 
হরফে উদর আকারে দেখা দিল। ইহা হইল অভিজাতের__ 
মুসলমান ও হিন্দু-উভয়ের কথ্য ও সাহিত্যের ভাষা । হিন্দী 
তখন অবজ্ঞাত হইতে লাগিল । কতকটা ফারসী আরবী দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হইলেও হিন্দী জননী সংস্কতের অঞ্চল ত্যাগ করে 
নাই। কিন্ত ইহা হইয়া গেল সাধারণ হিন্দুর ভাষা । সাধু, 
সন্ত ও ধর্মপ্রচারক এই ভাষাকে গৌরবদান করিয়া গাথা 
ও সঙ্গীতে সম্দ্ধ করিলেন। হিন্দী হইল সংস্কতমুখী আর উহু 


হুইল ফারসী আরবীয়ুখী। উভয়ের হরফ ভিন্ন। শিক্ষিতের 
1 এবং রাজ-অনুগ্রহের ভাষা ও সাহিত্য হিসাবে উর্ঘ আফগানি- 


স্থানের জীমা হইতে বঙ্গের সীমা পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত হইল। 
দ্বাক্ষিণাত্যে গোলকুণ্ ও বিজবীপুরের স্বাধীন মুসলমান নরপতি- 
গণ উদুকে রাজসভডার ভাষা করিলেন | উত্তর-ভারতে ফারসী 
ছিল আদালতের প্রধান ভাষা, আর উদ চলিত। অবশ্ঠ 
দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন মুসলমান রাত্যগুলি ওরংজীব ধ্বংস করিয়া 


হিন্ুরাধ্্রের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়াছিলেন । কিন্ত পরবর্তাঁ ' 


কালে হায়দরাবাদে নিজামের রান্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সেখানেও 


ভাঁরভীগ সংবিধানে নাতৃভাষ| ও রাষ্টরভাষ' 


৪৫৯ 


চলিল টুর প্রাধান্ত | বিহার খঙ্গ প্রেলিডেন্দীর অস্তভুক্তি ছিল, 
এখানেও উর্ঘুচলিত | ভুদেব মুখোপাধ্যায্ শিক্ষাবিতাগে উচ্ছ 
পদে নিযুক্ত থাকাকালীন বিহারে হিদ্দীকে শিক্ষার বাহন 
হিসাবে প্রচলিত করিতে সাহায্য করেন। 

কিন্ত হিন্দী ও উদ্ু উভয়ের গ্ঘ-সাহিত্যেক্র জগ্ ফোর্ট উই- 
লিয়ম কলেজ স্থাপিত (১৮০০) হইবার পর। আধুনিক 
বাংলা গগ্ের জন্মকালও প্রায় এই সময়ে । 

১৮৩৭ সনে ফারসী ভাষার স্থলে দেশীয় ভাষাকে আইন" 
ও আদালতের ভাষা কর! হয়। ইহার পর হইতে ব্যাপক-- 
ভাবে ফারসীর প্রচার কমিয়া যায়, কিন্তু উদ্্ণ ভারতীয় ভাষা 
হিসাবে পূর্বের মতই ভারতব্যাপী চলিতে থাকে । কারণ 
হিন্দু-যুসলমানের মিলিত চেষ্টায় ইহার ক্রমোন্নতি হইতে" 
ছিল এবং নবাব রান্ধরাজড়ার সভায় দরবারে ও পণ্ডিত-মহলে 
ইহা অনেক সময় হিন্দী অপেক্ষা বেশী আদরলাভ করিত |. 
দীর্ঘকাল পরাধীন থাকার দরুন হিন্দুর -যে দাসমনো ভাবের 
সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর পক্ষে উদ্ঘকে হিন্দী: 
অপেক্ষা সম্মান দিবার অন্ততম কারণ সন্দেহ নাই। এমনকি 
উর্ছ সাহিত্যে অধিক পরিমাণে ফারসী, আরবী বিশেষ. 
করিয়া ফারসী শব্ধ প্রয়োগের জন্তও অনেকে হিন্দু ব্রাহ্মণ" 
কায়স্থগণকে দায়ী করেন। এ কথার মধ্যে অনেকখানি সত্য 
আছে সন্দেহ নাই। হিন্দী সাহিত্যের পুনর্গঠন ও প্রচারে. 
উনবিংশ শতাব্দীতে বাবু হরিশ্চন্্র (১৮৫০-১৮৮৫) এবং রাজা 
শিবপ্রসাদের (১৮২৩-১৮৯৫) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ।' 
ইংরেজ আমলে অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের মত হিন্দীও 
শক্তিমান হইয়াছে এবং বহুল প্রচারলাড করিয়াছে। তবে: 
বাংলা কিংবা মরাঠী, গুদ্ররাটি ভাষার মত এত শক্তিমান 
হইতে পারে নাই। ইহার কারণ অবস্য এই যে, বাংলাদেশে 
বহু দিকপাল সাহিত্যিক ও প্রতিভাবান মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া 
বাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । হিন্দীর পক্ষে সে 
সৌভাগ্য হয় নাই। ঃ 


যাহা হউক, হিন্দী এক বৃহৎ জ্রনসমষ্টির ভাষ! হিসাবে, 
বিশেষতঃ উত্তর-ভারতে এবং দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম উপকূল 
প্রদেশে সাধারণবোধ্য ভাষা হিসাবে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধি-' 
কার করিয়া আছে! দ্েবণাগর বর্ণমালার প্রচার এবং হিন্দী 
ভাষার প্রসারে বাংলার দান কম নহে। সর্বভারতীয় 
একতা র স্বপ্ন বাঙালী প্রথম দেখিয়াছে এবং সেই সম্পর্কে সর্বব- 
ভারতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেকীর স্থান হিন্দী দ্বার! পুর্ণ করিবার 
কথাও ভাবিয়াছে। আন্ধ কেশবচন্দর, ভুদেব, রাজনারায়ণ, ' 
সারদাচরণ প্রভৃতির চিন্তার দান ও কর্ণ্মের.কথা বাঙালীর ' 
ভুলিলে চলিবে নাঁ। হিন্দী যদি আত্ব রাষ্রভাষার মৰ্য্যাদা লাভ" 
করিয়া থাকে তবে বাঙালী মনীষীগণ সে পথ অনেকটা সুগম 
করিয়! দিয়াছিলেন ইহাঁও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। 





5৩৫৭ 





রি ভাষা . 

এখন ভারি ভাষা সম্বন্ধে সংবিধান কি ব্যবস্থা 
করিয়াছে দেখা যাক। ৩৪৫ এবং ৩৪৬ ধারায় এরূপ বিধান 
কর! হইয়াছে-_কোন প্রদেশ বা রাজ্য (56966) আইন দ্বারা 
সেই প্রদেশে বা রাজ্যে সরকারী কার্যের জন্য প্রাদেশিক ভাষা 
বা হিন্দীর ব্যবহার প্রচলন করিতে পারিবে । অবশ্য যে পর্য্যন্ত 
তাহা না হইবে, ইংরেজী চলিবে । কিন্ত অপর প্রদেশ বা 
রাজ্যের সহিত কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত লেখাপড়ার 
কাজ কেন্দীয়.সরকার যে ভাষার ব্যবহার করিবেন সেই ভাষায় 
করিতে হইবে । এই ব্যবস্থা দ্বারা কেন্দ্রীয় একতা এবং সর্ব্ব- 
ভারতীয় মিলনের বা ভাষার আদান-প্রদানের পথ পরিষ্কার 
রাখা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় এবং সুষ্ঠ, শাসন পরিচালনার দিক 
হইতে ইহাই একমাত্র সমীচীন ব্যবস্থা । ছুইটি রাজ্য পরস্পরের 
ব্যবস্থামত হিন্দীতে লেখাপড়া চাঁলাইতে পারিবে এ ব্যবস্থাও 
এই ধারায় আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যাহাতে ধীরে 
ধীরে হিন্দীর প্রসার হয় সংবিধানে সেইরূপ ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের ভাষা বিভিন্ন পাজ্যের ব্যবস্থা 

অনুযায়ী প্রতিষ্ঠালাভ করিবারও বিধান রহিয়াছে । 
- এই সম্পর্কে ৩৪৭ ধারার বিধানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পুর্বে 
উক্ত হইয়াছে যে, হিন্দী প্রাদেশিক ভাষার অন্যতম । এজন্য 
হিন্দী ভাষার “দাত্াঙ্ছ্যিক প্রতিষ্ঠার ভয় অমূলক নাও হইতে 
- পারে । এক্ন্তও সাবধানতা দরকার ৷ হিন্দীকে যদি রা্রভাষার 
সম্মান দেওয়া হইয়া থাকে, তবে তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দী 
ভাষাভাষীর চাপে নহে; হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষের 
জন্যও নহে, সর্বভারতীয় একতা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং 
বিদেশী ইংরেজী ভাষা স্বাধীন ভারতের ব্রাষ্রভাষা হওয়া বাঞ্চনীয় 
নহে বলিয়া । 
দেখাইয়াছে তাহ! বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও স্বরণীয় । এজন্যই 
সংবিধান এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে যাহাতে হিন্দী ভাষা বা অপর 
কোন প্রাদেশিক ভাষার চাপে কাহারও মাতৃভাষা বিপন্ন না হয়। 
৩৪৭ ধারায় এরূপ বিধান কর! হইয়াছে যে, কোনও 
রাদ্যের (প্রদেশের) যথেষ্টসংখ্যক অধিবাসী রাধরশক্তির নিকট 
তাহাদের (কথ্য) মাতৃভাষা তাহাদের রাজ্যে ‘রাজ্য-ডাষা* 
রূপে স্বীকৃত হউক বলিয়! দাবি জানাইলে, তিনি উহা যুক্তিযুক্ত 
বিবেচন] করিলে ওঁ ভাষাকেও রাজ্যের স্বত্ব বা অংশ- 
বিশেষের সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য নির্দেশ 
দিতে পারিবেন । -বর্তমান প্রদেশগুলি এক একটি ভাষার 
ভিত্তিতে গঠিত না হওয়ায় এই যারা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। 
ইহা! কেবল বিহার কিংবা আসাম প্রদেশের বাঙালী সংখ্যালঘুর 
সমন্তা নহে, প্রত্যেক প্রদেশের এইরূপ সমস্ত! অন্গবিস্তর রহি-- 
স্বাহে। পরস্পরের সুবিধার প্রতি সহানুভূতির সহিত বিষয়গুলি 
বিচার করিলেই এই সকলের মীমাংসা হইতে পারে এবং যে 


ইহাতে অ-হিন্দী ভাষাভাষী যে স্থার্থত্যাগ ' - 


স্থলে ইহার না সম্ভব হুইবে না, চর্ম মীমাংসার ক্ষমতা 
এই ধারায় রাধপতির উপর দেওয়া হইয়াছে । 
আদালতের ভাষা 

৩৪৮ এবং ৩৪৯ ধারায় সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট 

ইত্যাদিতে ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইয়াছে । পনর 


বৎসর পর হিন্দী ইংরেজীর স্থান গ্রহণ করিবে। 
পনর বৎসর যাহাতে ব্বাষ্ট্রের কাৰ্য্যে কোন ভাষা-বিপর্ধ্যয়ের 
সি ন! হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে এবং ইংরেজী 
ভাষাকে যথাযথ স্থানে রাখা হইয়াছে । 

বিশেষ সাববানতার সহিত সংবিধান ৩৫০ ধারায় এরূপ 
নিয়ম করিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি কোন অন্যায়ের প্রতিকারের 
জন্য ভারতে বা রাজ্যবিশেষে প্রচলিত যে কোন ভাষায় যে: 
কোন সরকারী কর্মচারী, রাষ্ত্রের ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ভারত- 
সরকার বা রাজ্য-সরকারের নিকট দরখাস্ত করিতে অধিকারী 

হইবেন । এ বিধান দ্বার! প্রত্যেককে মাতৃভাষায় বক্তব্য পেশ 

করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 

রাষ্্রভাষা সম্পর্কীয় শেষ অর্থাৎ ৩৫১ ধারায় থাহাতে হিন্দী 
ভাষার গঠন ও উন্নতি অষ্টম তপশীলে লিখিত ১৪টি ভাষার, 
বিশেষ করিয়া আদি ও দেবভাষা সংস্কতের ভিভিতে হয় এরূপ 
কর্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। 
ধারার অন্যতম উদ্দেষ্য ভারতের সকল ভাষা হইতে, বিশেষ 
ভাবে কথ্য হিনুস্থানী ভাষা হইতে শক্তি: আহরণ । হিন্দী 
ভাষার বর্তমান অবস্থায় উহার রাধ্রভাষা হওয়ার পক্ষে অনেক: 
অসম্পূর্ণতা দেখা যায়, কিন্তু জাতীয় ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর সাধনা 
যে এই সমন্তার সমাধান করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

উপসংহার . 

এই সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষাগুলিও যাহাতে উন. হয় 
প্রত্যেক প্রদেশ বা রাজ্যের তাহাও লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
হিন্দীর সহিত অন্তান্ত প্রান্তিক ভাষার বিরোধ দ্বারা উভয়েরই- 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা । অুতরাং সর্ব-ভারতীয় একতা 
নিতান্ত কাম্য এই কথা স্মরণ রাখিয়া সকলেরই রাষ্ট্রীয় সংবিধান 
অন্ুষায়ী কাৰ্য্য করিয়া যাওয়া উচিত। কোন বিষয়ে উৎসাহের 
মাত্রা ছাড়াইয়া যেন আমর! দেশের, জাতির মাতৃভাষা কিংবা 
রাষ্্রভাষার ক্ষতি না করি। আমর! একদিকে খেমন মাতৃ- 


ভাষার সেবা ওঁ গৌরববৃদ্ধি করিব, অন্তদিকে তেমনই রা 


ভাষার শ্রীব্দ্ধি সাধন করিয়া সর্বভারতীয় একতার সমিধ 
যোগাইব | - আমাদের শিক্ষার বাহন হইবে মাতৃভাষা, বিশ্বের 
দরবারে এবং সর্ধব-ভারতীয় ব্যাপারে ব্যবহার করিব রা-" 
ভাষা । শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষার অতিরিক্ত আন্নও ছুই-একটি: 
ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।, ভবিষ্যতের হিন্দী 
লেখকও সকল প্রদেশ হইতে আসিবেন এবং প্রান্তিক ভাষার-. 
সাহিত্যিকও অন্য প্রদেশের লোক হইবেন 1. নিলি হা b 
সুচনা আরম্ভ হইয়াছে। I. 


কিন্ত এই _. 


এই লু সি 





“জাতীয় গ্রন্থা 


গারে”র জন্মকথা 
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প্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 


১ 
বিগত ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পর হইতে ভারত-সরকার 
--ছিম্পিরিয়াল' শব্দটি বন্ধন করিয়া ক্রমশঃ নিজ প্রতিষ্ঠানসমূহে 
ইহার স্থলে 'ভাশনাল” বা "জাতীয়, কথাটি ব্যবহার 
করিতেছেন। কলিকাতাস্থ “ইম্পিরিয়াল” লাইব্রেরীর নাম- 
করণ হইয়াছে ‘স্ভাশনাল’ লাইব্রেরী বা “জাতীয়” গ্রন্থাগার । এই 
গরস্থাগারটির ইতিহাস বড়ই বিচিআ। এখানে আমর! ইহার 
জন্মকথা আলোচন! করিতে চাই । 
তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাবিতে হুইবে । 
“ইম্পিরিয়াল” বা ইদানীস্তন ‘ন্তাশনাণন’ লাইব্রেরী বলিতে 
আমরা যাহা বুঝি তাহার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০৩ সনের ৩০শে 
জাহুয়ারী। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের আগ্রহাতিশয়ে 
মেটুকাফ হলস্থিত কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীর সঙ্গে 
সরকারী কয়েকটি বিভাগীয় গ্রন্থাগার মিলিত হুইয়া “ইম্পি- 
রিয়াল’ লাইব্রেরী গঠিত হয়। ১৮৯১ সন হইতেই কিন্তু উক্ত 
বিভাগীয় গরদ্থাগারগুলি “ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী” নামে পরিচিত 
॥ হইতে থাকে। এ সকল সত্বেও কলিকাতা পাব্লিক 
লাইব্রেরীই বর্তমান ‘জাতীয়’ এস্থাগারটির ভিত্তি বা কেন্দস্বরূপ 
হইয়াছিল। এ হেতু এই লাইব্রেরীটির গোড়ার কথাই 
আজ্জিকার বিবেচ্য । 
লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের ভারতবর্ধ ত্যাগ এবং লর্ড 
অকৃল্যাণ্ডের ভারতবর্ষে আগমন-_ইহার মধ্যবস্তাকালে (মার্চ 
১৮৩৫- ফেব্রুয়ারী ১৮৩৬) সার চার্লস ধিওফিলাস মেট্‌কাফ 
এক বৎসরের জন্ত অস্থায়ী বড়ল!টের পদে নিযুক্ত হইপ্নাছিলেন। 
এই সময়কার তাহার একটি প্রধান কীর্তি__-১৮২৩ সনে বঙ্গের, 
১৮২৫ সনে বোস্বাইষের এবং ১৮২৭ সনে মাদ্রাজের মুদ্রা যন্ত্রের 
স্বাধীনতা অপহারক' আইনগুলি রদ করিয়া সমগ্র ভারতেই 
সুক্রাযস্ত্রকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান । ৩রা আগষ্ট ১৮৩৫ তারিখে 
এই আইনটি বিধিবদ্ধ হইপ্লা পরবস্ভাঁ ১৫ই সেপ্টেদ্বর কার্ধ্ে 
পরিণত হয়। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতায় 
স্থানীয় দেশী-বিদেশী অধিবাসীদের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ৃ- 
স্বরূপ বহু সভা-সমিতির আয়োজন হইল | এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৫, 
২০শে আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে যে সাধারণ সভা অন্ুষিত 
হইয়াছিল তাহাতে স্থির হয় যে, *কলিকাতার কেক্জরন্থলে 
মেট্কাফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের স্থায়ী নিদর্শনশ্বরূপ 
“মেট্কাফ লাইব্রেরী বিল্ডিং নামে একটি ভবন নির্মিত হইবে । 
এইথানে সাধারণের জন্ত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে, মেটকাফের 
একটি তৈলচিত্ৰ টাঙানো থাকিবে আর ইহার একটি প্রকাষ্ত 
অংশে এই কথা কয়টি লিখিত হইবে 
৯৪ i 


“In commemoration of the Freedom of the Indian 
Press having been recognised by Law under the Govern- 


ment of Sir Charles Theophilus Metcalfe.” 
এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটিও গঠিত হুইল । 
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সার জন পিটার গ্রান্ট 

২ এ 

কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী কিন্ত ইহা! হইতে একটি 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান রূপেই আবিভূত্তি হয় উক্ত জনসভার 
মা এগার দিনের ব্যবধানে, ১৮৩৫ সনের ৩১শে আগষ্ট 
তারিখে । কলিকাতার গণামান্ত ব্যক্তিগণ অনেকেই উভয় 
অনুষ্ঠানে যোগ দিলেও এবং টদ্দেশ্য কতকটা এক হইলেও 
উভয়েরই কর্ম প্রণালী ছিল একেবারে বিভিন্ন। ওঁ দিনে কলি- 
কাতা পাব্লিক;লাইত্রেরী প্রতিষ্ঠা সভায় সভাপতিত্ব করেন 


সুপ্রিম কোর্টের অন্ততম বিচারপতি সার জন পিটার খ্রা্ট। 


তিনি বুব স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন । বোস্বাই সরকারের সঙ্গে 


মতদৈধ হওয়ায় তিনি তথাকার সুপ্রিম কোর্টের ( বর্তমান 


হাইকোর্ট) বিচারপতির পদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন 
এবং স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছুকাল, 


পরে ভারত-সরকার কর্তৃক তিনি কলিকাতা ছপ্রিম কোর্টের 


| 
| 
| 
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ER নর কত বলেন ভারি সামির যতি 


প্রচেষ্টার সঙ্গেই গ্রাণ্টের অক্কুত্মিম যোগ ছিল। তবে 
সরকারী পদে অধিঠিত থাকার জন্ত কোন রাজনৈতিক 
আন্দোলনে যোগদান করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, 





দ্বারকানাথ ঠাকুর 
ঠাহার এরূপঠুপ্রবৃত্তিও হয়ত ছিল না| । উক্ত সভায় সভাপতির 


৮ বক্তৃতায় তিনি স্পষ্ঠতঃই বলিলেন, কোন “রাজনৈতিক উদ্ধেন্ট 
চি দ্বার! প্রণোদিত হুইয়! তাঁহারা এইরূপ একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা 


করিতে অগ্রসর হন নাই, নিছক সাহিত্যের অনুশীলন এবং 
সাহিত্যালোচনায় জনসাধারণের অনমুরাগবর্দ্ধনই ইহার এক- 
মাত্র উদ্দেশ্য । দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপ কলোনীতে লাইব্রেরী 
প্রতিষ্ঠা দ্বার, এমন কি বোষদ্বাই এবং মান্ত্রাজেও বিভিন্ন সভার 


| মাধ্যমে সাহিত্য-চচ্চার কোন-না-কোন আয়োজন করা হই- 


_. স্বাছে, কলিকাতায় এরূপ একটি না থাকা মোটেই যুক্তিযুক্ত 


নয়। প্রারস্তিক আলোচনাদির পর উক্ত উদ্দেস্ঠসাধনকল্পে সভায় 
কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইল ৷ প্রথম প্রস্তাবটিতে লাইব্রেরীর 
মূল লক্ষ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে : 


“That it is expedient and necessary to establish in 
শাক a Public Library of reference and circulation 

be open to all ranks and classes without dis- 

৭ and sufficiently extensive to supply the wants of 
the entire .community in every department of literature.” 


এই টদ্দেষ্য কাৰ্য্যে পরিণত করিবার জন্ত সভায় চব্বিশ 
_ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে লইয়া একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত 


সার জন পিটার গ্রান্ট, বিচারপতি সার এডওয়ার্ড রায়ান, 
হিন্দু কলেঞ্জের প্রধান অধ্যাপক (পরে অধ্যক্ষ ) ক্যাপটেন 
রিচার্ডপন, “সমাচার দর্পণ’ ও “ফ্রেও অব ইতিয়া'র সম্পাদক জন 
ক্লার্ক মার্শম্যান প্রভৃতি । কমিটিতে মাত্র ছুই জন বাঙালী 
স্থানলাভ করিয়াছিলেন-_ হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাজ 
‘জ্ঞানান্বেষণ’-সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং উক্ত কলেজের 


সেক্রেটারী সুবিদ্বান রসময় দত্ত। লাইব্রেরীর মূলধন সংগ্রহের 


জন্ত ধাৰ্য্য হয় যে, এককালীন বা বংসরে তিন কিন্ডীতে তিন 
শত টাকা দিয়া যে-কেহ ইহার প্রোপ্রাইটর বা অংশীদার 
হইতে পারিবেন । চাদাদাতাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলে 
অর্থাগমের পথ সুগম হইবে এরূপ কথাও সভায় আলোচিত 
হইল। তবে লাইব্রেরীর জন্থ অর্থসংগ্রহ, নিয়মকাহুন প্রণয়ন, 
পুস্তকাদি ও আসবাবপত্র ক্রয় এবং গৃহান্বেষণ প্রভৃতি সমুদয় 
ভারই অস্থায়ী কমিটির উপরই অপিত হয়। এই প্রসঙ্গে 
ছুইটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পান্্রী জশুয়া মার্শম্যান 
মারফত ডাঃ এফ, পি, প্রং লাইব্রেরী স্থাপনের কথ! শুনিয়া 
তাহার ১৩নং এস্‌প্লানেড রো! ভবনের নিয়তল বিনা-ভাড়ায় 
ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাবসহ একখানি পজজ পাঠাইয়াছিলেন। 
বদান্তবর দ্বারকানাথ ঠাকুর কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী 


প্রতিষ্ঠাকলে সর্বপ্রথম পাচ শত টাকা দিয়া ইহার প্রথম 


“প্রোপ্রাইটরে”র সম্মানলাভ করেন। “জাতীয়” গ্রন্থাগারে 
তাহার যে আবক্ষ-মৃত্তি এখনও সংরক্ষিত আছে তাহা তাহার 
এতাদৃশ কার্ধোর প্রতি কৃতজ্ঞতান্ডোতক বলিয়া মনে হয়। 
অস্থায়ী কমিটির অবৈতনিক সেক্রেটারী হইলেন “ইংলিশম্যান” 
সম্পাদক জে, এইচ, &ঁকোয়েলার। এরূপ একটি গ্রন্থাগার 
প্রতিষ্ঠার কথা তাহারই মনে প্রথম উদিত হইয়াছিল বলিয়া 
এই সভায় তাহাকে ধন্তবাদ প্রদান কর! হইল। 


পরবর্তী ৩রা সেপ্টেম্বর অস্থায়ী কমিটির প্রথম অধিবেশন 
হইল। লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করার জন্ত ছুইটি সাব্‌- 
কমিটি গঠিত হয়। টাকাকড়ি ও অন্তান্ত বিষয় সংক্রান্ত কার্ধ্য 


পরিচালনার নিমিত্ত সার এড ওয়ার্ড রায়ান, সার জে, পি, গ্রাণ্ট, 


পি ডাব্লিউ. স্মিথ এবং কর্ণেল ডানলপ এই চারি জন অস্থায়ী 
ট্রাষ্ট নিযুক্ত হইলেন। সাব্-কমিটি ছুইটির সহায়তায় অস্থায়ী 
কমিটির কার্ধা দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল । 
নবেম্বর পুনরায় সাধারণ সভার অধিবেশন হইল। 
তাহাতে কমিটি তাহাদের কার্ধ্যের একটি বিবরণ প্রদান 
করেন। বিবরণে প্রকাশ, গবর্ণমেন্ট ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
লাইব্রেরী হইতে ইউরোপীয় ভাষার পাঁচ হাজার পুস্তক 
কয়েকটি সর্ভ সাপক্ষে কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীকে প্রদান 
করিয়াছেন, বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে দেড় হাজার বইও 


Cn এই কমিটিতে ছিলেন সিম কোর্টের বিচারপতি সংগৃহীত হইরাছে। কমিটি চাদাদাতাদের তিন শ্রেণীতে 
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বিভক্ত করিয়া তাহাদের রবি ত কালেন 


প্রথম শ্রেণীর চাদাদাতার প্রবেশিকা কুড়ি টাকা এবং পরবর্তী 
প্রতি মাসের চাদ! ছয় টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবেশিকা যোল 
টাকা ও পরবর্তী প্রতি মাসের চাদ! চারি টাকা এবং তৃতীয় 
শ্রেণীর প্রবেশিকা দশ টাকা ও পরবর্ত প্রতি মাসের চাদ! 
ছুই টাকা। পূর্বের নির্দ্েশমত তিন শত টাকা দিলেই 

=_প্ৰোপ্ৰাইটর বা অংশীদার হওয়া যাইবে স্থির হয়। সাধারণ 
সভা আহ্বান করিতে হইলে পাচ জন প্রোপ্রাইটর বা 
অংশীদার অথবা অংশাদার ও টাদাদাতায় মিলাইয়া দশ জনের 
স্বাক্ষর প্রয়োজন হইবে । লাইব্রেরীর কর্ম্মপরিচালনার ভার 
থাকিবে সাত জন “কিউরেটর” বা অধ্যক্ষের উপর। পুস্তক 
আদান-প্রদানের নিয়মাবলীও তাহার! প্রণয়ন করিয়া দিলেন। 
আরও স্থির হইল যে, আপাততঃ এক জন লাইব্রেরিয়ান বা 
গ্রস্থাগারিক এবং এক জন সাব্-লাইব্রেরিয়ান বা সহকারী 
গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হইবে। সাধারণ সভা এই সকল 
বিষয় বিভিন্ন প্রস্তাবের আকারে গ্রহণ করিলেন । 

১৮৩৫ সনের নবেম্বর নাগাদ মিঃ হাফ, (11081) সাময়িক 
ভাবে লাইব্রেরিয়ান বা গ্রস্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হইলেন। 
&কোয়েলারের প্রতি সাধারণের মনে অসম্ভোষের ভাব 
বিদ্তমান ছিল। তাহার দ্বারা পাছে লাইব্রেরীর কার্ধা দ্রুত 

২ আরন্ধ হইবার পক্ষে অসুবিধা হয় এই আশঙ্কা নিরসনের জন্ত 
তিনি এ সময় অস্থায়ী সম্পাদকের পদে ইস্তফা! দেন। সংবাদ- 
পড্রে লাইব্রেরীর অংশীদার সংখা! বৃদ্ধি ও অর্থসংগ্রহ, সহঃ গ্স্থা- 
গারিক ও গ্রস্থাগারিক নিয়োগের কথা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে 
লাগিল। হিন্দু কলেজের অঞ্চতম বিখ্যাত ছাত্র প্যারীচাদ মিত্র 
১৮৩৫, ডিসেম্বর মাসেই সাব্‌ লাইব্রেমীয়ান (সহঃ গ্রস্থাগারিক) 
পদে নিযুক্ত হন। ৯ই ডিসেম্বর তারিখে “ইংলিশম্যান+ তাহার 
নিয়োগ সম্বন্ধে লেখেন £ 


“Pereechund, an intelligent Hindu youth educated at 
the Hindu college, had been appointed assistant 
Librarian.” 

জাহুয়ারী মাস নাগাদ সত্তর জন প্রোপাইটর বা অংশীদার 
পাওয়া গেল, অর্থ সংগৃহীত হইল তিন হাজার টাকা । অস্থায়ী 
গরস্থাগারিকের বদলে এই পদে এক শত টাকা বেতনে স্থায়ী- 


ভাবে নিযুক্ত হইলেন মিঃ ষ্্যাসী ( Sac )। 

ইতিমধ্যে লাইব্রেরীর কার্ধ্য আরম্ভ হইলেও প্রকাশ্ঠভাবে 
ইহার দ্বার উন্মোচিত হয় ১৮৩৬ সনের ৮ই মার্চ। এই দিনে 
সার জন পিটার গ্রাণ্টের সভাপতিত্বে পুনরায় একটি সাধারণ 
সভার অধিবেশন হুইল । গণ্যমান্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয়গণ 
সভায় যোগদান করেন । বাঙালীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 
রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রযুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ । 
অস্থায়ী কমিটি কর্তৃক রচিত নিয়মাবলী সামান্ত অদল বদল 
করিয়া এখানে গ্রহণ করা হইল । স্থির হইল, রবিবার এবং 
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রিও সভার পূর্বববস্তাঁ সাত দিন বাদে গ্রন্থাগার প্রত্যহ সকাল 
৯ট! হইতে সন্ধা! ৬টা! পর্যাস্ত খোলা থাকিবে । “কিউরেটর” বা 
অধাক্ষ-সংখ্যা সাত জন হইতে কমাইয়া তিন জন করা হইল । 
প্রথম স্থায়ী কিউরেটর পদে নিযুক্ত হন ডব্লিউ, পি, গ্রাণ্ট, 
কর্ণেল ডব্লিউ ডান্লপ ও জেমস কিড। পুম্তক-তালিক! 
মুদ্রিত হইলে তাহার মূল্য এক টাকা! হইবে ধার্য্য হইল। 
পুস্তক-তালিকার পাণ্ডুলিপি তখনই প্রস্তুত হইতেছিল। 





প্যারীচাদ মিত্র 


ইহার পর ১৮৩৬, ৬ই আগষ্ট ও ৮ই নবেন্বর তারিখে 
কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর অংশীদারদের আর ইট. 
সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়। প্রথম সভায় কর্ণেল ডানলপের 
স্থলে কর্ণেল বিটপন কিউরেটর নিযুক্ত হন। চাদাদাতাদের 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবেশিকা! মকুব করিয়া দিয়া আট টাকা 
ও ছয় টাক! মাসিক চাদ! ধার্ধ্য হইল। লাইব্রেরীর অন্ততম 
কিউরেটর জেমস কিড ২০শে অক্টোবর মৃত্যুযুখে পতিত হুন। . 
তাহার স্থলে শেষোক্ত দিনের সভায় জন বেল কিউরেটর 
নিযুক্ত হইলেন । টি 


৪ 
এখন মেট্কাফ লাইব্রেরী বিল্ডিং কমিটির কার্ধাকলাপ 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন । এত দিনে এ কথ! 
বুঝিতে বিশেষ বাকী রহিল না ষে, কলিকাতা পাব্লিক 
লাইব্রেরী এবং মেটকাফ লাইব্রেরী বিল্ডিং উত্তর... 
প্রতিষ্ঠানের উদ্ধেশ্য প্রায় একই ধরণের ছিল। তবে 
৯ -ঞ্ঞ রর 










একটি খৃহ-নিৰ্শ্মাণের জন্ত ১৮৩৬, ২রা জুলাইয়ের ভিড 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গবর্ণমেন্টের নিকট উক্ত ভূমিতগ চাহিয়া 
 আবেদনপজ্জ প্রেরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা পাব্লিক 
লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকেও তাহার! জানাইয়া দেন যে, প্রস্তাবিত 
 স্বহের এক অংশে ইহার অন্ত স্থান করিয়া! দেওয়া হইবে। 
. লাইব্রেরী-কর্তৃপক্ষ বিল্ডিং কমিটি ও গবর্ণমেন্ট উভয়কেই 
তাহাদের সম্মতির বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। 

বিল্ডিং কমিটি ও গবর্ণমেন্টের মধ্যে ১৪ই ভুলা ১ ১৮৩৬ 
.. হষ্টতে ১লা শবেশ্বর ১৮৩৭ পর্য্যন্ত উপযুক্ত স্থানলাভের আশায় 
 শত্মব্যবহার চলে। এই পত্রথুলি হইতে নানা কৌতৃককর 
2 অথচ জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়। রাইটার্স বিল্ডিংস (বর্তমানের 
পরিবর্তিত আকার ও গঠনের নহে) পুর্বে গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি 
ছিল না। গবর্ণমেন্ট ট্যাঙ্ক ক্কোয়ারে স্থান দান সম্পর্কে ও 
অঞ্চলের অধিবাসীদের মতামত জানিতে চাহিলে রাইটার্স 
.. বিল্ডিংসের মালিকের পক্ষে এডভোকেট বারওয়েল জানান 
থে, এ স্থানে একটি নুদৃষ্ত ভবন নিশ্মিত হইলে উক্ত বিল্ডিংসের 
গুরুত্ব কমিয়া যাইবে, উপরস্ত উহা! বিক্রয়ের যে প্রস্তাব চলি- 
ছে তাহাতেও বিদ্ব জম্মিবে1! এ কারণ সরকার এ স্থানে 
-নিৰ্ম্মাণে বিল্ডিং কমিটিকে অনুমতি দিলেন ন! । বিল্ডিং 
ট অতঃপর টাউন হলের সন্মুখে বা অকটারলোনি মন্থ- 
র. অব্যবহিত বিপরীত দিকে, বিভিন্ন সময়ে গৃহ 
বীপোপযোগী ভূমি দিতে অনুরোধ জানাইলেও পবর্ণমেণ্ট 
কান প্রস্তাবেই রাজী হইলেন না। এখানে আরও একটি 
বিষয় উল্লেখযোগ্য । দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত কার ঠাকুর 
এগ কোম্পানীকে ১৮৩৭, ২৫শে মার্চ হইতে মেটকাফ 
বিলডিং কমিটির সেক্রেটারী রূপে গবর্ণমেন্টের সঙ্গে পজালাপ 
করিতে দেখি । ইহা হইতে বুঝা যায়, দ্বারকানাথ ইহার সঙ্গেও 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 
অগত্যা কমিটি ২৮শে নবেম্বর ১৮৩৮ তারিখের চাদাদাতা- 
.. দের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া এই মর্টে প্রস্তাব 
বা গ্রহণ করেন যে, যদি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর 
কর্তৃপক্ষ গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্টে তাহাদের গচ্ছিত তহবিল 
.. প্রধান করিয়া বিল্ডিং কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করিতে সম্মত 

হন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে শেষ বারের মত এই অনুরোধ 
করিবেন যেন তাহারা লর্ড হেষ্টিংসের মুর্তি সম্বলিত বাচীর 
[শের ভূমি প্রদান করেন। এ প্রস্তাবেও গবর্ণমেন্ট অসন্মত 
হইলে তাহারা এক বৎসরের মধ্যে সংগৃহীত অর্থ টাদাদাতাদের 
প্রত্যেককে প্রত্যর্পণ করিবেন । সরকার অবশ্য এ প্রস্তাবেও 
সম্মত হন নাই। ভবে শী্ই নিরাশার মধ্যেও আশার ক্ষীণ 











































অন্থযায়ী পৃত্তক আদান-প্রদান গ্রস্থাগারিকের একটি প্রধান গুণ । 


ইহার কয়েক মাস পূর্বে ১৮৩৮ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী- 





কলিকাতার দেশী-বিদেশী গণ্যমান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মেট্‌- 
কাফকে কলিকাতায় আনিয়া এক ভোজে আপ্যায়িত করেন। 
ইহা সে যুগে “8766 ৮7655 Dinner” নামে আখ্যাত হয় । 
এই সময় মেট্‌কাফ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (এখনকার উত্তর 
প্রদেশ) গবর্ণর ছিলেন । মেট্কাফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রীঘর্শনা তুরাগ 
কলিকাতায় যে সকল প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্র ভাবে চেষ্ঠা করিতে- 
ছিলেন তাহারা এ বিষয়ে সমবেত ভাবে অগ্রসর হইবার 
প্রয়োজনীয়তা তখনই অনুভব করেন। মেট্কাফ লাইব্রেরী 
বিল্ডিং কমিটির একক চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হওয়া দুরূহ দেখিয়া 
অন্ত প্রতিষ্ঠানগুলিও এই উদ্দেশ্যে মিলিত হইতে ক্রমে উদ্োগ্ী 
হইলেন। ছুই বংসরের মধ্যেই তাহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা 
ফলবন্ধী হইয়া উঠিল। এ বিষয়ে পরে বিশদভাবে বলিতেছি। 

এই সন্মিলিত প্রয়াসের মধ্যে কলিকাত! পাব্লিক 
লাইব্রেরীর কৃতিত্ব কম নহে। তবে এবিষয়ে বলিবার 
পূর্বে গ্রস্থাগারটির কার্যকলাপ সম্বন্ধে এখানে কিছু বল! 
আবস্ঠক | এস্থাগারের সাধারণ অধিবেশনগুলিতে অর্থসামর্থ্য, 
পুম্তকসংগ্রহ, পুস্তক রাখিবার আলমারি, তাক ও আসবাবপজাি 
ক্রয়, অংশীদার ও চাদাদাত1 সংখ্যা, পুত্ভক আদান-প্রদানের 
হিসাব প্রভৃতির বিষয় বিজ্ঞাপিত হইতে লাগিল। ওরা জুন রি: 
১৮৩৭ তারিখের মাসিক সাধারণ অধিবেশনে প্রকাশ, ভাইস 
সন্ধার লাইব্রেরীর গচ্ছিত তহবিলে পাচ শত মুগ্র! দান করিয়া- 
ছেন। পরবর্তী ১লা জুলাইয়ের সভায় যুদ্রিত পুস্তক-তালিকার 
মূল্য বাধ্য হইল ছুই টাকা । লাইব্রেরী ১৮৩৮ সনের জান্বয়াসী 
মাসে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত মেডিক্যাল এও ফিজিক্যাল 
সোসাইটির পুস্তকাবলী প্রাপ্ত হইদেন। জার বি. মাল্‌কিন 
নিন্ধ পুস্তক-সংগ্রহের ২৭৪ খানি মূল্যবান পুস্তক এখানে দান 
করেন। বিভিন্ন সুত্রে আরও বহু মূল্যবান পুস্তক, সাময়িকপঞ্জ 
এবং বিভিন্ন সোসাইটির কার্য্যবিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৩৮, 
৭ই জুলাইয়ের মাসিক সাধারণ সভায় বিজ্ঞাপিত হইল যে, 
রামগোপাল ঘোষ লাইব্রেরীর একজন প্রোপ্রাইটর হুইয়াছেন। 
পুস্তক আদান-প্রদান যথানিয়মে চলিতে লাগিল। পাঠক- 
সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল | লাইব্রেরীর এরূপ দ্রুত উন্নতির 
হলে সহকারী গ্রস্থাগারিক প্যারীটাদ মিত্রের কৃতিত্ব বিশেষ " 
লক্ষণীয়। সহকারী গ্রস্থাগারিক রূপে কর্স্মারস্তের অল্পকাল 7. 
মধ্যেই তিনি যে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের এবং পাঠকসাধারণের 
সস্তোষবিধানে সমর্থ হইয়াছিলেন, সার জন পিটার গ্রাণ্ট লিখিত 
৮ই জুলাই ১৮৩৬ তারিখের পত্র হইতেই তাহা জানা যায় 
(“Where I understand he has given satisfaction 
by his attention and g00d conduct" ) | পাঠকদের 
প্রতি সন্ধদয় ব্যবহার এবং তাহাদের প্রত্যেকের অভিরুচি 












এই গুণটি প্যারীচাদের মধ্যে বিশেষরূপে বর্তমান থাকায় 
পাঠকসাধারণ ক্রমেই কলিকাতা! পাব্লিক লাইব্রেরীর প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। 

দেখিতে দেখিতে আমরা ১৮৩৯ সনে উপনীত হইতেছি। 
বাধিক অধিবেশনের পূর্ব্বে ১৮৩৯, ৩১শে জানুয়ারী লাইব্রেরীর 


কিউরেটর বা স্বধ্যক্ষত্রয়ের একটি সভা হইল । ইহাতে তাহাঁ “ 


-. দের নাম রহিয়াছে__ডব্লিউ. পি. গ্রান্ট, এইচ, এম, পার্কার ও 
ডব্লিউ, কার। এ সময় জন বেলের পরিবর্তে ডব্লিউ. কার 
নূতন অধ্যক্ষ হইয়াছেন। এবারে লাইব্রেরিয়ান বা এস্থাগারিক 
রূপে প্যারীচাদ মিজ্রকে দেখিতেছি। প্যারীচাদ মিত্র, 
লাইব্রেরিয়ান” এই স্বাক্ষরে 5ঠ| ফেব্রুয়ারী ১৮৩৯ তারিখে 
উক্ত সভার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রেরণ করেন, এবং পর দিনের 
“বেঙ্গল হরকরা”য় তাহা মুদ্রিত হয়। আমরা ইতিপূর্বে 
মেটকাফ লাইব্রেরী বিলডিং কমিটির প্রস্তাবের বিষয় 
জানিয়াছি। সে সথ্বন্বীয় আলোচনা আসন্ন বাধিক অধি- 
বেশনে হইবে স্থির হইল। 

"অংশীদার ও টাদাদাতাদের লইয়! লাইব্রেরীর বাধিক 
অধিবেশন হইল ১৮৩৯, ৪ঠা মার্চ । এবারেও দেখা যাইতেছে, 
প্যারীচাদ মিত্র “লাইব্রেরিয়ান” পদেই অধিঠিত। প্রোপ্রাইটর 
বা অংশীদারদের সংখ্যা এ বৎসর ধীড়াইযাছে ৭২ জন, 
॥ লাইব্রেরীর গচ্ছিত তহবিল ৪,১০৩, টাক! পুস্তক বাহিরে 
আদ্দান-প্রদ্দানেরও একটি হিসাব প্রদত্ত হইল। পাঠকদের নিকট 
বাহিরে গিয়াছে এক বৎসরে_ পুস্তক ১৪,৯৯৫ এবং সাময়িক- 
পত্র ১,৭২১; মোট ১৬,৭১৬ খানি। পর বৎসর (১৮৪০) 
বাৎসরিক সভা হয় ২৮শে ফেব্রুয়ারী । এবারেও লাইব্রেরীর 
উন্নতি অব্যাহত রহিয়াছে । প্রোপ্রাইটর সংখা! দ্রাড়াইয়াছে 
৮০ জন, তন্মধ্যে ৯জনম্বৃত। এ বৎসর বাইশ হাজারের 
উপর পুম্তক ও সাময়িকপত্র পাঠকদের নিকট বাহিরে 
গিয়াছে। লাইব্রেরীর আয় দশ হাজ্জার টাকার উপরে; 
ইহা হইতেই যাবতীয় ব্যয়সংকুলান হইয়াছে । গচ্ছিত 
তহবিল সামান্ত কিছু বাড়িয়া] দাড়ায় ৪,২৭৩ টাকা। 
লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা হইতে প্রথম পাচ বৎসরে চাদাদাতা ও 
চাদার পরিমাণ কিরূপ বাড়িয়া চলে নিম্নের হিসাব হইতে 


তাহা পরিস্ফুট হইবে ঃ 
সন চাদাদাতা চাদ! 
১৮৩৬ ৫ ২২২ 
১৮৩৭ ৩৮ ২০০২ 
১৮৩৮ ৫৯ ৩১০ 
১৮৩৯ ১০০ ৪৯৮২ 
১৮৪০ ১৩৮ ৬৯২২ 


১৮৪০ সনে লাইব্রেরিয়ান পদে প্যারীচাদকেই দেখিতে 


8৮৮৯, 


পাই। এই বৎসরের প্রারস্তেই বুঝা গেল, এরস্থাগারের সুদিন 
অনতিদূরে । সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! প্রদানে অস্থায়ী বড়লাট 
সার চার্লস থিওফিলাস মেটুকাফ যে জ্বনসাধারণের বিশেষ 
্রন্ধাগ্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং ইহার নিদর্শনস্বরূপ 
বিভিন্ন সোসাইটির পক্ষে যে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 





মেটুকাফ হল ফোটে! £ শ্রীচিততরঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় 


পুর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি । মেট্কাফের নামে একটি 
ভবন নির্শ্মাণকল্রে গবর্ণমেন্ট অভীপ্পিত ভূমিখণড প্রদানে অস্বীকৃত 
হইলে মেট্কাফ লাইব্রেরী বিলডিং কমিটি কলিকাতা পাব্লিক 
লাইব্রেরীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাও বল! 
হইয়াছে । ১৮৩৯ সনের মাঝামাঝি উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে 
আলাপ-আলোচনা সুরু হয়। কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী 
ও মেট্কাফ লাইব্রেরী বিলডিং কমিটির সঙ্গে মেট্কাফ 
টেষ্টিমনিয়াল এবং এশ্রিকাল্চারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল 
সোসাইটি (কুষি-সমাজ) ক্রমে যোগদান করেন । 

১৮৪০, ২৮শে ফেব্রুয়ারী অনুষিত বাৎসরিক সভায় লাই- 
ত্রেরীর অধ্যক্ষদের পক্ষে ডব্লিউ, পি, গ্রান্ট বিবরণ পাঠ 
করেন । তাহ! হইতে জানা যায়, এই প্রতিষ্ঠান চতুষ্ঠয়ের মধ্যে 
আলাপ-আলোচনা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে । তাহার! 
সন্মিলিত ভাবে একটি দ্বিতল ভবন নিশ্মাণে বদ্ধপরিকর । 
ইহার সঙ্গে মেটকাফের নাম যুক্ত থাকিবে । এগ্রিকাল্চারাল 
এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি এবং কলিকাতা পাব্লিক 
লাইব্রেরী এই দুইটি জনহিত্তকর প্রতিষ্ঠানের প্রতিই মেট্‌কাফ } 
বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। একারণ উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ট 
একমত হইয়া স্থির করিলেন যে, প্রস্তাবিত ভবনের নিয়তল ৃ 
এগ্িকাল্চারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির জন্ত সংরক্ষিত এ 
থাকিবে, দ্বিতলটি সম্পূর্ণ কলিকাতা! পাব্লিক লাইব্রেরী কর্তৃক 
ব্যবহৃত হইবে। গ্রান্ট মহোদয় আরও বলেন যে, এরূপ একটি 
দ্বিতল গৃহের নির্শ্মাণ-ব্যয় অনেক পড়িবে । ভাহাদের হাতে .. . 
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.. উাহাদের আরও ছয় হাজার টাকা সংগ্রহ কর! প্রয়োজন ।* 
তখনও পৰ্য্যন্ত কিন্তু গবর্ষেন্টের নিকট হইতে ভূমি 
প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া যার নাই। তবে তাহাদের 
সমবেত আবেদন এবারে হয়ত বিফল হইবে না। 
৭ ৬ 
বস্তুতঃ এই সম্মিলিত প্ৰয়াসে সুফল ফলিল। সরকার শেষ 
পর্য্যন্ত উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের নিমিত্ত কলিকাতার হেয়ার দ্রীট 
ও রোডের মোড়ে এক খণ্ড ভূমি দান করিলেন এই সরতে 
থানে কুষ্ঠ স্থাপত্য রীতি অহগ একটি সুরম্য অট্টালিকা 
করিতে হইবে । এই ভূমির উপর একটি পোড়ো বাড়ী 
ন ছিল। সার ইভান এ. কটনের ভাষায় “a building 
alling into decay which has been tempo- 


4112 018 and New, 0), ও । অথাৎ, এই পোড়ো বাড়ী 


লিক হুইল। বড়লাট লর্ড অকৃল্যাণ্ড ও তাহার 
যদবর্গ, উক্ত চারিটি কমিটির সদন্তগণ, বহু সঙ্রান্ত মহিলা 
দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই উৎসবে যোগদান 
 পেয়গে আনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের ভবনের 
স্থাপন-উৎসব একটি বিশেষ আড়ম্বরের ব্যাপার 
| কলিকাতায় হিন্দু (সংস্কৃত) কলেজ ও সেণ্টাল ফিমেল 
নর সময়ও এইরূপ উৎসব প্রতিপালিত হুইয়াছিল। ইহার 
পরবর্তী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, 
খুনের কলিকাতা বালিকা-বিভালয় প্রভৃতির বেলায়ও ভিত্তি- 
রর স্থাপন-উৎসব বিপুল সমারোহে সম্পন্ন হয় । মেট্কাফ 
লের ভিভি-প্রস্তরে উৎকীণ লিপি হইতে ইহার সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাসও জানা যাইবে। একারণ এটি এখানে হুবছ প্রদত্ত 





কলিকাত! পাব্লিক লাইব্রেরী প্রদত্ত টাকার পরিমাণ 
বে ছুইটি মত রহিয়াছে । কটন সাহেব Calcutta Old 
£ Ne পুস্তকে (পৃ. ৭৮৭ ) বলেন, লাইব্রেরী মেটুকাফ 
হল নির্মাণে ছয় হাজার টাকা দিয়াছেন। প্যারীচাদ মিত্রের 
খেক্জলাল মিত্র The National Magazine for 
ary, 1914-4 লাইত্রেরী-প্রদত্ত টাকার পরিমাণ ১৬,৪০০ 










রূপ টাক! দিতে হইবে, সুতরাং ছিত হৰিল i 


chiefly by public subscription. The valuable. piece of 
ground on which it: stands, was: the munificent . grant. of 
the RIGHT HONORABLE THE EARL OF AUCKLAND, 
GOVERNOR OF BENGAL, who is ever ready to support 
the interests of the pecple, now. happily: under his adminis- 
tration, and to foster every undertaking that: may benefit 
cor adorn the City of Calcutta: 

The building was designed by C.- K. ROBISON, 1595 


পুস্তক-সংখ্যা এত বাড়িয়া গেল ঘে, ডাঃ রঙের বাটার নিয়তলে 
5৮ 





Governor General of India. : 

THE FOUNDATION. STONE OF. 

THE METCALFE HALL, 
Was laid with pe Honours 


JOHN GRANT, Eso., 7 
Provincial Grand Master of Bengal and its Territories, ভা 
AssisteD By 
JAMES BURNES, K. H. ঃ 
Provincial Grand Master of Western India, 
W. C. BLACQUIERE, Eso. Past D. PG: সীল 
SIR EDWARD RYAN, Kr, P.G.S 
MAJOR W. BURLION, 1.০. J. hl 
and a highly numerous and respectable convocation 
of the craft. 











ON SATURDAY THE NINETEENTH DAY OF. DECEMBER, 
IN THE YEAR OF OUR LORD 1840; 
IN THE ERA OF MASONRY 4840. 


THIS EDIFICE WAS ERECTED AS A 
TESTIMONY OF RESPECT ‘TO 
SIR CHARLES THEOFHILUS METCALFE 





who on the 15th day of Sept. in the year of our Lord 1835, 
in virtue of his authority as Governor-General of India, 


and with a generous and enlightened regard 
for the cause of truth and the interests of mankind, রী 
GAVE LIBERTY TO THE PRESS OF INDIA. পা 





These walls will not merely record a name that 
can never be forgotten; but receive and preserve ক 
A PUBLIC LIBRARY a), 
and the 
MUSEUM, aa 
OF THE AGRICULTURAL & HORTICULTURAL 
SOCIETY OF INDIA, 
and thereby contribute to the public good, and object: 
of the dearest importance to the liberal mind and 
নিস heart. 








SIR CHARLES METCALFE, 





Ox THE REVERSE OF THE PLATE. রঃ 
The funds. for the erection-of this: Edifice were raised 


MAGISTRATE OF CALCUTTA, 
and built by Messrs. Burn and Company.” 


এল 


Ld 


এদিকে লাইব্রেরীর কার্ধ্য দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। 











১৮৪১ সনের জুলাই মাসের 
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লিয়ম কলেজের আবাসস্থল ছিল) স্থানান্তরিত হইল । এই 
সময়ে লাইব্রেরীর কিউরেটর বা অধ্যক্ষ-পদে গ্রাণ্ট এবং 
পার্কারের সঙ্গে কর্ণেল ডব্লিউ, ডানলপেরও নাম পাইতেছি। 
এ সময়ও লাইব্রেরিয়ান বা গ্রন্থাগারিক পদে প্যারীচাদ মিত্র 
অধিষিত ছিলেন। সাব্-লাইব্রেরিয়ান বা সহকারী গএন্থা- 
_গারিকের পদে দরয়ালচাদ শেঠের নাম পাওয়া যাইতেছে। 
চাদাদাতাগণ তিন আণীতে বিভক্ত ছিলেন। তবে 
চাদা দান বিষয়ে প্রথম ছুই শ্রেণীর সব্ধন্ধে একটু নৃতনত্ব 
দেখিতেছি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চাদাদাতার! প্রবেশিকা! 
সমেত মাসিক টাদার হার পূর্ববান্থযায়ী দিতে পারিতেন, অথবা! 
প্রবেশিকা না দিয়! প্রতি মাসে আট টাক! করিয়াও তাহাদের 
চাদা দিলে চলিত । উক্ত বিকল্প নিয়মে দ্বিতীয় শ্রেণীর চাদার 
হার নির্ধারিত হয় মাপে ছয় টাক! ৷ তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষে 
প্রবেশিকা ছয় টাকা এবং পরবর্তী প্রত্যেক মাসের জন্ত ছুই 
টাকা চাদাই পূর্বববৎ ধাৰ্য্য ছিল। 
মেট্‌কাফ হল নিৰ্ম্মাণ শেষ হইতে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর 








k মহিলা-সংবাদ +. 


গত ১৯৪৯ ইরাকে কলিকাতা! বিশ্ববিগ্তালয়ের বি-এ 
* পরীক্ষায় দর্শনশান্ত্রে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হই জন ছাত্রী একজে 





এ্শক্কি চৌধুরী 


প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহাদের একজন মতা শক্তি 
চৌধুরী । এই বৎসর জাহুয়ারীর কনভোকেশনে পরীক্ষায় 


ক ৯ 


এনএ 
সে AS ডি - 4 am he. 2 







* প্রবন্ধ রচনায় [0 Calcutta Monthly Journal . 


১১১ 
এ ক শু 


লাগিয়াছিল। ১৮৪৪ সনের জুন মাসে হলের দ্বিতলে 
কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
সাময়িক আবাস হইতে উঠিয়া আসিল। লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার 
আট বৎসরের মধ্যেই এইরূপে ইহার একটি স্থায়ী গৃহ নির্মিত 
হইল। কলিকাতা যে দ্রুত সমগ্র ভারতের জ্ঞান-কেন্দ হইয়া 
উঠিয়াছিল, কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীর মত প্রতিষ্ঠানের 
কৃতিত্ব তাহার মূলে রহিয়াছে অনেকখানি । মেট্কাফ হুল 
দেশী-বিদেশী বিদগ্ধ জনের জ্ঞানাহুশীলনে ধন্ত হইতে লাগিল | 





for 1835, "36, +37, ১৪, 39 & ৮40 ("Asiatic News”) 
হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। Cutton-কৃত Calcutta 
Old and New পুস্তকেও (পৃ. ৭৮৬-৮৯) ‘কলিকাতা 
পাব্লিক লাইব্রেরী” ও ‘মেট্‌কাফ হল’ সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। 
উক্ত সমসাময়িক ‘জনযাল’ই অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া 
তথ্যাদি সম্পর্কে যেখানে বিরোধ দেখিয়াছি উহা হইতেই গ্রহণ 
করিয়াছি ।_ লেখক । =“ 





কৃতিত্বের জন্ত এমতী শক্তি তিনটি সুবর্ণমণ্ডিত পদক পাইয়া” 
ছেন। পদকগ্লির নাম__কেশবচন্র সেন পদক, হেষস্তকুমার 
পদক ও গঙ্গামণি পদক । Ia 

শ্রীমতী শক্তি প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধীরকুষার 
চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্ত!। 


শ্রস্ছনন্দা সেন গত বংসর কলিকাত! বিশ্ববিস্ভালযের বাংলা 
ভাষায় এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছেন। গত ১২ইজাহ্থয়ারী বিশ্ববিগ্কালয়ের সমাবর্তন 
উৎসবে তিনি ব্রজ্ঞময়ী স্বর্ণপদক, অন্নপূর্ণ! দেবী স্বর্ণথচিত পদক, 
সার আশুতোষ মুখাজ্জী পদক, রামাইচজ্জ মিত্র পুরস্কার এবং 
ক্ষেঅমণি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। উক্ত পরীক্ষায় একমাত্র তিনিই 
প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তৎপূর্বববস্তাঁ ছুই বৎসরে 
কেহই প্রথম শ্রেণীতে উত্ভীর্ঘ হইতে পারেন নাই। 
শ্রীমতী সেন ১৯৪৭ সালে স্কটিশ চাচ্চ কলেজ হইতে বি-এ 
পরীক্ষায় বাংলা অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ 
করেন। এ বংসরও বি-এ পরীক্ষায় অপর কেহ বাংলা 
ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন নাই। উক্ত পরীক্ষায় তিনি 
পোষ গ্যাজুয়েট ভুবিলি স্কলারশিপ, ডি-পি-আই স্কলারশিপ, 
পক্মাবতী স্বর্ণ পদক, সুরেন্দ্রনলিনী স্বর্ণবলয়যুক্ত পদ্ধক, 
সুজাতা দেবী স্বর্ণবলয়যুক্ত পদক, এীগ্রীমং তারাচরণ পরমহুংস 
পদক এবং সারদাুন্দরী খপ্তা পদক প্রাপ্ত হন। সুনন্দা মাত্র 
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১৩ বংসর বয়সে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 


হইয়াছিলেন। 
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গহুদন্দা সেন 





বিস্ঞাসাগর কলেজের অধ্যাপক এনজতুল দাসগপ্তের কণা 
এম-এ ক্লাসের ছাজী এ্মতী সুমিত্রা দাসগুপ্তা গত আস্তঃবিশ্ব- 





আহুমিজা দাসগুপ্তা 


বি্ালয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 


পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি গত আন্তঃবিশ্ববিজ্জালয় সঙ্গীত- 
আশ ৮৯ পক্মুদকান্ত সেনের একমাজ প্রতিযোগিতায় রবীজ-সঙ্গীতে প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়া 


ছিলেন। চিত্রবিদ্তা স্থচীশিল্প ইত্যাদি বিবিধ শিল্পবিদঞায় 


রাজা তিনি ইতিমধ্যেই পরিচিত! হইয়াছেন। দক্ষতার জন্ত অল বেঙ্গল মিউজিক কলেন্দ হইতেও তাহাকে 
বর্তমানে তিনি বিহারে মগধ মহিলা কলেঞ্জের অধ্যাপিকা! একটি বিশেষ পুরস্কার প্রদান কর! হইয়াছে । 


আকাশের চাদ সে যে 


আকাশের চাদ সে যে, আকাশের চাদ, 


পাবে না ত তারে হাত বাড়ায়ে | 


তাহারে চেয়েছ তুমি ফিরে ফিরে হায়, 


পৃথিবীর পারে একা দীড়ায়ে। 


সে শুধু ফিরিয়! গেছে থামে নাই, 


তোমার দুয়ারে এসে নামে নাই, 


চুপি চুপি চাওয়া সেই চাওয়াতেই 
চোখে চোখে গেছে হায় হারায়ে। 


আকাশের চাদ সে যে আকাশের চাদ, 


পাবে না ত তারে হাত বাড়ায়ে | 


প্রীস্থনীলরঞ্তন ঘোষ 


জীবনের মধুমাসে আশার নেশায় 

যা-কিছু চেয়েছ তুমি__পেলে কি? 

দুরের যা রয়ে গেছে অজানা দূরেই, 
_ কাছের যা কাছে তাও মেলে কি? 


মনের ছুয়াশা শুধু মনে রয়, 

বনের পাখী সে বনে বনে কয়, 
ছু’জনার মাঝে পথ- আলো নেই, 
কে যাবে সে ছায়াপথ ছাড়ায়ে ! 
আকাশের চাদ সে যে আকাশের চাদ, 
পাবে না ত তারে হাত বাড়ায়ে | 
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নিমন্ত্রণ 


শ্রীকমল সরকার 


তাতে তিলধারণের 
ট্রামের 


ট্রাম বেরিয়ে গেল। 
কিন্ত মাহুয ধরবার জায়গা হ'ল না। 


বাইরেও নয় । তৃতীয় ট্রাম কত দূরে দেখবার 
পাথ থেকে রাস্তায় নেমেছে এমন সময় হঠাৎ 


র ভিতর চেয়ে দেখে নি সমর । ভেবেছিল, সামনে 
অন্ত গাড়ী এসে পড়ায় হঠাৎ ত্রেক কসেছে। পিছু হটে 
খানাকে যেতে দেবে, এমন সময় কে যেন ভিতর 
তার নাম ধরে ডাকলে । অবাক হবারই কথা। এমন 
বন্ধু বা! আত্মীয় সমরের কেউ কোথাও নেই ঘে 
ত বড় গাড়ী হাকিয়ে কলকাতা শহরে বেড়ায়। কিন্ত 
আরও আশ্চর্য্য হ’ল সমর যখন পে গাড়ীর আরোহীর দিকে 
ল। তাঁর ব্যাক্‌-ব্রাশ কর! চুল, চোখে মোট! সেলুলয়েড 
র চশমা, মুখে পাইপ, গলায় ঘোর লাল রঙের সিক্ষের 
অঙ্গে নিধু'তি সাহেবী পোশাক । মোটাসোটা দিব্যি 
লি চেহারা মুখের আদলটা চেনা-চেনা, অনেকটা! 
মতন। কিন্ত ছ-সাত বছরে মাস্থষের এত 
যে সত্যেশকে সমর চিনত, সে ছিল 
পে রোগা-_খাটো ধুতি আর একটা আধ ময়লা ছিটের 
শার্ট পরে কলেখ্জে আসত । মাথার চুল উস্‌কো -খুসুকো, 
: শ দিন নাইত না। দাড়ি গোফ বেশ 
[ গেলে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে আসত, কামানোতে ভীষণ 
লৈ। অবস্থাও তার মোটেই ভাল ছিল না। এই 
বেশ, সুকেশ হৃষ্টপুষ্ট সাহেবকে সেই সত্যেশ বলে হঠাৎ 
পা করা বিপজ্জনক । অঙ্মানে তুল হলে অপ্রস্ততের 
1 
রে, অবাক হয়ে গেলি যে 
হঠাৎ সমরের চোখে পড়ল, গাড়ীর পেছনের সিটে একট 
দামী চামড়ার হ্যা ব্যাগ । উপরে মালিকের নাম- মিষ্টার 
রি যন হাফ ছেড়ে বাচল। এ তা হলে 
কিন্ত এখন তাকে সম্বোধন করা যায় কি বলে? 
দিনের মত তুই’ বলে ডাকতে কিছুতেই সমর পেরে 
| না; বাধ বাধ ঠেকতে লাগল । শেষকালে সম্বোধন 
ঘুরিয়ে বললে, অবাক হলে দোষ দেওয়া যায় না। 
পুরনো দিনের দেই সত্যেশ গুহকে এই সাহেবী পোশাকের 
মং থেকে রীতিমত আবিষ্কার করতে হয়। 
সত্যেশ হা হা করে খানিক হেসে নিলে । 
১১ 


খুব বদলেছি, মা ?:- তার পর ট্রামের হতে গাড়ি? 
কোথায়? 

দশটার সময় বাতাশী-পঙ্ান * আর কোথায় যায় 1. 
কলম পিষতে । 

অর্থাৎ ডালহোসী, কোক? 

সমর মাথা নাড়লে.। 

-উঠে আয় তা হলে, যেতে যেতে কথা বলি) 
যাচ্ছি পার্ক দ্রীট অঞ্চলে, তোকে চৌরঙ্গীতে নামিয়ে দেব । 


ছস্‌ হুস্‌ করে গাড়ী ছুটে চলেছে। ঝাকানি ৫ 
এঞ্চিনের গর্জন নেই, পেট্রলের কড়া গন্ধ নেই।- শুধু এব 
একটানা .সৌ সৌ আওয়াজ । সামনের দিকে বি 
তাকিয়ে থাকলে মনে হয় পথটা ছুটতে ছুটিতে এলে? 
তলায় লুটিয়ে পড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝা 
কপালে গলায়। আঃ ! শরীর যেন জুড়িয়ে গেল | ৫ 
ভিড়ের মধ্যে গলদ্বর্ম্ম হয়ে ট্রামে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে 
আর কোথায় এই মোলায়েম কুশনের ওপর দে 
দিয়ে পথকে ফাকি দেওয়া! কথা কইবে কি, সমরের 
কিছুক্ষণ নিঃশকে চোখ বুজ্ধে এই আরামটুকু উপভো 

আচ্ছা গাড়ীধানা কার? সত্যেশের নিট 
কৌতূহল । গাড়ী সত্যেশের হোক না হোক, সময়ের 
ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নেই । তবু জানতে দোষ কি? 

__গাড়ীখান! নূতন মনে হচ্ছে! 

হ্যা, এই হ'ল মাস আধেক। তোর. কাছে 
বাধা কি, খুব দ্রাও মেরেছি। দোকানে এ গাড়ীর 
প্রাইস আঠারো হাঞ্জার, আমি পেলাম দশে । আ 
আমেরিকান সাহেবের গাড়ী, বড়জোর মাস ছু 
চলেছিল, তাঁর পর সাহেব হঠাৎ দেশে চলে গেল। 

দশ হাজার | দশ হাজার দিয়ে যে গাড়ী কিন 
সে কত টাকার মালিক | মনে মনে টাকার ওপর টাকা জু 
সমর একট! বিরাট অঙ্ক বানিয়ে ফেললে । আরও কত, 
বোধ হয়, টাকার অঙ্ক স্বগতঃ জাউড়ে যেত, কিন্ত চমক ' 
সত্যেশের ডাকে । 

__গাড়ীথানা কেমন ? 

_ চমৎকার ৷ মালিকের উপযুক্ত গাড়ী । কিন্ত আমেরিক 
সাহেবের সঙ্গে আলাপ হ’ল কোণায়? ৃ 

-াপানাপড়ে |. 

যেখানে আমেরিকান ছাউনি পড়েছে ?.. 








াজ করে সত্যেশ তা ভেঙে বললে না, সমরও ও জিজ্ঞাসা jj 









না। জিজ্ঞাসা করবার দরকার ছিল না। সত্যেশ 
ধা যেটা কাজের কথা সেটা 
23: “হাজারে সে পক্কসা রোজগার করেছে 
পয়সার পরিমাণ ঘশ-বিশ হাজারও হতে 





জনা কাৰ দেখিয়ে সহর ধনে, বাঃ বাঃ, ভাল কাজ 
আর শুধু কাজে ঢোকা নয়, একেবারে উন্নতির 


-দোঁহাই সমর, তোর ওঁ সব বড় বড় বাংলা বুলিগুলে! 
ধরতেই পারব না, ভাল কথা বলছিস না 






















র হেসে ফেলে বললে, আচ্ছা বলব না। কিন্ত 
জত] কেমন: হ'ল তা তো জিজ্ঞেস করতে 


সারে Niles এক মহাভারত । কত রকম 


হয় না। এই তো প্রায় এসে পড়লাম। 
করা ম্বাবে। 


এ প্রস্তাব উত্তম। কবে কোথায় সুবিধে জানতে 
--আমি আছি গ্র্যাও হোটেলে, হয় সেখানে না হয় তোর 


এর পরে বলা যায় না, (তোমার এসে কাজ নেই, আমিই 
টলে যাব ।” সমর সেন্গতে বললে--গরীবের বাড়ী যাবার 
বলতে সাহস হচ্ছিল না। অন্গবিধে না হলে 
[মার বাড়ীতেই একবার পদার্পণ হোক । এবং সেই সঙ্গে 
[হারও । কাল রবিবার আছে, কালই ভাল। 
চৌরঙ্গীতে এসে থামল। সত্যেশ পকেট থেকে 
ননী বার করে পাতা উল্টে দেখলে । বললে, নাঃ, কাল 
ন এন্গেজমেন্ট নেই দেখছি । বেশ, তা হলে 
বারোটা একট! নাগাদ যাব । তোর ঠিকানা কি? 
কানা দিয়ে সমর গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। 


শনিবার তাড়াতাড়ি আপিসের ছুটি । অন্ত শনিবার ছুটির 
তিন ঘণ্টা সমর আপিসে থাকে । কিন্তু আজ কিছুতেই 
কাজ্জে মন বসাতে পারলে না। থেকে থেকে কেবলই 


হাজার হান্ধার টাকার মালিক । : 
থাকবার জায়গা, গাড়ী হাঁকিয়ে কলকাতার বড় বড় 
সোসাইটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সমর? সকাল দশটায় 
এ-জি’র আপিলে হিসাব নিয়ে বসে, সারাদিনই হিসাবের 
কাজ। আজ বলে নয়, চাকরি বজায় থাকলে দশ-বিশ 
বছর বাদেও সে & যোগ-বিয়োগই কষতে থাকবে । কোথায় 
রইল তার যৌবনের আদর্শ, কি পেলে তার এম-এ পাসের 












মূল্য? আজ সমরের দাম কিছু বেছে লী সি? এলে 


দাড়িয়েছে । 

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়তে সমরের চমক তাঙল। এৰ কি 
সে ভাবছে? পৃথিবীতে কেউ সারা জীবন পায়ের উপর পা 
তুলে বসে থাকে, কেউ ছ*মুঠো অন্নের জন্ত মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলে। ও নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। 

কাগজ-পজজ সরিয়ে রেখে সমর আপিস থেকে বেরিয়ে 
পড়ল। আজ বরং বিকেলের ট্যুইশানটী বেলাবেলি সেরে 
বাড়ী ফেরা যাক্‌।--- 







মাণিকতল! অঞ্চলে সমরের বাসা । বাড়ী ফিরে চা খেতে 
থেতে সে বেণুকে বললে, কাল সকালে একটি বন্ধুকে খেতে 
বলেছি। বন্ধু বড়লোক, ভয়ানক রকম বড়লোক । 

কে গো? 


বছর পরে জন্গ আপিস যাবার পথে দেখা । যুদ্ধের দৌলতে 
হাজ্ধার হাক্জার টাকার মালিক । | 

গুনে বেণুর মুখ শুকিয়ে গেল। বললে, এত বড়লোককে 
ডেকে জানছ, খেতে দেবে কি? 

--কি করব, উপায় ছিল না। 
এড়ানো গেল না । 

বেণু চুপ করে রইল। ধানিক পরে চায়ের বাটিটা নামিয়ে 
সমর দ্ধিজ্ঞাসা করলে, তোমার কাছে সংসার-খরচের টাকা 
কিছু আছে? আমার পকেট তো প্রায় খালি) 

চারটে টাকা আছে। 
তিন দিন বাকী। চার টাকায় তিন দিনের বাজ্জার-খরচ 
কোনও রকমে চলবে । 

খুব অসুবিধেয় পড়তে হবে সমরও বুঝলে । সে লাজুক 
প্রকৃতির মানুষ, লোকের কাছে ধার চাইতে লক্ায় মাথা কাট! 
যায়। এর আগে ছু’ একবার ধার করে সময়মত ফেরত দিতে 


নিজে থেকে বললে, 







কিন্ত মাসকাবার হতেও তো 57 


পারে নি। কিন্ত উপার কি? কথা গন দিয়েছে যে করে 
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কি কি রাধবে বলত? 
লোক, তায় বড়লোক । মাছ, মাংস 
ই হয়। তা ছাড়া দই মিষ্টি, আছে। এদিকে 
র ভাজাভুজি, না হয় ঘরে যা আছে তাই থেকে করে 


আনা! বার আনা দেড় টাক! । ছুটো বড় মিষ্টি আট আনা, 

পোয়াখানেকের দামও আনা আঁ্টেক। তারপর মাংসের 

আদা পেয়াজ আছে, আরও ছু-পাচটা তরিতরকারি 

তার মানে এক জনকে খাওয়াতে কমপক্ষে তিন 

খরচ। বাড়ীর লোকের জন্তে বেশী করে আনলে অন্ততঃ 

পাঁচ টাকা । হাতে আছে ছ' টাকা । অর্থাৎ এক টাকায় 
তিন দিন চালাতে হবে। 

মনে মনে হিসাব করে সমর বললে, চার টাক! পড়ে 

যাবে। এ তিন দিন ডাল-ভাত খেয়ে থাকতে হবে আর কি। 

সেষা হোক হবে, মান আগে।...মাছ, মাংস, দই একপো 
করে আনলে চলবে ত? 

রঃ সকলের কুলোবে না, তবে একপো করেই এনো, 


সত্যেশের জন্তে । মিঠিটা লুকিয়ে রেখ, খোকা দেখলে 
বায়ন! ধরবে । যদি বাচে, পরে খাবেখন। 
র চোখ দুটো ভ্বাল! করে উঠল । তাদের বাড়ীতে ভাল 
ধরতে গেলে হয়ই না। এক দিন যদি বা একটা ভাল 
নয আসছে, ছেলের কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখতে হবে, 
র পাতে দিতে পারবে না। 
= খোকাকে না হয় নাই দিলাম । কিন্ত তোমরা ছু'জনে 
একসঙ্গে খেতে বসবে, তোমার পাতে মিষ্টি না দিলে তোমার 
বন্ধু লক্ষ্য করবে না? 
এসে কোনো ছুতো করে এড়িয়ে যাব। 
1, মিষ্টি খাওয়া আমার বারণ। 


হয় পরে খাব, 


রদিন। ছুটির বার, তবু একটু বেল! অবধি শুয়ে আরাম 
তার উপায় নেই বেণুর। এমনিতেই তোর হতে না 
থাকা উঠে পড়ে । মায়ের গায়ের ওপর ঝাপাঝাপি করে, 
টেনে খেলা করে, দস্ভি ছেলের উৎপাতে একটু যদি 


বুঙ্গতে পারে । আজ উঠাও দরকার তাড়াতাড়ি । 
আসে ত তিন দিল আসে না । 


এ বই বেণুকে একল! হাতে 


এলেও শুধু 


সমরকে ডেকে বললে, চা বের বাজারটী এ 

তাড়াতাড়ি এনে দাও । র্‌ 

ছ’ দিনের পর এক দিন ছুটি। হা দিদলকাল;,হপ 
সন্ধ্যে সমরের ছোটাছুটি করে কাটে । আপিস, সকাল-বি 
ছেলে পড়ানো, তা ছাড়া বাজার করা, রেশন আনা এ! 
আছে। ছ’ দিনের ক্লান্তি জম! হতে হতে ছুটির দিন 
এলিয়ে পড়ে, ইচ্ছে করে সারাক্ষণ বিছানা আকড়ে 
থাকে । 
থাকলে চলবে না। বাজার না আনলে রান্না চড়বে না 

ছু’ হাত থেকে বাজারের থলি নামিস্নে সমর 
আমার আসতে দেরী হয়ে গেল। তোমার টন্ন খালি ষ' 
বোধ হয়? র্ 

--না ছোলার ভাল বসিয়েছিলাম, এই নামালাম 
বাজার আনলে দেখি 1...টকৈ, পান আনো নি ত?. 

এ রে, একেবারে তুলে গিয়েছি ।  যাকৃগে, সাজ 
আনাব 'খন। ভাল কথা মনে পড়ল, সিগারেটও 
হবে এক প্যাকেট । 

BI) BETS TEE বর্ 

__ছুপুরবেলাটা থাকবে সত্যেশ, এক প্যাকেটই 
রাখা ভাল। 


কান্ধ সারি। তোমার আর একবার চা চাই ত? 
_-হলে ত ভাল হয়, যদি অবশ্য উন্থন আর 
থাকে । চা খেয়ে কিন্ত আমি রান্নাঘরে এসে বসব | 
কেন? : 
-_কেন আবার কি, একলা হাতে সব করবে--. 
বেণু মুখ টিপে হেসে বললে, সেকথা ঠিক। তুমি তা 
না হয় মাছটা কুটে দাও। ৮, 
নয়ত সে কাজটাও দিতাম । 
পারি না ভাবছ ? 
-_খুউ-ব পার। কিন্তু রক্ষে কর, আজকের দি 

দাও । তোমাকে অনা কাজ দিচ্ছি। 
-কি? 
বাইরের ঘরটা অগোছাল হয়ে রয়েছে, 
পরিফার করে গুছিয়ে রাখ। ৮ 
ঘর গোছাতে যাচ্ছিলাম এক্ষনি। তোমার চাবি 
অম্নি দিও। কাচের ডিসগুচলো আলমারী থেকে ৭ 
ধুয়ে রাখি । 


= এমনিভাবে সারা সকাল ওরা ছ'জনে খা 















বর ফস! চাদর পেতে, বালিপের ওয়াক বদলে 
দি সত্যেশ দুপুরে শোয়। বেণু আটকে রইল 
| যা রাধবার কথা ছিল, তার চেয়ে কিছু বেশীই 
ধলে! মোচা ছিল ঘরে, তাই দিয়ে চপ তৈরি করলে, 
টা চাটনী র'ধলে, ডাব্ধাতভুজিও দু’চারখানা একজনের মতন 
লে। এর মধ্যে সময় করে ছেলেকেও নাওয়ালে, 
খাঁওয়ালে। তারপর কাজের ফাকে একবাপ সমরের কাছে 
| ফ্লাড়াল { ঘরের জিনিষপত্র গোছানো দেখে বললে, 
, এ যে আমাকেও হার মানালে দেখছি । 
মাছ কুটতে দিলেও হারিয়ে দিতাম । একটু হয়ত 
হ'ত। তোমার রান্নার কতদূর ? 
| কটা বেজেছে বল ত? 






















"ভদ্রলোক ক'টায় আসবেন বলেছেন ? 
জানে বারোটা! একটা নাগাদ । 


একটা! বাজল সত্যেশের দেখা নেই । বেণু উৎকঠিত হয়ে 
সা করলে, আসবেন ত ঠিক? 


যা, হ্যা, নিশ্চয় আসবে বললে । আমার বাড়ীর 


টশ আমলের প্রথম মুগ হইতে বাঙালীর! যখন যে প্রদেশে 
কাছেন তাহাদের অনেকেই সেই সেই প্রদেশের ইতিহাস, 
তি ও সাহিত্যের আলোচন! ও গবেষণা করিয়াছেন 
হই পক্ষকেই সন্বদ্ধ করিয়াছেন। আসামেও ইহার 
তিক্রম হয় মাই । আসলামের আর একটি বিশেষ সুবিধা 
ল । প্রীহউ আপামভূক্ত থাকায় এীহট্টবাসী বাঙালীর! 
ই আসামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচন। করিবার 
সুযোগ পাইয়াছেন। কেহ কেহ গত এক শত বৎসরের বাঙালী- 
ব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছেন । তাহারও বিশ বংসর 
বেধে ১৮৩০ সনে লগ্ডন হইতে প্রকাশিত The Asiatic 
Journal, May-AuUE 1830 সংখ্যায় দেখিতেছি হেলিরাম 
ঢকিয়ল কুক্ধনের “আসামের ইতিহাস” সম্বন্ধে একটি সমা- 
লোচনা-প্রবন্ধ রহিয়াছে। তাহাতে বল! হইয়াছে যে, এ সময়ে 
ৃ য়া জে: নামক সংবাদপজে তারাটাদ চক্রবর্ভাঁ অসমীয়া 


আটকে পড়েছে কি বাড়ী বু? পায় নি i 
যখন দেড়টা বাজল, তখন সমর ছুর্ভাবনায় পড়ল । কথ 
দিয়ে সত্যেশ কি সত্যি সত্যি ভুলে গেল? গ্যাগ্ড হোটেলে 
একবার টেলিফোন করবে ? টেলিফোনও ত এ পাড়ায় কাছা- 
কাছি কোথাও নেই. 
টেলিফোন করবার দরকার হ'ল না, কারণ এই সময় 
বাড়ীর বাইরে মোটরের হর্ণ বেজে উঠল। হৃর্ণ শুনেই সমর 
জানাল! দিয়ে তাকিয়ে দেখলে সত্যেশের গাড়ী। সাহেব 
মাস্থ্য__-ঠিক লাঞ্চ খাবার সময়ে এসেছে । তাড়াতাড়ি একটা 
হাফ-সার্ট গায়ে দিয়ে পায়ে চটিট! গলিয়ে সমর দোর খুলতে 
গেল। যাবার সময় বেণুকে ডেকে বললে, এসে গেছে 
সত্যেশ। তুমি খাবার জোগাড় কর। | 
বাইরে আসতে গাড়ী থেকে নেমে এল ড্রাইভার ৷ সমরকে 
দেখে জিজ্ঞাসা করলে, আপ. মিত্তর্‌ সাব হ্যায় ? 
_হ্থী। 
ড্রাইভার বুক-পকেট থেকে একখানা চিঠি বার করে 
দিলে। তাতে লেখা 
“ভেরি সরি। আমার এক বিজনেস্‌ পার্টনার একটু 
আগে ফারপো’তে লাঞ্চ খাবার নেমন্তন্ন করলেন । “না” করতে 
পারলাম না । কিছু মনে করিস নি-প্লীক্ক। তোর ওখানে 
আর একদিন যাওয়া যাবে ।--সত্যেশ ।” 





‘অসমীয়া’ সংস্কৃতি ও বাঙালী 


শ্রীম্থধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভাষায় লিখিত আসামের এক ইতিহাসের সমালোচনা করিয়া- 
ছিলেন। এ ইতিহাসের এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে £ 


“The first contains an account of the “reigns. of 


Assamese Princes from the earliest: tothe latest period, 
the second details the mode of administering govern- 


ment and justice in Assam. The third gives the geo- 
graphy of Assam with. an account of its holy places and 


the fourth enumerates. the products of the. country and: 1 
illustrates the 


people and their mode of worshipping the 
being : 
এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, একজন বাঙালী মনীষীই ফুকনের 
ইতিহাসকে তখনকার শিক্ষিত-সমান্জে পরিচিত করাইয়া দেন । 
ফুনের বুরুঞ্জীর প্রথম অংশ নাকি এখনও পাওয়া যায় নাই। 
ফুকন সম্বন্ধে তারাচাদ চক্রচর্া মন্তব্য প্রশিবানযোগ্য £ 
“The Zeal he has manifested, the “Tabourhe 


supreme 





has 





পাটি রি 
division of castes, the manners of the 





Pp 4 
publication of this-book surely entitles him to much 
praise.” 


আধুনিককালে বাঙালীদের মধ্যে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যা- 
বিনোদ মহাশয়কে আসাম সহ্বন্ধীয় এতিহাদিক গবেষণার পথ- 
প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি 
স্থাপনাত্তর “কামরূপ শাসনাবলী” প্রকাশ করিয়া তিনি 
_ আসামের অতীত এঁতিহের গৌরবোজ্ছল দিনগুলির কথা দেশ- 
বাসীর নিকট প্রকাশ করেন। অবশ্ঠ ইহার পুর্বে, রবিনসন্, 
 গর্ডন, গেট, শিয়্ারসন প্রমুখ রাজপুরুষেরাই আসামের ইতিহাস 
ও সংস্কৃতির আলোচনা করিয়াছেন। আসাম গবণমেন্ট 
্ লাইব্রেরী, রেকর্ড রুম এবং সরকারী পুরাতন দপ্তরে আসামের, 
তথ1 ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে এত উপকরণ আছে যে, দে- 
গুলিকে গবেষণার এক অপূর্ব্ব ভাঙার বল! যাইতে পারে। 
ডক্টর সর্য্যকুমার ভুইঞা এই বিভাগের অধ্যক্ষরূপে একাই বছ 
বুরুঞ্জীর সম্পাদনা করিয়াছেন ও তাহার অন্ুসন্ধানলন্ধ 
পুস্তকগুলি সাধারণের জন্ত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আসাম সম্বন্ধে গবেষণা ও 
আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে রাজ্যপাল শ্রীজয়রামদাস দৌলত- 
_ রামের সভাপতিত্বে শিলঙে সম্প্রতি একটি ইতিহাস-পরিষদ 
ইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ তন্বভূষণও ইংরেজীতে 
ackground of Assamese Culture এবং 
মা ভাষায় ‘গৌরবময় অসম’, ‘ভক্তিরত্বাকর’, প্রভৃতি 
গ্রন্থ এবং শঙ্কর দেব মাধব দেবের বরস্ঈীত প্রকাশ করিয়া 
নি দিকে প্রচুর আলোকপাত করিয়া- 























পরিচালিত বৃহত্তম পুস্তক-প্রতিষ্ঠান 
জাতীয় সঙ্গীত, ক চী, স্বৃতিতীর্ (কবি নলিনীবালা 
দেবী প্রীত) কুমারসম্ভব লা প্রভৃতি নান! পুস্তক অসমীয়া 


ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন । সম্প্রতি তাহারা কৃষ্ককান্তের 

উইল, পরিমীতা, দ্বেবদাস, রাজধি মাটি আরু মানুহ (ন্যুট 

হামনুনের 07071 ০/ 19 591) প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ 

করিয়াছেন। শিলঙের লেডী কীন গার্লস কলেজ এবং স্কুলও 
_ বাঙালীদের দ্বার স্থাপিত হইয়াছিল। 


পদ্মনাথ ভট্টাচাৰ্য্য ছাড়া আরো কোনো কোনো বাঙালী 
আসামের সাহিত্য, ইতিহাস, জাতিতত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে বাংলা 
আলোচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞানাচারধ্য প্রফুল্লচজ্ রায় 
স্ত বহুকাল পুর্ব ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে 
| গপ্চ- সাহিত্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা 
ছিলেন। আসামের সতী-শিরোমণি জয়মতীর কাহিনী 
| র ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় । এই রাজ- 
. মহিষীর অতুলনীয় আত্মত্যাগের কাহিনীকে বিস্বাতির অন্ধকার- 
 পরহ্বর হইতে লোকলোচনের সমক্ষে প্রথম উদঘাটিত করিয়া- 

























লোকগত গোপালকষ দে! সতী জয়মতী সম্বন্ধে প্র 
প্রীরজনীকান্ত রায় দণ্ডিদারের একটি প্রবন্ধও “প্রবাসী, 
প্রকাশিত হইয়াছিল । এই প্রসঙ্গে আসামের আদিম অ! 
বাপীদের সম্বন্ধে গ্রনলিনীকুমার ভদ্রের গবেষণা পূর্ণ পুস্তকাঁদি 
প্রবন্ধাবলী উল্লেখযোগ্য । আসাম-পর্ধ্যটক গ্রীবিজয়দুষণ ঘোষ 
চৌধুরী আসাম সম্বন্ধে বহু তথ্য বাংল! ভাষায় প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। তাহার লিখিত “আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি” 
সমাজতত্ব সম্বন্ধে একখানি মুল্যবান এস্থ । বর্তমান 
লেখকের 'বৈষ্ণব সাধনার ইতিহাসে মহাপুরুষ শঙ্করদেব' ও 
‘অসমীয়া বীর লাচিত বরফুকন' প্রভৃতি প্রবন্ধ সমপ্রতি বাংল! 
সাময়িক পঞ্জিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এমনি আরো বছ 
বাঙালী লেখক বাংল! ও আসামের সাংস্কৃতিক মিলনের 
ক্ষেত্রকে প্রশত্ততর করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে সকলের নাঃ 
এখানে উল্লিখিত হইল না । 
















































এই প্রসঙ্গে ‘আহোম’ ও "অসমীয়া এই দুইটি শে 
পার্থক্যের কথা বলা যাইতেছে । ১৮৪১ সনে প্রকাশিত 
10101705005 এর Descriptive Account of Assam 
দেখি আসামকে বলা হইয়াছে ‘অ সম’ ‘unequal 
50011581160, সার এডোয়ার্ড গেটও ‘peerless’ 
ইহাকে এহণ করিয়াছেন। তাই শাখার শানেরা যখন 
প্রদেশে আসে তখন তাহাদের আ সাম অসম, আ- 
অহম বলা হইত। কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন যে 
বিজেতার| দেশটিকে “মিউং ডুন্‌ চুণখাম” বা ‘সোনার দেশ 
বলিয়া বর্ণনা করিত, কিন্তু শান দেশ হইতে আগত বলি 
তাহাদের আ সাম বা আ হুম বলা হইত। এ বিজেতা 
বংশধরেরা! তাহাদের নিজস্ব ভাষা কতকটা রক্ষা করিয়াছে 
তাহাকেই “আহোম” ভাষা বলা যাইতে পারে। কিন্ত 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই বিজেতারাই ক্রমশঃ পুরা 
ভাবাপন্ন হইয়া তাহাদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ কাঁ 
আহাম রাজ! ন্বর্গদেবদের রাজত্ব স্থাপিত হইল। 
শতাব্দীর হুর্ধ্য দৈবজ্ঞ লিখিত দরং রাজ বংশাবলীতে 
আছে যে, অসম বলিতে এ বিজয়ী শানদেরই বুঝাইত। 
সপ্তদশ শতাব্দীর দৈত্যারি ঠাকুরের শঙ্কর-চরিতে শান 
আহোমদের নানাভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বহু পরের 
কামরূপ বুরঞ্জীতে ‘আছাম’ কথাটি পাওয়া! যায়। অসম বুর 
উদ্ধত ( ১৬৬৩ খ্ষ্টাক ) মীরজুমলা (মন্তুম খাঁ) ও 
রাজের সন্ধিপজ্ের যে বিবরণ আছে জার বর্ণনা. আদা 
“লিখিতং শ্রীজয়ধ্বব্জ সিংহ রাজা আচাম-- 


ওঁতিহাসিকরা সকলেই স্বীকার করেন, আসা ূঁ 
উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও কোন সন্তোষজনক মীমাংসা! হয় 





আসামের সুপ্রসিদ্ধ $ঁতিহাসিক ডাঃ বাণীকান্ত কাকতি 
এই সব তথ্য আলোচনা করিরা আসামের নামকরণকে 
:+60707910 vagary” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
মীরা ভাষা বাংল! ভাষার মতই মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ । 
ই সম্বন্ধে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত উল্লেখযোগ্য : 

“Assamese. under her independent Kings and her 
0018] life entirely self-contained became an independent 


peech although her sister dialect North Bengali accepted 
16. Vassalage of the literary speech of Bengali.” 


। যোট কথা, শান জাতির অহম শাখার লোকেদের 
আগমনের বহু পূর্বেই এখানে অষ্টিক নিখোবটু, কিরাত 
বাডো, তিব্বতীয়, জ্রাবিড় মোক্ষোলীয় এবং আর্ধ্যেরা আসি- 
॥ শুধু মগধ, গৌড় হইতে লোক আসে নাই; মিথিলা, 
» কাশ্মীর, গুজ্ধরাট, দাক্ষিণাত্য হইতে বৌদ্ধ শ্রমণ 


রি A মন্দির” 


শ্ীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্ঘ জে)তিবিনোদ 


প্রবাসী, পৌষ সংখ্যায় আ্বিমলকুমার দভ “বাংলাদেশের 
’ শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মন্দির সম্পর্কে 
দান! করিয়াছেন । তিনি তাহার প্রবন্ধে বাংলাদেশের 
স্থাপত্য-রীতির মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করেন নাই, 
এদেশে প্রচলিত নামগুলিও ব্যবহার করেন নাই এবং 
প্রাচীনত্ব বিষয়ে--সন, তারিখ বা ঘটনার উল্লেখ 
স্-কোন আভাস দেন নাই । 

মর! অধুনালুপ্ত “মেদিনীবানী” পত্রিকায় প্রায় এগার 
পূর্বে “চেতুয়া ও বাঁনুদেবপুর কাহিনী” নামক প্রবন্ধে 
সপুরের ইতিহাস” নামক প্রবন্ধে ও বিষয়ে সংক্ষিপ্ত 





আমাদের মতে বাংলাদেশের মন্দির নির্শ্বাণ-রীতি প্রধানতঃ 
-(১) নিজস্ব, (২) মিশ্র ও (৩) বৈদেশিক । এ 
নির্মিত মন্দিরের শ্রেণী বারটি / নিজস্ব রীতি 
চতুঃশাল, (২) আটচাল! বা অষ্টশাল, (৩) 
তলা, (8) সমতল ছাদযুক্ত । মিশ্ররীতি 
গোছটুজী, (২) প্রত, (৩) নবরতু, (৪) 










পূজার | : 
আসিয়াছে । তাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির অস্তরতম সভাকে এই 
খানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কামরূপ, প্রাগজ্যোতিষকে অহমফের 
সংস্কৃতির সঙ্গে মিশাইয় দিয়া একটি স্বয়সম্পূর্ণ সংস্কৃতির বীজ 


বপন করিয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাঙালীর : 
দানও তাহাতে আছে। এন্বন্ত বাঙালীর গর্ববোধ করিবার 
কারণ বিস্তমান। 


আজ সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে অসমীয়া ভাষা, সংস্কৃতি 
ও সাহিত্যকে তাহার নিজস্ব স্থান দিতেই হইবে এবং আজকের 
এই সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীই একমাজ্র বাঁচিবার পথ। বাঙালীর 
সবচেয়ে বড় দান এই ভারতপথের পথিকত্ব। আজ আমরা 
প্রতিবেশী প্রদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মর্মকথাকে সেই 
সর্ববভাত্রতীয় কেন্দ্রেই প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। শঙ্কর দেব 
মাধব দেব শুধু অসমীয়াদের নন, তাদের অপুর্ব সাহিত্য, বর্ম্ম- 
দর্শন শুধু অসমীয়াদের মধ্যেই আবদ্ধ ন! থাকিয়া যেন সর্ব" 
ভারতীয় মর্ধ্যাদা লাভ করে। 


সপ 


আলোচনা 


একুশ রত । বৈদেশিক--(১) উৎকলীয়, (২) উত্তরভারতীয়, 
(৩) ইসলামীয়, (৪) গ্রঠীয়। 


লেখকের প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট “একক মন্দিরের” চিট নিজস্ব 


রীতির চতুঃশাল মন্দিরের উদাহরণ । উহা নদীয়া জেলার চাক- 


দহের নিকটবর্তী পালপাড়ায় অবস্থিত। উহাতে কোন লিপি | 


নাই । মন্দিরটি সংরক্ষিত । এ অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদমতে উহ! 
রাজা গন্ধর্বব রায়ের প্রতিষ্ঠিত । উক্ত গন্ধ রায়ের উল্লেখ 
কবি ক্ৃতিবাদের “আত্মবিবরণীপতে আছে। ঘটক পুস্তকে 
“গন্ধব্ব রায়ী” দোষের উল্লেখ পাওয়া যায়। গন্ধর্ব রায়ের 
বংদীয়েরা এখনও পালপাড়ায় আছেন। উহার! এ অঞ্চলের 
সমাজপতি-ত্রান্মণ। গন্ধবর্ধ রায় কৃতিবাসের সমসাময়িক, সুতরাং 
ওঁ মন্দিরটির বয়স আছুমানিক পাচ শত বংসরের অধিক। 
মেদিনীপুরের খাটালে এ শ্রেণীর যে পিংবাহিনী মন্দির জাছে, 7 

তাহাতে প্রাচীন অক্ষরে শকাব্দ ১৪১২ লিখিত আছে। মুশিদা- 
বাদ অঞ্চলের এ শ্রেণীর মন্দিরগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক । 
অল্তান্ত স্থানেও এ রীতির মন্দির আছে। উহারা বাংলার 
নিজস্ব প্রাচীনতম রীতিতে গঠিত। 

লেখকের প্রবন্ধের বিভৱ চিনন 1 বা আট- 
























































খানি ও খানি প্রোধিত লি রূপনারায়ণ নদীর 
উহাতে শকাব্দ 
১৫৭৩ খোদিত আছে। ঙ মুকুন্দপ্রসাদ উৎকলরাক্ষ যুকুন্দ- 
 প্রসাদের সহিত একই প্রাসাদে লালিত-পালিত হন বলিয়া 
দ আছে । এ শ্রেণীর মন্দির নানা স্থানে জাছে। শাস্তি- 
পুরের শ্যাষটাদ মন্দির এ শ্রেণীর বৃহত্তম মন্দির । কলিকাতার 
 মন্দরাম সেনের মন্দির বাং ১০৮১ (1) সনে ও নিমতলার 
মদনমোহন দত্তের মন্দির ১৭১৬ শকে ( অঙ্গৌষধীশ ধরণীধর 
 পিতরস্ি-.-শাকসময়ে ) নির্মিত। ভূকৈলাসেও ওঁ শ্রেণীর 
সুইটি মন্দির আছে । কলিকাতার এই চারিটি মন্দিরের শিব- 
_লিঙ্গই প্রকাও। মেদিনীপুর খাটাল নিমতলার এওঁ শ্রেণীর 
হেদস্তনাথ শিবের মন্দির বাংলার শিবাজী রাজা শোভা সিংহের 
ভ্রাতা হেমস্ত সিংহের প্রতিষ্ঠিত ও দ্বিশতাধিক বৎসরের প্রাচীন। 
কলিকাতা কালীঘাটের কালীমাতার মন্দিরও এই শ্রেণীর । 
প্রাচীন নিদর্শনগুলির উপরের চালটি নিয়ের চালের সহিত 
প্রায় সংলগ্ন । 
০. দ্বিশাল বা জোড় বাংলা মন্দির বীকুড়ার বিষ্ণুপুর, মেদিনী- 
_পুরের রামীচক ও কাণীধামের দুর্গাবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে আছে। 
[ই তিন প্রকার মন্দিরই বাংলার তিন শ্রেণীর চালাঘরের 
র্শে পরিকল্পিত। সমতল ছাদের নন্দির নানা স্থানে অসংখ্য 
₹ | উহাদের কোন কোনটির চারিদিকের অলিন্দ যুগু- 
3 যুক্ত । এ শ্রেনীর অনেক প্রাচীন মন্দিরের ছাদ খিলানে 
নির্মিত; উহাতে কড়ি বা বরগার ব্যবহার নাই। 
মিশ্র রীতির একরত্ব বা আলগোছটুঙ্গী মন্দির বাংলার 
কয়েকটি অঞ্চলে আছে । মেদিনীপুরেই এ শ্রেনীর সংখ্যা বেশী। 
জলপাইগুড়ির জল্লেশ্বর মন্দির, নদীয়া রুষ্ণনগরের আনন্দময়ী 
মন্দির এ শ্রেণীর । মেদিনীপুর ডেবরা থানার পুঙাপাটে এই 
শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ঠ নিদর্শনটি প্রান্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত । হাওড়া গড়- 
ভবানীপুরের প্রাচীন ভূরীত্রেষ্ঠ রাত্বকুলের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটির 
অবস্থাও শোচনীয় । দাসপুরের রঙ্গরাম চৌধুরীর মন্দির ১১০৬ 
সালে নির্ট্মিত। সমতল ছাদের উপরিস্থ উহার চুড়াটি ছত্রাকার । 
দালপুরের মধু সিংহের মন্দির চিত্রবহুল ও রাঁধাকাস্তপুরের 
দ্বাসেদের মন্দিরে সুদীর্ঘ বাংলা পদ্রলিপি আছে। ঠা, 
ত গড়ের এই শ্রেণীর মন্দিরগুলি ঝামা পাথরে নির্টিত। 
প্রকার প্রস্তর নিকটবর্তী স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। 
ৰঃ রত মন্দির বাংলাদেশে অসংখ্য । এই শ্রেণীর মন্দিরের 
পাচটি একটি সমতল ছাদের উপর অবস্থিত । ক্ষীর- 
পাইয়ের নিকট নবগ্রামে যে পঞ্চরত্বটি আছে উহা ১৬৪০ 
শকাব্বার ( খবেদূরস সংযুক্তে শাকে চৈব নিশাপতো )-__ 
চেতুয়া বাসদেবপুরের মুক্তারাম ভট্টাচার্যের দামোদর মন্দির 
১৭২৩ শকাব্দায় (দহন যমনগয়ৌসন্মিতে শাকবর্ধে ) নির্টিত। 





























চূড়া । দিনাজ' 
নগরের কান্ত নামের মন্দির এই শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ ' 
উহার দারুময় আদর্শ কলিকাতা যাহুঘরে আছে। মেদিনীপুর 
চন্্রকোণা লালগড়ের বর্তমানে লুপ্ত গিরিধারীক্জীর নবরত্ব মন্দির 
ভান রাজমহিষী লক্ষ্রণাবতী কর্তৃক ১৫৭১ শকাব্দায় নির্ষিত 
(শাকেহশ্চি মুনি বাণে নো বৈশাখে শুক্ুপক্ষকে )। মেদিনী- 
পুর ডেবরাগোল গ্রামের সর্ধবমঙ্গল! মন্দির দ্বিশতাধিক বংসরের 
প্রাচীন ও অধুনা! ডগ । সয়েশপুরের নবরত্বের নয়টি চূড়া একই 
থাকে অবস্থিত। কলিকাতা! দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত কালীমন্দির 





















শ্রেণীর । এই তিন প্রকার রতুশ্রেণীর মন্দির দ্বিতল বাঁ ভ্রিতল 
প্রাচীরগাত্রের ইঠ&ক-সোপান-যোগে উপরিতন তলদমুহে 
আরোহণ কৰা! যায়। আধুনিক মন্দিরগুলিতে এই প্রকার 
সোপান নাই। 






























ফরিদপুর জেলায় রান্ধা রাঙ্বল্লভের রাজধানী রা | 
পূর্বের একুশ রত মন্দির ছিল। সম্ভবতঃ পাঁচটি থাকে উহার 
একুশটি চূড়া শোভা পাইপ | উহাকে ধ্বংস করিয়া পল্সা ক 
নাশা নাম ধারগ করিয়াছে। a 

মেদিনীপুর জেলার কণগড়ের দণ্ডস্বর ও মহামায়ার মন্দির 
গড়বেতার সর্ববমঙ্গলার মন্দির, ধলহরার বটেশ্বর মন্দি 
তমলুকের বর্গভীমার মন্দির প্রভৃতি উৎকল-রীতির প্রাচীন 
নিদর্শন__মেদিনীপুর জেলায় এই শ্রেণীর মন্দির অসংখ্য 
হাওড়া জেলার খান্লার পঞ্চানদের মন্দিরটিও এই শ্রেণীর । সদর 
উত্তরাখণের সকল মন্দিরই এই ধাঁচের । 

মেদিনীপুর দাসপুরের চেতুয়া বাহ্ুদেবপুর হাটে 
দের শিবমন্দিরটি হিন্দু রীতির সহিত ইসলামীর রীতি: 
মিশ্রণের নিদশন। উহার উর্ধভাগ কতকটা গন্ুজ্াক্কতি। গাতে 
অলংকরণ বাহুল্য । ইহা প্রায় ছুই শত বংসরের পুরাতন । 


কলিকাতা জগন্নাথ ঘাটের জগন্নাথ মন্দির উত্তর € 


একটি মন্দির আছে। | 
কলিকাতা প্রভৃতি নগরীতে বর্তমানে যে সকল ম 
নির্টিত হইতেছে তন্মধ্যে অনেকগুলির চুড়ার সুক্ষ্ম আক 
শ্ঠানন্দের গর্জার স্বন্রাএ্র চূড়ার অনুরূপ বলিয়া এগুলি স্ত্রী 
রীতিতে নির্মিত বলা যাইতে পারে । নববিধান ত্রাক্ষসমাজে 
চূড়া এই রীতির নিদর্শন । রা 


বাংলার মন্দির সম্পর্কে অনেক কথা বলিবার আছে। 
বছ মন্দিরেরই উপরিভাগের বৈশিষ্ঠ্য ও বিশেষ অলংকরণ- 
পদ্ধতি আছে। বাংলার নিজস্ব বাম! পাথরের সুদৃঢ় নীঠে 
পাথরেই নির্টিত অনেক প্রাচীন মন্দির আছে 
মন্দির সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত Ee 








নপক গুছরায় 


নর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত ্রীন্বরেশচন্জ দেবের 
অরবিন্দ” প্রবন্ধে একটা ভুল রহিয়াছে । ইহার “রাজ- 
নৈতিক চিন্তা” শীৰ্মক অংশে সুরেশবাবু লিখিয়াছেন : 
“তখন সবেমা্ শ্রীঅরবিন্দ বরোদার মহারাজার অধীনে 
চাকুরী লইয়া আসিয়াছেন। ১৮১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
১৪ বংসর বিলাতে কাটাইয়াঁ তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। 
১০ বৎসর বয়সে তিনি বিলাতে পিয়াছিলেন ।” 
_ প্রবন্ধের “ইংলণ্ডে প্রবাস” অংশে লিখিয়াছেন : 
১৮৯৩ সালে যে যুবক কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! করিয়াছিলেন, তিনি দশ বৎসর বয়সে 
মাতৃক্োড়বিচ্যুত হুইয়া বিদেশে গিয়াছিলেন $........+ 
তে যাওয়ার বয়স সম্বন্ধে ছুইটি স্থানে একই রকমের ভুল । 
জরবিন্দ দশ বৎসর বয়সে বিলাতে খান নাই; তিনি 
লাতে পিয়াছিলেন সাত বংসর বয়সে ১৮৭৯ সালে। পাঁচ 
সর বয়সে তিনি দাঁঞ্জিলিং শহরে সেণ্ট পল্স স্কুলে ভরি হন 
ছুই বৎসর সেখানে পড়িয়া তৎপর পিতার সঙ্গে বিলাত 
। ১৮৯০ সালে ১৮ বৎসর বয়সে সিবিল সাধিস্‌ পরীক্ষায় 
ীর্ণ হন এবং ১৮৯২ সালে (01855103 [75০05 পরীক্ষায় 
থম বিভাগে উত্তীর্ণ হন । বরোদার মহারাক্জার অধীনে চাকুরী 
য়া দেশে ফিরিয়া আসেন ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। 
অরবিন্দের চৌদ্দ বৎসর বিলাতে থাকা এবং ১৮৯৩ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাপে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন তর্কিত নহে। আুরেশ- 
বাবুর প্রবন্ধেই উহার নিভুলিতার স্বীকৃতি আছে। সুতরাং 
সাত বৎসরের পরিবর্তে দশ বৎসর বয়সে অরবিন্দকে বিলাতে 
পাঠাইতে হইলে তার বিলাত যাওয়ার বংসর ১৮৭৯ সালের 
পরিবর্তে তিন বৎসর বাড়িয়া দ্রীড়াইবে ১৮৮২ পাল, এবং 








































পরি ভাবেই: ধরা পড়ে তার নিজের বত ১৪ বৎসর 

বিলাত-প্রবাসের কাল এবং অন্তান্ত সন-তারিখ হইতে । 
স্ুরেশবাবু তাহার প্রবন্ধে জী কে. আর. শ্রীনিবাস 

আয়েক্গার রচিত যে অরবিন্ব-চরিতের কথ! উল্লেখ করিয়া- 







ছেন তাহাতেও লিখিত আছে £_-৮[0 1879 Dr. Krishna 


dhan Ghose and his wife took Aurobindo and 
his brothers, Benoybhushan and Manmohan, to 
England.” Page 26 ( Second Edition ). অরবিন্দের 
জন্ম ১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট এবং ইহা! সর্বজন-স্বীকৃত 
সন-তারিখ। অধ্যাপক ডাঃ কে. আর, নিবাস আয়েঙ্গার 
প্রণীত *ভ্রীঅরবিন্দ” নামক ইংরেজী জীবনী প্রথম 
প্রকাশিত হর ১৯৪৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী, এখন দ্বিতীয় 
সংস্করণ চলিতেছে । এই গ্রস্থরচনায় লেখক পণ্ডিচেরী 
প্রীঅরবিন্দ আশ্রমের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহযোগিতা ও 
সাহায্য পাইয়াছেন এবং পুরাতন কাগজপত্র ও গ্রস্থাদি হইতে 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আঁধীরেন্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
এম-এ প্রণীত “গ্রীঅরবিন্দ” নামক বাংলা জীবনীধানিও নির্ভর- 
যোগ্য । ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪১ সনের ফান্তুন মাসে। 


এই বইখানিতেও অরবিন্দের বিলাতে যাইবার এবং স্বদ্বেশ- fh: 
প্রত্যাবর্তনের সন-তারিখের সঙ্গে অধ্যাপক আয়েঙ্গারের 


জীবনীতে প্রদত্ত সন-তারিখের সম্পূর্ণ মিল আছে। আর 
একথানা ছোট বাংলা জীবনী আছে। বইখানির নাম 
“শ্রীঅরবিন্দ,” ইহার লেখক খ্রীবিষুভাক্কর সরস্বতী । এই 
পুস্তিকার ভূমিকা লিখিয়াছেন গ্রীবারীন্্রকুমার ঘোষ পণ্ডিচেরী 


_আধ্য আপিসে বসিয়া ১৩২৮ সনের এই ত্যৈ্ঠ। বইথানির 


প্রকাশ-কাল জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ সন। এই পুত্ডিকায় প্রধর্ত বিলাত 
যাওয়ার এবং অন্থান্ত সন-তারিখ পূর্ববোন্লিখিত জীবনী ছুই- 
থানিরই অনুরূপ । 


চন রেগে তি A TY AG TD VRBO 
__ অক্ৰুতাজন লিঃ-পোঃ বন্ধ নং নং ৩৮২৫-ক্ষ নিত ৭ 
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কিশোর-প্রতিষ্ঠান মণিমেলার 
ষষ্ঠ বাধিক মহাসম্মেলন 


সম্প্রতি কলিকাতার লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ-প্রাঙ্গণে মণি- 
মেলার ষষ্ঠ বাধিক সন্মেলন উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠান 
বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে-সম্পন্ন হইয়াছে । 





মণিষেলা মহাসম্মেলনের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে কাশ্মীরের 


প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ শেখ আবছুল্ল! 
ফটো!__এঁহরিগোঁপাল 


গত ২২শে ডিসেম্বর সকাল আটটায় সম্মেলনের উদ্বোধন 
করিতে গিয়া বাংলার প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাপনাথ কাটজু 
বলেন, “আজকের এই কিশোরের দল ভবিষ্যতে দেশের 


পরিচালক হয়ে উঠবে । তারা তাদের মা বাবা, 
শিক্ষক এবং 
এইভাবে নিজেদের 
- * চরিত্রকে সুগঠিত করে তুলতে পারলেই দেশের 
সত্যকারের কল্যাণ হবে।” 
এর পরে সাড়ে দশটার সময় আরম্ভ ভয় 
“আশীর্বাদ আহরণী” অনুষ্ঠান। মণিমেলার 
মণি’রা পশ্চিম বাংল! রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির 
ব্যবস্থাপনায় কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে 
প্রায় ১৫০০০ হাজার রোগীকে নিজেদের 
শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরপ কমলালেবু ও ফুল 
উপহার প্রদান করে। 
৯২ 





সম্মেলনের মূল সভাপতি শেখ মহম্মদ আবহুক্লা তার 
ভাষণে বলেন যে, কলিকাতায় এসে প্রথমেই কিশোরদের 


সঙ্গে মিলিত হবার এবং কিছু বলবার স্মযোগ পেয়ে 


তিনি বিশেষ আনন্দিত। তিনি আশা করেন, ইংরেজ 
আমলের সমস্ত কুশিক্ষ চুরীভূত হয়ে সুশিক্ষালাভ করে 
কিশোরের মান্য হয়ে উঠবে এবং দেশের স্বাধীনতা-রক্ষায় 
সমর্থ হবে। অভ্যর্থন-সমিতির সভাপতি মন্ত্রী এ্রপ্রফুম্নচজ 
সেন আবছুল্লা সাহেবকে সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার জন্ত 
ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। 


মূল অধিবেশনের পর বিকাল সাড়ে চারটায় শিক্ষামন্ত্রী 


রায় শ্ীহরেঞ্জনাথ চৌধুরী আদর্শ নগরী “মণিনগরের+ উদ্বোধন 
করেন। 

হরেকরকম হাতের কাজের বিরাটু এক প্রদর্শনীও 
সম্মেলনের অন্থতম অঙ্গ ছিল। প্রদর্শনী, বিজ্ঞানঘর, কিশোর- 
পাঠাগার ও মনস্তত্ব বিভাগের উদ্বোধন করেন গবর্ণমেন্ট 
আট কলেজের অধাক্ষ শ্রীরমেক্রনাথ চক্রবস্তী। 

সন্ধ্যা ৬টায় 'মাতৃমিলনী বৈঠক হয়। ইহাতে সভানেত্রীর 
আসন গ্রহণ করেন শ্রীসরলবাল! সরকার । 

দ্বিতীয় দিনের অঙ্ষ্ঠান স্থুরু হয় সকাল আটটায় বাৎসরিক 
জীড়া-প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়া। বিকাল চারটায় মণি- 
ভাইবোনের নানা! রকম হাতের কাজ করিয়া দেখায়। 
তারপর সেদিনকার সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান “স্বপনপুরী’ 
সুরু হয় সঞ্ধ্যায়। জমকালে! পোশাকে সজ্জিত শিশুদের হাব- 
ভাব, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি দেখিয়া দর্শকের! বিশেষ প্রীত হুন। 
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নিউ দিল্লীতে বেঞ্গলী ক্লাবের উদ্যোগে মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও হায়দরাবাদ সিটি পুলিশদলের খেলোয়াড়দের সন্বর্ধনা 


ছোট মণিভাইদের মুষ্িযুদ্ধও দর্শকদের বিশেষ আনন্দপান 
করে। 

তৃতীয় দিনে মন্ত্রী আীহেমচন্দর নক্করের পৌরোহিত্যে যে 
প্রাতঃকালীন অন্থষ্ঠান হয় তাহাতে প্রায় পাচ হাজার কিশোর 
ও তাদের অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 
প্রাক্তন সভ্যদের ‘লক্্মণের শক্তিশেল’ অভিনয় দর্শকমণ্ডলীকে 
চমতরুত করে। বেল! একটায় প্রায় হাজারখানেক ছেলেমেয়ে 
এবং তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকারা এক 'সঙ্ঘভোজে' 
মিলিত হন। বেল! ছুইটায় অভিভাবকদের এক সভা হয়। 
বিকালে হাজার হাজার দর্শকের সমক্ষে কিশোরদের খেলা- 
ধুল! ও ব্রতচারী নৃত্যের অনুষ্ঠান হয় । 

সম্মেলনের শেষ দিন পকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, 
জেলা ও শহরের প্রতিনিধিদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন 
মহাকেজ্জের পরিষদ্দপতি শ্রীজ্ঞানশক্কর সেনগপ্ত। এই সভায় 
মণিমেলার ভবিষ্যৎ কর্ম্পস্থ। সম্বন্ধে আলোচনা! ও কয়েকটি 
প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বিকাল তিনটায় পুরস্কার বিতরণী 
ও সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যুখামন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় সভাপতিত্ব 
করিয়।ছিলেন। 

দশ সহজ্রেরও অধিক দর্শকের উপস্থিতিতে “বিচিজ্ঞান্থ্ঠান? 
আরম্ভ হয়। ছোটদের নাচ, গান, হান্তকৌতুক ইত্যাদি 
সকলকে মুগ্ধ করে। রাত সাড়ে নয়টায় সুরু হয় সম্মেলনের 
কন্মা ও মহাকেন্ত্রের কম্মীদের “কবির গান'। সর্বশেষে 
‘আনন্দ-নাড়,' অভিনয় ও বিতরণের পর এবারকার মত সন্মে- 
লনের পরিসমাপ্তি হইল বলিয়া ঘোষণা! কর! হুয়। 


দিল্লীতে খেলোয়াড় দলের সন্বর্ধন। 


বিগত ১ল! জানুয়ারী নিউ দিল্লী মিন্টে! রোড বেঙ্গলী 
ক্লাবের উদ্তোগে দিল্পীপ্রবাসী বাঙালীর! ডুরাও কাপ-যোগদান- 


কারী মোহনবাগান, ইষ্টবেগল ও হায়দরাবাদ সিটি পুলিশ 
দলের খেলোয়াড়গণকে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সন্বদ্ধিত করেন । 
ক্লাবের সভাপতি শ্রদ্বিজেন্দ্রলাল মভুমদার এই তিনটি দলের 
খেলোয়াড়গণের উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া 
বলেন যে, গত অর্দ্ধশতাব্দী কাল মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ মোহনবাগান 
ও ইষ্টবেঞ্জল ক্লাবদ্বয় ফুটবল খেলাকে উত্তর-ভারতে যেরূপ 
জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন, আশা করা যায় ডুরাওবিজয়ী 
হায়দরাবাদ সিটি পুলিস ক্লাবের ক্রীড়ানৈপুণ্যে এবং কর্শ্ম- 
তৎপরতায় অদূর ভবিষ্যতে এই খেল! দক্ষিণ-ভারতেও অনুরূপ 
জনপ্রিয়তা অর্জন করিবে । 

দিল্লীর চীফ কমিশনার শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ডুরাও কাপ প্রতি- 
যোগিতায় উক্ত তিনটি দল যোগদান করায় আনন্দপ্রকাশ 
করেন। এই অন্তষ্ঠানে দিল্লীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত 
ছিলেন। ক্লাবের সভ্যগণ খেলোয়াড় ও অতিথিবৃন্দকে গীত- 
বাগ্াদি ও জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করেন। “ধনধান্তে 
পুষ্পে ভর!” গানটির দ্বার! অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। 


সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কাৰ্য্য কুশলতার নিদর্শন 
জ্যান্ত অন্ধক লাল্জুহত্ডা। 
লিমিটেড 


বাংলার ব্যাষ্কিং জগতে বিরাট বিপধ্যয় সত্বেও ভারত 
সরকার হইতে পাচ লক্ষ যাট হাজার টাকার শেয়ার 
বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত 
ঘোষণা শীস্ৰই যথারীতি প্রকাশিত হইবে। 
চেয়ারম্যান-_স্ীজগন্পাথ কোলে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার-_প্রীহরিদাস ব্যানার্জি 
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টি কবি নাট্যকার ও ও সমালোচক বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
"সম্প্রতি মাত্র ৩৯ বংসর বয়সে পাতিপুকুর যক্ষা | হাসপাতালে 
রর পরলোকগমন করিয়াছেন । 

__ ঢাকা জেলায় বিজয়বাবুর জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থায় ঢাকার 
জগ্াথ কলেজের জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে মতাস্তর হওয়ায় 
তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। এই সময় তিনি ঢাকা হইতে 
প্রকাশিত মাসিক পজিকা “বর্তমান জগৎ” সম্পাদন করিতেন। 
উক্ত পত্রিকায় গালিক হত্যার সমর্থনে লিখিত একটি সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধের জন্ত রাজপ্রোহের অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার কর! 
হয়। চারি বৎসর কারাবাসের পর ১৯৩৪ সালে তিনি যুক্তি- 
লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার 
ই বেনী সাপ্তাহিক N৫৪ & [719/১-এর সম্পাদন-ভার 
গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে তাহার প্রথম পুস্তক “কয়েকটি 
্ রাশিয়ার ছোট গল্প” প্রকাশিত হয়। “নাৎসী যুদ্ধের রীতি- 
“নীতি” এবং “রাশিয়া ও বিশ্বসংগ্রাম” পুস্তক দুইখানি রচনা 
করিয়া তিনি পাঠকমহলে পরিচিত হন। তিনি বাংল! ও 
ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য এবং বিজ্ঞান উভয় বিষয়ে ১৫1১৬ 
পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে “একটি রাত্রির 
হুনী’, “এ যুগের সাহিত্য”, Indian War of Indepen- 
nce প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

বিদ্বয়বাকু ১৯৫০ সালে ব্ৈমাসিক সংকলন “ক-সা-স্‌” বা 









পোষ্ট বক্স নং ২২৪৭ 


মেমারী, 








ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল লিঃ 


€ ৯৯৩০ সাচল স্থাপিত ) 


হেড অফিস--৮নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


খা impses of Tndian Literature 
তাহার খীবিতাবস্থাযই Hindusthan Standard-4 বারা- 
বাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। নীটশে ও গ্যেটের উপর তাহার 
প্রগাঢ় অন্থর্রাগ ছিল। বিদ্ধয়বাবু অকতদার ছিলেন। 


অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

বীরভূমের প্রসিদ্ধ কয়লা-ব্যবসায়ী ও অক্লান্ত সমান্ধসেবী 
অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন হইল পরলোকগমন 
করিয়াছেন। পরিণত বয়সেই তীহার ম্বৃত্যু ঘটিয়াছে। 
কিন্তু বাঙালী ব্যবসায়ীসন্প্রদায় ও অমাজসেবী শ্রেণী তাহাতে 
আত্মীয়-বিয়োগব্যথ! অঙ্গুভব করিবেন । 

উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অবিনাশচন্দ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে 
(বর্তমানে উত্তর প্রদেশ নামে পরিচিত) অধ্যাপনাকার্ষ্যে 
ব্রতী হন। ব্যবসায়ক্ষেত্রেও তিনি সেই সেবার ভাব লইয়া 


আসেন এবং ভারতীয় করলাখনির মালিক ও ব্যবদায়ী- 


বৃন্দকে সংগঠন করিয়া জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করেন। কিন্তু শিক্ষা- 
বিস্তারে আগ্রহ তাহাকে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির 
সেবায় আকৃষ্ট করে। তিনি গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের দক্ষিণ 
হস্তস্বরূপ ছিলেন। 

আমরা অবিনাশচন্দের পরিবার-পরিজনের উদ্দেশে 
সমবেদন! প্রকাশ করিতেছি । 


ফোন নং ব্যাঙ্ক ১৯১৬ 


 লক্্রওপ্রক্ষান্জর ল্যাক্ষিং ক্ষাম্খয ক্ৰ! হন্ত 


স্পাল্বাসসুহন্ছ 
লেকমার্কেট (কলিকাতা), সাউথ কলিকাতা, বর্ধমান, 


চন্দননগর, 

কীর্ণাহার (বীরভূম) আসানসোলঃ ধানবাদ, সম্বলপুর, 
ঝাড়নথগুদা | (ডিক) ও রাণাঘাট। 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


এইচ, এল, সেনগুপ্ত 
























টিপ চট্টোপাধ্যায়। যুগবাণী--দাহিতাচক্র, 
২৮, কবীর রোড, কলিকাত1। মুল্য ৩॥* আনা। 


২০. উপস্তাসসথানির নামকরণে জভিনবত্ব আছে। পুরাকালে অষ্টাবক্র 
“সুনি অষ্ট অঙ্গের বক্রভাহেতু এই নামের অধিকারী ছিলেন--কিন্ত 
শারীরিক কোন্‌ কোন ক্ষেত্রে সেই বক্রতা ছিল--তাহা! জান! যায় ন1। 
লেখকের মতে শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রের বক্রতা লইয়| আধুনিক 
যুগের অস্টীবক্তর। পৃথিবীতে ভিড় জমাইয়াছেন। শীর্ণ অঙ্গপ্রতাঙ্গ, বিভ্রান্ত 
বোধশজি, বিকৃত প্ৰবৃত্তি ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিহীনত। বাংলাদেশেও 
বিরল নহে। শুধু এখনকান মানুষ নহে--সমাজ ধৰ্ম্ম আচার অনুষ্ঠান, 
রাষ্ট্র “বাবস্থা সবকিছুর মধ্যেই অষ্টাবক্রীর রীতি বিদ্বমান। ব্যঙ্গ ও 
কৌতুকের মধা দিয়া লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সহিত দেখা ইয়াছেন__সমাজ- 
ব্যবস্থায় কোধায় জমিতেছে গ্লানি, জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতা! কোন মূল 
বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে--এবং শিক্ষা! সংস্কৃতি প্রভৃতিতে 
মিথ্যাচার মিশিয়] মানুষকে কিরূপে মেরুদণ্ডহীন করিতেছে ।***বিদ্রপের 
উজ্জ্বল আলোয় তাহার কষ্ট স্থান কাল ও পাত্রগুলি স্পষ্টতর হইয়াছে-- 
সেগুলিকে আমরা মুহুর্তের মধ্যেই চিনিতে পারি। কিন্তু শুধু বাজের তীক্ষ 
শর হানিয়াই লেখক তাহার কর্তব্য শেষ করেন নাই; বলিষ্ঠ চিন্তা ও 
অন্তরের মমত্ববোধ মিলিয়! তাহার রচনাকে প্রাণবন্ত করিয়াছে। তিনি 
গতানুগতিক প্রচারমূলক গঞ্জ জমাইবার চেষ্টা করেন নাই। এই কারণে 
এগ্ীক্পের প্রারস্তে যে চরিত্র প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিবে বলিয়! পাঁঠক-চিত্তে 
লালা 
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প্রত্যাশা জাগায়, গল্পের শেষে তাহার প্রয়োজন অনুভূত হয় ন! এবং 
মধ্যভাগে যে চরিত্র সহসা উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে তাহার চারিপাশে = 
রোমালের প্রচুর উপাদান খোকাসন্বেও সন্তা ভাববিলাসিতার প্রীধাস্ক ' 
দেখা যায় না। এই বলিষ্ঠ চরিত্রই গরের প্রাণকেন্র। ইহাতে একটি 
গতির তরঙ্গ সৃষ্ট হইয়া চারি পাশের বহুধুগসঞ্চিত অপরিণত অপুষ্ট বিকৃত 
বস্তপুপ্নকে অগ্রগতির পথে সজোরে ঠেলিয়। লইয়া গিয়াছে । সে পথে 
বন্ধনহীন অনন্তের আভাস ও মৃত্যুহীন জীবনের মহিমা অপরূপ হই 
দেখা দিয়াছে। এই ভাবে আলোঁচা উপগ্যাসে যে সমন্টাগুলির. উপর 
লেখক আলোকপাত করিয়াছেন তাঁহাদের লইয়! ভাবিবার অবকাশ যথেষ্ট 
রহিয়াছে এবং সমস্তাগুলি যুগধর্ত্রে সঞ্জীবিত বলিয়া লেখকের দৃষ্টি 
অনুসরণ করিতে করিতে কৌতূহলের অভাব বোধ হয় না। চিন্তাণী 
পাঠকের কাছে উপন্ত।সখানি সমাদৃত হইবে । রর 
আমরা আবার বাচব--শ্রীনগেন দত্ত। দাশগুপ্ত এও কোং 
লিঃ, ৫51৩ কলেজ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । মুলা ২২ টাঁক1। 
তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, তেরশো তিগ্লান্নর মুসলিম লীগের প্রত 
সংগ্রাম এবং চুয়ান্নর মাউণ্টব্যাটেন সাঁলিশীতে খণ্ডিত ভারতবর্ষের 
খ্বাধীনতালাভ-এই কয়টি মুখ্য ঘটনার অন্তরালে বাঙালী-জীবনে যে. 
ূরণাবর্তর স্ষ্টি হইয়াছে--তাহারই চিত্র বইখানির মধ্যে পাওয়া যায়। 
এক সময়ে কোন মতে বীচিবার জন্য যে বঙ্গবিভাগকে আমর! মানিয়া 
লইয়াছি এবং যাহ! মানিয়া লওয়ার অবস্থস্তাবী ফলম্বরূপ খণ্ডিত বাংলায় 









ও ই সৰ সুলগত পরিবর্তনের প্রতি দরদী লেখক ইঙ্গিত করিয়াছেন 
ইহাকে গল্প বলিলে সত্যকার পরিচয় দেওয়! হয় না এবং বন্ধ আখ্যা দিলে 
যে ক্ষুদ্র খটনাগুলি বৃহৎ একটি যুগ-বিধ্বের ধারাকে গ্রন্থিবন্ধ করিয়া 
রদ-বিস্তার করিয়াছে তাহার প্রতিও অবিচার করা হয়? মোট কথা 
: রদ-সাহিত্যের কুশীলবগণকে অনিবার্য ঘটগা-প্রবাহ হইতে উদ্ধার করিয়া 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ কর! হইয়াছে মনে হয়। নিম্নবিত্ত মানুষ- 
সমাজে যাহার! অবহেলিত--ধাহাদের বাস্তব-জীবনের কঠৌরতার সঙ্গে 
: আমাদের পরিচয় অল্প, তাহা রাই কাহিনীর অনেকখানি জুড়িয়! বসিয়াছে। 
তাই আমর! কেন্্রবিন্দশ্বরূপ গান্ধী-আদর্শ অনু প্লাণিত কন্দা সীতানাথকে 
ভুলিতে পারি না। স্পষ্ট দেখিতে পাই--পরাণ, মৌদামিনী, ভালিম- 
কন্যাদের; সোন! মিঞা, সুভদ্রা, দনুজ, সুখদ! বসন্ত, সোনা ধোপা, কেষ্টা 
_ বাউল প্রভৃতিকে অত্যন্ত পরিচিত গ্রাম্য-পরিবেশে আমাদেরই ভাবনা- 
চিন্তা সুখ-দুঃখের অংশ লইয়! ঘুরিয়৷ বেড়াইতে দেখি। 
লেখকের ভাষ! হচ্ছ ও সাবলীল । তিনি বিচ্ছিন্ন বাংলার সমস্ত ও 
বেদনাকে চমৎকার ভাবে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। সাহিত্যরসিক চিন্তাশীল 
ঠিক বইখানি পড়িয়া আনন্দলাভ করিবেন। 
শ্ররামপদ মুখোপাধ্যায় 























তোমরাই ভর ল1-- গ্রীবিভুতিভূষণ মুখোপাধ্যায় । বেঙ্গল 
শান”, ১৪ বন্চিম চাটুজ্জে স্ট্রীট । দাম পাঁচ টাক1। 
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শীতের রুক্ষতা দূর করিয়া মুখশ্রীর সৌন্দর্য্য ও লালিত্য 
বৃদ্ধি করে এবং গান্রচর্মের কোমলতা অক্ষুণ্ন বাখে। 
দিবা লাবণি স্লো ও পাত্রিতে ৪ ক্রীম ব্যবহাধ্য। 


[নই কুশলী 
“নীলাধুরীয়" এবং 'ব্বর্গাদপি গরীয়সী” ডাহাকে ষে মু দান : 
“তোমরাই ভরসা" তাহা কিছুমাত্র কু করে নাই । বিভূতিতূযণেরে রচনার 
প্রধান আকর্ষণ তাঁহার কাহিনীর সাবলীল প্রবাহ এবং তাহার বলিবার 
সহজ সরল ভঙ্গী। কোন দরিত্র অথবা! ঘটনার আবর্তে তীহার গল্প 
কেবলই পাক খাইয়। মরে না। তাহা থামে না, কখনও দ্রুতবেগে চলে, 
কখনও মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়। “তোমরাই ভরসার সুচনা রোমান্টিক 
বিস্ময় ও বৈচিত্রা রোমান্সের প্রাণ । কিন্তু রচনা ও বর্ণনার গুণে লেখক " 
অসাধারণকে সাধারণের পর্যায়ে আনিয়াছেন। মা ও মেয়ে কোন বিপদ 
হইতে আত্মগোপন করিয়া পলাইতেছে। টেনে প্রথম তাহাদের দেখিতে 
পাই । এই দু'জন গল্পের প্রধান নারী-চরিত্র। মেয়েটির 'নাম জাহ্নবী । 
শৈশব হইতেই জাহ্নবী জীবনকে নানা বিপদ-আপদের মধ্য দিয়া যে ভাবে 
দেখিয়াছে তাহ। জীবনের প্রকৃত রূপ নয় | অভিজ্ঞতা! দৃষ্টির যে বিকৃতি সাধন 
করিয়াছিল তাহা সহদ! অন্তহিত হইল । এমনিই হয়। প্রেমের মধ্য দিয়! 
জীবন সত্য রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অধ্বিকাচরণ, অন্ুদাঠীকরুণ, 
নারায়ণী, ডোরা-দি-_নকল চরিত্রগুলিই চমৎকার ফুটিয়াছে। ছোট গক্স- 
লেখক বিভূতিভূষণ আজ উপন্তাসিক বিভূতিভূষণ রূপে সাহিত্যে আনন্দ- 
বিতরণ করিতেছেন । যে শান্ত কৌতুকরস ৪৭ রচনার বৈশিষ্ট্য 
তাহারও অভাব ইহাতে নাই। “তোমরাই ভরসা” স্ষ্টি হিসাবে সার্থক 
হইয়াছে । 








শ্ৰীশৈলেন্দ্ৰকৃষ্ণ লাহ। 
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ধরন রায়। চক্রবর্তী টি এও কোং। 





লামার প্রথম কৰিতাগ্ৰন্থ ভাষণ’ কাব্যামোদীদের প্রশংসা অর্জন 
রিয়াছিল। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থধানিও কাঁবারসিকদের সমাদরলাভ 
রিবে, আশা করি । কবির হৃদয় এবং প্রকাশ-নৈপুণ্য ছুই-ই সুবোধ- 
বাবুর আছে। শেষের একট কবিতা ইকবালের 'আস্বার-ই-খুদীর” 
বন অংশের এবং আর একটি শ্রীঅরবিদ্দের ইরেজী কবিতার 
































ৃ হাতের কাঁজ-গ্রীনদীগোপাল চক্রচত্তী। 
াইব্রেরী, কলিকাতা । মূল্য দুই টাক1। 

| ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দের এবং শিক্ষার খোরাক 
খেলাধুলার মধ্য দিয়া তাহার! কত রকম হাতের কাজ 
থিতে পারে, গঞ্জ আর ছবির সাহাযো লেখক তাহ! সুন্দর ভাবে 
দেখাইয়া দিয়াছেন । কাঠের, বাশের, টিনের, কাগজের কত রকম খেলন। 
তাহারা নিজেরাই গড়িতে পারে, তাহ! দেখিয়া তাহার! নিশ্চয়ই শিল্প- 
রচনায় উৎসুক হইবে । 


সঙ্কলিতা-__্রদগ্য় ভট্টাচার্য্য । পূর্বাশী লিমিটেড। পি-১৩ 
“গণেশচন্ এভেম্থা, কলিকাত|। 
“মেঘে ছায়াঘন হ'ল আকাশের দিন 
পৃথিবীতে আজ তমাল হয়েছে কালে! 
তোমাদের দেহ-যমুনায় চলো রাধা 
কীদে ন। উন্মিমাল! ?--* 
হিমগিরি হতে মেঘের ধ্বনি কি শোনে।? 
উমা, তোমাদের দেবতা মেলেনি আঁখি, 
কত যুগ্ন গেল, যাবে আরে! কত যুগ, 
কত মেঘ, কত ব্যথা ।” 
কবির মন অতীতের রহন্তছায়া, বর্তমানের শ্রোতধারা, ভবিষ্যতের 
: স্বপ্নমায়। সব মিলাইয়। সৌন্য্যসৃষ্টির আনন্দে বিভোর | কল্পনায় অবিশ্বাস 
নাই, বাস্তবের অন্বীকৃতি নাই, কবিতীগুলিতে রসামুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় 
তরর্গ _-প্রীজবিনাশচন্্র সাহ!। ভারতী লাইব্রেরী, ১৪৫, কর্ণ- 
জামিন ষ্ট্ৰীট, কলিকাত1। মুলয--২২। 
সচিত্র কবিতার বই | 


. বাণী-্রীবিনয়কৃষ্ কর। গ্রমতী প্রতিমারাণী দেবী কর্তৃক 
পাঃ আনিসাবাদ, পাটন! হইতে প্রকাশিত । দাম--১1৭ 1 
ও ০৭ ভাব এবং কল্পনা আছে, রচনারীতি গদ্য পদ্ভের মাঝা- 
মাঝি, পড়িতে মন্দ লাগে না। উৎসর্গ-কবিভাঁয় “দিলাম তোমায় মিলায়” 
অর্থহীন এবং শ্রুতিকটু। 
অগ্নিহোত্রী-_ব্জযগ্গোপাল। ১০৬. হালদার লেন, কলি- 
| ুলা-১ 
নিত কবিতার সমষ্টি । আন্তরিকতা ও বলিষ্ট- 
র গুণে কবিতাগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে । 
- শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় - 


ন্ধী-দৰ্শন--কংখ্রেদ পুস্তক-প্রচার-কেন্দর, ১, স্যামাচরণ্‌ দে 
কাতা। পৃষ্ঠা ৭২, মূল্য--১৫+ আন1। 
ংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই গাঁন্ধীমতবাদের সহিত কোন-নাকোন 
হ। বাণীতে; বক্তৃতায়, লিখিত বহু হিন্দী, গুজরাটা 
ই ইনার উপদেশগুলি ছড়াইর! আছে। 



























জাগে । এই সমস্তের মার সংগ্রহ একখানি ক্ষ পুস্তকে, ॥ 
করিয়া কংগ্রেদ সাহিতা-সজ্ঘ গান্ধীভক্তদের ধন্যবাদতাজন হ 
মহাক্সাজী নিজেই বলিয়া থিয়াছেন ধে তাহীর জীবনই ত1 
গার্ধী-দর্শনকে গান্ধী-জীবন হইতে পৃথক করিয়া দেখাও যায় না, 
যায় না। আশা করি, পরবন্তী সংস্করণে প্রকাশকগণ 'গাধী-দরশনে। 
সহিত মহাআজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত করিয়া পুস্তকথা 

পূর্ণতা! দান করিবেন! 













শ্রীঅনাথব 


কালোর বই-রীহনীলচন্্র স্রকাঁর। দিগন্ত « 
২০২, রাদবিহারী এভিনিউ, কলিকাতী-১৯ 1 মুল্য ২॥* টাঁকা। 
ছেলেদের সচিত্র বই। কালো, ধলো, তাদের বাব পিসি এবং 
ও নানা পশুপক্ষী লইয়! লেখক একটি চমৎকার গল্প রচন! করিয়া 
বাংল! শিশু“দাহিত্যে এ ধরণের পুস্তক বিরল। পশুপক্ষীরও 
প্রকাশের নিজন্ব ভাষা আছে। কিন্তু তাহ! মানুষের ছূর্ব্বধ্য। 
তাহাদের ডাকের তাৎপর্য্য বুঝিবার এবং গর ও কতকগুলি ছড়ার 
তাহা শিশুদের বোধগম্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ঘটনা বণ 
মনুষ্য ও পশু-চরিত্র চিত্রণে লেখক বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় 
সবকিছু মিলিয়া এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহা 
চিত্তকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিৰে। এই কাহিনীতে মানুষ 
যেন প্রম্পরের পরিপূরক হইয়! কাহিনীকে স্বাতাবিকত্ব দান করিয় 
কোথাও কষ্ট কল্পনার লেশমাত্র নাই। হ্হচ্ছন্দ গতিবেগে গল্পের « 


ছোট ভ্রিমিচরাঢগর অব্যর্থ উত্ধধ 


“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে: 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই ছি 
অসুবিধা দূর করিয়াছে | 
মূল্য--৪ আঃ শিশি ডাঃ মাং সহ--১৮* আনা) 
ওরিচক্সপ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্ক লিঃ 
৮1২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা--২৫ 











ইউফোরা বয়! কম্পাউণ্ড ট্যাবনে 
হাপানীকে চিরতরে আরোগ্য কং 
কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্থুল কতৃক অন্থমোদিত ও মান 
ডাক্তার আর, এন, চোপড়া প্রমুখ চিকিৎসকগ্‌ণ দ্বার 
ব্যবহৃত ও প্রশংসিত । 
উল স্মুহাভ্জি 
কেমিষ্ট ও ডাগিষ্ট 
৮৫নং নেতাজী সুভাষ রোড; কলিকাতা--১ 





ই চ 

ll পানি গুধু ছেলেদেরই ন নয়, বযৰদেরও আনন্দদান করিবে। 
শ্ীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 

এ বুধের সাহিত্য _-বিজয় ব্যনার্জি। শীগুরু লাইব্রেরী । 


টা ২৪, কর্ণওয়ালিন ্রীট কলিকাত|। দাম ৩" টাকা! 
.. পুস্তকখানি লেখকের মৃত্যুর কিছুকাল পুর্বে প্রকাঁশিত। ইহা নিয়- 


লিখিত কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত ঃ (১) আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য, 


(২) আমেরিকান সাহিত্য, (৩) বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ান উপন্তাস ও গল্প, 
(8) বর্তমান জানান সাহিত্য, (৫) ফরালী উপস্তাস, (৬) উহু সাহিত্যের 
গল্প ও উপগ্ঠ।স, (৭) এ যুগের হিন্দী কবিতা, (৮) আধুনিক কালে বাংলা 
সাহিত্যে গল্প ও উপন্ভান, (৯) আধুনিক বাংলা কবিতা। বিংশ 
 শতীব্বীতে বিভিন্ন দেশে যে সকল কবি কথাসাহিত্যিক এবং নাট্য- 
কারের সাধনায় সাহিতো নূতন ধারার প্রবর্তন হইয়াছে, যুগচেতন! প্রতি- 
ফলিত হইয়াছে ষাহাদের রচনায়--এই গ্রন্থে লেখক প্রধানতঃ তাহাদের 
জীবন ও সাহিতাৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছেন । 
আলোচন! সকল ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। 
ম্‌ ন দাহিতোর প্রদঙ্গে লেখক হুইটম্যান, এডগার এলেন পো, 
























“আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গল্প ও 
ন” অধ্যায় পড়িলে বুঝা যায় যে, লেখক বর্তমান বাংলা কথা- 
হিতের অক্লান্ত পাঠক ছিলেন। ভর মতে "আধুনিক বাংলা সাহিত্য 
শ্রধানতঃ দেই সাহিত্যকে বুঝায়, যে সাহিত্য সুরু হয়েছে কলোল- 
কে। অর্থাৎ, আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস বিগত পঁচিশ 
| মধ্যেই সীমাবদ্ধ।” এ সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে-- 
গার সাহিত্য অতি-আধুনিক সাহিত্য নামেই পরিচিত । যাঁদের 
লেখক এই অধ্যায়ে বলিয়াছেন তাঁদের অনেকেই কল্লোল যুগের 
ই নন এবং কলোলগোষ্ঠীর অন্তভূর্তও নন। যেমন--বিভূতি 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বন্সু, পরশুরাম, বিভূতি 

মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ প্রভৃতি । আলোচনায় 
যে তথ্য-ঘটিত অনেক ভুল আছে লেখক ভুমিকায় তাহা স্বীকার 
রিয়াছেন। অনেক ভুলক্ৰটি এবং অসঙ্গতি সত্বেও ঘঞ্পপরিসরের মধ্যে 
এধুগ্নের বিশ্ব-সাহিত্যেরপরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়া লেখক সাধারণ 


লী পাঠকের ধন্তবাদভাজনহইয়াছেন। 
a শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


পরমহংস শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ সরব্বতী--সঙ্কলয়িত ও 
প্রকাশক স্বামী ভাস্করানন্দ সরদ্বতী, আনন্দ আশ্রম -কাঁলনা, বদ্ধমান। 
পৃষ্ঠা ৮ +৩৮৯.. মূল্য তিন টাকা মাত্র । 

 অঙ্কলয়িতা স্্যাদিনী মাতাজী পরমহংসের শিষ্য তিনি মাতাজীর 
বিস্তারিত জীবন-বৃত্তান্ত, উপদেশী মৃত এবং আননদা শ্রমে আচরিত কার্যাবলী 
স্তবগীতিসমূহ এই গ্রন্থে মন্ধলন করিয়াছেন। 

















যে. বিস্তমান তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মাতাজীর জীবন। ইনি ভারতের 
একজন বিশিষ্ট স্বাধীন নৃপতির আদরের হহিতা। আশৈশব সাধন- 


মোহপাশ_ হিন করি তিনি স্বীয় রাজগুরুবংলীর| মহাসিদ্ধ এক 


ভারতে নারী-গুরু এবং নারী-সন্্যাসী প্রাচীন কালের স্কায় কলিকালেও 


ব্লাক ও অবান্তর দান, প্ৰাগ ব্রেন, ১২০২ খোলার সারকুলার নো কলিকান্তা । 


রর পৰ অবল্ষন করেন । সা বর কৃপায় 
তিনি প মহস ীর্ঞানানন্দ সরহ্বতী রূগে প্রনিন্ধি- 


| 1 লাভ করেন এ এবং কারনায় 'আনন্দ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়া শেষ জীবন 


অতিবাহিত করেন। সমৃদ্ধ দরিদ্র নিৰ্বিশেষে বহু নর-লারী তাহার 
কৃপাশ্রয়ে ধন্ত হইয়াছিলেন। সন্কলয়িতা যথেষ্ট অরমন্বাকার করি! এই 
ছুল্লভ জীবনকাহিনী সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। মাঁতাজীর 
উপদেশাবলী ধৰ্ম্মানুরাগীমাত্রেরই জীবনে পরম উপকার সাধিত করিবে। 


তরণী-বিহার-_্রমৎ স্বামী ভান্করানন্দ সরশ্বতী। বৰ্দ্ধমান, 
কাঁলন।--আনন্দ আশ্রম হইতে শ্রীক্ষেত্রনাথ ডাঙ্গালী (ঘোষ) কর্তৃক 
প্রকাশিত। পৃঃ ৪*, মূল্য আট আন) 
বাংলা পদ্তানুবাদসহ সরল সংস্কৃতে শ্রীকৃষ্ণসীলাগীতি বিষয়ক কাব্য- 
পুস্তিক।। গৌরচন্ররিকাসহ নয়টি বিরামে শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিহারস্লীলাকথা 
সহজ সংস্কৃত কবিতায় গ্রন্থকার বর্ণন। করিয়াছেন । মুল ‘এবং অনুবাদ 
দুইই সহজ ও শ্রুতিমধুর হইয়াছে। নমুনাব্বরণ একটি কলিক! উদ্ধত 
কর! গেলঃ 
“নাম ধাম চ, বিদ্ম নহি তব, হা বয়ং নিরুপায়াঃ। 
উচ্ছ সিত জল-ভঙ্গ-দর্শন-বিহ্বল! যমুনা ়াঃ ৷” 
“জানি না তব নাম, চিনি না তব ধাম, ভরসা নাহি কিছু জাগে । 
যমুনা ঢেউগুলি, উঠিছে দুলি ছুলি, হেরিয়। বুকে ওর লাগে 1" 


জ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


স্বামী বিবেকানন্দ--গ্রতাপসরপ্রন রায়। জেনারেল খিণ্টা্ন” 
এণ্ড পাবলিশীর্লিঃ, ১১৯ ধৰ্মমতল। স্রাট, কলিকাত!। পৃ, 1৭ +১৫৩ । 
মুল্য দেড় টাক!। 
প্রতি বংসর বঙ্গদেশে সাড়ম্বরে বিবেকানন্দ-জন্মোংসব অনুষ্ঠিত হইয়” 
থাকে। এবারেও সম্প্রতি ইহ! উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মহাপুরুষের 
আবির্ভাব ও তিরোভাবকে হিন্দুগণ বাৎসরিক ক্রিয়াকলাপের :অঙ্গ করিয়া 
লইয়া! থাকেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাঙালীর চিত্তে এমন দৃঢ় আমন লাভ 
করিয়াছেন যে, এখনই ডাঁহাদের এই গৌরব দান করিয়া জাতি নিজেকে 
ধন্য বোধ করিতেছে। এতাদৃশ চিত্তজয়ী মহাপুরুধদের জীবন-কথা বাঙালীর ০ 
যতদিন ভাষ! ও সাহিত্য থাকিবে ততদবিনই আলোচিত হুইয়1 চলিবে । : 
স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী বাংল! জীবনীগ্রস্থ বহু রহিয়াছে। 
কাজেই তংৎসনন্ধীয় নূতন কোন জীবনী হস্তগত হইলেই হাহা জানি তাহা 
ছাড়া আরও কিছু জানিবার আগ্রহ হয়। আলোচ্য পুস্তকথানি কিশোর 
পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ করিয়াই লিখিত। ইহাতে নূতন কিছু আশা 
করা সমীচীন নহে, এত স্বপ্প পরিসরে কোন বিষয়ের বিশদ আলোচনা! 
সম্ভবও নহে। তথাপি একই স্থলে স্বামীজীর চোখা চোখ। কথ! আর 
মর্খম্পর্শী বাণী আবার কিছু পাঠ করিয়া তৃপ্তিলীভ করিলাম। 
ইদানীং বাংলাভাষায় জীবনী রচনার নূতন ভঙ্গীর সুচনা হইয়াছে। ছোট 
ছোট কথা, ছোট ছোট প্যারা, যেন কেহ চোখের সন্মুখে কথা কহিয়া 
যাইতেছে এইরূপ । সার্থক শিল্পীর হাতে এরূপ ভঙ্গী সরস হইয়া উঠে। 


অনুভব করিতে পারি। এই মানদণ্ডে বিচার করিলে লেখকের রচনা? 
কতকটা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

ডক্টর শ্রীরমেশচন্ত্র মজুমদারের সারগর্ভ 'মুখবন্ধ'টি পুস্তকথানির গৌরব 
বর্ধন করিয়াছে। স্বামীলীর বাণী ভারতবানীকে দ্বাধীনত!-মক্তরে উজ্জীবিত 


করিয়াছিল । সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সেযুগেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। 


ডক্টর মজুমদারের মুখবন্ধে পুনরায় একথা পাঠ করিয়।৷ বিশেষ আনন্দ 
ভজনে তাহার ্বাভাবিক অনুরাগ । কৈশোরে সুখ্ধর্য্য এবং ভোগের 


পাইলাম । 
" জ্রীযোগেশচন্দ বাগল 

















যাপাধ্যায় 








কোরিয়ায় রাধরপুঞ্জ বাহিনীর সেবাকার্য্যে রত ৬০তম ভারতীয় ফিল্ড এঘুলেন্স 


ঠন্তর বাপ! ও হহাজ! গান্ধী 


অফিসার মেজর এন. বি. বানাৰ্জ্জি 





বিবিধ প্রসঙ্গ 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৫১ 


বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তদত্ত লইয়া নানারপ বাঁদাহুবাদ 
চলগিয়াছে। ইহার ফলাফল সাধারণভাবে প্রকাশ করা উচিত 


কি অন্চিত সে বিষয়েও, পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে তর্ক-: 


. বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ করা কেন হুইবে না সে 
, বিষয়ে যে শেষ উত্তর পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী দিয়াছেন 

ইন কাহুনের হিসাবে তাহার মূল্য ও ওজন যাহাই 
হউক তাহা সাধারণের নিকট যথাযথ. বলিয়া গৃহীত. হ্য় 


নাই। কিন্তু ইহা না প্রকাশ করার সমীচীন কারণ আছে।. . , 
কোনও বিশেষ পরিবারের দোষক্রটি বা তাহার নব * 


বর্গের কার্যকলাপের মুখরোচক বিবরণ পাঠের জন্ভ সাধা- 


রণের যে গুংসুক্য আছে তাহা অবস্ত এই রিপোর্ট প্রকাশ না' 


করায় পুর্ণ হুইল না এবং পরনিন্দা বা পরচর্চার যে প্রত্যক্ষ 
মূল্য সাধারণ লোকে দিয়া থাকে ভাহা হইতে সংবাদপত্রগুলি 
বঞ্চিত হইল ইহাও ঠিক। কিন্ত অন্য দিকে ইহা প্রকাশ 
করিলে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় ভারত "ও জগতের উচ্চ- 
শিক্ষিত সমাজে অকারণে- সম্পূর্ণ ভাবে পতিত ও হীন বলিয়! 
গণ্য হইত ইহাও ঠিক। 


দারোগার তদপ্তের অঙ্থব্ধপ-। ইহাতে এই মাত্র বুঝা যায় যে, 
৯. কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের পরিচাদন ব্যাপারে সংস্কারের 
বিশেষ প্রয়োজন আছে৷ এবং স্যায়সঙ্গত ভাবে উহার ব্যবস্থা 
হওয়] উচিত । বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তদন্তের মূল বিষয় হওয়| 
উচিত জীর্ণ পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে আহ্াত না করিয়া তাহার 


সংস্কার ও উন্নতির পথ নির্দেশ ধরা । র্যক্তিবিশেষ বা! ব্যক্তি- - 


সমষ্টিকে হীন ও দোষী প্রতিপন্ন করার আগ্রহে 'অরিবেচকের 
সকার অতি খেলো ভাবে চালিত তদস্তের ফলাফল প্রকাশ 
করিয়! সেই প্রতিষ্ঠানকে ধূলিসাৎ করার সপক্ষে আমরা কোনও 
যুক্তি পাই নাই।-.আমাদের মতে এই'তদস্তের রিপোর্ট এই- 


এই রিপোর্ট যাহারা স্থিরভাবে পাঠ" 
করিয়াছেন তাহারাই বুঝিয়াছেন যে, ইহা! অসম্পূর্ণ এবং বহিরঙ্ক, * 


মাত্র প্রমাণ করিতেছে যে, এই ব্যাপারের পূর্ণাঙ্গ ও সমীচীন 
তদ্তের প্রয়োজন ও অবকাশ রহিয়াছে । 

যাহাই হউক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন ও তির 
ইত্যাদির ব্যবস্থা নুতন হওয়া উচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
১৯০৩ সালের ব্যবস্থায় পরিচালিত হওয়ায় ইহা পিছাইয়া 
গিয়াছে ও যাইতেছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই 
কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় বিল প্রণয়ন 
করিয়াছেন ও সপ্প্রতি উহাকে সিলেক্ট কমিটির মতামতের জন্য 
প্রেরণ করিয়াছেন। এ কমিটির মতামত প্রকাশিত ন! হওয়া 
পর্যন্ত এই বিলের সম্যক আলোচনা ও বিচার করা সম্ভব 


" অয়, কেননা কমিটির বিচার যদি স্থশ্ম হয় তবে অনেক বিষয়ে 


অল্পবিশ্তর পরিবর্তন হওয়া সম্ভব৷ 


যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা-আয়তনের বি 
প্রধানতঃ আচার্য, অধ্যক্ষ, শিক্ষক ইত্যাদি শিক্ষা ব্রতী বিশেষজ্ঞ- 


‘দিগের হাতে থারা উচিত ইহা স্বতঃসিদ্ধ নীতি। এই মূল নীতির 
- ব্যতিক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের, উচ্চশিক্ষা দান বা গবেষণা ও তত্বৃহ- 


সন্ধান কার্ধ্য ব্যাহত ও স্ষুপ্ন হইতে বাধ্য । একথা! স্বরণ রাখিয়া 


উপস্থিত বিলের সকল ধার! অতি শুগ্ষভাবে আলোচিত হওয়! 
- উচিত এবং উহার ' পূর্ণ বিচারের পর পরিষদের সম্মুখে আসা 


উচিত । শিক্ষাদান ও জ্ঞান অর্জনের পথ নিষ্কণ্টক রাখা চাই। 
. আমাদের মতে, প্রাদেশিক সরকারের ৭ সংখ্যক ধারা 


অহু্যায়ী তদারকের ক্ষমতা,:.১০ সংখ্যক বারা! অনুযায়ী ভাইস- 


চ্যান্সেলার নিয়োগের ক্ষমতা, সেনেট গঠন ও ইহার ক্ষমতা 
নির্ধারণ এই তিন বিষয়ে বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। না 
হইলে বিশ্ববিস্ভালয়ের তপ্ত কটাহ হইতে হলস্ত অগ্নিতে 
নিক্ষেপের ভয় আছে। 

বিশ্ববিতালয়সংশ্লি্ কন্ষিটিউয়েন্ট কলেজে উচ্চতম শিক্ষা- 
দ্বানের ব্যবস্থা বা গবেষণাগার স্থাপন সম্পর্কেও বিচার হওয়া 
প্রয়োজন |. আয়ের সমীচীন ব্যবস্থা না থাকিলে এঁরপ 


আয়োজনে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্যের (জবর হুইতে 


bl ইহা মনে রাখী পা দয | 


সি 





৪৮৬ 


পাপা লাদ 


বাংলার বাজেট 


বাংলার বাজেট পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ হুইয়াছে। 
যে আকারে উহা পেশ হইয়াছিল সেই আঁকারেই পাঁসও প্রায় 
হইয়া গিয়াছে । এবার পরিষদে একটি বিরোধী দল থাকায় 
ছাটাই প্রস্তাবে প্রবল আলোচন! হইয়াছে, কিন্তু সওয়াল 
জবাব সকলের মধ্যেই আমরা অনেক স্থলে. একটি! অবাস্তবের 
পরিচয় পাইয়াছি। তর্ক উা্পন যাহারা করিয়াছেন তাহারা 
যেভাবে সাদা-কালো সব কিছুই কালোই বলিয়াছেন, উত্তরদান 
কালে সমান জোরেই কালো-সাদা! সব কিছুকেই সাদা বলা 
হুইয়াছে। ইহাই বিলাতী পার্ট পলিটিক্স এবং এই পিচ্ছিল 
পথেই দেশ নীচে নামিতেছে। 


বাজেটের বরাদ্দ লওয়ায় এবং তাহার খরচে আমর! বিশেষ 
কোন কৃতিত্ব দেখিতে পাই নাই। জনকল্যাণের বরাদ্দ টাক! 
খরচ হয় নাই কিন্তু বিভাগীয় খরচ খুব বাড়িয়াছে। এই ব্যয়বৃদ্ধি 
যাহারা অনেকটা! সংযত করিতে পারিতেন তাহারা করেন 
নাই। . খাগ্চক্রয় ব্যাপারে বছ টাকা আগাম দেওয়! হইয়াছে, 
উহার সমস্ত আদায় হয় নাই। আশ্র্ষ্যের বিষয়, অনাদায়ী 
টাকার অধিকাংশ বাকীর হিসাব হইতেও বাদ পড়িয়া গিয়াছে। 
&েট ট্রা্ঘপোর্টের বরাদ্দ অভ্যস্ত অডুত ভাবে উপস্থিত করা! 


প্রবাসী 





১৬৩৫৭ 





হইয়াছে । 
পেট্রলের পরিমাণ প্রভৃতি অত্যাবন্ঠক সংবাদ বাদ রাখিয়া 
কেবলমাত্র ঢাল! বরাদ্দ হুইয়াছে। মাদ্রাজ, বোস্বাই, উত্তর 
প্রদেশ প্রভৃতির ষ্টেট ট্রালপোর্টের হিসাবের পাশে আমাদের 
বরাদ্দ অতিশয় হাস্যকর বলিয়া মনে হইবে । 


বাপের সংখ্যা, কর্ণচারীদের সংখ্যা ও বেতন, . 


বাজেটে একটি প্রকা গলদ আমরা লক্ষ্য করিতেছিন 


গত তিন বৎসর যাবৎ জনবল্যাণের নামে প্রায় ১৪ কোটি 
টাকা মূল বাজেট পরিষদে উপস্থিত করিবার সময় বরাদ্দ করা 
হইতেছে । এ সঙ্গে ডিপার্টমেন্টগুলির কাজ বাড়িবে বলিয়া 
বাঁড়াইরা লওয়া হইতেছে । বৎসরের মাঝখানে বাজেট 
সংশোধন করিয়া ভনকল্যাঁণের বরাদ্দ অর্ধেক করিয়া ফেলা 
হুইতেছে। প্রকৃত খরচের হিসাব বাহির হইলে দেখা 
যাইতেছে খরচ তার চেয়েও কম হইয়াছে। বছরের পর বছর 
এইরূপ চলিতে থাকিলে জনসাধারণ ইহাকে ডিপার্টমেণ্টের 
খরচ বাড়াইবার ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারে 
না। এ বৎসর বাস, ট্যাক্সির উপর নূতন কর বসানো! 
হইতেছে কিন্তু ঘোড়দৌড় প্রভৃতি বাজ্জীর উপর ট্যাক্স 
কমাইয়! দেওয়া হইয়াছে ।- 

ক্যাপিটাল বরাদ্বগুলি কিরূপে ইচ্ছামত ঢালা সাজা করা 
৮ তার খানিকটা নিদর্শন দেওয়া গেল £ 
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১৯৪৯-৫০ ১৯৪৯-৫০" ১৯৫০-৫১ - ১৯৫০-৫১ ১৯৫১ ৫২ 
বরাদ্ধ প্রকৃত খরচ. . মূল বরান্ব সংশোধিত-বরাদ্দ মূল বরাদ্দ 
্‌ লক্ষ টাকা লক্ষ টাকা লক্ষ টাকা লক্ষ টাকা লক্ষ টাফা 
রাস্তা তৈরি ২৩৫ ১৯২ ২৫৪ ৩১৩ ২৯৭ 
কীচড়াপাড়া ক্ষীম ১৭৮ ৫৪ ৪৭ ২ ৮৪ 
ময়ুরাক্ষী স্কীম ৮৬ ৮১ ১১২ ২ 
দামোদর ক্ষীম ৩৫৭ ২১০ ৪৬১ ৩৮৮ ৬৭১ 
পুনৰ্ববসতি ১৬৩ ? ২৫৯ ৪৬ ৮৪ 
বাস- ৭২ ৩৮ ৭৫ ৭৩ ৪৮ 
উত্তর কলিকাতা বিদ্যাং ক্ষীম ৯১ ১৫ ২৪ ২৪ ২৩ 
শিল্প সংগঠন ৬২ ২১ ১১ ২৬ i ৩৩ 
ধাদ্যের ব্যবসা! ৩৪২ ২২৩ ১৬০ ১৬৩ ১০. 
১৫,১৬ ৮ ১৩৪ ১৪,৯১ ৮৭২ ১৪১৯২ 
এই তালিকার দেখ! যাইতেছে যে, ক্যাপিটাল বরাদ্ধ রূপে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোন্নতির বরাদ্দ | 
প্রতি বংসর ১৪1১৫ কোটি টাকা ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থিত করা ১৯৪৯-৫০ ১১৪৯-৫০ ১৯৪৯-৫০ 
হয়, কিন্তু সংশোধিত বাজেটে বা প্রক্কত খরচে উহা ৮ কোটির মূল বাজেট সংশোধিত বাজেট প্রক্ত খরচ 
ঘরে নামাইয়া আনা হর | | টাকা - টাকা - টাকা 
জনকল্যাণের বরাদগুলিরও ঠিক এই অবস্থা। নীচের গ্রাম্য ডিল্পেব্দারী 
তালিকা! তার প্রমাণ । ১৯৪৯-৫০-এর প্রন্কত খরচের হিসাব ও হেল্থ ইউনিট ৮০ লক্ষ ৭১,৪৫,০০০ ২৩,৫২,৮৬৪ 
পাওয়া যায়। এ বৎসর মূল বাজেটে--সংশোধিত বাজেট এবং চালু হাসপাতালের 
প্রকৃত খরচের তুলনা! করিলেই আসল ব্যাপার ব্রা পড়িবে । উন্নতি ১৫৯ ৭৮২,০০০  ৫,৫৮,১৬২ 





দাঙ্গার বছরে কলিকাতা পুলিসের বরাদ্দ ছিল ৬৩,৯৬,০৪০ 
টাকা, উহা বাড়িয়া এবারে হইয়াছে ১,৯১,০৫,০০০ টাকা। 
অবিভক্ত বঙ্গে পুলিসের খরচ ছিল ৩ কোটি, এক-তৃতীয়াংশ 
বঙ্গে উহা হইয়াছে সাড়ে ৫ কোটি, অর্থাৎ প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি। 
যদি দেখিতাম পুলিসের কাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে তবে 











চত্র বিবিধ প্রস্গ--বাংলার বাজেট ৪৮৭ 
কলিকাভায় সংক্রামক | কিছু বলিবার ছিল না । কিন্ত তাহার অভাবে আমর! বলিতে 
_ ব্যাধি হাসপাতাল ৩ », ২,৫০,০০০ ১৬,০০০ বাধ্য যে, শুধু বরাদ্দ. বাড়াইলেই দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা 
নৃতন এব্ুলেন্দ ৬, ১৩,৬৮,০০০ 8৫,8৫৯ হয়না। ll ঠি ঠ 
যল্স! হাসপাতাল ১৩৯ ১১১২৭১০০০ ৯,৫১,৪৯৫ খাদ্য ক্রয়ের জন্য আগাম টাকা দেওয়া হয়। এই টাকা 
নীলরতন সরকার আদায় এবং বাকীর হিসাব নিয়োক্ত রূপ £ 
“মেডিকেল কলেজ ১০ »» ৪১৪০১০০০ ২,৪২,৭২৫ . আগাম আদায় বাকী 
ফাঁর্দেসি শিক্ষা থই ,, | ৫০১০০০ ৯১১০০ প্র দেওয়া হইয়াছে হইয়াছে পড়িয়াছে 
হেল্থ এডুকেশন ১০১ x x টাকা টাকা টাকা 
্রস্থতি ও শিশু- - ১৯৪৭-৪৮ (প্রকৃত খরচ) ৪৩,৪৮,৫০২ ১৫,৮০৬ ৪৩,৩২,৬৯৬ 
ফল্যাপ ২, ১,০০,০০০ ৫৯,২০১ ১৯৪৮-৪৯ (এ) ৬৪,৪৮,৬৯৭ ৪২,২৩,৩৫১ ২২,২৫,৩৪৬ 
কুষ্ঠ চিকিৎস! ২,২৪,০০০ ১,৮১,০০০ ৩০,৯৫০ ১৯৪৯-৫০ (এ) ৭২,৭৮,৯০০ ২০,৫৬৭ ৭২,৫৮,৩৩৩ 
রা | ১,৩৮,১৬,৮৭৫ 
ণ ২ লক্ষ 
্বাস্থযোন্নতি জাতির পর্বপ্রধাঁন কর্তব্য এবং এটি প্রধানমন্ত্রীর - ১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে নূতন আগাম বরাদ্দ হইল ৭৯ 
নিজদের বিভাগ । এইখানেই এই অবস্থা । শিক্ষার বরাদ্দেও লক্ষ.টাকা এবং আদায় ধরা হইল ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা । 
উহা! ভিন্নরপ নহে। এবারকার বাজেটে আগাম বরাদ্দ হইয়াছে ৮২ লক্ষ টাকা 
১৯৪৯-৫০ ১৯৪১-৫০" এবং আদায় আশা! করা দিয়াছে ৭৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ আবার 
ূ রি প্রকৃত খরচ ৯ লক্ষ টাকা বাকী পড়িবে 1] ১৯৫০-৫১ সালের আশা কর! 
যাদবপুর কলেজ ৯০ হাজার ৬৪ হাজার বকেয়া ৪৬ লক্ষ টাকা আদায় হইলেও ১ কোটি টাকা বাহিরে 
৯ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষালাভা্থ পড়িয়া থাকে । এই টাকা কোথায় কাহার নিকট আছে 
স্কলারশিপ ৪ লক্ষ, ১,১৭,৬৯২ তাহার হিসাব দেওয়া হইল না কেন? . 
্াভুয়েট শিক্ষক-শিক্ষয্িত্র - = ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট. বাজেট আলোচন! করিলে এবং ক্ষয়পূরণ, 
- ট্ৰেনিং ২,১৫,০০০ ৫৬,০৮২ - সবলধনের সুর, পেট্রল ইত্যাদির বাকী প্রভৃতি হিসাব করিলে 
বনিয়াদী স্কুল ৩,৫০,০০০ ১,৮৭,৫৬৩ প্রতি বৎসর মোটা. টাকা লোকসান হইবে বলিয়া মনে হয় 
প্রাইমারি ট্রেনিং কলেজ ৫ লক্ষ ১,৭৬,৫২৬ কারবারের ফলাফল এইরূপ £ ৃ | 
মেয়েদের কলেজ ১,৭৫,০০০ ৯৫,২০০ নিযুক্ত বূলধন . নীট আয় লাভ 
ডিপার্টমেণ্টগুলির খরচ কিভাবে বাড়িয়াছে তার নিদর্শন : ১৯৪৮-৪৯ ২৭,৫৪,১৫৬ (৪,১৮২,৭৬৮ ২৮,০০০ 
১৯৪৯-৫০ ১৯৫০-৫১ ১৯৫১-৫২ ১১৪৯৫০ ই... 902 
মুল বরাদ্ধ ১৯৫০-৫১ ১,৩৮,০৯,৮১০ ৫,০০০ 
হাজার টাকা হাজার টাকা হাজার টাকা ১৫১৫২  ১৮১৮৫৮১৮১০ ৫,১০,০০০ 
সেক্রেটারিয়েট " ৫,৬৪ ৬,৫০ ৭,00 লাভ-লোকসানের খতিয়ান বাঞ্জেটে দেওয়| হয় নাই । 
জেল! শাসন ৭০১০৫ ৮০১৮৭ ৮৪,৫৬ ১৯৫১-৫২ জালের বরাদ্ধ নীট আয় লাভ দড়াইবে, তর্কের 
সাধারণ শাসন ২,২১১৭২ ২১৩৮১০০ ২১৭০,৯৩ খাতিরে ইহা ধরিয়া লইলেও দেখা যায় শতকরা ২1০ টাকা 
বিচার বিভাগ ৭০১৭. . ৯৪,১৮ ১,০০,৩০ মাত্র লাভ হইবে । বাংল[-সরকারের কিঞ্চিৰধিক ২০০ বাস 
" জেল ৭১১৩৮ ৯১,০০ ১,০৩,৮১ আছে, তন্মধ্যে ১১৫1১২৫টি রাস্তায় খাটে। এই কয়টি বাস 
কলিকাতা পুলিস ১,৪৫,৮৬ ১,৬৭,১৭ ১৯১০৫  চালাইয়া বছরে ৪৮ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রয় হইতেছে, 
মোট পুলিস ৪৬১৯১ ৪১৮২১৭৬ ৫১৪৬,৩৪ ইহাতে আয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। বোষ্বাইয়ে ছে 


ট্রা্সপোর্টে ১৯৪৮-৪৯ সালে মোট মূলধন লী হইয়াছিল ১. 
কোটি ৯ লক্ষ টাকা, ইহাতে বাস কেনা হইয়াছে ৫৪৩টি, 
১৬৩টি রুটে দৈনিক গড়ে ৪০,৭০০ মাইল বাস চলিয়াছে, ৪৮ 
লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রী হইয়াছে এবং নীট আয় হইয়াছে 
১৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাক! ! ৫৪৩টি বাস থাটাইয়! ৪৮ লক্ষ 


৪৮৮ 





দ্রাড় করাইয়াছে ; আর পশ্চিমবঙ্ত ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট ১২৫টি বাস 
খাটাইয়া ৪৮ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রী করিয়! ১৯৫০-৫১ 
সালে শীট আয় ৫ হানার এবং ১৯৫১-৫২ পালে ৫ লক্ষ 
দেখাইতেছেন। ইহাতে আমাদের মনে খটকা লাগিতেছে। 
খরচের প্রডেদ কোথায় সেট! পরীক্ষা কর! প্ররোজন | 

" পুনৰ্ব্বদতি বিভাগের ১৯৪৯-৫০ সালের অডিট করা হিসাব 
বাজেটে দেওয়া হয় নাই কেন তাহাও ভ্রানাঁন উচিত ছিল। 

- বাজেটে যে সব টাকা বরাদ্ধ হয়, বিশেষতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য 
এবং রাস্তা নির্দীণের বরাদ্দের টাকাগুলি বংসরের মধ্যে কেন 
খরচ হয় নাই তাহার কৈফিয়ত প্রত্যেক বৎসর বাজেট-বন্তৃতায় 
দেওয়া উচিত। নিজেদের' ইচ্ছামত বাঞ্জেট বরাদ্দে মোট! 
টাক] দেখাইয়া পরে পেটা বৎসরের শেষে বিনা বাক্যে 
কাটিয়! দেওয়া গণতন্ত্রের মন্ত্রিসভার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন । 


কলিকাতা কর্পোরেশন 


পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাঁপরিষদে কলিকাতা! কর্পোরেশন বিল 

পেশ করা হইয়াছে । উহার মুল বারাগুলি এইরূপ £ 
কর্পোরেশন, সাতটি,্যাতিৎ কমিটি এবং একজন কমিশনারকে 
লইয়া কলিকাতা! মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে । 

৮১ জন প্রতিনিধি লইয়া কর্পোরেশন গঠিত হইবে; 
তন্মধ্যে ৭৫ জন নির্বাচিত কাউন্সিলার, ৫ জন অলডারম্যান 
এবং ইমগ্ুভমেণ ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান | 

নিশ্নলিখিত সাতটি ষ্যাঙিং কমিটি হইবে 


১। শিক্ষা 

২1 হিসাব 

৩। ট্যাক্স ও ফিনাঙ্গ 

৪1 স্বাস্থ্য 

৫। শহর পরিকল্পনা ও উদ 
৬1 ওয়ার্কস 

৭1. -বিল্ডিংৎপ। 


নয় জন কাউন্দিলার অথবা! অল্ডারম্যান লইয়া এক একটি 
্্যািৎ কমিটি গঠিত হইবে । কোন একজন কাউন্দিলার বা 
অল্ভারম্যান ছুইটির বেদী কমিটির সদস্ত থাকিতে পারিবেন 


না। ষ্ট্যা্ডিৎ কমিটি তিন জন বাহিরের লোক লইতে পারিবে; 
:+৬০০ টাকার কম. বেতনের অফিসার নিয়োগ করিবেন 


ইহারা কমিটি মিটিং-এ ভোট দিবেন | 
চার হইতে পাচটি ওয়ার্ড লইয়া একটি বরো গঠিত নে 
এবং প্রত্যেক বরোতে একটি করিয়া বরো কমিটি থাকিবে । 
কলিকাতা শহর মোট ৭৫টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হইবে | 
কাউন্দিলার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার যোগ্যত! লৈ নিয়োক্ত 
রূপ ঃ 
১। কর্পোরেশনকে যে কোনরূপ ট্যাক্স দেওয়! চাই; 


প্রবাসী 
টাকার টিকিট বিক্রী করিয়া বোম্বাই ১৭ লক্ষ টাক! নীট আয়: 





২। নির্বাচনের আগের বছর অন্ততঃ ছয়, মাস ৷ ৮ টাকা 
বাড়ীভাড়া অথবা বস্তিতে থাকিলে ৪ টাকা ঘরভাড়া দেওয়া ' 
চাই। | 

৩। ম্যাটি,ক পাস বা অনুরূপ কোন টেকনিকাল ডিপ্লোমা. 
থাকা চাই। 


বর্তমান চীফ একজ্জিকিটটিড অফিসারের পরিবর্তে =- 
একজন কমিশনার থাকিবেন। ইনি হুইবেন কর্পোরেশনের. 
প্রধান কর্মকর্তা । 


কমিশনার গবন্মেন্ট কর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত 
হইবেন এবং তিনি কর্পোরেশনের সঘস্ত হইবেন না । গবর্দ্মেণ্ট 
তাহাকে ইচ্ছা মাত্র অপসারিত করিতে পারিবেন, কিন্ত- 
কর্পোরেশন তিন-চতুর্থাংশ ভোটে ছাড়া তাহাকে সরাইতে 
পারিবে না। কমিশনারের বেতন হইবে ৩৫০০ টাকা, এই 
টাকা দিবে কর্পোরেশন । কমিশনারের ছুটি গবন্মেন্ট মঞ্জুর 
করিবেন, কর্পোরেশন নহে। সাধারণতঃ কমিশনার কর্পো- 
রেশনের প্রস্তাব মানিয়া চলিবেন, কিন্ত গবন্মেণ্ট ইচ্ছা হইলে 
কর্পোরেশনের যে কোন প্রস্তাব বাতিল করিতে পারিবেন । 
অখাৎ কর্পোরেশনের কোন প্রস্তাব কমিশনারের মনঃপুত ন! 


হইলে কমিশনার তাহা গবন্সেন্টকে দিয়া বাতিল করাইবার 


চেষ্টা করিতে পারিবেন। জরুরী অবস্থার জন স্বার্থের অথবা 
কর্পোরেশনের স্বার্থের খাতিরে কমিশনার কর্পোরেশনকে 
অগ্রাহ্থ করিয়া যাহ ইচ্ছা করিতে পারিবেন এবং তার জন্য 


- যে.টাকা খরচ হুইবে মিউনিসিপাল ফাণ্ড হইভে তাহা দেওয়া 


হুইবে । কমিশনার কি করিয়াছেন তাহা সংশ্লিষ্ট ষ্যাণ্ডিং 
কমিটিকে জানাইলেই চলিবে । 

কর্পোরেশনের সমস্ত কর্মচারী কমিশনারের অধীন 
থাকিবেন। রড 

চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ফিনান্দ অফিসার ও চীফ একাউন্টে্ট, 
হেলথ অফিসার, সেক্রেটারী এবং এক বা ছুই জন ডেপুটি 
একজিকিউটিভ অফিসার কর্পোরেশন কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, 
কিন্তু তাহাদের নিয়োগ, বেতন, ভাতা, কাজের সর্ভ এবং 
অপসারণ গবন্মেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ হইবে । কোন 
নিয়োগ গবন্মেণ্ট অহ্থমোদন না করিলে ৪৫ দ্রিনের মধ্যে 


নূতন নাম পাঠাইতে হইবে ।; ইহারা ছাড়া ৬০০ eg 


বেতনের উপরের কর্মচারীদের কর্পোরেশন নিযুক্ত করিবেন। 


কমিশনার । 

গবন্মেণ্টের পাবলিক ডি কমিশন যে নাম পাঠাইবেন 
তার মধ্য হইতে চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ফিনান্স অফিসার, চীফ 
একাউন্টে, হেলথ অফিসার, সেক্রেটারী এরৎ ডেপুটি একজি- 
কিউটিভ অফিসার নিয়োগ করিতে হইবে। 

একটি মিউনিলিপাল সান্িস কমিশন গঠিত হুইবে । 





৫ 


< 


৪৮৯ 


চৈত্র বিবিধ প্রসঙ্গ-_মানভূম সত্যগ্রহ 


হঁহাদের সুপারিশ ক্রমে কর্পোরেশন "অথবা কমিশনার ৩০০ উঠিতেছে তাহা হইতে আত্মরক্ষার অন্য সত্যাগ্রহ আর্ত 
টাকার অধিক বেতনের কর্মচারী নিযুক্ত করিবেন। তার : হুইয়াছে। 

নীচের নিয়োগ কমিশনার নিজে করিবেন। পাবলিক সাপ্ডিস & প্রদেশে প্রধান খাতের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গবন্মেণ্টের 
কমিশনের একজন সদণ্ত মিউনিসিপাল সার্ভডিন কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন । উৎপাদনের ব্যবস্থা চাষীদের হাতে থাকিলেও ' 
চেয়ারম্যান হইবেন; একজন জদস্ত গর্ন্মেন্ট মনোনীত গবর্মে্ট হইতে শন্ত উৎপাদন বিষয়ে তাঁহারা কোনরূপ কার্খ্য- 


করিবেন এবং একজন সন্ত কর্পোরেশন মনোনীত করিবেন।  করী সাহায্য পায় না। মানভুমে সরকারী বিধি-নিষেধের 
কর্পোরেশনের সমস্ত কনট্রা্ট কমিশনার কর্তৃক সম্পাদিত ফলে উৎপাঁদন ব্যাহতই হইয়া থাকে। লোকসেবক সম্ঘের 


হইবে। ৫০ হান্তার টাকার বেণী কনট্রাষ্ট হইলে তাহাকে মুখপত্র “যুক্তি” লিখিতেছেন যে, “খাদ্য নিয়ন্ত্রণে সরকার সর্ব ' 
কর্পোরেশনের অন্থমোদন লইতে হইবে । পাঁচ হইতে পঞ্চাশ - ময় কর্তা কিন্তু কার্্যপরিচালনার অবস্থা যাহা দাড়াইয়াছে 
হাক্ধার টাকার কনট্রান্টের অন্ত ষ্যাণিং ফিনান্দ কমিটির অন্থ- তাহা অন্তহীন অত্যাচারের রাজত্ব ছাড়া আর কিছু নয় ।» ' 
যোদন লইতে হইবে । পাঁচ হুইতে এক হাজার টাক! পর্যন্ত কেবলমাত্র মানভুম নহে, ভারতবর্ষের সর্ব খাদ্য আইনগুলি 
কনট্াক্ট তিনি নিষ্ধ দায়িত্বে করিতে পারিবেন, ১৫ দিনের অনাচার ও অত্যাচারের প্রতীক হইয়া উঠিতেছে। উৎপন্ন 
মধ্যে ধ্যা্িং ফিনান্ম কমিটিকে উহার সংবাদ জানাইলেই থাদ্যশন্তের উপর নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ, বণ্টন ও নির্দিষ্ট বূল্যে 
চজিবে। কনট্রান্টের কাজ, দাম এবং সময় কমিশনার স্থির বিক্রয়ের ব্যবস্থাগুলির মধ্যে যদি শোচনীয় অব্যবস্থার পরিচয় 
করিবেন । তবে চুজিনামায় কর্পোরেশনের শীলমোহর পাওয়! যায় এবং এগুলি নিয়ন্ত্রণের নামে যদি কতকগুলি যুক্তি- 
বসাইবার সময় একজন কাউন্দিলার বা অলডারম্যানকে সম্মুখে হীন এবং নানাক্ষেত্জে অগ্গুবিধানক আইনকাঙ্ুনের প্রবর্তন 
রাখিয়া! তাহার স্বাক্ষর লইতে হইবে । করা-হয় যাহার ফলে দেশের জন্ভীবনে খাদ্যের অবস্থা 
কর্পোরেশন তাঁর দায়িত্ব পালন করিতে পারিতেছেন না ক্রমান্বয়ে কষ্ঠকরই হইতে থাকে তবে 'তাহার জন্য 
বলিয়া মনে করিলে গবন্েন্ট উহা! ভাঙ্গিয়া দিয়া একজন এড- গবন্মেন্টকেই সম্পূর্ণ দায়ী করিতে হয়। “যুক্তি” লিখিতেছেন, 
মিনিষ্েটিভ অফিসারের হাতে কর্পোরেশন পরিচালনার 'ভার “দেশবাসীর জীবনে খাদ্যশন্তের মতো এমন একটা জীবন- 
দিতে পারিবেন। এডমিনিষ্রেটিভ অফিসারের নামে কোন সার সমস্ত! গবন্মেপ্টের দায়িত্বে শোচনীয় অব্যবন্থার ফলে 
আদালতে মামলা করা চলিবে না ‘+: সঙ্কটজজনক অবস্থায় আসিতে থাকিলে দেশহিতৈষী মান্রেরই 
পুরাতন কর্পোরেশনে অশেষ অনাচার হইয়াছে, এক দল প্রথম কর্তব্য সে বিষয়ে গবন্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং 
অযোগ্য ও স্বাথাস্বেধী কাউজিলারের নানা কারসাজিতে । তাহাদের গঠনমূলক অভিমত প্রদান এবং মাছুষের জীবনমরণের . 
ইহাতে 'নাগরিকদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্ত দে. এই সঙ্ষটঞ্জনক সমস্তার সুষ্ঠ সমাধানকল্পে তাহাদের সম্ঘবদ্ধ 
কারণে নাগরিকের ভাষ্য অধিকার 'ক্ষুণ হওয়া উচিত নয়। সহযোগিত প্রদান কর! । গনি যদি প্রকৃত জনসাধারণের - 
আমরা দেখিতে চাই যে, নাগরিকের মতামত সক্রিয়ভাবে হিতার্থে জনসাধারণের গবর্থেন্ট হয় তবে এরূপক্ষেত্রে তাহার! 


পৌর-প্রতিষ্ঠানে থাকে । যে পার্ট সরকারের গদী দখল দেশবাসীর গঠনমূলক অভিমত ও সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া 
করিবেন, তাহারা কলিকাতা পৌর-প্রতিানও সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ক্রুটি সংশোধন করিয়া ব্যবস্থার জন্য চেষ্টিত 


হস্তগত করিতে পারিবেন না এরূপ ব্যবস্থা আমরা দেখিতে 
চাই। সুতরাং এই সকল বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা হওয়া 


, আমরা! বাঞ্ছনীয় মনে করি। 


সস HE 


| 


মানভূম সত্যাগ্ৰহ 


হয়। যদ্ধি গবন্মেণ্ট উহা করিতে অক্ষম হয় বা যে ক্ষেত্রে 
ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা -প্রদর্শন করিয়া উদাসীন থাকে, অধিকস্ত 
আরও শোচনীয় অব্যবস্থাদ্বারা এই সঙ্কটজনক অবস্থাকে আরও 
সঙ্টতর করিয়া তোলে, সেক্ষেত্রে দেশবাসী জনসাধারণের 


গান্ধীজীর আদর্শের দীপশিখা ভারতের যে অল্প কয়েকটি - পক্ষে কেবল আত্মরক্ষার তাগিদেই অব্যবস্থাকে প্রতিরোধ 
সঙ্ঘ আজও উজ্বল রাখিয়াছেন মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘ' “করিয়া ইহার পরিবর্তনের প্রয়োজন অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। 
তন্মধ্যে অপ্ততম । গত ২৬শে জানুয়ারী মানভুমের কুমীর নামক (মানুষ .লৌকস্বেক সঙ্ঘ নিয্নমতাস্্রিকতার পথে প্রাদেশিক 
স্থানে সঙ্ঘের কন্মাদের একটি সম্মেলনে খাস্ডাবস্থা বিশদ ভাবে গবন্থেন্ট-- হইতে আরম্ভ করিয়া কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্টের খাছমন্ী 
আলোচিত হইয়াছিল । গত ৯ই মার্চ হইতে তাহার! বিহার ও মগ্রিমগুলীর সরকারী অবস্থার কলে মানভূমে সু শোচনীয় 
গবন্মেণ্টের খান্ত সম্পর্কিত আইন ভঙ্গ করিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ খান্তাবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাহাদের সচেতন করিবার 
করিয়াছেন। জেলার জনসাধারণের বাচিয়া থাঁকিবার জগ্ঘ বছ চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবক্ষেদ্রের অভিজ্ঞতায় তাহাদের 
ন্যুনতম থাদ্চশন্ত খেলায় রক্ষা করা এবং সরকারী নীতি ও গঠনমূলক অভিমত প্রদান করিয়া এই খাছসঙ্কটের - সুব্যবস্থা- 
কাৰ্য্য ব্যবস্থার ফলে খান্শস্তের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া কলে তাহাদের. »জ্ববদ্ধ সহযোগিতা প্রদানের প্রস্তাবও তাহারা 





পরাঘুখ হন নাই। দেশহিতৈষী ও মানুষের কর্তব্য হিসাবে 
তাহার! শেষ পর্য্যন্ত কি প্রাদেশিক, কি কেন্জীয় গবন্মেন্ট 
সকলকেই এ বিষয়ে অবহিত করিবার প্রাণপণ চে! করিয়!- 
ছেন।-*"অনস্তোপায় হইয়া লৌকসেবক সঙ্ঘ অহিংস 


সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছে এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী' 


তারিখের পর যে কোনদিন সত্যাগ্রহ আরম্ত হইবে বলিয়া 
শ্রীদুক্ঞ অভুলচন্র ঘোষ ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিহারের 
" প্রধানমন্ত্রীকে ভ্বানাইয়াছেন । কেন্দ্রীয় গবন্মেন্টই হউক আর 
প্রাদেশিক গবন্মেন্টই হউক, তাহার! অন্তায় ও অবিচারের 
'পথে চলিয়াছেন এবং অন্যায়কে সমর্থন করিতেছেন বলিয়াই 
ভারতবর্ষে তাহারাই আজ এই ছুর্দিনের হুষ্টি করিয়াছেন । 
দেশবাসীও একদিকে এই অন্থায়কে মানিয়া লইয়াও অপরদিকে 
" প্ৰকৃত পথে ইহার প্রতিরোধে সচেষ্ট নন বলিয়া তাহাদেরও 
এই ছুদ্দিনের মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে। একমাত্র অহিংস 
সত্যাগ্রহই যাহারা অন্যাসস করে তাঁহাদের বিনাশ না করিয়া 
তাহাদের অষ্তায় হুইতে নিবৃত্ত হইবার অবস্থা কৃষি করে। 
দেশের জাতীয় গবন্মেন্ট যাহারা পরিচালনার দায়িত্ব ও 
ক্ষমতা লইয়া তাহার অপব্যবহার দ্বার! দেশে সঙ্কট-.স্ুষ্টি ও 
বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়াছেন তাহাদিগকে সেই 
অবস্থার স্থষ্টির চেষ্টা সত্যাগ্রহের পথেই আজব রোধ করিতে 
হইতেছে। সত্যাগ্রহের পথে দেশের সংগঠিত জনমত যদি 
সর্বপ্রকার অন্যায়কে স্বীকার না করিবার বা মানিয়া না 
লইবার দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিতে পারে তবে গবশ্মেণ্টে 
যাহারাই থাকুন তাহাদিগকে অন্তায়ের পথ বন্ধ করিতেই 
হইবে এবং তাহা "দ্বারা দেশবাসী ও গবন্ধেণ্ট উভয়েরই 


কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে । প্ররুত সত্যাগ্রহ সমস্ত সঙ্কটেরই - 


সমাধান করিয়! থাকে, অগ্ঠায় ও মিথ্যাই কেবল সঙ্কটের হুষ্টি 
করে। ব্যক্তিগত সামান্বিক বা রাষ্রীয় জীবন সর্বক্ষেত্রেই 
ইহা চিরস্তন সত্য ।” 

মানভূম লোকপেবক সঙ্ঘ প্রথম দিন পুরুলিয়া এবং 
দ্বিতীয় দিন ঝালিদায় সভ্যাগ্রহ করিয়াছেন। পুলিস কোন 
বাবা দেয় নাই। বিহার ব্যবস্থা-পরিষদে এ বিষয়ে প্রশ্ন 
উঠিলে স্বায়ন্তশাসন মন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ বাঁ বলিয়াছেন যে, 


সত্যাগ্রহের সংবাদ তাহান্র! পাইয়াছেন এবং এই সত্যাথহ- 


সম্বন্ধে জনসাধারণের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই এ কথ! তাহার] 


জানেন। প্রাদেশিক সরকার উহা! লক্ষ্য করিতেছেন এবং . 


প্রয়োজ্রনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কোন সত্যা- 
গ্রহই আরম্ভ হওয়ার ছুই তিন দিনের মধ্যে প্রবল আকার 
ধারণ করে না । যে সত্যাগ্রহের কারণ স্থায়সঙ্গত এবং পরি- 
চালনকাত্রীরা স্বার্থলেশহীন তাহার সাফল্য সুনিশ্চিত। 
মানভূম সত্যাগ্রহ এই কারণে দেশের হিতকামী ব্যক্তি মীত্রেরই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 


পাপা 





খীগ্ভে ভেজাল 

ভারতবর্ষ প্রায় চারি বংসর হইল স্বাধীন হইয়াছে, 
লোকায়ত গবন্থেন্ট কেন্দ্রে এবং প্রদেশে গঠিত হইয়াছে । খাঁ, 
বস্ত্র, ওষধ, বেকারসমস্তা, মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি বড় বড় সমস্তার 
কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া গেল, কিন্ত খাদ্যে ভেজাল 
নিবারণের গ্তায় একটা সাধারণ অথচ অপনিহার্ধ্য কাজও 
তাহারা করিতে পারিলেন না। বিদেশী শাসকরা ভারত- 
বাসীর স্বাস্থ্য ভাল না হউক ইহা! চাহিতে পারে এবং তার জন্ত 
ভেজাল নিবারণে উদাসীন থাকিতে পারে, .কিত্ত স্বাধীন 
ভারতের লোকায়ত গবন্মেন্ট ইহা উপেক্ষা করিতে পারেন না । 
দিল্লীতে এশিয়ার খেলোয়াড়ের] আসিয়াছে, তাহারা উৎক্ষ্ঠ 
স্বাস্থ্যের পরিচয় দিতেছে । তাহাদের দেশে খাদ্যে ভেজাল 


সম্বন্ধে গবন্মেণ্ট হইতে সুরু করিয়া প্রতিটি লোক অতিমাত্রায় 


সতর্ক। জাপানী গোয়ালা ছধে জল মিশানো সব চেয়ে বড় 
পাপ কাজ মনে করেন, ইহাতে শিশুর খাদ্য খারাপ হইবে, 
ভবিস্বত্বংপীয়ের] ভরস্বাস্থ্য ও দুর্বল হইয়া গড়িয়া উঠিয়া 
জাতিকে দুর্বল করিয়া ফেলিবে। আমাদের দেশে গবন্মেন্ট 
ডেজাল নিবারণ করা! দুরে থাকুক,.গবন্মেণ্টের লোকে খাদ্যে 
ভেজাল দেয়। কোন রেশনের দোকানে ভেজাল ছাঁড়! খাদ্য 
পাওয়া- যায় না। হরিণঘাটায় সরকারী গোশালার ছুধে 
ডেজালের কথা. গবন্মেন্ট ঢাকঢোল পিটাইয়া, প্রেস নোট 
বাহির করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সে দিন দেখিলাম 
ছোলায় ভেজ্বাল--এক পোয়া ছোলায় সিকি পোয়া ঠিক 
ছোলার চেহারার পাথর ভেজাল। মানুষ না হয় পাথর 
বাছিয়া লইল, কিন্তু গরুকে যে ছোলা খাইতে দেওয়! হইবে 
তাহা কে বাছিয়া দিবে? গরুর জাঁব কেহ বাছিয়া দেয় না, 
ওঁ পাথর গরুর পেটে যাইবে এবং তার পরিণাম দুধের উপর 
নির্ভরশীল শিশুদের ভূগিতে হইবে । খাদ্যে ভেজাল আমাদের 
দেশে এত ব্যাপক হইয়া দাড়াইয়াছে যে, তাহা নিবারণের জন্য 
দেশব্যাপী চেষ্টা দরকার । গবন্্মেণ্ট এবং জনসাধারণ উভয়কেই 
এবিষয়ে সমানভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। ঘিয়ে ডেজ্রাল 
লইয়া কিছুটা আন্দোলন হইতেছে, তাহাও কেবলমান্র দালদা 
যিশানো সম্পর্কে। -ইহা! যথেষ্ট নয়। ঘি এবং মাখনে দালদা 
ছাড়া চর্বি প্রভৃতি অন্তান্ত অনেক জিনিষ মেশানো হয়। 
ভেঙ্গালের ব্যাপারটা সমগ্র ভাবে না ধরিলে এবং অতি কঠোর 


‘হস্তে প্রথম হইতেই অগ্রসর না হুইলে কাজ হুইবে না। 


দেশের লোক এখনও কিছুদিন নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন 
হইবে না। ইহা ধরিয়া লইয়াই কাজে অগ্রসর হইতে হুইবে । 
এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হুইবে গবর্মে্টকে । 


রি 


.. ভেজাল ধরা যদি চোরাবাজারী ধরার মত পুলিসেরই উপর 


ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতে বাধ্য 


এই সকল অনাচার বন্ধ করিতে হইলে নূতন ব্যবস্থা করিতে 


সস 


/ পু 


স্‌ 


চৈত্র 


বিবিধ প্রসঙ্-খাদঃ-সংগ্রহ নীতির পরিবর্তন 
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হুইবে} যে সরিষায় ভূত ধরিয়াছে তাহা ফেলিয়া দিরা নুতন 
সরিষা আনিতে হইবে। না হইলে অবস্থা “যে তিমিরে সেই 
তিমিরে”ই থাকিবে । 2: 


পাঁকিস্থানে হিন্দু বাড়ী দখল ' 
পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে বাজেট আলোচনাকালে শ্রীযুক্ত 
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হিদ্দুবাড়ী দখলের প্রতিবাদ করিয়া একটি 
ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গবন্মেন্ট যে তাবে বাড়ী 
দখল করিতেছেন তাঁহাকে তিনি জবরদস্তি এবং জুলুম আখ্যা 


দেন। ক্ষতিপূরণ না দিয়! বাড়ী ও জমি কোন আইনে দখল . 


কর! হইতেছে তাহাও তিনি জানিতে চাহেন। শ্রীগোবিন্দ- 
লাল বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন যে, বাড়ী দখল সম্বন্ধে 
জেল! ম্যাজিপ্রেটদের যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহার! উহা 
ছুই উদ্দেশ্তে ব্যবহার করিতেছেন। প্রথম উদ্দেশ্য সরকারী. 
কর্মচারীদের জন্য বাড়ী সংগ্রহ, কিন্ত দ্বিতীয় উদ্দেশ্য যে অন্ততঃ 
মিউনিপিপাল শহরগুলি হইতে হিন্দু তাড়ানো এ কথা 
অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে বলিতে হইতেছে। তিনি ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা হইতে ইহার প্রমাণ দিতে চাহেন । মাইনরিটিদের 
বাড়ী দখল করা অথবা দখলে রাখা সথম্পষ্টভাবে দিল্লী-চুক্তির 
বিরোধী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখনও প্রায় ৩০০ বাড়ী 
গবন্মেণ্টের দখলে রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ২০০ বাড়ী 
ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্ত দিয়! দেওয়া হইয়াছে । তিন শত 
হিন্দু বাড়ী দখল কারিয়| ভার মধ্যে ছুই শত বাড়ী গবন্মেন্ট 
নিঞ্জের কাজে না লাগাইয়া ব্যক্তিগতভাবে ঘুসলমান প্রন্দাদের 
দিয়া দিলে ইহাই প্রমাণ হয় যে, সরকারের প্রয়োজনে বাড়ী 
দখল করা হয় নাই। দিলী-চুক্তির পর এগুলি ফেরত দেওয়া 
হয় নাই। আরও-ছুঃখের বিষয়, ইউরোপীয়দের ব্যবহারের 
জন গবন্েন্ট হিন্দু বাড়ী দখল কিয়া দিয়াছেন, 1, দিল্লী-চুক্তির 
পর কোন হিন্দু বাড়ী দখল করা হইবে না এই সুস্পষ্ট নির্দেশ 
ভঙ্গের একটি দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, 
খুলনা টাউনে ৮ই এপ্রিলের পর একটি বাড়ী দখল করা হয়। 
জেলা ম্যাত্দিষ্রেটের নিকট নালিস করিলে তিনি বলেন যে, 
ঘ্খলট| ৮ই এপ্রিলের পর হইয়াছে ইহা! ঠিক। কিন্ত দখলের 
ইচ্ছাটা তার অনেক আগে হইয়াছিল সুতরাং ইহাতে সামান্ত 
= টেকনিকাল ক্রটি মাত্র হইয়াছে । এই যদি দিল্লী-চুক্তির 
ব্যাখ্যা হয় তবে উহার সার্থকতা কোথায় থাকে ? ক্ষতিপূরণের 


বলেন যে, মপঞ্জিদের নিকটে কোন হিন্দুবাড়ী থাকিতে দেওয়া 
হইবে না এই অদুহাতে একজন পুলিস ক্লার্কের জন্ত একটি 
বাড়ী দখল করা হয়। উহাতে ১১টি শয়নঘর আছে ? ভাড়া 
ঠিক হয় মাসে ২২ টাকা]। সরকারী কর্মচারীদের জন্ত যে 
সব বাড়ী দখল করিয়া দেওয়া হয় তাহার ভাড়া প্রায়ই দেওয়া 
হয় না। অতিরিক্ত জেলা ম্যাঞ্জিষ্রেট বা পাব-জন্গ শ্রেণীর 
কর্ধমচারীরাও ভাড়া দেন নাই এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। 


অভিযোগের উত্তরে বন্তৃত| দিয়া রাজন্বদচিব মৌলবী 
তোফজ্জল আলি এক কথায় সমন্ত উড়াইয়! দিয়া বলিয়াছেন 
যে, সব সময়েই দেখা যায় যে এই জাতীয় অভিযোগের 
অধিকাংশই মিথ্যা থাকে । আইনতঃ এবং কাৰ্য্যত: যাহা 
করা সম্ভব তাহার! তাহা করিতেছেন । | 

পাকিস্থানের সহিত ব্যবহারে ভারত-সরকার'ঘে শোচনীয় 
ছূর্বলতাঁর পরিচয় দিয়া চলিয়াছেন তাহাতে এই জাতীয় অভি 
ষ্কায়সঙ্গত অভিযোগের প্রতিকার কি ভাবে হইবে আমরা তাহা 
ভাবিয়া পাইতেছি ন{। ভারতের মর্মান্তিক দুর্বলতা পাকিস্থান 
"খুব ভালভাবে বুঝিয়া লইয়াছে বলিয়া বুক ফুলাইয়! তাহার! 
দিল্লী-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া চলিয়াছে। ইহার বিহিত অনতিবিলন্বে 
করিতে না পারিলে ভারতে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহাতে 
আবার সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হওয়। কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয় । 

এই সান্দ্রদায়িকতা এখনও এদেশে রহিয়াছে তাহা অস্বীকার 
কর! যায় না। তবে এখন প্রশ্ন এই মে, কোন অজুহাতে যদি 
পাকিস্থানের মাইনরিটিকে বেদখল কর! হয় তবে এখানকার - 
মাইনরির্টির.উপর অত্যাচার বন্ধ করা ঘায় কি করিয়া? পণ্ডিত 
নেহরু ও তাহার -সমর্থকবর্গই এ কথার উত্তর দিতে পারেন। 
আমরা শুধু ব্যর্থতাই অনুভব করিতেছি । 

-*. খাগ্-সংগ্রহ নীতির পরিবর্তন 

১১ই ফান্তনের এক সরকারী ঘোষণায় পশ্চিমবঙ্গে খাস" 
সংগ্রহ নীতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশিত, হইয়াছে £ 
“বঙ্গীয় থাগ্তশস্ত সংগ্রহ আদেশাহুযায়ী নির্দেশের দ্বারা ধান 
চাউল সংগ্রহের ব্যাপারে এবং এই বৎসর ক্ৃষকদ্ধিগকে পারমিট 
দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়! পুর্বে যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, 
তৎফলে কৃষকদিগকে যে ছুঃখক্ ভোগ করিতে হইয়াছে, 
তদ্বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার -বিভিন্নঃঅঞ্চন হইতে আবেদন- 
নিবেদন প্রাপ্ত হইয়াছেন। সরকার বিশেষ সতর্কতার সহিত এই 
সব আবেদন বিবেচনা করিয়া সরকারী খাদ্ঘশন্ত সংগ্রহ নীতির 
সহিত সামগ্তস্ত রাখিয়া কৃষকদের প্রকৃত অভিযোগ দুর করার 
জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন $--- 

(১) নদীয়া ও কোচবিহার জেলা ব্যতীত অন্যান্য 
জেলার যে সব ক্কষকের ১৫ বিঘা এবং তদপেক্ষা কম ধানী 


+ জমি আছে, এবং নদীয়া ও কোচবিহার জেলার যে সব কৃষকের 


নুন] দিবার ভন্ত একটি দৃষ্টান্ত দিয়! শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় .:%২৫ বিধা এবং তদপেক্ষা কম বানী জমি আছে নির্দেশ জারীর 


দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে শশ্ত সংগ্রহ করা হইবে না। 
নদীয়া ও কোচবিহার জেলার ব্যাপারে পৃথক ব্যবস্থার কারণ 


' এই যে, এই বৎসর এই ছুই জেলায় অন্যান্য দেল! অপেক্ষা! 


প্রতি বিঘায় উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। 
তবে কৃষকগণ যদি স্বেচ্ছায় সরকারের নিকট খাদ্যশস্ত 
বিক্রয় করে, তবে এইরূপ বাধানিষেধ প্রযোজ্য হইবে না। 
, তবে ইহাও প্রকাশ থাকে যে, যদি ১৫ অথবা ২৫ বিঘার 
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কম ভমির মালিকের নিকট প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ পরি- 
মাণ খানশস্ত মজুত দেখ! যায়, যাহ! শুধু নিম্নলিখিত প্যারা- 
গ্রাফে বর্ণিত হিসাবানুযায়ী তাহার প্রয়োজনেরই অতিরিক্তই 


নহে, পরন্ক ১৫ অথবা ২৫ বিঘা জমির আনুমানিক উৎপাদন ' 


অপেক্ষাও অধিক, তাহা হইলে তাহাকে খাদ্যশস্ত সংগ্রহ 
আদেশের আওতা হইতে রেহাই দেওয়া হইবে না। (২) 
খাদ্যশস্ত সংগ্রহের নির্দেশ দানের সময় এখন হইতে কৃষককে 
নিম্নলিখিত রূপে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে এবং নিয়লিখিত 
পরিমাণ শপ্ত তাহার বাধিক প্রয়োজন বলিয়া গণ্য করা 
হইবে £-- 

তাহার পরিবারের জন্য মাথা পিছু সাত মণ ধান, তদতি- 
রিক্ত বিঘা পিছু দশ সের ধান বীজ হিসাবে £ তাহা ছাড়! 
কৃষক যদি তাহার কৃষিকার্ষেযর জন্ কৃষি-মভুর নিয়োগ করে 
ও মজুর যদি ডাহার সহিত আহার্ধ্য গ্রহণ করে, ভাহা হইলে 
বিঘা পিছু এক মণ ধান; (৩) ইউনিয়ন খাদ্য ও সরবরাহ 
উপদেষ্টা বোর্ডসমূহ অথবা গ্রাম্য পঞ্চায়েংসযূহের সহিত পরামর্শ 
ন! করিয়া খাদ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারিবে না; 
(৪) কৃষকদিগকে পারমিট দান নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেধদেওয়] 
হইয়াছিল, তাহা প্রত্যান্ধত হুইল এবং কৃষক্দিগকে পারমিট 
ইন্থ করার ব্যাপারে নিষ্নলিখিত পদ্ধতি অন্থস্থত হুইবে-৫__ 

(ক) যক্ধি কোন কৃষকের বেষ্টনী এলাকায় ধান্ত জমি- 
থাকে ও তাহার বাসস্থান এ বেষ্টনী এলাকার বাহিরে হয় 
এবং যে এলাকায় তাহার বাস সেই এলাকায় তাহার কোন- 
রূপ ধান্তোৎপাদন না হয় অথবা উপরোক্ত ২নং প্যারাগ্রাফে 
বণিত হিপাবের কম হয়, তাহা হইলে যথোপযুক্ত তদস্তাস্তর 
এবং বেষ্টনী এলাকায়্;তাহার উৎপন্ন ধানের অবশিষ্টাংশ পূর্বেই 
সরকারের (জেল। খাস্শস্ত সংগ্রহ এনেপ্টগণ ও অনুমোদিত চাউল 
কলসমূহ সয়েত ) নিকট বিক্ৰয় করিয়াছে, এই মর্শে রসিদ ' 
দেখাইলে তাহাকে একটি পারমিটবলে বেষ্টনী এলাকা হইতে 
ঘাটতি পরিমাণ খাগ্শস্ত আনিতে দেওয়] হইবে ; (খ) ক্কষক- 
দের পারমিটের জন্য কৃষককে ১১৫১ সালের ১৫ই মার্চের 
মধ্যে নির্দিষ্ট ফরমে বেষ্টনী অঞ্চল যাহার এলাকাভূক্ত, সেই 
এ আর সি পির নিকট আবেদন করিতে হইবে। বেষ্টনী 
এলাকার উদ্ব ভর মজুত ধান পূর্ব্বেই সরকারের (ডি পি এজেণ্টস 
এবং অন্থমোদিত চাউল কলপযুহ সহ) নিকট বিক্রয় করা! 
হইয়াছে, এই মর্ন্ের বিক্রেতার রসিদ আবেদনের সহিত 
দাখিল করিতে হুইবে। উক্ত রসিদে সংশ্লিষ্ট ইনস্পেক্টর, 
এসেসর অথবা জুনিয়র এসেসরের স্বাক্ষর থাকিভে হুইবে, 
(গ) ১৯৫১ সালের ২১শে এপ্রিলের মধ্যেই যে সব এলাকায় 
এসব অমি অবস্থিত, সেই সব এলাকার এসিষ্যাণ্ট রিজিওনাল 
প্রকিওরমেন্ট কণ্টোলার অথবা কণ্টে, 1লারগণ কর্তৃক তদস্তাস্তে 
পারমিট ইনু কর! “হইবে; খে) বেনী এলাকা! হইতে বান 


প্রবাসী 
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লইয়া যাওয়ার অন্ত পারমিট-হোল্ডারগণকে ১৫ দিনের বেশী 
সময় দেওয়া হইবে না এবং কোনমতেই এ সময় ১৯৫১ সালের 
*১০ই মের পর হইবে নাঃ (ঙ) ছুইভাগে বিভক্ত পারমিটেরর 
একাংশ শেষ পরীক্ষান্থলে দিয়! দিতে হইবে এবং অপরাংশ 
পারমিট-হোঁল্ডারের নিকট থাকিবে। শেষ পরীক্ষাস্থলে 
পারমিটের যে অংশ দাখিল করিতে হইবে, তাহা! যদি নির্দিষ্ট 
তারিখের মধ্যে দাখিল না করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি 
উহ! দাখিল করিবে না, নির্দি্ তারিখের পর তাহার ধান্ত 
সরকার হস্তগত করিয়া লইবেন; (চ) দ্রুত পরীক্ষা কার্ধ্য 
সম্পন্ন করার অন্ত এবং- নৌকা অথবা গরু-মহিষের গাড়ী 
যাহাতে বেশীক্ষণ আটক করিতে না হয়, তছুদ্ধেহ্টে দেড়-মণি 
বস্তায় বেষ্টনী এলাকা হুইতে ধান্য অপসারণ করিতে হইবে; 
€ছ) পারমিটে যে রাস্তা নিৰ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, সেই 


রাস্তা দিয়া বেষ্টনী অঞ্চল হইতে ধান লইয়া যাইতে হুইবে ;- 
. অন্ত কোন পথ দিয়া নহে ।” 


এই পরিবর্তনে কৃষকশ্রেণীর নানাবিধ অঙ্গুবিধা কতটা দুর 
হইবে, তাহা পরীক্ষার বিষয় । সেই ভরসা! করিয়া মুশিবাবাদ 
জেলার অন্যতম. মুখপত্র “সমাচার” নিয়লিখিত সংবাদটি ১৫ই 
ফান্তনের সংখ্যায়-পরিবেশন করিয়াছেন £ 


নির্ভরযোগ্য -হু্ে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, দবাৰ 


জেলাবাসীর সুবিধার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জ্রেলার খান্ত-সংগ্রহ 
নীতির কিছু ফিছু পরিবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন 
প্ৰসঙ্গক্ৰমে উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিছু দিন পূর্বে জেল! 
কংগ্রেসের এক সভায় মুশিদাবাদের থাগ্চ পরিস্থিতি সন্বদ্ধে 


এগারো! দফার প্রস্তাব সম্বলিত একটি অনুরোধ-পত্র গৃহীত হইয়া 


রাজ্য সরকারকে তাহার .অনুলিপি প্রেরণ করা হয়। তাহা 
ছাড়! জেল! সমাহর্ডাও খাঁষ্ড-সংগ্রহ ব্যবস্থা পরিবর্তনের অন্য 
কয়েকটি প্রস্তাব দিয়াছিলেন বলিয়া! সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই সমস্ত বিবেচনা করিয়া নিয়লিখিত 
পরিবর্তন অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে £_ 

(১) সাগরদীধি ও নবগ্রাম থানার কর্তন. তুলিয়া দেওয়া 
হইবে ; (২) আতন্তর্থানা শন্ত-চলাচলে বাধা থাকিবে না) 
(৩) ১৫ বিঘার কম জমি যাহার আছে, তাহার শম্ত সংগ্রহ 
হইবে না। ১৫ বিঘা পৰ্য্যন্ত ডিরেকটিভ থাকিবে নাঃ 
কর্তন বা বেষ্টনীর মধ্যে জমি থাকিলে ও বেষ্টনীর বাহিরে 
বাস করিলে, আইনমত চাউল বা ধান্য বেষ্টনীর মধ্য হইতে 
আনিতে দেওয়া হইবে; (৫) মাথা পিছু খাইবার অন্ত ৭/০ 
মণ, বিঘা প্রতি দশ সের বীজ ও ১/০ মণ মজুরি, বাবদ বাদ 
দিয়া, উদ্বৃত্ত ধান্ত সংগ্রহ করা হইবে; (৬) শসম্তসংগ্রহ 
আইনাবলী সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করার ব্যবস্থা হইবে ।. 

এই নূতন সরকারী নীতিকে সত্বর কার্ধ্যকরী করার ব্যবস্থা 
করা aia 1 নু 
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চৈত্র 





পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কৃষি কলেজ 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগের পর পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-শিক্ষার 
কোন ব্যবস্থা রহিল না। এই অভাব পূর্ণ করিবার অন্য 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয় অগ্রণী হইলেন; দমদমের নিকটবর্তী 
হানে. . কোঠাবাড়ী প্রস্তুত করিয়া কাৰ্য্য আরম্ভ . করিয়া 
দিলেন? ME 

তারপর কি ঘটল জমি না। কৌন একটা গগগোল 
দেখা দিয়াছিল নিশ্চয়ই । সমস্ত পরিকল্পনাটি বানচাল হইয়া 
যাইত যদি মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাষের রাজা শ্রীনর্সিংহ মল্পদেব . 
এই বিপদে রক্ষা না করিতেন । তিনি প্রায় সোয়া চারি শত 
বিঘা জমি দিলেন; এক লক্ষ টাকা দিলেন-। . কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের মুখ রক্ষা হইল । 

কিন্ত ঝাড়গ্রামকে নিব্বাচন করিবার পক্ষে তন্তা্ত যি 
আছে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে কৃষির উন্নতির বহু 
সম্ভাবনা আছে। পূর্ববধঙ্গ, উত্তরবঙ্গ আজ অপর রাষ্রের ভাগে 
পড়িয়াছে ; মধ্যবঙ্ষের কৃষি মেদিনীপুর জেলার পূর্বাঞ্চল, 
বাকুড়া ও বীরভূম জেলা হইতে উন্নততর । 

এই সব প্রয়োজনে ঝাড়গ্রামে-ক্কষি কলেন্ প্রতিষ্ঠার আমরা 
পক্ষপাতী । অন্যান জেলায়ও তাহা সম্ভব । ধনীলোকের 
অভাব নাই; স্থানীয় অভাব বোধের অভাঁব। আমরা 
ঝাড়গ্রাম রাজের জনহিতৈষণীর অনুকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিতে 
পাইব এই আশায় আছি। . .. - 

এই কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর প্রশান্ত লেন উদ্যোগী পুরুষ । 
কিন্তু কেবল আই-এস্সি, বি-এস্‌পি, এম্‌-এস্‌সি প্রভৃতি 
উপাধি লাভ করিয়! পুথিগত বিস্তালাভ করিলেই “কৃষক+ হওয়া 
যাইবে না.। . বাঙালী পরীক্ষার পাসে বিশেষ কৌশলী 
তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না|. ূ 

ঝাড়গ্রাম সম্বন্ধে আমাদের মনে কিন্ত একটা খটকা আছে। 
আমরা যতদুর জানি এই অঞ্চলে জলাভাব অত্যন্ত বেশী। 
কোন বাঁধ বা বহতা খাল নাই বলিলেই হয়। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার একটা সেচখাল কাটার মনস্থ করিয়াছেন শুনিয়াছি। 
এই অবস্থায় ক্কষির প্রসার কি করিয়া সম্ভব তাহা বুঝিতেছি 
না। অল্প জলেও কৃষি হয়, উন্নত কুষি হয়__সেই কথা শুনি- 
নস্থাছি। সেই সম্ভাবনা এই কলেজে পরীক্ষিত হইবে কি? তাহা 
সফল হইলে ডক্টর প্রশান্ত সেন কীর্তি অঞ্জন করিবেন । 


সমবায় সমিতির অন্ুবিধা 
বালী শহরের পাক্ষিক “সাধারমী” পত্রিকার পরিচালকবর্গ 
স্থানীয় ঘটনাবলীর আলোচনা দারা অনেক বিষয়ের 
উপর আলোকপাত করিয়া থাকেন। গত ১ল! ফান্তুন 
সংখ্যায় ‘সমবায় সমিতির অসুবিধা” সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় 
' মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সার! দেশের একটি সমস্তার 


ই 


বিবিধ প্রপঙ্গ_পূর্বববঙ্গের অভিজ্ঞতা 


৪৯৩ 





প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে । সেইজগ আমরা তার 
কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম £-_ 

“ছুই বংসরেরও অধিক হ’ল কনট্রোলের কাপড় বক্র 
উপলক্ষ ক'রে পশ্চিম বাংলায় বহু সমবায় সমিতি গঠিত হয়। 


"লোকে নিজ গ্রাম বা শহরের সমিতির অংশ ক্রয়ের অন্য টাকা 


দেয়।. এই অর্থকে মূলধন ক'রে সমিতির কাঞ্জ চলে । আমা- 
দের বালিতেও এইরূপ একটি সমবায় সমিতি হয়েছে ।.. 
“কিন্ত বছ উদ্দেশ্য দুরে থাক, এক আধটি উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য যে মন ও উদ্যোগ চাই তাঁর পরিচয় বা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে 
না। কার্ধ্যতঃ দেখা যাচ্ছে, সমবায় সমিতি নাম দিয়ে যা গঠিত 
হয়েছে তা একখানা দোকানমাঙ্জ--বহু অসুবিধার মধ্যে সেই 
দোকানকে কান্ত করতে হচ্ছে এবং বহু পরিশ্রম করেও 


“ দোকানের ঠিকমত ব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে না। 


 পদ্রব্যাদির ষ্ঠ বন্টন সমবার সমিতির একটি কর্ম্ম। কন- 


.ট্রোলের কাপড় যথাসম্ভব ঠিকমত বণ্টন করে বহুমুখী সমিতি 


লোকের সুবিধা করতে পেরেছে এবং জনপ্রিয় হয়েছে । কিন্ত 
কাপড় যোগাড় করতে প্রাণাস্ত হয়ে উদোগীদের ধৈর্য্যপরীক্ষা 
চরমে পৌছেছে। স্বীকার করি, কনট্রোলের কাপড় নির্দিষ্ট 
পরিমাণের অতিরিক্ত পাওয়া! বিধিমত সম্ভব নয়, তথাপি 
সমবায় সমিতিগুলিতে নিয়মিত কাপড় সরবরাহের কততকটা 
বিশেষ সুবিধা যদি গবন্মে টি না দেন, তবে অবস্থা ক্রমশঃ অচল 
হয়ে উঠবে ।-- 

“রবে বহু বুদ্ধিবিবেচনাপুর্র্বক সমবায় সমিতি পরি- 
চালনের জনা নানাপ্রকারের খাঁতাপন্রের ব্যবস্থা করেছেন। 


* কিন্ত এই ব্যবস্থা যখন করা হয় তখন সমবায় সমিতির বাস্তব 


অবস্থা-সন্বন্ধে তাদের কোন ধারণ! ছিল বলে মনে হয় না। 
কর্মক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ধাতাঁপত্রের এই ব্যবস্থা “বার হাত 
কাকুড়ের তের হাত বীচি’র মত হয়েছে । তার পর কাপড় 
যোগাড় করবার জ্বন্যে নিত্য ছুটাছুটি, কাপড়ের অফিসের 
কথার খেলাপ, থুসীমত অভভ্্রতা ও অবজ্ঞা এবং কাপড় পাবার 
সুনিশ্চিত অনিশ্চয়তা, এই সকল কারখে সমবায় সমিতির 
পরিচালকদের উৎসাহের শেষ উত্তাপটুকু হিম হয়ে আসছে। 
সমবায় সমিতি যে গবন্মেন্টেরও কাম্য তার কোন পরিচয় 
পাওয়া যাচ্ছে না” 
আমাদের সর্ব অঙ্গে ব্যথা “ওষুধ” ’ দিব কোথা ?-_ এই প্ৰশ্ন 
স্বভাবত£ই মনে উদয় হয়। মূল কথা হইল দ্বিজেন্্রলালের 
আকুল আহ্বান_-'আবার তোরা মাহুয হ’। দেশের লক্ষ্মীর 
আগমন এই মানুষের সাধনায় সম্ভব হুইবে; আর কোন 
সহজ পথ নাই । | 


পূর্ববঙ্গের অভিজ্ঞতা 
ঢাকার “ইমরোজ” (“অদ্য”) নামক মাসিক পঞ্জিকার 


8৯৪ 


গত পৌষ সংখ্যায় নিয়লিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত 
হইয়াছে। তাহা অবলম্বন করিয়া অনেক কথাই লেখা যায়। 
সে প্রলোভন আমাদের দমন করিতে--হইবে। পাকিস্থানী 
উন্মাদনার একদিন শেষ হইবে । তৎপূর্বে “ইমরোজে”র 
মতামত জানিয়া রাখা ভাল। এই সংখ্যায় “বাঙালী” শীর্ষক 
একটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছে । বাঙালী মুসলিমের মনের 
ক্ষোভ.তাছার মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে £ 

“রাজনৈতিক দলাদলি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ব্যাপ্ত হয়ে 
পড়ে তা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমাহিত পবিত্রতা, শীস্তিময় 
আবহাওয়া আপনিই নষ্ট হয়ে যাঁয়। পূর্ব পাকিস্থানী ও 
পশ্চিম পাকিস্থানীর রাজনৈতিক পার্থক্য অর্থাৎ বাঙালী 
অবাঙালীর রাজনৈতিক ছন্দ ঢাক! বিশ্ববিস্তালয়ের মধ্যেও 


ঢুকিয়েছেন কতিপয় অবাঙালী। এতে আমরা. সত্যি সত্যিই. 


ছঃখিত। এই সমস্ত অবাঙালী সবাই প্রায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ডিগ্রীধারী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানতম ভিগ্রীকেও অবিভক্ত 
বাংলার কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর 
সমান গণ্য করা হ'ত। সেই বিগ্ভালয়ে ডিগ্রী নিয়েই তারা 
ঢাক বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রধানতম শিক্ষক নির্বাচিত হতে পেরেছেন 
শুধু মাত্র বিভাগের জন্তই | তারাই যখন এখানকার প্রধানতম 
ডিগ্রীধারীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে দলাদলি স্থট্টি করেন 
তখন ভাদের শুধু বাঙালী বিদ্বেষই প্রকাশ পায়, অন্ত কিছুই 
নয়। 
বাইরের পৌষাক-পরিচ্ছদের বাইরে প্রকাশনীয় নয়। এদের 
সঙ্গে স্যুট ও টাইয়ের বিচার করলে আইনষ্টাইনকে নিক্কষ্ঠতম 
মূর্খ বললেও অন্যায় হবে নাঁ। এদের মনে রাখ! উচিত ফ্যাসান 
ছুরস্ত স্্যট-টাই ব| আদবকায়দা-ছুরত্ত পোষাকই জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের পরিমাপ নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিমাপ অন্য কাজে । 
আমাদের অবাঙালী শিক্ষকরা! যদি স্থুট-টাই ও superficial 
8178100638-এর দিকে নজর ন! দিয়ে সত্যিকার জ্ঞানবিজ্ঞানের 
প্রতি নজর দেন তা হলে তাদের বাঙালী বিদ্বেষই শুধু'লয় 
পাবে না, ঢাক! বিশ্ববিষ্ভালয়ের সাংস্কৃতিক বিভাগেও যথেষ্ঠ 
উন্নতি হবে। 
* ফা স্ৰী 

“প্রাদেশিকতাকে আমর! সর্বতোভাবে নিন্দা করি; কিন্তু 
পাকিস্থানের অন্ত প্রদেশের অধিবাসীরা যখন অহেতুক বাঙালী 
বিদ্বেষ ছড়িয়ে নিজেদের প্রাধান্ত জাহির, করতে ব্যস্ত হয়ে 
পড়েন তখন আমরা সত্যিই হতভশ্ব ন! হয়ে পারি নাঁ। 
পশ্চিম পাকিস্থানের সংবাদপত্রগুলো! দেখা যাচ্ছে বাঙালী নাম 
শুনলেই আঁতকে ওঠেন। বাঙালীর চাকরীর বা প্রমোশনের 


কথা উঠলেই তারা 988019005র ধুয়া ধরে তাঁকে নস্তাৎ 


করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেন। পশ্চিম পাকিস্থানী অনেক উচ্চপদস্থ 
কর্ণচারীদের যে বিদ্বাবুদ্ধির বহর দেখেছি তাতে তাদের 


প্রবাল 


ডাদের অনেকেরই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহর তাদের ' 


১৩৫৭ 





৪fi০ien৫y ফ্যাসান-ছুরত্ত স্থাট-টাই বা” আদবকায়দা- 
ভুরস্ত পোষাকের মধ্যে নিহিত বলেই মনে হয়েছে ; মস্তিষ্কের 
58101900% কিছু আছে এমন ভাববার মত অবস্থা আমরা 
দেখতে পাই নি। ন্ুদুর করাচীতে বসে বীরা বাংলার 
মুসলিমদের - 66801920য বিচার করতে যান তাদের মত্তিফের 


তারিফ করতে হয়। তবে তাঁদের আমরা এইটুকু বলতে ১৮ 


পারি যে, পশ্চিম পাকিস্থানীরা শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশের Substitute 
নন্‌ এবং মত্তিফ ও যোগ্যতা তাদের একাধিকাঁর ( ॥০n০- 


001) নয় একথা তারা যত শীঘ্র উপলব্ধি করতে পারেন 


ততই তাহাদের পক্ষে ও পাকিস্থানের পক্ষেও মঙ্গলকর |” 


ভারতরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় 
ভারতে স্বাস্থ্যখাতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় সেই সম্পর্কে 


' সাধারণের ধারণা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৬-৪৭ এবং ১৯৪৮ 


৪৯ সালের হিসাব নিয়ে প্রকাশ করা হইল। তালিকায় 
মাথাপিছু ব্যয়ের হিসাব উল্লেখ করা হইয়াছে । 
১৯৪৬-৪৭ ১৮৪৮-৪৯ 
টা, আ. পাই টা, আ. পাই 
কুর্গ . ১৬০ ৩ ০ ০ 
মাদ্ৰাজ o.৯'¢ ০১১ ২ 
বোম্বাই ০ ১৪ ১১ ১৬১ 
পশ্চিমবঙ্গ ০১১ ২ ০ ১২ ই 
উত্তর প্রদেশ ০ ৪ ১০ ০.৭ ১ 
পুর্ব-পঞ্জাব ০ ৭ ০ ovr ৫ 
বিহার ০৫ 9 ০ ৬ ৩ 
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ০ ৩ ১০ 9০৫ ১১ 
" আসাম ০ ৬ ৫. ০ ৯ ১ 
উড়িস্তা ০ ৬ ৫ ০১২ ৩ 
গড় ০ ৮ ৩ 9০ ১০ ১১ 
বোম্বাই রাজ্যে বাধ 


রাষ্ট্রপতি রাজেক্জপ্রসাদ সেদিন ময়ুরাক্ষী বাঁধের ভিত্তি- 
স্থাপন উপলক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তার মধ্যে 
বিহার রাজ্যের নাগরিকবর্গের ভাবিবার অনেক বিষয় আছে । 
তিনি এই বাঁধের কল্যাণে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের উভয়েরই 
কাষর উন্নতি হইবে এই ভরসার কথা আমাদের শুনাইয়াছেন 7 
তাহার ভরসা সার্থক হউক । 

এই সম্পর্কে বোশ্বাই রাঁজ্যের “কাকড়াপাড় বীধে”র 
বিবরণ পাঠ করিয়া আশান্িত হইলাম । কেন্দ্রীপ্ প্রচার বিভাগ 
সেই পরিকল্পনা সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা রূপ গ্রহণ 
করিলে, বোম্বাই রাজ্যের ভাগ্য থুলিয়া যাইবে । আমরা 
নিয়ে তাহা-উদ্ভুত করিলাম । এই বিবরণ পাঠ করিয়া মনে 
হয় যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনই এই পরিকদর্নার মুখ্য উদ্দেষ্ঠ ; সেচের 
উন্নতি ও নৌকা চলাচলের বিস্তৃতি গৌণ হইলেও আশাপ্রদ । 


চৈত্ৰ 





কাকড়াপাড় বাধ পরিকল্পনায় দুইটি শক্তিশালী বিহ্যৎশ জি 
উৎপাদনকেন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই ছুই কেন্ত 
স্থাপন সম্পন্ন হইলে বোম্বাই ব্বাজ্যে দ্বিগুণ বিদ্যুৎ সরবরাহ 
করা যাইবে । বাঁধ পরিকল্পনার প্রথম দফার কাজ মঞ্জুর করা 
হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় জলশক্তি, সেঁচ.ও নৌবহর কমিশনের 


তত্বাবধানে কাজ আরস্ত হইয়াছে । 


শৰ 


Ea 


বোষশ্বাই ' রাজ্য কয়লার খনি-অঞ্চল হইতে বহু দুরে 
অবস্থিত হওয়ায় পাম্পের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে 
গেলে ব্যয় অনেক বেশী পড়ে । হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে 
যে, অল-বিছ্যৎ উৎপাদন এবং তাহা সরবরাহ করিতে মোট 
ইউনিট প্রতি ছুই পয়স! পড়িবে। ইহা শুধুমাত্র কয়লার 


খরচের চাইতেও কম। 
তথাপি উপত্যকার বহুবিধ উন্নয়নের যে পরিকল্পনা কর! - 


হইয়াছে কাকড়াপাড় বাঁধ তাহারই অংশবিশেষ । কেন্দ্রীয় 
জলশত্তি, সেচ ও নৌবহর কমিশন সম্প্রতি: এই পরিকল্পনা 
সম্পর্কে একটি সচিত্র পুপ্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। 

এই বাঁধের দরুণ যে জলাশয়ের হুষ্টি হইবে তাহা আকারে 
বাখড়া ও হীরাকুদ বাঁধের পরই. বৃহত্তম হইবে। ইহা হইতে 
যে সেচের ব্যবস্থা করা হইবে তাহাতে ১ লক্ষ ৭০ হাঁজার টন 


১মবিক খাণ্ভ ও ১৬ হাজার টন অধিক তুলা উৎপন্ন করা 


যাইবে। ইচ্ষুচাষের জন্যও এত অধিক জমি থাকিবে যে 
সেই জমির ইক্ষু দিয়া ছয়টি চিনির কল চালান যাইবে । এই 
বাধের সাহায্যে বন্যাও নিয়ন্ত্রিত কর! চলিবে এবং সমুদ্র 
হইতে ৩ শত মাইল পৰ্য্যন্ত নৌবহরের উপযুক্ত হুইবে। 


' কাশ্মীর-কথা 


মার্কিন যুক্তরা্ ও ব্রিটেনের পক্ষ হইতে কাশ্মীর সমস্ত] 
সমাধানকল্পে একটি নূতন প্রস্তাব সম্মিলিত জাতিসজ্বের স্বস্তি 
পরিষদে পেশ করা হুইয়াছে। তাঁর মধ্যে একটি সর্ভ এই যে, 
রাজ্যের গণভোটের সময়ে কোন অঞ্চলে যদি কোন সম্প্রদায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে তবে তাহার! পার্শ্ববর্্তা রাধে _ভারত বা 
পাকিগ্থানে যোগদান করিতে পারিবে। অর্থাৎ 9 
বিভাগের ব্যবস্থা হইল ৷ 


মির এদিকে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ত্রের ও ব্রিটেনের সংবাদ- 


~~ 


পত্রের অধিকাংশ পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে বিষোদগার 
করিতেছে । “ওয়াশিংটন পোষ্ট” ত বলিয়া বসিয়াছে' যে, 
“পণ্ডিত নেহরু পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অর্থনীতিক যুদ্ধ টার 
ছেন।” 

ইহা সম্পাদকীয় মস্তব্য নয়; SESE EON 
কারিণীর টিপ্পনী--সপ্তাহে যাহা একবার প্রকাশিত হয়। এই 
‘মাক্চিনী মহিলা আবার ক্ষেপিয়া বলিতেছেন যে, “মার্ষিনী 
নীতির বিপক্ষতা করিয়া পণ্ডিত নেহরু নিজের বিলাসমত খাদ্ধ- 


বিবিধ গ্রসঙ্গ- কাশ্মীর-কথা 


88৫ 





শন্ত উৎপাদনের অমি পাট ও তুল! উৎপাদনের অন্ত ব্যবহার 
করিতেছেন; ইহা! চড়! দামে বিদেশে বিক্রয় করিবেন আর 
মাকিন যুক্তরাধ্রের নিকট খান্যশস্তের জন্য হাত পাতিবেন। 
আমাদের খাস্তশস্ত উদ্ধত, তাহা সম্ভব হইয়াছে আমাদের 


বিজ্ঞানের কল্যাণে, আমাদের বাস্তববাদের ( materialism ) 


জন যাহা এশিয়া ঘ্বণা করে” 

কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারতবাসীর, বিশেষতঃ কাশ্বীরী হিন্দুর, 
মনোভাব দোদুল্যমান । দিলীর “অর্গানাইজার” পত্রিকা 
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক মওলীর মুখপজ্জ। তার ৭ই ফাল্তুন সংখ্যায় 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তার প্রতিপাদ্য বিষয়ও 
কাশ্মীর বিভাগের পরোক্ষ সমর্থন ৷ তাহাতে বল! হইয়াছে যে, 
কাশ্মীর বাক্যের পুঞ্ুপ্রদেশে হিন্দুগরিষ্ঠতা বিগ্ভমান | সেই 
প্রদেশের অন্তভূ্ত ছুইটি অঞ্চল আছে-_ভাদরওয়া ও কিন্ত- 
ওয়ার। প্রথমটির পরিধি দৈর্খ্যে ৩০ মাইল, প্রস্থে ১০ মাইল। 
ভাদরওয়ার চেনাব নদীর শার্খা নীরু নদীর উপত্যকায় 
অবস্থিত) এই নামের অথ “হুন্দর লোত”। এই অঞ্চল 
সমুদ্রের উপকূল হইতে ৫১০০০ মাইল উর্ধে অবস্থিত, যেমন: 
কাশ্মীর উপত্যকা । ইহার অল্প দুরে ১০,০০০ মাইল উর্দ্ে 
অবস্থিত “কৈলাস কু” | এই অঞ্চলের সম্পদ দেবদারু গাছ; 
ভূতত্বধিদূরা! নাকি বলেন যে এখানকার মাটির নীচে প্রচুর অত্র 
আছে। 

কিন্তওয়ার উপত্যকা চেনাব নদীর সংলগ্ন ; উত্তর-পশ্চিমে 
কাশ্মীর উপত্যকা ও উত্তরে লাডাক পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত। 
কিম্তওয়ার “কষ্ট-নিবার” এই শব্দের অপভ্রংশ । এই ছুই অঞ্চল 
প্রান্তিক সৌনদর্য্ে' কাশ্মীর উপত্যকাকে ' হার মানায়। 
ভাঁদরওয়ার ফল কাশ্মীর উপত্যকতার ফল অপেক্ষা সুমিষ্ট ও 
আকারে বড়। ইহা চম্বা রাজ্যের সঙ্গে হাঁটা-পথে সংযুক্ত ; 
চন্বা আজ হিমাঁচল ব্রাজ্যের অন্তভূক্ত। আর একটি যুক্তি 
হইল “রাজৌরী” ; “রাজ্রতরচ্িণীতে” যার উল্লেখ আছে। 
ইহা কাশ্মীর উপত্যকার বহির্দেশে অবস্থিত। ইহা ১৯৪৭ 
সালে হিন্দুর নিকট নূতন করিয়া পবিত্র হইয়াছে । প্রায় সহস্র 
হিন্দু নারী এখানে “জহর” ব্রত অবলম্বন করিয়া আত্মসন্মান 
রক্ষা করিয়াছিলেন। 

এই সব যুক্তির পিছনে ভাদবওয়! ও কিন্তওয়ার এই ছুই 
অঞ্চলের ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়োজন বুঝিতে কষ্ট হয় না। 
কাশ্মীর বিভাগ কি কাশ্মীর রাজ্যের হিন্দু নাগরিকের এরহণীয় ? 
এই ব্যবস্থার বিপদ আছে। ভারতরাষ্্রের সাড়ে তিন কোটি 
মুসলমান. বিপন্ন হইবে । সেইজন্তই শেখ আবছুল্লা ধর্মের " 
ভিত্তিতে কাশ্রীর-বিভাগের বিপক্ষে । কিন্ত তিনি কি কাশ্মীরের 
মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বমতে আনয়ন করিতে পারিবেন? 
--যখন মাফিন যুক্তরাধী ও ব্রিটেন তাহার বিরুদ্ধে জোট 
পাকাইতেছে।- 


৪৯৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





দিল্লীর গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 

“দিল্লী বাক্যের ৩০৫টি গ্রামের ১,২৫,০০০ জন নিরক্ষরকে 
লিখিতে ও পড়িতে শিখাইবার উদ্দেষ্যে ভারত গবর্মেপ্টের 
: শিক্ষা-প্তর ও দিল্লী রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগ এক নূতন 
"পরিকল্পনা গ্রহ করিয়াছেন। পরিকল্পনা - অন্থযায়ী দিল্লী 
নগরীর ১২ মাইল দুরবর্তী আলীপুর গ্রামের সন্নিকটে একটি 
পুরাতন ভবনে গত ডিসেম্বর ( ১৯৫০ ) মাসে জনতা কলেজ 
কেন্দ্র খোলা হুইয়াছে। কেন্দ্রটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে আলীপুর 
গ্রামের নিকটবর্তী ১০টি গ্রামের কত, সংখ্যক লোকের 


লেখাপড়া শিখান আবস্যক, সে বিষয়ে খোঁজখবর লওয়া .- 


হইতেছে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই জনগণের সর্বাঙ্গীন 
উন্নতি সাধন সম্ভব--এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই দিলী 


রাজ্যে এই পরিকল্পনার গৃহীত .হইয়াছে। শুধু নিরক্ষরতা- 


দুর করাই উত্ত পরিকল্পার একমাত্র উদ্দেষ্ঠ নয়; লেখাপড়া 
শিখিয়া জনগণের যাহাতে নাগরিক, আর্থিক ও সামার্দিক 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আত্মশক্তি উদ্বোধিত হয় তাহাই 
এই পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য । 

. নিরক্ষরত! দুর করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি গ্রামে ১৫ জন 
হইতে ২০ জন শিক্ষক সাময়িকভাবে অবস্থান করিয়া! ১৪ 
হুইতে ৪৫ বংসর বয়স্ক সকল নিরক্ষরকে লিখিতে ও পড়িতে 
শিখাইবেন। যাহারা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে- 
ছেন তাহাদের প্রতি তিন জনের মধ্যে একজনকে দেড় মাসের 
জন্য উক্ত কাৰ্য্যে নিয়োগ করা হইবে । ফলে শিক্ষকগণও 
অধ্যাপনা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। 
দিল্লীতে শিক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষকদের অভাব. হুইবে না। 
‘কারণ উক্ত রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের অন্ত তিনটি ট্রেনিং 
কলেজ রহিয়াছে । 


নিরক্ষরেরা যাহাতে অতি সহজ্ধে পড়িতে শিখিবার সঙ্গে . 


সঙ্গে আয্নবৃদ্ধি, কৃষিকার্ধ্য, কুটিরশিল্প, গৃহনির্শ্মাণ, পশ্তপালন, 
পরিফার-পরিচ্ছন্নতা, নাগরিকতা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় 
বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে তাহাদের 
জন্য বিচিত্র পুস্তক রচিত হুইতেছে। বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্ত 
পুস্তক রচনা কার্ধ্যে ভারত গবর্মেটেকে সহায়ত। করিবার 
উদ্দেশ্যে মিলিত জাতিপুপ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কি. সংস্থা 
ভারতে একজন বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিয়াছেন। 

ষে পুরাতন ভবনে জনতা কলেজ খোল! হইয়াছে তাহার 


চতুষপার্শবস্থ প্রাচীর দুর্গের ভার সুরক্ষিত । দালানে লেখাপড়া, 


কুটিরশিল্প, কারাখানা, মালপত্র রাখা ও বসবাসের জন্য যথেষ্ট 
স্থান রহিয়াছে। তাহা ছাড়া শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যবহারের 
জন্য কতকগুলি তাবু উহার উপকণ্ঠে খাটান হুইয়াছে। : 
জনত! কলেঞ্ের শিক্ষক ও ছাত্রদের ডরণপোযণের জ্র্ভ 
কলেজ-সংলগ্ন ৬০ একর জমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ 


হইতেছে বলিয়া ছাত্রের আধুনিক বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ 
সম্পর্কেও কার্ধ্যকরী জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছে। 
কলেজ ভবনটির মেরামত কাধ্য শিক্ষক ও ছাত্রগণ 


" নিজেরাই করিবেন এবং উহার ফলে পল্লী অঞ্চলের পুরাতন 


গৃহাদির সংস্কার কার্য সম্পর্কেও তাহাদের সম্যক জ্ঞান লাভ 


হইতেছে। কলেজের ছান্ররদিগকে নিকটবর্তী গ্রামসমূহেরে 


বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাৰ্য্যে নিয়োজিত কর! হইবে বলিয়া! 
কালক্রমে আলীপুর গ্রামাঞ্জে সামাজিক শিক্ষা ও গ্রাম্য 
উন্নয়নমূলক বিভিন্ন গবেষণাগার গড়িয়া উঠিবে। 


যাহার! শিক্ষা গ্রহণান্তে স্ব-স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্তন কয়িয়া ' 


শিক্ষকতা কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে, প্রথমে এইরূপ 


ছাত্ৰই জনতা কলেজে ভর্তি করা হইবে । প্রতি দলে ৫০ 


জন ছাত্র ২ হইতে ৩ মাসকাল শিক্ষা গ্রহণ করিবে । শিক্ষা- 
" ক্বার্য্য প্রথমতঃ ১০টি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও আগামী 


৩ বৎসরের মধ্যে দিল্লী রাজ্যের ৩০৫টি গ্রামে অর্থাৎ প্রায় 
৫৭৪ বর্গ মাইল এলাকায় উহা প্রসার লাভ করিবে । এ কার্ধ্য 
খুব বেশী কষ্টকরও হইবে নাঃ কারণ ব্রাজ্যটি বিশেষ স্ষুন্্ 
বলিয়া! উহার কোন. গ্রামই রাজধানী হইতে ২৫ মাইলের বেশী 
দূরে অবস্থিত নয়। j 

মেলার সাহায্যে শিক্ষা 


গত বৎসর হইতে দিল্লীতে মেলার সাহায্যে ছমগণকে ১ | 


শিক্ষাদান কার্ধ্য সুরু হইয়াছে। প্রতিটি মেলাতে ৪টি মোটর 
ভ্যান থাকে। একটি মোটর ভ্যানে একটি পাঠাগার থাকে ;. 
দ্বিতীয় ভ্যানটিতে থাকে একটি.স্বয়ংপূর্ণ ছায়াচিত্র ও অভিনয়ের 
সাব্বসরঞ্তাম এবং অবশিষ্ট অন্ত দুইটি ভ্যানে অষ্যান্তভ আবশ্যক 
দ্রব্যাদি থাকে, এবং চলমান মেলায় ছায়াচিত্র প্রদর্শন ও bad 
প্রদান করিয়া বেড়ায় । 
শিক্ষকের দল 

মোটর বাহিত মেল! স্থানান্তরে গমনের পরেই ১৫ হইতে 

২০ জন শিক্ষকের এক একটি দল আসিয়া উপস্থিত হয়। 


তাহারা স্থানীয় লোকদিগকে কাজের সময়ে বিরক্ত না করিয়া 


গ্রামবাসীর জীবনের নানা সমস্ত! বুঝিতে চেষ্টা করেন; তাহার 


প্রতিকার সন্বদ্ধে উপদেশ দেন.” . 
এই বিবরণ পাঠ করিয়া একটি কথা মনে হইল । গ্রামাফচল 


হইতে শিক্ষকবর্গ নিযুক্ত নং এইরূপ আয়োজন ও উদোগ 
সার্থক হইবে । 


উৎকলের আয়, জাতির উন্নতি 


উৎকল ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অঙ্থন্নত অঞ্চল বলিয়া . 


পরিচিত ছিল। গত তিন বৎসরের মধ্যে কিন্তু সেই অখ্যাতি 
দুর করিবার জন্য আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের নাগরিকবর্গ 
বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তার পরিচয় তাহাদের অনেক কাজেই 
পাইতেছি। সম্প্রতি যুগান্তর’ পত্রিকার ১৫ই ফান্তন সংখ্যায় 


চৈত্র 


. উৎকলের “আদিম” জাতিসমূহের উন্নতিকল্পে যাহা করা . 


হইতেছে তার একটি সচিত্র ‘বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । তাহা 
পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় রাজ্যের কর্তৃপক্ষ ও নাগরিক- 
বর্গ এই বিষয়ে তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত রহিয়াছেন; 
শহর নগরের চক্কা-নিনাদের মধ্যে তাহা ডুবিয়া যায় নাই। 
তার বিবরণের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেরও অনেক শিক্ষা করিবার 
আছে । আমাদের মধ্যেও ত “আদিম? জীতি.আছে। তাদের 
উন্নতির জন্য কি করা! হইতেছে, তাহা এখনও অজানিত। 
কিন্ত উৎকল আগাইয়া যাইতেছে। 


নূয়ার্গাও আদর্শ আশ্রম 


“কটক থেকে প্রায় আড়াইশো মাইল দুরে ফুলবনী জ্রেলায় 


নুয়াগীওয়ে আদিবাসী খোঁও সম্প্রদায়ের বালক শিক্ষার্থীদের 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নুয়াগীও একটা চমৎকার 


জায়গা ৷, সমুদ্র সমতল থেকে আড়াই হাজার ফুট উচুতে 


একটি পার্বত্য উপত্যকার উপর অবস্থিত। মনোরম পরিবেশ । 
আদিবাসীদের নবজীবনের শিক্ষাপ্রদান কেন্দ্র হিসেবে 
জায়গাটি আদর্শস্থানীয়। এদের জীবন পরিবেশের মাঝখানেই 
এ ধরণের শিক্ষাকেন্দ্র আদিবাসীদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে যে 
সুষ্ঠ রূপে সার্থক করে তুলবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নগর ও 
গ্রামের মধ্যে এই সেতুবন্ধ রচন] বাস্তবিকই প্রশংসনীয় । আদি- 
বাসীদের উন্নয়নের জন্য সারা উড়িস্মা় যে আটটি আবাসিক 
বিদ্যালয় স্থাপন কর! হয়েছে তাদের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ। এই 
শিক্ষা কেন্দ্রটতে ৭০ জন খোঁও শ্রেণীর আদিবাসী বালক শিক্ষা 
লাভ করছে। কৃষিকাজ, মিশ্রীর কাজ, ভাত বোনা, পোলটি,, 
মৌমাছি পালন, বেতের কাজ, মাছুর নিশ্মাণ, পুতুল নির্মাণ 
প্রভৃতি ছাড়াও সাধারণভাবে মধ্য উচ্চ ইংরেজীর মান পর্য্যন্ত 
এদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে । এদের খাওয়া, থাকা, কাপড়- 
জাম প্রভৃতি সমস্ত ব্যয়ই সরকার বহন করছেন 1” 
“বিদ্যালয়ের সংলগ্ন পনেরো! একর জমিতে প্রধান শিক্ষক 
আীপাথানি মিশ্র ও ভার সুযোগ্য সহকম্মাদের সহযোগিতায় 
ছাত্ররা চমৎকার একটি শাকসজি ও ফুলের বাগান তৈরি 


:করেছে। বাগানটির প্রত্যেকটি গাছপালা ও ফুল-ফলের দিকে 


তাকালেই শিক্ষার্থীদের যত্র, শ্রম ও. আন্তরিকতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। মাটির মান্য এই আদিবাসী সম্প্রদায় সত্যি- 
কারের জীবন দর্শনের সন্ধান পেয়েছে । 
আদর্শ :পরিবেশ 

“এই খোও সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীর আজ তাদের এামাফলেই 
নবজীবনের ভিত্তি রচনা করেছে, অথচ এদের পুর্বপুরুষরা 
প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে আদিম যাহুষের সাধারণ জীবন- 
যাত্রা যাপন করে গেছেন। এদের এই উন্নয়ন কার্ধ্য বিশেষ 
উৎসাহী ও তৎপর হচ্ছেন জেলা ওয়েলফেয়ার অফিসার শ্রীজে, 
কে. দাস, শ্রীঅজেখ পাত্র ও শ্রীঘাসিরাম পাক্র। এঁদের সহ- 


- হবে। 


বিবিধ গ্রসঙ্গ__হিমালনন অঞ্চলের রাজ্যপুণ্। ও ভারতরাষ্ট্ 8১৭ 





যোগিতা ও উৎসাহের ফলেই নুয়াগীও আশ্রম অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বিদ্যাকেন্দরে পরিণত হয়েছে । 

«এ পর্য্যন্ত ১৪০টি স্কুল স্থাপিত হয়েছে অমুন্নত সম্প্রদায়ের 
শিক্ষাব্যবস্থার জন্য । এই সব স্কুলে ভীত বোনা, উদ্যান 
নিৰ্ম্মাণ, স্বাস্থ্রক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাপী- 
দের প্রাথমিক বিধ্যাশিক্ষা প্রদান কর! হয় । এসব আশ্রমের 
মধ্যে, বাপুজী সেবাশ্রম, বেরভাকলা! সেবা শ্রম, হুদ্দিয়া সেবা শ্রয়, 
বালুমহো সেবাশ্রম, পাকনাড গ্রাম সেবাশ্রম, রাণিপাথার ও 
ঝাদারিদি সেবাশ্রম উল্লেখযোগ্য ৷ প্রত্যেক আশ্রমেই ৪০1৫০. 
জন করে শিক্ষার্থী অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে শিক্ষা লাভ করছে” 

অগ্রগতির পথে 

“উড়িয়া ছুরধিগম্য পার্বত্য অঞ্চলের নিভৃত গ্রাম্য পরি 
বেশে এই যে সুপ্ত মানুষের দল জাগছে, তাঁদের চোখে আলো 
এসে লাগছে, এটাই নবজীবনের সুত্রপাত। সমস্তার্লি্ট ভারত- 


"বর্ষ যদি এমনি করে আজ গ্রামের দিকে তাকায় তা হলে 


যে জনগণেশের ঘুম ভাঙবে তাতে সারা ভারত বর্ষেরই কল্যাণ 
উড়িস্তার আদিবাসী মন্ত্রী শ্ীরণজিৎ বরিহা সে পথের 
সন্ধীনেই অনগ্রসর আদিবাসীদের গ্রামগ্রামাস্তরে নবজীবনের 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহান্বিত 1” 

এই অগ্রগতির' দিনে পশ্চিমবঙ্গ কোথায় হী প্রশ্ন 
স্বভাবতঃই উঠিবে? মন্ত্রী 9 দত্মজুমদার তার কি 
উত্তর দিবেন? 


হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যপুপ্ ও ভীরতরাষ্ট্ 

সম্প্রতি চীন, তিব্বত ও নেপালে যে পরিস্থিতির উদ্ভব 
হইয়াছে তাহাতে ভারতের পক্ষে তাহার উত্তর সীমান্তের উপর 
সজাগ দৃষ্টি রাখার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে । বহিরাক্রমণের 
বিরুদ্ধে এই অঞ্চল সকল সময়েই ভারতের দ্বাররক্ষক হয়! 
রহিয়াছে। 

উহার উচ্চতম অঞ্চলগুলির অধিকাংশই নেপালের অপর 
পারে অবস্থিত । হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যসমূহে যাহাতে শাস্তি 
ও স্থায়িত্ব রক্ষিত হয় সেডন্ত ভারত স্বভাবতঃই উদ্বিধ। 

প্রতিবেশী রাষ্ীসযূহের সহিত ভারতবাসী বন্ধুত্ব সুদৃঢ় 
করিতে চায়; তাহার! তাহাদের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করে ; সেই সঙ্গে ইহাও চায়-_এ রাষ্্রগুলি শক্তিশালী 
ও: প্রগতিণীল হইয়া গড়িয়া উঠুক ৷ 


- ভুটান 
ভুটানের আয়তন ১৮ হাজার বর্গমাইল । মধ্য হিমালয়ের 
দক্ষিণাঞ্চলের নিয়ভূমির দিকে উহা! পূর্ব-পশ্চিমে ১৯০ মাইল 
দীর্ঘ । ১৮৬৫ সালে এবং ১৯১০ সালে তৎকালীন ভারত ও 
ভূটান গবন্মেণ্টদ্বয়ের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হয় সেগুলির 
ফলেই ' ভারত-ভুটান সন্বন্ধ অহ্ষুন রহিয়াছে। ১৯৪৯ সনের 
আগষ্ট মাসে ভুটানের সহিত ভারতের একটি স্থায়ী শাস্তি ও 


ক 


৪৯৮ 





পৌইহার্দযপূর্ণ সন্ধি স্থাপিত হয়। এ সন্ধির ফলে স্থির হয় যে, 
ভারত ভুটানের আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিবে 
না, এবং ভুটান তাহার বহির্দেশীয় ব্যাপারে ভারতের পরামর্শে 
চালিত হইবে । যত দিন এ সন্ধি অক্ষুণ্ন থাকিবে তত দিন 
'ভাব্রত-ররকার ভুটান-সরকারকে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ টাকা 
করিয়। প্রদান করিবে। 
সরকার দেওয়ানগিরি নামক ৩২ বর্গ মাইল আয়তনের একটি 
ক্ষুদ্র ভূখণ্ড ভূটানকে ফিরাইয় দিতে সন্মত হইয়াছেন | 


+ সিকিম ' 

নেপাল ও ভুটানের তুলনায় সিকিম ক্ষুদ্র রাজ্য । এই 
রা্্যট পুর্ব হিমালয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত । ইহার আয়তন 
২,৮১৮ বর্গমাইল ; জনসংখ্য! প্রায় ১,২০,০০০ এবং বাৎসরিক 
রাজ ৫ লক্ষ টাকা । সিকিমে ৩টি রা্নৈতিক দল আছে-_ 
সিকিম ষ্টেট কংগ্রেস, রাজ্য সম্মেলন-ও 5] 
দল। 

১৮১৭ সালে সিকিমের সহিত ভারতের মিড সম্বন্ধ 
স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ সালের আগ মাস পর্য্যন্ত এ সম্পর্ক 
১৮৬১ গ্রীষ্ঠাব্ের সন্ধি অনুসারে পরিচালিত হইত । রাষ্ট্রের 
ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাহা স্থিতাবস্থা চুক্তির দ্বারা চালিত 
হয়। ওঁ চুক্তির ফলে সাবেক ব্যবস্থাই অটুট থাকে। গত 
ডিসেম্বর মাসে উভয় গবন্মেণ্টের মধ্যে একটি নূতন চুক্তি 
্বাক্ষরিত হইয়াছে । | 

১৯৫০ সালে মার্চ মাসে ভারত-সরকার ও সিকিমের 
মহারাজ-কুমারের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি সাময়িক চুক্তি 
সম্পাদিত হইয়াছে । এ বংসর ৫ই ডিসেম্বর তারিখে একটি 
নুতন চুক্তি স্থির করা হয়। এ চুক্তিবলে সিকিম ভারতের 
রক্ষণাধীনে থাকিবে, তবে তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পূর্ণ 
দ্বায়ত্বশাসনাধিকার থাকিবে । রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা, পররাইঁ 
এবং যৌগাযোগ-ব্যবস্থার্ ভার ভারত-সরবারের হাতে আছে। 
এ রাজ্যের মধ্যে যে কোন স্থানে সৈম্ত-স্থাপনের ক্ষমত! ভাঁরত- 
সরকারের থাঁকিবে ৷ 
সরকার . প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ টাকা করিয়া এ রাজ্যকে দিতে 
সম্মত হইয়াছেন । 

১৯৪৭ সালের আগষ্ট হইতে এ র্বাজ্যে কিছু কিছু 
রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দেয়। ১৯৪৯ সালে: ওঁ 
আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে। তখন রাজ্যের শাঁসনকর্তার 
অনুরোধে ভারত-সরকার মিঃ জে. এস. লালকে সিকিমের 
দেওয়ানপদে নিযুক্ত করেন। সেই সময় হইতে তিনি উপদেষ্টা 
পরিষদের সাহায্যে শাসনকার্য্য চালাইয়! আসিতেছেন। 

নেপাল 

সীমান্তের রাজ্যসমুহের মধ্যে নেপাল বৃহত্তম এবং উহার 
ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য হিমালয়ের 





সদিচ্ছার নিদর্শন-স্বরূপ ভারত, 


সিকিমের উন্নয়নের প্রয়োজনে ভারত-. 


ইহা ভারতের কাম্য,।, 


হইয়া গ্রিযাছিলেন। 


১৩৫৭ 


পপি 





 দক্ষিণাকলের নিয়ভূমির দিকে নেপাল রাজ্য ৫২০ মাইল দীর্ঘ, 


উহার প্রস্থও অধিক নহে! ওঁ রাজ্যের আয়তন ৫৬ হাজার 
বর্গমাইল, এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৫৫ লক্ষ। 

১৭৯২ সালে ভারত ও নেপালের মধ্যে একটি. বাঁণিজ্য- 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অতঃপর ১৮১৫ সালে উভয় রাজ্যের 
মধ্যে আর একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়। 
সন্ধি ইত্যাদি স্থিরীকৃত হইয়াছে সেগুলি সব ১৯২৩ সালের 
চুক্তিতে পাকাপাকি করা হুয়। নেপালের সহিত ভারতের . 
সন্বন্ধ সংস্কৃতি, জাতি ও ধর্গত | তাহ ১৯৫০ সালের শাস্তি ও 
সৌহার্দ্য চুক্তি ও বাণিজ্য চুক্তির দ্বারা পুনরায় নুদৃঢ করা 
হইয়াছে। 

গত কয়েক বৎসর যাবৎ নেপালে স্বারতশীসনের জন্য 
আন্দোলন চলিতেছে । নেপালের আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে ভারত 
কঠোরভাবে তাহার নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। 
১৯৫০ সালের ৬ই নবেম্বর নেপালের পরিস্থিতির মধ্যে একটা 
বিশ্ময়কর পরিবর্তন দেখা দেয়। নেপালের প্লাজা মহারাজা- 
বিরাজ ত্রিভুবন বীরবিক্রম শা দেব তাহার পরিজ্বনবর্গলহ 
কাটঘৃওুদ্থিত ভারতীয় দৃতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 
তিন দিন পরে ভারতে আগমন করেন। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী 


নেপালের যুবরাজের তিন বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় পুত্রকে রাজা 


বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহাতে নেপাল কংগ্রেসের স্বায়ত্ত- ' 
শাসন সংগ্রাম প্রবলতর হইয়া উঠে। তাহার পরের ঘটনা 
ইতিহাসের অঙ্গ । মহারাজা রাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছেন, প্রধান- 
মন্ত্রী আত্মক্ষমতা সংযত করিয়াছেন। মনে হয় নেপালের 


ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্টিত্ত হওয়া যাইতে.পারে। 


তিব্বত 

তিব্বত ভারতের আর একটি প্রতিবেশী রাধ্র । এই রাজ্যের 
ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারত বিশেষ উদ্বিগ্র। যে সময় চীন সরকার 
তিব্রতের মুক্তির কথা উথাপন করিয়াছিলেন তখন হইতে 
ভারত-সরকার এ ব্যাপারের শাভিপুর্ণ মীমাংসার অন্ত পিকিৎ- 
স্থিত রাষ্ট্রদূতের মারফত তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া 
আসিয়াছেন। পুরাতন স্বায়ত্তশাসন, ব্যবস্থা অটুট থাকুক ; 
তাহার উপর ভারতবর্ষ চীনের, 


সার্বভৌমত্ব কখনও অস্বীকার করে নাই। তিব্বতের সহিত 


বাণিক্বিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ভারত 


একাস্ত- উন্মুখ । ও 

গত ২৫শে উকি (ষ্ঠ তিব্বত প্রবেশ করে । 
ইহাতে সকলেরই মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। কারণ এ সময় 
তিব্বতের প্রতিনিধিমগুলী আলোচনার জন্য পিকিং রওনা 
পরদিন ভারত-সরকার চীন গবন্মেণ্টের 
নিকটে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে ,তাহারা তিব্বতের 
উপর চীনের বল-প্রয়োগের জন্য -হুঃখ প্রকাশ করেন।. এ 


অতঃপর যে সকল চুক্তি, ৬৮ 


চৈত্র 


বিব্ধি প্রসঙ্গ_জাঁপানকে অগ্্রসঙ্জায় সজ্জিত 


৪৯৯ 





পত্রে আরও জানানো হয় যে, বিশ্বের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে 
চীন সৈন্যদের তিব্বত আক্রমণ একটি শোচনীয় ব্যাপার 1 উহা 
চীন- দেশের স্বার্থের বা শাস্তির পক্ষে অনুকুল নহে । ৩০শে 
অক্টোবর তারিখে চীন সরকার উত্তরে জানান যে, ভারত- 
সরকারের অভিমত তিব্বতস্থ চীন-বিরোধী বৈদেশিক শক্তিত্বার! 


-প্রভাবাঘ্িত হইয়াছে । ভারত-সরকার চীন গবন্মেণ্টের এই 


জবাবের প্রতিবাদ করেন এবং দৃঢ়ভাবে জানাইয়া দেন যে, 
ভারতের বৈদেশিক নীতি সম্পুর্ণ নিদস্ব। উহার লক্ষ্য 
আন্তর্জাতিক বিরোধের শীস্তিপুর্ণ মীমাংসা এবং বিশ্বের বর্তমান 
অশান্ত অবস্থার শেষ। তাহার পর যাহা ঘটিতেছে তাহা 


অনেকটা অজ্ঞাত, তাহা জল্পনা-কল্পনার খাদ্য যোগাইতেছে। 


এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ কর্তৃক পরি- 
বেশিত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়! দেওয়া হুইল। ভারত- 
রাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের পক্ষে তাহার গুরুত্ব অনুভব করার সময় 
আসিয়াছে । এখন আমাদের আত্মশক্তির অনুশীলনে অতন্ দৃষ্টি 
দিতে হইবে। | 


কোরিয়। রণাঙ্গনে ভারতীয় সেবাত্রতী 

কোরিয়া রণাঙ্গনে প্রায় ১৪ মাস হইতে এক দল ভারতীয় 
-, পেবাব্রতী যুদ্ধাহত সৈন্যসামস্তের সেবা করিতেছেন। গত 
১৫ ফান্তুন ‘মার্কিন বার্ডা” এই সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছে। 

“কোরিয়ার যুদ্ধে সেব্যত্রতে নিযুক্ত ভারতীয় চিকিৎসক 
দলটি তাহাদের কাজের জন্ উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। 
কোরিয়ার সাধারণ নাগরিকবৃন্দ এবং ব্রাষ্ীসঙ্যের সৈন্যগণ 
সকলেই ভারতীয় চিকিৎসক দলটির সেবাকার্য্যের উচ্ছবসিত 
প্রশংসা করিতেছে বলিয়া “ভয়েস অব আমেরিকার” সংবাদ- 
দাতা রবার্ট লাশার লিথিয়াছেন £ Ee 

অসামরিক কোরিয়াবাসীদের সেবাকার্ধ্যে নিযুক্ত রাধ- 
সঙ্বের “জিভিল শ্যাসি্যাণ্ট কম্যাও চীম’” নামক দলটির অধি- 
নায়ক মেজর ডয়ল্‌ বলিয়াছেন যে, “তাহার দলের সহিত 
ভারতীয় চিকিৎসকের দলটি খুব চমৎকার সহযোগিতার পরিচয় 
দান করিয়াছে। “কিপ্পং-সীং-পুকৃতো” এলাকায় চিকিৎসা 
সম্পর্কিত সেবাকার্ধ্ের সাফল্যের জন্য এই ভারতীয় সেবাত্রতী 
দলটির কৃতিত্ব কিছু কম নহে+ |” :..*. ৰ 
২ ভারতীয় সেবাত্রতী চিকিৎসক দলটির অধিনায়ক হইতে- 
:  ছেন মেজর ব্যানাজ্জি। মেজর ব্যানাঞ্জির নিকট হইতে রবার্ট 
লাশার জানিতে পারিয়াছেন যে,ঃপ্রতি ছয় সপ্তাহ অন্তর তাহার 
দলটি অগ্রবর্তী যুদ্ধাঞ্চন-হইতে 'বিশ্রাম লইবার বন্য একবার 
তায়েগ্ড শহরে ফিরিয়া আসেন । এই বিশ্রা্ গ্রহণের সময়েও 


তাহার! তায়ে শহরের অধিবাসীদের নান! ভাবে এবং বিন! ' 


" স্কুল্যেই সেবা করিয়া থাকেন। বর্তমানে এখানকার হাসি- 
পাতালে ৮ জন ভারতীয় অন্রচিকিংসক (সার্জন ) স্থানীয় 
চিকিংসকগণকে অস্তোপচার-কার্ষ্যে সাহায্য করিতেছেন । 


কোরিয়ার যুদ্ধে রাষ্ট্রপঙ্ঘকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই 
চিকিৎসক দলটিকে ভারত-সরকার গত নবেম্বর মাসে 
কোরিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। ছুইটি অন্রচিকিৎসক এবং একটি 

“ দস্তচিকিৎসক দল লইয়া এই সেবাত্রতী দলটি গঠিত। 


ভারতরাষ্ট্র ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে মৈত্রী-চুক্তি 

১৯শে ফাল্তন ইন্দোনেশিয়া রাষ্রের রাজধানী জাকার্ভা 
হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রেরিত হইয়াছে £ “ইন্দোনেশিয়া 
অদ্য ভারতের সহিত প্রথম মৈশ্রীচুক্তি সম্পাদন করিয়াছে । এই ॥ 
চুক্তিতে উতর দেশের স্থায়ী কল্যাণ, শান্তি ও বন্ধুত্বের ব্যবস্থা 
হুইয়াছে।” | 

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের শেষে ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্রপচিব 
ডাঃ মহম্মদ রোয়েম ভারতীয় দুত ডাঃ পিং সুব্বারায়নের সহিত 
করমর্দন করিয়া উভয় দেশের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক বন্ধনের" 
কথা এবং বিশেষ করিয়া ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে 
ভারতের সহযোগিতার কথ! উল্লেখ করেন। 

ডাঃ সুব্বারায়ণ বলেন, “স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া দ্বার! 
ভারতের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ভারতের পক্ষে 
গর্বের বিষয় |” | K | 

ডাঃ রোয়েম তাহার ভাষণে বলেন যে, ভারত ও ইন্দো- 
নেশিয়ার মধ্যে মৈত্রীচুক্তি উভয় দেশের সখ্য, পরস্পরের প্রতি 
মর্ধ্যাদীবোধ এবং শাস্তি ও বন্ধুভাবে অবস্থানের সঙ্কল্পের ভোতক 
হইবে। যত বৎসর যাইবে, তত আমাদের উভয় দেশের মধ্যে 
সম্পর্ক আরও প্রগাঢ় হইয়! উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়। 

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের অবদানের কথা 

* উল্লেখ করিয়া ডাঃ রোয়েম বলেন যে, ১৯৪৫ সালেই ভারত 

ইন্দোনেশিয়ার দাবির প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন। গান্ধী ও 
নেহরুর স্তায় বিরাট পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় 
জাতীয় আন্দোলন হইতেই ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংএাম 
প্রেরণ! লাভ 'করিয়াছিল। গান্ধী ও নেহরুর নাম ইন্দো- 
নেশিয়ার ঘরে ঘরে মানুষের মুখে ফেরে। 

ভারতরাগ্রের প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহরু ইন্দো- 
নেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীন সত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট চিন্তা ও 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন । ১৯৪৮ সালে দিল্লী নগরীতে সর্ব- 

- এশিয়া সম্মেলন আহ্বান করিয়া তিনি এই দাবির সমথনে সর্বব- 

এশিয়ার দেশসমূহকে সংগঠিত করেন। সাম্রাজ্যবাদী রার- 
গুলি সেইজন্য এই দাবি স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সেই 
কথা, আশা করি, এখনও ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবর্গের স্মরণে. 
আছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এরূপ উপকারের মুল্য বেশী নয়। 
ইন্দোনেশিয়া ইহার ব্যতিক্রম হইলে সুখী হইব । 


_'জাপানকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত 
ফরষ্টার ডুলাস মাফিন যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্টের বিশেষ 


৯ (এ লি vs 
টব 


প্রবাসী 


:- ১৩৫৭ 





দুতরপে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি দেশে 
ফিরিয়াছেন। তিনি ৬ই ফান্তন তারিখে অধ্েদিয়ার 


বাণী সন্বন্ধে এবং জাপ-শাস্তিচুক্তি সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা 
করিতে আমার আগ্রহ আছে বলিয়া তিনি যে বিবৃতি দিয়াছেন, 


রাজধানী ক্যানবেরায় অধ্রেলিয়ার ও নিউদ্ধিল্যাও রাষ্ট্রের তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷” 


পররাষ্ট্র মন্্রীঘয়ের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়া- 
ছিলেন। আলোচনার মুল উদ্দেন্ট ছিল পরাজিত জাপানের 
সঙ্গে সন্ধির সর্ভাদি স্থির কর! । এবং চার দিন আলোচনার 


ফলাফল একটি যুক্ত বিবৃতিতে তাহারা সকলকে জানাইয়া 


দিয়াছেন। এই বিবৃতি পাঠে জানা যায় যে, এই তিন রা 
এমন কিছু. করিবেন না যার ফলে জাপানীদের জঙ্গীভাব আবার 
মাথা তুলিতে পারে; জঙ্গীবাদের (00111620510) পুনরুজ্জীবন 
হইতে পারে। অথচ এই রাজনীতিক ধুরদ্ধর তিন জন 
বলিতেছেন, তাহারা আশা করেন যে জাপানীরা স্বতঃপ্রবৃত 
হইয়া সম্মিলিত জাতিসঙ্বের সনদ মানিয়া গণতন্ত্র রাধগুলির 


সঙ্গে যোগদান করিবে; বিনা যুদ্ধে সকল' বিবাদ মীমাংসার 
* এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে উক্তরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি ' 


সর্ভ স্বীকার করিয়া লইবে ।.+ 

এই যোগদানের উদ্দেশ্য রস কণ্ঠ হয় না। পুর্বব-এশিয়ায় 
কম়্যুনি্ অগ্রগতি রোধ করিতে জাপানীদের সাহায্যের 
প্রয়োজন। জাপানী জঙ্গীভাব তাহাতে 'প্রশ্রয়লাভ করিতে 
. পারে এই আশঙ্কা ফরষ্টার ডুলাস, মিঃ পাশি স্পেগার ও মিঃ 
ডইজের মনে যে উদয় হয় নাই তাহা! বলা যায় না। জার্মান 
জাতিকে লইয়া ইউরোপ-খণেও এই সমস্তা দেখা ধিয়াছে। 
এই ভুর্দর্য জাতিকে সংযত রাখিতে হুইবে ; অথচ তাহাদিগকে 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিতে হইবে । এই পরস্পর 
বিরুদ্ধ নীতির সমাধান সম্ভব ছিল যদি ভার্্মানীকে ছুই ভাগ 
না কর! হইত। পট্পড্যাম চুক্তির কল্যাণে জার্শ্মান জাতিকে 
করা হইয়াছে দ্বিধা-বিভজ্ঞ। | এই ব্যবস্থা কোন সজাগ জাতি 
স্বীকার করিয়া লইতে পারে না) জার্শ্মানরাও পারে নাই। 
তাহারা অপেক্ষায় আছে কখন বিজয়ী শক্তিবর্গ স্ব-স্ব স্বার্থ রক্ষার 
প্রয়োজনে তাহাদের দ্বারস্থ হইবে । সেই সুযোগ আসিয়াছে । 
পাশ্চাত্তয রাষ্সমূহ ও রাশিয়া একমত হইতে পারিতেছে না। 

- অর্থাৎ জাপানের যে অমস্তা, জার্শ্মানীরও সেই সমস্তা। 

আপাততঃ ইহার সমাধানের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। 
কিন্ত মানব বুদ্ধিও নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই । 

রাশি বসিয়া নাই। এই সম্বন্ধে তাহার পক্ষ হুইতে 
এই অঞ্চলের শাস্তি-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
গত ১৬ই ফান্তন মিঃ ডুলাঁস ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে বলেন যে জাপ-শাত্তি চুক্তি সম্বন্ধে “আমি আবার 
মলিয়ে মালিকের সঙ্গে দেখা করিব ।” 
মলিয়ে মালিক বলিয়াছেনঃ 

“মিঃ ডুলাস ১৬ই ফান্তুন আমার সঙ্গে যে আলাপের কথা, 
বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি একথা বলা-প্রয়োজন মনে করি 
যে, জাপ-শাভ্তিচুক্তি সম্বন্ধে আমি মিঃ ‘ডুলাসের সঙ্গে কোন 
আলোচনা চালাই নাই। এ-বিষয়ে আমার নিকট তাহার 


এই ঘোষণার উত্তরে . 


, অধ্যাপক । 


সোভিয়েট ব্রাষ্ট্রের পূর্বব-এশিয়ায় শাস্তির অন্ত আগ্রহের 


প্রমাণ ম'সিয়ে মালিকের উত্তরে পাওয়া যায় ! 
আমেরিকার আধ্যাত্মিক .সম্পদ 
“যন্তরযুগের প্রভাব আমেরিকাকে তার আধ্যাত্মিক উত্তরাধি- 
কার হইতে একেবারে বঞ্চিত করে নাই । উচ্চাঙ্ষের শিল্প ও 
সাহিত্যের প্রতি তাহার আকর্ষণ এবং আধ্যাত্মিক গভীরতার 
প্রতি শ্রদ্ধা আমি লক্ষ্য করিয়াছি” . | 
“কনদার্ট হলে উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত শুনিবার- প্রত্যাশায় 


এবং শি্প-সংগ্রহশালায় প্রবেশের অন্ত অপেক্ষমান জনতার - 


সুদীর্ঘ সারি আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি ।” 
প্রখ্যাত মিশরীয় পঙিত ডক্টর আজিজ সুরীয়ল আতিয়া 


আলেকজান্দ্রিয়ার ফারুক-বিশ্ববিদ্ালয়ে মধ্যযুগীয় ইতিহাসের 
লঙন বিশ্ববিচালয়েও পুর্বে তিনি অধ্যাপনা 
করিয়াছেন। গত বংসর তিনি কাম্মরোর দক্ষিণ অঞ্চলে অতি 
প্রাচীনকালের লেখা এক তালপাতার পাঙুলিপি শি 
করিয়াছেন। - 
প্রাচীন আরবী পাঙুলিপির অতি-ছুা্কৃতি যে সব ফটো- 
গ্রাফ (মাইক্রো-ফিল্ম্‌) তোলা হইয়াছে সেই সব যথাযথ 
রূপ সম্পাদন করিবার জন্য ডাঃ আতিয়াকে মার্কিন কংগ্রেস- 
লাইব্রেরি হইতে একটা বৃত্তি দেওয়া হৃইয়াছে। 
সাহায্যে তিনি হয় মাস মার্কিন যুক্তরাষ্থ্রে অবস্থান 'করিবেন। 
“পৃথিবীকে প্রচুর বন্ত-সম্পদ যে আমেরিকা দান করিতেছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই)' এই বস্ত-সম্পদের অতি বিপুল 
পরিমাণের পরিমাপ করিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। কিন্ত 
সেই সঙ্গে অপ্র সম্পদের দানও বিশ্ব-ভাগারে আমেরিকা 
কিছু কম করে নীই ৷” 
হলিউডের তৈরি ছায়াচিন্রাদি দেখিয়া সাধারণতঃ আমেরিকা 
সম্বন্ধে যে রকম ধারণা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া তাহার ' 
সেই ধারণা একেবারে ‘বদলাইয়| গিয়াছে। মার্কিন শিক্ষা ও 


/ 
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এই বৃত্তির . 


ক 


সংস্কৃতির প্রসঙ্গে ডক্টর - আতিয়া "বলেন £ “মার্কিন বি ৫ 


বিষ্ভালয় সম্বন্ধে আমার বরাবরই খুব উচ্চ বারণা ছিল ।. ‘মার্কিন 


শিক্ষার যথার্থ যুল্য আমি ব্যক্তিগতভাবে উপলদ্ধি করিয়াছি, 
এবৎ আমার কতিপয় ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষালাভের জনা মিশর, 


‘হইতে মার্কিন রাষ্ট্রে পাঠাইয়াছি।” 


বিদেশী অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বিদেশীদের i 


_আমৈরিকাবাশীদের আলাপ পরিচয় করিবার আগ্রহ খুব 


বেশী । ডক্টর আতিয়া. বলেন, “বিদেশের চিন্তাধারা এবং 
আব্যাত্িক মর্যাদার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বোঝাপড়া করি- 
বার অন্ত মার্কিন অধিবাসীরা বিশেষ. উৎসুক I” 


El 


চর 
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সঙ্কেত £ রবীন্দ্রনাথ__রাজা 
শ্রীপ্রিয়তোষ ভট্টাচার্য্য 


২ , রূপক সৃষ্টিক মূলে যে বীজ নিহিত রহিয়াছে সেই বীজ 
২” হইতেই সস্কেত উদ্ভিন্ন হইলেও উহারা পরস্পর ভিন্নধর্মী । 
একটি স্তরের রূপের মাধ্যমে অন্ত স্তরের আর একটি রূপের 
ইঙ্দিতধানই রূপকের প্রধান বৈশিষ্টা, এবং ইংরেজী allegory 
[এলেগরি) 


অমিত অবকাশ সেখানে বড় বেশী থাকে না। শুধু নিরূপিত 
ও সীমাবদ্ধ আয়তনের ভিতর তত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য 
যতটুকু ইন্দিতপ্রধান তথ্যের প্রয়োজন তাহার সমাবেশ 
করিলেই ’এলেগরি'র কাজ সুদম্পন্ন হইতে পারে, কিন্ত 
সঙ্কেতময়ী রসলন্ষ্মী তাহাতে আদৃতা হন নাঁ। তাহার 
পরিবেশ কিছু বহস্তময় এবং পরিধিও বিস্তৃততর । সেই জন্য 
সাঙ্কেতিকতা বা ৪70079 রূপক হইতেও প্রগাঢ় এবং 
ব্যাপক প্রথমটিতে বহিঃপর্যযালোচনার অবকাশ কম 


Ee থাকে বলিয়াই অস্তরলোক উদঘাটিত হয় আর দ্বিতীয়টিতে 


পা 
be) 


~ 


দৃশ্যলোক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া উহীর অস্তনিহিত আধ্যাত্মিকতার 


তন্ময়তা হারাইয়া ফেলে | 
'ইহার কারণও সুস্পষ্ট । প্রস্তাবিত বিষয়টিকে ঘুরাইা 


বলিনেও রূপকের প্রকৃত অর্থটুকু হ্বদয়ঙ্গম করিতে আমাদের. 


বিশেষ বেগ পাইতে হর না। বূপককার যাহা বলিতে 
চান তাহা হয় একটি নিরেট তথ্যবিশেষ, নয়' তো 
বা উপদেশাত্মক কিছু । উদ্দেশ্য হয়ত আমাদের প্রচলিত 
সমাজ-ব্যবস্থার কোন ত্রুটির ফাটল বাহিয়া উহার আমূল 

সংস্কারের নির্দেশ দেওয়া, অথবা পারিপাস্থিক অব্যবস্থ্‌কে 
আয়ত্তে আনিবার একমাত্র 'যুক্তিম্বরূপ চারিত্রিক উন্মেষের 
প্রয়োজনীয়তাকে দৃঢ়ভারে- ঘোষণা, করা এবং এই 
 উদ্দেশ্তটকেই কৌশলে এআররিত রাখিয়া বহিরবয়বটিরে 
০৩ সরস ও প্রাঞ্জল করাতেই বূপকের শিল্প-সার্থক হইয়া উঠে। 


বু কিন্তু: :যেই আবরণটি উন্মোচিত " “হইল অমনি উহার 


ক 


অভ্যন্তরে নিহিত অর্থটি অনায়াসল্ভ্য হইয়া পড়াই. 


“অতি পরিচ্ছন্ন ও.সুল হইয়া গেল। :.: রঃ 
কিন্তু সক্কেতের“ক্ষেত্রে এই রসবস্তুটি থাকে _অঙ্ষুন এবং 


উহার রহস্তের নিগৃঢ়তাও বুদ্ধির আলোকে- সম্পূর্ণ উন্মুক্ত. 
হইয়া পড়ে না। .সক্কেতের বাজ্যটি' এমনই রহমতন ,য়েঃ. 
কল্পনার মুক্ত অশ্ব :সবেগে ছুটাইয়াও তাহার মর্শোদযাটন- 


সর্বত্র সম্ভব হইয়া উঠে না। অধরা মাধুরী ধরা-না দিয়া 


নত 


শব্দটি. যে অর্থ বহন করে তাহার একটি বীধা- : 
ধরা সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে । তাহার আঙ্দিকটি আলঙ্কারিক 
'রীতিসমন্তিত ও-বুদ্ধিপ্রধান হইলেই চলিয়া যায়; কল্পনার 


কল্পনার দূতীকে শুধুই চমকে ঝলকে দেখা দিয়াই দূরে 
মিলাইয়া যায়। তখন সেই অপ্রাপণীয়ের বেদনাই মনো- 
জগতে জাগাইয়া তুলে এক সুন্ম অনুরণন এবং সেই 
রণনের পরিণতিতে অনুভুত হয় একটি মধুর রসাস্বাদ | 
রসের এই পূর্ণতার ইর্দিতেই সঙ্কেত সুন্দর ও সার্থক হয় 
উঠে। 

বস্তুতঃ রূপক হইতে সঙ্কেতের সাহায্য লইয়া নাহিতাকে 
রসোত্তীর্ণ করিতে হইলে স্থজনক্ষম প্রতিভা ও আত্মীকৃত 
ধারণার সামগ্রিকতাৰ প্রয়োজন । মনৌজগতের অন্তমুখীন 


:অব্যক্তপ্রায় আবেদনকে অগ্রান্, করিয়। কেবলই রাহেন্দরিয়ের 


ক্রিয়ানৈপুণ্য বা ‘একৃগ্যন’কে বড় করিয়া প্রস্তাবিত কৰিলে 
মঞ্চের কাজ সমাধা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সঙ্কেতের 
অমরাবতী স্থষ্টি উহাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়। সঙ্কেত- 
অষ্টাকে প্রতি ছত্রে সেই অস্পষ্ট ইঞ্জিতময়ীর, সর্বব্যাপী 
প্রকাশ ও ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এমন একটি 
আবেগমুখর অনতিক্রমণীয় ভাষা ও রচনাশৈলীর সাহায্যে 
যাহাতে রসিকচিত্তজজন সেই রহস্তময়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে 
অনুধাবন করিয়াও রহস্তের সম্পূর্ণ অবগুঠন মোচনে অসমর্থ 


.থাকিয়া যাইবে। 


অবশ্য এইরূপ সঙ্কেতহৃষ্টিতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন 
প্রয়োজন হইয়া পড়ে; যেন রূপকে. প্রধান করিতে গিয়া 


অ-রূপ অপ্রধান ন! হইয়া যায়, কিংবা অ-রূপকে' প্রধান 


করিতে গিয়া কূপ অপ্রধান-না হইয়া উঠে। কারণ রূপ ও 
অ:রূপের স্তসামঞ্রস্ত এবং সম পরিবেশনেই সঙ্কেত শিল্প- 
গৌরব লাভ কবে। 
এই দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে: হইবে: আধুনিক 
জগতে রবীন্দ্রনাথ-সঙ্কেতসৃষ্টির শ্রেঠ সষ্টা এবং এক রাজা, 
নাটকেই তাহার উপযুক্ত- সাক্ষ্যের নিদর্শন. আছে। 
সেই প্রমাণ দাখিল, করিবার পূর্বে আধুনিক সাহিত্যে 
সান্কেতিকতার আবির্ভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর! 
যাকু। 
সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পরিণতিতে সাক্কেতিকতা 
মান্তুযৈর : মননশীলতার উদ্র্ভমান স্থষ্টি। ইহার পশ্চাতে 


“বুহিয়াছে.-যুগ-পরিবর্তনের প্রভাব ও লোকরুচির চেতনার 


উন্মেষ।, সেকৃদ্পীয়র তাহার নাটকে রূপকে প্রমূর্ত 
করিয়াছেন ঘটনাবৈচিত্র্য, ক্রিয়া-নৈপুণ্য, দৃশ্ত-সমীবেশ, 
মানুষের জীরনে নিয়তির কঠোর প্রভাব ও তাহার ঘাত- 


৫০২, 





প্রতিঘাত অথবা মনোজগতে সুপ্ত যানুষের মাংসল কামনা- 
বাসনা-বেদনার জাগ্রত এক-একটি অবলম্বনের দ্বারা । বাগ্‌ 
ভর্দির অজন্মতা ও সৌন্দর্য্যের সহিত এঁহিক-মানসের 
পুজ্াুপুঙ্ঘ বিশ্লেষণ একত্রিত হইয়া! সেখানে ’এক্গ্যন’কেই 
বড় করিয়া দিয়াছে । সেইজন্য একমাত্র হ্বামলেট নাটকের 
গর্ভাঙ্কটুকু বাদ দিলে তাহার আর কোন নাটকই সঙ্কেত 
ত দূরের কথা, রূপক পর্য্যায়েই পড়ে না। এক অতিপ্রাচীন 
গ্রীকর্দেশীয় 419৪, বা ভারতীয় “পঞ্চতন্ত্রকে বাদ দিলে 
রূপক অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের স্থষ্টি । তাই পাই বানিয়ন 
ও ন্ুইফউকে। কিন্তু সাহিত্যে সাঙ্কেতিকতা আধুনিক 
জগতের অবদান। এখানে ধর্মসাহিত্যকে বাদ দেওয়া 
হইল। কারণ ধর্মসাহিত্য সর্বদেশে ও সর্ববকালেই মুখ্যতঃ 
সঙ্কেতমুলক । 

প্রকৃত প্রস্তারে ইউরোপখণ্ডে উচ্চতর সঙ্কেতের প্রবর্তন 
করেন ন্থিন্জ ও মেটারলিঙ্ক। তন্মধ্যে শেযোক্তের 
গ্রভাবই ব্যাপকতর। তাহার মতে নাটকে আজ 
'এক্ম্নের প্রয়োজন কমিয়া আসিয়াছে। জাগতিক 
পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানদ-প্রতি- 
বেশও পরিবস্তিত হইতেছে । তাই কেবলমাত্র “এক্হ্যনে'র 
উল্লক্ষনই এখন আর রস-বৈচিত্র্য আনিবার পক্ষে প্রশস্ত 
নয়_-এখনকার যুগের তাৎপর্ধ্য হইল মানবজীবনের পুগ্জীভূত 
ব্যর্থতার অন্তরালে যে রহ্স্তঘন .দুজ্ঞে় কারণ রহিয়াছে 
তাহারই নির্দেশ দেওয়া। 

সত্য । মানুষের মাঁনস-প্রতিবেশ যে পরিবন্তিত হইয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ত্রিধারা আসিয়া সেই পরিবর্তনকে 
পরিপুষ্ট করিয়াছে । একটি সমাজ-সচেতনতা, দ্বিতীয়টি 
বুদ্ধিপ্রবণতা এবং : তৃতীয়টি অন্তর-অন্বীক্ষা। ইহাদের 
কোনটিই অধুনা উদ্ভূত নয় তবে প্রাচীনকাল হইতে ইহারা 
মাঝে মাঝে পট-পরিবর্তন করিয়া আসিতেছে । আধুনিক 
কালের রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দুইটির 
পুরোহিত হইলেন ইবৃসেন ও বার্নার্ড শ, এবং তৃতীয়টির 
অনুশীলনের ভার মেটারলিঙ্কের উপর ন্যস্ত হইলেও উহার 
প্রকৃত পৌরোহিত্য গিয়া পড়িল উদগ[তা৷ রবীন্দ্রনাথের 
উপর। | 

মেটারলিঙ্কের নাটকে ঘটনা-সজ্ঘাত উপেক্ষিত হইয়াছে 
বটে, কিন্তু বিষয়বস্তুর অবলম্বন ও তন্বারা স্থচিত ইঙ্গিত 
একটি ধোয়াটে অস্পষ্টতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে মাঁত্র। 
কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা বিশ্বাসের লেশমাত্র স্বীকৃতি উহাতে 


নাই। জীবন ও জগৎ রহস্যময় এবং এই দুরজ্জেশ্ব জগতের 


ভারও দুর্ববহ, তাই হেয়ালী অল্পষ্টতাই যেন জীবনের 
একমাত্র, পরিণতি হইয়া তাহার নাটকে দেখা দিয়াছে। 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 


জীবনের, যেন কোন সুদৃঢ় আদর্শ নাই। এইরূপ সংশয় 
ও অনিশ্চয়তার ইসা! দেওয়াই মেটারলিক্ষের তথা তাবৎ 
ইউরোপীয় '৪7001970১ বা সাঞঙ্কেতিকতার লক্ষ্য । 

কিন্ত এই অস্পষ্টতার নেপথ্যে যে অঘটনঘটনপটায়সী 
এক চিন্ময় সত্বা বর্তমান থাকিয়া! জগতের অণুপরমাণু, বৃক্ষের 
পত্রপুষ্প ও মাহ্ষের প্রতি . মুহূর্তের 
বিধৃত রাখিয়াছেন এবং তীহারই অনিনিমেষ দৃষ্টির ঈষৎ 
ইন্গিতেই যে যাবতীয় মরলোক মৃত্যুর বাঁধাকে উত্তরণ 
করিয়া নব নব স্থষ্টির অপার আনন্দে আগাইয়! চলিয়াছে-_. 
“অন্য কোথা অন্ত কোনখানে”-সেই পরোবরীয়ান্‌ এক 
চেতনানন্দের অভিমুখে, সর্ব অগোচর তাহার এই বিদ্যুৎ 
চমকের ন্যায় প্রকাশটির কোন উল্লেখই বর্তমান ইউরোপীয় 
সাহিত্যে নাই । অথচ উহাই হইতেছে ক্ষণভঙ্কুর মানুষের 
ংশয়-বিধ্বস্ত জীবনযাত্রার একমাত্র অবলম্বন ও সাত্বনা। 
কিন্তু ইহা একান্তই ভারতীয় আদর্শ । অতএব ইউরোপীয়- 
গণ এত দুর অগ্রসর হইবেন কেমন করিয়া? মেটাবলিঙ্কও 
তাই তত দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই । শুধু বাহির 
হইতে জীবনের বিপ্ধ্যয় ও অনিশ্চয়তা দেখিয়া উহাকেই 
জীবনের চূড়ান্ত পরিণাম বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং সেই 
অমমাধ দৃষ্টির তুলিকীম্পর্শেই একটি সমাঁধানহীন অস্পষ্ট 
লোক সৃষ্টি করিয়া তাবৎ ইউরোপখণ্ডে বিস্ময়ের প্লাবন 
আনিয়াছেন। 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সংশয়ী নহেন, বিশ্বাসী ৷ তাই 
তিনি জীবনের আপাতদৃষ্ট ব্যর্থতাকেই একমাত্র সত্য 
বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন নাই । বরং বৃহত্তর জীবনের 
একটি রসময় সুষ্ঠু ইন্দিতই তিনি বারস্বার দিয়া আসিয়াছেন। 
বজা’ নাটক তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । এই নাটকে তিনি 
অম্পষ্টতাকে অবলম্বন রুরিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা শুধু 
রহস্তকেই নিবিড়তর করিবার জন্য ; রূপ হইতে অরূপের 
আলোকভূমা উন্নীত হইবার অনৃশ্ত সরণীটিকে বিশেষরূপে 
স্থগম ও বৈচিত্রযমপ্ডিত করিবার জন্ত-_কেবল অস্পষ্টতাকেই 
সত্য বলিয়া প্রস্তুবিত করিবার-জন্য নহে। 

এই জীবন- রহস্যের যাহা! কিছু ছুর্বোধ্য তাহার WEE 
যে এক অদ্বয় সত্তা চিরবিরাজমান, কোনরূপ ' সংশয় 
যুক্তির কুঠারাঘাতই যাহার অব্যয়ত্বকে নাশ করিতে না 
না ভাঁহাকেই তিনি 'গভীরভাবে উপলব্ধি-করিয়াছেন এবং 
সাধনালন্ধ সেই অন্থভূতিকেই শিল্প-পুষ্পে সজ্জিত করিয়া 
মানাকারে আমাদের পরিবেশন করিয়াছেন তাহার কাব্যে, 
গানে, নাটকে_শান্তিনিকেতন-প্রবদ্ধাবলীতে ও অন্য 
বিব্ধি রচনায় ৷ ' ইউরোপীয়গণ যেখানে জগতের তত্ব 
ছুজ্ঞেয়ি বলিয়া ছুজ্ঞেপ্ন মাত্রকেই' চরমের তত্বরূপে সঞ্চেত: 


জীবনযাত্রীকে টি 


চৈত্র 


করিয়া জীবনকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ সেই 
অসমাণ্ধ সমাধানের মধ্য হইতে জীবনকে উদ্ধার করিয়া 
আকাশের ব্যাঞ্তিতে ছাড়িয়া দিয়াই মাস্থষের রুদ্ধপ্রায় 
নিঃশ্বাস ও লুপ্ত চরিত্রবল সগৌরবে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। 

- বস্তুতঃ দৃষ্টিকে প্রসারিত করিলেই দেখ! যাইবে জীবনের 








্ট সীমারেখা এখানে এ অশ্পষ্ট কুয়াশালোকেই বদ্ধ নহে, 


J} 


স্পা 


উহা কুয়াশার ভিড়-কর! দুশ্চিন্তাকে অতিক্রম করিয়া আরও 
অধিক দূর আগাইয়া চলিয়াছে সেখানে--যেখানে দিকৃ- 
উদ্ভাসনকারী স্থর্য্যের অনির্বাণ কল্যাণরূপটি নিহিত রহি- 
মাছে এবং সেই হিরণ্যয় পাত্রের আবরণ অনাবৃত করিয়! 
উহার অভ্যন্তরনিবাসী সত্যস্বরূপ কল্যাণপুরুষকে লক্ষ্য 
করাই আর্্য-সাধনার অভিজাত বলিষ্ঠতা। জীবনের 
চতুষ্পার্থে যে অস্পষ্ট তমসা আবৃত হইয়া রহিয়াছে 
উহা কখনও জীবনের সত্য হইতে পারে ন]; উহা কলুষ, 
উহা! মিথ্যা, উহা! মায়া এবং সেই মায়াকেই ছিন্ন করিয়া 
তমসার অস্তরালবর্তা জ্যোতির্ময় সত্যকে জানিবার ব্যাকুল 
বেদনা মন্্রদষ্টী খধির মুখে উচ্চারিত হইয়াছে--“তমসো! মা 
জ্যোতির্গম্য়”। 

আজন্ম বিশ্বাসী ও উপনিষদের একনিষ্ঠ পূজারী খত্বিক 
রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শকেই জীবনের সত্য ও অবলম্বনম্বরূপ 
জানিয়াছেন। তাই ইউরোপীয় সংশয়বাদ নহে--ভারতীয় 


এই বিশ্বাসবাদই তাহার বিবিধ রচনায়, রিশেষ করিয়া “রাজা, - 


নাটকে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে যেন এই গৌব্রবেই খে, 
জীবনের শ্রেষ্ট লক্ষ্য যাহা তাহাকে বুঝিবার পথ “নেদম্‌ 
যদিদং উপাসতে’ । 
“পালী উপাখ্যানে আছে, কোন দেশের বাজা অত্যন্ত 
কালো! ৪ কুৎসিত ছিলেন বলিয়া প্রজাগণের সমক্ষে বাহির 
হইতেন না, অন্তরাল হইতে রাজকাঁধ্য চালাইতেন। এই 
সামান্য বস্ত-সন্কেত হইতে রবীন্দ্রনাথ “অব্যক্ত বিশ্বরাজা ও 
স্ষ্ট-সংহার কারণ’ বিষয়ে এই অনুপম সিগ্বলিক প্রসঙ্গ 
রচনা করিয়াছেন। রাজা কাব্যের রসনিষ্পত্তির নায়ক- 
নায়িকা অন্ধকার গৃহনিবাসী,. অবর্শনীয় “কালো রাজা” ও 
তাহার বাণী স্থদর্শন! ।”-7( বাণীমন্ৰির ) 
ভারতীয় দর্শনের মূল কথাটি হইতেছে ঈশ্বর কেবল 
অনুভূতির রাজ্যে স্বপ্রকাশ, পাধিব জগতে সর্ধব্যাপক ; 
কিন্ত তিনি ইন্জরিয়গ্রাহা এবং. বুদ্ধিগোচর নহেন। এক, 
বিশ্বাসের সমুদ্রে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া হৃদয়কে প্রেমার্দ্র 
করিতে পারিলে তবেই সেই অবাঁউমনসূগোচর ভক্তের 
আস্বাদন-মাত্র-গৌঁচরে আসিতে পারেন, 


, শৃন্যবৎ অবিজ্ঞাত থাকিয়া যান; চেষ্টা দ্বারা বা. গর্থার্থ 


সঙ্কেত £ রবীন্দ্রনাথ-রাজা 








নচেৎ তীহারি' 
অস্তিত্বের একেবারে চাক্ষুষ প্রমাণ চাহিয়া বসিলে তিনি 


৫০৩ 


aa) 


ধারণাশক্তি দ্বারা তাঁহার বিন্দুমাত্র আস্বাদলাভ সম্ভব হইয়া 


উঠে না-_এমন কি ‘ন মেধয়| ন বহুনা ক্রুতেন’। আমার 
মনে হয়, বাঁজা নাটকটির আঙ্গিক উপরি-উদ্ধৃত পালী 
উপাখ্যানসম্মত হইলেও উহার ফলশ্রুতিতে এই সত্যের 
সাক্ষ্য রহিয়াছে। 

কালোর নিজস্ব কোন রূপ বা অভিধা নাই । ইন্দ্রিয় . 
গ্রাহ সকলপ্রকার রূপ ও রশ্মির অস্তহিত অবস্থাই কালোর 
বাচক। বাঁজাকে তাই কাঁলেো! ও আদর্শনীয় দেখানো! 
হইয়াছে। তাহা ছাড়া তিনি অন্ধকার গৃহনিবাসী। এই 
অন্ধকার-অতি প্রকাশ্তের বিপরীত অন্ধকারও বটে, আবার 
কুশাগ্রবুদ্ধিরূপ অহমিকাঁর অতীত অদ্ধকাঁরও বটে। কেন? 

কারণ এই, তিনি গুহাহিত গহবরেষ্ঠম্‌; সচেতন রূপ- 
লোকের অস্তরালবর্তী অতি-চেতন গুহালোকেই তাহার 
অবস্থিতি। ষদিচ, তাহা হইতেই আলোক বিচ্ছরিত হইয়া 


রূপে রূপে অন্রুপ্রবিষ্ট হইয়া জগৎকে নিত্য প্রকাশিত 


করিয়া দিতেছে, কিন্তু সেই আলোক দিয়াই তাহার রূপকে 
ধারণা! করা যাইবে না, কারণ তিনি আলোকে লিপ্ত নহেন। 
তাই মুখর দিবালোকে কোন বিশেষ  মুভ্তিতে আসিয়া 
উৎসাহী অথচ সংশয়ী মনের সম্মুখে আপনার অস্তিত্ব 
জ্ঞাপনের ইচ্ছা আদৌ তাহার নাই। 

অনুভূতিতে তাহার আস্বাদনকে অগ্রাহ্য করিয়া! কেবল 
মাত্র চক্ষুরিন্দরিয়ের দ্বারা তাহাকে বুঝিয়া পাইবার উদ্বগ্র 
বাসনা প্রথম অবস্থায় রাণী স্থদর্শনাকেও পাইয়া বসিয়াছিল। 
গ্রতি ডাকে সে তাহার প্রমাণ চাহিয়া বসিয়াছে। ইহাই 
তাহার সংশয় । 

রাজা তাহার স্বামী, এবং'তাহার সহিতি সে অন্তর 
ভাবে যুক্ত। রাজার অদৃশ্য ও অধৃষ্য প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব 
জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, স্থদর্শনাকে অন্তরে 
বাহিরে বিপুলবেগে আকর্ষণ করিতেছে, বাঁশীর শবে 
বুন্বাবনের কালো রাজা যেমন আকর্ষণ করিয়াছিণ 
তাহারই হলাদিনী শক্তিত্বরূপা সোনার পুতুলী রাধাকে । 

কিন্ত সুদর্শন! সম্পূর্ণ ই রাধা নহে। তাহার সংশয়ী মন্‌ 
যুক্তিদ্বারা এই আকর্ষণের কারণ অনুসন্ধান করিয়াছে; 
বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিদ্বারা স্বামীকে অদৃশ্য রহস্তান্বকার হইতে 
উদঘাটন করিয়া প্রত্যক্ষতার আলোক-সম্মুখে উপস্থাপিত 
করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, অধৃতকে ধৃতির মধ্যে আনিয়া 
অসীমকে সীমার মধ্যে বাধিতে চাহিয়াছে। 

কিন্তু অন্ধকারনিবাসী অদর্শনীয় কালো রাজা আলোক- 


. সন্ধানী রাণী স্থদর্শনার নিকট প্রত্যক্ষ রূপে ধরা দিলেন ঠক? 


প্রত্যক্ষের গোচরে. আসিবার দৈনন্দিন পথটি যে অত্যন্ত 
প্রাকৃত, নিতান্তই স্থল। তাই অনোরণীয়ান্‌ স্বস্ম 


৫৯৪ 





' রাজা সে পথে ধরা দিবেন কেমন করিয়া? তিনি তো 
শুধুই অণু হইতেও ক্ষুদ্র নহেন--তিনি গুকুর্গরীয়ান। 
তাই কোনরূপ গুরু পদার্থেই তাহার সীম! আঁটিয়া দেওয়া 
যায় না, আঁটিয়া দিলেও তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় তো এখানেই 
সীমাবদ্ধ রহে না। যাহাতেই তিনি আশ্রয় লইবেন 
তাহাকে ছাড়িয়া আরও অনেক দূরে তিনি অবস্থান 
করিবেন। এই সতাটি শুধু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বা দার্শনিক 
যুক্তিদ্বারা মেলে না? ইহা গভীর অনুভূতির কথা; 
এবং এই অনুভূতির চারু উদয় ঠিক বস্তু-সাঁপেক্ষ চিন্তা দ্বার! 
হয় না--হয় বস্ত-নিরপেক্ষ বিশ্বাসের দ্বার! । 
অথচ হ্থদর্শনার.এই বিশ্বাস ও অনুভূতির স্থকোমল 
পদ্মটি তখনও ছিল অপ্রস্ফুটিত। তাই তাহার তত্ববাদী 
জিজ্ঞাসা ও. সংশয়ী কৌতুহল স্বামী-রাঁজাটির লুকাইয়া 
থাকিবার কারণ এবং চিরকাল অন্ধকারপুরের স্বামী থাকার 
তত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। 
বাজার প্রতি স্থদর্শনীর আকৃতির শেষ নাই। সে 
তাহাকে নানাভাবে পাইতে চাহে; দৃশ্যের মধ্যে পাইতে 
চাহে, অস্তিত্বের মধ্যে পাইতে চাহে, প্রেমের মধ্যে পাইতে 
চাহে । 
কৌতুকের শেষ নাই। তিনি তাহাকে আভাসে-ইর্দিতে 
ধর] দিতেছেন আর রাণী উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে |... তিনি 
তাহাকে ক্রমেই ভুলভ্রান্তির ভিতর দিয়! রহস্য হইতে 
রহস্তান্ধকারে পরিচালিত করিতেছেন, অমনি রাণীও ততই 
গভীর হইতে গভীরতর দেশে তলাইয়া যাইতেছে । ঝাজ। 
যদি প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে দেখ! দেন তবে সেই বিশ্ব্নপ 
সহসা রাণী সহ্য করিবে কেমন করিয়া? তাই মধুর লীলা- 
চ্ছলে তিনি ক্রমেই দূর হইতে দুরে সরিয়া গিয়াই রাণীকে, 
ধীরে ধীরে মিলনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। 
রাণীর এইরূপে নিকটে পাইবার অতৃপ্ত বাসনা এবং 
লীলা-কৌতৃকবশে রাজার এই প্রেমের ছলনা পাশাপাশি 
থাকিয়া সমগ্র নাটকটিকে ভয়ঙ্কর ও মধুরের অপূর্ব 
সমাবেশে রহস্তপূর্ণ ও কাব্যোজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। 
এইরূপে নাটকটির পরিণতি যখন ঘনাইয়া আসিল 
তখন দেখা গেল স্থদর্শনার সেই প্রকাশ্যে জানিবার 
অভিমান চূর্ণ হইয়া গিয়াছে । অনুভূতির সিগ্ধ আলোকে 
তাহার সমস্ত তন্নমন প্লাবিত হইয়া গিয়া তাহার 
আত্মরতিগ্রবণতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহাতেই রাজার 
সহিত মিলিত হইবার পথটি তাহার স্থগম হইয়া গেল। 
অবশেষে যবনিক| পতনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে দেখ! গেল 
রাজা ও রাণী মুখোমুখি দীড়াইয়া। স্থদর্শন| বলিতেছে, 
তুমি স্থন্দরও নহ, তুমি কুৎসিতও নহ--তুমি অনুপম । 


'প্রবাঙ্ী 


এই লৌকিক আকাজ্ফা দেখিয়া রাজারও., 


১৩৫৭ 





এই অপরূপ মিলনের দৃশ্যটি স্বত্যই বৈষ্ণব কবিদের 


" ভাব-সন্মিলনের কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। 


বস্তুতঃ বৈষ্ণব মহাঁজন-পদকর্তাদের কল্পনার সহিত রাজ! 
নাটকের পরিকল্পনার কিঞ্চিৎ যোগ থাকিলেও ভাবগত 
পার্থক্য রহিয়াছে ষথেষ্ট । বৈষ্ণব পদাবলীতে ভক্ত ওষুভগ- 
বানের একটি মধুর সম্বন্ধের বর্ণনা আমরা পাই । রাধার 
মান-অভিমান, আকৃতি-বিরহ প্রভৃতি রস-বৈচিত্র্যের 
লক্ষণার অভাব স্ুদর্শনীতেও নাই |. কিন্ত স্বদর্শনাকে যাহ! 
রাধা হইতে পৃথক করিয়াছে তাহা এই, বৈষ্ণব কবির বাধা 
তাহার “কালো রাজা? কৃষ্ণের দেখা পাইয়া স্পর্শ পাইয়াও 
অতৃপ্ধ; কিন্তু সুদর্শনীর অভিমান শুধু একবার রাজার 
চাক্ষুষ দেখা পাইবার জন্যই । স্থদর্শনাতে রাধার সেই 
প্রেম-বৈচিত্র্য নাই । তাহা ছাড়া বাধা অপেক্ষা সুদর্শন 
একটু বেশী তত্ববাদী। অবশ্য শিল্পের দিক হইতে উহাই 
নাটকটির উৎকর্ষের একটি হেতু হইয়া উঠিয়াছে, কারণ 
তাহাতে স্থদর্শনার আভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিথাত ও অন্তদ্বন্ৰ 
অনেক সুন্ম ও ব্যাপক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্ত 
বৈষ্ণবের বৃন্দাবন-রাজা কৃষ্ণ দুরে নহেন--নিকটে৯ এমন 
কি দৃশ্যের মধ্যেই । আর রবীন্দ্রনাথের অবর্শনীয় “রাজ! 
অন্ধকার ছাড়িয়া আলোকে আসেন না।' এই ' বৈষম্য 
বশতঃই তত্বের দিক হইতে উভয়ের মধ্যে কিছু বৈষম্য 
আসিয়া গিয়াছে এবং ইহাই রাজ! নাটকটির মৌলিকত্ব ! 
“ভগবান যে ভক্ত হইতে দূরে নহেন ইহ! প্রমাণ করিবার 
জন্য বৈষ্ণব-কবি ভগবানের অসীমত্ব বিসর্জন দিয়া তাহাকে 
পাখি প্রণয়ীতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্র 
নাথ সেই অসীমের ব্যাপকতা! ও প্রগাঢ় বহস্যকে সীমার 
বাধনে বাধিয়া ক্ষুণ্ন করেন নাই। তাহার রাজা যদিও 
ভক্তহৃদয়ের অন্তরঙ্গ স্বামী এবং প্রতিমুহূর্তে “সে যে আসে 
আনসে আসে”, তথাপি. তাহার অবস্থান আলোকের অতীত 
লোকে; এবং তাহার ব্যক্তিত্ব ও একক অথবা “বৃক্ষ ইব স্তৰ্ | 
+ শুধু নাটকটির পরিণতিতে বৈষ্ণবের আত্মবিসজ্জনের 
ভাবটি চমৎকার অভিব্যক্ত হইয়াছে; যাহার মুল কথাটি 
হইল, অহঙ্কারকে চূর্ণ না করিলে সে বধু আপনার হয় না। 
রাজা নাটকটির ভিতর ঈশ্বরান্থভূতির এই সামগ্রিক 


প্রভাব অধণ্ডভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে,. 


রূপ হইতে অরূপে, সীমা হইতে অবীমে ঈশ্বরের এই সহজ 
সঞ্চরণশীলতা৷ নাটকের ছত্রে ছত্রে, দৃশ্যে দৃশ্যে এবং প্রতি পাত্র- 
পাত্রীর ইঙ্দিতপ্রবণ রহস্যময় সংলাপের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ" 
চমকের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হইয়া একটি দৌবলোকের 
সৃষ্টি করিয়াছে । এইরূপ বিষয়বস্ত লইয়া সার্থক সন্কেত-শিল্প 
সৃষ্টি করিতে হইলে যে ঘটনা ও চরিত্রের স্থসমগ্স সংস্থান 
দরকার নাটকটিতে তাহার কোথাও ক্রটি নাই। 


- 


০ 
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শীট? 


bd 


.  নুতনের আহ্বান 
শ্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


১ 
তন যাঁকিছু তাই মনোহর--তাতেই মানুষের আসক্তি 
বেশী-__এ কথাটা এক ফাকে কে যেন বলেছিল। স্ুধাংশুর 
ঠিক মনে পড়ছে না--ষে বলেছিল তার স্বরে দৃঢ় প্রত্যয়ের 
সুর...কথাটিকে মনের মধ্যে স্থায়ী করে দিয়েছিল__আজও 
তার রেশ মিলিয়ে যায় নি। 


বিয়ের আনুষ্ঠানিক পর্ধগুলি সারা হয়ে সবে ও তখন 


বাসরঘরে অধিঠিত হয়েছে__দিদিশীশুড়ী ও শালিকাঁ 


সম্পকাঁয়েরা, বহু আকাজ্ফিত পরিহাসের তুণযুক্ত শরগুলিতে 
শাণ দিচ্ছিলেন--নান! ধাঁচে পর] রঙ-বেরঙের শাড়িতে আর 
অসংখ্য প্যাটার্ণ-শোভিত অলঙ্কারে বিছ্যৎ আলো ঠিকরে 
পড়ছে_-আলোয় গন্ধে আর কলরবে ছোট ঘরখানিতে বসেছে 
মেলার আসর । মেলাটা বলতে পারা যায় সৌন্দর্যের কিন্ত 
বিচিত্র প্রকাশভক্গীর ঠাস-বু্বানিতে তা থেকে দৃষ্টি ফিরে 
আসছে-__ধনীর বাড়ির নিমন্ত্রণ সভায় আহ্বানের চেয়ে 
প্রচারের ঘট! যেমন বেশী তেমনি আর কি | একজন দিদি- 
7 শাশুড়ী ওকে আদর করে কোলে তুলে নিলেন__কথাটা সেই 
অবনরেই কে যেন বললেন । 
নূতন পরিবেশে ও যেন নূতন মানুষ হয়ে গেছে। ওর 
মূল্য সম্বদ্ধে এমন সচেতনতা কারও ব্যবহারে ইতিপূর্বে লক্ষ্য 
করে নি।- না বাড়িতে না বা আপিসে কেউ ওকে'জ্ধানায় নি 
তোমাকে পেয়ে আমর! ধন্ত হয়েছি-_অন্ততঃ লাভবান হয়েছি 
এ ইঙ্তিতও কেউ "দেয় নি। সাধারণ গৃহস্থ---যারা মাসের 
মাহিনায় সংসার চালানোর ছুরূহ দায়িত্ব বহন করে, তারা 
এক বারও ভাবে না তারা কি? ইংরেজ রাজত্বে তাদের যে 
সমস্তা ছিল--নিজের রাঁজত্বেও ত! রয়েছে। 


বোধ হচ্ছে না। অন্ততঃ ট্রামে বাসে ট্রেনে আপিসে ক্লাবে 
রেষ্টরেণ্টে সবাই তাই বলে । . কোন্‌ শুভ মুহুর্তে তিমির 
_অপগত হ’ল--পুৰ্ববদিগত্ভে প্রকাশিত হলেন কাষম্যপেয়_সে 
9 দেখার দৃষ্টি বা সে শতবার গ্রহণ করবার শ্রুতি তার নাই। 
_ কোনমতে যোগাড় করেছিল একটা চাকরি, তারই রসদে 
চলছে সংসার । সংসারের চাকায়: মাসের শেষে ওঠে 
আর্তনাদ-_মান্ষগুলির কলরব হয় প্রচঙ। তবু মাস কেটে 


যায়_নুতন ভরসায় নুতন দিনগুলি এগিয়ে আসে। এমনি 
গতান্থগতিক 


একঘেয়ে চলতে চলতে এসে গেল বিয়ের লগ্ন । 
ধারা থেকে মুক্ত হয়ে ও নিশ্বাস ফেলে বীচলে, জীবনের অর্থ 
নূতন করে প্রণিধান করলে সুধাংশু । সত্য কথা নূতন যা- 


অশন-বসনের 
কচ্ছুতা দিন দিন বাড়ছে_ স্বাধীনতার স্বাদ তেমন স্বাছুতর - 


কিছু তাই মনোহর-_তাঁতেই মান্থষের আসক্তি নি এবং তা 
জীবনীশক্তিপ্রদায়িনী | 

শোভার সঙ্গে পরিচয় হ’ল এবং মুহূর্তে সে পরিচয় পৌছল 
অন্তরঙ্গতার অঙ্গনে | দু কি বুঝলে--হু’জনকে যথেষ্ট ভাল- 
বেসেছে । 

কাল বুড়শ্বশুর এসেছিলেন নিমন্ত্রণ করতে । বলেছিলেন, 
যাওয়া চাই শোভাকে নিয়ে--না গেলে আমরা! অত্যন্ত""" 
ইত্যাদি সব স্বেহগর্ভ কথা । 

এই নিয়ে চার অন শ্বগুর্থানীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ হ'ল। 
এছাড়া পাড়াসম্পর্কাঁর গুরুজনের! কত আদরযত্ব যে করে 
থাকেন। শ্বশুরবাড়ি গেলে সেখানকার চা-জলখাবার খাওয়ার 
কুরসৎ সুধাংশ্ুর ঘটে না । কেউ এসে বললেন, ওগো ঠাকুরঝি, 
জামাইকে একবার পাঠিয়ে দিও বিকেলবেলা। চা-ট! এখানেই 
খাবে । 

. কেউ রেকাবিতে নাঁনান রকমের ফলমিষ্টি নিয়ে এসে 

বললেন, এসো ত ভাই-_একটু মিষ্টিমুখ কর ।--....ওমা মিষ্টি 
বুঝি ভালবাস না? একি 555 মত খালি 


 ঠোক্রাচ্ছ ! 


নুতন জিনিস কিনে মাহুষ যেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাজিয়ে 
ঘষে নানা ভাবে পরীক্ষা করে__নৃতন মানুষকে নিয়ে তেমনি 
পরীক্ষার ব্রীতি। তবে এ পরীক্ষায় বাতিলের জ্রকুটি নাই__ 
সমাদরের প্রীতি ষোল আনা । 

সুধাংশু পুলকিত মনে ভাবে-_ভাি অগ্তায় করেছিলাম 
এতকাল বিয়েতে সন্মতি না দিয়ে । জীবনের যাত্রাপথে এ 
পাথেয় সবচেয়ে প্রয়োজনীয়-_একে প্রত্যাখ্যান করার 
নির্বৃ,দ্ধিতা কেন যে হয় মানুষের ! 

২ k 

শোভা বললে, বাঃ রে, এখনও শুয়ে আছ, মণিকাক! 
নেমন্তন্ন করে গেছেন__মনে নেই বুঝি? 

আছে। ওঁদের যা প্রোগ্রাম আজ ফিরতে পারব কি? 

কে মাথার দিব্যি দিয়েছে ফিরতে | গ্রীবা হেলিয়ে 


হাসলে শোভা । ওঁদের বাড়িতে ঘরের অভাব নেই--- 
আমি কি তাই বলছি। কিন্ত আমার ভারি লজ্জা করে। 
কেন? ' 


উনি গবর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। ছেলেরা কেউ 
আই-এম-এস ডাক্তার, কেউ বি-সি-এস ম্যাজিষ্ট্রেট - কেউ 
আপিসের বড়কর্া__ওখানে হংসমধ্যে বকো| যথা হয়ে. 
থাকতে-_ 


৫০৬ 





শোভা! হেসে বললে, ছি « যে গুদের চেয়েও বড়-_নতুন 
জামাই-_ 

ঠাট্টা ভাল লাগে না । মুখ টার করে সুধাংশু আলনা 
থেকে জামাটা টেনে নিলে । 

না গো সত্যি। মণিকাকাকে আমরা কখনও বিদ্যে 
জাহির করতে দেখিনি । দেখনি ওঁর মেয়েদের বাসরঘরে__ 
বি-এ, এম-এ পাস করে কেউ মেমসায়েবের মত ইংরেজি 
বলেছে! ওরাও আমাদের মত শাকচচ্চড়ি বাধতে জানে 
আর খায়ও তারিফ করে । 

সুধাংশু হেসে উঠল, তোমায় পারা দায়। কিন্তু একটা! 
কথা সত্যি বল ত--তোমার কি মাঝে মাঝে মনে হয় না 
ওদের যারা স্বামী হবে তারা কত বিদ্বান-_অর্থবান-_ 

বাঃ রে, নিজের ঘোল কেউ নাকি টক বলে ! প্রত্যেকের 
কাছেই স্বামী খুব-__খুব বড়। 

আর ধুব__খুব ভালও-_কফেমন | 

ভালই ত। 

এক প্রস্ত আদর-সোহাগ হয়ে! যাওয়ার পর ওর! বেশবাসে 
* মনোযোগ দিলে । 

গিয়ে দেখলে পরিবেশটি অত্যন্ত মনোরম । নৃতনের পক্ষে 
সহজে নিঃশ্বাস নেবার যতত। সম্পদ 'চারদিকে ছড়িয়ে আছে 
স্বাভাবিক ভাবে-_এক জায়গায় জড়ো হয়ে কোলাহল তুলছে 
না-আমি আছি, আমি আছি। মনে হু’ল প্রতিদিন আলো 
দিয়ে রাত্রিকে নিঃশেষ করে আনে যে সূর্য্য তারই মত এবা 
মিতবাক্‌-_স্বছ্ছন্দ-গতিশীল---গৃহসজ্জা--আলাপ--আহার এবং 
স্নেহ প্রকাশ কোনটিতেই বাছল্য নাই। রাজনীতির 
আলোচন! তাও বেশ সুষ্ঠুভাবে করলেন এরা! এঁরা বললেন, 
রাধ্রের কর্ণবার__ধারা! দায়িত্ব বহনের গুরুভার নিয়েছেন 
তাদের ‘সমালোচনায় বসলে মনের উগ্রতাঁকে একপাশে 
সরিয়ে রাখা প্রয়োজন । 
ঘটনাপুঞ্জের উপরে বিচারবুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 


বর্তমানকে বিশ্লেষণ করতে হবে অতীতের অভিজ্ঞতা আর. 


ভবিষ্যতের জন্তাব্য পরিণতি দিয়ে। এক দিকের ছুঃখে 
উত্তেজিত হয়ে ভারসাম্য নষ্ট করলে চলবে না! । 

সুষ্ঠ, আলোচনায় জাত যেন নূতন জগতে প্রবেশ 
করলে। 

মণিকাকার বাড়ি থেকে বিকেলে বেড়াতে গেল আর এক 
শ্বশুর-সম্পকাঁয়ের বাড়িতে। সেখানেও প্রচুর আদর- 
আপ্যায়ন । নুতন সম্পর্ককে সবাই সুনজরে দেখছে। সে 
তো! এই বাড়ির কেউ নয়--তবু মনে হচ্ছে কত না আত্মীয় 
এই বাড়ির এঁখবর্্য ও আন্তরিকতা তার সেবায় নিয়োজিত হয়ে 
‘সাৰ্থক হুচ্ছে। 


বিকেলে ব্যবস্থা হ’ল সিনেমা দেখবার। চা জলযোগ 


প্রবালী 


ভারত-সমস্তার সমাধানে প্রাত্যহিক 
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সেরে শ্যালিকা ও সেই সম্প্বীয়দের নিয়ে ও যখন গদি-আটা 
চেয়ারে গিয়ে বসলে তখন কৌতুহল জাগল নাঁ_বইটা ভাল 
হবে কি মন্দ লাগবে । গল্প যে ভাবেই রূপায়িত হোক না 
কেন, রূপালী পর্দায় জীবনের উপভোগ অংশকে কিছু সম্বদ্ 
করা ছাড়া ওর আর সার্থকতা কতটুকু! সিনেমা শেষে মনে 
হ’ল এত বিচিত্র ব্রস-উপভোগের ক্ষেত্রও রয়েছে মনের মধ্যে, 

শুধু হাসি শুধু খেল! এ ছাড়া জীবনধারণের কোন উদ্দেস্টই নাই 
থাকলেও সে উদ্দেন্ত নিয়ে মাথা ঘামানোর বয়সে অস্ততঃ 


ওরা পৌঁছয় নি। 


৩ 

আজও মনে পড়ে বিয়ের এক মাস পড়ে ঠাণ্ডা! লেগে 
ক’দ্বিন স্বর হ্বর ভাব হয়েছিল__-আপিসে যেতে পারে নি * 
সুধাংশু ৷ খবর পেয়ে ছুটে এলেন শ্বস্তরধাড়ির প্রায় সকলেই । 
শিয়রে বসে কেউ রাখলেন কপালে হাত, কেউ চুলের মধ্যে 
আঙুল চালিয়ে ওকে সান্তনা দিলেন। টেবিলের ওপর ফল- 
মূল যা জমল তার মূল্য হিসাব করলে দশ দিনের সংসার 
খরচের কুলান হয়। আর সেকি উদ্বেগ প্রকাশ ! ভাল 
ডাক্তার দেখছে ত? যে ডাক্তার যথার্থ রোৌগনির্ণয় করতে 
পারে, হাতে রেখে চিকিৎসা করে না, যাঁর ফিয়ের টাকা 
নেহাৎ-না-নিলে-গোছের নয় এবং দ্বামী ষ্টেথস্কৌপ ও মন্‌ 
মূত্র, খুু ও রক্তচাপ পরীক্ষার ঘন্ত্রাদি আছে। ওয়ুধগুলো + 
নামী দোকান থেকে আন! হচ্ছে ত? অনেক দোকান 
আছে যেখানে বিশেষ একটি ওষুধ ন! থাকলেও ব্যবস্থাপত্র 
ফেরত দেয় না। দিনে তিন বার ফুটবাথ নাকি এ" রোগের 
চমৎকার দাওয়াই | লবঙ্গ-তালমিছরি সর্ব! মুখে রাখবে । 
টেবিলের শিশি গুণে দেখলে সুহতগড-- পাঁচটা এক পাউণ্ডের 
তালমিছরির শিশি জমেছে। 

সবাই চলে গেলে হাসল, তা শোভা, এমন অসুখ মাসে 
একবার করে হলে মন্দ হয় না। মেওয়া-মিছরি খেয়ে শরীরটা ” 


LD 


. চাঙ্গা করে নেওয়া বি |] 


শোভা বলে, হু 
দেখতে ! 

রাখ বাজী? বিছানা চাপড়ে স্ুধাংশু হাসলে । 

ছু’ মাস পরে আর একবার অন্খ হওয়াতে বাক্দীটা ভিত 
হয়েছিল সুবাংশুর ৷ 2 

শোভা কৃত্রিম কোপে বললে, অসুখ না ছাই, খালি আমাকে 
জব করবার মতলব । 

যাই হোক, নূতন রঙে আর গভীর নেশায় এমনি ব করে 
একটা বছর কেটে গেল। অনুরাগ কেমন করে এবং কখন 
ফিকে হ'ল সুধাংশু বুঝলে না । ও তখন স্বাভাবিক পর্ধ্যায়ে 
পৌছেছে-_-আপিস আর সংসার-_সংসার আর আপি-_এর 
সীমানায় পুরাতন জীবনের স্রোত নিঃশব্দে চলেছে । চজতে 


হু রোজ রোগ হলে লোকের বয়ে গেছে 


চৈত্র 
ES 
et 


চলতে এক দিন সুধাংশুর স্বপ্ন অকন্মাৎ ভেঙে গেল--ও সত্যিই 
অসুস্থ হয়ে পড়ল । 

রাখালের পালে বাঘ-পড়ার গলটা শিঙকালে পড়লেও 
মনের কোণে দাগ কেটে বসে । বছর ছুই পরে স্ুধাংভ পুনরায় 
অসুস্থ হয়ে পড়ল। 

পড়শীর! এলেন--এলেন কাছের দুরের কুটুম্ব স্বজন । পথ্যে 
ওঁষবে টেবিল ভরে উঠল কিন্ত বান্দী জেতার আনন্দে সুধাংশু 
উল্লসিত হয়ে উঠল না। সে বললে, শোভা, সত্যিই বুঝি 
ব্বাখালের পালে বাঘ পড়ল । 








শোভ! শিউরে উঠে বললে, শীতকালের কাসি শী সারে 


না। * 
ছা তার সঙ্গে যদি জ্বর থাকে । 
দেখ অমন অলক্ষুণে কথা| যদি বল-_-অশ্রুতে ভার হয়ে 
এল শোভার স্বর। নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বললে, 
আমাকে ভয় দেখিয়ে তোমার লাভ ? 

না গোঁ না_ভয়-_ আমার ভারি সাধ হয় দেখতে__ 


অনেক- অনেক দিন ধরে যদি বিছানায় শুয়ে থাকি তোমাদের ' 


আদর-যত্র-_ 
যাও, তোমার মত নিষ্ঠুর আমি দেখিনি। 
চাখের জল ফেললে শোভা । . 
সুধাংশু অবাক হয়ে গেল প্রথমটা, .. এতে কীদবার 
কথা কি হ’ল | মুহূর্তে ওর মনেও দে ভয় সঞ্চারিত হ’ল। 


ঝরবর করে 


অসুখ নিয়ে এমন নিষ্ঠুর পরিহাস সত্যই ভাল 'হয় নি।. 


মানুষ অমর নয়-দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করে ন! সকলে] 
হারানোর ভয় আছে বলেই ডিবি সময়ে সময়ে মর্মান্তিক 
হয়। 

ওকে আদর করবার জনম্ত bs মায়ে সুধাতশড হাসলে, 


করবে কে? 
অসষুট আনা কয়ে শোভা রি নে 


সুধাতশ কেঁপে উঠল। ওর মুখ দিয়ে ধ্রুব সত্যই কি নহি 


হয়ে পড়ল! 
এক দিন.মণিকাকা দেখতে এলেন! প্রশ্ন করলেন 
--অনেকগুলি। ত্বর কখন)হয়- _কাসিটা.কখন বাড়ে-_রাত্রিতে 
‘ ঘাম হয় কি ন! ? সৰ্ব্বোচ্চ ও সর্ধবনিয় তাপের পার্থক্য কত- 
খানি? গলার স্বরটা কি হঠাৎ ভেঙে গেছে ? 
"প্ৰথমে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করছিলেন, 
কয়েকটি জবাব লাভের পর একটু সরে বসলেন। 
শোভাকে বললেন, একটু জল দে ত মা_-কার্ধলিক সাবান 
আছে? . . 
হাত ধুয়ে চেয়ারটা আর একটু দুরে টেনে নিয়ে বসলেন। 
ঘললেন, ভয় নেই সেরে যাবে । ওকি রে আবার একরাশ 


নৃতনের জহর 
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মিষ্টি ফলমূল এ সব কেন? একটুও মুখে দিতে পারব না মা, 
পেটের গোলমাল চলছে ক'দিন ধরে। 

বহু অন্বরোধেও তিনি খাবার স্পর্শ করলেন না। যাবার 
সময় বললেন, মনে স্ফু্ি রাখ বাবাজী-_কিছুতে ঘাবড়ে যেও 
না। আমি আবাত্র এসে খবর নিয়ে যাব । | 

শোভা ছুয়ার পর্য্যন্ত এসে কী কীদ গলায় বললে, 
বাবাকেও আসতে বলবেন । একলা মানুষ কি যে করব 
ভেবে পাইনে। 

আসব, আসব বই কি মাঁ। আশ্বাস দিলেন মণিকাঁকা। 

কিন্ত তিনি আর এলেন নাঁ। লিখলেন, কলেজে ভারি 
গোঁলযোগ চলছে, সামনে ম্যাটি,ক পরীক্ষা, আমার নড়বার যো 
নাই। খবর আমি নিয়তই পাচ্ছি, ভয় কি। 

প্রথম প্রথম ভায়েরা আসত, ক্রমে তারাও আসা বন্ধ করে 
দিলে। এক দিন বাবা আসতেই শোভা কেঁদে ফেললে, 
তোমরা যদি না দেখ ভ কার ভরসায়__ 

বাবা বললেন, রোগটা খারাপ মা, নকু-পরুকে পাঠাই 
কোন্‌ সাহসে | ভাঙ্জার বারণ করে দিয়েছে আমাদের 
আসতে । 

তবে আস কেন? অভিমানভরে শোভা প্রশ্ন করলে। 
. কি করব মা, মন বোঝে না । একটু থেমে বললেন, কোন 
হাসপাতালে দেবার ব্যবস্থা করি কি বল? 

না। তোমরা খা ভাবছ তা নয়-_-তা নয়। কাদতে লাগল 
শোভা ৷ | 

ও কিছুতেই ম'নবে না সুধাংশুর ছুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে। 
ইস্পাতের মত শক্ত যার দেহ, রোগ নিয়েও যার হাসি-তামাশার 
বিরাম নাই--সে কিন!.-না, না, কিছুতেই স্বীকার করবে না 


শোভা। 
আরে ঠাট্টাও বোঝ ন| এত শীগগির যদি মরব ত হংস ভোগ " 


৪ £ 


দিনরাতের মুহূর্তগুলি অতঃপর অবিচ্ছিন্ন ভাবেই দেখা 
দিল। অবিচ্ছিন্ন এবং সুদীর্ঘ। আকাশের মন্থর মেঘের 
গায়ে অদৃষ্ঠ হস্তে আলিম্পন আঁকা চলে বর্ণাঢ্য রেখা কখনও 
বা ফিকে হয়ে আসে-_চিলের পাঁখায় দুপুরের অলস মুহুর্ভ 
ভেসে বেড়ায়-_ফটিক-অল প্রার্থনার করুণ রেশে মধ্যাহ-মুহ্ূর্ত 
হয়ে ওঠে করুণ। চারদিকে কিসের চুপি চুপি কথা--কি 
যেন অঘটন ঘটবে তারই সভয় আলোচনা । চোখের জল 
চেপে শোভা এসে দীড়ায় সুধাতশুর শিয়রে। রোগশীর্ণ 
পাঙুর মুখে ওর স্বাস্থ্যের অনুপম আলে! লেগে নাই--_ভ্বলহ্বলে 
দৃষ্টিতে নাই জীবনের তৃষ্ণা । অলস মেঘের স্বছু সঞ্চরণে তবু 
গতি আছে--সুধাংশু যেন সব চলার দায় থেকে নিষ্কৃতি 
পেয়ে গেছে। পৃথিবী হতে ও বিচ্ছিন্-সেই , সঙ্গে জীবনও 
হয়েছে বিস্বাদ ৷ 


কতবার সন্তর্পণে উকি মেরে ফিরে যায় শোভা । দীর্ঘ 


৫০৮ 
নিঃশ্বাস হুরস্ত হয়ে উঠলে অতি কষ্টে তাকে শাসন করতে 
হয্--চোখের জলে সঞ্চিত বেদনা খানিকটা উপচে পড়ে। 
পৃথিবী বর্ণ হারিয়েছে, ক্রমশঃ কোমলতা হারাচ্ছে। সঞ্চিত 
অর্থ দ্রুত নিঃশেষিত হ'ত না যদি রোগের রাজসিকতা না 
থাকত। কিন্ত উপায় নাই--যে বুঁটিতে ঘরের চালাখানি 
নির্ভর করছে তাকে যে কোন উপায়ে খাঁড়া রাখতেই হবে। 
পোষ্ট আপিসের পাস বই--অঙ্গের অলঙ্কার--আর ঘরের 
আসবাবপত্র এ সবের মূল্য কত তুচ্ছ ] একটা জীবন কত না 
মহাধ্য । 

সুধাংশু আর্ডন্বরে বলে, এ তুমি কোথায় নামছ শোভা । 
তোমার বাবাকে খবর দাঁও। | 

কি খবর দেবে শোভা | নি বস্ত নয়_ 
কিন্তু তিনি ত একমান্্র শৌভাঁরই পিতা নন্‌। আরও পাঁচটি 
সন্তান তার আছে, তাদের শ্থাষ্য দাবি অস্বীকার করবেন 





কেমন করে। ভাঙ্গার কি বলেন নি-_-একটার জন্য পাঁচটা 
জীবন নষ্ট করবেন না মশায় । টাকা গেলে টাকা আসে-কিন্ত 
জীবন গেলে 


সেই আশাতেই সর্বস্ব পণ করেছে শোভা । টাকা যাক, 


জীবনের মূল্যে সার্থক হোক সম্পদ । 


তবু একটা কথা বুঝছে শোভা মানুষ মান্ষকে ভাল-- 


-বাসে যতথানি তার চেয়ে বেশী করে ভয়। বছরকয়েক 
আগেকার কথা, তখন ও প্রাপ্তবয়স্ক_বিয়ে হবার ঠিক ছু’ 


বছর আগে সামান্ত কয়েকদিন “রোগভোগের পর মা গেলেন . 


মারা । মারা যাবার সময় তার বুকের ওপর আছড়ে পড়ে 
কি কান্নাটাই না কেঁদেছিল শোভা । ওর মনে হয়েছিল-__বুক 
ফেটে যাবে বুঝি । সব চেয়ে প্রিয়জন যদি চলে যান ত বেঁচে 
থেকে কি লাভ | 

সেই দিন সন্ধ্যাকালে দাহ শেষে ফিরে এসে যে হরিবোল 
ধ্বনি দিয়েছিল সবাই তার শব্দে শোডা কেঁপে উঠেছিল। 
কান্নার সঙ্গে কেমন ধেন ভয় ভয় করেছিল। কিসের ভয়-_ 
কেজানে | পিসিমা যখন বললেন, এ ঘরে একটা পিদীম 
জেলে দাও আর যে কেউ একজন শুয়ে থাক ঘরে । শ্রাদ্ধ- 
শাস্তি না চুকে গেলে মায়াবদ্ধ জীবাত্মা নাকি শেষ পাধিব 
বন্ধনের জায়গাটিতে ঘোরাফেরা করতে থাকে । ভালবাসার 
জনদের প্রতি তখনও তার টান থাকে প্রবল । 

তুই শুবি শোভা? 

প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে সে বলেছিল, না । 

কেন-_ আমিও শোবখন । 

না। 

পরে মনে হয়েছিল ভারি অন্তায় করেছে ও। মায়ার বশে 
মা যদি সেই রাত্রিতে অলক্ষিতে এসে ওর চুলের মধ্যে আঙুল 
চালিয়ে সান্তবনাই দিতেন দমকা হাওয়ার রীতি বলে ও হয়ত 


প্রবাসী টু 





১৩৫৭ 
আলগা বেণীতে একটা! শক্ত গিঁট দিয়ে নিশ্চিন্ত হুস্ত। তিনি 
কখন এসে কি ভাবে স্নেহ প্রকাশ করতেন তা ওর মনের 
অগোচরে থাকত,। কিন্তু তিনি হয়তো! আসবেন এই প্রত্যাশায় 
ভয়ের খাট! বড় বেশী মেশান ছিল | শরীরী যাঁকে ভা. 
লাগে-_অশরীরী তিনি বিভীষিকার বস্তু ! 

সুধাংশুকে দেখে ওর ভয় হচ্ছে । ও যে এ জগতের সঙ্তে 
সম্পর্ক ছিন্ন করবে তাতে সংশয়মাত্র নেই, কিন্তু ওদের মধুর 
ভালবাসা আতঙ্কের আঘাতে নিঃশেষ হয়ে যাঁবে--সে আঘাত 
কি করে সহ করবে শোভা | হা-ভালবাসার পারদরেখ! 
দ্রুত নেমে যাচ্ছে তাপমান যন্ত্র থেকে । সুধাৎস্তর কথ! ভেবে 
যত না আকুল হচ্ছে, নিজেকে নিয়ে ওর ভাবনা বাড়ছে। . 
সত্যি ও বাঁচতে চায় না--বাঁচতে পারবে না_-কিন্ত বাচতে ১ 
না চাওয়া আর ম্বত্যু এক বস্ত নয়।' 'বাঁচতে *না চাঁওয়াট। 
নৈরাষ্ঠ-সপ্তাত নিজের ভবিষ্যংকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারবে কিনা এই সন্দেহ ও দুর্বলতার লালনে উৎপন্ন একটি 
মনোভাব । সেটির পিছনে ধ্রুব-প্রস্তুতির ভূমি নাই। আর 


” সত্যিই মরতে হবে এই বিশ্বাস মানুষকে সব দিক দিয়ে শুন্ত 


করে তোলে-_ প্রবল ভয়ে সে বিচলিত হয়ে জীবনের দিকে 7 
মুখ ফিরিয়ে বলে__না, না, তোমায় আমি চাই না-চাই না। রর 
এটা পরিহাঁসের মত, কিন্তু এইটাই সত্য। ভালবাসা থে 
আসক্তি ছেঁকে নিলে যা থাকে-_তা দিয়ে জীবনের প্রয়োজন ৮. 
মেটে না । 

৫ 
= সুধাংস্তর ভাবনা অন্ত রকম। শোভার মত ভবিষ্যতের 
চিন্তা নয়__অতীত ওর কাছে অত্যন্ত উচ্বল । সময়ের প্রবাহে 
যে.মুভুর্ভ-চিহ্িত ঘটনাগুলি একদা ভেসে গিয়েছে--উন্জান 
স্রোতে তার অধিকাংশই ফিরে আসছে । শুধু সুতোয় গাথা 
শুকনো ফুলের সমষ্টি নয়__তার শোভা, গন্ধ আর বার্ভা সব- 
কিছুতে পরিপূর্ণ এক একটি টাটকা ফুল গ্রন্থিবদ্ধ হচ্ছে। .যুহুর্ত 


. থেমে থাকে নাঁ_-তাঁকে এক জায়গায় দাড় করিয়ে হু’দও 
“নিরীক্ষণ করার দুরাশা যে জাগে মনে! সেছুরাশা জলের 


অবয়ব “কল্পনার মত। যে আছে অথচ নাই তাকে রূপের 
মধ্যে বন্দী করে উপভোগ করার নেশা! মাহুষের সব চেয়ে 
বড় নেশা হয়তো- তাই পলায়নতংপর মুভূর্তগুলিকে সপ্রেযে bi 
সন্গেহে নিরীক্ষণ করার মত্ততা । 

এরই মধ্যে ভবিয়ৎ উঁকি মারে। যাকে ধ্রুব সত্য জেনে 
আশঙ্কায় মন ওঠে শিটরে--তাকে এক এক ফাকে দেখবার 
ইচ্ছা করে। পরিণাম ধ্রুব সে বস্ত কেমন? সব আকাজা 
যার সান্নিধ্যে এসে বিলুপ্ত হবে, সব বিক্ষোভ এরং দুর্ভাবনাও। 
ভালবাসার উৎস হয়তো শুকাবে- কিন্ত তাই কি মাহৃষের 
চরম বিলুপ্তি? | 

অর্ধ নিশীথে নিভৃতে নীরবে 


~~ 





চৈত্র পত্যমপ্রিয়ম্‌ ৫০৯ এ 
এই দীপখানি নিভে যাবে যবে আপন মনে ও বলে, যা কিছু নূতন তাঁই মনোহর-_তাঁতেই 
বুঝব কি কেন এসেছিহ ভবে. ডু, মাহুষের আসক্তি বেশী । 


অস্ষুটকণে বার বার আবৃতি করে নুধাংস্ত ৷ 

শোভা ওর অস্ফুট স্বরে ছুটে এসে শিররে "দাড়ায়, - 
দ্িজ্ঞাসা করে, কিছু বলছ? . . 
_. ক্ুধাৎশ্ড শোভার পানে তাকায়। দৃষ্টিতে তার বিশ্ময় ও 
- অপরিচয়ের অন্ধকার । এই অন্ধকারে উদ্মখ-যৌবনা মেয়েটিকে 
রহস্তের প্রতীক বলে মনে হয়। ওর মনে যে উদ্বে_ 
সুখাংশুর দৃষ্টিতে তার ছায়া ভাসে না। ওরা পরস্পরবিরোধী 
জগতের প্রাণী। ভাষার মাধ্যমে ভাব বিনিময় হয়-__কিন্ত 
বোবা! ভাষা অক্ষম ভাবকে বহন করে নিয়ে যাবে কতটুকু 
দুরে? এক হাদয়ের প্রাপ্ত থেকে অন্ত হৃদয়ের প্রারস্ত পর্য্যম্ত 
দুরত্ব যে লক্ষ যোজন ক্রোশ। | 

না_ শোভাকে ধলবার* কি-ইবা আছে | মাথা নাড়ে 

নুধাংশ ৷ না, বলবার কিছু নাই। 


" কথাটা যেই বনুক-_তারই অনুসরণে সুধাংশড বহুদূর 
.এগিয়েছে। যে নূতন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে . 
বিযুখ করবার ক্ষমতা ওর নাই। 

শোভা কেঁদে বললে, ওগো তুম জে. এমন নিষ্ঠুর ছিলে 
না__একবার বল আমায় - 

সুধাতশু ক্ষীণ্ভাবে হাসলে । বিষ্বোগ-সভ্ভাবনা মুহুর্তে 
মান্থষের এমন আর্তন্বর ও বহুবার শুনেছে পে স্বর বহুদূর থেকে 

ভেসে আসে, সে স্বর অনাত্বীয়ের | সে স্বরে প্রাণের ব্যাকুলতা , 
থাকলে নৃতন পথের যাত্রী ফিরেও চাইত না কি একবার ! না 
পৃথিবীতে তেমন দৃষ্টান্ত নাই । 

সুধাংভ্ত আবার মনে মনে বলে, যা-কিছু নূতন তাই \ 
মনোহর তাতেই মানুষের আসক্তি বেশী এবং তাই 
ধ্রুব সত্য । | 


| সত্যমপ্রিয়ম্‌ 


১ 


ব্রিটিশ! তোমরা ধর্ণোর সীমা করিছ অতিক্রম, 

সে অমিত তেজৰ কোথায়? কোথা সে মানসিক বিক্রম ? 
আড়াল করিয়! তব বিবেকের স্তিমিত দীপের শিখা__ 
বিভীষিকা আর অহমিকা সহ ফাড়ায়েছে আমেরিকা ৷ 
তোমার পুণ্য, আয়ু, যশ, জয় দ্রুত হইতেছে ক্ষয়, 
অতি দর্পের আতিশয্যকে কেন দাও প্রশ্রয় ?. 
“কোরিয়াপকে করি ধর্ক্ষে্র ‘ডলারে’র গুরু ভারে, 
‘এটম বোমার’ কর্ম্মকাও চলিবে নিধিবচারে । 
পাপ-প্রদ্বি্ধ, রক্তসিক্ত সৌখ্য করিতে ভোগ '. 


/ 


করিছ মহান্‌ এঁতিহের মুখাগি উদ্যোগ? ৮ 


“ইউ, এন, ও’ কি তাহা! তোমরাই জানো-_এটুকুও জেনে নিয়ো, 


২.-গ্ৃহবিরোধ দে মিটাইতে আসি হ্বালাইপ়া দেয় গৃহ । 
বসাইতে গিয়! মহামানবের মহাঁ-মিলনের মেলা, 
জটিল কুটিল ষড়যন্ত্রের সে পাতায় জুয়াখেলা । 
“ বিশ্বশান্তি, মঙ্গল ব্রত, বড় বড় ধ্বনি মুখে 
বৃষ্টি হইতে রক্ষা সে করে ডুবায়ে নদীর বুকে । 
'স্কীতি কখনোই স্থিতি আনে নাকে! ডেকে আনে শুধু ক্ষয় 
"উহাতে সুজ্জনী জীবনী শক্তি নাহিক সুনিশ্চয়। 
হও সতর্ক, আছে তোমাদের কিছু' হিতাহিত বোধ 
 অক্কীিকর অবাঞ্ছনীয় অভিযান কর রোষ। .. 
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শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


_খীষ্টের বাণী ভুলেছ তোষরা, ভুলেছ তাহার ক্ষ, 

ধরেছ তাহার কুশ এক হাতে, অন্ত হস্তে বোমা । 
তোমার জাতির প্রার্থনা স্বর,_সে পণ, প্রতিশ্রুতি, * 
কল্যাণকৃৎ কি লোভে হতেছ ধ্বংসকার্্ে ব্রতী ? '' 
বীর তোমাদের পূর্বপুরুষ অদ্রেয় জলে স্থলে, 

রেখেছে তাদের চরণের চিনে"বিপুল' ভূমগওলে, 
ভোগ ও ত্যাগের প্রতীক মুছিয়, মুছি+ আদর্শ হেন, 

ব্যাদ্রের থাব! নখরের চিনে রাখিয়া যাইবে কেন? 
রাজন্ুুয় যার! করিতে পারিত নন্দিত করি দেশ 
তাহাদের সব আয়োজন হবে মারণ যজ্ঞে শেষ? 


তোমার মহৎ বৃহৎ জাতিতে একট! কি নাই প্রাণ? 
-সদর্পে বলে “পাশবিকতার চাই চাই অবসান 1৮ 
বৃথা ক্বষ্টির জয়গান কর, কি মূল্য আছে তার ? 
বস্ুধাকে যদি করে তোলে তাহা বিশাল হত্যাগার । 
শক্তিপুজারী গড়িতে চাহিছে যারা ভুবনেশ্বরী 
অহঙ্কারেতে বিমুঢ়, নাচিছে ছিন্রমস্তা গড়ি” । 
কনুষিত করি, কুৎসিত করি সজ্জিত এ ভুবন, 
কোথায় রছিবে আঙ্িকার সব দস্তী ছুর্য্যোধন ? 
ভাবিছে যাহারা! হুর্ভাকর্ভী, কতটুকু তার দাম ? 
ইতিহাসে রবে অভিশপ্ত ও প্রানিকর ক'টা নাম। 


ংস্কৃত ছন্দ 
শ্রীজ্যোতিম'য় ঘোষ 


সকল ভাষাতেই কবিতা আছে এবং কবিতার বিবিধ প্রকার 
ছন্দ আছে। বাংলা ভাষায় বহুবিধ ছন্দ আছে ।, তন্মধ্যে 
পয়ার ও ত্রিপদী সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। বর্তমান 
যুগের কয়েক বৎসর বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে যত পদ্য- 
রচনা আছে তাহার প্রায় সমস্তই পয়ার ছন্দে লেখা। 
কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসী :বামায়ণ, বিবিধ 
পাঁচালী প্রভৃতি হইতে আস্ত করিয়া হেমচন্দ্র, নবীনচন্ত্র, 
প্রভৃতি কবিদের রচনা প্রায় সবই পয়া'র ছন্দে। রবীন্দ্রনাথের 
নোবেল পুরস্কার-প্রান্তির পূর্বেকার রচনার অধিকাংশই এই 
ছন্দে। আধুনিক ছুইখানি বড় কাব্য পৃথবীরাজ ও শিবাজী 
এই পয়ার ছন্দেই রচিত। মোট কথা, পয়ার ছন্দে লিখিত 
কবিতার তুলনায় পয়ারেতর ছন্দে লেখা কবিতার পরিমাণ 
অতি সামান্য । এই পয়ারের অতিপরিচিত লক্ষণ বিবৃত 
করিবার আবশ্যকতা নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে 
পারে £ | 
- গ্নণিত-শিক্ষক এক অতি দুধিনীত, 
ছন্দের ব্যাখ্যান লাগি’ হেথা উপনীত | 

চৌদ্দ অক্ষর, শেষ অক্ষরের মিল, তৎপূর্বের স্বরবর্ণের 
মিল, আট অক্ষরের পরে যতি, পয়ারের এই সকল লক্ষণই 
ইহাতে আছে । 


প্রচলিত বাংলা ছন্দের মধ্যে পয়ারের পরই ব্রিপদী। 
যেমন £ 
উঠি তেতলায় বসি নিরালার 
চাহি জানালার পানে। 
খুলি রাফ, খাত! গাতীর পর পাতা 
ভরিন্থু কবিতা গানে। 
এই প্রকার ছন্দকে ত্রিপদী না বলিয়া যট্‌পদী বলাই 
বোধ হয় সমীচীন । পয়ার ও ত্রিপদীর বহুপ্রকার বীতিভেদ 
থাকিলেও মোটের উপর এই দুইটি ছন্দই ক্লাসিক্যাল-- 
বাংলার সর্বাধিক প্রচলিত ছন্দ । 
বাংলায় যেমন পয়ার ও ত্রিপদী, সংস্কৃত ভাষায় তেমনই 
অনুষ্টপ ও উপজাতি । এ সম্বন্ধে এখন বলিতেছি। 
সংস্কৃত কবিতায় একটি শ্রোকে চারটি চরণ থাকে। 
প্রতি চরণে এক বা একাধিক .অক্ষর। প্রতি চরণে সম- 
সংখাক অক্ষর থাকে এবং প্রত্যেকটা চরণে কোন্‌ অক্ষরটি 
লঘু হইবে বা কোন্‌ অক্ষরটি গুরু হইবে, তাহা নির্দিষ্ট 
থাকে । | 


লঘুত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই 
সানুদ্বারম্চ দীর্ঘশ্চ বিসগী চ গুরুর্ভবেধ। 
বণসংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদাস্তগোহপি বা॥ 
অ, ই, উ এবং খকারাস্ত অক্ষর লঘু) আ, ঈ, উ, প্র, » 
এ, এ, ও, ও-কারাসন্ত অক্ষর গুরু। বিসর্গাত্ত ও অনুস্বারাস্ত 
বর্ণ এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী বর্ণ গুরু। কোন চরণের 
শেষ অক্ষরটি লঘু হইলে উহাকে লঘু বা গুরু উভয়ই ধরা, 
যাইতে পারে। এই নিয়ম অনুসারে চরণের প্রতি অক্ষরের 
লঘৃত্ব বা গুরুত্ব নির্ণাত হয়। , 
প্রতি চরণের অক্ষরসংখ্যা ও অক্ষরের লঘুত্ব ও গুরুত্ব 
নির্দিষ্ট হইলে একটি ছন্দ গঠিত হয় এবং সেই ছন্দের একটি 
নামকরণ করা হয়। 
ছন্দ বহুপ্রকার এবং ইহাদের নামও বহুবিধ। 
কোন ছন্দে প্রতি চরণে কতগুলি অক্ষর থাকিবে এবং . 
তাহার কোন্টি লঘু হইবে এবং কোন্টি গুরু হইবে রি 
তাহা স্থির করিবার জন্য প্রতি ছন্দের জন্য এক একটি সুত্র 
রচিত হয়। এই স্ুত্রগুলিতে সাংকেতিক হিসাবে নিম্ন * 
লিখিত চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে £ 
লঘু--ল 
গুরু--গ 
ম(গথগ), ন(ললল), ভ(গলল), 
য(লগ্ৰপ্ন), অ(লগল), র (গলগ), 
' স(ললগ),ত(গগল)। 
যদি কোন ছন্দ সম্বন্ধে বল! হয় যে, উহার প্রতি চরণে * 
ভ ম স থাকিবে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উক্ত ছন্দে 
প্রতি চরণে নয়টি অক্ষর আছে এবং সেগুলি গ ন'ল গগগ 
ললগ। এই ছন্দটির নাম “মণিমধ্য' | 
পূর্বেই বনিয়াছি, সংস্কৃত ছন্দের মধ্যে অনুষ্টুপ ও 
উপজাতি সমধিক প্রচলিত।। তন্মধ্যে অনুষ্টপই সর্বাধিক... 
প্রচলিত। সুতরাং ইহাকে সংস্কৃতির পয়ার ছন্দ বলা + 
যাইতে পারে। এই ছন্দের লক্ষণ এই £ 
পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ। 
গুরুষষ্ঠঞচ পাদানাং শেষেঘনিয়মো! মতঃ ॥ 
প্রতি চরণের পঞ্চম অক্ষরটি লঘুং দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
চরণের সপ্তম অক্ষরটি লঘু, প্রতি চ্রণের ষষ্ঠ অক্ষর গুরু 
এবং অন্যান্ত অক্ষর সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। অন্তান্য . 
অক্ষরগুলি সম্বন্ধে সুত্রানুসারে কোন নিয়ম ন! থাকিলেও, 


Ed 


rs 


চৈত্র: 


৫১১. 





প্রচনিত প্রথা এই যে প্রতি চরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
অক্ষরের অন্ততঃ একটি গুরু হইবে। 
দেওয়া হইয়াছে, উহাও অনুষ্টপ ছন্দে রচিত। আরও 
ছুই-একটি উদ্দাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । যেমনঃ 
ধ্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুংসবঃ। 
মামকাঃ পাঁওবাশ্চৈব কিমবুর্র্বত সঞ্জয় 

লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, প্রতি চরণের দ্বিতীয় ও- 
তৃতীয় অক্ষরের অন্তত একটি গুরু, পঞ্চমটি লঘু যষ্ঠটি গুরু, 
এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সপ্তম অক্ষরটি লঘু। 

গল্প আছে, জনৈক পণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সভায় 
গমনকালে যে পান্ধীতে ছিলেন কবি কালিদাস নাকি 
সেই পান্ধীর বাহকরূপে ছদ্মবেশে যাইতেছিলেন। পথি- 
মধ্যে পান্ধীর ভিতর হইতে পণ্ডিত মহাশয় অহুষ্টপ-ছন্দে 
বলিলেন £ | | 

ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জান স্বন্ধত্তে যদি বাধতি। 

কবি কালিদাস এই ব্যাকরণবিভ্রাট সহিতে ন! পারিয়া 

বলিয়া উঠিলেন ঃ 
ন বাধতে তথা সন্ধা বাঁধতি বাধতে॥ 
বাধ, ধাতুটি আত্মনেপদী বলিয়া বাধতি-শব্দটি কবি 
)-কালিদাসকে পীড়া দিয়াছিল। 
একটি উদ্ভট শ্লোক £ 


অগীধজ্ঞানসঞ্চারী বিকারী ন চ পণ্ডিত: । 
গত্যজ্ঞানমাঞ্জেণ ভাক্ষরে! বকবকারতে॥ 
ইহার একটি পাঠাস্তর এইরূপ £ 
অগাঁধজলনঞ্চারী বিকাঁরী ন চ রোহিতঃ। 
গতুবজলমান্রেণ ভাক্ষরশ্চকচকায়তে ॥ 
জনৈক রাজভক্ত পণ্ডিত আকবর সম্পর্কে অস্থষ্প ছন্দে 
বলিয়াছেন ঃ 
বিধিনা তুলিতাঁবেতৌ সেকেন্দর-পুরদারো। 
গুরঃ সেকেন্দরঃ পৃথণীং লঘুরিল্দো দিবং যযৌ ॥ 
এক পণ্ডিত মহাশয় কাঠালের বীজ খাইতে ভাল- 
বাসেন। তাই তিনি লিখিলেন:ঃ 
অস্তি চেৎ পানসং বীজং ব্ঞ্জনৈঃ কিং প্রয়োজনম্‌ । 
নাস্তি চেৎ পানসং বীজং বাঞ্জনৈঃ কিং প্রযোঁজলম্‌ ॥ 


এসব দেবতারা যে দুর্বলকেই বিনাশ করিতে ভালবাসেন, 
তাহার প্রমাণ £ 
ব্যাপ্ুং নৈব গজং নৈব সিংহং নৈব নৈৰ চ। 
অজাপুত্রং বলিং দদ্যাৎ দেবে! দুর্বলঘাঁতকঃ ॥ 
যশোহরের আশ্চর্য ব্যাপার সম্পর্কে কৰি অনুষ্টপ ছন্দে 
বলিতেছেন £ 
জগত্প্রণো হরেং প্রাণান্‌ জীবনং হস্তি জীব্মযূ। 
যশোহরে কিমাশ্চর্যং প্রাণদ। বমদুতিকা ॥ 
যমদুতিকার অর্থ তেঁতুল । 


উপরে যে স্ুত্রটি, 


সংস্কৃত ছন্দ 
সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতায় পীড়িত হইয়া কবি অনুষ্ট্প 
ছন্দে আক্ষেপ করিতেছেন £ 
সুর্ধাদয়ো গ্রহাঃ সর্বে ত্য্যন্তাচিতদানতঃ 
সর্বশ্বেনাপি ন তুষ্যেৎ জামাতা দশমো গ্রহ: ॥ 
জনৈক কবি দুইটি ভার্ধার স্বামীর সৌভাগ্য সম্বন্ধে 
বলিতেছেন ঃ 
বিলাদ্বহিবিলন্তান্তঃ স্থিতমাজীরসর্পয়োঃ | 


আধুমধ্য ইবাঁভাতি ঘিভার্থো দূর্বল! নরঃ ॥ 
আখুর অর্থ ইদুর । "গর্তের মধ্যে সাপ, বাহিরে বিড়াল, 
তাহার মাঝখানে যেমন. ইদুর, তেমন ছুই ভার্ধার মধ্যে 
দুর্বল স্বামী ১: 


দেবী কমলা কেন কমলে শয়ন করেন, মহাঁদেব কেন 


. হিমালয়ে বাস করেন এবং নারায়ণ কেন ক্ষীরসমুদ্রে শয়ন 


করেন, তাহার কারণ সম্বন্ধে জনৈক কবির গবেষণার ফল 
অন্থষ্,প-ছন্দে,বিবৃত হইয়াছে ঃ 
কমলে কমল! শেতে হরঃ শেতে হিমালয়ে । 
ক্ষীরান্ধৌ চ হরিঃ শেতে মন্ভে মৎকুণ্শঙ্করা ॥ 
মৎকুণের অর্থ ছারপোক]। 
বাঙালীর ভোজের সময়ে পরিবেশন সম্পর্কে একটি সুত্র 
অনুষ্টপ-ছন্দে লিখিত হইয়াছে ঃ 
হী হী দদ্যাদ্‌ হু’ ছ' দদাদ্‌ দগ্যাচ্চ করকম্পনে । 
শিরসঞ্চালনে দগ্তান দগ্যাদ্‌ ব্যাগ্রবম্পনে ॥ 
কতকগুলি ছন্দ আছে, যাহাঁদের প্রতি চরণে অক্ষর- 
ংখ্যা সমান এবং লঘু-গুরু-বিন্যাসও প্রায় সমান। 
যেমন ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবন্রা ছন্দ। উভয়েরই প্রতি 
চরণে এগারটি অক্ষর আছে । ইন্দবজ্রার লক্ষণ এই £ 
স্তাদিন্দবজা! যদি তৌ জগ প্ঃ। 
দুইটি ত, একটি জ এবং দুইটি গ পর পর সাঁজাইলে 
ইন্দ্রবজ্রা হয়। পূর্বোক্ত নির্দেশ অনুসারে ইহার রূপ ঃ 
গগলগগললগলগগ 
ঠিক এই ছন্দেরই প্রথম অক্ষরটি গুরু না! হইয়া যদি লঘু 
হয়, তাহা হইলে এই ছন্দটিকে উপেন্দ্রবজ্রা বলা হয়। স্থত্রটি 
এই ঃ 
উপেন্্রবন্া প্রথমে লখৌ সাঁ। 
যে সকল শ্লোকের কোন কোন, চরণ এক ছন্দের এবং 


কোন কোন চরণ অপর এক ছন্দের, তাহাকে উপজাতি 


ছন্দের শ্লোক বলা হয়। সাধারণতঃ উপজাতি বলিতে 
উপেন্দ্রবজ্রা ও ইন্ত্রবজ্রার সংমিশ্রণই আমরা বুঝি, কারণ এই 
জাতীয় শ্লোকের সংখ্য! অগণ্য এবং এগুলি অতিগ্রচলিত। 
অন্ুষ্টপের পরেই এই প্রকারের উপজাতি ছন্দের প্রচলন 
সমধিক ৷ ইহার অগণিত উদ্বাহরণ দেওয়] যাইতে পারে। 


দুই-একটির উল্লেখ করিতেছি । যেমনঃ 





৫১২ প্রবাসী ১৩৫৭ 
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সথেতি মতা প্রসভং যদুভং , অন্ত্যত্তরস্তাং দিশি দেবতা স্ব ৫৮ 
হে কৃষ্ণ হে যাঁদব হে খেতি ॥ ০হিমাঁজয়ে! নাম নগীধিরাঁজঃ। 7 এ 
 অজানতী মহিমানং তবেদং : পূর্বাপর তৌয়নিধীবগাহা 
i ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাহপি |. স্থিতঃ পৃথিব্য! ইব মানদণ্ড; ৷ 


-ইহার,দ্বিতীয় চরণটি ইন্দ্র, অপর তিনটি উপেন্দ্র- 
বজ।। রি, 
একবার একটি স্কুলে ইন্সপেক্টর গিয়াছিলেন | নট 
ক্লাসে গিয়া প্রথামত কতকগুলি প্রশ্ন করেন। 
কঠিন নহে। কিন্ত থতমত খাইয়া সেই প্রশ্নগ্ুলির -উত্তর 
কেহ ভাল করিয়া” দিতে, পারিল মা ।' ইন্সপেক্টর চলিয়া 
যাইবার পরক্ষণেই একটি বালক খাতায় একটি উপজাতি 
ছন্দের: শ্লোক লিখিয়া সহপাঠীদিগকে পড়িয়! শুনাইল। 
গ্লোকটি এই £ l 
be ইন্‌স্পেষ্টরে বৈ পরিদৃ্যমানে 
ভীতিশ্চ লজ্জ! সমুদ্বেতি চিত্তে । 
॥'- বালাঃ হ্খীতা ইহ কম্পমান! . 
1 জ্ঞাস্থাহপি জিজ্ঞাসিতমত্র মুকাঃ 1 


ইন্স্পেক্টবে কথাটিতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে; 


তাহ! হইলে..বিগ্ালয়ে, লেখা জিতে পারে। ছন্দ i 


থাকিবে। 


করি। কিন্তু ' শান্তান্নসারে মিথ্যাভাষণ দুষণীয় নহে। 
তাহার প্রমাণ উপজাতি ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে £ 
‘ন নম যুক্তং বচনং হিনপ্তি 
" ন্ত্রীযুরাজন্‌ ন বিবাহকালে। 
' প্রাণাত্যয়ে সর্বধন।প্হারে 
পঞ্চানৃতাগ্যাহুরপাতকানি । 
অবগ্ত ইহাতে মাত্র পাচ প্রকার অনৃতের ব্যবস্থা আছে। 
তবে একবার আরম্ভ করিলে পাঁচ হইতে ছয়ে এবং ছয় 
হইতে সাতে যাওয়া! মোটেই কঠিন নহে । 
; লৌকিক মতে মূর্থত্বের কয়েকটি লক্ষণ আছে, তাহার 
মধ্যে কতকগুলি কবি উপজাতি ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন £ 
. খাঁদন্‌ ন গচ্ছামি হসন্‌ ন জল্পে এ 
গতং ন শোঁচাঁমি কৃতং ন মন্যে ৷ d 
দ্বাভাং তৃতীয়ো ন ভবামি রাজন্‌ 
কথং তু ভোজ ভবামি মূর্খঃ ॥ 
" এই ক্লোকটিতে প্রথম ও তৃতীয় চরণ ইন্ত্রবজ্রা এবং 
দিতীয় ২ ও চতুর্থ চরণ্‌ উপেন্দ্বজা। 
- সংস্কৃত যেকোন কাব্য লক্ষ্য করিলেই অনথষ্টপ ও উপ- 
জাতির অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাইবে। কবি কালিদাস 
“রঘুরংশ” আরম্ভ করিয়াছেন অন্ুষ্ট'প-ছন্দে £ | 
. বাগথাবিব সম্পৃক্ত াগর্যপরতিপতয়ে। 
/' ৮,» ; জগতঃ পিতরৌ বন্দে নানা ॥ 
কুমারসম্তবে'র আরম্ত উপজাতি ছন্দে ঃ 


প্রশ্নগুলি ' 


আমরা সাধারণতঃ নখযাভাষণকে দুষণীয় বিয়া মনে. 


চরণগুলি দ্বাদশ-অক্ষর্বিশিষ্ট, এরূপ একটি ছন্দের না 
‘তোটক’। ইহার সুত্রঃ 
. বদ তোটকমনধিদকারযুতম্‌। ৃ 


লঘু-গুরু হিসাবে ইহার লক্ষণ £ 
ললগ লল্গ ললগ্য ললগ 


উদাহরণস্বরূপ অতিপরিচিত একটি স্তবের উল্লেখ কর! 


যাইতে পারে ঃ এ ৪০ 
রভুদীশমনীশমশেষহণং রর এ 
! গুণহীনমহীশগরাঁভরণম্‌ । 
রণনিজিতুর্জয়দৈত/পুরং 
প্রণমামি শিবং' শিবকলতরুম্‌ ॥ 


“িসম্ততিলক” নামে একটি ছন্দ 'আঁছে। 


চরণে চৌদ্দটি অক্ষর । ইহার "সু £- | 
জ্ঞেয়ং বসস্তৃতিলকং তভজাজগৌগঃ |. ০. ৯ 
অর্থাৎ ত, ভ, জ, জ, গ, গ মিলিয়া একটি চরণ হয়। 
লখু-গুরু হিসাবে লিখিলে এইরূপ হয়? ৃ 
গগল গলল লগল নগ'ল গগ 
উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পারেঃ +" 2 
শ্রাক্‌ পাঁদয়োঃ পততি খাঁদতি পৃষ্ঠমাংসং 
কর্ণে ফলং কিমপি রৌতি শনৈবিচিত্রম্‌ । 
ছিদ্রং নিরুপ্য সহসা প্রবিশতাশঙ্বঃ 
সর্বংখখলত্ত চরিতং'মশক$ করোতি ৷ 
'মশক খলের চরিত্র অনুসরণ :করে। প্রথমে পায়ে 
পড়ে, পরে পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে, কর্ণে বিচিত্র মধুর 
স্বর তোলে, তারপর ছিদ্র ০ নিঃশঙ্কচিত্তে দংশন 
করে? 71, হ 
স্থপরিচিত মন্দাক্রাস্তা” ছন্দে প্রতি চরণে সতেরটি 
অক্ষর থাকে । স্ত্রটি এই £ 
মনা ত্রান্তাুধিরসনগৈমৈণ ভনৌ তৌ গযুগ্মং। 5 


ইহার প্রতি 


অর্থাৎ ৪, রী 
'গ্রগ্গগললনললগগলগগলগগ 


কবি কালিদাসের ‘মেঘদুতে'র প্রথম শ্লোক £ Ao, 
কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণী স্বাধিকারপ্রমন্ত '- 7 
শীপেনান্ডংখমিতমহিমা বৰ্ষভোগ্যেন ভর্ঃ 
“ ষক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্থানপুণ্যোদকেষু 
সিঞ্ধচ্ছায়াতরুষু বতিং রামনি্য্যাত্রমেযু ॥ 


ইহারই অনুরূপ আর একটি শ্লোক £ 

একা ভাঁধা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া 

পুজ্োহপ্যেকে। ভুবনবিজয়ী মন্মথে। দুনিবারঃ। bh 
শোয় শযা। মদনমুদুধো বাহনং পরগারিঃ 

স্মারং ম্মারং স্কৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিং।-. 


চৈত্র 


এই' শ্লোকে বিষ্ণুর দারুময় মূর্তিধারণের - কারণ বৰ্ণিত 
হইয়াছে । 
“জনৈক ব্ৰাহ্মণ-কৰি বিদারে ুত্তকারবৃ্তি ' অব- 


- 





লম্বনে বাধ্য হইয়া তাঁহার নৃতন Le বথা 'মন্দাত্রান্তা 
B ছন্দে বর্ণনা করিতেছেন 
| . চিন্তাচক্রে ভ্রমতি নিয়তং aE 
oy মাঁত্বীভূতা নয়নসলিলৈ ভ্রমাতে দৈন্যদটওঃ | 
আশাকুস্তাঃ কতি কতি কৃভাশ্ছেদিতাঃ কম-ছুত্র 
জ্যা বিপ্রঃ পুনরহমহো। কুস্তকারোহশ্মি বৃত্তা। 
অর্থাৎ, আমার মনমৃত্তিকা সতত চিন্তাচক্রে নয়নসলিলে 
সিক্ত হইয়া দৈন্তদণ্ড দ্বারা বিঘৃণিত হইতেছে, অনেক 
আশাকুণ্ড নির্মিত হইয়া কর্মহ্থত্র দ্বারা ছিন্ন হইতেছে। 
অহে| ! জাতিতে ব্ৰাহ্মণ হইয়াও আমি বৃত্তিতে কুস্তকার। 


মহত্প্রাণ ব্যক্তিরা নিপীড়িত হইলেও মহত্ব পরিত্যাগ ' 


করেন না, এই কথা মন্দাক্রান্তা ছন্দে কবি বলিতেছেন £ 
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপি পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং 
' ছিন্নং ছিন্নং' পুনরপি পুনঃ স্বাঁছু চৈবেক্ষুকাওম্‌ । 
'. দগ্ধ' দঞ্ধং পুনরপি পুনঃ কাঁঞ্চনং কান্তবর্ণং 
প্রাণান্তেহপি প্রকৃতিবিকৃতি জায়তে নোত্তমীনাম্‌॥ . 
'শারদুনবিজীড়িভ- নামে একটি ছন্দ আছে। তাহার 
০ প্রতি চরণে উনিশটি অক্ষর। স্থত্রটি এই £ 
অর্কাখৈম'জন্ততাঃ সপুরধঃ শীরদুলিবিত্রীড়িতম্‌। 
লঘু-গুরু অনুসারে উনিশটি অক্ষর. এইরূপ £. 
থগগললগ্রলগলললগগথলগগরলগ 
কবি এই ছন্দে কদলীবৃক্ষের গুণ বর্ণনা করিতেছেন 2 
বন্ধং আদ্ববিধায়কং তব ফলং দেবাদিসন্তর্পণং 
পুষ্গং ব্যঞ্জনমুত্তমং পরিভবেৎ মূলং দরিদ্রাদনম্‌ । 
পত্ৰং ভোঁজনসোৌখ্যদং কিমপরং ক্ষারেণ বন্ং শুচি 
ধন্যত্্ং কদলীতরে। পরহিতে যদ্‌ দেহপাঁতঃ পণঃ ॥ 


“তোমার বন্ধলে শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন হয়, ফলে দেবাদির 
তর্পণ হয়, পুষ্পে উত্তম ব্যঞ্জন হয়, মুল দরিদ্রের!" ভক্ষণ 
করে, পত্রে আহারে সুখ হয়, ক্ষারে বস্তু শুচি হয়; রহিত 
দেহপাঁত তোমার পণ, তুমি ধন্য !? 

- একটি গল্প আছে | একবার বিক্রমাদিত্যের সায় 

প্রচার করা হইল যে, থে কবি সম্পূর্ণ নূতন একটি শ্লোক 

২ শ্তনাইতে পারিবেন তাহাকে একটি উত্তম পুরস্কার দেওয়া 
_. হইবে। বিচারের দিনে সভায় তিন জন শ্রুতিধর পূর্ব- 
; নির্দেশ অন্থসারে উপস্থিত হইলেন । ইহাদের মধ্যে একজন 
যেকোন শ্লোক একবার শুনিলে, অপর একজন দুইবার 
শুনিলে এবং তৃতীয় জন তিনবার শুনিলেই কঠস্থ করিয়া 

. ফেলিতে পাঁরিতেন। প্রতিদন্দী পণ্ডিতগণ একে একে 
উপস্থিত হইয়| কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কিন্ত 


কোন শ্লোকই নূতন বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। কারণ 


ক্লোকটি একবার আবৃত্তি করা হইলেই, প্রথম শ্রুতিধর 


৪ 


সংস্কৃত ছন্দ. * 
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সিসি 


বলিলেন, ‘এ ত আমার জানা গ্লোক, এই আমি পুনরাবৃত্তি 


করিতেছি” এইরূপে দুইবার আবৃত্ত হইলে দ্বিতীয় 
শ্রতিধর বলিলেন, এটা ত আমিও জানি, এই দেখ আমি 
আবৃত্তি করিতেছি। এইরূপে তিনবার .আবৃত্ত হইবার 
পর তৃতীয় শ্রুতিধরটিও উহার পুনরাবৃত্তি করায় মোটের 
উপ্র শ্লোকটির নৃতনত্ব অপ্রতিপন্ন হইল। এইরূপে সকল 
কবিই প্রতারিত হইলেন। কিন্তু কবি কালিদাস আসল 
ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া এমন একটি শ্লোক রচনা করিলেন 
যাহা কোন শ্রতিধরের পক্ষেই একবার শুনিয়! কণ্স্থ করা 
সম্ভব নয়! এই শ্লোকটি শার্দুলিবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত £ . 


বার্চারেড় ধ্বজধগ্ন ধুতোড ধিপতিঃ কুধেড় জজা নির্গণেড়, 
গোরাড়ারড় রঃ সৈঝেডুতরগরৈবেরকলাড় রম | 

উদ্ধদৃঙ নরকাঁস্থিধৃক্‌ ত্রিদৃগিভেড়ার্াজিনৈঃ সঙ্ছবিঃ 
সোহস্তাদদুমদশুদালিগলরুগ.দেবে। মুদে রো! মৃড়ঃ। 


বার্চার--জলচর, বার্চারেশ মকর, বার্চারেড় ধ্বজ 
কন্দৰ্প, বার্চাবেড় ধ্বজধকৃ-_কন্দর্পকে যিনি দহন করিয়া- 
ছেন, উড়ু- নক্ষত্র, উডধিপত্তি--চন্ত, ধৃতোড্‌ধিপতি-- 
যিনি চন্ত্রকে ধারণ করেন, কু--পৃথিবী, কুপ্র-- পর্বত, কুত্রেশ, 
হিমালয়, কুপ্রেড়জ-_পার্বতী, কুত্রেড়জজানি--পার্বতীর 
পতি; ইত্যাদদি। . 
এই গ্লোকটিতে মহাদেবের প্রশস্তি রচিত হইয়াছে। 
ইহা একবার শুনিয়া মুখস্থ কর! সম্ভব কি? 
শ্রপ্ধরা” নামে একটি ছন্দ আছে। ইহার প্রতি চরণে 
একুশটি অক্ষর। ইহার স্থাত্র £ 
অভৈ ধানীংয়েণ ভ্রিমুনিষতিযুতা অধরা কীতিতেয়ম্‌ । 
লঘুংগুরু অনুসারে ইহার রূপ £ 
গগগগলগগললললললগগলগগলগগ 
উদাহরণস্বরূপ আলিবর্দি খার শ্রান্ধ-উপলক্ষে সিরাজ- 
উদ্দোলা ব্রাক্ষণগণকে শ্রঞ্ধরাছন্দে রচিত যে নিমন্ত্রণপত্র 
দিয়াছিঙ্গেন বলিয়া কথিত আছে, তাঁহার উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাকি বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার 
দ্বারা শ্লোকটি রচনা করাইয়াছিলেন। শ্লোকটি এই £ 
খোঁদাপাদারবিন্দঘয়ভজনপরে। মাতৃভাতো মদীয় 
আলীবদানবাবো বিবিধগুণযুতোহলামুখঃ পশ্চিমাস্তঃ| 
মং দেহং জহৌ প্বং মুনসরমুলুকঃ সীরজদ্দৌলনামা 
বাচেহহং মাং ভবন্তো গলধৃতবসনঃ শুদ্ধতাং সংনয়ন্তাম্‌॥ 
ইলিশ মাছ বাঙালীর প্রিয় । জনৈক কবি শ্রগ্ধরা ছন্দে 
ইহার প্রশস্তি গাহিয়াছেন ঃ 
বিশ্বাধারো হি বাযুস্তূপরি কমঠস্তঙ্জ শেষস্ততে! ভূ 
স্তস্তাং কৈলানশৈলস্তছুপরি ভগবান্‌ মস্তকে তত্ত গঙ্গা । 
সিঞ্ধঃ পীযুষতুল্যস্তদুদরকুহুরে শ্রীলিশৌহকি দ্বিষো হস্তি 
মাহাত্মযং তস্ত কে! বাঁ প্রকথয়িতুমলং ভক্ষণাদ্‌ যন্ত মুক্তিঃ॥ 
অর্থাৎ, বিশ্বের আধার বায়ু, তাহার উপর কচ্ছপ, 


তাহার উপর নাগরাজ, তাহার উপর পৃথিবী, তাহার উপর 
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প্রবাসী 
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কৈলাষ পর্বত, তাহার উপরে ভগবান্‌, তাহার মস্তকে গঙ্গা, 
তাহার উপরে স্গিদ্ধ পীযুষতুল্য স্থনির্মল ইলিশ মাছ, ভক্ষণে 
তাহার মুক্তি । তাঁহার মাহাত্ম্য কে বর্ণনা করিতে পারে? 

কমঠের অর্থ কচ্ছপ । অকিন্বিষের অর্থ নিষ্পাপ, 
নিৰ্মল । 

- কয়েকটি মাত্র ছন্দের উদাহরণ উল্লিখিত হইল। এইরূপ 
বহু ছন্দ আছে। একটি চরণে একটি অক্ষর হইতে আরস্ত 
করিয়া একটি চরণে ত্রিশটি অক্ষর পর্যন্ত থাকিতে পারে। 
বিভিন্ন প্রকার বৃত্ত ছন্দের সংখ্যা এক শত পঁচিশেরও 
বেশী। 

বৃত্ত ছন্দের প্রতি চরণের প্রতি * অক্ষরের লঘৃত্ব ও গুরুত্ব 
জুনিপিষ্ট। আর এক শ্রেণীর ছন্দ আছে, তাহাকে মাত্রা 
ছন্দ বলে। ইহাতে প্রতি চরণের মাত্রার সংখ্যা নির্দিষ্ট 
থাকে । একটি লঘু অক্ষরকে অর্ধ মাত্রা, দুইটি লঘু অক্ষরকে 
এক মাত্রা এবং একটি গুরু অক্ষরকে এক মাত্রা ধরা হয়। 
একটি উদ্বাহরণ দেওয়া যাইতে পারে ই 


নলিনীদলগ্রতজলমতিতরলং 
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্‌ । 
ক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গতিরেকা 
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা 


এখানে নলি এক মাত্রা, নী এক মাত্রা, দল এক মাত্রা, 
গত এক মাত্রা, লং এক মাত্রা ইত্যাদি । এইরূপে 
গণন!'করিলে দেখ! যাইবে, এই শ্লোকের প্রতি চরণে আটটি 
করিয়া মাত্রা আছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের ‘রতিস্থখ- 
সারে গতমভিনারে’ মাত্রাছন্দের উদাহরণ । 
আরও এক শ্রেণীর ছন্দ আছে, তাহাকে সাধারণ ভাবে 
বৈদিক ছন্দ বলা হয়। বেদ-উপনিযদাদিতে ভাবেরই 
প্রাধান্য, ছন্দ বা ভাষার নহে। এই সকল ছন্দে প্রতি 
অক্ষরের লঘুত্ব ও গুরুত্ব এবং প্রতি চরণের অক্ষরসংখ্যা 
সম্বন্ধে স্থনির্দিষ্ট নিয়ম নাই । এমন বহু ছন্দ আছে, যেগুলি 
অনেকটা উপরিবর্ণিত কোন কোন বিধিবদ্ধ ছন্দের মত 
হইলেও ঠিক তদন্থুকূপ নহে। অথচ পড়িলেই বুঝা যায়, 
উহা রণ গন্ভও নয়। যেমন £ 
নায়মাত্ম| বলহীনেন লঙ্ো। 
ন মেধয়। ন বহুনা শ্রতেন | 


যমেবৈষে! বৃণুতে তেন লভ্য 
স্তন্তৈষ আত্ম। বৃণুতে তম্ুং স্বাম্‌॥ 


ইহার আকার ও গঠন অনেকটা সাধারণ উপজাতির 


মত, কিন্তু উপজাতির সব লক্ষণ ইহাতে নাই। 

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। 
সংস্কৃত ভাষাকে অনেকে কটম্ট অর্থাৎ রূঢ় ও কর্কশ ভাষা 
বলিয়া মনে করেন। ইহা যে সত্য নয়, ধাহাঁরা অতি 
সামন্তও এই ভাষার চর্চা করিয়াছেন, তীহারাই স্বীকার 


করিবেন। কেহ কেহ মনে করেন, সংস্কৃত ছন্দে প্রতি 
অক্ষরের লঘৃত্ব ও গুরুত্ব নির্দিষ্ট হওয়ায় উহার স্বাভাবিক 
মাধুর্য ও লালিত্যের হানি ঘটে। কিন্তু এ কথাও ঠিক 
নয়। সংস্কৃত ভাষা শব্দসম্ভারে অতীব সমৃদ্ধ | ইহার শব্ধ- 


" সংখ্যার ইয়ত্তা নাই । সংস্কৃত সকল শব্দ সন্নিবিষ্ট থাকিবে, 


এমন কোন অভিধান প্রণয়ন অসম্ভব। স্থতরাং 
ভাষাভিজ্ঞকবি এই সকল ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের মধ্যেও 
ভাবানুযায়ী শব্দসম্ভার সঞ্চয়ন করিতে এবং কাব্যের সকল 
প্রকার গুণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। সামান্য একটি 
উদাহরণ দিতেছি । 

বিশ্বাধিত্রের আশ্রমে বাক্ষসেরা উৎপাত করিতেছে 
এবং আশরমস্থ মুনিগণের তপস্তার বিদ্ব ঘটাইতেছে। 


. তপোবলে বহু অসাধ্য সাধন করিতে পাঁরিলেও বাঁক্ষস- 


গণের বিরুদ্ধে ইহারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না। 
অবশেষে তাহার! বীর পুত্র ছুইটিকে পাঠাইয়! রাক্ষসগুলিকে 
বিতাড়িত ও বিনষ্ট করিতে রাজা দশরথকে অনুরোধ 


+ 


করিলেন। দশর্থ সম্মত হইলেন এবং রাম ও লক্ষণ ' 


বিশ্বামিত্রের আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিলেন । তখন শরৎ 


কাল। পথে নীনাপ্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া তরুণ ' 


বীরদ্ধ় পরম আনন্দ লাভ করিলেন । এক স্থানে দেখেন, 
গোপাঙ্গনাগণ মন্থনদণ্ড ও রজ্ছুর সাহায্যে ঘুরিয়া ুরিযা 
দধি মন্থন করিতেছেন । এই দৃশ্যটি কবি বর্ণনা করিয়াছেন 
উপজাতি ছন্দে £ 

বিবৃত্তপাৰ্শ্বং রুচিরাঁক্সহারং 

সমুদবহচ্চারুনিতশ্বরমাম্‌। 

আমন্দ্মন্থধ্বনিদত্ততালং 

গোপাঙ্গনানৃত্যমননায়ত্ম্‌ ॥ 

শ্লোকটি পড়িলেই একটি নৃত্যের তাল যেন আপনি 

জাগিয়া উঠে। আবার আশ্রমে পৌছিবার পর রুক্ষ পিঙ্গল 
উধ্বমুখী কেশ--শিরাল জজ্ঘা_ প্রকাণ্ড চক্ষুবিশিষ্ট রাক্ষন- 
সমুহ বর্ধাকালের মেঘের মত আকাশমার্গে আবিভূতি হইলে 
কৰি তাহার বর্ণনা করিতেছেন সেই উপজাতি ছন্দেই £ 

আপিঙ্গরক্ষোধর্ব শিরম্তবালৈঃ 

শিরালজজৈবৈ্সিরিকুটদকসৈ:। 


ততঃ ক্ষপাটেঃ পৃথু পিঙ্গলাক্ষৈঃ 
খং প্রাবুষেণ্যৈরিব চানশেহন্দৈং। 


উপরোক্ত দুইটি কবিতাই উপজাতি ছন্দে । লঘুত্ব ও 
গুরুত্বের একই শৃঙ্খলে বাধা প্রতি চরণের প্রতি অক্ষর । 


রখ 


৬ 
১ চি 


অথচ বিষয়বস্তর প্রভেদে এবং তদন্থসারী ভাষানৈপুণ্যে . 


ইহাদের মধ্যে কত পার্থক্য ! ভাঁষাজ্ঞান ও কবিত্বের নিকট 
ছন্দের শৃঙ্খল তুচ্ছ ।* 


নামক পুস্তক হইতে গৃহীত। 


* এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট কয়েকটি শ্লোক পূর্ণচন্্র দে-দঙ্কলিত 'উত্তউপাগর” 


} 


বাধ 
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


৬ 

এই মাজ চামিটা বাছিল। লীলা ও লিলি প্রস্তুত হইয়া 
আসিয়াছে । 

নানু বলিল, এ কি এখনও তৈরি হতে পারনি মিহু। 
আমি যে কখন তোমায় বলে গেলাম । 

ব্যয় যেন ঘুম হইতে জাগিয়! উঠিয়াছে এমনি ভাবে 
চমকাইয়া সোজা হইয়া বসিল । দে জামাটা গায়ে দিয়! 
বলিল, আমি তৈরি নানছুদা। চলো ।' 

মবন্ময় উঠিয়া দীড়াইল । 

মৃন্ময়ের আভিকার চালচলন, তার কথাবার্তা নাঙ্কুর কাছে 
কেমন যেন রহস্তময় মনে হইতেছে । কিছুতেই যেন প্রাণের 
সাঁড়া নাই। এমনটি সে আশা করে নাই ! তার মনে হইল যে, 
স্বম্মরের মনের কোথাও যেন এমন একটা সক্ষোচের স্প্টি হইয়াছে 
যাহার প্রভাব সে সহক্ষে কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না । 
কিন্ত এমন হইলে তো চলিবে না । নাঙ্গু ইহাতে প্রাণপণে 


বাধা দিবে। একবার যে ভুল সে করিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি 


যাহাতে না ঘটে সে্জন্ত অত্যন্ত সাবধানে তাহাকে অগ্রসর 
হইতে হুইবে । 

লিলি সম্বন্ধেও তার মনে একট! সংশয়ের ছায়া ধীরে ধীরে 
ঘনাইয়া আসিতেছিল। সে সংশয় সম্পূর্ণরপ দুর না হইলেও 
অন্ততঃ লিলির দ্বারা যে কোন বাধার সৃষ্টি হইবে না একথা 
সে'ছ্রানিতে পারিয়াছে। 

লীলা তাহাকে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করিলে লিলি 
জবাব দিয়াছিল, একট! পাখী পুষলেও তার উপর ভালবাসা 
জন্মায় । এটা স্বভাবধর্ম্ম। আজ ছ’ বছর ধরে যে লোকটিকে 
সে আগলে আছে তার প্রতি একটুও মমতা থাকবে না এ 
কেমন করে সম্ভব হতে পারে। তা ছাড়া স্বন্ময়ের জীবনের 


এই বিপর্ধ্যয় যে তাকেই কেন্দ্র করে, এ কথা ভোলা কি 


নল 


এতই সহজ ! 

লীলা হাসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল এটা কি নেহাত কৃতজ্ঞতার 
কথা হলনা? 

লিলি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, কৃতজ্ঞতা তো বটেই। আর 
এই কৃতজ্ঞতা যে তাকে অন্ততঃ নূতন করে ছুঃখ দেবে না 
এ বিশ্বাস আপনারা অনায়াসে করতে পারেন, এবং সেইজন্তেই 
মিহুদার সঙ্গে আমার এত দুরে ছুটে আসার প্রয়োজন হয়েছে। 

ইহার পরে আর বপিবার কিছু থাকিতে পারে না। 
তথাপি লীলা প্রশ্ন করিল, তবুও দেখুন মৃন্ময়ের আচরণে নাঙ্গু 
নাকি ঝড়ের আভাস পাচ্ছে। 


" ইহার উত্তরও লিলি হাসিয়াই দিয়াছিল, নাঙ্ণুবাবুর ভুলও 
হতে পারে । আপনার! অনর্থক ভাববেন না, মিহ্দাকে আমিও 
খানিকটা জানি। কোন অন্যায় কান্দ তিনি করবেন না 
করতে পারেন না। আর ঝড় যদি সত্যিই দেখা দেয় তা হলেও 
আপনার! নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কারণ সে ঝড়ে লিলি 
নিশ্চিত হয়ে গেলেও সৃশ্ময় সোজা! হয়েই দাড়িয়ে থাকবে । 

কথা কয়টিঠুলিলি হাসিতে হাসিতে বলিলেও লীল! নাকি 
লজ্জায় লাল হুইয়া উঠিয়াছিল। নাঞ্জুকে আড়ালে ভাকিয়! 
লীলা তাহাকে বলিল, ছিঃ ছিঃ নাস্কু, ভুল করে এ তুমি আমার 
কোথায় পাঠিয়েছিলে ! 


নান্ধু বলিয়াছিল, ভুল তে আমি করিনি লীলা । বরং 
' আমার ধারণা যে অভ্রান্ত তারই প্রমাণ আমি পেলাম । আর 


আমার কোনে! সংশয় নেই। 

লীলা বলিয়াছিল, লিলি যে একতিল মিথ্যে বলে নি 
এ কথা! আমি তোমায় হলপ করে বলতে পারি। 

নানু বলিয়াছিল, হুলপ করবার প্রয়োজন নেই লীলা । 
লিলিও যেমন তোমায় মিথ্যে বলে নি, আমিও তেমনি তুল 
করি নি। তুমি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিও না। 
আমার, দৃঢ় বিশ্বাস মৃন্ময় লিলির মনের এই গভীর ভালোবাসার 
কথ শুধু যে আভাসে টেরই পেয়েছে তা নয়, তার প্রতি দিনের 
প্রত্যেকটি কাজের মধ্য দিয়ে সেটা মর্দে মর্মে অনুভব করেছে 
এবং আজব যখন তার পুরনো অবস্থার মধ্যে ফিরে আসবার 
পথ উন্মুক্ত হয়েছে তখনই সে চমকে উঠেছে। নিজেকে যাচাই 
করে দেখতে গিয়ে সে তার দ্বিধাবিভক্ত মনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত 
করতে পারছে না। ছু*দিক থেকেই তাকে টানছে । কিন্ত 
এই দোটানার মধ্যে দোছ্ল্যমান থাকতে তাকে দেবে না 
বলেই হয়তো লিলি তার সঙ্গে এসেছে । " 

লীলা বলিয়াছিল, তা বলে তুমি কেন এ নিয়ে এত ব্যস্ত 
হচ্ছ নান্গু ? 

ব্যস্ত যে সে কেন হুইয়াছে, মঞ্ভুষার ছুঃখ যে তার 
কতথানি বাজিতেছহে, তার সুখে ষে সে কতখানি তৃপ্ত হইবে 
এসব লীলা জানে না তাই এই প্রশ্ন করিয়াছে। নাস্কুও সহজ 
ভাবেই উত্তর দিল, ঘটনাচক্র একদিন ওর ভাগ্যের সঙ্গে আমার 
জীবনকেও জড়িয়ে দিয়েছিল সেকথা তো তোমায় আমি 
বলেছি লীলা, সুতরাং দায় ঘাড়ে না নিলেও দায়িত্বটা 
একেবারে অস্বীকার করি কেমন করে ! 

লীলা বলিয়াছিল, সে তো নিতাস্তই একটা অবাঞ্ছিত 
আকন্মিক ঘটনা নানু । 


Ed 


৫১৬ 


১৩৫৭ 





নাস্কু জবাব দিয়াছিল, তা হলেও সেটা একটা বিশেষ 
ঘটনা লীলা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মঞ্থুষার একটা পাকা! ব্যবস্থা : 
করে দিতে পারি, ততক্ষণ ইচ্ছে করলেই তাকে একেবারে 
অস্বীকার করতে পারি না। 

= "ইহার জবাব লীলা বেশ গম্ীরভাবেই দিয়াছে, তোমাকে 
টা এতবিদ ভেবেছি দেখছি ১৮ নও। কেনো 
বুদ্ধিও তোমার বেশ আছে। - 

মাস্ক ইহার কোন জবাব দেয় নাই ।.-- 

. গাড়ীর দ্রুত গতির সহিত পাল্লা দিয়া ঘটনাগুলি একের 
পর এক নান্কুর স্মতিপথে আনাগোনা করিতেছিল। গাড়ী 
আসিয়া মঞ্জুষাদের বাড়ীর সন্মুখে দরাড়াইতেই তাহার চিস্তা-. 
স্রোতে বাধ! পড়িল। সে ক্ষিপ্রহত্তে দরজা থুলিয়া বাহির 
হইয়া আসিল। একে একে আর সকলেও নামিল। রাধু 
বোষ্টম সম্ভবতঃ কাছাকাছি কোথাও প্রতীক্ষা করিতেছিল, 
সে দ্রুত বাহির হইয়া আসিল এবং উহাদের সঙ্গে করিয়া 
অগ্রসর হইল | রাধু কিন্তু তাহাদিগকে সরাসরি রোগীর ঘরে 
লইয়া আসিল না । বসিরার ঘরে আনিয়া বলিল, তোমাদের 


এখানে একটু বলতে হবে । ডাক্তার বলে গেছেন রোগী যেন. 


কোন কারণে উত্তেজিত না হয়ে ওঠে। 

নান্গু বলিল, মধুর ঘরে কে আছেন? ভার বাবা? 

রাধু বলিল, আজ্ঞে নাঁ-নার্স। বড়বাবু এখন দুচ্ছেন। 

নাঙ্ধু প্রশ্ন করিল, ঘুয়ুচ্ছেন ? 

রাধু বলিল, হাঁ ঘুযুচ্ছেন। গত কয়েক রাত ধরেই তার 
চোখে ঘুয় ছিল না। ডাক্তার ওযুধ খাইয়ে ঘুম নিত 
গেছেন। 

নান্থু আর কোন প্রশ্ন করিল না। ' 

* ব্রাধু বলিতে লাগিল, বড় গোলমাল করছিজেন। ঠিক 

স্বাভাবিক অবস্থা একে বলে না।.** 

লিলি বলিল, তার মানে হু’ ঘরে ছুটি রোগী? 

লিলির কথায় সায় দিয়া রাধু বলিল, ঠিক তাই দিদি। 

লীলা বলিল, মঞ্জুকে দেখে আসতে পারা যায় না রাধু %- 

রাধু বলিল, আপনার! বুঝি এখনি চলে যাবেন? 

লীলা স্ব কণ্ঠে বলিল, বসে থেকে তোমার তো কোন 
কাজে লাগতে পারব না বোষ্টম ঠাকুর | _ | 

রাধু বলিল, তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু কথাটা কি জানেন-.. 
আপনারা কাছে থাকলেও অনেকটা ভরসা পাই । , 

লিলি এতক্ষণে কথা কহিল, এত লোকের ত কোন 
দরকার নেই বোষ্টমদা। গুরা যাবেন বৈ কি। আমি 
রইলাম, তোমার মিহুদাদা থাকবেন--আর কত লোকের 
দরকার ? | 

. স্লাধু বোষ্টম উৎফুল্ল হুইয়! উঠিল । তার ছুই চোখ চক্‌চক 

করিয়া উঠিল, কিন্ত মুখে সে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, 


~ 


তি 


তুমি আমায় বীচালে দিদি । মনে হচ্ছে আজ ক'দিন পরে 
“একটু ঘুমিয়ে বাঁচব । 

লীলা বলিল, একটু আগেই যে বললে মঞ্জুর জন্তে নার্স 
রয়েছে_ 

রাধু বলিল, তা আছে (রকি, কিন্ত ওর! হ’ল মাইনে 


করা লোক, ওদের ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় নাঃ 


মন খুঁত খুঁত করে.--এই বুঝি অযত্ব হ’ল 

লীলা বলিল, -সে যাই হোক্‌, তুমি বোষ্টমঠাকুর বরং 
এক বার নাসের কাছ থেকে. মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করবার 
অনুমতি নিয়ে এসো । রাধু প্রস্থান করিতেই লীলা নাস্কুকে 
বলিল, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে নাকি? | 
নাম্কু অসন্মতি জানাইল, বলিল, না, আমি আর যেতে চাই, 

তোমার সঙ্গে বরং লিলি যাক। 

রাধু ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। নাস্কুর কথায় সেও 
সায় দিল, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লঘুপদে অগ্রসর 
, হইয়া চলিল । উহার! দৃষ্টির বাইরে যাইতেই নাছ মৃদুকঠে 
ডাকিল, মিহ-- 

মৃন্ময় সাড়া দিল, কিছু বলবে নাম্কুদা ? | 

নানু তেমনি ম্বছুস্বরে বলিল, ভাবপ্রবণতা তোকে ছাড়তে 
হবে মিহু । 
করিস ভাই । 

যবন্ময়ের মুখে একটু হাসি ফুটয়া উঠিল। দে জবাব দিল, 

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমস্ত ঘটনাকে দেখতে গিয়েই তো নূতন 

সমস্ত! আন্ত দেখা দিয়েছে নাস্কুদ!। নইলে তোমার কথায়. 
সেদিন আমি রাঁজী হতে পারি.নি কেন? আজকেই বা পথ 
আমার সমস্কাসঙ্কুল হয়ে রয়েছে কিসের জন্ত ? | 
_ নাঙ্ধু বলিল, অবশ্য সকলে একই চোখে সব জিনিষ 
দেখে ন! । আমার কাছে যেটা ভাবপ্রবণতা-:তোমার কাছে. 
হুয়তো সেইটেই বাস্তব সত্য, কিন্ত কথাটা তা৷ নয়-_-ও নিয়ে, 
' তর্ক করেও কোন মীমাংসা হবে না । কিন্তু এত দিনের এত 


না। 


* শরম, এত সাধনার পর ফুলের যে কুঁড়িটি বের হয়েছে, দোহাই 


মিঙ্ক, তাকে ফুটে উঠবার সুযোগ তুই দিস । নির্মমভাবে তাকে" 
বোটা থেকে ছি'ড়ে ফেলিস নে। রা 

- স্বন্বস্ প্রশ্যাত্ত গাস্তীর্য্যের সহিত বলিল, ব্যবস্থাট| অবস্থার 
উপর নির্ভর করে নাস্কুদা। কিন্তু আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি, 
না তুমি কেন এনিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ। আমিও একট! 
মাহয। ম্নেহ-ভালবাসা আমার মধ্যেও আছে, কিন্তু তাকে 
আপনার বেগে এগিয়ে ধেতে দেওয়াই আমার মতে সমীচীন । 
জোর করে তাকে থামিয়ে দেওয়াও যেমন চলে না, ঠেলেঠুলে 
এগিয়ে দেওয়াও তেমনি সঙ্গত নয়। আমাকে নিজ্বের মত 
করেই তোমরা চলতে দাও। অযথা আমায় বিব্রত করে 
তুলো নাঁ_এ আমার একান্ত অনুরোধ । 


বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সব কিছু দেখবার ৪ 


নি 


চৈত্র 


বীধ 


৫১৭ 





ইহার পর আর বলিবার কি থাকিতে পারে। তথাপি 
নানু নীরব থাকিতে পারিল না। দে বেদনাভারাক্াস্ত কণ্ঠে 
বলিল, অকারণে কেউ ছুঃখ পাক এ আমি সইতে পারি নে 
মিহু। যুক্তিতর্কের চেয়ে অন্তরের সত্যটাই আমার কাছে 
বড়, নইলে যা হবার সে তো! হবেই তবু এ ব্যাকুলতা কিসের 
€ দত! কিন্তু এ নিয়ে আর একটি কথাও নয়। এতে নিজেও 
আমি BL পাই, তোকেও হয়তো অকারণে উত্তেজিত করে 
তুলি |". 
একটু থামিয়া সে পুনশ্চ বলিল, সম্ভবতঃ কাজই আমি 
কলকাতা থেকে চলে যাব । বোধ হয় কিছুদিন ওয়ালটেয়ারে 
থাকব। অবশ্য এ ইচ্ছে শেষ পর্য্যন্ত আমার টিকবে কিনা 
তা জানি না। 
মবন্ময় বলিল, কালই চলে যাবে ? 
নাঙ্কু বলিল, এখানে থেকে ত কারুর কোন কাজেই আদতে 
পারব না মিস্থ। যাবার আগে আর হয়তে| দেখা হবে না, 
তাই আমার যা-কিছু বলবার তা এখুনি শেষ করে ফেলি ।*** 
তুমি মানুষ, তোমার প্রাণ আছে এবং তা আর দশ জনার 
চেয়ে অনেক বড় এই বিশ্বাস নিয়েই একদিন তোমাকে 
অনুরোধ করতে ভরসা পেয়েছিলাম, কিন্ত আমার সে বিশ্বাসের 
০ভিত্তিমূল আজ শিথিল হয়েছে। তার জনে কোন দিনই অন্তরের 
সহিত. তোমায় অনুযোগ দিতে পারি নি বরং নিজেকেই 
সর্বতোভাবে দায়ী করেছি। জীবনের এত জটিল সমস্তার 
সমাধান কেউ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে করতে পারে না এ কথাটা 
আমার বোবা উচিত ছিল। কিন্ত আগাগোড়াই আমি 
ছুনিয়াটাকে নিজ্বের মত করে ভাবতে গিয়ে ভুল করেছি । 
থাক সে-সব কথা । আজ আর নূতন করে তোমায় 
অনুরোধ করত্তে যাব না এবং ভবিষ্যতে তোমাদের চোখের 
সামনেও আমায় আর পাবে না। কারণ তাতে করে শুধু 
নিজের হুঃখটাই বড় হয়ে ওঠে । 
বয় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, তুমি যদি অকারণে ছুঃখ 
পাও নাঞ্চুদ! তা হলে আমি নাচার--* 
নাঞ্ধু সহসা সোজা হইয়া বসিল। ম্ন্ময়ের মুখের পানে 
এবদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া! বলিল, আমার সব কথা 
২ কেউ বুঝবে না। বোঝাতে আমি চাইও না, কিন্ত তোমার 
'"_ এই উক্তির সঙ্গে আচরণের যদি সত্যিই সামন্তরস্ত দেখা ‘যায় 
তা হলে আমার চেয়ে সুখী বোব হয় পৃথিবীতে আর কেউ 


হবে না। আমার এ কথাটা তুই বিশ্বাস করিস মিনু । কিন্ত 


আর নয়, এওঁ যে লীলা ওরা ফিরে এসেছে। নাক্কু উঠিয়া 

ফ্লাড়াইল। লিলির সহিত দৃষ্টিবিনিময় হইতে বড় করুণ এবং 

মধুরভাৰে একটু হাসিয়া। বলিল, চলি বোন" £ ** 11 

নাস্কু আর অপেক্ষা করিল না, লীলাকে সঙ্গে লইয়া বাহির 

হুইয়া গেল। লিলি নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া 
৫ 


.পড়িতেছে। 


রহিল । কিন্ত বিস্বয়ের ঘোর কাটিয়া যাইতেই ম্ৃন্ময়কে প্রশ্ন, 


.করিল, নাঙ্গুবাবু এমন করে চলে গেলেন কেন মিনুদা ? 


মৃন্ময় একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ছকে জবাব দিল, 
জানি না৷ 

লিলি আর দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিল না বটে, কিন্ত ঘণ্টা- 
কয়েক পূর্বেকার লীলার কয়েকটি অপ্রীতিকর প্রশ্ন, এখন নাঙ্কুর - 
এমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে চলিয়া যাওয়া এবং স্বন্ময়ের এই ছাড়া 
ছাড়া উত্তর, সবকিছুতে মিলি তার মনে একট! সংশয়ের 
সৃষ্টি হইল। অবশ্ত তার অন্তরের কথা অন্তর্ধামীই জানিলেন, 
বাহিরে কিছুই প্রকাশ পাইল না, কিন্ত সে আরও সন্ধাগ 
হইয়া উঠিল । 

লিলি ধীরে ধীরে আসিয়া মৃন্ময়ের পাশের চেয়ারে বসিল । 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাধু বোষ্ঠম আসিয়! ঘরে প্রবেশ করিল ।. 
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নাঙ্কু চলিয়া গেল। আর এক দিনও এমনি করিয়াই 
চলিয়! গিয়াছিল। একে একে .কত কথাই স্বন্ময়ের মনে 
সেধিন সে মনে একটা মত্ত বড় বিশ্বাস লইয়! 
গিয়াছিল আর আজ গেল ঠিক তার বিপরীত ভাব লইয়া। 
বাহতঃ সে তাহাকে কোন অনুরোধ করিল না বটে, কিন্ত ভার, 


-অন্তব্রের কাছে যেন এঁকাত্তিক আবেদন জ্বানাইয়া গিয়াছে ।? 


কিন্ত কেন, কিসের জন্য নানু আন্জ এমন অস্থির হুইয়া 
উঠিয়াছে। মৃন্ময় কারণ অহথসন্ধান করিতে বপিয়া ব্যধিত 
হইয়া উঠে। 

বন্য মঞ্জুযার শিয়রের কাছে বসিয়| আছে। ঘরে নীল 
আলো! হুলিতেছে | নার্স কিছুক্ষণ পুর্বে, ঘণ্টাখানেকের জন্য 
বিদায় লইয়া গিয়াছে। মঞ্জুষা আচ্ছন্নের মত পড়িয়া আছে। 


মৃন্মযরের উপস্থিতির কথা সে এখনও জানিতে পারে নাই । 


মঞ্তুষার বাবা পাশের ঘরে ঘুমাইতেছেন। ডাক্তার বলিয়া 
গিয়াছেন যে, কালও পর্য্যন্ত এমনি গভীর নিন তাহার হইরে |, 


স্ছুশ্চিস্তা এবং অনিদ্রার জুই তাহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল 7 


পরিপূর্ণ বিশ্রামে ঠিক হইয়া] যাইবে |; . » 

লিলি ইতিমধ্যে একবার মাত্র. এ ঘরে. আসিয়াছিল, কিন্ত , 
কষেক মুহূর্তের বেশী দেরী, করে নাই, ৷ নাগর চলিয়া, যাওয়ার 2 
ধরণটা! তাহাকে কেমন ভাঁবাইয়! হুল্জাছে। র্‌ ভিতরে ভিতরে. 
একটা কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া তাহার কেমন সন্দেহ, হইয়াছে, I 
যবন্ময়কে জিজ্ঞাসা করিয়া অবষ্ত কোন উত্তর পায় নাই৷ মৃবন্ম্য়ের 
মনের সঠিক বর্বর সে রাখে না।, রাধিবার প্রয়োজ্জনও তার 
সুরাইয়া গিয়াছে | নিজের জন্য আর সে ভাবে না, 1, কস 
গবপ্ৈর ঝঁন্য সেঁ খানিকটা চিত্তাকুল হইয়া ষট্লাহে। | 

মঞ্জুযার অসুখ সারিবার লক্ষণ্দেখা যাইতেছে, জীবানন্দও 


মনে হয়, অচিরেই ভাল হুইয়| উঠিবেন। মৃন্ময়ের উপস্থিতির 


৮ 


“ আছে। 
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, প্রয়োজন ছিল-__সে আসিয়াছে । যাহার প্রয়োজন নাই সে 
চলিয়া গিয়াছে, কিন্ত এমন করিয়া নান্নু চলিয়া গেল 
কেন? এই র্হন্তোদ্ঘাটন লিলিকে করিতেই হইবে। 
পুনরায় নিঃশব্দে আসিয়! মঞ্জুযার ঘরে প্রবেশ করিল। ম্বন্ময় 
একাগ্র দৃষ্টিতে যঞ্জুষার রোগ-পারুর মুখের পানে চাহিয়া 

লিলির আগমন সে টের পাইল না। মন তখন 
তার নানা চিন্তায় মগ্ন । মঞ্জুষার পানে চাহিয়া চাহিয়া বিগত 
দিনের কত কথাই না আজ ভাহার মনে পড়িতেছে। আশ- 
পাশের সবকিছুই যেন একেবারে মুহিয়া সিয়াছে। অতীতের 
নানা বিস্বৃতপ্রায় ঘটন! জীবন্ত হুইয়া উঠিয়াছে।-..পন্নার ঢেউ 
প্রচণ্ড বেগে তীরে আসিয়া আছাড় খাইয়া ফাটিয়া পড়িতেছে__ 
ঢেউয়ের তালে তালে কত নৌকা পাল তুলিয়া নাচিয়! নাচিয়! 
চলিয়াছে। পঘ্বাতীরের বুড়া বটগ!ছতলায় ছুই আত্মহারা তরুণ- 
তরুণী কলগুগ্রনে মুখর হুইয়া উঠিয়াছে। আশেপাশে কোথাও 
বৌ কথা কও পাখীটাও কি সময় বুঝিয় ডাকিয়া উঠিল । 

লিলি একটু নড়িয়া চড়িয়া তার উপস্থিতির আভাস দিল। 
ৃম্ম় যেন ঈষৎ চমকাইয়। উঠিয়াছে। আর একবার ভাল 
করিয়া সে মঞ্জুষার মুখের পানে'্চাছিল। এ লিলি আর এই 
মঞ্চ । লিলির কাছেও যে তার অনেক দেনা । মুখ ফুটিয়া 
কোন দিন কিছু চাহে নাই, হয়তো জীবনে কোন দিন 

' চাহিবেও না। নিঃশব্দে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সে শুধু 
অঞ্জলি ভরিয়া! দিয়াই গিয়াছে । আক্জ হিসাব-নিকাশ করিতে 
বসিয়া তাই তো মৃন্ময় এমন করিয়া বিহ্বল হইয়| পড়িয়াছে। 
পুঁজি তার যংপামাগ্ভ। কিন্তু লিলি চাহে নাই বলিয়াই সে 
নিতান্ত স্বার্থপরের মত আর -এক জনের অন্ত সব সরাইয়া 
ফেলিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে । 

মৃদ্ময় লিলির মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিল, ফি তার 
মুখ দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। লিলি ম্ৃন্মস্ূকে 
ইসারায় ডাকিয়া লঘুপদে ঘর হইতে নিক্ষান্ত হইল । ম্ববন্ময় 
তাহার অঙ্গুসরণ করিল। 

কোনপ্রকার ভূমিকা না করিয়া ম্বদছুকণ্ডে লিলি বলিল, 
নাম্তুদা অমন করে চলে গেলেন কেন, একথা তুমি জান এবং 
এর কারণটা আমাকেও জানাতেই হবে মিহুদ!। 

মবন্ময় বলিল, যদি বলি যে আমি জানি না। 

লিলি বলিল, তা হলে বুঝব তুমি আমায় মিথো বলছ। 
সত্য কথা বলবার মত সাহসট্‌্কুও তুমি হারিয়ে ফেলেছ। 

মৃন্ময় শাস্তকণ্ে বলিল, তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছ। কিন্ত 
তোমায় আমি মিথ্যে বলিনি। তবে আমার অঙ্গমানের 
কথা যদি জানতে চাও সে আলাদ| বিষয় । 

যৃদ্ময় থামিল। লিলি জিজ্ঞান্ু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল । সে 
পুনরায় বলিতে লাগিল, (যে কোন কারণেই হোক নাহ্দা 
আমার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। 


প্রবাসী 
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লিলি অনুনয় বিনয় করিয়া কহিল, আমাকে কিছু লুকিও 
না। তার এই আস্থা হারানোর কি সত্যিই কোন কারণ 
ঘটেছে? 

মবন্ময় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তোমার একথার 
উত্তর নাস্কুই ঠিক দ্বিতে পারত । তবে আমার মনে হয় 
আমাদের দু'জনকে কেন্দ্র করেই সন্দেহটা তার মনে জ্রেগেছে । 


লিলি কিছুক্ষণ নত মন্তকে চুপ করিয়া দীড়াইয়া থাকিয়া 


যখন যুখ তুলিয়! চাহিল তখন সেখানে যেন রক্তের লেশমাত্র 
নাই। মৃন্ময়ের সেদিকে হুস নাই | সে অন্তমনক্ক ভাবে উপরের 
দিকে শুন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়! ছিল । লিলির কঠস্বরে সে সন্বিৎ 
ফিরিয়া পাইল। 

লিলি দীর্ধনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল, আমি 
ভাবছিলাম, তার মনে এ সন্দেহ পোষণ করবার সুযোগ করে 
দিলে কে মিহুদা ? নিশ্চয়ই তুমি । কিন্ত জিজ্ঞেস করি এমনি 
করে অপমান আমায় না করলেই কি তোমার চলত না? 
তা ছাড়া কতটুকু তুমি জান আমার-_এত সাধারণ তুমি কেমন 
করে হতে পারলে মিনুদ! ? ছিঃ ছিঃ-*-..- 

এধিক্কার স্বশ্ময় নীরবেই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল । 
লিলির অনুমান একেবারে মিথ্যা নয়। ইতিপূর্বে সে লিলির 
সম্বন্ধে বহু কথাই নাঙ্কুকে চিঠিতে জানাইয়াছে। 


b 


লিলি পুনরায় বলিতে লাগিল, অত্যন্ত ভুল করেছ ইনি 


মিহৃদ!। লিলির আর যত দোষই থাক জেনে শুনে কোন 
দিনই তোমায়--.কথাটা লিলি শেষ না করিয়াই অন্ত প্রসঙ্গে 
আসিল। বলিল, শেষ পর্য্যন্ত তুমিও আমার মর্ধ্যাদাকে 
একেবারে হাটের মধ্যে এনে দাড় করালে। এ যে আমার 
কাছে কতখানি মর্মান্তিক সে তুমি বুঝবে ন! 

মৃন্ময় আত্মবিস্থৃতের স্তায় বলিল, কিন্ত এত কথা ত আমি 
কোন দিনই ভাবি নি লিলি। এ সব hi খামোকা তুমি 
এত বিচলিত হচ্ছ কেন ? 

লিলি যেন হুলিয়া উঠিল, তুমি বলতে চাইছ কি? মাছযের 
চামড়া নেই আমার দেহে, না মানসম্রম বলেও কোন বস্ত 
আমার নেই? আজ নান্দী মনগড়া একটা কথা ভাববে, 
কাল লীলা এগিয়ে এসে দশটা প্রশ্ন করবে, পরশু মঞ্জুষা অর্থ- 
পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে । এ সব তোমার ভাল লাগতে পারে, 
কিন্তু আমার সইবে না । 


তুমি বল তো মিুদ্া? এমনি করে লিলির ছুঃখ লাঘব করবে ? 
এ যদি ভেবে থাক ভা হলে এর চেয়ে মারাত্মক ভুল তুমি 
জীবনে আর করো নি। কিন্ত লিলির মিহ্রদা যে এর চেয়ে 
ঢেক্স বড়। সে আদর্শ পুরুষ। একনিষ্ঠ প্রেমিক । 

লিলির ছুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল এবং তাহাই গোপন 
করিতে সে দ্রুত প্রস্থান করিল। মৃন্ময় ব্যথিত দৃষ্টিতে সেই 


আর কেনই বা আমি তোমাদের 
- এই সব ভালমন্দর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে যাব। কি ভেবেছ 


ছু 


চৈত্র 


দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল, তারপর একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া পুনরায় মঞ্তুষার ঘরে আসিয়া তার পরিত্যক্ত আসনে 
স্থির হইয়া বসিল। 

যাহার যাহা মনে আসিতেছে, যাহা প্রাণে চাহিতেছে, 
বলিয়া চলিয়াছে, যৃন্মর জোর করিয়া একটা প্রতিবাদ পর্যস্ত 
করিতে পারিভেছে না। আশ্চর্য্য । মৃন্য়ের আজ কি হইয়াছে | 
এ কথাটাও সে বলিতে পারিল না যে, লিলিকে কেহ তো! 
তাহার ভালমন্দর মধ্যে মাথা গলাইতে বলে নাই_-কিসের 
অন্ধ সে তাহার সঙ্গে আসিয়াছে, আর কেনই বা এত কথা 
শুনাইতেছে ।--- 

একট! অক্ষুট আহ্বান মবন্ময়ের কানে আসিল । তাহার 
স্মন্ত সভা উন্মুখ হইয়া উঠিল | শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হইয়া 
টঠিয়াছে, নিজের -হ্ৃংস্পন্দমন-শব্ মৃন্ময় যেন স্পষ্ট নি 
পাইতেছে ॥ 

মঞ্জুযা জাগিয়াছে-_তার্‌ু আচ্ছন্নভাব কাটিয়াছে। 

মন্তুষার ক্ষীণ কণ্ঠের আহ্বান পুনরায় তার কাণে আসিল, 
বোষ্টমদাঁ__এবারে আর পূর্বের স্তাস্ম ততটা অস্পষ্ট নয়। 
মঞ্ুষার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। এক একটি মুহুর্তের 





ব্যবধানে তাদের অতীত জীবনের এক একটি অধ্যায় যৃদ্ময়ের ' 


৯ চোখের সন্মুখে ভাসিয়| উঠিয়! মিলাইয়া যাইতেছে ।-..বালিকা 
1 মঞ্চুষা একটা খরগোসের কান রিয়া টানিয়া আনিতেছে, 
কৈশোরে মঞ্জুষা নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তাহার জন্য জল- 
পদ্ম তুলিতে জলে ঝাপাইয়া৷ পড়িয়াছে, যৌবনে মঞ্চুষা ভার 
প্রতিটি দিবসকে স্নিগ্ধ মাধুধ্যে পূর্ণ করিয়া তুলিতে সুরু 
করিয়াছে...এমনি সময় অকস্মাৎ দেখা দিল প্রচণ্ড ঝড়। তার 
প্রচও দাপটে সব লওভও হইয়া গেল। কোথায় গেল মঞ্জুষা 
আর কোথায় রহিল সে 1... 


ঝড় আজ থামিয়া গিয়াছে । তাদের জীবনের গোটা- 


কয়েক অধ্যায়কে একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে । আগামী 


বসের উপরেও আত্ম আর ভরসা.নাই। 

ঘরের ম্লান নীল আলো তেমনি ভাবে ভ্বলিতেছে। একটা 
সিপ্ধ কমনীয়ত1 সর্বত্র বিরাজমান । কোথাও আর ঝড়ের চিহ্ন- 
মাত্র নাই। শুধু তারই ঝাপ টায় বিপর্ধ্যস্ত হুইটি মানুষকে দেখা 
২ যাইতেছে । যাহারা আজও তাদের হারানো দিনগুলিকে 
/ খুজিয়া বেড়াইতেছে। 

ন্ময়ের চোখের সম্মুখ হইতে তার বর্তমান একেবারে 
মুছিয়া গিয়াছে । অতীতের মৃন্ময় যেন আজ দীর্ঘদিনের ঘুম 
ভাঙ্গিয়! জাগিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ে তার স্রেহগ্রীতির বন্যা 
নামিয়াছে, চোখে-মুখে তারই আভাস ৷ অন্তরের সবটুকু মাধূর্য্য 
প্রকাশ পাইল তার কণ্ঠে। স্বন্ময় মঞ্তুষার মুখের কাছে বু কিয়া 
পড়িয়া ম্ব কণ্ঠে ডাকিল, মন্ত 


মঞ্জুযা অস্বাভাবিকভাবে চমকাইয়া উঠিল। একবার 


iS 


বাধ 





৫১৯ 
চোখ মেলিয়! বিহ্বল ব্যাকুল দৃষ্টিতে ম্বন্ময়ের মুখের পানে 
চাহিয়াই পুনরায় ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করিল ।--- 

bad নী ১ 


পরদিন অতি প্রত্যুষে রাধুর আহ্বানে স্বন্ময় অলসভাঁবে 


. চোখ মেলিয়া চাহিল ৷" রাধু মৃন্ময়ের হাতে একখানি চিঠি 


দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। কোন প্রশ্ন করিবার অবকাশও 
সে দিল না ৷ চিঠিখানি লিখিয়াছে নাঞ্জু 1-.. 
মৃন্ময় 

আমার চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছবে আমরা তখন 
অন্তত শ’খানেক মাইল দূরে চলে গেছি। আমায় অনুযোগ দিও 
না। অনেক চেষ্টা করেও থাক! আর সম্ভব হ’ল না। এর 
কারণ, তোমাকে আজ আর আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস 
করতে পারছি না। শুধু তাই নয়--আমার নিজের উপরও 
আর আস্থা নেই। মন আমার ছুর্ধবল হয়ে পড়েছে । আমার 
মনের ভিত্তিমূল পর্য্যস্ত কেঁপে উঠেছে । ভয় হচ্ছিল পাছে 
একেবারে হারিয়ে যাই, কিন্ত আজ আর তার জন্তে আমার 
খেদ নেই। ভারিয়ে-যাওয়ার মধ্যে আমি আমার বাচার মন্ত্র 
আবিষ্কার করেছি। 

জানি না ভুল করলাম কিনা--আর যদি করেই থাকি তার 
জন্যেও কোন দিন আমি দুঃখ করব না। | 

অনেক কথা তোমাকে আমার বলবার ছিল, কিন্তু তোমার 

মুখোয়ুখি দাড়িয়ে কোন কথাই গুছিয়ে বলতে পারি নি, পাছে 
তোমায় আঘাত করে বসি এই ভয়ে । এখন মনে হচ্ছে সত্যি 
হোক, মিথ্যে হোক যে কথ! আমার মনে জেগেছে তা প্রকাশ 
করাই শ্রেয়ঃ। 

মনে হচ্ছে, যে মিথ্যা অপপ্রচার এক দিন তোমার জীবনের 
স্বচ্ছন্দ গতিপথে বাধার স্থষ্টি করেছিল সেই মিথ্যাটাই সত্যের 
ছায়ারূপ ধরে তোমাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে । এ বাধা অপ- 
সারণের প্রয়োজন আছে মিনু । নইলে সেদিনের সেই পর্ধবত- 
প্রমাণ মিথ্যাটাই যে তোর জীবনে সত্য হয়ে বেঁচে থাকবে 


ভাই। 


লিলি আজ তোমার চলার পথে এক প্রচণ্ড বাধার সৃষ্ট 
করেছে--চলতে গিয়ে তাই বারে বারে হোঁচট খাচ্ছ। 
চতুর্দিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন মনে হচ্ছে । কিন্তু এই কুয়াশ! 
যে ক্ষণস্থায়ী সেকথাটা একবার ভেবে দেখছ না কেন? 

লিলির জন্তে তোমার মনে যে স্নেহ ও প্রীতি জমে উঠেছে 
সেটা খুবই স্বাভাবিক । সব কথা আমি জানি না। জানা 
আমার পক্ষে সম্ভবও নয়-__-তবুও বলছি যে, লিলিকে তোমার 
আরও ভাল করে জ্রানা উচিত ছিল । 

তুমি মনে করো না মিনু, আমার আজকের বক্তব্যটা 
শুধু আমার নিজেরই মনগড়া ভাবনার ফল, তুমি নিজেই যে এ 
কথা বলবার স্থযোগ করে দিয়েছ । "চিঠিতে ভুমি যে সকল 


৫২৪ 





উক্তি করেছিলে তাই আক্ আমার কথায় প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্ত 
এইটেই বড় কথা নয়-_আঁসল কথা হচ্ছে লিলিকে তুমি ভূল 
বুঝেছ, এবং কথাটা যে মূহুর্তে সে উপলদ্ধি করেছে তারপরে 
আর দেরি করে নি! আমার কাছে ছুটে এসেছে । 

খোলা মনে স্বীকার করতে পেরে আমি আনন্দ পাচ্ছি 
এইজন্তে যে, ভুল করে লিলির উপর যে অবিচার করেছিলাম 
সেই ভুল আমার ভেঙে গেছে। লিলিও আমাদের সঙ্গেই 
যাচ্ছে। লীলার কোন আপত্তি নেই। এই ভবঘুরের 
সঙ্গে লিলিও একট] আশ্রয় পেয়ে গেল। | 

কোথায় চলেছি তা. এখনও জানি না । তবে ওয়ালটেয়ারে 
যাব না এ কথা ঠিক। 

আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার মত ছন্নছাড়া লোক- 
গুলোর যদি কোনকিছুর ঠিক থাকে । তোমার নাহার 
অপুর্ব দায়িত্বজ্ঞান এক দিন লীলার সঙ্গে তার নিজের অদৃষ্টকে 


জড়িয়ে ফেলেছিল, সেইটেই লিলিকে বেঁধে রাখার ব্যবস্থাও 


নির্বিচারে কর্পতে'পেরেছে। 

যদি পার আমাদের একেবারে মন থেকে মুছে ফেলো-_ 
নূতন করে মনে করিয়ে দেবার জ্ঞগ্তে আর কোন দিন তোমার 
চলার পথে দেখা দেব না। এতদিন অনেক হুশ্চিভা করেছি। 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 





বুঝেও করেছি, না বুঝেও করেছি। আজ সকল বোঝ! 
মাথা থেকে নামিয়ে রেখে বিদায় নিলাম। বড় হাল্কা 
লাগছে। অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে এগিয়ে চলেছি। আমার 


_ ডাইনে লিলি বায়ে লীলা । এইতো জীবন.*-বিদায়। 
ইতি 
নাস্কু 

ক সা য় 


চিঠিখানি পড়া শেষ করিয়া মৃন্য় স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল । 
ব্যাপারটা সে ঠিক যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। নানু 


চলিয়! যাইবে ইহা জানা কথ], কিন্ত লিলি কেন তাহার সঙ্গে 


অনির্দেহ্ঠ পথে পা বাড়াইল-** 

ক | ক * ক 

নাঙ্কু আর লিলি। ছুটি নদীর ছুটি ধারা । একই লক্ষ্য- 

পথ ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এক্‌ দিন হয়তো তাদের আশা 
সফল হুইবে..*হুয়তে! হুইবে না, কিন্ত সেকথা তাহার! 
ভাবিয়া দেখিতে চায় না, প্রয়োজন বোধও করে না_শুধু 
চলাটা তাঁদের অব্যাহত থাকে 1... 

সমাপ্ত 


মৃত্যুজয়ী চল্বি কে? 
স্রশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


আসে, লক্ষ বুকের প্রলয় ডাক ওঁ বীরের দল আজ চল্বি কে? 
চল্‌, বিদ্-পাহাঁড় ভাঙবি কে আজ বভ্রবাদল দলবি কে? 
শোন্‌, অঙ্গনাদের হাহাক্কারে ফাট্ছে আজি এ পাষাণ, 

ওই, দুনীতিদের হুনীঁতিতে চাচ্ছে সবাই পরিত্রাণ । 

তোরা, সর্বছারার রক্ষা লাগি’ 'ম্বত্যুপণ আজ করবি কে? 

চল্‌, বর্বরতার গর্বনাঁশে সর্ববিপদ বর্বি কে? 


‘a 
bl 


আয়, লক্ষ কৌটি দীপ্ততরুণ অর্ধ্যতেজের শৌধ্যে ভোর, 
আজ, আকাশ ফেটে উঠুক বেছে সর্বজয়ের তুর্য্য তোর | 
ওঠ, ছুটিয়ে দে তোর দীপ্ত ঘোড়া ঝড়ের মতো ছুরস্ত, 
আজ, অত্যাচারের চাই প্রতিরোধ আর দেরী নয় তুরস্ত। 
চল্‌, লক্ষ পাপের অমঙ্গলের জঙ্গল আদি দল্বি কে? . 
- আয়, ভগ্নীভাইয়ের অগ্রিদাহের যুক্তিতে আজ চল্বি কে? 


EE 


ডাকে, সপ্তপুরুষ তগ্ুবুকের রক্তেগড়া ধাত্রী তোর, . 


চল্‌, রক্তসাগর-যৃত্যুমথন-অস্বতেরি রাত্রি ভোর । 
ওরে, যুক্ত হাওয়ার মতন যে এই ছঃখনাশের মুক্তিরণ, 
ইহা, অন্তায়েরি সঙ্গে ন্যায়ের ছন্দ যে ভাই ঝনাৎঝন্‌। 


- চল্‌, সর্বপাপের সর্পদের আজ দর্পদমন করবি কে? 


আয়, ছুর্নীতি পাপ শুন্য করে, পুণ্যদেশ আজ গড়বি কে? 


ওই, ডাকৃছে মাটি পাহাড় নদী ডাকৃছে আকাশ সমুদদুর, 
চল্‌, আর দেরী নয় ওঠরে দ্রাড়া রাস্তা নয় আর বছৎ দুর । 
শোন্‌, মণ্তগণের কল্পোলে এ লক্ষ ফণার হুহুঙ্কার, 

আম, খুলুক নবদ্বন্মে তোদের বঞ্চনিয়| সিংহদ্বার | 

চল্‌, স্বাধীনতার বক্ষ] লাগি স্বার্থমুখ আজ দল্বি কে? 
আর,“অন্মভূমির রুদ্র ডাকে স্ৃত্যুয়ী চল্বি কে? . 


ঙ EE 


সাং 


ত্রিপুরার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা 
শ্রীউপেন্্র রাহা 


ত্রিপুরার মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিকা সাভিশয় ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। 


তাহার গুরুভক্তি এরূপ প্রবল ছিল যে, তাহার রাজত্বকালে 
সাক্বকীয় মোহরে ‘আীগুর্ল আজ্ঞা’ এই কয়েকটি শব্দ সংযোজিত 


হইয়াছিল । তিনি স্বীয় গুরু বিপিনবিহারী গোস্বামীর উপদেশ 
ও পরামর্শ অনুসারে রাজ্বকার্য্য পরিচালনা করিতেন । তাহার 
কুমার উপেক্জচন্্র ও কুমার নবদ্বীপচন্দ্র নামে ছুই পুত্র ছিলেন; 
সাধারণতঃ ত্রিপুররাজ্গগণ প্রধানা রাজমন্িষীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ 
পুত্রকে এবং তিনি কোন কারণে অযোগ্য প্রতিপন্ন হইলে 
তৎপরবর্তাঁ পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেন । কিন্ত 
পুত্রদ্ধয় অল্পবয়স্ক বলিয়া ঈশানচন্দ্র তাহাদের কাহাকেও 
যুবরাজপদের জন্য নির্বাচিত না করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক বৈমাত্রের 
ভ্রাতা কুমার বীরচন্দ্রকে যুবরাজপর্দে অভিষিক্ত করেন । 
কালক্রমে ঈশানচন্দ্র পরলোকগমন করিলে বীরচন্ত্র রাজ্যপাট 
অধিকার ফরিয়া নিজেকে ত্রিপুরাধিপতি বলিয়া ঘোষণা 
করেন। এই সময়ে রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া ত্রিপুরা 
রাজ্যে ঈষৎ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় এবং রাজ্যের কর্ম্মচারিগণ 
* ও জনসাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে নানাপ্রকার আলাপ- 
আলোচনা চলিতে থাকে । এমন সময়ে এক দিন ঈশানচন্দ্রের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার উপেন্্রচন্ত্র সহসা! মৃত্যুযুখে পতিত হন । 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর কুমার নবধীপচন্দ্র এক দিন সুযোগ 
বুঝিয়! গোপনে রাজধানী আগরতলা পরিত্যাগপূর্বক ব্রিটিশ 
অিপুরার সদর ষ্টেশন কুমিল্লায় প্রস্থান করেন । এ বিষয়ে ভিনি 
কোন কোন রাজ্রকর্ম্চারীর সহায়তালাভ করিয়াছিলেন। 


নবদীপচন্র একপ্রকার নিঃসম্বল অবস্থায়ই কুমিল্লায় 
আসিয়াছিজেন . তিনি তথায় আসিবার পর অপর এক ব্যক্তির 
অর্থসাহায্যে 'রাঁজত্বলাতের ' জন্ত বীরচন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্টের আদালতে এক মোকদমা রুজু করেন। কলিকাতা] 
হাইকোর্টে এই মোকদ্বমীর বিচার হয়। তদানীস্তন সুপ্রসিদ্ধ 
ব্যারিষ্টার সষ্ট্যো সাহেব এই মোকদ্বমায় নবন্বীপচত্দ্রের পক্ষ- 
২. সমর্থন করেন । কিন্ত হাইকোর্টের বিচারে বারচন্ত্রই রাজ্য ও 
রাঁজপদ লাভ করেন ঃ তৃত্যের বেতন সহ নবধীপচন্দ্রের 
মাসিক ৫২৫২ টাকা ভাত] নির্ধারিত হুয়। : 

ত্রিপুরার জনসাধারণ এই বিচারে সন্তপ্ট হইতে পারে নাই। 
তাহারা ভাবিয়াছিল যে, বীরচন্দ্র স্বয়ং রাঁজপদ অধিকার 


করিলেও ঈশানচন্্র মাণিক্যের মহত্ব ও সদ্ধাশয়তার কথা স্মরণ 


করিয়া কুমার নবঘীপচন্্রকে অন্ততঃ যৌবন্নাজ্য প্রদান করিবেন। 
কিন্ত তিনি তাহ! না করিয়া স্বীর পুত্র কুমার বাধাকিশোরকে 
যুবরাজ ও কুমার সমরেন্দ্রচজ্রকে বড়ঠাকুর পদে প্রতিষ্ঠিত 


কন্সিলেন। এ সময়ে ত্রিপুরার ব্রাজ্ত্যাধিকার লইয়! ত্রিপুরার 
সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আলোচনা হইতে থাকে 
এবং এ বিষয়ে কয়েকটি গান রচিত ও ত্রিপুরার সর্বন্র 
প্রচারিত হয়। 'নিবদীপ রাজপুত্র, যে ন! পাইল রাঁজছত্র” 
ইত্যাদি পঁদসমন্বিত সঙ্গীতগুলিতে নবদ্বীপচন্ত্রের প্রতি ত্রিপুরার 
জনসাধারণের সহানুভূতি এবং হাইকোর্টের বিচার ও বীর- 
চন্দ্রের প্রতি অসস্তোষের ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছিল । 
নবদ্বীপচন্দ্ৰ অতঃপর কুমিল্লায় বাসভবন নির্মাণ করিয়া 
তথায়ই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাঁকেন। তিনি বুদ্ধিমান্‌, 
শা্তপ্রক্কৃতি ও চরিত্রবান ছিলেন এবং কুমিল্লার কি হিন্দু, কি 
মুসলমান, সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হইয়া- 


-ছিলেন। তিনি প্রিপুরার বিবিধ জনছিতকর কার্ধ্য ও প্রতিষ্ঠানের 


সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং অনেক দিন জরিপুর! জেলা-বোর্ডের 
ভাইসূ-চেক্সারম্যান ও কুমিল্লা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানের 
কার্য সাতিশয় যোগ্যতার সহিত নির্বাহ করেন। নবদীপচন্্র 
কোন বিছালয়ে রীতিমত শিক্ষালাভ না করিলেও স্বীয় চেষ্টায় 
ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাংলা ভাষা 
ও সাহিভ্যের প্রতি তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাহার 
পাঠাগারে বছসংখ্যক বাংল! পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল । 
তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্য ছিলেন। কুমিল্লায় যখন 
ত্রিপুরা সাহিত্য-সন্মিলনী” নামে সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তখন তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ইহার সভাপতি নির্বাচিত হন এবং 
এই প্রতিষ্ঠানটি কালক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য-প্ররিষদের শাখারূপে 
পরিণত হুইলেও তিনিই ইহার সভাপতি-পর্দ অলঙ্কৃত করিয়া” 
ছিলেন। “সাবিত্রী সত্যবান’, ‘শৈব্যা’ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা 


. সুরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত. ‘ত্ৰিবেণী নামক মাঁসিকপত্রে 
'নবদীপচন্দ্রের লিখিত “আবর্জনার ঝুড়ি” শীর্ষক আত্মকাহিনীর 


কতকাংশ প্রকাশিত হয়। কিন্ত কিছুকালের মধ্যেই ঞ্রই 
পত্রিকাটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় এই কাহিনী সম্পূর্ণরূপে 
প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হইলে 
হয়ত শ্রিপুরারাজ্যের ইতিহাসের একটি অলিখিত অধ্যায় 
লোকলোচন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইত । নবঘীপচন্দ্রের সহবন্মিনী 
বামী নিরুপমা দেবীও ক্যাবাহুরাগিণী ছিলেন । তাহার রচিত 
কয়েকটি সুন্দর কবিতা 'জ্রিপুরা সাহিত্য-সশ্মিলনীর এক 
অধিবেশনে পঠিত হয়। নবধীপচন্ত্র ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিলেন। 
তিনি বৃন্দাবনের ব্রজমগুলের প্রধান মোহাস্ত ১০৮ শ্রীরামদাস 
কাঠিয়! বাবার নিকটে দ্ীক্ষালাভ করেন। কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠিত 
তিত্বজ্ঞান সভা”রও তিনি সভাপতি ছিলেন । 


৫২২. 


ভাগ্যবিড়প্িত নবদ্বীপচন্দ্ৰ জীবনে সুখী হইতে পারেন 
নাই। তাহার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্তা ছিন। তন্মধ্যে তাহার 
জীবিতকালেই ছুই পুত্র ও কন্ঠানয়ের স্বত্যু.হয়। অবশিষ্ট তিন 
পুত্রের মধ্যে ছুই জন তাহার পরলোকগমনের পর দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। এখন একমাত্র তাহার কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শচীন্ত্র 
দেববর্খ জীবিত আছেন। তিনি উৎকৃ্ গায়ক ও সঙ্গীত- 
বেভারপে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন । তংপ্রণীত “সুরের 
লিখন” নামক একটি সঙ্গীতগ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। 
আগরতলা পরিত্যাগের পর সুদীর্ঘকাল ত্রিপুরার রাজ- 
কার্ধ্যের সহিত নবদ্বীপচন্জের কোন সংশ্রব ছিল ন] । পরি- 
শেষে বৃদ্ধয়সে মহারাজা বীরেন্্রকিশোর মাণিক্যের 
আগ্রহাতভিশয়ে তিনি ভ্রিপুরারীজের মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন। 
এই সময় হইতে তিনি আমরণ ত্রিপুরার রাজকার্য্যের সহিত 
কোন না কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । 
মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, স্থুকবি, 
রসজ, গীতবাদ্যান্থরাগী ও বিস্যোৎসাহী ছিলেন। কাব্য, সঙ্গীত 
ও চিন্পকলায ত্রিপুরাঁ-রাঁজবংশের অন্থরাঁগ এবং স্বাভাবিক পার- 
দ্রশিতা সম্বন্ধে যে খ্যাতি আছে, বীরচন্ত্র মাণিক্যে তাহা বিশেষ 
ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। বাংলাদেশের তদানীস্তন সুপ্রসিদ্ধ 
গুণী ও ওস্তাদগণের অনেকেই বীরচন্দ্রের রাজসুভায় সমাগত, 
হইগ্লাছিলেম। তন্মধ্যে রবাব-বাগবিশারদ কালেম আলি খা, 
যদ ভট্ট, কেশব মিত্র প্রভৃতি-গ্িত-বাদ্ঠ নিপুণ ব্যক্তিগণের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কবি মদনমোহন মিত্ৰ বীরচন্ত্র মাণিক্যের 
সময়ে ত্রিপুরার রাজকবি ছিলেন৷ তাহার রচিত “জীবনময় 
কাব্য” নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ তৎকালীন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার 
পাঠ্য নিদিষ্ট হুইয়াছিল ৷ বীরচন্ত্র স্বয়ং উৎকৃষ্ট সঙ্গীতত-রচয়িতা 
ছিলেন । তাহার রচিত | 
“মন্দ মন্দ বহুত পবন, 
_বিরভিণীজন হৃদয়-দাঁহন, 
পিয়া কো কারণ ঝুরত. নয়ন, 
আহেরি ফাগুন আহেরি” 





এবং 

“অয় জগতবন্দিনী, 

হরি-হাদয়ু-রক্সিণী, 

ভ্রজ-রমণী মুকুটমণি, রাঁধিকে শ্রীরাধিকে” 
প্রভৃতি কাম্ত-কোমল পদ্বাবলীসমন্বিত সঙ্গীতগুলি অনবদ্য 
লালিত্য ও মাধূর্য্যরসে অভিষিক্ত । শুনিতে পাওয়া যায়, এই 
সকল সঙ্গীতের একটি সংগ্রহ-পুস্তিকা তদীয় পুত্র কুমার 
অিপুরেন্দ্রচন্দ্ের নিকটে ছিল । কিন্তু ত্রিপুরেক্জচন্স্রের মৃত্যুর পর 
এই পুম্তিকাখানি কি অবস্থায় আছে, কিংবা কাহার হস্তগত 
হইয়াছে, কিছুই জানা যায় ন|। বীরচন্দ্র মাণিক্যের রচিত 
সঙ্গীত ও কবিতাসমূহ সংগৃহীত হইলে বাংলার কাব্য-ভাগারের 


প্রবাসী 
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. সম্পদ বৃদ্ধি পাইত সন্দেহ নাই। 'প্ৰিপুরাবাসী কোন উৎসাহী 


সাহিত্যিক বা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এই সকল সংগ্রহের চেষ্টা 

করিতে পারেন। | এ 
দীনেশচন্দ্র সেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়| স্কুলের হেড মাষ্টার 

থাকাকালে ‘বঙ্রভাষা ও সাহিত্য” নামক যে বিখ্যাত গ্রন্থ 


প্রণয়ন করেন, -তাহার প্রথম সংস্করণ মহারাজা বীরচন্দ্রের ' 
অর্থানুকূল্যে কুমিল্লাস্থিত চৈতন্য যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। কুমিল্লার 


বীরচন্দ্র সাধারণ পাঠাগার এবং টাউন হুলও প্রধানতঃ 
বীরচন্দ্রের অর্থসাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। 
রবীন্দ্রনাথের ‘ভগ্র হৃদয়’ কাব্য প্রকাশিত হইলে মহারাজা 
বীরচন্দ্র তাহা পাঠ করিয়া কবির মধ্যে কবিত্বশক্তি বিকাশের 
যে বিরাট সম্ভাবনা! রহিয়াছে, তাঁহা উপলব্ধি করেন এবং 
কবিকে তাহার মনোভাব জ্ঞাপনের অন্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী 
রাধারমণ ঘোষকে তাহার নিকট প্রেরণ করেন। এ সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ “জীবনম্থতি”তে লিখিয়াছেন, 
“মনে আছে, এই লেখ! (ভগ্রহদয়) বাহির হইবার কিছুকাল: 


মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিভে আসেন। কাব্যটি মহা- 
রাজের ভাল লাগিয়াছে এবং কবির সাহিভ্যসাধনার সফলতা 


সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি 


জানাইবার জন্যই তিনি তাহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়া- 
ছিলেন।”' (১৮৬ পৃ )। } 

মহারাজ বীরচন্দ্রের এই আশা সার্থক হইয়াছে'। উত্ত 
ঘটনা হইতেই বীরচন্দ্রের তীক্ষ বিচার-বুদ্ধি, গভীর অন্তর 
এবং সুক্ষ কাব্যরসান্ভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময় 
হইতেই ত্রিপুরারাজের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। এই 
পরিচয় কালক্রমে ঘনিষ্ঠতর হইয়া গ্রীতি ও সৌহ্ণর্দ্যে পরিণত 
হয়। এই গ্রীতিস্থত্রের আকর্ষণে. রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার 
আগরতলায় গমন করেন। পরবর্ভাকালে ত্রিপুরার মহারাজা! 
বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য তাহাকে “ভারত-ভাক্ষব” উপাধি 
প্রধান করেন। ন্বীন্দ্রনাথের '‘রাজধি’ নামক উপন্যাস 
এবং “বিসর্জন নাটকও ত্রিপুরার কাহিনী লইয়া বিরচিত 
হইয়াছে, 

মহারাজা বীরচন্দ্র দীর্ঘকাল রাজত্ব করিবার পর মাঁনব- 
লীলা সংবরপণ করেন। তাহার মৃত্যুর পর. যুবরাজ কুমার 
রাধাকিশোর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হুন। এই সময়ে ত্রিপুরার 
যৌবরাজ্য সম্পর্কে বড়ঠাকুর কুমার সমরেন্দ্রন্দ্রের সহিত রাধা- 
কিশোরের বিরোধ উপস্থিত হয়। ব্রিপুরারাজ্যে মহাবাজার 
পর যুবরাজ ও ভৎপর ছিল বড়ঠাকুরের স্থান। পূর্বতন 
রানার মৃত্যুর পর যুবরাজ রাজা হইলে তৃৎপরবর্তা বড়ঠাঁকুরের 
পক্ষে ষৌবব্রাজ্য লাডের আশা করা স্বাভাবিক । 


“পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বগাঁয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের 


এই যুক্তি ' 


অহুসারেই বড়ঠীকুর সমন্রেন্রচন্দর যৌবরাজ্যের জন্ত দাবি 


চৈত্র 


ত্রিপুরার ইতিহাসের একপৃষ্ঠ। 
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উপস্থাপিত করেন। এই বিষয় বিচারের জন্ত ব্রিটিশ গবণ- 
মেণ্টের নিকট উত্থাপিত হইলে কর্তৃপক্ষ এরূপ সিদান্ত করেন 
. যে, রাজা ইচ্ছাহ্‌সারে যুবরাজ নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন এবং 
বাজার মৃত্যুর পর যুবরাজই রাজ্জা হুইবেন। এই সিদ্ধান্ত 
অনুমারে সম্রেঞ্জচন্V্রের দাবি প্রত্যাখ্যাত হয় এবং রাধা- 
কিশোর তংপুজ'কুমার বীরেন্্রকিশোরকে যুবরাজ-পদে নিয়োগ 
- করেন। এই সময় হইতে অপুর রাজ্যে “বড়ঠাকুর* পদবী 


উঠিয়া যায়। কুমার সমরেন্দ্রচন্দ্র বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে আগরতলা ' 


পরিত্যাগপুর্বক কলিকাতায় চলিয়া যান এবং জীবনের 
অবশিষ্ট কাল তথায় অতিবাহিত করিয়া পরিণত বয়সে 
পরলোকগমন করিয়াছেন । 

মহারাজা! রাধাকিশোর উদ্বারপ্রক্কতি ও দানশীল ছিলেন। 


বিজ্ঞানাচাধ্য জগদীশচত্ত্র বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ত তিনি . 


প্রচুর অর্থ দান করেন। এতত্বযতীত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 
তাহার নিকট অর্থপাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহার সময়ে 
আগরতলায় ‘উজ্দয়ন্ত’ রাজপ্রাসাদ নিগ্মিত হয়। ইহার পুর্বে 
তথায় ইষ্কালয়ের সংখ্য! ৩|৪টির বেশী ছিল না। কাঁশীধামে 
মোটর-ছুর্ঘটনায় তাহার স্বত্যু হয়। 
মহারাজা রাধাকিশোরের দেহত্যাগের পর যুবরাজ কুমার 
টা বীরেন্্রকিশোর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি এক অন 
/ উচ্চ শ্রেণীর চিত্রশিল্পী ছিলেন । তাহার অঙ্কিত চিত্র 'উজ্জয়ন্ত” 
প্রাসাদে রক্ষিত আছে। বীরেন্্রকিশোরের সময় হইতে 
ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ-পরিবারের সহিত অ্িপুরা রাজ- 
পরিবারের বৈবাহিক সন্বপ্ধ স্থাপিত হুয়। ইহার পূর্ব 
বৈবাহিক সম্বন্ধাদি ত্রিপুরা ও মণিপুর এই ছুই রাজ্যের মধ্যেই 
সীমীবদ্ধ ছিল। বীরেন্্রকিশোরের সময়েই সর্বপ্রথম নেপাল, 
_ পাতিয়ালা, টোৌলপুর, বলরামপুর ও পান প্রভৃতি রানের 
রাজবংশীস্ কুমারীদিগের সহিত মহারাজ! ও রাক্পরিবারস্থ 
কুমারদিগের বিবাহ হয়। ইতিপূর্বে স্রিপুরার র্লাজমহিষীগণ 
সাধারণতঃ মণিপুর রাজবংশ হইতে এবং রাজার সহিত 
দাম্পত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট অন্যান্য অস্তঃপুরিকাগণ ত্রিপুরার অভিজাত 
ঠাকুর” পরিবারসমূহ হইতে গৃহীত হুইতেন। মহারাজার 
এই শেষোক্ত পক্ীগণ “কাচরাণী” নামে অভিহিত হুইতেন। 
মহারাজা বীরেন্্রকিশোরের মৃত্যুর পর তদীর পুত্র যুবরাজ 
বীরবিক্রমকিশোর রাজা হন। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও 
কর্মকুশল ছিলেন। ব্রিপুরবাজপণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে 
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ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণ-. 


মেন্টের নিকট হইতে সভার ও কে. সি. এস্‌, আই, উপাধি 
প্রাপ্ত হন। তাহার রাজত্বকালে ঢাক! জেলার অন্তর্গত রায়পুর 
অঞ্চলে মুসলমান ছুবৃ ত্তগণ হিন্দু অধিবাসীদিগের উপর ভীষণ 
অত্যাচার করিবার ফলে বহুসংখ্যক হিন্দু স্বীয় বাসস্থান 
পরিত্যাগপূর্ববক ভ্রিপুরারাজ্যে আতর গ্রহথ করেন । তিনি সেই 


পাটি 


সকল -গৃহহারাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন এবং কয়েকটি 


নূতন গ্রাম স্থাপন করিয়া! ইহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করেন। 
তাহার পরিকল্পনাহুসারে আগরতলায় বসতবাচীপমূহ নির্টিত 
হওয়ায় শহরের সৌষ্ঠব বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। 
হুর্ভাগ্যক্রমে তিনি অকালে সৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াছেন। 

মহারাজা! বীরবিক্রমকিশোর তাহার, ক্দীবিতকালেই শিশু- 
পুত্র কুমার কিীটবিক্রমকিশোরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করিয়া যান। তাহার মৃত্যুর পর বালক কিনীটবিক্রম 
রাজপদ লাভ করিয়াছেন এবং তাহার মাতা রাজ্বপ্রতিনিধিরূপে 
কার্য করিতেছেন। সম্প্রতি অিপুরারান্্য ভারত-ইউনিয়নের 
অস্তভু ক্ত হইয়াছে । ব্রিটিশ শাসনকালে ইহা! বাংলা সরকারের 
রক্ষণাধীনে ছিল । 

ত্রিপুরা অতি প্রাচীন রাজ্য । বর্তমান রাজবংশ সুদীর্ঘকাল 
যাবৎ ত্রিপুরার রাজত্ব করিতেছেন । ভারতবর্ষে নিরবচ্ছিন্ন 
ভাবে এত দীর্ঘকালস্থায়ী অপর কোন রাজবংশ নাই বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় ন! । ত্রিপুরারান্ধের প্রবর্তিত ত্রিপুরাব্দ নামে যে 
সাল প্রচলিত আছে, তাহা বঙ্গাব্দের তিন বৎসর পুর্ব হইতে 
প্রচলিত হুইয়াছে। বাংল! পঞ্ধিকাসমুহেও জ্রিপুরাবের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ত্রিপুরায় বর্তমান ব্লাজবংশের 
রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার বংসর হইতেই এই অব্য প্রবর্তিত ' 
হয় নাই, মধ্যবর্ভী কোন সময়ে ইহার সুচনা হইয়! থাকিবে। 

বহুকাল হইতেই ত্রিপুরার লেখাপড়া সংক্রান্ত বাক্ষকাধ্যাদি 
বাংলা ভাষায় সম্পন্ন হইতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত 
ত্রিপুরার সম্বন্ধ স্থাপি গ হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের সহিত 
রান্থ্যসম্পর্কিত লেখাপড়ার কাজ আবশ্ঠটকবোধে ইংরেজী ভাষায় 
চলিলেও রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সকল কাধ্য বাংল! ভাষায়ই 
নির্বাহিত হইয়া আসিতেছে । বর্তমানে অনেক ইংরেজী শিক্ষিত 
ব্যক্তি ত্রিপুরায় রাজকর্শচারীরূপে নিযুক্ত থাকিলেও এই 
নিয়মের তাদৃশ ব্যতিক্রম হয় নাই। 

অ্রিপুরারাজ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের 
চচ্চা চলিয়া আসিতেছে । বাংলা ভাষার অন্তভম প্রাচীন 
ইতিহাস-গ্রন্থ “রাজ্মাল।” মহারাজা ধর্মমমাণিক্যের রাজত্বকালে 
তদীয় রাজদভার পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর কর্তৃক বাংলা পত্রে 
সঙ্কলিত হয়} সম্প্রতি ‘রাভ্রমালা’র একটি মুদ্রিত সংস্করণ 
প্রকাশিত হুইয়াছে। পণ্ডিত অমুল্যচরণ বিদ্যাভুষণ এবং 
হিতবাদীর ভূতপূর্র্ব সম্পাদক পণ্ডিত চন্ত্রোদয় বিষ্যাবিনোদ 
বিভিন্ন সময়ে রাজমালা’”র কতক কতক অংশ সম্পাদন 
করেন। অবশেষে ভ্রিপুরারাজ্যের কর্মচারী কালীপ্রসন্ন সেন 
বিগ্াভূষণের সম্পাদকতায় 'রাজমালা পূর্ণাঙ্গ হইয়া মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হত্ব। প্রদক্ুক্রমে এন্থলে বল! যাইতে পারে যে, 
খ্যাতনামা এঁতিহাসিক কৈলাসচন্ত্র সিংহ ‘রাজমালা? নামে 
অরিপুর্লার ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এতছ্যতীত আগরতলা - 
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উমাকান্ত একাডেমির ভুতপুৰ্ক হেডমাষ্ঠীর শীতলচন্ত্র চক্রবর্তী 
বিভানিধি ‘ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত নামে ভ্রিপুরার অপর একটি 
ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন 
পণ্ডিত চন্ত্রোদয় বিগ্ভাবিনোদ আগরতলায় থাকাকালে 
ত্রিপুরারাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে কতকগুলি শিলালিপি 
সংগ্রহ করিয়! ইহাদের বিবরণসমন্বিত “ত্রিপুরার শিলালিপি” 
নামক পুন্তিকা প্রকাশ করেন। এই সকল শিলালিপিতে 
দ্রিপুরার ইতিহাসের অনেক উপকরণ নিহিত আছে। দজ্রিপুরা 
রাত্জ-পরিবারেও কয়েকজন সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছে। 
মহারাজা বীরচন্্র মাণিক্যের কনা রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী 
দেবী একজন সুকবি ছিলেন। ভত্রচিত ‘রীতি’, “কণিকা”, 
“শোকগাঁধা” প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ আগরতলা! বীরযন্তরে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হয়। বড়ঠাকুর কুমার সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্ম। ব্রিপুরা- 
_ক্নাঞ্জের বিভিন্ন স্থানের স্থাপত্য ও পূর্ত-কীপ্ডিসমূহের বিশদ 
বিবরণ এবং চিত্রসমন্বিত ত্রিপুরার স্মৃতি” নামক এক তথ্যবহুল 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন । কুমার মহেহ্দ্রন্দ্র দেববর্্া সঙ্গীতবিষয়ক 
একখানি উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ প্রণয়ন. করেন । কুমার সুরেন্দরচন্তর 
দেববর্দীর সম্পাদকতায় আগরতলা! হইতে “বঙ্গভাষা” নামক 
একটি উৎকৃষ্ঠ মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাখানি 
প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরই বন্ধ' হইয়! যায়। কুমার 
বিমলচন্দ্র দেববর্শী ‘গোপবালা’ নামক কাব্যের রচয়িতা । 
এতদ্্যতীত ত্রিপুরা রাজ্-পরিবারের আরও কত সাহিত্যামোদীর 
অপ্রকাশিত রচনা নীরবে কীটদ্ হইতেছে, কিংবা গ্রন্থাগারের 
* নিভৃত কোণে অজ্ঞাতবাস করিতেছে অথবা কালক্রমে একে- 
বারে বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 
পূর্বোক্ত সাহিত্যিকগণ ব্যতীত রাজ-পরিবারেও কাব্য এবং 
সাহিত্যান্থরাগী ব্যক্তির অভাব নাই | তণ্বধ্যে কুমার ব্রজেন্দ্র- 
কিশোর দেববর্শ্মার নাম উল্লেখযোগ্য । ইনি বোলপুরপ্থ শার্তি- 
নিকেতনের ভূতপূর্ব্ব বিগ্ঠার্থী এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্রেহ- 
ভাজন ছিলেন! তাহার নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী 
ইতিপূর্বে প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছে । 
রাজ-পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত রাজ-পারিষদগণের 
মধ্যেও কেহ; কেহ সাহিত্যানুরামী ছিলেন । ইহাদের মধ্যে 
ভ্রিপুরনৃপতির ভ্ভুতপুর্র্ব এডিকৎ ও অমাত্য কর্ণেল মহিমচন্ত্র 
দেববন্মার' নাম উল্লেখযোগ্য । রবীন্দ্রনাথের সহিত ' তাহার 
বন্ধুত্ব-সংশ্লিষ্ট একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি 
এইরূপ একবার রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় গিয়াছিলেন। 
তথায় অবস্থিতিকালে একদিন প্রত্যুষে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে কর্ণেলের গৃহে উপস্থিত হন। কর্ণেলপত্ী তখনও শয্যা" 
ত্যাগ করেন নাই, সহসা রবীন্দ্রনাথের আগমনে তিনি শঙ্কা- 
সরমজড়িত সন্তস্তভাবে গাত্রোখান করেন। প্রকাশ, এই ঘটনা 
অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ নিয়লিখিত সঙ্গীতটি রচনা করেনঃ 


প্রবাসী 





- ১৩৫৭ 
“কেন যামিনী না যেতে জ্রাগালে না নাথ! 

বেল! হ’ল মরি 'লাজে, 
সরয়ে জড়িত চরণে কেমনে যাইব পথের মাঝে! 
নিশার প্রদীপ নিবিয়া বাঁচিল উষার আলোক লাগি, 
গগনের শশী গগনে লুকাল উষার কিরণ মাগি, 





শি 


পাখী বলে গেল চলি বিভাবরী, বধু চলে জলে লইয়া গাগরী ” 
আমি কেমনে শিথিল কবরী আবরি যাইব পথের মাঝে |” 


ত্রিপুরারাজ্যের ঠাকুরবংশীয়দিগের মধ্যেও কেহ কেহ 
সাহিত্য-চৰ্চা করিয়া থাকেন । ঠাকুরবংশীয় প্যারীমোহন দেব- 
বর্মার লিখিত প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিক-পঞ্ে প্রকাশিত হইয়াছে । 

সুখের বিষয়, ভ্রিপুর-নৃপতির অধীনে পার্বত্যজাতিসমূহের 
যে সকল পামস্ত রাজা আছেন, তাহাদের মধ্যেও বাংলা 
ভাষার অনুশীলন হইতেছে। ত্রিপুরার ভূতপুর্ব মহারাজ! 
বীরচন্ত্র মাণিক্যের পরলোকগমন উপলক্ষ্যে কুকি নামক 
পার্বত্য জাতির রাজা বালখাম্পুই রচিত একটি সুন্দর কবিতা 
প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে, “নব্যভারতে; প্রকাশিত হইয়াছিল । 

ত্রিপুরা বয়ন-শিল্পেও বিশেষ উন্নত। ত্রিপুরা রাজ্যবাসী 
মণিপুরীদের মধ্যে বয়ন-শিল্পের বহুল প্রচলন আছে। 


সাধারণতঃ ভ্রীলোকেরাই বয়নকার্য্যে নিরত থাকে । ইহাদের 


প্রস্তুত লেচিং-কী (তুলাভরা শীতবন্ত), পরীর চাদর, তোয়ালে 
প্রভৃতি সুদৃষ্ঠ ও ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী । 

ত্রিপুরার গৌরবোস্বল অতীতে দ্রিপুর-নৃপতিগণের প্রতিঠিত 
বহুসংখ্যক স্থাপত্য-কীর্ঠির নিদর্শন এবং রাজা ও রাণীদের 
নির্দেশে খনিত অনেকঞ্চলি বিশাল সরোবর অদ্যাপি ত্রিপুর! 
রান্যের বহু স্থানে বিগ্মান আছে। তন্মধ্যে কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠিত 


র্‌ 


এবং বর্তমানে ভগ্রদশীয় পতিত ‘তর রতন” নামক সপ্ততল . 


মঠাক্কতি হন্ম্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সরোবরসমূহের মধ্যে 
ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা সদর উপবিভাঁগের চৌদ্দগ্রাম থানার 
এলাকায় অবস্থিত জগন্নাথ দীঘি নামক সুদীর্ঘ ও সুবিত্বৃত 
জলাশয়, কুমিল্লার ধর্ম্মসাগর, কসবার কল্যাণসাঁগর, মোগড়ার 
গঙ্গাসাগর প্রভৃতি বিশাল দীর্ধিকা ত্রিপুররাজগণের এবং 


কুমিল্লার রাণীদীঘি, নানুয়ার দীঘি, কসবার কমলাসাগর প্রভৃতি 


ত্রিপুরার রাণীদের পুণ্যস্থৃতি বহন করিতেছে। শ্রিপুর-রাঁজ- 
গণের নির্মিত বিভিন্ন দেবায়তনের মধ্যে ত্রিপুরার ভা 
রাজধানী উদয়পুরের দ্রিপুরেশ্বরীর মন্দির বিখ্যাত । 

উদয়পুর একটি পীঠস্থান। ত্রিপুরার উদয়পুর অঞ্চলে রি 


' কিশোরপুর গ্রামের দেড় মাইন দূরে পাহাড়ের উপর সুদর্শন- 


র্‌ 


চক্রে ছিন্ন সতীর দক্ষিণ চরণ পতিত হওয়ায় এই স্থানটিও একটি 
যহাপীঠে, পরিণত হুইয়াছে। এ.স্থানে দেবী জ্রিপুরান্ন্দরী, . 


ভৈরব বরিপুরেশ 1 বরিপুরে্রীর মন্দির ব্যতীত , কুমিল্লার 
রা্-রাখেশ্বরী কাঁলী-মন্দির এবং অগন্নাথদেবের মন্দির ও 
কসবার কালী-মন্দির প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


বাঁশী--'মেরি ঝাসী দেঙ্গি নেহি’ 


শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 


বেলা সাড়ে আটটায় খালী পৌছিলাম। খাসী বেশ বড় 
রেলওয়ে জংসন | এখান হইতে আগ্রা, দিল্লী, গোয়ালিয়র, 
লক্ষৌ, এলাহাবাদ__পর্ধব যাওয়া চলে। বাসীর &্টেশনটি বৃহৎ 
ও সুন্দর | &্টেশন হইতে তিন মাইল দুরবন্তাঁ শহরের বড়বাজার 
নামক বাণিজ্যকেন্দ্ে পৌছিতে আমাকে মাত্র চারি আনা! টাঙ্গা- 
ভাড়া দিতে হইয়াছিল। পথঘাট পরিন্ধার-পরিচ্ছন্ন, &েঁশনের 
অল্প দুরে একটি ছোট পাহাড়। বিরাট উঁচুনীচু প্রাস্তরের 
মধ্যে শহর । শহরের কাছে ও দূরে পাহাড়ের পর পাহাড় 
দেখিতে পাওয়া যায়। আমর! হোটেল, ডাকবাংলো পার 
হইয়! শহরের দিকে চলিলাম। খাসী শহরের চারিদিক 
ঘিরিয়া প্রস্তরনিগ্মিত প্রাচীর । উহার দৈধ্য হইবে প্রায় সাড়ে 
তিন মাইল। প্রাচীরবেন্টিত এই শহরের আয়তন প্রায় এক 
বর্গমাইল। 

একটি তোরণ পার হুইতেই আমরা একেবারে ঝাসী- 
দুর্গের পাশ দিয়া চলিলাম। রাকা বীরসিংহ রাজদেও 
বা দেবের, সময় বাগড়া পাহাড়ের উপরকার এই ছুগটি 
নিশ্মিত হয়। ঝাসীরাজ্য বুন্দেলখণ্ডের অন্তভূ্ত । প্রথমে 
কথিত 


ইহ! ছিল রাজা বীরসিংহ দেবের শাসনাধীন | 
আছে, রাজ! বীরসিংহ দেবই ঝাসী নগর প্রতিষ্ঠা করেন। সে 
১৬১৩ শ্রীষ্টাক্ের কথ! । তখন খাসী ছিল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। 


ক্রমশঃ উহার সম্বদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়তন বাড়িল। 
চারিদিকে লোকজনের বসতির সঙ্গে সঙ্গে নগরেরও 
শ্ীরদ্ধি হইতে লাগিল। ঝাসী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি 
গঞ্জ আছে। এক দিন নাকি বোরহার রাজা * বীরসিংহ দেও 
এবং জৈতপুরের রাজা একসঙ্গে বসিয়াছিলেন। বীরসিংহ 
দেও তাহার নবনিন্মিত দুর্গের দিকে অঙুলি নির্দেশ করিয়া 
জৈতপুৱের রাক্জাকে বলিলেন, “আপনি কি এখান থেকে 
আমার নূতন দুর্গ দেখতে পাচ্ছেন ?” 

জৈতপুরের রাজা উত্তর করিলেন, “ঝাসী'_মানে ঝাপসা 
দেখাচ্ছে । সেই বাসী কথাটি হইতে নগরের নাম হইল খাসী। 
_.. আমর! ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌছি- 
লাম । বেশ বড় ধর্দশালা। ম্যানেজার অতি সঙ্জন, তিনি 
আমাকে উপরের একটি ঘর দিলেন, ঘরটি বেশ বড়। বর্ণ- 
শালার খাতায় নাম-ধাম ও পরিচয় সব লিবিয়া, ঠাণ্ডা জলে 
স্বান করিয়া বেশ আরামবোধ করিলাম ৷ বেলা প্রায় বারোটার 
সময় ভোজনপাট সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে হোটেলের সন্ধানে 
চলিলাম। খানিক দূর যাইতেই দেখিলাম ইংরেন্রীতে ও 
দেবনাগরী হরফে লেখা! আছে ”চ্জ1” হোটেল। হোটেলটি 


ঙ 


একজন মারাঠীর । সেখানে ডাল, ডালনা ইত্যাদি প্রত্যেকটিতে 
প্রচুর পরিমাণে লঙ্কার বহর । কোনমতে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার 
সম্পন্ন করিয়া ধর্ম্মশালায় আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। 


বাসী রেল &েশন 


বিকালের দিকে শহরের রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। 
বড়বাজ্জার অঞ্চলের রাস্তাটি তেমন প্রশস্ত নয় এবং পরিচ্ছয্নও 
নয়। ছুই দিকেই সারি সারি দোকান-_এমন কি, পথের 
উপরেও ফেরিওয়ালার! বসিয়াছে। একটি ছোট রাস্তা ধরিয়া 
কিছুদূর যাইতেই এক বিরাট তোরণের কাছে আসিলাম। 
একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই তোরণের নাম 
‘লছমী দরোয়াজা’। লছমী গেট পার হইয়া খানিকদুর যাইতেই 
দেখা গেল-_দুরে বৃহদাকার জলাশয়, নাম “লছমী তালাও”। 
বিরাট হৃদ, হুদের পথে রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের সমাধি- 
উদ্ভান নজরে পড়িল। লক্ষ্মীবাঈয়ের স্বামী গঙ্গাধর রাও ১৮৫৩ 
সালে পরলোকগমন করেন। লছমী তালাও হৃদের পারে 
তাহার চিতাভন্মের উপর অতি সুন্দর সমাধিমন্দির নির্মিত হয়, 
তাহার নিকটে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং উদ্তানও রচিত হইয়া- 
ছিল। টত্ভানের প্রবেশদ্বার বন্ধ ছিল, তাই ভিতরে প্রবেশ 
করিতে পারি নাই । 

লছমী দরোয়াজার হ্কায় বাসীতে নগর-প্রাচীরে 
খাণ্ডেরাও, দাতিয়া, উনাও, তাণ্ডীর, বড়গাও, লছমী, সগর, 
বোরহা, সইনর এবং ঝির্নান দরজ্ধা আছে। তন্মধ্যে ডাণ্ডীর 
দরজা সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ এবং বির্নান দরজ। পরিপূর্ণভাবে 
উম্মুক্ত । এখনও দেই সকল দরজার কাঠের কপাট 
ইত্যাদিতে তোপের গোলাগুলির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 
এতঘ্ব্যতীত চারিটি খিড়কি-দরজ| আছে। তাহাদের মাম 





৫২৬ 


যথাক্রমে-_গদ্ধাপতগির খিড়কি, আলিখোলকি খিড়কি, সুজনকি 
খিড়কি ও সগর খিড়কি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে স্তার হিট রোজ 


তাহার তোপশ্রেণী সইনর এবং বির্নান দরজার মধ্যে সহ্দিত 
করেন। সেই অংশ এখনও সংস্কৃত হয় নাই । 


বাসী ছ্র্গ 


গদাবর রাওয়ের সমাধি-ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রমহাদক্মী 
দেবীর মন্দির অবস্থিত । মন্দিরের সন্গিকটে ছুই দিকে দুইটি 
সরোবর তারপর লছমী তালাও নামক বিরাট হুদ। মন্দিরে 
যাইবার জন্য আগেকার দিনে প্রস্তর দ্বারা যে সেতুটি নির্গত 
হইয়াছিল তাহ! এখনও বিগ্কমান। আমহালক্ীদেবীর উপর 
রাণীর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। প্রতি শুক্র ও মঙ্গলবারে স্বীয় 
দ্বত্তক পুত্র দামোদর রাওকে লইয়া তিনি দেবীদর্শনে যাইতেন। 
রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের ও ঝাপীরাজ্যের অধিষ্ঠাদ্রী দেবীর মন্দিরে 
প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সুন্দর দেবমন্দির ধ্বংসের মুখে 
চলিয়াছে। হঁট-পাথর খসিয়া পড়িয়াছে, ভগ্ন তোরণ- 
দ্বার পতনোনুখ। ভিতরের প্রাচীরগাজের বিচিত্র চিজাবলী 
বিনষ্টপ্রায়। পুজারীর সঙ্গে ঘুরিয়া সব দেখিতে লাগিলায । 
গ্রমহালক্ষমীর মর্শর-প্রস্তরনিপ্মিত অপূর্বব ৃত্তি দেখিয়! যুঞ্ধ 
হুইলাম। দেবী যেন হাসিতেছেন। মন্দিরের দ্বিতলে 
তিনটি প্রকোষ্ঠ। যেখানে বসিয়া মহারাণী দেবীর অর্চনা 
করিতেন, নৃত্য-গীত উপভোগ করিতেন, সে স্থান দেখিয়া 
খাসীর গৌরবময় অতীতের কথা মনে পড়িল, কিন্ত আজ 
মন্দির ভ্রীহীন, ভোগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদ্ির অভাব। 
পুরোহিত বলিলেন, সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়াও 
বিশেষ কোন ফল হয় নাই। অতীতের স্মৃতি বুকে লয়! 
মন্দির এখনও ফ্রাড়াইয়া আছে, কিন্তু তার মহিমা বিলুপ্তপ্রায় । 

পুজ্জারী ঠাকুরের অঙ্থরোধে নৌকা -ভ্রমণে বাহির হইলাম । 
মন্দিরের একজন ভৃত্য নৌক1 বাহিয়া চলিল। বিরাট হুদ । 
সুদের তীরে তীরে মন্দির । নৌকায় ইতস্তত: ঘুরিতে লাগি- 
লাম। নির্দল স্ষটিক-স্বচ্ছ গভীর জল টল্টল্‌ করিতেছে। 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 


মন্দিরের ছবি জলে প্রতিবিদ্বিত হইতেছে। স্বর্য্য পশ্চিমে 
ঢলিয়া পড়িতেছেন_শাস্ত সৌন্দর্য্য । 
লোহিত আভা বিকীৰ্ণ করিয়া ঘেন শেষ বিদায় চাহিতেছেন। 
হৃদের পশ্চিম তীরে প্রকাণ্ড বাগান, নাম রামবাগ । এই 
বাগানে রাণী লক্ষ্মীবাঈ অবসরবিনোদন করিতেন, দোলায় 
ছুলিতেন, আনন্দোৎসব উপলক্ষে নৃত্য ও গীতে এই সুন্দর 
উদ্ধান মুখরিত হইয়া উঠিত। আবীরের রঙে লালে লাল 
হইয়া যাইত। এখন বাগান নীরব নির্জন। ফুল ফুটে। 
গাছে ফল ধরে, কিন্ত তাহা ঝরিয়া পড়ে লোকচক্ষুর 
অগোচরে । 

হৃদের তীরে এক সন্যাসীর ডের! দেখিয়া সেখানে গিয়া 
উঠিলাম। ধূনি ছবলিতেছে। শিষ্বেরা গঞ্জিকার কলিকা 
সাজিয়া গুরুর হাতে দিতেছে, খুরুদত্ত মহাপ্রসাদ হাতে 
হাতে ঘ্ুরিতেছে। সাধু বাংলার কথা, দেশের কথা 
অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন। সংস্কৃত বেশ ভাল জানেন। 
ঝাসীতে অল্প দিন আসিয়াই প্রতিষ্ঠালাভ করিগ্াছেন। আসন্ন 
সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া! আসিলাম । 

বর্শাল! আমার বেশ ভাল লগে । এখানে একটা চল- 
চঞ্চল ভাব । এক দল আসিতেছে, এক দল যাইতেছে । নিত্য 


জনস্রোত। আমার সঙ্গে কত জনের আলাপ হুইল । কত _. 


< 


দেশের লোক তাহারা, কেহ আসিয়াছেন ব্যবসা উপলক্ষে, 
কেহ আপিয়াছেন ভ্রমণে, কেহ আপিয়াছেন রাজকার্ধ্যে। 
ধাশীতে এত বাঙালী থাকিতে আমি কেন ধর্ধশালায় উঠিয়া 
“তকৃলিফ' ভোগ করিতেছি, কেহ কেহ সেকথা গ্জিজ্ঞাসা 
করিলেন। 

রাত্রিতে বেশ দুম হইল । বাহিরে শুইয়াছিলাম। পরদিন 
সকালে শীতের প্রভাবটা একটু কমিলে চা ও গরম পুরি- 
তরকারি খাইয়া*ছুর্গের দিকে বাহির হুইলাম। বিরাট দুর্গ, 
শহরের মধাস্থলে অবস্থিত । একটি পথ দুর্গের উপর দিকে 
চলিয়া গিয়াছে । ধীরে ধীরে উপরে উঠিলাম । চোখে পড়িল 
উন্মুক্ত হ্ুবিস্তীণ প্রাস্তর__দুরে দুরে পল্লী, তরুলতা গুল্মবিহীন 
শিলাকীর্ণ পাহাড়, সবুক্ধ সুন্দর বনাশী। ছুর্গের চারিদিক 
ঘুরিয়া দেখিলাম, ভিতরে প্রবেশ করিয়া সব দেখিতে হইলে 
“পাশে”র প্রয়োজন, তাহাতে ছুই-একদিন সময়ের দরকার । 


শিবরাত্রির দিন শুধু দুর্গের ভিতরে সর্বসাধারণের প্রবেশাধি- ? 


কার আছে। সৌভাগ্যক্ৰমে স্থানীয় একটি কলেজের ছাত্রের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তাহার সৌজগ্ুপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইলাম। 
তাহার চেষ্টায় দুর্গের ভিতরে অল্প দুর পর্য্যন্ত যাইবার স্মুযোগ 
আমার হইয়াছিল-_ছুর্গের অভ্যন্তরভাগ সমতল-_বিস্তুত। যে 
হর্গপ্রাকারে দীড়াইয়া জঙ্্মীবাইঈী সৈম্ত পরিচালনা করিয়া- 
ছিলেন, যে স্থানে তোপমঞ্চ ছিল সেই মঞ্চ ও বুরুজ দেখিলাম, 
দুরে শিবের মন্দিরচুড়াও দৃষ্টিগোচর হইল। 


দিকে দিকে রবি : 


A 





_ কাশী_ মেকি বালী দেজি নেহি” 


_ প্রথমে আমার নবলন্ধ তরুণ বন্ধু আমাকে “রাধীমহল” 

দেখাইতে লইয়া চলিলেন। বিরাট প্রাসাদ। বর্তমানে 

কোতোয়ালিতে পরিণত হইয়াছে । রাণী যে ঘরে থাকিতেন, 

প্রসাধন করিতেন, সেন্ধপ ছুই-তিনটি কক্ষ ছাড়া গোটা বাড়ীটাই 
. কোতোয়ালির লোক-লক্করে ভর! । 

পথ তকৃতকে ঝকৃঝকে | ছুই পাশে তরুবীথি। গ্রীষ্ঠানদের 
একটি গির্জা দেখিলাম । তাহার চারিদিকে সুন্দর বাগান। 
নগরচুড়ার জাতীয় পতাকা উড়িতেছে। অবশেষে নগর-প্রাচীর 
ও ছুর্গের পাশ দিয়া নগরাভ্ান্তরে প্রবেশ করিলাম । পথে 
একটি গ্রন্থাগার দেখিলাম, গ্রস্থাগারটির নাম “সার্ধন্গনিক 
পুস্তকালয়”__নামটি আমার বেশ লাগিল । এই লাইব্রেরীতে 
হিন্দী, ইংরেজী, সংস্কৃত, উর্দ, প্রভৃতি নানা ভাষার বই আছে, 
বাংল! বইয়ের সংখ্যা নগণ্য, এই গ্রন্থাগারে সর্বসাধারণের 
" অবাধ প্রবেশাধিকার আছে। 

'মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ কন্তা বি্ভালয়” দেখিয়া মহারানী 
লক্ষ্মীবাঈ ব্যায়াম ভবনে প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই চোখে 
পড়িল যোদ্ধবেশে অশ্বারঢ়া লক্ষ্মীবাঈয়ের মুর্ধি_ মৃর্ভিটি মর্শ্মর- 
প্রস্তর দ্বারা গঠিত। হস্তে তরবারি, মুক্ত কেশপাশ, রণোশ্বত্তা 
লক্ষ্মীবাঈয়ের তেজোদৃপ্ত মুণ্ডি দেখিয়া অভিভূত হইলাম, 

- ব্যাস্বামাগারে লক্ষ্মীবাঈয়ের বিরাট তৈলচিত্র প্রলপ্থিত এবং 
'অন্কান্ত বীরত্বব্যঞ্জক চিত্রও আছে। আমরা এখানে প্রায় এক 
ঘণ্টা কাল ছিলাম। সেখানকার ব্যায়াম শিক্ষক ও একজন 
শিল্পী লক্ষ্মীবাই সম্বন্ধে নান! গল্প ও কাহিনী বলিলেন। 

-_ খাসী শহরের রাপ্ডা-থাট যেমন পরিফার তেমনি বাড়ী ঘর- 
গুলিও দেখিতে সুন্দর । অবশ্য সিটি ও ক্যাণ্টনমেণ্ট এই ছুই 
অংশে অনেকটা! পার্থক্য আছে। ঝাসীতে অনেক বাঙালী 
বাস করেন। এমন বাঙালী পরিবার আছেন যাহার! প্রায় 
ছুই শত বংসরকাল যাবৎ এখানে বাস করিতেছেন । 

যে মহীয়সী বীরাঙ্গনার প্রিয় বাসী দেখিতে উৎসাহিত 
হইয়া এখানে আসিয়াছিলাম এইবার তাহার কথা কিছু 
বলিব । 

সিপাহী বিদ্রোহের সময় এদেশের সর্ববজ স্বাধীনতার জন্ত 

একট! আগ্রহ ও উন্মাদনার সবষ্টি হইয়াছিল, তাহার পরিণাম 
“যে এদেশবাসীর পক্ষে শুভ হয় নাই তাহা ইতিহাস-পাঠক 
মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্ত সেই বিদ্রোহকালে ধাসীর 
রাণী লক্ষ্মীবাঈ যে মহান্‌ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রিটিশের 
বিরুদ্ধে নিজের সৈন্কদল লইয়া অসাধারণ সাহসিকতার সহিত 
সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহা! অতুলনীয় । 

মহারা্রদেশে সাতারার নিকটবর্তী কণা নদীর তীরে 
‘বাই’ নামক গ্রামে কৃষ্ণরাও নামে এক “করহদে” ব্রাহ্মণ 
বাস করিতেন। ইনি পেশোয়া-সরকারে কাজ করি- 
তেন। হুঁহার পুত্র বলবস্ত, শ্রীমস্ত পেশোয়ার জন্গুএহে 


বাহার খাস ফৌক্দে একটি কাজে নিযুক্ত হন" 
ছুই পুত্র মোরোপত্ত ও সদাশিব রাও। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 


শ্রীমস্ত বাজীরাও ম্যালকম সাহেবের নিকট রাজোর 
স্বত্বত্যাগপত্র লিখিয়া দেন এবং বাখিক ৮ লক্ষ টাকার বৃত্তি 


গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ধাবর্ত প্রদেশে ঝিঠুরে আসিয়া বসবাস সুরু 
করেন। তিনি বাকী জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। 
মোরোপপ্ত ্রীমস্ত দ্বিতীয় বাজীরাও সাহেবের সহোদর চিমাজী 
আপ্লী সাহেবের অন্থগ্রহভাক্গন হইয়াছিলেন। ওদিকে চিমাক্জী 
আগ্রা পুণার রেসিডেন্ট সাহেবের প্রস্তাব অনুযায়ী দশ লক্ষ 
টাকা বাখিক আয়ের পুণারাজ্যের ভার ত্যাগ করিয়া কাশী- 
বাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেন-__ইংরেজ-সরকার সন্মত হইয়া 
তাহাকে কাশীতে পাঠাইয়! দিলেন। সেই সময়ে তাহার সঙ্গে 
যে সব লোকজন কাশীতে আসেন মোরোপস্তও ছিলেন 
তাহাদের একজন। যোরো!পত্ত সপরিবারে কাশীতে বাস 
করিতে থাকেন । ইনি শ্রীমন্ত আঁপ্লাজীর দেওয়ানপদে নিযুক্ত 
ছিলেন। মোরোপস্তের পত্নী ভাগীরথী বাঈয়ের গর্ভে কাশী- 
ধামে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নবেন্বর এক কন্তাসম্ভানের জন্ম 
হয়। এই কন্ধার নাম মন্ুবাঈ ৷ অন্বাঈয়ের বয়স যখন তিন” 
চারি বংসর মাত্র তখন তাহার মাতা ভাগীরথী বাঈয়ের স্মত্যু 
হয়। 

মক্বাঈ ছিলেন স্বন্দরী ও গ্ণবতী। কিন্তু করহদে 
ত্রাহ্মণকন্তার পা করহদে ব্রাহ্ধণই হওয়া চাই। খাসীর 
রাজা গঙ্গাধর রাও ছিলেন করহদে ব্রাহ্ষণ। বিপত্থীক 
গঙ্গাধর রাওয়ের সহিত মাত্র আট বৎসর বয়সে মন্থবাঈয়ের 
বিবাহ হইল। ঝাসীর রাজপরিবারের নিয়ম অনুসারে 
মন্ছবাঈয়ের নাম বদলাইয়! রাখা হইল লক্ষ্মীবাঈ। ১৮৫১ 
রষ্টান্দে লক্ষমীবাইয়ের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, কিন্ত 
তিন মাস পরেই শিশুটির মৃত্যু হয়। পুত্রের মৃত্যুতে গদাধর 
রাও হতাশ মনে তাহার এক দুরপম্পকীঁয় _ জ্ঞাতিভ্রাত! 
বাহ্থ্দেব নেবলকরের পুত্র আনন্দরাওকে দত্বকরূপে হণ 
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করেন। আনন্দরাওয়ের দৃতম নামকরণ হইল দামোদর 
গঙ্গাধর রাও । মৃত্যুর পূর্ববদ্দিন মহারাজ! গঙ্গাধর রাও ইংরেজ 
সরকারকে পোষাপুত্র গ্রহণের বিষয় জ্বানাইলেন এবং 
এই পোস্বপুত্র গ্রহণ মঞ্চুর করিবার জন্তু গবর্ণমেণ্টের নিকট 


আবেদন করিলেন। কিন্তু তদানীস্তন বড়লাট লর্ড ডালহৌসী 
্বত্বভ্রংশনীতি বা টত্তরাধিকারীবিহীন রাজোর ( Doctrine of 
L৭56) নীতি অঙুসারে গঙ্গাধর রাওকে দত্তকরূপে স্বীকার 
' করিলেন ন!। সরকারের অস্থমোদিত উত্তরাধিকারীর অভাবে 
যে সকল দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারভূক্ত হইয়াছিল খাসী 
তাহাদের অন্কতম । 

লক্্মীবাঈকে মাত্র ৫০০০ টাক] মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইল 
এবং রাজা গঙ্গাধর রাও অপুত্রক অবস্থায় যৃত্যুযুখে পতিত 
হইয়াছেন বলিয়া ঝাসীরাজ্য ইংরেজ সরকার অধিকার 
করিলেন । সী 

লক্ষ্মীবাইয়ের স্বামীর কোন স্মৃতি থাকিবার ব্যবস্থাই রহিল 
না। এই অপমানে লক্ষ্মীবাঈয়ের হৃদয় দুঃখে, ক্ষোভে ও রোষে 
জর্জরিত হইল-_তাহার প্রাণে প্রতিহিংসার অনল প্রচলিত 
হইল । তাহার কারণও ছিল। গঙ্গাধর রাওয়ের পূর্বপুরুষ 
রামচন্দ্র রাওয়ের সহিত ইংরেজ সরকারের কৃত সন্ধিপত্রে 
উল্লেখ ছিল, ঝাসীর মালিকানা স্বত্ব বংশপরম্পরাক্রমে বজায় 
থাকিবে । এখন তাহা উপেক্ষিত হওয়াতে রাণী বিশেষ 
মনঃক্ষুপ্ন হইলেন। পুত্র দামোদর রাওয়ের উপনয়নকালেও 
লক্ষ্মীবাঈকে ইংরেজ সরকারের সহিত অপমানজনক জর্থে 
রাজী হইয়া, চারি জন সন্তরান্ত ব্যক্তিকে জামিনদার করিয়া 
তবে কোম্পানীর নিকট গচ্ছিত অর্থ পাইতে হুইয়াছিল। তিন 
লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়! দামোদর রাওয়ের উপনয়নকার্ষ্য 
মহাসমারোহে সম্পন্ত হইয়াছিল । 

১৮৫৭-১৮৫৮ খুীঁষ্টাব্দে প্রথমে বঙ্ছদেশে সিপাহীদের দ্বার! 
সিপাহী-বিদ্রোহের স্থত্রপাত হয়। ক্রমশঃ উহা মীরাট, দিল্লী, 


প্রবাসী 
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কানপুর প্রভৃতি স্থামে ছড়াইয়া পড়িল । মীরাট এবং দিল্লীর 
বিদ্রোহের বার্তা খাসীতেও আসিয়া পৌছিল। ক্রমে বাসী 
প্রভৃতি স্থানেও বিদ্রোহ আরম্ভ হল । ঝাসীতে সে সময় 
দ্বাদশ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের একাংশ, চতুর্দশ সংখ্যক 
অনিয়মিত অশ্বারোহী-দলের একাংশ এবং কতিপয় গোলন্দাজ 
সৈনিক অবস্থান করিতেছিল। ইহাদের অধিনায়ক ছিলেন 
ক্যাপ্টেন ডনলপ_। যেদিন ঝাসী ইংরেজ্জ সরকারের দখলে 
আসিল, সেদিন হইতেই ক্যাপ্টেন ক্ষিন কমিশনারের পদে 
নিঘুক্ত ছিলেন। তাহাদের মনে কোন দিন এমন আশঙ্কা 
হয় নাই যে,ঝাসীতে বিদ্রোহের আগুন প্রধুমিত হইতে 
পারে। কিন্তু অবশেষে তাহাই হইল । রাণী এই সময়ে 
ইংরেজদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গের 
বিদ্রোহী সেনাদের হাত হইতে ইংরেজদের রক্ষা করিবার 
ক্ষমতা ঠাহার ছিল না। রাজা ত ইংরেজের-_তিনি ত বৃত্তি- 
মাজ। 

এদিকে সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিয়া উত্তেজিত 
ভাবে দলে দলে আনিয়া বাসীর রান্ধপ্রাসাদ অবরোধ করিল 
এবং রাণীর নিকট তিন লক্ষ টাকা দাবি করিল। তাহার! 
বলিল__টাক1 না পাইলে তাহারা তোপের মুখে রাজপ্রাসাদ 


উড়াইয়া দিবে । রানীর পিতা মোরোপস্ত রাজ্যের ও রাণীর প্রকৃত্ত-€ 


অবস্থ! বিদ্রোহীদিগকে বুঝাইতে গিয়! বন্দী হইলেন । অবশেষে 
একান্ত নিরুপায় হইয়া রাণী নিজের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া 
এক লক্ষ টাকা বিদ্রোহী-দলের সর্দারের নিকট পাঠাইয়া 
দিলেন। সিপাহীরা টাকা পাইয়া তাহার পিতাকে যুক্তি 
দিল এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিল “মুলুক 
খোদাকা, মুলুক বাদশাকো, অন্মল রাণী লক্ষীবাঈকা”-_দেশ 
ভগবানের, দেশ বাদশাহের, রাজত্ব রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের । 
বিদ্রোহী-দল অতঃপর “দিল্লী চলে| ভেইয়া’ ‘দিল্লী চলো” 
বলিয়া হ্র্যধ্বনি করিতে করিতে দিল্লী অভিমুখে রওনা হইল । 
এইরূপ ঘটনাচক্রে ঝাসীরাজ্য সম্পূর্ণদূপে লক্ষ্মীবাঈয়ের 
শাসনাধীনে আসিল । 

ইংরেজদের অন্থুপস্থিতিকালে রানী লক্মীবাঈ প্রায় দশ মাস 
কাল পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে ঝাসীরাজ্যের শাসনকার্ধ্য অতি 


দক্ষতার সহিত পরিচালন! করেন। এঁতিহাসিকগণ মুক্তকণে গ্যা 


হার ষোগ্যতা__শাদনদক্ষতা এবং চরিত্রের দৃঢ়তার 
প্রশংসা করিয়াছেন । 

স্ভায়নিষ্ঠ ইংরেজ লেখকগণ যার মাহাক্মোর প্রশত্তি গাহিয়া- 
ছেন সেই লক্ষীবাঈ সম্বন্ধে ইংরেজরা অমূলক সন্দেহ পোষণ 
করিলেন। তাহাদের মনে এ ধারণ] বদ্ধমূল হইল যে, ঝাসীর 
বিদ্রোহী সেনাগণ কর্তৃক ইউরোপীয় স্ত্ী-পুরুষকে নৃশংসভাবে 
হুত্যাকার্ধা রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের অ্থমোদন অস্থসারেই অন্থৃঠিত 
হইয়াছে । রাণীর খাস-সৈন্ত তখন দেড় শত ছুই শতের অধিক 
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ছিল মা। এ সময়ে খাপীর রাণী নান! ভাবে বিপন্ন হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। একজন অল্পবয়স্ক অসহায়! বিধবা ধাসীরাজ্যোর 
শাসনকত্রী, এই ত উত্তম সুযোগ, ইহা! মনে করিয়া বোরহার 
রাজ্যের দেওয়ান নথে খা বিশ সহত্র সৈন্ত লইয়া বাসী 
আক্রমণ করিলেন । এই যুদ্ধে রাণী পাঠানী বেশে নিজে সৈন্ত- 
পরিচালনা করিয়াছিলেন। নথে খা! পরাজিত হইলেন। 
ধাসীর আকন্মিক বিপদ এই ভাবে দূরীভূত হইল। রাণী 
ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে, বিশেষতঃ হামিণ্টন সাহেবকে সমুদয় 
অবস্থা জ্বানাইয়! পত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু শত্রুর হত্তগত হওয়ায় 
দে পত্র তাহার নিকট পৌছিতে পারে নাই |. পৌছিলেই বা 
কি হইত তাহ নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। রানী লক্ষ্মীবাঈ 
ইংরেজদের হইয়াই রাজ্য শাসন করিতেছিলেন ; কিন্ত ইংরেজ 
কর্তৃপক্ষীয়ের! বুঝিলেন অন্তরূপ, তাহার! মনে করিলেন, রাণী 
বিদ্রোহীদলভুক্ত হইয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া 
তাহারা ধাসীর রাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । 

১৮৫৮ গ্রীষ্টান্দের ২০শে মার্চ ইংরেজ সেনাপতি স্তার 
হিউ রোজ সপৈষ্কে বাসীর ভ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। 
২৩শে তারিখ হইতে প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাণীর 

হ্ুদক্ষ পরিচালনাগুণে ২৩শে মার্চ হইতে ৩১শে মার্চ পর্ধ্যস্ত 
সপ্তাহকাল খাসীর সৈন্যগণ দক্ষ ইংরেজ সৈন্ধগণের সঙ্গে সমান 
তালে যুদ্ধ করিয়াছিল। ঝাপীছূর্গের গোলন্দাজ্ধেরা, বিশেষতঃ 
দক্ষ গোলন্দাক্গ গোলাম গোস খাঁ ‘শক্ত সংহার’ ননদার, কড়ক- 
বিজলী, সনগঞ্চ প্রভৃতি তোপ হইতে গোলাবর্ষণপূর্বক ইংরেজ 
সৈশ্দের অনেককে আহত ও নিহত করিয়াছিলেন । অবশেষে 
৫ই এপ্রিল ১৮৫৮ গ্রষ্ঠাবে__স্যার হিউ রোজ বাসী ছুর্গ ও 
প্রাসাদ অধিকার করিলেন । সে সময়ে ইংরেজ সৈন্যের! স্ত্রী 
পুরুষ নিধিবশেষে নগরবাসীদের উপর যে অত্যাচার করিয়া 
ছিল তাহা! ইংরেজজাতির ইতিহাসে কলঙ্ককালিম! লেপন 
করিয়াছে। রাণী একাস্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন এবং 
তিনি ও গাহার সহচরীর! পুরুষবেশ ধারণ করিয়া বিশ্বস্ত 
অন্থচরবর্গসহ ভাণ্ডীর নামক সিংহদ্বার পার হইয়! খাসী হইতে 
বাহির হইয়! গেলেন এবং কালী নামক স্থানে তাতিয়া টোণী 
ও নানাসাহেবের ভ্রাতা ্রীমস্তরাও সাহেব পেশোয়ার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। নানাসাহেব পূর্বেই বিপন্না ঝাসীর 
রাণীকে সাহায্য করিবার জন্ত তাতিয়া টোপীকে প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন কিন্ত তিনি ইংরেঞ্জের হাতে পরাঞ্জিত হইয়া কাল্গীতে 
প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। এখানে তিনি রানীর সহিত 
মিলিত হইলেন। 


কাজী হইতে তাতিয়া টোলী ও লক্্মীবাঈ গোয়ালিয়র 
বিজ্বয়ে অগ্রসর হইলেন। অতি সহজ্ধেই তাহার! গোয়ালিয়র 
অধিকার করিতে সক্ষম হন, কিন্তু রাও সাহেব "গঙ্গা 


বাসী--‘মেরি ঝাসী দেঙ্গি লেছি' 


৫২৯ 


দ্রশহর” উপলক্ষে বিদ্বয়-উৎসবে মত্ত হইয়া উঠিলেন। এদিকে 
অক্লান্তকর্শ্মা স্যার হিউ রোজ বিদ্রোহীদিগকে পরাভূত করিতে 
করিতে ক্রমশঃ গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্া মুরারের ছাউনিতে 
আসিলেন। রাও সাহেব যখন এ সংবাদ জানিলেন, তখন ] 


আদ্ছালতগৃহ__ঝাসী 


আবার ডাতিয়া টোপী ও রাণীর উপর যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব 
অর্পণ করিলেন। কিন্ত সে সময়ে রাও সাহেব স্বপক্ষীয় সৈল্- 
দের কোনরূপ সুব্যবস্থা করেন নাই। এদিকে ইংরেজ আসিয়া 
পড়িয়াছে। রাণী লক্ষ্মীবাঈ পুরুষবেশ ধারণপুর্ধ্বক অশ্বারঢ় 
হইয়া ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অমিত 
বিক্ৰমে শত্রসংহার করিতে লাগিলেন । তিন দিন ধরিয়! 
যুদ্ধ চলিল। ইংরেজদের রণ-কৌশলে বিদ্রোহী সেনার! 
পরাজিত হইতে লাগিল । একদল ইংরেজ-সৈল্ত প্রচণ্ড বিক্রমে 
রাণীর দৈশ্দলকে আক্রমণ করিল, তাহারা! পরাজিত হইয়া 
পলাইয়! গেল। 

এইরূপ অবস্থায় রাণী অত্যন্ত বিপদ্গরত্ত হইয়া পড়িলেও 
নিরাশ হইলেন না--তিনি তাহার ছুই তিন জন বিশ্বাসী সর্দার 


_ ও তিন জন পরিচারিকাপহ কোনরূপে শত্রুর হাত এড়াইবার 


জন্ত সবেগে ঘোড়া! ছুটাইয়| দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। 
ইংরেজ ঘোড়সওয়ারর! তাদের অহুসরণ করিল। তাহার দাসী 
সুন্দর! সহ! চীৎকার করিয়া! কহিল__“রাী ঠাকরুণ, প্রাণ 
গেল, বাঁচান ৷” দাসীর চীৎকার শুনিয়! রানী পশ্চাতে ফিরিয়া 
আসিয়া পলক মধ্যে সুন্দরার আক্রমণকারী ইংরেজকে বধ 
করিয়া আবার সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়! দিলেন। 

একটা! ক্ষুদ্র খালের কাছে আসিয়া ঘোড়া থমকিয়! 
ফাড়াইল। রাণীর প্রিয় অশ্বটি আহত হওয়ায় তিনি সিন্ধিয়ার 
অশ্বশালা হইতে এই ঘোড়াটি বাছিয়! লইয়াছিলেন। খোড়াটি 
যাহাতে খাল অতিক্রম করে সেক্গন্ত তিনি সাধ্যমত চেষ্া 
করিলেন, ঘোড়া! কিন্ত কিছুতেই অগ্রসর হইল না। যে ছুই 
জন ইংরেজ ঘোড়সওয়ার তাহার অস্থসরণ করিতেছিল, তাহারা 





অতি দ্রুত সেখানে আপিথা উপস্থিত হইল রাবী আত্মরক্ষার 
উদ্দেশ্যে তরবারি উত্তোলন করিলেম। ছুই পক্ষে ভীষণ ভাবে 
অসিযুদ্ধ চলিল। অবশেষে একজন ইংরেজ অশ্বারোহীর 
তরবারির আঘাতে রাণীর মন্তকের দক্ষিণ ভাগ একেবারে ছিন্ন 


হইয়া গেল এবং একটি টক্ষুও উৎপাটিত হইল। ইহার 

পরেও আক্রমণকারী তাহার বক্ষ:স্থল লক্ষ্য করিয়া সঙ্গীনের 

আঘাত করিল। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় জীবন-মৃত্যুর 

₹ সন্ধিস্থলে পড়িয়াও বীরাক্ষনা লক্ষ্মীবাঈ সেই এ ও 

তাহার একজন সঙ্গীকে অসির আঘাতে নিহত করিলেন। 
রাণী তাহার বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত অঙ্থছচর সর্দার রামচন্দ্র রাও 


দ্েশমুখকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া ক্ষীণস্থরে বলিলেন 
_ দেখ, ম্বত্যু আমার নিকটে আসিয়াছে । আমার এই মিনতি, 
আমার মৃতদেহ যেন ইংরেন্ধের হাতে না পড়ে । তাহা হইলে 
আমার আত্মা কোন রূপেই শাস্তি লাভ করিতে পারিবে না ৷ 


সর্দার রামচন্দ্র রাও ও অজ্তান্থ সর্দারের! তৎক্ষণাৎ তাহাকে 


নিকটবর্তী একটি পর্ণকুটিরে লইয়া গেলেন। সেই কুটিরে - 


গদাদাস বাবাজী নাষে একজন সাধু থাকিতেন। রাণী অত্যন্ত 
তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়িয়া জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, বাবাজী 
তাঁহাকে পবিত্র গঙ্গাজল পান করিতে দিলেন। রাণী লক্ষ্মী- 
বাঈ রুধিরাপ্ন,ত,দেহে__একবার শুধু শেষ বারের মত তাহার 
প্রিয়তম পুত্র দামোদর রাওয়ের দিকে গভীর স্ষেহভরে 
চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন__তারপর এই তেজস্থিনী মহা- 
রাণী বীরাঙ্গনা! লক্ষ্মীবাঈ অমরলোকে মহাপ্রয়াপ, করিলেন । 

“মেরি বাসী দেঙ্গি নেহি”__বীররানীর এই উক্তি যুগে যুগে 
তাহার বারত্ব-কাহিনীকে স্মরণীর ও বরণীয় করিয়া রাখিবে। 
১৯১৫ বিক্ষম সংবতের চ্ধা্ঠ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে 
ইংরেজী ১৮৫৮ ঠটান্দের জুন মাসে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে রাণী 
মহাপ্ৰয়াণ করেন। 


সন্ধায় খাসী ছাড়িলাম | তখন ব্যাড বাজিতেছিল। পুণ্য- 
কামী ব্যক্তি তীধদর্শনে যান, আমিও তীর্থ দেখিতে আপিয়- 
ছিলাম। দর্শন করিয়া ধন্ত হইলাম । গাড়ী চলিতেছিল, আমার 
কাণে ভাসিয়া আসিতেছিল--“মেরি খাসী দেঙ্গি নেহি ।” 


ভারতবর্ষ 
শ্রীকরুণাময় বঙ্গ 


: এখানে অনেক চিহ্ন পুরাকাল দিয়ে গেছে একে, 
অনেক বঙ্জার ঢেউ সরে গেছে, পলিমাটি শুধু গেছে রেখে ; 
অস্থির তরঙ্ত-ঘাতে ভেঙে গেছে তীর-_ 
তবুও অন্লান আত্মা, পরিপূর্ণ জীবন গভীর 
কালের সযুদ্রতীরে বিস্তারিল সীমা; 
নিঃশব্দ গৌরবহীন যৃত্যুর উপরে প্রকাশিল প্রাণের মহিমা। 
অনেক হয়েছে ক্ষতি, হয়েছে গভীর ক্ষত, 
অনেক অমিল ছিল তবু তারা হয়েছে সংহত 
শতাব্দীর তীর্থপথে । 
দেখিতেছি উদ্ভাসিত সূর্য্যের আলোতে 
খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্য গুলি 
অবিচ্ছেদ্য শ্বর্ণস্থত্রে পরস্পর ছুঁয়েছে অঙ্কুলি ;_ 
তাই তার মাঠ ঘাট, শল্তক্ষেত, পাহাড় পর্বত 
হাজার মাইল ধরি চলে যার। জয়ঘাতা রথ 


নহে স্তন্ প্রতিকূল পরিবেশে তবু। 
শুনেছি কালের শব্দ, রথধ্বনি, থামিবে না কভু, 
এখনো অনেক দূর, অসমাপ্ত এই অর্ধ পথ : - 
স্ৰ্য্যদীপ্ত প্রাণে প্রাণে উচ্চারিত উদ্ধীপ্ত শপথ ! 
সত্য জানি আবার জমেছে মেঘ, 
নিরাশ্বাস জীবনের রিক্ত ক্ষুদ্ধ উত্তাপ, উদ্বেগ 
আকাশে আঘাত হানে; 
“তবু জানি রুক্ষ রিক্ত দৈন্য যতো! ঘুচে যাবে, 
এই মাটি সত্য যাছু জানে-_ 
বিদীর্ণ হৃদয় হ'তে পরিপূর্ণ শশ্ত দিবে আনি 
শ্যামল অঞ্চল ভরি ; জীবনের সত্যতম বানী 
শুনিতেছি আজ এই ঝড়ের সন্ধ্যায়, 
অদূরে কসলক্ষেত, বাঁকা নদী, স্তন্ধ নেজে চেয়ে আছে 
আগামী অধ্যায়। 


৬ 





কচ্ছদেশের উদ্বান্ত-নগর গান্ধীধাম 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


এখন সিন্ধু পুনর্বাসন করপোরেশন লিমিটেড নামক 
সংস্থাটির মোটামুটি পরিচয় দেওয়া দরকার । পাকিস্তানের, 


ভারত-বিভাগের পর উদ্বান্তদের দেশত্যাগের কাহিনী আমাদের 
স্বাধীনতার ইতিহাসের একটি বেদনাময় অধ্যায় । দেশ বিভক্ত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে লক্ষ লক্ষ 
নরনারী নিজেদের বান্ততিট! এবং বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ 
করিয়া দলে দলে ভারতরাধ্ট্রে আসিয়া আশ্রয় লইতে সুরু 
করিল, প্রতিকূল অদৃষ্টের তাড়নায় তখন তাহাদিগকে যে 
ছুঃখদুৰ্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহ! অবর্ণনীয়। 

সমগ্র পিচ্কুপ্রদেশে সেদিন হিন্দুদের জন্য এমন একটু স্থানও 
ছিল না যেখানে তাহারা নিজেদের আধিক সামাজিক এবং 
সাংস্কৃতিক সত্তাকে বীচাইয়া রাখিতে পারে। অনঙ্ছোপায় 
হইয়| এই বাস্তহারার দল যাযাবরের মত এক শহর হইতে 
অন্ত শহরে গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, ফলে তাহাদের 
আধিক, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক সংহতি বিনষ্ট হইবার 
উপক্রম হইল । 

টদ্বাস্তদের এই শোচনীয় অবস্থায় বিচলিত হইয়া তাহাদের 
১ জ্বন্ত একটি স্থায়ী বাসভূমির বাবস্থা করিবার উদ্ধেস্টে “সিদ্ধ 
পুনর্ববাদন করপোরেশন লিমিটেডের অগ্রগণ্য কন্মা প্রতাপ 
দয়ালদাস - মহাত্মা গান্ধী, সর্দার প্যাটেল এবং অঙ্ঞান্জ নেতৃ- 
স্থানীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কচ্ছের মহারাওয়ের নিকট 
আবেদন জানাইলে পর তিনি কচ্ছদেশের কাগুলা বন্দরের 
নিকটবর্তী ২৭ বর্গমাইল পরিমিত জমি উদ্বাত্তদের জন্য একটি 
নগর নিশ্মাণ করিবার উদ্ধেস্তটে দান করিলেন। স্থির হইল 
যে, জাতির জনকের নামাঙ্থসারে এই নগরীর নামকরণ হইবে 
গান্ধীধাম। কচ্ছদেশের হিন্দু এবং সিন্ধুর হিন্দুদের ভাষা এক 
এবং ইহারা একই সামাঞ্জিক বন্ধনে ও সাংস্কৃতিক সুত্রে 
আবদ্ধ বলিয়া কচ্ছদেশের এই অঞলটিই উদ্বান্তদের পুনর্ধ্বাসন- 
ক্ষেপে নির্বাচিত হইয়াছে, কেননা এখানে তাহারা! স্থানীয় 
অধিবাসীদের সহিত পারম্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে 
আনন্দপুর্ণ পরিবেশের মধ্যে বাস করিতে পারিবে । ভারত 
গবর্ণমেন্ট কাগুল1 বন্দরের উন্নয়নের জন্য ষোল কোটি টাকা 
ব্যয় বরাদ্ধ করিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে কাগুল1! কচ্ছ 
এবং সৌরাষ্টরের উপকূলে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত হইবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । ইহাতে কণ্পাচী ভারতরাষ্ট্রের বাহিরে 


চলিয়া যাওয়ায় যে বাণিজ্যিক ক্ষতি হইয়াছে তাহার পুরণ 


হুইবে বলিয়া আশা কর! যায়। ভারত-সরকার ১,২০০১০০, 
০০০২ টাকা বায়ে ছুইটি রেলপথ নির্মাণ দ্বারা ভারতবর্ষের 
অন্তান্ত অঞ্চলের সহিত কাগুলার যোগস্থাপনের জন্ত এক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কাজ সুরু করিয়াছেন। 


গাঙ্ষীধামের নবনির্মিত একটি একতলা গৃহ 
বিশেষতঃ সিন্ধুর বান্তহার! হিন্দুদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে তিন 
বৎসর পুর্বে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। নূতন নূতন শহর এবং 
কলোনি স্থাপন করিয়া উদ্ধান্তদিগকে শুধু আশ্রয়দানই নহে, 
কষি-শিক্প-বাণিজ্বাবিষয়ক পরিকল্পনাসমূহকে কার্ধ্যকরী করিয়া 
তাহাদের জীবিকার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াও এই প্রতিষ্ঠানের 
লক্ষ্য । আচাৰ্য্য কৃপাললী ইহার বোর্ড অব ডাইরেক্টসের 
চেয়ারম্যান । “ Vo 
সৌরা্র এবং কচ্ছরাজ্যের মধ্যবর্তাঁ কচ্ছ উপসাগরের শেষ- 
প্রান্তস্থ কাগুল! বন্দরের নিকটে গান্ধীধাম নগরটির নির্শ্মাণকার্শ্য 
সুরু হইয়াছে ৷ সিন্ধু পুনর্বাসন করপোরেশন লিমিটেডের অন্ু- 
মোদিত যূলধন (Authorised Capital) আড়াই কোটি টাকা 
২০ হান্ধার অংশে বিভক্ত ছুই কোটি টাকা! বিক্রয়ধোগ্য যূলধন 
(Issued capital) সম্বল করিয়া করপোরেশন কাজ চালাইয়া 
যাইতেছেন। উপরোক্ত অঞ্চলে উদ্বাস্ত-নগর নিশ্দধাণের জন্ত 
কচ্ছের পরলোকগত  মহারাও করপোরেশনকে ১৭,৫০০ 
একর ভূমি দান করেন। গবর্ণমেণ্ট শুধু করপোরেশনকে 
এখানে নগর নিশ্থাণের জন্মতি দিয়াই কর্তব্য শেষ করেন 
নাই, উহার শেয়ারের শতকরা ২৫ ভাগ ক্রয়ও করিয়াছেন। 
উপরস্ত শরণাথাঁদের জন্ক ৪০০০ সাদাসিধা ধরণের গৃহ 
নিশ্দাণকলে এক কোটি দশ লক্ষ টাকা কর্জ্জদানও সরকার 
মঞ্জুর করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই এই প্রতিশ্রুত অর্থের মধ্যে 
৯০ লক্ষ টাকা করপোরেশনকে দেওয়া হইয়াছে। 
ম্যারিও ব্যাচিওসি নামক জনৈক ইটালীয় স্থপতির পরি- 
কম্পনা অঙ্থসারে নগরের প্রাথমিক নির্ঘ্াণকার্ধ্য সুরু হইয়াছিল, 





৫৩২ 
সম্প্রতি বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় তরুণ স্থপতিগণ কর্তৃক 
মবপরিকল্পিত উপায়ে একটি বিশিষ্ট এবং অভিনব পদ্ধতিতে 
গৃহাদি নিশ্মাণের চেষ্ঠা চলিতেছে । 

নগরের ছুই প্রান্তে ছইটি উপনিবেশ ধীরে ধীরে গড়িয়া 
উঠিতেছে। একটি কারখানা অঞ্চ__বর্তমানে আদিপুর 
নামে পরিচিত, কেননা গৃহনির্শ্মাণের উপকরণাদির কারখানা- 
সমূহ ওদিকে অবস্থিত। উক্ত অঞ্চলের বর্তমান বাসিন্দাদের 
সংখ্যা প্রায় ৮০০০। সর্দার প্যাটেলের নামান্থুদারে অপর 
অঞধ্চলটির নামকরণ হইয়াছে সর্ধারগঞ্জ। প্রধান রেলওয়ে 
ষ্টেশনের জন্ভ যে স্থানটি নির্বাচিত হইয়াছে তাহার নিকটে ইহ! 
অবস্থিত। এই অঞ্চলে ২০৮৬টি বাসাবাড়ী এবং দোকান- 
ঘরের নির্শ্মাণকার্য্য সম্পূর্ণপ্রায়। 

লিঙ্ক রোড নামে ২০০ ফুট চওড়া এবং পাচ মাইল দীর্ঘ, 
যানবাহন চলাচলের উপযোগী একটি রাত্তার দ্বারা ছুইটি 
কলোনির মধ্যে ষোগ স্থাপিত হইবে রান্তাটির নির্শ্মাণকার্খ্য 
এখনও শেষ হয় নাই। 

আদিপুর ( কোয়ার্টার__এ ) শিনাই পাহাড়ের পূর্বদিকে 
কাগুল! বন্দর হইতে এগার মাইল দুরে অবস্থিত। ইহার 
আয়তন ৩০৩ একর । 


এখানকার গৃহ-সংখ্যা এইরূপ £ 


পরিকদিত গৃহের সংখ্যা 


১০৬৪ 


গৃহ-_টাইপ বা নুন! 


১৯১৪ 


প্রবাসী 


১৩৫৭ 


হইয়াছে। এই সমস্ত নলকূপ হইতে ২৪ ঘণ্টায় ছুই লক্ষ 
গ্যালনেরও অধিক জল সরবরাহ হইয়া থাকে। 


গাঙ্ধীধামে জ্ল-সরবরাহের যন্ত্রপাতি 


ভারত-সরকারের ভূতত্ববিদ এবং অন্তান্ত বিদেশী বিশেষজ্ঞ- 
দের ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে শহর-এলাকার অনতিদূরে, 
ভূগর্তে প্রচুর জল সঞ্চিত আছে এমন বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। এই সমন্ত স্থান খুঁড়িয়া বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। 


নিশ্মিত গৃহের সংখ্যা 


৬৬৭ 


গৃহের সংখ্যা 


১১৫৩ ৭৬১ 


সর্দারগঞ্জ ( কোয়ার্টার__বি ) কাওল! বন্দর হইতে সাড়ে চার মাইল দুরে অবস্থিত-_আয়তন ১০১ একর । 


এখানকার গৃহ-সংখ্যা £ 


পরিকল্পিত গৃহের সংখ্যা 
8০০ 
১৮০ 
১২২০ 


গৃহ-_নয়ুনা 
এক কক্ষযুক্ত কোয়ার্টার__ 
বাসাবাড়ী__ 


২০৮৬ 
জল-সরবরাহ--বর্তমানে এ এবং বি এই দুইটি উপ- 
নিবেশেরই পানীয় জল সরবরাহ হয় শিল্পি হৃদের ফিডার লাইন 
এবং ভিরি উৎস হইতে | গান্ধীধাম (এ) কলোনিতে অনেক- 
গুলি নলকূপ (111)9.6]1 ) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, বিবিধ কার্ধ্যের 
জন আবশ্যক জলের চাহিদা মিটিবার অনেকটা সুবিধা 


নিশ্দাণকার্ধা চলিতেছে এরূপ 


নিন্মিত গৃহের সংখ্যা গৃহের সংখ্যা 


১২৪২ ৮ 
ভিরি হইতে শহর পর্যান্ত জলনালী (Piচelie) বসানোর 
পরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হয়। তন্মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন পরি- 
কল্পনাটি নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাৰ্য্যে পরিণত হইয়াছে এবং 
তদহুসারে যে জলনালী বসানো হইয়াছে তাহান্বারা শিনাই 
হইতে ছুইটি কলোনিতেই ২৪ ঘণ্টায় ৮ লক্ষ গ্যালন জল 





নিশ্াণকার্ধ্য চলিতেছে এরূপ এ 


চৈত্র 


সরবরাহ হইতেছে। ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া পাইলট স্কিম 
নামক দ্বিতীয় পরিকল্পনাটিকে কার্ধ্যকরী করিবার তোড়-জোড় 
পুরাদমে চলিতেছে। এই প্রচেষ্টা সফল হুইলে ২৪ ঘণ্টার 
চার-পাচ লক্ষ গালন জল সরবরাহ হইবে। 

জল-নিফাশন__নর্দমা কাটিয়া জল-নিষ্ফাশনেরও সুব্যবস্থা 
কর! হইয়াছে । শহরের দুষিত জল নর্দম! দ্বারা বাহিত হইয়া 
অনেকগুলি ঢাকন!-দেওয়া! ছোট ছোট চৌবাচ্চায় গিয়া পড়ে। 
সেগুলি দিনে দুইবার খালি করা হয়। 

বৈদ্যুতিক আলোক-পসরবরাহ-_-মোট ২৮৫ কিলোওয়াট 
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন-ক্ষমতাবিশিষ্ট তিনটি জেনারেটার 
সম্বলিত একটি বৈছ্বাতিক শক্তি-গৃহ ( power station ) 
আদিপুরে নিন্মিত হইয়াছে । বি কোয়ার্টারেও ( সর্ধারগঞ্জ) 
১৭৫ কিলোওয়াট বৈদ্যাতিক শক্তি উৎপাদন-ক্ষমতাবিশিষ্ঠ 
জেনারেটার সম্বলিত শক্তিগৃহ স্থাপিত হইয়াছে। ইহা! এই 








গান্ধীধামের আদিপুর কলোনির একটি দৃষ্ত 


কলোনিতে বৈদ্যুতিক জালে! সরবরাহ করিয়া থাকে। অবশ্য 
এই ব্যবস্থা সাময়িক, পরে উতভদ্ধ কলোনিতে আরও প্রচুর 
পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে মোট 
এক হাজার কিলোওয়াট উৎপাদনক্ষম তিনটি জেনারেটারসহ 
শক্তিগৃহ নিন্দাণের পরিকল্পনা প্রত্তত আছে। 
একট আবহতন্ব বীক্ষণাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে 
_ নিয়মিতভাবে বাযুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাতের রেকর্ড রাখা হয়। 
এই বীক্ষণাগারে সংরক্ষিত তথ্যসমূহ হইতে ভবিষ্যতে শহরে 
বিমানখাটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মূল্যবান হদিস 
পাওয়া যাইরে। 
গান্ধীধামে শরণাধাঁদের পুনর্বাসন £ 
৪০০ট কক্ষসমন্িত একটি অস্থায়ী আশ্রয়-শিবিরে বিভিন্ন 
ক্যাম্প এবং শহর হইতে আগত উদ্বাত্ঘদের সাময়িকভাবে 
অবস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে । নিজেদের স্থায়ী বাসাবাড়ীতে 
যাইবার পূর্ব পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এখানে থাকিতে হুইবে। 
গ 


কচ্ছদেশের উদ্ধাস্ত-নগর গান্ধীধাম 


৫৬৩ 





গান্ধীধামের বর্তমান জ্বনসংখা! মোট ১২০০০, তন্মধ্যে ৮০০০ 
হইতেছে বান্থহার]। 





গান্ধীধাযে এক সভায় ব্টুতারত ম্যানেজিং ডিরেক্টর 3g 
প্রতাপ দয়ালদাস 


সিন্ধু পুনর্ব্বাসন করপোরেশনের চেষ্টায় গান্ধীধাম বন্দর 
এবং কচ্ছ সরকারের এলাকাভুক্ত অন্থান্ত অঞ্চলে মোট ১৪০৫টি 
পরিবারের পুনর্বসতির ব্যবস্থা হইয়াছে । জীবিকা! অর্জনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমন্ত-উদ্ধাত্ত নিযুক্ত আছে তাহাদের সংখ্যা 
নিয়ে দেওয়া হইল £ 

ম্যাহ্ফেকচারিং ডিপার্টমেন্টে কর্মরত টেক্‌নিকাাল be 
(এপ্জিনীয়ার, ওভারসিয়ার, ফোরম্যান, মিস্ত্রী, প্রভৃতি এই 
বিভাগের রপ্ত) রো" সংখা! ২৫৩ জন; (ডাক্তার 
কম্পাউগ্ডার শিক্ষক, কেরাণী, স্তানিটরি ইন্সপেক্টর ইত্যাদি ১৯২ 
জন ; পিয়ন, চৌকিদার, ১৮০০০ এ ১২৫। সরবরাহ, 





গান্ধীধামে ছুইটি কক্ষযুক্ত একটি গৃহের নিম্মাণকাধ্য 


স্কধি এবং এপ্রিনীয়ারিং বিভাগে দিন-মছুর ১২৫, কারুজীবী,) 
অর্থাৎ স্থতার, মিস্ত্রী, তাঁতী, পালিশকারক প্রভৃতি ২২০.) 
মাটির কান্ধ, বৈচ্যাতিক তার লাগানো ইত্যাদির ফণ্ট্যাক্টর 
২৩) ক্ষ পুলিস বিভাগেয় ক্র্টে নিযুক্ত ৯৭ জন॥ ঘ্যবসামী, 


৫৩৪ 


১৩৫৭ 


দোকানদার এবং ফেরিওয়ালা! ২২০ জন ; গৃহাদি নির্্দাপ 


এবং ফ্যাক্টরী বন্দর ও রেলওয়েতে বিভিন্ন কায়িক শ্রমে নিযুক্ত 
৯৫০ জন । 





গান্ধীধামে একটি মাতৃমঙ্গল হাসপাতাল 

সরকারের চেষ্টায় যে সমন্ত পরিবার গান্ধীধামে পুনর্বাসনের 
জ্বন্ত প্রেরিত হয় তাহাদের সংখ্যা ৬৭৯ । এই সমস্ত পরিবারের 
মোট লোকসংখ্য| ২০০৮ জ্বন। ১৯৫১ সালের মার্চের শেষা- 
শেষি গান্ধীধামে প্রায় ২৫০০০ জনের বাসস্থান এবং জীবিকার 
বন্দোবস্ত করা! হইবে । এই টদ্বাস্ত-নগরে উক্ত করপোরেশনের 
প্রতিষ্ঠিত বাসার প্লেণ্ট, জর্ল্ছ প্লেট প্রভৃতি ফ্যা্টরীসমূহে গৃহ- 
নির্মাণের উপকরণাদি প্রস্তুত হইতেছে। পোল ফ্যাক্টরী, 
পাইপ ফ্যাক্টরী, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ‘স’-মিল প্রভৃতি 
লইয়! কারখানার সংখ্যা বহু নয়টি। 


চন এ 
০৬ .9885882£) 
এ পাপ) সপ সা 


হট 





গান্ধীধাম সমুঞ্জোপকূলের অত্যন্ত নিকটবত্তাঁ বলিয়া এখান- 
ফার ধুলিসমাচ্ছন্ন প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ বিশেষ ক্ষতিকর । কাজেই 
এখানকার আবহাওয়াকে অনুকূল করিবার টদ্দেশ্যো ১৯৫০ 
সনের এপ্রিল মাসে বৃক্ষরোপণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হয়। ১৯৫০-এর এপ্রিল হুইতে ডিসেম্বর এই কয় মাসের 


মধ্যে রাস্তার পাশে চার হাজার গাছ লাগানো হয় এবং 
বিভিন্ন স্থানে ৬৪০০ ফুট দীর্ঘ বাত্যানিরোবক বেড়া নির্মিত 
হয়। - 

গান্ধীধামের বাসিন্দাদের ছুপ্ধ এবং সর, মাখন, দধি, 
ইত্যাদি ছুষ্জজাত ভ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্ত 
১৯৫০-এর অক্টোবরে ২০টি গরু লইয়া একটি গোশালা খোল! - 
হয়। 

বর্তমানে ুপ্ধবতী গাভীর সংখ্যা বাড়িয়া হইয়াছে ২৮টি 
এবং পাচটি মহিষও রাখা হইয়াছে। রোজ সকালে এবং 
বিকালে পাচটার সময় শহরের বাড়ী বাড়ী নিয়মিত ভাবে দুধ 
পাঠানো হয়। ছুধের সের আট আনা । 

পচা সার-_আদিপুর এবং সর্দধারগঞ্জের সমণ্ত আবর্জনা 
ও বিষ্ঠা সারে পরিণত করিবার টদ্ধেষ্যে গর্ভে সঞ্চয় কর! 
হয় এবং তাহা শঙ্তক্ষেত্রের উর্ধবরতানৃদ্ধির জন্ত ব্যবহৃত 
হয়। 


স্পা TS oa DC টিটি | 





গান্ধীধামের ফ্যা্টরিসমূহে প্রস্তুত গৃহনির্শ্মাগের 
উপকরণবাহী উটের গাড়ী 


শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান_ বর্তমানে নিম্নলিখিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান- 
সমূহে কাজ চলিতেছে । 
১। কিগুরগার্টেন স্ুল__ভর্ি হইয়াছে ২৪ জন 
২। ছইটি প্রাথমিক বিষ্ভালয়__ভর্তি হইয়াছে ২২৯ জন 

ভর্তির প্রত = & ৯১ - 

৩। মাধ্যমিক স্থূল_ ভি হইয়াছে ১০২ | 

এই বিদ্ভালয়গুলি পরিচালনার বর্তমান মাসিক বায় প্রায় 
৩,৩০০ টাকা । নারী এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে রাষ্ট্র 
ভাষায় পরীক্ষাদানের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্ত হিন্দীর 
ক্লাসও নিয়মিত ভাবে হইতেছে। 

ওভারসিয়ারী প্রভৃতি স্বতিমূলক শিক্ষা দিবার জন্ত একটি 
শিক্ষাকে খোল! হইয়াছে এবং ফিটারের কাজ, কাঠের কাজ 
প্রভৃতি শিক্ষাদান নিয়মিত তাবে সুরু হইবারও আর বেশী দেরি 


চৈত্র 


কচ্ছদেশের উদ্বাস্ত-নগর গান্ধীধাম 


৫৩৫ 





মাই। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্্রের ছাত্রের| যাহাতে গবর্ণষেন্টের 
নিকট হইতে ভ্রলপানি ও টাকা কর্জ পাইতে পারে সে 
চেষ্টাও চলিতেছে । 





আদিপুর কারখানা অঞ্চলে একটি করাতের কল 


নারীশাল1_উদ্বান্ত ভ্রীলোকদ্দিগকে হাতের কাজ এবং 
হিন্দী ভাষা শিক্ষাদান এই ছুই উদ্ধেশ্যে 'নারীশালা” খোলা 
হইয়াছে । ইতিমধোই ৩০ জন নারী হিন্দী ক্লাসে যোগদান 
এ. করিয়াছেন। 
চিকিৎসালয়-_একজন উপাধিপ্রাপ্ত এবং বহছদশাঁ 
চিকিৎসকের তত্বাবধানে একটি উন্নত ধরণের আরোগাশালা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি মাতৃমঙ্গল 
বিভাগও আছে। এই চিকিৎসালয়ের রোগীর সংখ্যা গড়পড়ত! 
সপ্তাহে ৯৫০ জন, ইহার মাসিক ব্যয় ১৭৫০২ । উত্তম ব্যবশ্থা- 
যুক্ত একটি রোগবিপ্া-গবেষণাগারও স্থাপিত হইয়াছে-_ 
একজন এম-বি, বি-এস উপাধিধারী চিকিৎসক ইহার 
তত্বাবধায়ক। 
বিবিধ জনকল্যাণমূলক কর্ণ্মপ্রচেষ্ঠা £__সাধারণভাবে কচ্ছ 
প্রদেশে এবং বিশেষভাবে গান্ধীধামে যে-সকল বাস্তত্যাগীর 
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাদের জীবিকার সংস্থান 
করিয়া দিবার উদ্দেষ্যে মৈত্রীমগুল নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । টদ্বান্তদের বেকার-সমস্তার সমাধান এই সঙ্বের 
_ যুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও গান্ধীধামের নাগরিকদের মধ্যে যাহাতে 
সামাজিক দায়িত্ববোধ জন্মিতে পারে সেইজন্ত এই সঙ্ব বিবিধ 


কল্যাণকর্ট্ের জন্ুষ্ঠান করিয়া থাকেম। শহরে খেলাধূলার 
জন্য একটি ক্লাবও গড়িয়া উঠিয়াছে। কলোনির অধিবাসীদের 
মধ্যে ইহার সভ্য-সংখ্যা প্রচুর । ধর্শপ্রাণ হিন্দুর চিরস্তন 
সংস্কারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! কলোনিতে ছুইটি মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে সমুক্রোপকৃলস্থ বিস্তীর্ণ পতিত 
জমিতে উদ্বান্ত করপোরেশনের কর্মীর্ন্দের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং 


সরকারের আংশিক অর্থাহুকূল্যে যুগোপযোগী যাবতীয় ব্যবস্থা- 


সমন্বিত যে শহর গড়িয়া উঠিতেছে তাহার ভবিষাৎ খুব উদ্্বল। 
ইহার নিকটবর্তী কাগুল! বন্দরটির যেরূপ উন্নতিসাধন হইতেছে 
তাহাতে এই অঞ্চলটি যে অদূর ভবিষ্যতে শিল্পে-বাণিজ্ধো খদ্ধ 
হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই__কাজেই গান্ধীধামও যে 
একদিন ভারতরাষ্ট্রের একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পি 
হইবে তাহা সুনিশ্চিত। 





কাগুল! বন্দরের নিকটবত্তী একটি দৃশ্য 


গান্ধীধাম একদিকে যেমন সিন্ধুর বান্তহারাদের স্থায়ীভাবে 
আশ্রয় দিয়াছে, অন্ত দিকে তাহাদের জীবিকা অর্জনের নূতন 
নুতন পথও খুলিয়া দিয়াছে। পূর্ববঙ্গের উদ্ধাত্তদদের সমস্তার 
সমাধানের পক্ষেও গান্ধীধামের প্রতিষ্ঠাতাদের অনুস্থত পদ্থা 
বিশেষভাবে সহায়ক হইতে পারে। ইহাদের জন্ত গান্ধীধামের 
অনুরূপ আদর্শ উদ্বাপ্ত-নগরের প্রতিষ্ঠা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে 
সরকার, দেশবাসী এবং উদ্বাত্ব-কম্মী সকলেরই গভীর ভাবে 
চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ কর! উচিত। 
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আমেরিকার কৃষির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস. 


ইীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


আমাদের দেশের বহু ব্যক্তি নানা টদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে 
গিয়াছেন এবং এখনও যাইতেছেন। কিন্তু তাহাদের দ্বারা 
বিভিন্ন 3েশের শন্ত, গাছপালা! ইত্যাদি কি পরিমাণে আমাদের 
দেশে আনীত এবং প্রচলিত হইয়াছে তাহার কোন সঠিক 
বিবরণ আছে কিন! জানি না। গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে 
এইরূপ ভাবে আনীত এবং প্রচলিত কোন গাছপালা দেখি নাই 
বা! উহাদের কথা শুনি নাই। তবে “কচুরীপানার" ইতিহাস 
জানি। নিঞ্জের জীবনে ইহার আবির্ভাব এবং ইহার দ্বার! 
দেশের ক্ষতি ও অনিষ্টের পরিমাণ দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি। 


লুসার্ণ ঘাস 


আমেরিকার কৃষি এবং গাছপালার ইতিহাস বিচিত্র ; 
প্রধানতঃ বেসরকারী ব্যক্তি, পর্যটক, বিদেশী, উপনিবেশবাসি- 
গণ প্রভৃতির দ্বারা তথাকার অধিকাংশ গাছপাল! প্রথমে 
আনীত এবং প্রচলিত হইয়াছে । আমেরিকার কৃষির প্রথম 
অবস্থাকে ভারত ও ইউরোপের কৃষির সংমিশ্রণ বল! যাইতে 
পারে। গত ৩০০ বৎসরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দানে ও 
সাহায্যেই আমেরিকা কৃষি এবং বৃক্ষসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছে। 
এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে না যে, বর্তমানে 
তথাকার প্রত্যেক প্রধান শস্তই বিদেশ হইতে আনীত। 
উপনিবেশবাসিগণ তাহাদের বসতি স্থাপনের সময় নিজ নিজ 
দেশ হইতে নানাবিধ গাছপালা আনিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত 
জাহাজের নাবিকগণ, ধর্প্রচারকগণ, বৈদেশিক বাণিজাৃন্ 


ও প্রতিনিধিগণ এবং বৃক্ষ-আবিদ্ধারকগণ বহু দেশের বহু 
রকমের বীন্ধ, গাছপাল! ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আমেরিকায় , 
প্রবর্তন করেন। প্রথমে তথাকার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন 
রকমের মাটি, আবহাওয়া! এবং লোকের প্রয়োজন অনুসারে 
উহাদের অতি সাধারণভাবে পরীক্ষা কর! হইয়াছিল । পরীক্ষা 
কালে কত ভুল-ভ্ৰান্তি ঘটিয়াছিল। পরে সুচিন্তিত প্রণালীতে 
পরীক্ষা আরম্ভ কর! হয়। ইহার ফলে বহু দেশের বহু রকমের 
গাছপালা বর্তমানে “আমেরিকাবাসী” হইয়া পড়িয়াছে। 
বাস্তবিক আমেরিকায় পৃথিবীর নানাস্থানের গাছপালা এবং 
শস্তাদির এইরূপ সংমিশ্রণ দ্বারা খুবই সফলতা! অর্জিত হইয়াছে। 
ইহার ফলে বর্তঘানে আমেরিকায় ১২৫ নিখর্ব টাকার কুষি- 
জাত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে 
আমেরিকাবাসীদেরই থাড সম্বন্ধে প্রাচুর্য সর্বাপেক্ষা অধিক 
এবং অন্তান্ত দেশে খাস্তসরবরাহ ও বিশেষজ্ঞের উপদেশ- 
দান সম্বন্ধে আমেরিকা! সর্বাপেক্ষা অধিক সমর্থ। এই ভাবেই 


আমেরিকা অন্ভান্ত দেশ হইতে আনীত বৃক্ষের প্রতিদান ৫ 


দিতেছে। 


১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্ধ হইতেই আমেরিকায় নূতন নূতন বৃক্ষের প্রবর্তন 
সম্বন্ধে তদানীস্তন ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন 


করেন। ১,৮৫,০০০ রকমের গাছপালা সংগ্রহ করা হয়। 
ইহাদের মধ্যে শতকর! ৮০টি বর্তমান সময়ে খুবই পরিচিত | 
এখনও বহু রকমের গাছ, শশ্ত ইত্যাদির পরীক্ষা চলিতেছে । 
বিদেশী শন্তের মধো সয়াবীন, আল্ফাল্ফা এবং লেস্পিডিজা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়! হইতে সয়াবীন 
আসিয়াছিল। বর্তমানে সয়াবীনের যে সকল “ছ্ধাতি'র চাষ 
হইতেছে, ২০ বংসর পুর্বে কুষি-বিভাগের দুইজন কর্ম্মচারী 
উহাদের বীজ প্রথম আনয়ন করেন । এই উদ্দেশ্যে তাহাদের 
ছুই বসরের অভিযানের জগ্ত ৫০,০০০ ডলার ব্যয় ভ্ইয়াছিল। 
কিন্তু এই অথব্যস্থ সার্ক হইয়াছে। বর্তমান সময়ে আমে- 


রিকায় সয়্াবীন সম্পকাঁ় যে নূতন ক্ৃষিশিজ গড়িয়া উঠিয়াছে ঘি 


তাহার মূল্য এক নিখর্ধ ডলারের উপর। কেবলমাত্র এই 
একটি ফসলের দ্বারাই আমেরিকায় গাছপালা, শশ্য প্রভৃতি 
সম্পকাঁয় বিবিধ পরীক্ষণের যাবতীয় বায় বহু গুণে উল হইয়া 
গিয়াছে । সয়াবীন কেবল যে মান্য ও পশুদের খান্ত 
হিসাবে, মার্গারিন প্রস্ততে, ময়দায়, কোন দ্রব্য কড়া বা মচ মচে 
করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, ইহা! প্ল্যাস্টিক্‌, সাবান, 
পেন্ট, রবার প্রভৃতি প্রত্ততেও প্রয়োজন। আল্ফাল্ফাও 
একটি প্রসিদ্ধ শন্ব | ইহার আর একটি নাম লুসার্ণ। প্রথমে ইহা 





চৈত্র 


যদিও ইহার প্রথম প্রবর্তনের পর পঞ্চাশ 
বংসরের মধ্যে ইহার চাষ এক কোটি 
কুণ় লক্ষ একর জমিতে বিস্তৃতিলাভ 
করিয়াছিল। কিন্ধ এক প্রকার রোগের 
দ্বারা ইহার খুবই ক্ষতি হইত । কৃষি- 
বিভাগের বিশেষজগণ রোগপ্রতিরোধকারী 
শ্রেণীর অহ্থসন্ধানে পশ্চিম চীন, উত্তর- 
ভারত, উত্তর-পূর্ব ইরাণ, তৃকীস্থান 
প্রভৃতি অঞ্চলে গমন করিলেন। এই 
সকল অঞ্চলে বহু কাল হইতে বছ 
প্রকারের আ'ল্ফাল্ফার চাষ হইতেছিল। 
তাহার! অনেক রকমের আল্ফাল্ফার 
বীক্ষ সংগ্রহ করিলেন বিশেষজ্ঞগণের 
বহু বৎসরের পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে 
বর্তমানে সুপরিচিত “রেঞ্তার' নামক 
আল্ফাল্ফ! আবিদ্কত হইয়াছিল। ইহা 
খশ্ব-গবাদির একটি উত্তম খাত । ইহা 
শীত ও রোগ প্রতিরোধ করিতে পারে। 
১৯৩০ সালের মাঝামাঝি উত্তর তুরস্ক 
হইতে আর একরকমের নূতন শ্রেণী 
আমদানী করা হইয়াছিল। ইহার একটি 
গাছ জমিতে বেশ খানিকটা জায়গ| 
জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়ে; মাটির নীচেয় 
হইতে নূতন নূতন গাছ জন্মে। এই 
শ্রেণীর গাছও উত্তম পণ্ড খাত । 


দক্ষিণ মিলসিসিপি উপত্যকাবাপী 
কৃষকদিগের নিকট লেস্‌ পিডিজা অতি 
প্রয়োজনীয় শন্ত। ইহাও বিভিন্ন 
প্রকারের । ইহ! এক বৎসরের ফসল । 
সাধারণ লেস্পিডিজ1 এবং কোরিয়ান 
লেম্পিডিজ! মাটির উতৎকর্ষসাধনে 
অতুলনীয় । ইহাদের প্রবর্তনের ফলে ছুই 
কোটি একর জমির চাষের ব্যাপারে 
যুগান্তর ঘটয়াছে; উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ 
করা যাইতে পারে খে, কোরিয়ান লেস্পিডিজার প্রবর্তনের 
৩০ বংসর পরে, ইহার দ্বারা দক্ষিণ মিসিসিপি উপত্যকাবাসী 
ক্কষকগণের বাধিক আয় ১২০ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হুইয়াছে। 

আজ পর্য্যন্ত কেহই জানে না ঠিক কি ভাবে “সাধারণ 
লেস্পিডিঞ্া” এশিয়া হইতে আমেরিকায় প্রবর্তিত হইয়াছিল। 
অনুমান হয়, ইহা! এক শত বৎসরের পুর্ব্বে আমেরিকায় প্রথম 
গিয়াছিল। কোরিয়ান লেস্পিডিজার প্রবর্তন খুবই আশ্চর্ধ্য- 
জনক। কোরিয়া! হইতে অর্ধ আউন্স বীন্ধ আনয়ন. করিয়! 
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ক্লোভার ঘাস 


ইহার প্রাথমিক পরীক্ষা! আরম্ভ হয়। বর্তমানে ইহার চাষ 


চার কোটি একর জমিতে বিস্তৃতিলাড করিয়াছে । 

সকল শস্তই এশিয়া! হইতে যায় নাই । “ল্যাডিনো রোভার” 
ইটালী হইতে এবং “্রবেরী” ফ্রান্স হইতে গিয়াছিল। ওয়াশিং- 
টন কমলালেবুর আদি নিবাস ত্রেজিল। নানা প্রকারের 
দইয়ের উৎপত্তি-স্থান অষ্ট্রেলিয়া । 

তিন শত বৎসরেরও অধিককাল পুর্বে ইউরোপ হইতে 
যখন মাগ্ধষ আমেরিকায় বাস করিতে আসে তখন হইতেই 
মন! গাছপালার প্ৰবৰ্তন হয়। নিক্বেদের ও পত্তদ্বের থান্ডের 








ইহা ছাড়া তাহাদের দেশের গম, সাই যব, খই বির 
| ছিল। ভারতবাসীর নিকট হইতে তাহার! কেবল ভুট্টা পায় 
নাই মিষ্টি আলু, টোম্যাটো, লাউ-কুমড়া জাতীয় শস্য, তরমুজ, 
সীম, মটর, আঙুর, জাম, চীনাবাদাম, তামাক, তুলা প্রভৃতির 
. জবন্ভও তাহারা ভারতীয়দের নিকট খনী। গম প্রধান শশ্তরূপেই 
 পরিগবিত হইয়াছিল । তাহার পর ছিল রাই ও যবের স্থান। 
তি ভারতীয় কষি-প্রণালী অন্থসারে ভুট্টার চাষ হইত । প্রধানত: 
শুকর এবং অস্থাদি পশুর খাদ্যের জন্তই ভুট্টা ব্যবহৃত হইত। 
_: উপনিবেশবাসিগণ নানাবিধ ফলেরও আমদানী করিয়া- 
ছিলেন। স্থানীয় .বনজঙ্গল হইতেও বিবিধ ফলের গাছ 
ংগ্রহ করিয়! াহার! তাহাদের উন্নতিদাধন করিয়াছিলেন। 
__ প্রথম অবস্থায় বীজ হইতেই ফলের চারা উৎপাদন করা হইত। 
পরে ‘কলম’ প্রস্তুত আরম্ত হয়, এই উদ্দেস্টে সর্বপ্রথম ব্যবসার 
হিসাবে যে সকল নার্শারি স্থাপিত হয় তাহাদের মধ্যে উই- 
লিয়ম প্রিন্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “লিনিয়ান্‌ বোটানিক্‌ গার্ডেন” 
ম। ১৭৭১ সালে তিনি ২৪টি আপেল, ৯টি এপ্রিকট, 
চেরী, ১২টি নেকটারিন, ২৯টি গীচ, ৪২টি পিয়ার এবং 
কুলজাতীয় ফলের “কলম” বিক্রয়ের জঙ্ত বিজ্ঞাপন দিয়া- 
লেন । ইহাদের মধ্যে তিনটি আপেলের কলম “আমেরিকা- 
বাসী” ছিল। অক্ঠান্ত ফলের উৎপত্িস্থান--ইউরোপ । 
বর্তমানের প্রধান সজী সাদা আলু দক্ষিণ আমেরিকা 
হইতে আসিয়াছিল। প্রথমতঃ ইহা নিজেদের ব্যবহারের জন্ত 
উৎপাদিত হইত ; ১৮০০ সালের পর বিক্রয়ের জন্ত ইহার চাষ 
আরম্ভ হইয়াছিল। অন্তান্ত সঙ্জীর প্রবর্তন এবং চাষের 
তহাসও এইরূপ । অর্থাৎ, প্রথমতঃ নিজেদের খান্তের জন্ঠ 
দর চাষ হইত। যানবাহনের অসুবিধা, বিক্রয়ের 
গের অভাব এবং শাকসজীর পচনশীলতা প্রভৃতিই 
অধিক পরিমাণে চাষের অন্তরায় ছিল । 
প্রথম অবস্থায় শোভাবর্ধনকারী গাছপালার প্রতি কাহারও 
বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ইহা ছাড়া ক্যিক্ষেত্রে, সজী-বাগানে, 
ণ্য সারাদিন, পরিশ্রমের পর গাহপালার সৌন্দর্য্যববদ্ধির 
তি মনোযোগ দিবার অবগরও ছিল না| রবিবার বিশ্রামের 
বি ন বলিয়াই গণ্য হইত। সচ্ছল অবস্থার অন্ত ধাহাদের অল্প 
_ অবসর ছিল তাঁহার! ফুলের বাগান তৈরি করায় কিকিং মনো- 
যোগ দিয়াছিলেন। ইহার ফলে ফুলের বাগানের প্রবর্তন 
 হুইয়াছিল।. 
বিদ্রোহের পর যখন সামাজিক এবং বাণিজ্যিক জীবনের 
_ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এবং যাযাবর জীবন স্থায়ী জনসমাজে 





















পতিত হইয়াছিল, তখন হইতেই ব্যবসায় হিসাবে কৃষির, 


রি স্থচনা | তদ্রত্রেদীর কৃষকের ( gentlemen farmers ) IL 


বি যে পরই বলা খা পায় দকল একার শহর মিটি 5 
শ্রেণীর পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকে সাধারণের আগহ 


প্রবর্তন এইরূপ ভাবেই ঘটিয়াছে। 


তাহাদের চেষ্টাতেই বর্ধিত হয়। অচিরে কবির উ্নতির 
প্রতি অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছিল। 





১৭৯২ খীষ্ঠাব্দে নিউ ইয়র্কের কষি, ফলা এবং শিল্পী” 


সম্প্রদায়ের উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠান ( Society for the 7১:০৮ 
motion of Agriculture, Art and Manufaturers ) 
তথাকার ব্যবসায়ী-প্রতিানকে অনুরোধ করেন যে, স্থানীয় 
বন্দর হইতে যে সকল জাহাজ যাইবে তাহাদের নায়ক- 
গণকে যেন বিভিন্ন দেশের অধিবাসিদের প্রধান প্রধান খাড- 
শন্তের এক কোয়ার্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্ত 
উপদেশ দেওয়া হয় । যদিও গম, যব, রাই, জই, ভুট্টা প্রভৃতি 


শস্ত সেই সময়ে আমেরিকায় উৎপাদিত হইতেছিল, তথাপি 


বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত এই সকল শস্তের বীজ সংগ্রহের জন্তও 
অনুরোধ করা হইয়াছিল । কারণ বিভিন্ন স্থানের সংগৃহীত 
এই সকল শস্তের বীন্গ পরীক্ষার ফলে উৎকষ্তর শ্রেণীর শন্ত 

উদ্ভাবিত হইতে পারে এবং ইহার দ্বারা সুফলও পাওয়! গিয়া- 
ছিল। আকম্মিক ভাবে সংগৃহীত সাদা আশযুক্ত গমের 


মাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে। 

কৃষির উন্নতিসাধনে সরকারী প্রচেষ্টা প্রথমে তত প্রবল 
ছিল না; সাধারণতঃ ইহা ব্যক্তিগত সমন্ধ! হিসাবে গণ্য হইত VL 
ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্র যখন সংখ্যায় বর্ধিত হইতে লাগিল এবং 
অধিকতর পরিমাণে উৎকৃষ্ঠতর শত্তাদির চাহিদ! বাড়িতে লাগিল 


তখনই কৃষির উন্নতির প্রতি সরকারী কর্মচারীগণের মনোষোগ রে 


ইহার প্রয়োজনীয়তা! স্তাহারা উপলদ্ধি 
১৮২৭ টাকে প্রেসিডেন্ট জন কুইনপি 


আকধিত হইল। 
করিতে লাগিলেন । 


এডাম্স তাহার বৈদেশিক প্রতিনিবিগণকে এইরূপ নির্দেশ দেন 


যে, তাহারা যেন ছুত্রাপ্য গাছের চারা এবং বীক্গ সংগ্রহ 
করিয়া ওয়াশিংটনে পাঠান । ইহার পর ১৮৩৯ জালে 
কংগ্রেস কৃষির উন্নতিসাধনের জন্য প্রথম অথ মঞ্চুর করেন । 
‘পেটেন্ট আশিসকে” বীজ সংগ্রহ ও বিতরণের জন এবং 


নানাবিধ তথ্যসংগ্রহের জন্ত ১০০০ ডলার দেওয়া হয়। 


এইরূপ সামান্ত প্রচেষ্টা হইতে ১৮৬২ সালে কৃষি সম্পর্কীয় 
কার্যকলাপ এবং সমস্তা এত অধিক বর্ধিত হইয়াছিল খে, 
সেই বৎসর সরকারী ক্ষিবিভাগ পৃথক ভাবে স্থাপিত হয়। 
নূতন নুতন গাছপালা এবং শন্ডাদির প্রবর্তনের জন্ত সাধারণের 

আগ্রহ ও চাহিদা ক্রমশ: প্রবলতর হইতে লাশিল। ১৮৯৮ 
সালে কৃষিবিভাগ পৃথক্‌ একটি শাখা খুলিলেন। উহার নাম 
হইল “Foreign Seed and Plant Introduction 


0ি০6"1 এই প্ৰতিষ্ঠান এখনও পরিচালিত হইতেছে, যদিও 





এই শ্রেণীর গম পোকা” »৫৫ 








টা ব্ৰত লাশ | কিছ কিছ পর ৃ 


: ঘটিয়াছে। 
রি বং শদাবীতে ছবির বে উরি সানি হান, তাহার 

ফলে বহু নূতন নূতন সমস্তা এবং নূতন নূতন গাছপালার 

চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়াছে। কেবল যে নূতন নূতন 
গাছের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা বাড়িয়াছে তাহা নহে, 
বর্তমানে যে সকল গাছপালা, শন্তাদির চাষ হইতেছে বনে 
জঙ্গলে তাহাদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে প্রননসন্বন্ধীয 
( genetic) যে সকল ‘জাতি’ আছে, সেই সকল জাতের 
| প্রয়োজন হুইয়াছে। ইহাদের প্রবর্তনের ফলে 
: ব্যাধি, কীট-পতঙ্গের আক্রমণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে 
উদ্ধৃত বহু সমস্তার সমাধান সম্ভব হইবে। বর্তমানে কৃষির 
 উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে যে কত দিক হইতে গবেষণা চলিতেছে 
তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ' কৃষিসম্পকীযি সকল 
বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে। 

১৯৪৮ সালে “Division of Plaut Exploration and 
Introduction” নামক প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত পরিমাণ অথ 
| এই অর্থের সাহায্যে “জাতীয় সমবায় পরিকল্পনা” 
শর । উক্ত পরিকল্পনা অন্থপারে গাছপালা সংগ্রহ, 
পরীক্ষা, উহাদের মূল্য ও সংখ্যা নিণয়, রক্ষণ প্রভৃতির 
হইতেছে। এই পরিকল্পনার সুত্রপাত হইতে নূতন 
[লা সংগ্রহের জলন্ত পাঁচটি অভিযান আর্জেন্টিনা, 
খিল, _ গোৱাটিমালা, ভারতবর্ষ, মেক্সিকো, তুরস্ক এবং 
ডা কুয়েতে পাঠানো হইয়াছে । ইহার ফলে ১২০০০ রকমের 
_ নুতন গাছপালা সংগৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের মধ্যে বিভিন্ন 

টি বিভিন অবস্থায় ২০০০ রকমের গাছপালা লইয়া পরীক্ষা 























রিং শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী নানাবিধ গাছপালা 
ৃ টিভি ও পরীক্ষা চলিতেছে । : পেন্সিল্ভেনিয়াতে 
0 পাইরেধ মের” চাষ সফল হুইতে পারে, কিন্ত জমির মুল্য, 
১ শ্রমিকের পারিশ্রমিকের হার প্রভৃতি এত অধিক যে, জাপান 
_ এবং আফ্রিকার কেনিয়া কলোনীতে পরীক্ষণের খরচের সহিত 

যোগিত|{ করা সম্ভব হুইবে না। কোন কোন আশযুক্ত 
সহিত চাষ করা যাইতে পারে; শ্রমিকের 
শ ছাড়াইবার খরচ ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান অপেক্ষ! 








অষ্টাদশ শতাকীতে কফি-কাৰ্খোর, উপযোগ পশ্ুরিশের নু 
উপযুক্ত 

খান্ের অভাবই প্রধান অন্তরায় ছিল। যাহা হউক, টিযোধি, 
গ্রাস, ক্লোভার প্রভৃতির প্রচলনের দ্বারা এই অভাব রত র্‌ 
আমার এক জন ইংরেজ বন্ধু বহু দিন যাবৎ কলিকাতা 5) 


কমলে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। 


ছিলেন। কলিকাতার নিকটবর্ভা মধ্যমগ্রামে প্রায় এক শত 
বিধা জমিতে তাহার ঘর, বাড়ী কষিক্ষেত্র ছিল। পরে তিনি 
বাঙ্গালোরে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ ক্রযিক্ষেত্র স্থাপন করেন। 
তিনি সাংবাদিকও ছিলেন। বর্তমানে তিনি ভারতবর্ধ ত্যাগ 
করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্ত অধ্রেলিয়ায় গিয়াছেন। 
সেখানেও তিনি কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন । তিনি ভারতবর্ষ ২ 
হুইতে যাইবার সময় নানাবিধ গাছপালা, বান লইয়া i 
গিয়াছেন। ইহার ফলে তাহার দ্বারাই হয় ত অধ্রেলিয়ার 
নুতন নুতন গাছপালা! প্রবৰ্ঠিত হইবে। আমর! কষিপ্রধা 
দেশের অধিবাসী বলিয়া গর্ব করি। কিন্তু আমাদের মং 
কয়জনের কৃষির প্রতি এইরূপ অন্বরাগ ও আগ্রহ ত 
অনেকেই ত পৃথিবীর নানাস্থান পর্ধ্যটন করিয়াছেন, 
স্থানের বিবিধ গাছপালা দেখিয়াছেন কিন্ত কয়জন 
প্রবর্তনের জন্ত থাকার গাছপালা, বীক্জ সঙ্গে আনিয়াছে 
উচ্চতর কৃষিশিক্ষার জন্ত সরকারী ব্যয়ে বছ 
কর্মচারীকে বিদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং 
হইতেছে। ইহাদের মধ্যে লেখকের উক্ত ইংরেজ বন্ধুর । 
কয় জন প্রত্যাবর্তনের সময় গাছপালা, বীৰ ইত্যাদি সঙ্গে 
আনিয়াছেন জানিতে কৌতুহল হয়। 
আচার্য্য প্রফুল্লচন্র আমাদের এই ওঁদাসীন্কের নং কৃষি, 
শিক্ষার নিমিত্ত বিদেশে ছাজপ্রেরণ অনাবস্কক মনে করিত 
এবং ইহার জন্য যে অর্থব্যয় হইয়াছে বা হইত তাহাকে 
দেবায় ন ধর্মীয়” বলিতেন। 
দেশ এখন স্বাধীন। সুতরাং কৃষির. উতিগাথনে এত, 
দিনের জীর্ণ পরিকল্পনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া দেশের উপ 
নৃতন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণে আর. কোন অন্তরায় দাই। 
আমেরিকার অনুকরণে আমরা আমাদের দেশের না 
অনেক পরিকল্পনা এহণ করিতে পারি ।* 





















® Farmers’ Digest প্রকাশিত “Te World is 
Nursery” নামক প্রবন্ধ হইতে তথ্যাদি গৃহীত । ৰ 


 উগোপিকামোহন ক কাবযতীথ 





নি টিকা বত অতিলনুর নামক গ্রামে কাথায়ন 
রন দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে হ্য় সপ্তদশ 
_: লতাব্দীর শেষভাগে রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার প্রপিতামহ রদুরাষ স্কায়রত্ব হাওড়া, জেলার প্রতাপপুর 
খাম হইতে আসিয়া! মজিলপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। তখন 
উক্ত থাম নিবিড় জঙ্গলে আবৃত ছিল এবং গঙ্গা ক্ষীণধারায় 
 প্রবহমানা ছিলেন। রামনারায়ণের পিতামহ রূপরাম তর্ক- 
বাশ ও পিতা কৃফরাম বিষ্াবা্ীশ। ক্ৃঞ্রামের জীবনবস্তাস্ত 

+ ম কিছুই জানা যায় না। তবে ইহ! অবিনস্বাদিত যে, 






















- জমিদার কেশব রায়চৌধুরীর গৃহে সভাপঙ্ডিত ছিলেন। তিনি 
| প্রায় শত বৎসর জীবিত ছিলেন। 
: রামনারায়ণ কৈশোরে মব্যঙ্তায় শিক্ষা করিবার প্রশ্নাসে 
পে গমন করেন ও তৎকালীন বাংলার শিক্ষাকেন্দ্র নবদ্বীপ 
ব্‌ লয় হইতে: নব্যঙ্ঠায়, নব্যস্থৃতি ও ব্যাকরণে বিশেষ 
তি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তৎকালীন 
পর চোলের ছাতর-বিবরমীতে তাহার নাম পাওয়া যায় | 





শ্গাসমীপত্রবণৈ কবর্্ণা * * ব্যালেখি পুস্তক পঠনেক- 
আরামনারায়ণ দেবশশ্ণা। শক ১৬৩৫। + * নত্বা 
|; শিবং নবদ্বীপে পঠন্যায়ং লিলেখি * *।” 
ত্যদর্পণ নামক অলংকার গ্রস্থের একটি পুথি তিনি এ সময়ে 
লন “নবদ্বীপ মধ্যেহসৌ এসো বিলিখিত ময়া ।” 
হ হইতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, রামনারায়ণ 
& করিয়া নব্যন্যায়ে বিশেষ বুযুৎপন্ন হইয়া- 
তি | নবদ্বীপ শিক্ষাকে হইতেই “তর্কপঞ্চানন* 
প্রাপ্ত হইয়া তৎকালীন বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
রূপে বিখ্যাত, হইয়াছিলেন। বিখ্যাত এঁতিহাসিক 
ধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ বিডাভুমণ তাহার History 











j minence since the ne. of Raghunath 
“During recent. times the ee were 
: ne senior logicians of Bengal: 
: 1)  Hariram  Siddhantaratna- (17 0.) 
2) Ram. Narayan Tarka penchanan CS nnd 
(3)  Buno Ramnath 07 DJ) 
Y Krishnakanta, Vidyavagis (las AB) 
06) এ টু (1780 AD.) 





দি দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত পাটদহ নামক স্থানের . 


n 79০ নামক অসথপম এনে এই ত্য সুপ্রতিষ্ঠিত 


প্রবাদ আছে ভাহার নবদ্বীপ: সে পাটদহে 
কেশব রায়চৌধুরীর গৃহে কোনও এক দিগ বিজয়ী পঙ্িত € 
আসিয়া ভাগবতের কুট বিচারে প্রবৃত্ত হইবার অন্য প্রত্ছিন্ধী 
পণ্ডিত আহ্বান করেন। রামনারায়ণের পিতা ক্ৃঞ্রাম 
তখন সভাপত্ডিত। কেশব রার়চৌধুরীর উৎসাহে ও বিশেষ 
অনুরোধে এবং নিজে বার্ধক্যবশতঃ অসম হওয়ায় কৃতী 
পুত্র রামনারায়ণকে নবদ্বীপ হইতে, আনিবার উদ্চোগ করেন। 
রামনারায়ণ নবদ্বীপ হইতে ১৬ বাহকের তাগ্কামে করিয়া 
পাটদহে আসিয়া উপস্থিত হন। পুর্ব্ে সমস্ত ঘটনা জানিয়া, 


আসিবার সময় পথিমধ্যে ভাগবতের গ্লোকসমূহের দ্বর্থুলক 


ব্যাখ্যা রচনা করিয়া লইয়া আসেন ও তাহার সাহায্যে উক্ত 
পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করেন । তখন তাহার বয়স ১৭1১৮ 
বৎসর, এই অল্প বয়সে উক্ত পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া! দক্ষিণ 
অঞ্চলে বিরাট-বরখে একাধিপত্য, ভট্টাচার্য, উপাধি ও বহু 


. বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। আক তাহার বংশধরগণের মধ্যে 


ভাগবতের উক্ত দ্যরথযূলক রচনা ‘তুলভাগবত’ নামে পরিচিত । এ 

কিন্ত হুংখের বিষয় পুধিধানি আজও পাওয়া যায় নাই। ke 
পাঠান্তে রামনারায়ণ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন 

শান্তালোচনার জন্য একটি টোল স্থাপন করেন। 


করিয়া 
সেই সময়ে 


উক্ত মজিলপুর গ্রামে প্রায় ২৪:২৫টি টোল ছিল ও তত্রস্থ 


পণ্ডিতগণের অসাধারণ শাত্রজ্ঞানের প্রভাবে উহা দ্বিতীয় 
নবদ্বীপ’ রূপে পরিচিত ছিল। রামনারায়ণের মৃত্যুর কয়েক 
বৎসর পরে (১৮১৫ খ্রীঃ অঃ) একটি মন্দিরগাতে খোদিত 
লিপি হইতে উক্ত গ্রামের তৎকালীন সাংস্কৃতিক অবস্থার 
কতকটা আভাস পাওয়া যায়। লিপিটির কিয়দংশ উদ্ধত হুইল : 
“খিদৈস্ছা ৈর্দবগৃতৈরদুলপুর.. ” ইত্যাদি ব্রাহ্মণ, শাত্রাভ্যাস- 
রত ছাত্ররমূহে ও দেবালয়ের প্রাচুর্য্যে গ্রামটি ছিল ভরপুর । 
এখনও কয়েকটি ভগ্ন ম নিদর্শন পাওয়া যায়। রাম- 
নারায়ণের সমসামরিক উক্ত গ্রামের কয়েকঙ্জন পঞ্চিতের নাম 
নিয়ে উদ্ধত করিলাম £ দু 

১। রাজারাম বাচস্পতি 

২। রামেশ্বর ন্যায়বাদীশ ( ১৭২০ এ: অঃ ) রি 

৩! রামকৃষ্ণ ন্যায়বাদীশ | | 

৪1 অফোব্যারাম তর্কবাষীশ 

৫1 মধুরেশ ন্যায়ালঙ্কার 

রামনারায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠ কী্ঠি_'কায়িকাৰলি’ নামক 







"একখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ব্যাকরণ । এই অমূল্য গ্রন্থখানিক 
প্রতি ছজে বিশেষ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। পুস্তফটি 











ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা । মশানজোড় ; প্রধান বাঁধের স্থান 





তিলপাড়া সেচর্বাধের খালের জলপ্রবেশ-মুখ 
[ চিজগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজজে 








জাছে। শুনা যায়, সেই সময়ে তিনি উক্ত ব্যাকরণের জন্য 
স্বদেশে ও বিদেশে বিশেষ খ্যাতিলাত করিয়াছিলেন । উক্ত 
পুথিটি মন্দিলপুরনিবাসী শ্রদ্ধেয় প্রীকুন্মকুষার ভটটাচার্ধ্যের 
নিকট দেখিয়াছি । এখানে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান 
করিতেছি £ প্রাচীন পুথি আকারে ৬৪ পাতায় সম্পূর্ণ। 
= প্রতি পৃষ্ঠায় ৬1৭ পৎক্তি। লিপি অস্পষ্ট ও মাঝে মাঝে 








তারপাঁ করিতেছেন--- টু 
“সিদ্ধিণং পুরুতার্থাণাং জানবিভা পা রে 
 নারায়ণং নমক্ত্য ক্রিয়তে কারিকাবলিঃ ॥ 
পুর্ববতন্ত্রাণি সংলোচা প্রয়োগাহুপলক্ষ্য চ। 
_ স্পষ্ঠবংক্ষেপসারোক্তযা পগ্ভেনেয়ং ময়োচ্যতে ॥” 
উপসংহারে লেখক নিজ পরিচয় দিয়াছেন-_ 
. শঅজনিধরশি মধ্যে বিশ্ববিভ্রাস্তকীর্তিঃ 
কবিকূলতিলকঃ রীক্ফ্রামোহস্ত সুনোঃ 







ক়্গন্ত 1” 


ভৌম, দ্বিতীয় রামপ্রসাদ বিগ্কালংকার, তৃতীয় 





দ্বিতীয় পুত্র রাম প্রসাদ পিতার স্তায় ক্কতী ছিলেন | তিনি উক্ত 
কারিকাবলি’ ব্যাকরণের একটি গীকা রচনা করেন। প্রারস্তে 
তিনি লিখিয়াছেন £ 

05 পপ্রণম্য জানকীকাস্তং পৰ্দিধানশদনিহহং 

ব্যাখ্যান্তে শব্ধকূটার্থনি পিত্রোক্তান্‌ কারিকাবলেঃ 1 

এ এ গিকাট সম্পূর্ণ পুথি আকারে পাওয়া পিয়াছে। তি 

অত্যন্ত অস্পষ্ট । রামপ্রদাদ পিআোক্ত 'পুরবস্ত্াণিঃ 

ব্যাখ্যা করিতেছেন *পূর্বেষাং ঈিলিনব বর 
প্রভৃতীনাৎ তন্্রাণি ব্যাকরণানি সম্যগালোচ্য” ইত্যাদি । 

অর্থাৎ রাষনারায়ণ পাণিনি, অমরসিংহ ও সর্ববর্ম প্রভৃতি 

বৈয়াকরণদিগের এস্থসমূহ আলোচন! করিয়া “কারিকাবলি” 

রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ কনিষ্ঠ ভাতার 





















 প্রারস্তে লেখক ইঠরপ্রণাষাদি উর যখা্খ বিষয়ের 


হবিরতিমগচ্ছ উদিত প্রত্যয়ানাৎ রিটন, ইতি ক্তঃ 


'»-মহালক্ী, স্থসমা, অন্বতগতি, 
কণিকা! নান্দীযুখী, বনকোকিলক ইত্যাদি। 


ণের চার পুজ ও এক কহা হিল। প্রথম বান্- 


" অৰোধ্যারাম বিজ্ঞাবাঞীপ ও. কনিষ্ঠ রামরাম তর্কালংকার। ৃ 
চীকা প্রণয়ন করেন। অলংকার-বৈচিত্রো ও অর্থের 


আসন, সহিত পরে অযোধ্যাধামে পির ীলক্মণ উর একটি 
লাই বি বিগ্রহ আনয়ন করেন। 
সংস্কৃত ছন্দে ব্যাকরণের বর বাধ্য বিষয়গুলি সুল্যকাৰে সন্গিবি | 


উক্ত বিগ্রহ আজও তাহার নিজ রর 
গণের বাস্তভিটার বর্তমান আছেন । 0 

রামনারায়ণের আর একটি কীর্তি-_নাগরষোগ মহাকাব্য 1 
অতি জীর্ণাবস্থায় পুথিটি অতাপি বর্ডমান |: সপ্তুসর্গাত্বক হু 
মহা'কাব্যটি কবিপ্রতি ভার অপুর্ব নিদর্শন প্রথম পগে ভূপতি- 
বৰ্ণন তাহার কাব্যসাধনার পুর্ণতম অভিব্যক্তি । দ্বিতীয়, 
তৃতীর, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গে যথাক্রমে প্রভাতবর্ণন, বিরহ- 
বর্ণন, বসস্তবর্ণন, মবগয়াবণন ও বৈরাগ্যোৎপ্ধিবর্ণন | কবিত্ব 
শক্তির দিক হইতে কালিদাসোত্তর যুগের যে-কোন কবির 



















করিয়াছেন । সেইজন tae নামকরণ কি 
নিদর্শনে বসন্তবর্ণনং নাম চতুখসর্গ:”। 


যমক, একক্ষরাপাদ প্রভৃতি যোঞ্জন। ক 


প্রহরণচাতুর্যোর পরিচয় দিয়াছেন। 

ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গে কবি আর এক বৈশিং 
দিয়াছেন। উহার প্রতিটি শ্লোক বিভিন্নপ্রকার ছন্দে 
তন্মধ্যে কয়েকটি অধ্যাত বিচিত্রপ্রকার ছন্দের উল্লে 
মণিমালা, চ' 


রামনারায়ণ গঙ্গা$কং নামে একটি, গা 


শ্লোক কয়টি অঙুপম সৌন্দর্থো ভূষিত 
'ক্লামনারায়ণের এক ছাত্রের নাম পাওয়া যায়-- : 
চক্রবত্তী । তাহার সহিত  রামনারায়প ব 
দেন। তাহার বংশধরগণ আজও মজিলপুর না 
আছেন। 5 

নৈয়াধিকপ্রবর রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন 
একাধারে দার্শনিক, কবি, বৈফাকরণ ও থার্ড বধ 
ছুই শত বংসর পূর্বে আবিভুতি হইয়া তৎকা 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থা এ 
ছিলেন ও নব্যন্তায়ের বিবর্তনে অন্ধতম নিকিতা নি 
অস্ুর ৪৮ ইঃ | 





তিব্বতের শিক্ষার্যবস্থা ও ছোটদের আমোদ-প্রমোদ 


শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় 


তিব্বতে শিশুদিগের হাতে খড়ি নুরু হয় পাচ-ছয় বৎসর 
বয়সে ৷ বর্ণমালা শিখিবার পর বানান শিক্ষার পালা । দ্বিতীয় 
ধাপে আরম্ভ হয় কঠিন বানান শিক্ষা । 

বর্ণমালা শিখিবার পর হইতেই নুরু হয় হাতের লেখার 
পাল । প্রথমে শিখান হয় বড় বড় হরফে বর্ণমালা লেখা । 





0:১৬ -১০৬ 
তিব্বতের সাধারণ স্কুল 
ক্রমশঃ ছোট ছোট অক্ষর লিখিতে শিখান হয়, লেখা আরম্ত 
হয় কাঠের শ্রেটে বাশের কলমের সাহায্যে । হাত পাকিলে 
লিখিতে দেওয়া! হয় কাগজ্ধে। কোন কোন স্কুলে দুই-তিন 
বৎসর কেবলমাত্র লিখিতেই শিখান হয়। সকাল হইতে 
সন্ধ্যা পর্যাস্ত হাতের লেখাই চলিতেছে । তিব্বতে হাতের 
লেখার উপরই নজর দেওয়! হয় বেশী । মুক্তার মত ঝকৃঝকে 
ও সুন্দর গড়নের অক্ষরগুলি না হওয়! পর্ধাস্ত হাতের লেখার 
পালা চলে । লেখার ফাকে ফাকে চলে অঙ্ক শিক্ষা ও পড়া। 
মুখস্থ করাই পড়ার প্রথম ও প্রধান ধাপ। সাত-আট বংসরের 
তিব্বতী বালকবালিকা অর্থ না বুঝিয়াই বড় বড় ভোজ, 
মহাজনবাধী ও বিখ্যাত গ্রস্থের অংশবিশেষ অনায়াসে মুখস্থ 
বলিয়! যাইতে পারে। চল্লিশ বৎসর পুর্ববে বাংলার পল্লীর 
পাঠশালাতেও হাতের লেখা সুরু হইত কলাপাতায় বড় বড় 
হরফে । তারপর লেখা শিখান হইত তালপাতায় ও শ্লেটে, 
এবং সকলের শেষে কাগজে লিখিতে দেওয়া হইত। তখন 
ফলম ছিল হয় খাগের নয় হাস বা ময়ুরের পালকের । নিবের 
কলম পাওয়া যাইত অনেক বড় হইলে। তখনকার পাঠশালায় 


মুখস্থের পালাও ছিল । তিব্বতের মত উচ্চরবে সমস্বরে পড়াও 
ছিল। বিশেষ করিয়া নামতা পড়া ত ছিল কোরাস্‌ গানের 
তালিমের মত। তিব্বতী ছেলেমেয়েদের মুখস্থ করিবার শক্তি 
অসাধারগ। 

অঙ্কশাপ্রে তিব্বতী বালকবালিকা! বড় কীচা। হিমালয় 
পাহাড়ের বেদীর ভাগ স্থানেই পাহাড়ীগণ 
অঙ্কে ওস্তাদ হইতে পারে না দেখিয়াছি । 

ছেলেকে না মারিয়া লেখাপড়া 
শিখান যায় ইহা! তিব্বতী শিক্ষক বিশ্বাস 
করিতে রাজী নহেন। 

তিব্বতে সকল বালকবালিকাকেই 
যে একই বিদ্যা শিখিতে হয় তাহা! নহে। 
বর্ণপরিচয় প্রভৃতি হইলেই ঠিক হয়__ 
ছেলে ধর্ম্মশিক্ষায় জীবন কাটাইবে, কিংবা 
সাংসারিক বিড শিখিবে। যে লামা 
হইবে, শিক্ষার আরস্তেই তাহার শিখা 
রাখিয়া মাথা কামাইয়া দেওয়া হয়। 
লামার নিকট তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। 
লামা শিক্ষক তাহাকে নুতন ধর্ম্মনাম 
দেন। এই নামাকরণের সময় যে 
শিখাটুকু মাথায় ছিল তাহাও কামাইয়! 
ফেলিয়া সন্ত্যাপীর মত পরিষ্কার ভাবে 
মস্তক মুগুন করা হয়। তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হয় 
“গোক্ষাতে”__অর্থাৎ মঠে বা বিহারে। বিহারের শিক্ষায় 
বুদ্ধিকে জাগানো! ও মন তৈয়ারি করা একই সঙ্গে চলে। তের- 
চৌদ্দ বৎসরের বালকের জ্বীবন যেভাবে গঠিত হুইয়া উঠে 
তাহা বান্তবিকই আশ্চৰ্য্যজনক । 

যে সব ছেলে লামা হইবে বলিয়া শিক্ষা আরম্ভ করে 
তাহারা সকলেই যে শেষ পর্য্যন্ত জীবনে পুরোহিত বা লাম! 
হয় তাহা নহে। অনেকে এই পথ ছাড়িয়া সংসার-গৃহস্থালীও 
করিতে যায়। 

যাহার! সংসারে থাকিবে তাহারা যায় সাধারণ স্কুলে । 
তথায় পড়া, লেখা, সাধারণ অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া হয়। 

যাহার! গবর্ণমেণ্ট চাকরীতে চুকিবে তাহার! যায় এক 
বিশেষ ক্কুলে। এই সকল ছাত্রকে গবর্ণমেণ্টের ফিনাব্দ 
আপিসে “পি-কাঙ্গ”-এ থাকিয়া হিসাব ও চিঠিপত্র লিখিতে 
শিক্ষা করিতে হয়। এই সব ছাত্রের মধ্যে ধনী ও লামা 
ছুই-ই থাকে। তিব্বতে সরকারী কর্ণ্মচারীর মধ্যে কিছু থাকে 
লামা, এবং বাকী সব অলামা। লামার মধ্যে যাহারা 
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সরকারী চাকরী করিতে চাহেন তাহাদিগকেও লামার এক 
বিশেষ স্কুলে শিক্ষালাভ করিতে হয়। এই সকল শিক্ষার্থী 
বালক বা যুবক লামা যে সব সময়ে বিহারে বা মঠে থাকিয়াই 
চাকরীর শিক্ষা লাভ করেন তাহা মহে; অনেকে বাড়ীতে 
খাকিয়াও বিদ্যালয়ে যান। 

তিব্বত গবর্ণমেণ্টের চিঠিপত্র লিখিতে 
শিক্ষা করা তত সহজ নহে ; কারণ 
ধাহার নিকট চিঠি যাইবে তাহার 
পদ্মর্ধ্যাদা অস্থুনারে চিঠির বয়ান হুইবে । 
সম্মান প্রদর্শনের উপায়ও বিচিত্র । যেমন 
বিদ্বান ব্যক্তিকে “জ্ঞানসাগর” বলিয়া 
উল্লেখ করিয়া সম্মান দেখাইতে হইবে । 
চিঠির বয়ান শিবাইবার জন্ত বই আছে। 
উহার নাম “ঈক্-কুর্-স্কাম্‌শা” | ফিনান্দ 
আপিসের স্কুলের পরীক্ষা বংসরে ছুই 
বার হয়_গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে । 
ভাল ছাআদ্দিগকে পারিতোধিকও দেওয়া 
হয়। পরীক্ষার মানও ক্রমশঃই কঠিন 
হইতেছে। 

পল্লীর স্কুলে ছেলেমেয়ের! সাধারণতঃ 
ছয়-সাত বংসর বয়স হইতে পনর-যোল 
বংসর বয়স পর্যন্ত পড়াশুনা করে। 
ছেলের! গুরুগৃহেই থাকে । গুরুর সংসারের কাজ্কর্শ্মে 
সাহায্য করিয়া তাহার বিনিময়ে শিক্ষালাভ করে। মেয়েরাও 
গুরুগৃহে থাকে। চা পরিবেশন বা সংসারের অষ্তান্ত মেয়েলি 
কাছে তাহার! সাহায্য করে। সাধারণতঃ অনাত্ীয় শিক্ষকের 
বাড়ী থাকিতে ছাত্রীর! পছন্দ করে না। 

কোন কোন ছেলে গ্রামের স্কুলের বিদ্যা শেষ করিয়া 
লাস, গ্যাংচি, শীগাতশী প্রভৃতি শহরের স্কুলে গিয়া শিক্ষা 
লাভ করে। এরূপ ছাজের সংখ্যা খুবই কম। কারণ 
আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা না করিতে 
পারিলে শহরের বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠান যায় না। 

সরকারী চাকুরীতে ঢুকিবার জল্ভ লাসাতে দুইটি গবর্ণমেন্ট 
স্কুল আছে, একটি “তসি-লাপ-ট্রা” স্কুল। এখানে যে সব 
লাম! সরকারী চাকুরীতে চুকিতে চান তাহার! শিক্ষালাভ 
কফরেন। অপরটি ”ৎসি-ক্যঙ্গ”। উহ! ফিনাব্দ আপিসের 
অধীন। এই স্কুল ধাহারা লামা নহেন ঠাহাদেরই জঙ্ত । 

সাধারণতঃ অর্থশালী জমীদারগণই তাহাদের নিজ নিজ্ক 
এলাকায় স্কুল খুলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সাধারণ স্কুল নাই। 

বড়লোকের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান হয় না। 
বাড়ীতেই গৃহশিক্ষক রাখিয়া লেখাপড়া শিখান হয়। বাড়ীর 
বি চাকর ও নিকটস্থ নিজ প্রজাদের ছেজেমেয়েদেরও শিক্ষা 
ই শিক্ষকের নিকট হইতে পারে। ঢাক্ষরেঘ ছেলে ও 
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মনিবের ছেলে একই ঘরে বসিয়া একই সময়ে লেখাপড়া 
করে, কিন্তু ভিন্ন আসনে দূরে বসে। 

বৌদ্ধ বিহারে নিয়শিক্ষার পরেও উচ্চন্তরের শিক্ষা দেওয়া! 
হয়। উহা অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথা অনুযায়ী । এক 
একজন অধ্যাপক এক এক বিষয়ে আজীবন অধ্যাপন! করিয়া 








স্কুলের ছাত্রগণ কাঠের শ্লেটে হাতের লেখা লিখিয়া দেখাইতেছে 


থাকেন। কোন কোন বিষয়ে বিদ্যা শেষ করিতে পনর- 
বিশ বংসরও লাগে । আমাদের দেশে যতটা বিদ্যা হইলে 
পিএইচ ডি উপাধি দেওয়া হয় তিব্বতে ঠিক সেই সুরের বিস্ভাও 
শিক্ষাদানের ও উপাধি দিবার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রেরা 
বিহারের বিদ্যা শেষ করিয়াই যে ক্ষান্ত হয় তাহা নহে। 
অনেকে মৃত পর্ধাস্ত জানচর্চা করে। 

কোন কোন কৌদ্ধবিহারে প্রায় দুই-তিন হাক্জার ছাজও 
থাকে । এক-একটি বিহারের মোট জনসংখ্যা কম নহে, 
দ্রেপুং বিহারে ৭৭০০, সের! বিহারে থাকেন ৫৫০০, এবং 


গ্যাম্‌ডেন্‌ বিহারে ৩৩০০ জন লামা | বৌদ্ধ বিহারের শিক্ষার ' 


বিশেষত্ব এই যে, শিশুকালেই জীবনটাকে এমন ভাবে 
তৈয়ারি কর! হয়, এবং চিন্তার মোড় ফিরাইয়া আত্মজ্ঞান 
জাগাইয়! দেওয়া হয় যাহাতে ভবিষ্বাং জীবনে সে সকল 
প্রকার বাধাবিদ্থের সহিত যুঝিয়! জয়ী হইতে পারে এবং 
জীবনটাও হয় তাহার শাস্তি ও আনন্দে ভরপুর | | 

এক-একটি বিহারে স্তিন-চারিটি কলেজ আছে। দ্রেপুং 
বিহারে নেপালীদিগের জন্য একটি বিশেষ কলেজ আছে। 
তন্তরশিক্ষার জন্যও আর একটি কলেজ আছে। এই তান্ত্রিক 
ফলেজেই বন্রতৈরবের মূর্ঠি প্রতিষ্ঠিত । প্রতোকটি কলেজে 


বিষয় হিসাবে শিক্ষা দিবার জন্য বিভিন্ন বিভাগ আছে ।- 


ছাত্রদিগের কুতি) অনুযায়ী বিষয়ে তাহার! শিক্ষালাভ 
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ফরে। অবসর সময়ে ছাত্রদিগকে জল বহিয়া আনা, কাপড় 
সেলাই কর! ইত্যাদি নিজেদের কাজ দলবাধিয়| নিজ হাতেই 
করিতে হয়। বিহার হইতে কোথাও যাইতে হইলে কেবল- 
মাজ অধাক্ষের অনুমতি ললে চলে না, নিজ্ব অধ্যাপকের 
অন্থমতিও লইতে হয়। প্রতি বিহারেই সংলগ্ন ফলের বাগান 
অথবা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ আছে। অধ্যাপকগণ কখনও কখনও 
তথায় অধ্যাপনা করিয়া থাকেন । ছাতআগণ হয়তে! উন্মুক্ত 
স্থানে পাঠাভ্যাস অথবা বিতর্ক-সভ1! করিয়া থাকে। প্রতি 
বিহারেই বড় পাঠাগার আছে । 





বরফের উপর তিব্বতী নৃত্য 


. চিজ্াঞ্তন, পুস্তক-যদ্ৰণ এবং অনাপ্রকার চারুশিল্পের কাজও 
কোনও কোনও বিহারে হয়। 

লামাগণ বিহারের অভ্যন্তরে পুলিশের কাজও করেন। 

প্রতি বিহারের জন্য জমিঞ্জমা আছে। জমি হইতেই 
প্রধান জায়। রষকগণ বিহারের প্রজা হিসাবে ওঁ সকল জমি 
চাষ করে। 

তিব্বতের বৌদ্ধবিহারগুলিতে চরম সত্য উপলব্ধির জন্য 
স্ব স্ব মত অনুযায়ী পথ অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই 
আছে। আন্তিক বা নান্তিক হুক অথবা বৌদ্ধমতের যে- 
কোনও সম্প্রদায়ের সাধকই হউক, চাপ দিয়া কাহারও মত 
পরিবর্তন করিবার রেওয়াঞ্জ তথায় নাই । 

ভ্রেপুং বিহারে চীনগ্রীতি ও ইউরোপবিদ্বেষ আছে। এই 
স্থানের অধিকাংশ লামা চীনঅধিকুত পূর্ব-তিব্বত হইতে 
আপিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাহাদের চীনগ্রীতি প্রবল। 
বর্তমান সময়ে তিব্বত গবর্ণমেন্টের উপর ভ্রেপুং, পের! ও 
গ্যান্ডেন্‌ বিহারের প্রভাবও বড় কম নহে। 

তিব্বতী ছেলেমেয়ের] এখনও বিদেশী কোন খেলাই 


শিখে মাই। দেশের খেলাধূলা লইয়াই তাহারা এখনও 
মাতিয়া আছে। কুত্তি, দূরে প্রস্তর নিক্ষেপ, লক্ষাস্থলে পাথর 
ফেলা, লাফানো, উচ্ে লক্ষন, দুরে লাফা ইয়া! পড়া এই সব হয় 
সাধারণতঃ শ্রীক্মকালে। তিব্বতে একবার বিচিত্র কুত্তি 
দ্রেখিলাম । ছুই জন পালোয়ানই ঘোড়ায় চড়িল। উভয়ের 
শরীরই তেল মাখান। ঘোড়ায় বসিয়া বসিয়াই কুস্তি সুরু 
হইল। আমাদের দেশে মাটিতে কুস্তির চেয়ে ইহা! কঠিন 
বলিয়া মনে হইল, কারণ অপর পক্ষকে পরাস্ত করিবার প্যাচ 
শুধু হাতের সাহায্যে থাটাইতে হইবে, পায়ের সাহায্য পাওয়া 
যায় না। এদিকে ঘোডডাকেও সামলাইতে হইবে। তাহার 
উপর আছে তেলমাখান শরীর । 

খালি পায়ে দৌড়, ঘোড়ায় দৌড় আছেই। শিশুদের এক 
প্রিয় খেল! হইতেছে হাতের উপর ভর দিয়া মাথা নিচু করিয়া! 
উপরে প1 তুলিয়! বেশী সময় থাকিবার প্রতিযোগিতা করা । 

“বাঘ ভেড়া” ও “নেকড়ে ভেড়া” প্রভৃতি খেলা হয় 
বাহিরে । আর ঘরের ভিতরে হয় পুতুল খেল! । মাটির 
পুতুল তৈরি করা হয়। বাঙালী পল্লীর মেয়ের মত তিব্বতী 
মেয়েরাও পুতুল তৈরি করিয়া! সংসার সাজ্াইয়া খেল! করে। 
পথেঘাটে সর্বত্রই দেখিয়াছি শিশুর! 'টিকি' খেল! খুব পছন্দ 
করে। একটি ছোট হালকা বলকে পায়ের জাঘাতে বেশী সময় 
উঁচুতে রাখার প্রতিযোগিতাই এই খেলা । মেয়েরা এই খেল! 
থুব পছন্দ করে। 

আমোদের সময় ছাড়াও কাজের ফাকে ফাকে গান চলে 
ছোট-বড় সকলের মুখে যুখে। শিশুর! হয়ত পুনঃ পুনঃ একই 
গান গাহিতেছে, তাহাতে ক্লান্তি নাই। 


ছোটরা দেশের নাটকের নাচ বা 'ঘুরনা” নাচ খুব নকল 


করে। ছুরস্ত শীতে চারিদিক যখন বরফে ঢাকা তখনও 
ছোটরা বাহিরের নাচ বন্ধ করে না। বরফের উপর ্ফুর্ঠির 
সহিত নাচ চলে। এই নৃতারত শিশুদিগের মধ্যে কাহারও 
কাহারও গায়ের জাম! এত ছেঁড়া যে তুষার গায়ের চামড়ার 
উপরেই পড়ে, তথাপি নাচ চলে তাখৈ তাখৈ। 

বড়দের নাটকের নকলও ছোটরা করিয়া থাকে। 
তিব্বতের নাটকের বিষয় সাধারণতঃ হয় ভারতবর্ষ বা 
চীনের বড় বড় রাজ্বারাজড়াঁ বা! ধর্ম্মবীরের জীবনী আশ্রয় 
করিয়া । তিব্বতে বেড়াইবার সময় প্রাচীন বাংল! ও ভারতের 
কুষ্টির অভিযানের প্রমাণ দেখিয়া নিজেকে যেমন গৌরবান্িত 
মনে করিয়াছি, তেমনি বর্তমান বাংলার জন্ত দীর্ঘনিংশ্বাসও 
ফেলিয়াছি। j 
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_ ওটম-ৰোমার আপন দেশে _ 


- শী অমলেন্দু সেন 


_ আন থেকে প্রায় এগার বছর আগে ভারা কয়েক জন 
{ বৈজ্ঞানিক নি£সন্দিগ্চভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, 
পরমাণুকে চূর্ণ করলে যে বিপুল শক্তির উদ্ভব হয়, তা করলা, 
পেট্রল, বিছ্বাৎ কিংবা ডিনামাইটের চেয়ে বহু সহস্র গুণ 
বেশী। সেই থেকে আন পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্রে 
এ বিষয়ে অক্লান্ত গবেষণা চলে আসছে । আজ এ বিষয়ে 
কান্ত চলছে সে দেশের বিভিন্ন স্থানে বার শ’রও বেশী 
প্রতিষ্ঠানে । এর মধ্যে আছে কলেনের ছোট ছোট ল্যাবরেটরী 
থেকে সুরু করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা পর্য্যন্ত । 

এই কান্দে আমেরিকা এগার বছরে খরচ . করেছে 
৩৫০ কোটি ডলার, আত্মকালকার হিসাবে যার মূল্য প্রায় 
১৬৬২! কোটি টাকা । ১৯৪৬ সন থেকে প্রতি বংসর গড়ে 
৫০ কোটি ডলার এর পিছনে খরচ করা! হচ্ছে। এই কাজে 
হান্ধার হান্ধার লোক খাটছে। এদের কাজ হ’ল মারণাস্ত্র 
নিৰ্ম্মাণ, তেন্দক্ষিয় রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন এবং পরমাণুর 


"১ শক্তিকে শিল্প, কৃষি, চিকিৎসা, জীববিগ্ঠা, রসায়ন ও পদাখবিদ্ঞা- 


ঘটিত কি কি কাজে লাগালো! যেতে পারে, সে সম্বন্ধে গবেষণা 
করাঁ। 

সমস্ত, প্রচেষ্টাটির উপর কর্তৃত্ব করেন সরকারী একট 
ঘপ্তর__এটমিক এনাঞ্জি কমিশন (সংক্ষেপে এ-ই-সি )1.১৯৪৭ 
সনের গোড়াতেই এঁরা সামরিক- কর্তৃপক্ষের হাত, থেকে 
পরমাণুশক্তিসংক্রান্ত সকল কাজের 'ভার নিয়ে নেন. এবং 
সমস্ত ব্যাপারটাকে ঢেলে সাজতে সুক্ট, করেন] এক গৃহ: 
নির্মাণের কান্বেই এর! ৭০ কোটি ডলার খরচ. করেছেন । 
তা দিয়ে প্রকাও প্রকাও কুড়িটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে; 
এর কোন কোনটিতে ১৫০০০ লোক কাজ করে। এ-ই-সি 
নিজে কোনও গবেষণা! করে না, বেশীর ভাগ কাজই করানো 
হয় বেসরকারী কারখানা ব| কলেজের ল্যাবরেটরী ইত্যাদির 
সঙ্গে চুক্তি করে। আমেরিকার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক 
প্রতিষ্ঠান এঁদের কাজ করেন।. ক্যানসার, থাইরয়েড -গ্ল্যাও 
ইত্যাদির উপর পরমাণুশক্তির ক্রিয়া পরীক্ষা করানে| হচ্ছে 
অনেকগুলি হাসপাতালে । এর জন্য প্রায় ১১০৪ ব্কম- 
তেজক্ফ্িয় পদার্থ আর ১৫০ রকম তেজক্ছিযু পদার্থ ঘটিত দ্রব্য 
নিয়মিতভাবে প্রস্তুত, করে শত শত গবেষণাগারে বিতরণ 
করা হচ্ছে। আমেরিকার বাইরেও বাইশটি দেশে গবেষণার 
উদ্দেষ্যে এগুলি পাঠানো হয়ে থাকে । 


/ 


এলিনয় প্রদেশের আর্গোন শহরে একটি ছাতীয় গবেষণা- 


গার স্থাপিত হায়ছে। এর পরিচালদা ফর্রেন শিকা্পো 


বিশ্ববিতালয়। এর সঙ্গে সহযোগিত| ক্রেন অন্যুন ত্রিশটি 
বিশ্ববিদ্যালয়, বিষ্তায়তন এবং গবেষণাগার । আর্গোনে 
নানারকমের গবেষণার ব্যবস্থা, বিশেষতঃ পরমাণু চুর্ণ করবার 
আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আছে। আর আছে একটি বাগান, 
যেখানে সমন্ত গাছ এবং ফলকে তেজক্ষিম্ন করে নেওয়া. 
হয়েছে । মাহুষের এ বাগানের ফল খাওয়া বারণ, কিন্ত 
উড়িদ এবং এন্তান্ জীবদেহের উপরে এর প্রয়োগফল পরীক্ষা. 
করা চলছে। 


নিউইয়র্কের কাছে ক্ৰকহাভেন শহরে এ-ই-সি লা 
স্থাপিত জাতীয় গবেষণাগারের কাজেও আশপাশের সমস্ত 
বিশ্ববিষ্তালয় সাহায্য করছেন । এখানে পরমাণু চূর্ণ করবার 
একটি যন্ত্র তৈরি হচ্ছে, যাতে তিন শঃ কোটি ভোণ্ট তাড়িত 
শক্তি উৎপন্ন কর! যাবে । :টেনেসী প্রদেশের ওক-রিজ' 
শহরের জাতীয় গবেষণাগারে প্রধানত; তেজন্ফরে়্ পদার্থ 
উৎপাদন করা হয় এবং সে বিষয়ে গবেষণাও চলে । এর বাড়ীট 
চার-তলা-_এক-মাইল লম্বা আর-তিন শ’ হাত চওড়া ৷ এর ছু’ 
হাজার বিঘা; জমিতে-আরও ছোট ছোট ৭০টি বাড়ীতে কাজ 
চলে, ৪9০০ জন কমা সেখানে খাটে .। 

.অন্থান্ঠ, রড়-বড়-বীক্ষগ-কেন্দ্রের মধ্যে এইগুলির নাম করা 
যেতে.পারে)--আইওয়া প্রদেশের আমেস শহরের ধাতৃতত্ব 
বিষয়ক গবেষণাগার ;. ‘নিউ মেক্সিকোর লস্-আলামোস 
শহরের. মারণান্ত্রসম্পর্কিত গবেষ্ণাকেন্্র ; বার্কলে শহরে 
কালিফোশিয়া বিশ্ববিালয়ে- তেজোবিকীরণ বিষয়ক বীক্ষণা- 
গার ১-এবং নিউইয়র্কের রচেষ্টার শৃহরে চিকিৎসা ও জীব- 
বিদায় পরমাণুশক্তির ব্যবহার সন্বন্ধে গরেষণাগার | - 

- অসামরিক: উদ্দেষ্যে ধরমাগুণক্তিকে নিয়োগ করবার পথও 


যে এ-ই-সি'র বৈজ্ঞানিকর1 না খুঁজছেন, এমন নয়। কিন্ত 


তাদের প্রয়াস চলছে বেশীর ভাগই মারণীন্্ নির্শ্মাণে। 
পরমাণুশক্তি নিয়ন্ত্রণের ভ্রন্য কোনও উপযুক্ত আন্তর্জাতিক 
ব্যবস্থা হচ্ছে না বলেই আণবিক গবেষণ! এই পথ অবলম্বন 


করেছে। 


১৯৪৮: “সনের মে- মাসে প্রশান্ত মহাসাগরে এনিওয়েটক 
প্রবালবলফে তিনটি উন্নত ধরণের এটম বোমা পরীক্ষা করা 
হয়. | তার প্র এ ছু’ বৎসরে এই মারণাস্ত্রটিকে এতটা মারাত্মক 


করে তোলা. হয়েছে যে, হিরোলিয়ায় রা নাগাসাকিতে যে 


রোমা ফেলা হয়েছিল, শত] এর কাছে- নিতান্তই প্রাথমিক 
একটা! আবিষ্কার মাত্র। 
এটম বোখাতর নামা অংশ আমেরিকার ভিন্ন ভিত দার 


৫৪৬ 





তৈরি হয়। তারপর হিসাবযত নির্দিঈট সযয়ে একটা কেন্দ্রীয় 
কারখানায় এনে বোযাটাকে গড়ে তোল! হয়। কি নযুনায় 
গড়া হবে, তা ঠিক করে দেওয়া! হয় লস্-আলামোসের 
পবেষণাকেন্ত্র থেকে । 

নিউ মেক্সিকোর ' জনবিরল বন্ধুর প্রান্তে ৭৫০০ ফুট 
উচু একটি পাহাড়ের মাথায় প্রায় এগার বর্গমাইল জায়গ! জুড়ে 
লস্-আলামোস গবেষণা কেন্দ্রটি অবস্থিত। এরই কাছাকাছি 
এক মরুভূমিতে ১৯৪৫ সনের জুলাই মাসে প্রথম এটম-বোমা 
ফাটিয়ে পরীক্ষা কর! হয়েছিল । আল্বুকার্ক শহরে এর একটি 
শাখা-বীক্ষণাগার আছে। এই ছু’ জায়গায় প্রায় ৩০০০ 
কম্মা কান্ড করেন, তার অর্ধেকই বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রী এবং 
এধ্রিনীয়ার । 

সব পদার্থের পরমাণুকে ভাঙা যায় ন! । ভাঙবার মত 
পরমাণু পাওয়া যায় প্রধানতঃ প্লটোনিয়াম আর ইউরেনিয়াম 
থেকে । প্রথমটিকে, স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়! যায় না! বটে, 
কিন্ত একে তৈরী করে নেওয়া যায় এবং তা করাও হচ্ছে। 
ইউরেনিয়াম কিছু কিছু পাওয়া যায়- বটে, কিন্ত তার ভাল 
ধাতু-প্রশ্তর (০06) আমেরিকায় খুবই কম আছে । তা আনিয়ে 
নিতে হয় কানাডা এবং বেলন্দিয়ান কঙ্গো 
আমেরিকার কলোরেডো মালভুমিতে যে নিক্ষ্ঠ ধাতু-প্রত্তর 
পাওয়া যায় তাকেও কাজে লাগান হচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে 
খরচ বেশী পড়ে। তাই সারা দেশ জুড়ে প্রতিটি প্রস্তর-স্তরে 
অনুসন্ধান চলছে । ধাতু গালাই- কররার ,কারখানা, খনি, 
তৈলকুপ ইত্যাদির উপরেও দৃষ্টি রাখা হচ্ছে, কারণ সে সব 
জায়গায় গৌণভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ইউরেনিয়াম মিলে 
যাওয়া অসম্ভব নয়। অন্ুংকৃষ্ট ধাতু-প্রস্তর থেকে ইউরেনিয়াম 
বের করে নেওয়ার জন্ত এক কলোরেডেো অঞ্চলেই পাঁচটি 
কারখানা আছে । দেশের নান! জায়গায় প্রতিষ্ঠিত বারটি কলে 
এই ইউরেনিয়াম শোধিত করে নেওয়া হয়? তাকে আরও 
বিশোধিত করবার জ্রন্ভ অতিরিক্ত চৌদ্দটি রসায়নাগার 


প্রবাসী 


থেকে ।. 


১৩৫৭ 


সেখানে ইউরেনিয়ামকে একটা পার্টল বর্ণের চূর্ণে পরিণত 
করা হয়। তার থেকে তৈরী করা হয় একটি পদার্থ, যার 





. শাম দেওয়া হয়েছে “সবুজ লবণ’ । 


এখন মুশকিল এই যে, ইউরেনিয়ামের দুইটি রূপ । একটিকে 
বলা হয় ইউরেনিয়াম--২৩৫, অপরটির নাম ইউরেনিয়াম__ 
২৩৮। শেষেরটিকে ভাঙা যায় না, অথচ যত ইউরেনিয়াম 
পাওয়া যাবে, তার ১৪০ ভাগের ১৩৯ ভাগই এই ইউরেনিয়াম 
২৩৮ । | 

একে আলাদা করতে হলে ‘সবুদ্ধ লবণ’টিকে একেবারে 
বাম্পে পরিণত করে নিয়ে নানারকম প্রক্রিয়া করতে হয় । 
এটা করা! হয় ছু*জায়গায়--ওক-রিজ্জ গবেষণাগারে, আর 


“ রিচল্যাঙ নামক স্থানে । - 


আর এক উপাস্েও ইউর্েনিয়াম__২৩৮কে কাজে লাগানো! 
হয়। মিশ্র ইউরেনিয়ামকে ভেঙে ফেললে তার মধ্যে যে. 
অংশ ইউরেনিয়াম_-২৩৮, তার খানিকট! প্ল,টোনিয়ামে পরি- 
বন্তিত হয়ে যায়, যার পরমাণুকে চূর্ণ করা সম্ভব। এই ধাতু 
থেকে যে তেজ বিকীর্ণ হয় তা এত শক্তিশালী এবং অনিষ্টকর 
যে, এ নিয়ে কাজ করবার সময় সীসা ও সিমেন্টের তৈরী পর্দার 
আড়ালে আত্মরক্ষা করে, চিম্টের সাহায্যে ধরে এবং পেরি- 
ক্কোপ দিয়ে দেখে বৈজ্ঞানিকদের কান্দ চালাতে হয়। যে. 
যন্ত্রে কাজ করা হয় তা এমন বিষাক্ত এবং তেজক্ক্রিয় হয়ে যায় ' 
যে, তাকে মেরামত করবার জন্য পর্য্য্ত ছোয়! যায় না। - 

ওক্‌-রিজ. আর রিচল্যাগ ছাড়া আর একটি, আয়গায় অন্ত 
প্রণালীতে কাজ করবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । সেখানে .“সবৃক্ব 
লবণ?কে বাণ্পে পরিণত না করে ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটের . 
সাহায্যে ইউরেনিয়াম--২৩৮কে আলাদ| কর! হবে। 


যুক্তরাষ্ট্রের ১৫টি প্রদেশের ২৫ জায়গায় ৩০টি কারখানায় 
হাজার হাজার লোক খাটছে শুধু এই. ভঙ্গুর-পরমা গুবিশিষ্ট 
ধাতৃগুলি উৎপাদনের জন্য । কাজেই দেখা যাচ্ছে, মানুষকে 
মারবার জন্যও মান্ষেক় কতই ন! আয়োজন | 
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২ কব্রেছেন, এ কথাও আমরা মানব না। 


> 


এই কথাটাই গর বক্তব্য ছিল । 


জনাৰ্দন রায় সাহিত্যিক 
জলে কানন দাস 


একদা শ্ীগ্সস্ধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রী 


ডি _ তাদের হোষ্টেলের প্রসাধন-কক্ষে এইরূপ আলোচনায় ব্যাপৃত 


ছিল। 


“এতদিনে স্বনামধন্ত জনার্দন রায়ের দর্শন পাওয়া গেল |” . 


“তরুণ সাহিত্যিকদের অভ্যর্থনা করবার সময়ে অধ্যাপক 
বিনয়েন্দুবাবু জনার্দন রায়ের সর্বতোমুখী প্রতিভার কি 
প্রশংসাই না করলেন ! তিনি বললেন যে, জনার্দন রায় 
একাধারে কবি, গল্পলেখক, সমালোচক, নাট্যকার এবং রস- 
সাহিত্যিক |” 

“কিন্ত, ভাই, ওর ভক্তরা যে রবীন্তপ্রভাবমুক্ত বলে 
অনার্দন রায়ের এত প্রশংসা করেন, রবীন্দ্রপ্রভাবের অভাবই 
কি একটা মত্ত গুণ ?” 

ঘন সুদীর্ঘ কেশ বিস্তাস করতে করতে উর্দিলা চৌধুরী 
বললে, “যে লেখকের নিজস্ব প্রতিভ! নেই, সে-ই কেবল 
অন্ধকারে অন্তের অনুকরণ করে 1” 

কমলা মুখে স্ব মাখাতে মাখাতে সত্যেন দতত- আবৃত্তি 
করে বললে, “রবিরথের. ঘোড়ার খুরেও জন্মে যে সব ছন্দ” 

নিভা বললে, “জনার্দন রায়ের সব লেখার মধ্যেই একটা 
নূতনত্ব আছে-_তাই ওর লেখা আমার এত ভাল লাগে ।” 

কমলা একটু দ্বিধা করে বললে, “জনাৰ্দন রায়ের লেখা 
আমারও ভাল লাগে, যদিও একটু “হাই ত্রাউ”। কিন্তু শরং- 
সাহিত্য সম্বন্ধে ওর'মতবাদ আমি মোটেই সমর্থন করতে পারি 
না।” 
. উর্দিলা বললে, *শরৎবাবুর লেখার মধ্যে একটা পপুলার 


এ্াপিল আছে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।, 


কিন্তু যে লেখা কেবল চিপ সেন্টিমেন্টে এ্যাপিল' করে, তা 
পপুলার হলেও উচ্দরের সাহিত্যের আসন পেতে পারে না, 
অবিষ্ঠি এ বিষয়ে মতভেদ, 
নিশ্চয়ই হবে, এবং শরৎবাবু যে শুধু চিপ সেন্টিমেণ্টে এযাপিল 
কিন্তু জনার্দন রায়ের 
প্রকাশভঙ্গী যে অতিশয় মনোজ্ঞ হয়েছিল, আশা করি এ বিষয়ে 
মতভেদ হবে না |” 

গন মনে কমলা বললে, "তা তুমি যাই. বল না ফেন, 
শরৎবাবুর লেখা পড়তে খুব ডাল লাগে ।” 

মুকুরে নিথ্থের প্রতিবিশ্বের দিকে তাকিয়ে উনশিলা উত্তর 
দিলে, “শরৎ চন্দ্রের যুগ কেটে গেছে । নব যুগে নুতন কোনও 
মেসেজ যদি কেউ দিতে পারে. তো. সে জনার্দন রায় ।” 

“তোর কানপাশী জোড়া কোথার গড়িয়েছিল উর্ন্ি ?” 


উৰ্ন্বিল! বোশ্বাইয়ের এক বিখ্যাত কারিগরের নাম করলে। 
কলকাতা ও বোষ্বাইয়ের স্বর্ণকারদের নৈপুণ্য এবং পারি- . 
শ্রমিকের তুলনামূলক সমালোচনা করতে করতে তারা সকলেই 
উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিক জনার্দন রায়কে সেদিনকার মতন 
বিশ্বৃত হ'ল। | 

বিশ্ববিতালয়ের প্রতিষ্ঠান “সাহিত্যচক্রে”র উতোগে আগ্ু- 
তোয হলে বাংল! দেশের তরুণ সাহিত্যিকদের সভা! হয়েছিল; 
তার মধ্যে, সকলের চেয়ে উপভোগ্য হয়েছিল উদীয়মান 
সাহিত্যিক জনার্দন রায়ের বন্তৃতা। সভা ভঙ্গ হবার পর 
ছাত্রীনিবাসে ফিরে এসেও তাই অনেকক্ষণ বরে মেয়েদের মধ্যে 
সেই বিষয়েই আলোচনা চলেছিল । সাহিত্যিকদের রচনা- 
কৌশল থেকে আরম্ত করে তাদের আকৃতি, প্রকৃতি, পেশা, 
নেশা, এমন কি, তাদের ব্যক্তিগত: স্বভাবচরিত্র পর্ধ্যস্ত সেই 
আলোচনার অঙ্গ থেকে বাদ যায় নি। 

. উর্মিলা চৌধুরী ইংরেন্ধী সাহিত্য ক্লাসের ছাত্রী এবং 
“সাহিত্যচন্রেপ্র একজন উৎসাহী কন্দা | সভাভঙ্গের পরে 
বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগতদের চা ও মিষ্টিসহযোগে তৃপ্ত করবার 
ভার পড়েছিল তার উপর। দেখা গেল যে, সাহিত্যিক 
জনাৰ্দন রায় প্রবীণ অধ্যাপকবৃন্দের প্রশংসাবাক্য বা সাহিত্য- 
রলিক ছাঅদের.ুদ্ধ স্ুতিবাদের চেয়ে অধিক সূল্য দিলেন এই 
সুন্দরী আধুনিকার মতামতকে । 

উর্িলা পাঠ্য বই-পড়া ভাল ছাত্রী নয়। ক্লাসের পরীক্ষায় 
কৃতিত্ব দেখাবার জন্তে তার বিশেষ উৎসাহ ছিল না! পড়াশুনা 
তালবাসলেও আমোদ-প্রমোদ বা বেশভৃষা, প্রসাধন, কোনও 
বিষয়েই সে উদাসীন ছিল ন]। . ভার সাহিত্যাহ্রাগ তাকে 
পাঠ্য পুস্তকের পাতার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেয় নি) বরফ 
পাঠ্য পুস্তককে কিঞ্চিৎ অবহেলা করেই ইংরেজী ও বাংলা 
সাহিত্যের নান! বই পড়তে তাকে উদ্ধ্ধ করেছিল । সাহিত্য 
চক্রের সাপ্তাহিক অধিবেশনে তাকে সর্বদাই উপস্থিত থাকতে 
দেখা যেত। সাধারণ অধিবেশনে তারা, চক্রের সভ্যেরা, 
নিশ্েরাই সাহিত্যসম্বন্ধীয় কোনও প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা 
করত। বিশেষ অধিবেশনে পৌরোহিত্য করবার ভ্বপ্ভে তার! 
আমন্ত্রণ করে নিয়ে আদত বাইরে থেকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক- 
দের। এই রকম একট! বিশেষ অধিবেশনেই উর্দ্বিলার সঙ্গে 
জনাৰ্দন রায়ের প্রথম আলাপ হয়েছিল। 

জনাৰ্দন রায় কথাপ্রসক্গে উর্শিলাকে বলেছিল যে, বাঙালী 
লেখকদের মধ্যে আতর পর্ধ্যস্ত কেউ একটা বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
গল্প. বা উপন্যাস লেখেন নি সেইন্বতে তার! সমাদর লাত করে 
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ছেন কেবল বাঙালীর কাছে। বাংলার বাইরে তাদের খ্যাতি 
ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি ; পড়বে ন! কোনও দিন। জনার্দন 
রায়ের এমন একখান! বই লেখবার ইচ্ছা আছে, যার খ্যাতি 
হুবে ভারতবিদিত। যে সমস্তা নবযুগের নরনারীকে বিচলিত 
ফরেছে, তার সমাধানের জন্তে রবীন্দ্রনাথ কি শরৎ চন্দ্রের 
শরণ নিলে চলবে ন1। নব যুগের" বাণী দেশবাসীকে 
শুনাবার ভার গ্রহণ করতে হবে নব যুগেরই কোনও ত্রুণ 
'লেখককে-_অনার্দন রায়ের মুখে এই সব কথা শুনে 
উর্শিলার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, আধুনিক সাহিত্যে নব যুগের 
নুতন বাণী শোনাতে পারে একমাত্র ভনার্দন রায়। বই 
লেখবার আগে সমগ্র ভারত পর্য্যটন করে বিভিন্ন প্রদেশের 
ভাবধারা! ও বিশেষ বিশেষ সমস্তা সঙ্গে পরিচিত হতে চেষ্টা 
করবে, জনার্দন রায় উন্দিলাকে এমন কথাও ভ্বানিয়েছিল। 


/ রর ২ 


গোড়াকার কথাটা এইবার বলে নেওয়া যাক । উ্মিলার বাবা 
বিরাজ চৌধুরী শিবপুর থেকে পাস করে বাংলাদেশে এণ্ডি- 
নিয়ারিং বিভাগে টুকেছিলেন। বয়স ছিল তখন কাঁচ! । দেশ 
দেখবার বাসনা! ছিল প্রবল । তাই.এক দিন খবরের কাগজে 
বিজ্ঞাপন দেখে তিনি অন্ন উপার্জনের এই প্রশস্ত রাজপথ 
পরিত্যাগ করে আফ্রিকার ভ্রঙ্গল কেটে রেললাইন: বসাবার 
কাজ নিয়ে চলে গেলেন. সেখানে যিনি ছিলেন প্রধান 
এপ্রিনিয়ার, কাজে পারদপিতা দেখিয়ে তার সুনন্ররে পড়লেন। 
আফ্রিকার কাঁজ যখন শেষ হ’ল, তখন সেই ইংরেজ এ্রঞ্িনিয়ার 
চৌধুরীকে তার বোস্বাইয়ের কাজের অংশীদার করে নিলেন। 
সেই- থেকে ভাগ্যলক্মী- তার উপর জুপ্রসন্ন। সম্প্রতি তিনি 
বোম্বাই শহরে স্বাধীনভাবে-ব্যবসা করছেন। j 

পাঠ্যারস্থাতেই বিরাজ চৌধুরীর বিবাহ” হয়েছিল । ' তার 
শবশ্তর ছিলেন পুরাতনপন্থী, তাই. প্রবেশিকা পরীক্ষা, উত্তীর্ণ" 
হবার সুযোগ. এবং সুবিধা বিরাজের স্ত্রীর হয় নি, মাইনর 
স্কুলের নীচের-কয়েকটি শ্রেণী অতিক্রম.করেই পাঠ সমাপন 
করতে হয়েছিল । দেশের বাড়ীতে তিনি কর্তা ছিলেন না, 
ভার উপরে ছিলেন অনেক গুরু জন, সুতরাং নিন্রের স্বাধীনতা 
প্রকাশ করবার অবসর হয় নি কোনও দিন । 

বোশ্বাইয়ে এসে বিরাঁজের স্ত্রী দেখলেন যে সমাজে তাকে 
মিশতে হয়, সেখানে অত্যধিক পরিমাণে ইংরেজী ভাষা চলিত।- 
ধনগৌরবে বিরাজ যাদের সমকক্ষ, তাঁর] বাস করেন শহরের 
নুতন অঞ্চলের আধুনিক প্রাসাদোপম” গৃহে । তার! থাকেন 
পাহেবী ধরণে, খান সাহেবী থানা । বিরাতের স্ত্রী বুদ্ধিমতী ।- 
পারিপার্থিকের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তাঁর বিলম্ব হ'ল 
না।-' এমন কি, কয়েক বছরের মধ্যেই সাহেবিয়ানার প্রতি- 
যোগিতার সঙ্গিনীদের অনেককেই তিনি পরাজিত করতে 


uw 


প্রবাসী 
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সক্ষম হলেন। ইংরেজী বিস্তা সম্বন্ধে তার যে ত্রুটি ছিল তার 
পরিশোধন করলেন তিনি ইংরেজী আদব-কায়দা নিজগৃছে 
প্রচলন করে। 
ৃ বৈঠকথানার পরিবর্তে দেখা দিলে সোফা-সেটিতে সজ্ধিত 
ড্রয়িং রুম,/তার গবাক্ষে সুষ্ঠ লেসের পর্দা, দেয়ালে বিলাতী _ 
ছবির নকল ও কোণায় সুবৃহৎ পিয়ানো । বিরাজের স্ত্রী 
বুঝলেন যে, ভার সঙ্গিনীদের সকলেই যখন কীটা-চামচে লাঞ্চ 
ডিনার খেয়ে থাকেন, তখন আসনে বসে কাসার থালায় 
পোলাও কালিয়া খেলেও তাদের মধ্যে প্রতিপত্তি রক্ষা কর! 
সম্ভব হবে না।- রান্না করবার জন্ত দেশ থেকে যে ঠাকুর 
এসেছিল, তাঁকে আবার দেশেই ফেরত পাঠানে| হ'ল এবং 
তার পদে নিযুক্ত হ'ল পঞ্চাশ টাকা মাহিয়ানার এক ওস্তাদ 
গোয়ানি রাধুনি, বিরাজের স্ত্রী স্বয়ং কিনে আনলেন সাহেব 
দোকান থেকে আধুনিকতম ডাইনিং-রুম স্যুট _বহমূল্য টিনা 
মাটির বাসন। ৃ 

বিরান্ধের স্ত্রীকে ইংরেজী আদব-কায়দা, কথাবার্তা শেখাবার 
জন্ত এক. মেমসাহের. নিযুক্ত হলেন। বিরাজ-গৃহিনী: মল 
খুলে ফেলে পায়ে দিলেন সাড়ে তিন ইঞ্চি খুরওয়ালা জুতো; 
অনস্ত, বাজু ও মকর-মুখো বালার পরিবর্তে হাতে পরলেন 
রিষওয়াচ এবং আর্মলেট ; চুল বাঁধলেন হাল-ফ্যাশানে ; কাপড় - 
পরলেন আধুনিক ধরণে-।- পুরাতনপন্থী পরিবারের কন্ঠা এবং 
বধূ অবগ্ুঠন মোচন করে হয়ে উঠলেন উগ্র রঙের আধুনিক! । 

বিরাজের ব্যবসা চলেছে দ্রতবেগে। বসবার ঘরে 

ফরাসের পরিবর্তে কখন ডুয়িং-রুম স্যুট এসেছে, মাছের 
কালিয়ার পরিবর্তে পাতে পড়েছে মাটন চপ, . সে-সব 
লক্ষ্য করবার মতন অবসর তার নেই। তানুলরাগের পরিবর্তে 
কোন দিন গৃহিণীর অধরোষ্ঠ রণ্জিত হয়েছে লিপষ্টিকে," 
নয়নপল্পবের কাক্গল মুছে গিয়ে দেখ! দিয়েছে আই ব্রাউ 
পেন্সিলের রেখা__তাঁও হয় তো তার চোখে -পড়ে.নি। 
' তথাপি বিরাজের স্ত্রী নিজেদের আধুনিকতায় সম্পূর্ণ সুখী 
হতে পারেন ন! । নিজের মধ্যে কিসের জানি অভাব রয়েছে 


বলে মনে হয়, এবং সেটা তিনি পূর্ণ করে নিতে চান তার 


কন্ঠাকে দিয়ে । - নিজগৃহে তিনি: সর্ব্ময়ী কর্তা, কন্ঠাকে ভর্ত্তি 


" করে দিয়েছেন কনভেন্ট স্কুলে । তথাপি খাবার-টেবিলে, অথবা 


ক্ষণিক বিশ্রামের সময়ে বিরাজজতক 'মাঝে মাঝে কিছু টি 
অভিযোগ শুনতে হয়। 

* বিরাজ সেদিন সন্ধ্যার সময়ে হাল্কা একটা মাসিক 
পত্রিকা! পড়ছিলেন। ভ্তরী তখন সন্ত ঘোষসাহেবের বাড়ী 
থেকে টি-পার্ট শেষ করে ফিরলেন, বললেন, -“বেখ, তোমার 
মেয়ে দিন দিন বড হোপলেদ হয়ে যাচ্ছে৷?” সক্গেহে কণ! 
উন্মিলার দিকে দৃষ্টিপাত করে বিরান্ত বললেন, “কি আবার 
হ’ল ?” পৃহিমী :সখেদে বললেন, “ঘোষ সাহেবের মেয়েটি কি 


গু 


চৈত্র 
চমৎকার মিসেস্‌ ঘোষ বললেন যে, সে বাংল! অক্ষর পর্য্যন্ত 
চেনে না, বাংলা এক ছুই তিন গুন্তে পারে না, কিন্ত পিয়ানো 
বাজিয়ে চমৎকার ইংরেজী গাল. শুনিয়ে দিলে । সবাই কত 
প্রশংস। ‘করলেন, '-ইধরেজীতে নাকি সে কবিতা পর্য্যস্ত 
লেখে.) আর তোমার মেয়েকে বলা হ'ল-_সে-রবিবাবুর একটি 
কবিতা গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আবৃত্তি করলে, কোথাও একটু 
ঠেকল না । গান গাইতে বলা হ’ল, তা আবার সেই রবি- 
বাবুর গান! সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকায় বললে, “বেশ 
হয়েছে, কিন্ত মানে তো বুঝতে পারা গেল না, মিসেস্‌ চৌধুরী, 
এ সবের তেমন চলন এদেশে নেই { আমি. ত লজ্জায় মরে 





গেলাম । মেমসাহেব রেখে গান শেখানো! হচ্ছে, সাহেবী 


স্কুলে লেখাপড়া শিখছে, সবই কি বৃথাই যাচ্ছে ?” 

বিরাজ অন্তমনস্ক ভাবে উত্তর করলেন, “ঠিক কথাই তো” 

মাসিক পঞ্জিকার গল্পলোক 'থেকে যুক্তি পেয়েই মনটা ভার 
উড়ে গিয়েছিল কর্মস্থলে । এই ঘটনার পর থেকে মিসেস 
চৌধুরী আরও সতর্ক হলেন। কন্ঠার.পাঠগৃহ থেকে বাংল! 
বই সম্পূৰ্ণ নির্বাসিত হ'ল । বাংলা গান শেখা বা কবিতা-পাঠ 
একেবারেই বন্ধ হ'ল। দিনের মধ্যে কোনও কোনও নির্দিষ্ট 
সময়ে বাংলায় বাক্যালাপ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হ'ল । বাপ-মাকে 
ড্যাডি এবং মান্মি বলে, কথায় কথায় প্লিজ, সরি এবং থ্যাঙ্ক 
ইউ সহযোগে শ্শিষ্ঠতা রক্ষা করতে শিখলে । মায়ের সতর্ক 
দৃষ্টি. প্রহরায় রইল. যেন বন্তা কেবল সেই সব মেয়ের 
সঙ্গেই মেশে যারা নিজেদের মধ্যেও সর্বদাই ইংরেজীতে 
বাক্যালাপ করতে অভ্যত্ত। বাঙালী মেয়ের ইংরেজী ভাষ! 


ও. আদব-কায়দায় দুরন্ত হবার পথে আর. কোনও বাধা 


"করবার | : 


রইল না। +: 
+. এ সমস্তই-বিরা্ধ সৌর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। - 


b) 


ছু-চার বছর পরের কথা৷ ' 
"বিরাজ চৌধুরী এটিমেট করছিলেন একটা মন্ত ত্রীজ তৈরি 
এক পাশাঁ কণ্ট্যাষ্টর দাড়িয়েছে এই বিষয়ে 
তার প্রতিদ্বন্দী। বিরাছ্ের জেদ চেপে গেছে" যে তাকে 
পরাজিত করতেই হবে । : দশ-পনর হাজার টাকা যদি 
ক্ষতিও দিতে হয়ঃ তথাপি এ কণ্ট্যাষ্ট তিনি নেবেনই নেবেন। 
"এমন সময়ে উর্নিলা এসে বললে, “ভ্যাঁডি, গোটামা কে 
জান ?. তার গল্প বল না, আমাকে স্কুল থেকে লিখে 
যেতে বলেছে ।” 

'-দিনকযেক আগে 'মার্কো পোলোর গল্প বলতে হয়েছিল। 
বিরান্ধ মনে করলেন সেই রকমই কেউ হবে, বললেন, “বুক 
অফ নলেজ’ থেকে পড়ে নাও, আমি এখন. বড় ব্যস্ত আছি । 
=. কি একটা ছুটির দিনে সবাই মিলে মোরে করে বেড়াতে 
গেছেন ইলোরায় । গুহার মধ্যে প্রবেশ করেই উর্শিলা আনন্দে 

a 


জনাৰ্দন রায় সাহিত্যিক 


৫৪৯ 


পা” 


হাততালি দিয়ে উঠলে, “ভ্যাডি, সেদিন তুষি বলতে তে পারলে 


না, এই ত সেই গোটামা,.এই ত বুড ঢা ৷? 


ভগবান বুদ্ধের নামের . এই বিকৃত উচ্চারণ বিরাজ 

চৌধুরীর সহ হ’ল না. এতকাল ঘে গভীর পরিবর্তন তার 
চোখেই পড়ে নি, আজ এক দিনের একটি ঘটনায় তা স্পষ্ট 

ভাবে দেখা দিয়ে তাকে ব্যাধিত করলে । ' বিরাজ মনে মনে 
স্থির করলেন “আর নয় 1” তিনি এককথার মানুষ৷ দাম্পত্য 
জীবনে এই প্রথম তিনি গৃহ্ব্যবস্থায় গৃহিণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরপ 
করলেন--কিন্ত দৃঢ়ভাবে । তার অন্ুনয়-বিনয়, অক্রুজ্ল 
সব অগ্রাহ করে মেয়েকে বাংল! দেশে পাঠিয়ে দিলেন, 
কলকাতায় হোষ্টেলে থেকে স্কুলে পড়বার অন্তে । 

উর্মিলার জীবনে সুরু হ’ল একটা নূতন অধ্যায় । আবার 
তার শিক্ষা-দীক্ষার রঙ বদলাতে. সুরু- করল। বাপমার 
কথা “ড্যাডি” “মান্মি” বলে উল্লেখ করলে সহপাঠিনীরা হাসে, 
ঠাট্টা করে, কাজেই সে অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হল । 
সাহেবী খানা খাবার নৈপুণ্য অদ্ষুনী রেখেও সে হাতে করে 
ভাত, খেতে শিখল। নিধু'ত উচ্চারণে ইংরেছী বলতে সক্ষম 
হয়েও, সে বান্ধবীদের গলা জড়িয়ে “ভাই” বলে বাংলায় 
রহস্তালাপ করতে শিখল। পাশ্চান্তয ধরণধারণ বাল্যকালেই 
তার নরন মনের গভীরে যে সুদৃঢ় মূল বিস্তার করেছিল, তার 
উচ্ছেদসাধন সম্ভব হ'ল না, কিন্তু তার শাখায় পল্পবে নূতন 
রঙ ধরল । বিলিতী মৌন্মী ফুলের গাছে চোধ-জুড়ানো রভীন 
ফুলের পাশে পাশে যেন ফুটে উঠল মনভুলানো! কামিনী-করবী 
কাঞ্চন গম্ধরাক্ত। বিলাতী প্রসাধনরপ্রিত. সুন্দর মুখের পাশে 
শোভা পেল স্থক্ম কারুকাধ্যথচিত “ওরিয়েন্টাল” কর্ণভূষণ 
আর [বলাতী গন্বদ্রব্যন্থরভ্ডিত ঘন কালো কেশদামে রচিত 
হ’ল অজস্তা খোপা । 

শুধু তাই নয়, কলকাতায় এসে একটি নূতন জগৎ ' উ্দিল! 
আবিষ্কার করলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে:। ''যে বরবীন্রনাথের, 
গান ও কবিতা তার মুখে শুনে তার. মা ভয় পেয়েছিলেন 
এই ভেবে 'যে মেয়ের শিক্ষার আভিজাত্য বুঝি বা নষ্ট হ’ল, 
কলকাতায় এসে উর্মিলা দেখলে. যে, তারই লেখা সহপাঠীরা 
সকলে পড়ে, আলোচনা .করে। নিজে পড়ে দেখলে সে 
লেখার সাধুর্য্য চিত্তকে অভিভূত করে| ' | 

সুন্দর মুখ ও সপ্রতিভ স্বভাবের গুণে উ্থিলা. বনের 
প্রিয়পাত্রী ছিল৷. কলকাতায় হোষ্টেলে থেকেই .সে. একে 
একে ম্যাটি,ক, আই-এ, বি-এ পাস -করে- এম-এ' পড়বার 
জন্য ভর্তি হ'ল: বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংগেজী সাহিত্য-বিভাগে | 
যখন এম-এ ক্লাসে পড়ছে, তখন উর্মিলা হয়ে উঠল-উ'চুদরের 
সাহিত্য-রসিক এবং সেই হ্ত্রেই যে তার আলাপ পরিচয়: হঃল 
তরুণ 'সাহিত্যিক . ভনার্দন রায়ের সঙ্গে সেকথা. পুর্বেইবলা 
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বোদ্বাই শহরে আবার এসেছে উষ্িল] | উর্দিলার সেই 
বয়স, যে বয়সে মেয়েরা মুকুরে বারংবার, আপন্নার প্রতিবিস্ব 
দেখে, পুষ্পমাল্যে কবরী রচনা করে, নয়নাভিরাম বস্তু পরিধান 
করে এবং “নাপিসাসের” মত নিজের রূপে নিজেই যুগ্ধ হয়। 
এ যেন জ্যোৎস্নারান্সির অন্ত প্রতীক্ষমাণা বসস্ত-সন্ধ্যা। যে সন্ধ্যা 
বলে, “আমি সুন্দরী ৷” মেয়ের! এই বয়সে চায় স্তব, চায় পুজা। 

সপ্তাহথানেক হ'ল জনাৰ্দন রায় তার পুরনো মোটর 
নিয়ে বোস্বাই এসেছে, এবং পুরাতন পরিচয়ের সুত্র বরে 
উৰ্পিলার আতিথ্যগ্রহণ করেছে । উর্মিলা তাকে নিয়ে বোম্বাই 
' শহর প্রদক্ষিণ করে সকল দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়েছে । মিসেস 
ফাপ্রের বাড়ীর টি-পার্টিতে না গিয়ে জনার্দনের সঙ্গে জুহুর 
সমুক্রতীরে স্ধ্যাত্ত দেখেছে । প্রিয় বান্ধবী রুকমাণি মনহু- 
- খানিকে অবহেলা করে অনার্দনের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কাব্যালোচনা করেছে। জনার্দন রায় বর্ষার দিনে কবিতা 
লিখেছে “ভিক্টোরিয়া ধেশনের ভিজে দাড়কাক”। শাস্ত.সন্ধ্যায় 
মালাবার পাহাড়ের বুড়ো অশ্থখগাছের নীচে বসে ই 
উর্টিলাকে কবিতা লিখে শুনিয়েছে £ ডি 

“স্পেন দেশের সান্টানমী ফুলের, মত তুমি দর. ও 
পবিত্র { 

জ্যোংস্গারাত্রির শীতল সাগর-উ্থির মত' তোমার ও 
পতল । 
. পৰ্য্-চুদ্বিত সাগর-বারি উদ হয়।” ইত্যাদি। 
৬ 


সেদিন দ্বিপ্রহরে নিদাঘ-রবি অত্যন্ত প্রথর। - মিসেস 
চৌধুরী গাড় নিদ্রায় মগ্ন + ড্রয়িং কুমে বসে উর্শিলা' সাহিত্য 
আলোচনা করছিল জনার্দন রায়ের সঙ্গে । মালাবার পাহাড়ের 
এই নিস্তব্ধ ঘিপ্রহর, সক্ষিত কক্ষ, আরব সাগরের খণ্ডিত ূপ-_ 
যা' উন্মুক্ত গবাক্ষ থেকে, দৃষ্টিগোচর হয়, এ.সবই অনার্দনের ভাল 
লাগে । আর সকলের চেয়ে ভাল লাগে এই সুরূপা, হুবেশ! 
তরুণীর সঙ্গে মধুর আলাপ । জনার্দন নব যুগের বাণী মনে মনে 
জপ করে.---None but the brave deserves the fair { 
প্রস্তাব করে,- “চলুন, বেড়িয়ে আসা যাক ।” 
“এখন ?” বিস্মিত হয়ে উন্মিলা প্রশ্ন করে। - 
“. -জনার্দন বলে, “এক দিন না হয় নিয়মভঙ্গই হ’ল |” : *. 
, চণ্ডীদাস্বের কবিতা, বোম্বাই শহরের সৌন্দর্য্য, নাগরিক, 
জীবনের আদর্শ_এই সব নান! প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা -করতে- 
করতে মোটর শহর. ছাড়িয়ে চলে যায়. উন্মিল্লার যখন: 


খেয়াল হুয়.-তথন, মোটরখান! শহ্রতল্ী অতিক্রম-করে বহুদূরে 





১৩৫3: 
চলে এসেছে। অনুনয়ের সুরে বলে, “এইবার ফের! যাক, কি 
বলেন? না হলে অনেক-দেরী হয়ে যাবে ।₹ 

জনার্দন মু হেসে বলে, '*নিয়ম ভঙ্গ করে যে যাত্রার 
সুরু. হ'ল, নিয়ম পালন করেই (কিসতার-জবসান হরে ! 
ফেরবার নিয়ম যদি হয় সন্ধ্যা; .না হয় আজ হোক'মধ্যরাত্রি। 


গে 


চা 


BE 
কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা হবে, উন্মিলা দেবী । আকাশে চন্দোদয় টি. 


হবে আর. আপনি আছেন আমার পাশে বসে। কি পরম. 
‘শুভক্ষণ এল আজ আমার জীবনে |” 
. উন্মিলা তার এই একুশ বছর বয়সের জীবনে কোনও দিন 


কোনও নিয্মভঙ্গ করে ন। তার এ সব ভাল লাগে লা। 


কিন্তু কি করে-বারণ করবে বুঝতে পারে না । ' গাড়ী চলতে 
থাকে । ধীরে ধীরে হুধ্য নীচে নামে ।- ম্বছমন্দ পবন বইতে 
সুরু হয়। 


-. - যখন এসে গড়েছে প্রায় খাঁগালার কাছে, জনার্দন রায় 
উাৰ্মিলার হাত ধরে বলে, *নিওলিধিক এজ থেকে যুগে যুগে 
তুমিই আমার লীলাসঙ্গিনী হয়ে এসেছ! তোমার ফি মনে 
নেই উদ্মিলা--কালিঘাসের যুগে তোমার নাম ছিল মালবিক!? 
তারপরে আর এক খুগে স্পেনের দ্রাক্ষাকুণ্জে তোমার, সঙ্গে 
প্রণয়ালাগ, সে কি তুমি বিশ্বত হয়েছ ? যেদিন প্রথম তোমাকে 
দেখেছি, সেদিনই তোমাকে চিনেছি। ক্কত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে 


কপট শিষ্টাচারের অভিনয় আর আমাদের কত দিন 'ঠলবে ' 


উৰ্ম্মিলা ?' আমি লোনাভালায় আমার বন্ধু দেশপাণ্ডেকে লিখে 
দিয়েছি, সে আমাদের বিয়ের সব বন্দোবস্ত করে 'রাখবে'। 
আজ, রাজেই-_” 

এত দিন নান যা কেবল করেছে সব, আর হরি 
ডুয়িং-রুমে বসে গুনেছে...জনার্দন ছিল পূজারী আর দেবীর 
আপন অধিকার করে ছিল উন্মিলা | তার যে অন্ত কোনরূপ 
ব্যত্যয় হতে পারে সে তা স্বপ্নেও ভাবে নি। পুজ! সে গ্রহণ 
করেছে, স্ততিগান উপভোগ করেছে এবং নিজেরই অজ্ঞাতসারে 
এসকলকে মেনে নিয়েছে নিজের - রূপযৌবনের প্রাপ্য অর্ধ্য 
বলে ।-পুজারীর দিকে দৃষ্টিপাত করবার তার প্রয়োজন হয় নি! 


কিন্তু, পুজ্জারীর কামনা যখন পুজা করেই শুধু সন্ধপ্ রইল না, 


সম্পূর্ণভাবে লাভ করতে চাইল দেবীকে, তথন বিস্মত হয়ে 


শি 


দেবী মনে মনে ভাবল, “কি অমার্জনীয়, ওদ্ধত্য 1” -ভনার্দন টে 


রায়ের “আজকের এই ব্যবহারে উ্্মিলার' স্বপ্ন ভেঙ্গে, গেল । 
জনার্দনের উষ্ণ: হাতের স্পর্শ তার কাছে স্পর্ধা বলে মনে 
হ’ল। . রে 
ক্রোধ দমন করে. উর্মিলা বললে, - “আর নয়). এবার 
ফিরুন |”- 
'অনার্দন বলে, ' ডিন টস 
: -পুর্ণবেগে, হি হয়ে, ds হর চলতে 
থাকে। রন 






পা 


ডি . 
Eo কলেজে, পুণায় | বিলাত 
কেট খেলোয়াড় এসেছিল ভারতবর্ষের 
ম্যাচ খেলবার জন্য, সেদিন পুণায় তাদের 
শষ হয়েছে। ভারতবর্ষায় দল ৫০ রাণে .পরান্ধিত 
হয়েছে |. অমিতাভর প্রিয় খেলোয়াড় ৪ রাণ করেই .আটট 
হয়েছে। অমিতাভর মেজাজ ভাল নেই, তাই সে খেলার 
শেষে তার মোটর-সাইকেল বেরিয়েছে ভাসি 
রাস্তা বন্ধে! 

যথন কাকাঁ ছাড়িয়ে গেছে, রাস্তা পেয়েছে ফাকা, ভি 
করেছে বদ্ধিত, খেলার শোচনীয় পরাজয়ের কথ! সম্পূর্ণভাবে 
বিস্বৃত হয়েছে । অযিতাডর মনে হচ্ছে যে, সে আহ দিথিজ্বর় 
করতে বেরিয়েছে, বেরিয়েছে এডভেঞ্চারের সন্ধানে । 
অপ্রতিহত গতিতে প্রচণ্ড বেগে চলার মাদকতায় নিজেকে মগ্ন 
করে সে মোটর-সাইকেল চালিয়েছে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল 
বেগে। 

যখন. লোনাভাল! ছাড়িসে গেছে, সামনে দেখ! টি 
অনতিদুরে পূণবেগে একখানা মোটর আসছে রাস্তার ভুল দিক 
দিয়ে, আর তার একটু আগেই একখানা গরুর গাড়ী। হর্ণ 
দেওয়া, ব্রেক চাপা সবই বৃথা হ*ল-_-এঁ এসে পড়ল-_এঁ বুঝি 
লাগল সংঘাত! তারপরে কয়েকটি আতঙ্কময় মুহুর্ত 1 
অমিতাভর মনে হ'ল যে, গাড়ী ছুটি চূর্ণবিচ্ণ হয়ে গেছে 
আরোহীসমেত । মোটর-সাইকেল থামিয়ে সে কয়েকটি মুহুর্ত 
স্থাুর মতন নীরবে দ্রাড়িয়ে রইল। কিন্ত পরক্ষণেই বুঝতে 
পারলে যে দুর্ঘটনায় ক্ষতি যা| হয়েছে তা মারাত্মক নয়, গরুর 
গাড়ীর চালক এবং মোটরের আরোহী সকলেই অক্ষত আছে। 

একুসিডেণ্টের পরে মোটর থেকে যে মেয়েটি নেমে এল 
তার মুখে ভয়ের চিহ্মাত্রও নেই । হেসে সে বললে, “হালো 
অমিতাভ, তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছ 1” 

জনাৰ্দন রায়কে দেখিয়ে বললে, “এ ভদ্রলোকের লোনা- 


ভালায় একটু কান্ধ আছে, কিন্ত আমি বোস্বাই ফিরতে চাই 


তোমার মোটর-সাইকেলের ' ব্যাকৃ-সীটে চড়ে । তোযাকে 


ছু’ ঘণ্ট! সময় দিলাম । কেমন, পারবে তে?” 
4 


=" 


জনার্দন রায় সাহিত্যিক 
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অমিতাভ, বলে, মাই এয্‌ গেঘ্‌- কিন্ত, হম ' ভয় পাৰে 
না তো?” ' 

উদ্মিলা হেসে মাথা নেড়ে বলে, “নিশ্চয়ই নয় 1” 

অমিতাভ মোটর-সাইকেলে ষ্ার্ট দেয়, আর বিষুঢ় 
জনার্দনের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে উন্মিলা বলে,“চিয়ারিও 1 

৮ হু - ৮ 

পরের দিন উন্মিলা যখন ঘুম থেকে উঠল তখন অনেক 
বেলা হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যেন তার কঠিন রোগ হয়েছিল, 
আজ রোগমুক্তি হ'ল। মনের কোথাও কোন গ্লানি নেই। 
ভাবলে এ কয়দিন বৃথাই গেল। এর চেয়ে অনেক তাল 
হ'ত যদি পাশের বাড়ীর সিন্ধী মেয়ে রুকমাণি মনসুখানির 
সঙ্গে শাড়ি ব্লাউজ-তত্ব নিয়ে আলোচনা করা যেত। রুকমাণি 
কয়েক ধংসর শান্তিনিকেতনে ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা! 
আবৃত্তি করতে পারে। ' শরৎ চন্দ্রের উপন্তাস পড়েছে। 
শ্রেষ্ঠ বাংলা মাসিক ও দৈনিক পত্রিকাও পড়ে 

স্নান সমাপন করে উর্মিলা চলল রুকমাপির বাড়ীতে । 
ডাকওয়ালা একখান! চিঠি দিয়ে গেছে__সেখান! হাতে করেই 
চলল । 

বান্ধবীর বাড়ীতে দিয়ে চিঠি খুলে দেখে, জনার্দন রায় 
লিখেছে: 

“কালিফোর্ণিয়ার শ্রীম্মকালীন গৌধুলির মতন, 

- হায়াসিদ্থ ফুলের মতন, 
. তোমার চক্ষু নীল । 
সেই নীল চক্ষু হতে সেদিনের শুভ ক্ষণের স্মৃতি কি 
অপসারিত হ'ল? 
আমরা দু'জনে না! প্রতিজ্ঞা করেছিলাম 
এ স্মৃতি কোনও-দিন মলিন হবে না। 
হায়রে প্রতিজ্ঞা 1” 

উশিলা কৌতুকের নুরে রুকমানিকে প্রশ্ন করে, “আমার ' 
চোখ কি নীল ?” ১ 

কুকমাপণি বলে, “কালো হর্নিপ চোখ 1” 

.উর্মিলার. মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, রী আরব : 
সাগরের পশ্চিম সমীরণ তার চুর্ণ কুস্তল নিয়ে ক্রীড়া করে। . ' 


নি রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বিভিন্ন দোকানে নানা-- 
ভাবে সাজানে| লম্ব। লম্বা ফ্লোরেসেণ্ট টিউবগুলে! সকলেরই 
চোখে পড়ে । আধুনিক কালে বিজ্ঞানের যে কিরূপ অগ্রগতি 
হচ্ছে ফ্লোরেসেন্ট টিউব তার অন্যতম প্রমাণ। এর দৌলতে 
আজম প্রায় সুর্য্যালোকের মত উজ্বল আলো! উৎপাদন সম্ভবপর 
হয়ে উঠেছে। এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা! করবার পূর্বে 
প্রথমেই একথাটা বলে রাখা! উচিত যে, এর মুলতত্ব অনেক 
আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল । এখানে নিয়ন আলোর বিষয়ে 
কিছু বলা প্রয়োজন" .. | | 
বহু দিন আগে বিজ্ঞানীরা টিউবের ভিতরে বিদ্যুৎ পুরে 
বিহ্যতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করেন। প্রথমে 
পরীক্ষার ফলাফল খুব আশাপ্রদ হয় নি। কারণ দেখা গেল 
টিউবের ভিতরকার বাতাস বিছ্যুংকে এক প্রান্ত থেকে অন্য 
" প্রান্তে যেতে বাধ! দিচ্ছে । তখন 9195916. পাম্পের সাহায্যে 
টিউবের ভিতরকার বাতাস আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে 
বিহ্যংপ্রবাহ চালালেন। তখন দেখা গেল, বাতাস কমে 
যাওয়ার ফলে বিছ্যৎ-য1| ইলেকট্রনের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই 
নয়, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে চলেছে । তার পর 
ক্রমশঃ টিউবের ভিতরের বাতাস কমিয়ে কমিয়ে বি্যৎ 
পাঠিয়ে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করতে 
লাগলেন । 
বায়ুশুন্য টিউবের ভিতরে বিহ্যৎ-প্রেরণ সম্পর্কিত গবেষণা 
এইখানেই শেষ হ'ল না।- বিজ্ঞানীরা এর পর আরগন, নিয়ন 
জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের নিষ্ছিয় গ্যাস এরূপ টিউবের ভিতরে 
চুকিয়ে বিহ্যৎ চালনা করে গবেষণা আরম্ত করলেন। এই 
পরীক্ষার ফলে দেখা গেল টিউবের ভিতরে নিয়ন গ্যাস থাকলে 
লাল আলো! বের হতে থাকে । তারা এই ধরণের ছু’ তিন. 
রকম' গ্যাসের মিশ্রণ করে এবং কখনো কখনো! তংসহ 
গ্যাসীয় পারদ টিউবে চুকিয়ে তাতে বিদ্যুৎ পূর্ণ ' করে পরীক্ষা 
চালালেন। বৈজ্ঞানিকের! দেখেছিলেন যে, কেবলমাত্র গ্যাসীয় 
পারদ ঢুকিয়ে বিদ্যুৎ পাঠালে খুব সামান্য আলো! বার হয় যা 
চোখে দৃশ্যমান হয়, কিন্ত সেই সঙ্গে বের হতে থাকে অদুষ্ 
অতিবেগুনী রশ্মি । এই পরীক্ষাই হ’ল ফ্লোরেসেন্ট আলোস্থষ্টির 
গোড়াকার কথ! । কিন্ত তার আগে বিষয়টিকে সহজবোধ্য 
করবার উদ্দেশে আলো সন্ধে 88 কয়েকাট কথা বলে 
নিচ্ছি। ' | 
আলো! তরঙ্র-ধন্্মী, অর্থাৎ পুকুরে 'টিল ছু'ড়লে যেমন তরঙ্গের 
সুষ্টি হয় ঠিক সেই রকম আলো হ’ল এক বরণের তরঙ্গসমর্ঠি । 


 ফ্লোরেষেন্ট.টিউৰ আলো 
_. জীপুপেন্দু মুখোপাধ্যায় 
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এই তরঙ্গের এক মাথা থেকে অপর মাথার দুরত্বকে 
তরঙ্গ-দৈর্ধ্য বা ॥০-197126) | আমাদের চোখ সব রকমের 
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সম্পন্ন রশ্মি দেখতে পায় না, পায় নির্দিষ্ট কতক - 
গুলো তরহ-দৈর্ধ্যপম্পন্ন আলো । তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশী, 

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হ'ল লাল আলোর আর সব চেয়ে কম হল 

বেগুনী আলোর । এই বেগুনী আলোর পরই আরম্ভ হ'ল 

আলট্রা-ভায়োলেট বাঁ অতিবেণ্চনী রশ্মি যার তরক্র-দৈর্ধ্য 

আরও কম এবং তা যে আমর! দেখতে পাই ন! সেকথা: 

আগেই বলেছি। 


কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থের এই অদৃশ্য অতি- বেখনী 
রশ্মি শোষণ করে অধিক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যপম্পন্ন, দৃশ্য আলোর বর্ণ 
পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে । বিজ্ঞানীর! এই সব পদার্থের 
নাম দিয়েছেন ফ্লোরেসেন্ট পদার্থ। এই রাসায়নিক পদার্থ 
গুলোর মধ্যে ক্যাডমিয়াম ফসফেট দেয় লাল আলো, জিঙ্ক 
বেরিলিয়াম সিলিফেট দেয় হলদে আলে, জিঙ্ক সিলিকেট 
সবুজ আলো আর ম্যাগনেসিয়াম -টাংঞ্টেট নীল আলো 
প্রয়োজন মত এগুলে| মিশিয়ে মিশ্র আলোর টিউব তৈরী করা; 
হয়। | রি 

এইবার দেখা যাক, এই সমস্ত পরীক্ষণের ফল কি হয়? 
বাতাসশুন্য ফ্রোরেসেণ্ট টিউবের ভিতরে থাকে সামান্য পরিমাণ 
আরগন নামক নিন্ষিয় গ্যাস, আর খুব অল্প পরিমাণ গ্যাসীয় 
পারদ আর টিউবের কাচের গায়ে লাগানো থাকে সাদা 
ফ্লোরেসেণ্ট পদার্থ। এখন টিউবের ভিতর বিদ্যুৎ পাঠালে 
আরগনের বিদ্যমানতার জন্য একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ দেখা 
দেয়। আর তখন টিউবের ভিতর গ্যাদীয় পারদ থাকায় প্রচুর 
অতি-বেগুনী রশ্মি নিঃস্থত হতে থাকে এবং কাচের গায়ে 
লাগানো ফ্লোরেসেন্ট পদার্থ এ অতি-বেগুনী রশ্মি শোষণ 
করে স্িঞ্ধ দৃশ্য আলে! বিকীরণ করতে আরম্ভ করে।- 
মোটামুটি এই হ’ল ফ্লোরেসেন্ট আলোর মূল তত্ব। এবার: 
ক্লোরেসেন্ট টিউবের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির কাজের কথা বিশ্লেষণ 
করে বোঝাবার চেষ্ঠা করে যাচ্ছে। ্ 

কথ হ’ল ফ্লোরেসেন্ট টিউব। কপ ও খপ’ হ'ল ছটো 
গোল ক্যাপ যা লাগানো থাকে যে-কোন একটা! টিউবের ছুই 
মুখে । এই ক্যাপ দুটোর মধ্যে থাকে পাকানো পাকানো 
টাৎষ্টেন ধাতুর তার (“ট” ও “ঠ”) যাদের সামনে থাকে 
ভুটো গোল চ্টাপ্ট। চাকতি। এই তারের গায়ে লাগানো! 
থাকে উচ্চ-তাঁপরোধকারী রাসায়নিক পদার্থ। তারের ভিতর 
বিদ্যৎ পাঠালে তার ভীষণ গরম হয়। তখন যাতে ওঁ তার 


চৈত্র 


ফ্লোরেসেণ্ট টিউব আলে! 


bea 





গলে না যায় তাই ওঁ ব্যবস্থা সু হ’ল স্টার্টার সুইচ । 
এটা এমন একটা যন্ত্র যার মধ্যে হুটো বিভিন্ন ধাতুর পাত 
এরূপ ভাবে বসানে! আছে যা গরম হলে বিভিন্ন দিকে বেঁকে 
যায়। এই স্বইচ'টপে দিলে পাতের ছুটো মুখ জোড়া লেগে 
যায় ফর্লে তারের ভিতর দিয়ে বিছ্যুংপ্রবাহ স্বচ্ছন্দে চলতে 


পি করে। কিছুক্ষণ পরে গরম হয়ে আপনা থেকেই 


পাত 'ছটো! বেঁকে: গিয়ে মুখের জোড়াটা! খুলে যায়, ফলে 
বিছ্যুৎপ্রবাহ এ পথে রুদ্ধ হয়। চ হ'ল প্রতিরোধ? (16915- 
09099 )1 পর্ধ্যায়ক্রযিক (819718608) কারেন্টের বেলায় 
চোঁঙ ব্যবহার করে বিছ্যৎপ্রবাহ প্রেরণ করলে কমানে! 
বাড়ানো যায়। অর্থাৎ এর কাজ হ’ল বিহ্যংপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ 
কর! । প হ'ল মেনের প্লাগ বা মেন কারেণ্টের (যুল প্রবাহের) 
সুইচ। “প*’ প্লাগ বা সুইচ সাধারণতঃ লাগানো থাকে মেনের 
সঙ্গে আর ঠ্রার্টার সুইচ টিপে আলো! জ্বালানো! হয়। 

ার্টার সুইচ “সু” টিপে ধরার অঙ্কে সঙ্গে মেন থেকে 
বিছ্যুতপ্রবাহ ‘প্রতিরোধের’ (5) ভিতর দিয়ে গিয়ে দু’ দিকের 
ক্যাপের ভিতরের টাংষ্টেন তারকে গরম করতে আরম্ভ করল । 
কিছুক্ষণ গরম হবার পর ও *ট ও ঠ$” তার থেকে ইলেকট্রন 
বার হতে, আরস্ত হবে। এই ইলেকট্রন তখন পাঁরদ- 


৯ পরমাণুকে আঘাত করে ভেঙে পরমাণুর ইলেকট্রনকে বেগে 


বার করে দেবে, ফলে সেই পরমাণু ইলেকট্রনের অভাবে 
নিষ্রের ভারসাম্য হারিয়ে ধনাত্মক বন্দী আয়নে পরিবর্তিত 
হবে। এই ভাবে পাকানো তারের ইলেকট্রনের আঘাতে 
'ইলেকট্রনে ও ধনাত্মক বা 09166 পারদ আয়নে বহু পরমাণু 
ভেঙে ষাবে। তখন পারদের এই ধনাত্মক আয়ন বা 
পজিটিভ আয়ন পাকানো: নেগেটিভ তারের সামনে যে 
চাকতি আছে দেটির দিকে ছুটে যাবে । আর ওদিকে হাল্কা 
ইলেকট্রনও ধাবিত হবে পজিটিভ চাকতির দিকে | এই ভাবে 
বহু ইলেকট্রনের আঘাতে অসংখ্য পাঁরদ-পরমাণু ভেঙে যাবে 
এবং ক্রমে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে যখন ছু’ দিকের 
চাকতি ছটোর মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন স্রোত, যাকে বলে 
0130091-_দেখা দেবে । এই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের হূলে আছে 


_  টিউবস্থিত সামা পরিমাণ আরগন নামক নিক্ষিয় গ্যাস। 


যন্ত্রের এমন ব্যবস্থা আছে যে, ঠিক এই সময়, অর্থাৎ 
ডিসচার্চ্জ দেওয়ার কালে সুইচের ভিতরের পাত ছটো! 
গরম হয়ে ফাক হয়ে যাবে, ফলে সুইচের ভিতর দিয়ে আর 
বিদ্যুপ্রবাহ চালিত হবে ন1। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে 
যে, কেন এ রকম ব্যবস্থা করা হয়। সংক্ষেপে এই 
প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছি । এট! বোঝা যাচ্ছে যে, 
বিছ্যৎপ্রবাহ-_যাকে বলা হয় কারেণ্ট, এসে পাকানো তার 
গরম করে ইলেকট্রনকে বার করে দিচ্ছে! সুতরাং ফ্রোরে- 
সেন্ট আলোস্ষ্টির মূলে আছে এ পাকানো তার গরম করার 


টিউবের বিদারণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না।; 


ব্যাপার । দেখা .গেছে, 'টিউবের, মধ্যে দিদা একরার 
আরস্ত হয়ে গেলে ওঁ ডিসচার্জ্জই নিজের উত্তাপে তারকে' 
গরম করে ইলেকট্রন বিকীর্ণ করতে সাহায্য করে। সুতরাং 
বাইরে সুইচের ভিতর দিয়ে বিহ্যৎ না গেলে ক্ষতি ত নেই-ই 





কারণ ডিসচার্জ্-এর ফলে উত্তরোভর 


বরং লাভ আছে। 
টিউবে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে । সুতরাং বাইরে 
থেকে সুইচের ভিতর দিয়ে আগমনশীল আরও বিদ্াৎপ্রবাহ 
অধিকতর ইলেকট্রন ছাড়তে সাহায্য করবে, ফলে হয় ত 
টিউবটা ফেটে যেতে পারে কিংবা টিউবের পাকানো তারও নষ্ট 
হয়ে যেতে পারে, তাই এ ব্যবস্থা। এতেও বিজ্ঞানীর! 
তারা 
তাই আরও একটা জিনিষ ব্যবহার করলেন যার নাম হ'ল 
‘প্রতিরোধ’ । এই (প্রতিরোধে'র কি কাজ তা মোটামুটি আগেই 
বলা হয়েছে । যে লোহায় চুম্বক তৈরি করা হয় ‘প্রতিরোধ’ 
সেই লোহার তৈরি এমন একটা! চোঙ, যার গায়ে তার জড়ানে! 
থাকে, আর এমনই এটির গঠনকৌশল যে প্রয়োজনের অতি- 
রিজ্ঞ বিদ্যুৎ কোন রকমেই টিউবে প্রবেশ করতে পারে না। . 
এর ভিতর দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিহ্যৎংপ্রবাহ চালিত হয়ে 
টিউবের ক্যাপের তার গরম করে । 

এতক্ষণে আমরা বুঝতে পারলাম, কি ভাবে ইলেকট্রনের 
আঘাতে পারদ-পর্রমাণু ভেঙে যায় আর সেই সঙ্গে কেমন 
করে টিউবের ভিতরে সামান্ত দৃষ্য আলোর সঙ্গে প্রচুর -অনৃষ্ঠ 
অতি-বেগুনী রশ্মি বার হতে থাকে । এই অদৃষ্ঠ আলোই 
টিউবের গায়ে- লাগানো ফ্লোরেসেণ্ট পদ্ার্ঘকে শোষণ করে 
নয়নপরিতৃপ্তিকর সিঞ্ধ দৃশ্যমান আলো! বিকীর্ণ করতে থাকে । 

এই আলোয় খরচ কম পড়ে কেন এবার সে বিষয় 
আলোচনা করব । আমরা যে বৈদ্যুতিক আলো দিয়ে কাজ 
চালাই তাকে বলে incandescent lamp | বিছ্যৎপ্রবাহ 
বালবের পাকানো! সরু তারের ভিতর দিয়ে যাবার সময় প্রচণ্ড 
বাধ! পায় বলেই এই নাম! ফলে এ তারট! দারুণ গরম 
হয়ে সাদ! আলো ছড়াতে আরম্ভ করে। এই সঙ্গে উত্তাপ 


৫৫৪. টি 
০০০০ EE UES 
বিকীরণ করে, কিন্তু আমরা দেখতে :পাই না; অহুভব করি 
মাত্র । এতে শতকরা পচাশি তাগ বিদ্যুৎ শুধু উত্তাপ বিচ্ছুরণ 
করেই নষ্ট,হয়। কিন্ত ফ্লোরেসেণ্ট টিউবে-তা হয় না। এতে 
যা পাওয়া যায় তার রেশীর ভাগই আলো, তাপের পরিমাণ খুব 
কম। তাপের ভন্ধে বিদ্যুতের অপচয় হয় না বলেই এতে 
খরচ কম হয়। আসল খরচ যা সে হ’ল বালবের বেলায় । 
যেনের বিদ্যুৎ এসে ক্যাপের তার গরম করলে তারের ইলেক- 
ট্রন প্রচও বেগে বার হতে আরম্ত হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই 
টিউবের ভিতরে -পারদ-পরমাণু ভাঙার দরুন আরও একটা 
বিছবাতপ্রবাহ সৃষ্টি হয়, যাকে বলে আয়ন কারেন্ট । উত্তরোত্তর 
ইলেকট্রন বৃদ্ধির ফলে এই আয়ন কারেণ্টের পরিমাণ ক্রমাগত 
বাড়তে থাকে । সেইঙ্জস্থ ঠটার্টার সুইচ বন্ধ হয়ে গেলে বিদ্যুৎ- 
প্রবাহ বাঁ কারেণ্টের পরিমাণ বেশ কিছু পরিমাণ কমে যাবে । 
কারণ তথন বিছ্যৎপ্রবাহ আর সুইচের'ভিতর দিয়ে যেতে 
পারবে না। ব্যাপার হ’ল এই যে, মেন কারেন্ট অর্থাৎ যে 
কারেন্ট মেন থেকে আসছে সেটা তখন আর সুইচের ভিতর 
দিয়ে যেতে পারে না । তখন টিউবের মধ্যে থাকে পারদ আয়ন 
সৃষ্টি হওয়ার ফলে আয়ন কারেন্ট। .এই আয়ন কারেন্টের 
পরিমাণ সমস্ত কারেণ্টের তুলনায় অনেক কম। কারণ ঠ্ঠার্টার 
সুইচ লাগানো: থাকলে সুইচ যে লাইনে সংশ্লিষ্ট তাতেও 
কারেন্ট প্রবাহিত হস্ত। কিন্ত ষ্টার্টার সুইচের অভাবে সেই 





কারেন্ট আর সুইচের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারছে না ।- 


কেন না এতে অল্প কারেন্ট খরচ হওয়ায় অর্থব্যয়ও কম হয়। 
সামান্য আরো! খানিকটা বিছ্বাৎ প্রবাহ খরচ হয় সুইচ বন্ধ 
হবার পর এ 'ভিসচার্জ চালু রাখতে। বেশী বিছ্যৎপ্রবাহ 
বন্ধ হয়ে যায় মেন থেকে, আর এ সামান্য বিছবাৎপ্রবাহকে 
চালিত করতে যা লাগে তা হ’ল voltage (ভোপ্টেজ) যাকে 
_ বাংলায় বলা যেতে পারে বিদ্যৎ-চাপ । কারণ এই বিদ্যুৎ 
চাপই বিহ্যুতপ্রবাহকে ( যা ইলেকট্রনের স্রোত ছাড়া কিছুই 
নয়) ঠেলে নিয়ে যায় এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্তে ৷ একটা 
নলের ভিতর দিয়ে তোড়ে জল যাওয়ার সঙ্কে বিদ্যুতের 
চালিত হওয়া ব্যাপারটির তুলনা করলে বলা যায়, জলকণা 
হ’ল যেন ইলেকট্রন, তোড়ট! হ’ল বিদ্যৎ চাপবা ভোপ্টেম্। 


শি 


১৩৫৭ 





' . প্লাস্তার় যেতে যেতে লক্ষা করলে দেখা যায়_ষে সর 
জায়গায় ডাইরেক্ট কারেণ্ট ব্যবহার কর! হয় সে অব জায়গার 
টিউরের এক দিকটা তেমন. ভাল আলে! দিচ্ছে নী। তার 
কারণ হ’ল ডাইরেক্ট কারেণ্টের বেলায় টিউুবে একটা দিক 
থাকে সব সময় পঞ্ধিটিভ. আর একটা দিক সব. সময় 


2 


Ll 


নেগেটিভ । পারদের পদিটিভ আয়নের জনেই অতি-বেখনীত চু 


রশ্মি নির্গত হয় এটা আমরা আগে বলেছি। টিউবের 
পারদ-পরমাণু ভেঙে গিয়ে যে সব পারদের পজিটিভ আয়ন 
বেরোয় সেগুলো পজিটিভ বলে টিষ্টবের নেগেটিভ চাকতির 
দিকে ছুটে যায়, ফলে টিউবের পজিটিভ চাকতির দিকে 
পারদ-পরমাণু না থাকায় অতি-বেগুনী রশ্মির .অভাব 
হওয়াতে সে দ্বিকটায় মোটেই আলো হয়.না। কিন্ত 
A. 0.র বেলায় টিউবের প্রত্যেক দিকই প্রতি মুহুর্তে একবার 
পঙ্জিটিভ এবং একবার নেগেটিভ হচ্ছে আর সেই. জ্রন্তে 


পারদ-পরমাণু ক্রমাগত ছু’দিকে ছুটাছুটি করছে। এই কারণে ' 


4. 0.তে টিউবে ছু’দ্িকেই উত্তম আলো! হয়। এখন D, 0,র 
বেলায় যদি মাঝে মাঝে টিউবটা ঘুরিয়ে উণ্টে দেওয়া হয় তা 
হলে সাময়িক ভাবে ছু’দ্বিকে সমান আলো দেবে। কিন্তু 
এরূপ না করে যদি ছু’তিন ঘণ্টা অস্তর অন্তর টিউবে ‘প’ প্লাগ্‌ট! 


* 


he! 


ঘুরিয়ে ফের বসিয়ে দেওয়া হয় তা হলেই সব চেয়ে বেশী 


সুবিধা হবে। মোটামুটি এই হ’ল ফ্লোরেসেণ্ট টিউবের কথা । 


এ ছাড়া এতে যান্ত্রিক আরও এমন অনেক জটিলতা আছে যা 
সাধারণ পাঠকের না জানলেও ক্ষতি নেই। 


যাই হোক, আক্মকাল নানা রকমের রাসায়নিক পদার্থ 


এবং অনেক সময় বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ মিশিয়ে টিউবে 
ঢুকিয়ে হরেক রকম আলোর টিউব তৈরি করা হচ্ছে। “চল্লিশ 
ওয়াটের একটি বিজ্বলী বাতি জ্বালাতে যা খরচ. সেই খরচে 
প্রায় আশী ওয়াটের একটা ফ্লোরেসেণ্ট টিউব আলো দ্বালানে] 
যেতে পারে। তা ছাড়! এতে বালবের মত গাঢ় ছায়াপাত 
হয় না। তার কারণ, আলোর উৎস সারা টিউব জুড়ে ছড়িয়ে 
আছে। এই জন্তে ফ্রোরেসেণ্ট আলো বড় বড় কলকারখানায় 
ব্যবহার কর! হচ্ছে। কারণ কারখানার মেশিনের কাছে 
হায়া হলে বিপদের আশ! খুব বেশী । 


Ed 
না 


সি 


“জাতীয় গ্রন্থাগারের পি বংগর * ভি 


রি রিযারের জন্মকথা” . নক প্রবন্ধে কলিকাতা 


ihe লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম কয়েক বৎসরের কর্দ- 


প্রচেষ্টার কথা বিবৃত করিয়াছি। তখন কলিকাতা তথা! 
ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষে আধুনিক ধরণের বিজ্ঞানসন্মত 
প্রপালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যবস্থা এখানেই আরম্ভ হয়, 
যদিচ বোস্বাই ও মান্রান্বে সাহিত্যালোচনার অগ্ঠ বিভিন্ন 
আয়োজন ইহার পূর্ব হইতেই ছিল। . ১৮৩৯ সনের প্রথমে 
সার . চার্লস ধিওফিলাস মেট্কাফ. জামাইকার গবর্ণর পদে, 
. নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষ. ত্যাগ. করিয়া ...ধান.।. 


ভারতত্যাগের -পুর্বে ১৮৩৮ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, 


" ভাহাকে কলিকাতায় “Fee Press Dinner’-a আপ্যায়িত 
ফর! হয়। এই সময় হইতেই. তাহার স্মৃতিকে, স্থায়ী রূপ 
দিবার জন্ত যে প্রচেষ্টা সুরু হয় তাহারই পরিণতি হইল, “য়ে 


কাফ হুল’ প্রতিষ্ঠায় । - এই, গৃহের খুঁটিনাটি কিছু ক্ছি কাছ? 
=> বাকী থাকিলেও ১৮৪৪ সনের জুলাই মাসে (কলিকাতা 
৮ পাব্লিক লাইব্রেরি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাময়িক, আবাস 
হাতে তধা বিত মিরার নীচের তলায় স্থান্‌ হয়. 
I থাকিবেন: I 


কষি-সমাজের | 


“মেট্কাফ হল” নির্াশে রা পালিত: রে 


. প্রদত্ত অর্থ-সন্বন্ধে পুর্বে দুইটি মতের উল্লেখ, করিয়াছিলাম্‌ । এই 
_ ভবন নিশ্মাণে য়োট ব্যয়ুহয় ৬৮,০০০ টাকা ।- 
সর্বসাকুল্যে ১৬,৩৯৮-০-* পাই দিয়াছিলেন, |. এই. পরিমাণ 
টাকা" সংগ্রহ সম্পর্কেও .একটু ইতিহাস আছে ।- 
হল, নিশ্মাণের আনুমানিক. ব্যয় চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে, 
অংশমত লাইব্রেরির দশ হাজার-টাকা. দিবার, প্রথম.কথ! হয়।- 
তখন কিন্ত ইহার তহবিলে মাত্র .চারি হাজার টাকা গচ্ছিত 
ছিল। . 
কিউরেটর বা অধ্যক্ষ ডব্লিউ. পি. গ্রান্ট ১৮৪৩ .সসের ২৩শে 


_স্ীযোগেশচন্্র বাগল: * পর এ 


লাইব্রেরির; 
পক্ষে ইহার .এক-চতুর্থাংশ দিবার কথা ছিল। ইহার কর্তৃপক্ষ: 


:‘মেট্‌কাফ | 


নিশ্ধাণকার্ধ্য, অগ্রসর হইলে গ্রন্থাগারের. অন্ততয় . 


রেলিঙের সত. এ ব্রি নু নবেদ্বর: 
দান- করিলেন্স। . এস্থাগারের গচ্ছিত. তহবিল, ১৮৪৬-৪৭; 
সনে সাড়ে. চারি হাজ্জার, টাকা মাত্র.ছিল। স্যার লরেম্দ: 
পুলের. ১৮৪৫ সনের প্রস্তাব অনুখায়ী অংশীদারদের নিকট 
হইতে নুতন টাদা.হুলিবার ব্যবস্থ| হয়।:.ইহার ফুলে; ১৮৪৮ 
সন নাগাদ গচ্ছিত তহবিল বাড়িয়া দ্রাড়ায়- ‘৮,৯২০, ট্টাকা।. 
বিভিন্ন দাতার 'দানে ও .অংশীদ্ারদের .সময়োচিত আনকুলে্‌ 
্রস্থাগার, আধিক. 'দায়মুক্ত.. হইয়া. সচ্ছলতা. লভ. .করিল। 
ইহার বাখিক আয়ও -ক্রয়শঃ বাড়িয়া চল্সিল+... রি 
.. এই সকল সাফল্যের. মুলে. একজন বঙজজানের অনানত, 
পরিশ্রম লক্ষ্য-করি |. তাহার-গুণপনা ও কার্যকলাপের, ব্ষিয়, 
গ্রন্থাগারের বাধিক, বিবরণ সমূহে প্রায় -প্রতিবারই... উল্লিখিত - 
হইয়াছে । তিনি হইলেন প্যারীটাদ মিত্র । প্রতিষ্ঠার, সহকারী 
পদে- নিযুক্ত থাকিলেও. ১৮৩১ হইতে ১৮৪১০, সন: পৰ্য্যন্ত. 
তাহাকে গ্রস্থাগারিক. রূপে কাৰ্য্য করিতে দেখি, ছা ইহার পরও. 
ছুই:এক বংসর তিনি, এই. পদে-. অবিঠিত ছিলেন, বলিয়া মনে, 
হয়।,-=পরে ষ্্যামি পুনরায় : লাইব্রেরিয়ান. হইয়া আসিয়া 
/১৯:৪৭-- সনের. পুর্ব, রখ কয়েক .বংসর, 
এম্াগারের, বাধিক, বিবরণ পাই নাই.।: তবে গ্রস্থাগারিক পদে, 
স্থায়ী ভাবে নিয়োগের ঞ্র্ভ.১৯শে জাহরারী ১৮৪৮ তারিরে, 
লিখিত ‘কিউরেটর’ বা অধ্যক্ষদের পক্ষে আর. ওয়াকারের ঘে, 
প্র পাওয়! যাইতেছে. .তাহা হইতে-জান[: যায় ,প্যারীটাদএই 
সময়, সহকারী গরচ্থাগাপ্িক পদে নিযুক্ত ছিলেন,। তাহার:গুণ-, 
পনায় যুদ্ধ হইয়া- এন্থাপারের কর্মকর্তার! এই বৎসরই তাহাকে. 
স্থায়ী র্থাগ্নারিক. পর প্রদান )করেন।, .. আশ্চর্য্যের বিষয়, . 
থস্থাগারিক-রদ-বধলের -কথা ১৮৪৭-৪৮ সনের বাধিক বিবরণে- 
আদৌ উল্লিধিত হয়, নাই.। এই বিবরণ উপস্থাপিত, হইবার তারিখ, 
ই, মার্ড...১৮৪৮ ।, পরবর্তী অন্তান্ত-বিবরণের মত ইহাতে 


আক 


“কিউরেটার»ঘের স্বাক্ষর নাই,,লেখা, আছে “(-By order )/5 


Peary. Chand Mittra / Libravian, Calgutta.Public., 
Library I” উক্ত বিবরণে প্যারীচাদ সম্পর্কে লিখিত হইরাছে £ 


48০০০" Peary ‘Chand Mittra himself has performed 
bis duties the past year with the' same’ care, vi 
and ability, which he has evér exhibited since ba 
attachment to the Institution.” 


:' অর্থাৎ, প্যারীটাদ মিত্র গত বংসর, সেইরূপ যত; সতর্কতা 
এবং. বং. যোগ্যতার- সহিত কর্তব্য সম্পন্ন-করিয়াছেন,- যেমন. তিনি : 
স্থাপনাবধি পাতি ভ্‌ নি জিভ! (755 28৫ 


কলিকাতা বির গাই এটা ও ফেক ৰংসর : 


--_এমার্চচ বিনা সুদে এবং বিনা জামিনে গ্রস্থাগারক্ে পাচ হাজার 
+ টাকা ধার দেন। গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ১৮৪৪, ১২ই আগষ্ট 
ইহার চারি হাদ্দার টাকা শোধ কুরিতে-সমর্থ হন । তি 
কিন্ত “মেট্কাফ হল’ নিৰ্ম্মাণ শেষ হইলে দেখা গেল, 
ইহার ব্যয় আগেকার বরাদ্ধ হইতে অত্যন্ত ' বাড়িয়া গিয়াছে । 
. তখন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেজ্স- পীল, 
"= গ্রন্থাগারের পক্ষে চারি হাত্বার টাকা: অর্পণ করায় ইহার : 
অংশ পুরাপুরি প্রদর্ত হইল। খান্টের যে এক হাজার 

॥ টাকা পরিশোধ হইতে বাকী: ছিল তাহা, তিনি- দ্বিতলের- 


৫৫৬ 








পর হইতেই বুঝা যাইতে লাগিল, ইহা একটি সত্যকার..'জ্বাতীয় 
প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিবে ৷ গ্রস্থাগার গ্রন্থের আগার তো নিশ্চয়ই, 


ইহা দেশী-বিদেশী জ্ঞানভাগারের নু সমাবেশস্থলও - বটে।. 


কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি এইরূপ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই 
গঠিত হইয়াছিল । আরি এই উদ্দেস্টে ইহার কার্ধযাদিও নিয়ন্ত্রিত 
হইতে লাগিল। দেশী-বিদেশী ক্বতী ব্যক্তিদের উৎসাহ, 
চিন্তা এবং প্রয়াসও ইহার মূলে কম রসদ জোগায় নাই। 

* গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অংশীদার ও টাদাদাতাগণ । 
তাঁহাদের পক্ষে তিন জন কিউরেটর বাৎসরিক অথবা বিশেষ 
সাধারণ সভায় নিয়োজিত হইয়া ইহার কার্য পরিচালনা 
করিতেন। দৈনন্দিন কৰ্ম্ম চালাইবার জন্য লাইব্রেরিয়ান বা 
গ্রস্থাগারিকের অধীনে কয়েকজন বেতনভোগী 'কর্ণচাত্রী নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। বড়লাটকে ইহার ‘পেট্রন’ বা বান্ধব করিয়া! 
লইবার রীতি দৃ হয়। তিনিও কিন্ত নিদ্দি পরিমাণ অর্থ 
দিয়া লাইব্রেরির প্রোপ্রাইটর বা! অংশীদার হইতেন। জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পুন্তক ক্রয় ও সংগ্রহ, পুস্তকতালিকা' 
প্রকাশ, পুস্তক আদান-প্রদানের নিয়য়াদি রচনা, চাদ] 
আদায়ের ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়ের "সমতা বিধান, গচ্ছিত তহবিল 
বর্ধন, গৃহসংস্কার, সময়োপযোগী নিয়মাদি পরিবর্তন প্রভৃতি 
নানা বিষয়েই গ্রন্থাগাব্-কর্তৃপক্ষ মনোযোগী হইলেন । আর 
একটি বিষয়েও কর্তৃপক্ষ বিশেষ তৎপর হন এবং তাহার 
ফল সুদূরপ্রসারী হয়। তাহা- হইতেছে_ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও 
দাঁতব্য' প্রতিষ্ঠানাদি-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে গবর্ণমেন্টকে 
অনুপ্রেরণা দান । এই - সকল বিষয়ই আমরা! পর পর চিতে 
পারিব | 

৷ এখানে আর একটি বিষয় বলা দরকার মনে করি বিভিন্ন 
ধরণের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস আমাদের সামাজিক 
ও' সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশেরই অঙ্গ। মনীষী রাজনারায়ণ বঙ্গ 
প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বেই এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের পূর্বাপর ইতিহাসের 


থঁসড়া রচনা করিতে হইলে উহাদের বাধিক রিপোর্ট বা. 
বিবরণগুলি একান্ত আবশ্যক । 'এই সমুদয় বিবরণের মধ্যে 
প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বা অবনতির ত্থজও এখিত' 


রহিয়াছে । কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি বা আমাদের 


জাতীয় এস্থাগারের ইতিহাস-রচনায়ও ইহার বাধিক বিবরপ-. 


ba মিশেষ ইডি | 

: অন্থাগারিক পদে প্যারীচাদ মিত্রের নিয়োগ-বংসর ১৮৪৮ 
সন হইতে আমাদের জাতীয় এস্থাগারটির দ্বিতীয় যুগ আরস্ত 
হয়। এই বৎসর ভারতে নবাগত বড়লাট লর্ড ড্যালহৌসী 
ইহার প্রোপ্রাইটর ( অংশীদার ) এবং “পেট্রন” বা বান্ধব 
হুইলেন। ডেপুটি গবর্ণর সার জন হান্টার লিটলারও "একজন 


প্রবাসী 
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বান্ধব ও অংশীদার হন । ভবলিউ, পি, গ্রাণ্ট গ্রষ্থাগার প্রতিষ্ঠায় 
বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন । ১৮৩৫ সনের ৩১শে অক্টোবর হইতে 





» ১৮৪৮ সনের ২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি একাদিক্রমে তের 


বৎসর কাল গ্রন্থাগারের কিউরেটর বা অধ্যক্ষ ছিজেন। তিনি 
বিলাত যাত্রা করায় ২৪শে আগষ্ট তারিখে তাহার-২স্থলে 


bl 
Ee 


চে 


বড়লাটের ব্যবহার-সচিব জন এলিয়ট ডিঙ্কওয়াটার বেন. হই 


অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। প্রতি বংসর ফেব্রুয়ারী হইতে 
পরবর্তাঁ জানুয়ারী পর্য্যস্ত সময়ের কার্ধ্যকলাপ বাধিক বিবরণে 
লিপিবদ্ধ হইত, ১৮৪৮-৪৯ সনের বিবরণে দেখি, বেখুন 
ছাড়া গ্রন্থাগারের আর ছুই জন অধ্যক্ষ ছিলেন__যথাক্রমে 


ছি, টি, মার্শাল এবং ডব্লিউ, উইলিস। একটি নিয়ম ছিল 


কোন অংশীদারের মৃত্যুর 'বা ভারতবর্ষ-ত্যাগের পাচ 
বৎসরের মধ্যে কোন ওয়ারিশান না পাওয়া! গেলে এই 
সময় অস্তে তাহার অংশ গ্রন্থাগারের সম্পত্তি হইবে । এইরূপ 
নিয়মে ১৮৪৮-৪৯ সনে লাইব্রেরির নিজস্ব অংশ এবং অং 
দারদের অংশ সর্বসমেত ছিল ৮৬টি । 


+ 


bk 


এ বৎসর বিভিন্ন দিকেই এরস্থাগারটির উন্নতি সুচিত হয়। 


নিয়মাবলী রদবদলের প্রস্তাব সমূহ রচিত ও আলোচিত 
হুইয়! পরবর্তী বাখিক সভায় গৃহীত হইল । প্রধানতঃ' আয়- 


বৃদ্ধি এবং পাঠকদের গুষোগ-মুবিধার প্রতি. লক্ষ্য রাধিক্সাই ইহ! ২ 


করা হয়। অংপীদারদের প্রত্যেকের দেয় -টাকার পরিমাণ" 
চারি শত হইতে পাচ শত টাকায় বাড়িয়া গেল । কোন টাদা- 
দাতা এই পরিমাণ অর্থ টাদা- হিসাবে পুরাইয়া দিলে তাহাকেও 
অংশীদার করিয়া লইবার রীতি ছিল, তবে তাহাকে প্রথম 


. চাদা দানের তারিখ হইতে শতকরা পাচ টাকা হারে উক্ত 


টাকার উপরে সুদ দিতে হইত । চাদাদাতারা! তিন শ্রেণীর 
পরিবর্তে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন এবং তাহাদের মাসিক 
চাঁদা ধাৰ্য্য হইল এইরূপ £ প্রথম শ্রেণী-_৬৬, ২য় শ্রেম__৪১, 
ওয়, শ্রেণী--২ং এবং ৪র্ঘ শ্রেণী--১২ টাকা। অংশীদার ও 
চাদাদাতা শ্রেণী হিসাবে নিম্নরূপ পুত্তকাদি পাইতেন £ '. 
নূতন গ্রন্থ পুরাতন গ্রন্থ সাময়িক পত্র 


অংশীদার ও ১ম শ্রেণী ১ প্রস্থ ৪ প্রন্থ ১ 
২ ২য় শ্রেণী ১ , ৩১, ১৮ 

ওয় শ্রেণী ০ », ২, ০ 

৪র্ঘশ্রেণী ০ ১ ' ১৯. ০ 


কি ধরণের পুস্তক কত দিন 'রাখা যাইবে তাহাও ঠিক 
করিয়া দেওয়া হইল । সাময়িক পত্র এবং-উপন্তাসাদি অপেক্ষা- 
কৃত অল্প' সময়ের মধ্যে ফিরাইয়] দেওয়ার-কথা :হয়। বিজ্ঞান 
এবং মনন-সাহিত্যমূলক পুত্তকাদি পনর দ্বিন 095 গিরি 
দিন পর্য্যন্ত রাখ! চলিত । . 

+ শ্রস্থাদি- সত্বর' আদান-প্রদান, চিনি প্রভৃতির জন্য 
সুষ্ঠভাবে সাদ্দাইয়া রাধিবারও ব্যবস্থা হুইল. বেখুনের 
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" dered a duty incumbent on every Eng 


চৈত্র 


প্রস্তাবে প্রতোকখানি পুপ্ডকের উপরে স্থান-নির্দেশক নম্বর 
বসাইবার বাবস্থা হয় । যেমন, একখানি বইয়ের নম্বর ১৪ গ 
২৭। ইহার অথ__১৪ নং আলমারীর গ সংখ্যক তাকে ২৭ নং 
পুস্তক ৷ পুস্তক চান্ির/যাচিরকূটেও এইরূপ ঘর কাটিয়া লেখার 
ব্যবস্থা হয়; তারিখ__প্রেস যার্ক_ গ্রস্থের নাম_ স্বাক্ষর । 
ব্রিটিশ মিউদিয়মে পুস্তক সাঙ্গাইবার নিয়মই বেখুনের প্রস্তাব- 
ক্রমে গ্রন্থাগারিক এতদ্বারা অনুসরণ করেন। পুস্তক আদান- 
প্রদান নির্দেশক একখানি বহিও চারি আন] দিয়া প্রত্যেককে 
ক্ৰয় করিতে হইত । গএস্থাদি কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, চু চূড়া 
ও হুগলী পৰ্য্যন্ত সভ্যদের নিকট পাঠাইবার রীতি ছিল। 


গ্রন্থাগার প্রত্যহ খোল! ও বন্ধ হওয়ার সময়, ছুটির দিন 
ইত্যাদিরও কিছু পরিবর্তন হুইল । লাইব্রেরির পাঠাগার 
(News Rooms) সকাল হইতে সন্ধা! পর্য্যন্ত খোল! থাকিত। 
আসল কার্ধা, অর্থাৎ পুপ্তক আদান-প্রদান চলিত সকাল ৯টা 
হইতে সধ্ধ্যা পৰ্য্যন্ত ৷ ছুটির দিন ধার্য্য হইল এইরূপ £ রবিবার, 
বড়দিন, গুডফ্রাইডে, ১লা জাহ্রয়ারী ও রানীর জন্মদিনের 
ছুটি বাদে হিন্দু পর্ব্ে__ছূর্গাপুজায় ৮ দিন ও সরস্বতীপুজায় ১ 
দবিন। / 
কলিকাতার এই গ্রন্থাগারটিকে দেশ-বিদেশের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের পুস্তকাদ্ধির একটি সত্যকার আগার করিয়া তোলাই 
এদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৪৮ সনের 
১৭ই অক্টোবর সত্যচরণ ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসন্ন 
কুমার ঠাকুর, প্রতাপচন্্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ এবং প্যারী- 
চাদ মিত্র এস্থাগারের অধ্যক্ষদের নিকট একখানি পত্ম লেখেন। 
ইহাতে তাহারা থেট ব্রিটেনের বিভিন্ন পণ্ডিত-সভার এবং 
সম্ভব হইলে তাহাদের মারফত ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও 
আমেরিকারও সভাসমূহের প্রকাশিত কাধ্যবিবরণ, জর্ন্যাল এবং 
গবেষণা -পুত্তকাদি পাঠাইবার জন্ত পত্র লিখিতে অনুরোধ 
জানান। এই পত্রে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্য ও ইতিহাস সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা পাঠে 
জানা যায়, তখন গ্রন্থাগারে কুড়ি হাঞ্জার বই আমানত ছিল। 
অংশীদার, চাদাদাত1 বাদে ছাত্র ও জাগন্তক সকলের নিকটই 
ইহার দ্বার উন্মুক্ত এবং যে-কেহ এখানে বসিয়া যে-কোন পুস্তক 
পাঠে অধিকারী । পত্রধানির এক স্থানে তাহার! লেখেন £ 


“One of the great objects of the formation of this 
Institution is the dissemination of European literature 

science in this country. As the promotion of the 
real interests of India, and we may add the happiness 
of the inhabitants, mainly depend upon the successful 
prosecution of those efforts which have been made for 
Some years past to foster a taste for elegant literature 
and sound knowledge of the West, it may be consi- 








lishman, what- 
ever may be his station, to assist in furthering this 
object.” 


_ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে যথাখ পরিচয় ঘটিলে 
৯৪ 


“জাতীয় গ্রন্থ গারে”র পঁচিশ বৎসর 


৫৫৭ 





স্বদেশের সুখ-সযৃদ্ধি বাড়িয়া যাইবে, এ যুগের নেতৃরন্দের মনে 





দেবেজ্জনাথ ঠাকুর 
এইরূপ দৃঢ় ধারণা জন্মি্াছিল। তখনকার সরকারী কলেজ- 
সমূহেও এক একটি করিয়া গ্রন্থাগার ছিল এস্াগারের পঠিত 
পুস্তকাবলীর উপরে ছাজ্দের পরীক্ষা গৃহীত হইত। উৎকৃষ্ট 
ছাত্রদের যথারীতি সুবর্ণপদ্ক দেওয়ারও সরকার হইতে ব্যবস্থা 


ছিল। উক্ত পত্রখানি অধাক্ষগণ ১৮৪৮, ৮ই ডিসেম্বর নিজ 
মস্তব্যসহ যথাস্থানে প্রেরণ করেন। ইহাতে যে ফল হইয়াছিল 
একটু পরেই আমবা তাহা বুঝিতে পারিব। 
৪ 1 

নূতন ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের কার্ধ্য উত্তমরূপে চলিতে নর 
লাগিল। ১৮৪৯ সনের কার্য্যবিরণের সময় ফেব্রু রী হ k 
ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত । ইহার পর, জাহুয়ারী হইতে ডিসেম্বর 
পর্যাস্তই এহাগারের বৎসর গণনা হইত । এই সনে রসিককুষ্ণ 
মলিক এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নুতন অংশীদার হইলেন। 
অংশীধার-সংখ্যা হইল ৮৭। অধাক্ষ-সত! ও র্থাগারিক 
পূর্বববৎই রহিলেন। তবে এবার লাইব্রেপিয়ানকে সেক্রেটারী 
এবং কলেন্টর বা চাদা-আদায়কারীর কার্য্যও করিতে হয়। 
ইহার পর হইতে তাহার পদের নাম হয় “Secretary and 
Librarian”— সম্পাদক ও গ্রছাগারিক । ছুইটি নূতন কমিটি 
গঠিত হইল-__পুর্তক-নির্বাচন কমিটি এবং গৃহ-কমিটি। 
প্রথমোক্ত কমিটি প্রতি বৎসর বিজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত 
হইত। এই কমিটির কার্য গ্রন্থাগারের পক্ষে যে খুবই গুরুত্ব- 
পূর্ণ ছিল ইহার নাম হইতেই তাহা বুঝ! যায়। গ্রন্থাগারে যে- 










, ছা করিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরিকে 
দানি অহী একট শিরিন 







ভাবে যুক্ত অয hi I 
হইতে বারে অভিযোগ আসে যে, এখানে 
: পল্টাস পুস্তকের বড়ই অভাব। ইহার উত্তরে দেখানো হয়, 
সাধারণ সাহিত্যের তুলনায় গল্প টউপন্কাদ দ্বিগুণ বাহিরে 
₹ ঘার। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হয় যে, এটি এমন একটি 
:. গ্রন্থাগার যেখানে বসিয়া গবেষণার সহায়ক মূল এস্থাবলী পাঠ 
টং (করা, আবার বাহিরেও পাঠের জঙ্ গ্রস্থাদি দেওয়া হয়। 


(“A general Library, combining the advantages of & 
‘Library . of - Reference. and. resort. with those of & 
Circulating Library”) 


রস্থাগারের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর ওপন্তাসিক ও অত্যান্ত 
র রচনা এবং প্রামাণ্য পুস্তকাদি প্রেরণের জন্য বিলাতে 
লমরে বিভিন্ন পুশুক-বিক্ষেতাঁ কোম্পানীর উপর ভার 
হুইত। ১৮৫০ সনে ভার ছিল টেলর ওয়ান্টন এণ্ড 
মেবারলি কোম্পানীর উপর। গ্রস্থাগারিক প্যারীটাদ ৩০শে 
মে তারিখে যে প্র লেখেন তাহাতে আছে £ 


“The Committee trust you will kindly continue 
keep an 1 on. historical. and biographical. works, 

as other publications of special interest, with 
of sending, books, in 


Malden’ রর 
ম্যাল্ডেন ক্রেতব্য পুস্তকগুলি দেখিষা শুনিয়া 
 দিতেন। গ্স্থাগারটিকে সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে হইলে শুধ বিদেশী 
bh রচিত পুস্তক রাখিলেই চলিবে না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
শক ভাষার পুস্তকাদিও এখানে সংগ্রহ করা প্রয়োজন । 
১৮৫৩ স্‌ » মরাঠী, পালী, পঞ্জাবী ভাষার বিস্তর 
তক সংগৃহীত হইল। । তামিল ও তেলুগ্ত পুস্তকের জর মান্রাজ 
গবর্ণমেন্টের নিকট কর্তৃপক্ষ আবেদন করিলেন। জগতের 
বন্ধ গরস্থাগারগুলি দামের দ্বারাই পুষ্ট । ব্রিটিশ মিউজিবম 
সরকারী অর্থে পরিচালিত হইলেও, ইহার প্রধানতম অংশ 
পাওয়া। স্রতরাং এস্থাগারের পক্ষে অধ্যক্ষগণ মামা 
। আবেদন-পত্র প্রেরণ করিতে দ্বিধা করিলেন না । বাংলা- 
সরকারের মারফত বিলাতে কোর্ট অব্‌ ডিরেষটসেরি নিকটেও 












































consultation - with 

















| jmprovements. ‘The manner in which he 





কোর্ট ও জাহাজের ররর মুর ক সিন... 
স্বরূপ অন্যান্য পুস্তক-পুক্তিকার সঙ্গে সন্ত কাশি আ্যান্স 
মূলারের খগ বেদও ভাহারা পাঠাইয়া দেন |. ৮ 
বিভিন্ন পঞ্ডিত-সতার নিকট ১৮৪৮ সনে গ্রস্থাগারের পক্ষে 
যে পত্ম প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে কাজ হইল। হেট 
ব্রিটেনের এশিঝাটিক সোসাইটি, ওরিষেন্টাল ট্রান্লেশন ফা, 
সোসাইটি ফর দি ট্রান্লেশন অব্‌ ওরিয়েন্টাল টেক্সটস, জিও 
লঙ্জিক্যাল সোসাইটি, ইউনাইটেড প্রেটদ পেটেন্ট অফিস প্রমুখ 
প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ কার্ধ্যবিবরপ, পুস্তিকা ও গবেষণা 
পুস্তকাদি পাঠাইতে সন্মত হইলেন । হেট ব্রিটেনের এশিৱা 





লস পক্ষে অবৈতনিক সম্পাদক আর, ক্লার্ক লিখিলেন : 


, তাহার! তাহাদের পুস্তকাি তো পাঠাইবেনই, অপিচ 
রা বিভিন্ন বিষৱ সম্পর্কিত গবেষণা-কাধ্যে ভারতীয় 
পণ্ডিতগণকে সাহায্য করিতেও অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন | 

্রস্থাগার আরও একটি বিষয়ে এ বংদর হইতে হুবিবা 
পাইতে লাগিলেন। বিলাত হইতে যে-সব বই আদিত, 
পি এণ্ড ও জাহাজ কোম্পানী প্রতি মাসে একবার করিয়া 
নিদ্ধিষ্ট পরিমাণ স্থলে (“7 09৮10 ০6” ) বিন! তাড়ায় 
আনিতে সম্মত হন। এবংসরের আর একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা__কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির মত অব্যবসায়ী 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসধূহ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক “৪০শ, ১৮৫০ 
আইন? দ্বারা বিধিসন্মত গঠিত সভা! বলিয়া স্বীকার । এই আইন 
বলে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত অধ্যক্ষদের নামে কোম্পানীর 
কাগজ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতা লব্ধ হইল ্ অংশীদারগণও 
অপরের নামে আদালতে অভিহোগ আনিতে, অথবা 
তাহারা নিজেরাও অভিযুক্ত হইতে পারিবেন, স্থির হইল । 
লাইব্রেরির পক্ষে ইহার গঠনতঞ্জ, পরিচালনার নিয়মাবলী, 
আয়বায়ের হিসাব প্রভৃতি সহ একটি স্মারকলিপি প্রদানেরও 
কথা হইল। | 

অন্তান্ত বারের মত অধ্যক্ষগণ গ্রন্থাগারের কর্মচারী, বিশেষ 
করিয়া গ্রস্থাগারিক প্যারীচাদ মিত্রের বিশেষ প্রশংসা 
করিলেন। গ্স্থাগারের বহুমুখী কর্ণ-প্রচেষ্ঠার ফুলে যে 
প্যারীচাদের এঁকাস্তিক যত রহিয়াছে তাহারও উল্লেখ করিতে 
তাহারা তুলেন নাই। তাহারা বলেন; 


“The curators: gladly avail “themselves of the 
opportunity. of ‘recording, as they have done on pre~ 
vious occasions, their--high sense of merits of the 
Librarian himself, Baboo Peary: Chand Mittra. His 
zeal forthe interest of the: Institution:-continyes. un- 
flagging. To. these he adds ability and discretion in 
carrying on the details of business and in suggesting 
performed his 
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“জাতীয় গ্রন্থাগীরে”র পঁচিশ বৎসর 


৫৫৯ 





duties during the last deserves the best 
ছক কপ কপ SMEs” 


খ্রস্থাগণর সম্পর্কে অধাক্ষগণের আর একটি উক্তিও স্মরণীয় £ 


of establishing public lending 
In England, it must be a source 
inhabitants of this Metropolis to know 

already possess one which in point of 
165 and subservience to public benefit, may 
allenge comparison with any European Institution.” 


লেঞ্ডি লাইব্রেরী তখনও বিলাতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । 


€ iV. 


গত বৎসরে বিধিবদ্ধ ৪৩শ আইনের পূর্ণ স্যোগ লওয়ার 
আয়োজন হইল । ১৮৫১ সনের ৫ই মে এস্থাগারকে রেজিছরী 
ফরিবার অহুমতিদানের জন্ত সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা 
হয়। সুপ্রিম কোট পরবর্তী ১৪ই মে আবেদন মঞ্জুর 
করিলেন। ১৮৫১ সনের আয়বায়ের হিসাবসহ একখানি 
স্মারকলিপি সেখানে প্রেরণের ব্যাবস্থা হয়। আইন অনুযায়ী 
গ্রন্থাগার ১৮৫১ সনেই এক বৎসরের জন্ত দুই জন হিপাব- 
পরীক্ষক নিযুক্ত করিলেন__হঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন 
সুপ্রসিদ্ধ রাধানাথ শিকদার । তিনি বিনা পারিশ্রমিকে বিশেষ 
যোগ্যতার সহিত এই কার্য সম্পাদন কল্পেন। এবারে 
গ্রন্থাগারের নুতন অংশীদের মধো ছিলেন বাঙালী-প্রধান 
ওয়েলিংটন দত্ত-পরিবারের রান্ধেন্দর দত্ত এবং শিক্ষা-সমাক্ষের 
সেঞেটারী ডক্টর ফ্রেডারিক জ্রন মৌএট । অংশী-সংখা! ছিল 
পূর্বববং ৮গ। চাদাদাতাদের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। 
১৮৫০ ও ১৮৫১ সনে গ্রন্থাগারের পাঠক-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 
৬,৬০৩ এবং ৫,৮২৩ । চাদাদাত| ও পাঠকগণের মধ্যে 
বাঙালীদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। 

কলিকাতা! পাবলিক জাইব্রেরির আদর্শে বিভিন্ন অঞ্চলে 
সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সুরু হইল। পাত্রী লঙ প্যারীচাদ 
মিত্রকে একখানি পজে লিখিলেন যে, কলিকাতা, আগড়পাড়া, 
বর্ধমান, কুষনগর ও রতনপুরে ইংরেজী পুল্ডকের লাইব্রেরি 
বা গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে । এই সকল স্থানে এবং 
ঠাকুরপুকুর, সোলো, চাপরা, বল্লভপুর ও কাপাসডাঙায় 
বাংলা এস্থাগার ( “Vernacular Libraries” ) প্রতিষ্ঠার 
সংবাদও তিনি এই পড্রে দিয়াছিলেন। তিনি আরও লেখেন 
যে, কলিকাতান্থ বাংলা! গরস্থাগারটিতে তখন পর্য্যন্ত ছয় শত 
পুস্তক-পুপ্তিকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থাগারের 
জন নুতন পুস্তক সংগ্রহ বাক্রয়েরও ব্যবস্থা আছে। 

জ্বাতীয় গ্রস্থাগারে'র পক্ষে এবংসরকার একটি প্রধান 
ছঃখময় ঘটন!_অন্ততম কিউরেটর বা অধ্যক্ষ বেথুন সাহেবের 
স্ব (১২ই আগষ্ট ১৮৫১)। এদেশের উন্নতিমূলক নান! 
কাৰ্য্যে, বিশেষতঃ স্ত্ীশিক্ষ! বিস্তারে তাহার কৃতিত্ব অনন্যতুল্য । 
আনা কাজের মধ্যেও জাতীয় গ্রন্থাগারের গীবদ্ধিকজে তিনি 









সবিশেষ অবহিত ছিলেন এবং ইহা! থে তখন দেশ-বিদেশের. . 
বিদগ্ধ সমান্ধের সঙ্গে যোগস্থত্র স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল তাহার 
মূলেও ছিল বেখুনের এঁকাস্তিক প্রয়াস । তাহার মৃত্যুতে 
অধ্যক্ষগণ খে শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করেন, অংশীদারগণের বিশেষ 





জন এলিয়ট ডিওয়াটার বেখুন 


সাধারণ সভায় ২২শে সেপ্টেম্বর তাহা হুবহু গৃহীত হয়। 
প্রস্তাবটি এই £ 


“Jt is with deep regret that the Committee of 
Curators of the Calcutta Public Library record the 
death since their last meeting of one of their 
the Honourable J. E. D. Bethune, 

“This gentleman became one of the Curators of 
the Calcutta Public Library on the 24th August. 1848 
and from that moment as his colleagues now testify, 
took the liveliest interest in its welfare and 
other and more important avocations uniformly lent 
his active, able, and influential aid both here and at 
home in promoting the useful objects of the institution. 

‘The Curators feeling that they alone can 
appreciate the loss which the Caleutta Public Library 
sustained by the death of Mr. Bethune, record this 
minute in token of their respect for the memory and 
in grateful acknowledgement of the services the 
late lamented colleague.” 


উক্ত সভাতেই বেধুনের স্থলে জন রেড.ডি অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হুন। কিন্ত তিনিও পরবর্তী ২৮শে মবেশ্বর ইহলীল! সংবরণ 
করেন । কান্দেই বংসরের অবশিষ্ঠাংশ ছুই জন অধ্যক্ষকেই কাজ 
চালাইতে হইয়াছিল। ৰ 










পাইতেছি__কিশোরীটাদ মিজ ও রামবাপান দত্ত-পরিবারের 
শশচন্্ দত্ত । শশীচন্্র সে যুগের একজন বিখ্যাত ইংরেজী- 
নবিশ, রমেশচন্্র দত্তের বুল্লতাত। ২৬শে মার্ সাধারণ 
সভার স্থির হয় যে, অতঃপর গবর্ণমেণ্ট ও ব্যাস্ত অব্‌ বেঙ্গলের 
ছুট অঙুসারে খস্থাগাররেও ছুটি থাকিবে । এত দিন জাহাজ 
পে একবার, করিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ পুস্তক বিনা 
তন । এবারে তাহারা ছুই বার আনিয়া 
ৰ | ফোট উইলিয়ম কলেন্ধ-প্রদত্ত 














সন্মত হন | ইতিমধোই, ১৮৫০ সনে তায 
‘নাবিক নিবাস’ (881115” Home ) এবং 
টিউটকে দিয়াছিলেন। 

তে দেখিতে ১৮৫৩ সনে আমরা পৌছিতেছি। এত 
কান্তিক প্রচেষ্টার ফলে জাতীয় গ্রন্থাগার নানা 
বিভাগে কিরূপ উন্নতিলাত্ত করে, ১৮৪৬-৪৭ এবং ১৮৫৩ 
সনের নিয়ে প্রদত্ত তুলনামূলক পরিসংখ্যান দৃষ্টে তাহা বেশ 
Eo রর উপল হয় 2. 


সন বাহিরে প্রদত্ত পুস্তক টাদাদাতা গচ্ছিত তহবিল 
3 ও পত্রিকা : (প্রতি মাসে গড়) 
টু ০ ৩১১,০০০ ১১৭ ৪,৫০০২ 
১৮৫৩, ৫৬১৮১৩ ৪০৩৫ ১০,৫০০, 


মাসে হুই বার করিয়াও বিলাত হইতে জাহাজে সমন্ড বই 
আন! সম্ভব হইল নাঁ। ১৮৫৩ সনে যেল ধীমারে 
ক পুস্তক ও সামযিক পত্রিকা আনানো হইতে 
এবারে জি. এস্‌. এস্‌. জ্বাহাজ কোম্পানীও বিনা 
স্বক আনিয়! দিতে সম্মত হন । পার্লামেন্ট-প্রকাশিত 
পুদ্তিকা পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিল । খস্থাগারের পুস্তক, 
পত্রিকার সংখ্যা এই কয় বৎসরে অত্যধিক বাড়িয়া 
য়ায় নূতন তালিকা! প্রস্তুতের প্রয়োজন হইল। এ 
য়ে উোগ-আয়োজনও আরম্ভ হয়। এবারে অতিরিক্ত 
ক অনেকগুলি মেদিনীপুর শ্রস্থাগারকে দেওয়া হইল। 
[তা ভান্ণকুলার লিটারেচার সোসাইটি বাংলা পুস্তক 
সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার নিজ. কদর এখানে 
































হুড সন প্র্যাট। | 
১৮৫৪ ও *৫৫ সনে থা 
চলিতে থাকে । *৫৪ সনে 


মার! গেলে তংস্থলে পানী টি, ৯৯৬১৬ 
হন। এবারে puta nanan EINE 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি জা 888 nl 
বংসর শেষে স্থানাস্তরে গমন ক 
করেন। গ্রস্থাগারের এবারকার নুং ) 
ডক্টর দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । 

১৮৫৫ সনে নূতন অধ্যক্ষ হইলেন কলিকাতা! সদর দেওয়ানী 
ও নিজামত আদালতের বিচারপতি চার্লপ বিনি ট্রের। এ 
বৎসরে নৃত্তন অংশীদের মধ্যে গোবিন্দচন্র দত্ত ( মৃত রসময় 
দত্তের স্থলে ); মানকন্ধী রুত্তমন্্ী ( মৃত কুত্তমন্জী কাওয়াসন্ধীর - 
স্থলে ) এবং হীরালাল শীলের (ম্বত মতিলাল শাঁলের স্থলে) 0 
নাম পরিদৃষ্ঠ হইতেছে। পাত্রী স্মিথ ডিমেশ্বর মাসে বিলাত * 
গমন করিলে তাহার পদ শুন্য হইল। এ বৎসরের একটি 
প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা--ছুলাই মালে গ্রস্থাগারের পূর্ণাঙ্গ 
পুস্তক-তালিকা প্রকাশ। প্রতি খণ্ডের মূল্য হ টাকা ধার্য 
হুইল । 








্ 
জাতীয় এস্থাগার সম্পর্কীয় বর্তমান আলোচন শেষ পাচ 
বৎসরে (১৮৫৬-৬০) আমরা উপনীত হইজেছি ১৮৫৬ 
সনে মেজর আর্থার ক্রম নূতন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন । এই 
পাচ বংপরে তিনি ব্যতীত ডাঃ এ. পি. ম্যাক্কি ও সি:বি, " 
ট্রেতরও অধ্যক্ষ ছিলেন। সিপাহী যুদ্ধও এই সময়ের মধ্যে 
ঘটে। কিন্ত বিবরণে প্রকাশ, নানারূপ বিপর্ধ্যয় দেখ! দিলেও 
এ সময়ে গ্রন্থাগারের যধাপূর্ব উন্নতি হইয়াই চলিয়াছিল। 
বড়লাট লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬ সন হইতে গ্রশ্থাগারের প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক ও অন্যতম অংশী হইলেন। প্রখ্যাতনামা | 
বাঙালীগণ অধিক সংখ্যায় ইহার অংশী শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগি- 
লেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে ডক্টর শ্র্য্যকুষার গুডিব চক্রবর্তী | 
(১৮৫৬), শড়ুনাধ পণ্ডিত ("৫৯ ), গিৱিশচন্ৰ ঘোষ, প্রাপক 
সেন ন( +৬০ ) প্রমুখ অনেকে এন্থাগারের অংশী হুন । 
অস্থাগার ১৮৫০-এর ৪৩শ আইন অনুসারে রেজিষযরা করা 0 
হয় বটে কিন্ত সরকারী জর্থবিভাগ রেজিষ্রাকুত হইলেও উহার 
নার কাগৰ গিহুা জারা বদল করিতে অনুমতি দেন 


=. ১ 















আন্দোলন পরিচালনা করিতে ক্ষান্ত হন 
আইন-সভা দ্বারা গঠিত সিলেক্ট কমিটি _জয়েণ্ট ধক 
কোম্পানীসমূহ সম্পৰ্কত আইনের আলোচনাকালে ১৮৫৭ 
সনের ৩০শে মে এই মর্শ্মে মন্তব্য করেন যে, সাহিত্য, বিজ্ঞান 
ও দাতবা বিষয়ক জ্বনহিতকর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একট 
{ স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন বাঞ্চনীয় । এইরূপ একটি আইনের খসড়া 
১ যথারীতি ১৮৫৮ সনে আইন-সভায় উপস্থাপিত হুইল এবং 
২৩শে নবেম্বর তারিখে দ্বিতীয় বার পঠিত হইল । খসড়াটি 
আলোচিত হইবার পর ১৮৬০ সনের মে মাপে বিধিবদ্ধ হুইয়া 
‘২১শ আইন-__১৮৬০”, নামে পরিচিত হয়। এ আইনটির পুরা 
নাম £ “An Act for the Registration of Literary, 
Scientific and Charitable Societies” | কলিকাতা 
পাবলিক লাইব্রেরি এই আইন অনুসারে রেজিট্রীকৃত হইল । 
আইনটি যে জাতীয় গ্রন্থাগারের দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টারই 
পরিণতি, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই । 
১৮৫৭ সনে কলিকাতাস্থ দেশীয় অঞ্চলে গ্রন্থাগারের 
৯: একটি শাখা স্থাপনের কথা হয়। এনজ্রন্ত চাদাদাতাদের একটি 
৮ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজ! প্রতাপচন্দ্র সিংহ 
নূতন বাজারে ছুইখানি প্রকোষ্ঠ দিতেও সম্মত হন। কিন্ত 
শেষ পর্য্যন্ত ইহা কার্ধো ,পরিণত হয় নাই। সিপাহী যুদ্ধের 
সময়ও গ্রন্থাগারের কার্ধ্য সুঠুরূপে চলে, বলিয়াছি। এই সময় 
্স্থাগারের অতিরিক্ত পুন্তকসমূহ আহত সৈনাদের পাঠের জনা 
দমদম পৈন্য-থাটিতে প্রেরিত হইত। মেদিনীপুর পাবলিক 
লাইব্রেরি, হাওড়া ইন্‌ষ্টিটিউট, সেলস হোম ব্যতীত আরও 
বছ স্থানে গ্রন্থাগারের অতিরিক্ত পুস্তক প্রদান করা হয়। 
তন্মধ্যে এই কয়টি উল্লেখধোগা__দমদম ও অন্তান্ত সৈন্ধখ্বাটি, 
ফিভার হাসপাতাল, জেনারেল হাসপাতাল, আম্স হাউস, 
লেবার এসাইলাম, নেভ্যাল বিখ্রেড ও আউটরাম ইন্‌ষ্টিটিউট । 
এই সময়ের মধ্যে অন্ত দিকেও গ্রন্থাগারের যথেষ্ট উন্নতি 
be হইয়াছিল । গচ্ছিত তহবিল সাড়ে দশ হাজার টাকা হইতে 
সাড়ে তের হাজার টাকায় দাড়াইল। পুস্তক ও পাঠক- 
সংখ্যাও অতি দ্রুত বাড়িয়া চলিল। ১৮৫৮ সনে কিছু কমিশন 
বাদ দিয়া এককালীন চাদ! আদায়ের ব্যবস্থা! হওয়ায় অর্থাগমও 
প্রচুর হইতে থাকে । 
প্রতি বংপরই প্রায় চারি-পাচ শত করিয়া নুতন পুস্তক 
. গ্রন্থাগারে ক্রীত ও সংগৃহীত হইত। একারণ ১৮৫৫ সনে 
পুস্তক-তালিক! প্রকাশিত হইলেও কর্তৃপক্ষকে তিন বৎসরের 
মধ্যে একটি অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশেরও ব্যবস্থা করিতে 
ভুয়। ১৮৬০ সনে এইরূপ একটি তালিকা প্রকাশিত হইল । 
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প্রতি বংসর যে যে নূতন পুস্তক আসিত ১৮৫৮ সন হইতে 
তাহার বিষয়ক্রমিক উল্লেখ করা হইতে থাকে। প্রথম 
বৎসরে এইরূপ বিষয়-বিভাগ দেখিতেছি £ ধর্ম্মতত্তবব, দর্শন, 
শিক্ষা, ব্যবহারশান্ত, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণ-বত্তাস্ত, পুরাতত্ব, 
ঈ& ইঞ্ডিজ, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা-শাস্ত, প্রামী- 
বিস্া, ললিতকলা, কবিতা, ব্যাকরণ, উপক্জাস, বিবিধ, গ্রীক 
ও লাটিন, ওরিয়েন্টাল ও হিক্র এবং ফরাসী । 





রাধানাথ শিকদার 
গ্রস্থাগারটি বিছ্বক্জনসমাগমে মুখরিত হইয়া উঠিল। বড়লাটের 
শাসন-পরিষদের সদস্ত, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, ব্যবহার- 
জীবী, সিবিলিয়ান প্রমুখ পদস্থ সরকারী কর্শচারী, ব্যবসায়ী, 
শিল্পরসিক ও সাহিত্যিক নানা লোকই এখানে আগমন করি- 


তেন। বাঙালী সমাজের খ্যাতাপন্ন বিভিন্ন ব্যক্তিও যে ইহার 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ইহার কার্যে বিশেষ আগ্রহ 
দেখাইতেন তাহার প্রমাণ আমর] পাইয়াছি । এখানে বছ বঙ্গ- 
সম্তান রীতিমত পৃত্তকাদি পাঠ করিয়া নানা বিষয়ে বুাৎপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। আহ্বত জ্ঞান জীবনে ও কর্থে__সাহিত্যা- 
সুশীলনে, সংবাদপত্রসেবায়, ধর্ম্মালোচনায়, শিক্ষাপ্রসারে এবং 
সমাজসংক্কারে নানারূপে তাহাদের দ্বারা বিনিয়োজিত হয়। 
এই প্রসঙ্গে স্টামাচরণ সরকার, হরিশ্চন্জর মুখোপাধ্যায়, কৃষ্দাপ 
পাল, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ বাংলার মুখোজ্জবলকারী নেতৃরন্দের 
নাম উল্লেখযোগ্য । গ্রস্থাগার-মুকুরে আমর! তখন প্রতীচ্যের 
সত্যকার মূর্তি লক্ষ্য করিয়া নিজেদের অবস্থা সমাক্‌ উপলব্ধি 
করি এবং নিজেদের উন্নতির পথে অগ্রসৱ.হইতে প্রেরণা পাই । 





ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা । তিলপাড়া সেচবাধের মডেল 


অয়ুরাক্ষী পরিকষ্পন! 


শ্্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


খাবির ধ্যানে বঙ্গমাতার রূপ ছিল £ 
. সুজলাং শ্ুফলাং মলয়জ শীতল।ং 
শন্তশ্বামলাং মাতরম্‌॥ 

আজ বঙ্গমাতার সম্ভতানসন্ততি, অঞ্জবস্থের অভাবে 
প্রপীডিত, দুঃস্থ « পরমুখাপেক্ষী। এই অবস্থার মুলে বহু 
প্রবল শক্তির ঘাত-প্রতিথাত আছে-_কিছু নৈসগিক, কিছু 
বাষ্ট্রনৈতিক এবং কিছু প্রাকৃতিক । তবে এ সকলের মধ্যে 
প্রারুতিক, অর্থাৎ যাহাকে স্জ ভাষায় বলে “দেবতার 
মার” তাহাই প্রচণ্ততম। অবশ্য তাহার৪ পিছনে আছে 
মান্কুষের দূরদৃষ্টির অভাব--যাহার দরুন আমরা গাছ কাটিয়া 
জঙ্গল শেষ কারগ়াছি, কিন্তু চারা বুনি নাই, খোয়াইয়ের 
ভাঙন হইতে ক্ষেত বাচাই নাই, সেচ খালের মুখ ও বুক 
হইতে বালি এবং পালমাটি সরাই নাই দীঘির জল টানি- 
য়াছি। কিন্তু পক্কোদ্ধার করি নাই । সে যাহাই হউক-_ 
আমাদের স্বরুত দোষক্রটির ফলেই হউক বা বিধাতার 
অভিশ'পেই হউক-- আজ দেশের সকল অভাব অভিযোগের 
মুলে জলাভাব, যাহার ফলে দেশ আজ দ্ুর্দশাগ্রত্ত, শশ্য- 
শ্যামল! বঙ্গমাতার অন্রপূর্ণার ভাণ্ডার ক্রমেই রিক্ত । 

আবার এ যে জলাভাব সেও একটু বিশেষ প্রকার। 
এ অভাব থে ক্রমাগত অনাবুষ্টির ফলেই হইয়াছে তাহাও 
নহে। সাধারণ হিসাবে গড়পড়তায় বাংলাদেশে বৃষ্টি 
বিশেষ কম হয় না। যাহা হয় তাহাতে ফসল পুরাই 
হওয়ার কথা, যদি সে বৃষ্টি সময়মত হয়। যদি ঠিক 
চৈত্র-বৈশাখে কালবৈশাখী জল দেয়, যদি ‘আযাঢ়স্ত প্রথম 


দিবসে’ মেঘ দেখা দেয় ও ঢল নামে, যদি শ্রাবণের বারি- 
ধারায় ক্ষেত ভরিয়া যায় ও তার পরে বারিশিঞ্চন ঠিকমত 
হয়, তবে চাষীর স্থসময় আসে। তার পর “যদি বর্ষে 
মাঘের শেষ" তবে শেত সরস হইয়াউঠে, এবং দেশে অভাব 
কিছুই থাকে না। কিন্তু সে রকম হয় কোথায়? 

কেহ বলেন, ঝ্রতুকালের পরিবর্তন ঘটিতেছে, কেহ 
বলেন, আমাদেরই বুঁদ্ধ-উদ্ধম এ সকল কমিয়া গিয়াছে; 
আবার বেশীর ভাগই বলেন, সরকারী বর্তাব্যক্তিবা দেশের 
লোকের কথা ভাবেন না বলিয়াই এই দুর্দশা । বিশেষতঃ, 
যাহার! সেই গদীর উপর নঙ্গর রাখিয়া কথা বলেন, তাহার] 
সকল অভাব-অভিষোগের চাপ ও দ্রাচিত্ব চাপাইতে চাহেন 
বর্মকর্তাদিগের উপর । (যন দেশের দুর্দিশা ও অভাব দুর 
করিবার বিষয়ে দেশবাসীদের কোন কিছু কর্তব। নাই, চেষ্টা 
ও উদ্যোগের প্রয়োজন নাই এবং অপোগণ্ড শিশুর মত 
কোনও দায়িত্জ্ঞান থাকার প্রয়োজনও নাই । 

বখন/বিদেশী সরকারের হাতে শাননদণ্ড ছিল, তখন 
তাহার প্রয়োগ হইয়াছিল শুধু শোষণের ব্যবস্থাতেই। 
আগেকার দিনের খাল তাহারা নষ্ট হইতে দিয়াছে, প্রাচীন 
দীঘি জলাশয় তাহাদের অবহেলার ফলে মজিয়া গিয়াছে 
যেগুলি ছিল আগেকার দিনের সেচ ও জলসঞ্চয়ের বাবস্থা, 


যাহার দরুন তখন চাষীর অসময়ে ও অনাবুষ্টিতে জলাভাব. 


দুর হইত। তবে একথাও আমর! বলিতে বাধ্য যে, 
আমাদেরও সমষ্টিগত উদ্যম ও সহযোগিতার অভাব না 
হইলে এতটা দুর্দশা সম্ভবতঃ হইত না। চাষী আকাশের 
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ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা । 


দিকে তৃষ্ণার্ত চাতকের ন্যায় তাকাইয়া আছে, আকাশে 
মেঘের দেখা নাই, যেটুকু ভল ডোবা, মজা পুকুর-ব্লি 
হইতে পাইয়াছে তাহাতে চারা গঙ্গাই! কপাল চাপড়াই- 
তেছে, কিন্তু তাহাকে সেচ-খাল বা দীঘি পাক সময়মত 
কাটিবার বা পরিষ্কার করিবার কথা কেহ বলে নাই, আর 
বলিলেও সে তাহ! করে নাই। কারণ স্থবুদ্ধি দিবার 
লোক, উদ্যমের পথে অভাব দূর করিবার পরামর্শ দিবার 
লোক যদিই বা তাহার কাছে কচিৎকদাচিৎ গিয়াছে, 
কিন্ত দুরু্ধি দিবার লোকের অভাব তাহার কখনও হয় 
নাই। কাজেই বিদেশী সরকারের অবহেলা-অবজ্ঞা তাহাকে 
এতটা ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে পারিয়াছে। 


আজ্জ বিদেশী সরকার গিয়াছে, কিন্তু চাষী ও শ্রমিকের 
কুপরামর্শদাতার সংখ্যা শত গুণ “বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। 
যে মহাশয় ব্যক্তিগণ* পথে-ঘাটে, সভায়-আসরে ব্যবস্থা 
পরিষদে কুষক-প্রজা-মজুরের দুঃখ লইয়া কুম্তীরাশ্রর বান 
ডাকাইতেছেন, তাহারা চাষীকে ধান পুড়াইয়া কৃষি- 
লক্ষ্মীকে পদাঘাত করিবার উপদেশ দিতে খুবই আগ্রহ 
দেখাইয়াছেন; কিন্তু একটা মজা দীঘির পক্কোন্ধার করিতে 
চাষীকে বলেন নাই, সরকারী খাল কাটায় শ্রমিককে সহ- 
ফোগিতা করিবার উপদেশ দেন নাই, এমন কি খাল কাটশর 
সুযোগে তাহাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করিবার 
চেষ্টা করিতেও বলেন নাই। সম্প্রতি, কিছুদিন যাবৎ 
আমর] দেখিতেছি, কয়েক স্থানে বাংলার মধ্যবিত্ব ভদ্র- 
শ্রেণীর যুবকদের মধ্যে এ বিষয়ে কিছু উৎসাহ জাগিয়াছে। 
তাহার ফলে দেশে কোন কোন স্থলে লোকেরা এ বিষয়ে 
নিজেরাই হাত দিয়াছেন এবং সরকারী সহযোগিতার 


ংশিক সাহায্যে কাধ্যোদ্ধারে চেষ্টিত হইয়াছেন। ইহা. 


আশার কথা এবং দেশবাসীর উচিত ইহাদের অভিনন্দিত 


যন্তদানবের কাট! খাল 


১৩৫৭ 
করা। যাহা হউক, ইহা! হইতেছে 
পরের কথা । 
ংলার অন্ত্রাভাব দূর করিতে 

হইলে ক্ষেতের ফসল বাড়াইতে হইবে। 
যদি সম্ভব হয়, সেচের জল দিয়া জমি 
সরস করিয়া তাহাতে সবুজ, কম্পোষ্ট 
বা অন্ত রূপ সার প্রয়োগে উর্বর 
করিয়া একের স্থলে দুইটি ফসল 
উৎপাদন করিতে হইবে, একথা বলা 
নিশ্্রয়োজন। মুল কথা, জলের ব্যবস্থা 
হইবে কি করিয়া? 

এদেশে বৃষ্টি সারা বৎসর সমান 
ভাবে হয় না এবং সমস্ত বসবে 
হিসাবেও প্রতিবৎসর এক রকম হয়-না। হয়ত যথাসময়ে 
বৃষ্টি না হওয়ায় চাষী মাত্র দশ আনা ফদলের রোয়া- 
বোনা করিতে পারিল। আবার অসময়ে অতিবুষ্টি 
হইয়া প্রাবনের জলে ধান ডুবিয়া ভাসিয়া গেল বা পড়ি 
যাইয়া পচিয়া গেল। এইরূপ “দেবতার মারে"র প্রতিকার 
কি? 

দেবতার এই মারাত্মক লীলাখেলা কথা ভাবিয়াই 
পূর্ববকালে বড় বড় দীঘি-জলাশয় কাটানো বা বাধানো হইয়া 
ছিল, এবং তৎসঙ্গে বু ছোটবড় সেচখালও কাট! হইয়া- 
ছিল। কেননা দেবতার মার রোধ করিবার জন্য এই গুলিই 
শক্তিশালী রক্ষাকবচ। তখনকার তুলনায় বর্তমানে দেশে 
লোকসংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়াছে, স্থতরাং এখন প্রয়োজন 
পুরাতন সেচব্যবস্থার সংস্কার এবং নূতন নৃতন বিরাট 
জলাশয় ও স্চেখাল কাট!। এবিষয়ে বাংলা-সরকারের 
অবহিত 'হওয়! উচিত সেকথা সকলেই বলে--আমরাও বলিয়া 
থাকি। কিন্তু দেশের লোকেরও যে বিশেষ অবহিত হওয়! 
প্রয়োজন সেকথা বলিতে আমর! সকলেই ভুলিয়া যাই । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছোটবড় অনেকগুলি পুরনো সে5- 
খাল ও বাঁধের সংস্কার এবং উদ্ধারের কাজ হাতে লইয়া- 
ছেন। ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বীকুড়া জেলায় 
রুক্নী ও কুলাই সেচখাল, মেদিনীপুর জেলায় পুত্রাজী, 
বীরভূমে হিংলো বাধ ও হুগলীতে কুস্তী-চন্দননগর খাল কাট 
ও সংস্কারের কাজ শেষ হইয়| গিয়াছে । এই কয়টি খাল 
কাটানোর ফলে প্রায় ৪৫*০০ বিঘা জমিতে চাষের বিশেষ 
উন্নতি হইবে আশা করা যায়। উন্নতির ফলে এ সকল 
অঞ্চলে বাৎসরিক প্রায় ২,৫০,*** মণ খাদ্যশস্তের ফলন 
বুদ্ধি পাইবে। 

ইহা ছাড়া ১৯৫১-৫২ সালে আরও ছয়টি কাজ শেষ 
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চৈত্র 


হইবার কথা আছে; যথা--চব্বিশ 
পরগণার হরহটুগঞ্জের জলাভূমির 
জলনিকাশের খাল কাটা, বীকুড়ায় 
বিড়াই সেচখালের উদ্ধার, মুশিদাবাদে 
জীবস্তিবাকির জলাভূমির জল নিকা- 
শের খাল, মেদ্রিনীপুরে পানিপিয়া এবং 
সোয়াদীঘি-গঙ্গাথালি জলনিকাশের খাল, 
জলপাইগুড়িতে জাম্পই সেচখাল। 
এইগুলি শেষ করিতে ৫৪ লক্ষ টাকার 
কিছু বেশী খরচ হইবে। কাজ শেষ 
হইলে প্রায় ২,২৫,০* বিঘা জমিতে 
চাষের ব্যবস্থা বা বিশেষ উন্নতি হইবে 
যাহার ফলে প্রায় ৬,৫০,০*০ মণ 
খাদ্যশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। 
বাকী উদ্ধার ও সংস্কার কাজের মধ্যে আরও চারিটি 
১৯৫২-৫৩ সালে শেষ হইবে আশা করা যায়; যথা--মেদিনী- 
পুরে ঝাড়গ্রামে সেচের খাল কাটানো, বীকুড়ায় বিখ্যাত 
“শুভক্করের দাড়া" সেচখালের সংস্কার ও উদ্ধার, হুগলীতে 
দামোদরপারের সেচব্যবস্থ! ও হুগলী-হ।ওড়ার সরস্বতী 


খালের জলনিকাশের ব্যবস্থা । এইগুলিতে খরচ হইবে 


৩১'৩৩ লক্ষ টাকা, জমি উদ্ধার ও সেচব্যবস্থা হইবে 
আড়াই লক্ষ বিঘা ও ফসল বাড়িবে প্রায় পাচ লক্ষ 
মণ। 

ইহা ছাড়া ছোটখাটো আরও এক শত ছয়টি কাজ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে আছে, যাহার মধ্যে সাড়ে 
এগার লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৩টির কাজ শেষ হুইয়া গিয়াছে 
এবং প্রায় তিন লক্ষ বিঘা জমির উপকার হইয়াছে । এই- 
গুলিতে খাদ্যশস্তের ফলন বৃদ্ধি পাইবে প্রায় সাড়ে সাত 
লক্ষ মণ। বাকি ৫৩টি এই বৎসরেই শেষ হইয়া যাইবে, 
যাহাতে আরও সাড়ে তিন লক্ষ বিঘা জমিতে ফলন 
বাড়িবে। ফসলবৃদ্ধির পরিমাণ আন্দাজ সাড়ে নয় লক্ষ 
মণ হইবে। 

বাংলায় জলাভাব ইত্যাদি দূর করিবার জন্য দুইটি বিরাট 
পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে সংস্কার 
ও পুনরুদ্ধারের অনেকগুলি ছোটবড় প্রচেষ্টা । বড় দুইটির 
মধ্যে প্রথমটি দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, যাহার কার্য 
সম্পন্ন করিবার জন্য একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান (দামোদর- 
ভ্যালি কর্পোরেশন ) গঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি মযুবাক্ষী 
পরিকল্পনা; ইহা বাংলা সরকারের সেচবিভাগের হাতে 
রহিয়াছে এবং ইহারই বিষয় এই প্রবন্ধে বলা হইতেছে। 
কেননা ইহার কার্ধ্যাবলী প্রত্যক্ষ দেখিবার সুযোগ লেখকের 
সম্প্রতি ঘটিয়াছিল। 

১১ 


৫৬৫ 








ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা । মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার ও প্রদেশপাল কাটভু। 

পাশে তিলপাড়া ব্যারাজ মডেল 

সিউড়ি আমর! মোটরের পথেই গিয়াছিলাম। ইহাতে 
বর্তমান ইডেন দামোদর থালের কাজ ও রণডিয়ায় তাহার 
এগারসন বাধও দেখ। হয়, যাহাতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
তুলনাত্মক একটা অন্থুমান মনে জাগে। দামোদর খালে 


ফলাফলের হিসাবে দেখিলাম, খালের পাশে অধিকাংশ 
স্থলেই এই দুর্বৎংসরেও বিঘাপ্রতি বারো মণ ধান জন্মি- 
য়াছে। এমনকি, যেখানে চাষী উদ্যোগী হইয়া কম্পোষ্ট 
ও অন্য সার দিয়াছে সেখানে ষোল-সতের মণ পর্যন্ত ধান 
পাইয়াছে। নিজের চোখেই দেখিলাম, দামোদর খালের 
পাশের চাষীর অবস্থা এবং খালের জল যেখানে পায় না 
সেখানকার অবস্থা । 

তার পর পানাগড় হুইয়া অজয় নদ পার হইলাম 
ইলমবাজারের কাছে। নদের উপর মোটর ও মাঝারি 
ভারী লরী যাতায়াতের জন্য অস্থায়ী কজওয়ে সাকে! 
বাঙালী ঠিকাদার সরকারী খরচে করিয়াছে । সাঁকো! 
সদ এবং সুগঠিত, তাহাতে পার হওয়া গেল। শুনিলাম ! 
& ঠিকাদার কঠোর প্রতিযোগিতার মুখে কাজ লইয়! 
সাফল্য দেখাইয়াছে। শুনিয়া ও দেখিয়া বুঝিলাম বাঙালীর 
পরাজিত মনোভাবের মুলে শ্রমবিমুখতা৷ ও উদ্যমের প্ৰ :3 

ছাড়া আর কিছু নাই । 

অজয় নদ পার হইয়া দুই ধারে চোখে পড়িল 
বিস্তৃত ধানক্ষেত, অভাব জলের ও যানবাহন চলাচলের 
পথের । যেখানকার মাটি জল পাইয়াছে, সেখানে সোনা 
ফলিয়াছে। মযুরাক্ষী পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে যদি পথঘাটে রও 
সুব্যবস্থা হয় তাহা হইলে বীরভূম পূর্ব্বেকার শ্রী ফিরিয়া 
পাইবে। এখনই দেখিলাম যেখানে ময়ুরাক্ষীর নৃতন কাট! 
সেচখালে বর্ধার জল দীড়াইয়াছে সেখানকার চাষী সোনা 
ফলাইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান ও উদ্মমী 
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ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা । তিলপাড়া ( সিউড়ি ) সেচর্বাধের পশ্চাৎ ভাগ 


তাহারা বাকী জলের সাহায্যে সরিষা আলু ইত্যাদি বুনি- 
য়াছে, ফলনও খুব ভাল হইয়াছে । পথে দেখিলাম বিরাট 
থাল কাট চলিয়াছে। 
ধূলায় ধূসর হইয়া! ( রঙীন বলা উচিত কেনন! “রাঙ্গা- 
মাটি*র ধুলায় সৰ্ব্বাঙ্গ গৈরিক হইয়া গিয়াছিল ) সিউড়ি 
পৌছান গেল। পৌছিয়াই রৌদ্র-ধূল! অগ্রাহ্য করিয়া 
| তিলপাড়ার সেচবাধ দেখিতে ছুটিলাম। বীধ দেখিয়| মনে 
আশা জাগিয়া উঠিল, শ্রাস্তি-ক্লান্তি ধুইযা গেল। দুই ঘণ্টা 
বাধ দেখিয়া, খাল কাটা দেখিয়| ও ছবি তুলিয়া ফিরিলাম। 
স্ানাহারের পর আবার চলিলাম লৌহকবাট বসানো 
দেখিতে। এদিন প্রদেশপাল কাটজু ও পশ্চিমবঙ্গের 
সেচমন্ত্রীশ্রীভূপতি মজুমদারও উপস্থিত ছিলেন। 
ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ £ 
“বাংলাদেশে এপর্যন্ত যে ক’টি দীর্ঘমেয়াদী সেচ-পরিকল্পনার 
কাজে হাত দেওয়া! হয়েছে, ময়ূরাক্ষী জলাধার-পরিকল্পনাই 
হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। এই পরিকল্পনাটি কাজে 
পরিণত করতে খরচ পড়বে প্রায় পনর কোটি টাকা। 
পরিকল্পনার কাজ শেষ হলে ছ’ লক্ষ একর জমিতে সেচ 
দ্বার ব্যবস্থা হবে এবং তার ফলে তিন লক্ষ টন ধান আর 
পঞ্চাশ হাজার টন গম, আলু এবং ডাল ইত্যাদি রবিশস্তের 
_ উৎপাদন বাড়বে । এর অথ এই যে, এতে এ অঞ্চলের 
জমির বাধিক উৎপাদনের পরিমাণটা প্রায় ছিগুণ হয়ে 
রং সাবে। এ ছাড়া উপরি লাভ হিসাবে পাওয়া যাবে প্রায় 
চি চার হাজার কিলোওয়াট-এর মতন বৈদ্যুতিক শক্তি। 
| রি জলপ্রবাহের মুখ থেকে এই বৈদ্যুতিক শক্কিটা আপনা- 
আপনিই পাওয়া যাবে। শুধু সেটাকে ধরে কাজে 
লাগালেই হ’ল। কাজেই এখান থেকে অতি কম দামে 
= বিদ্যুৎ সরবরাহ করা চলবে। তাতে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ 
__ এবং বীরভূম এই দুইটি জেলায় এবং বিহারের সীওতাল 













পরগণ অঞ্চলে শিল্পের উন্নতির একটা 

পথ তৈরি হবে। স্বতরাং এই ভাবে ॥ 
প্রতি বৎসর উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং সস্তায় 
বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ার ফলে * 
মাত্র এক পুরুষের মধ্যেই এঁ :অঞ্চলের 
লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ 
একটা বিপ্রুব ঘটে ধাবে। 


*মফুরাক্ষী-পরিকল্পনায় যে-পরিমাণ 
জল দরকার হবে তার বেশীর ভাগ 
জলই পাওয়া যাবে মযুরাক্ষী নদী « 
থেকে । এই নদীটি বিহারের অন্তর্গত এ 
সাঁওতাল পরগণার উচ্চভূমি থেকে 
উৎপন্ন হয়ে বীরভূম ও মুশিদাবাদ 
জেলার অসমতল ভূভাগটুকু অতিক্রম করে দত্তবাটার কাছে 
ভাগীরথী নদীতে পড়েছে । নদীটি ছোট এর মোট দৈর্ঘ্য 
দেড়শো মাইল। সমতল ভূমিতে গিয়ে পড়বার আগে 
উৎপততিস্থণ খেক যাট,মাইল দুরে মশানজোড় নামক 
স্থানে একটি ১পাহাড়ী পথের মধ্য দিয়ে এটি প্রবাহিত 
হয়েছে। এই জায়গাটিতেই জল আটক করে রাখবার 
জন্য একটি বাঁধ তৈরি করবার প্রস্তাব হয়েছে। মধুরাক্ষীর ও 
অববাহিকায় যে ক'টি ছোটখাট নদী প্রবাহিত, সেগুলির * 
মধ্যে ব্ৰাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর “এবং কোপাই প্রধান। 
এগুলি সবই সাঁওতাল পরগণার ৬পাহাড়গুলি :থেকে 
উৎপন্ন, আর এদের সব কয়টিই ময়ুবাক্ষী নদীর সঙ্গে 
প্রায় সমানস্তরালভাবে প্রবাহিত। 

“এই নদীগুলির সব কয়টিই বর্ষাকালে ভীষণ খরজোতা 
হয়ে ওঠে কিন্তু শীতকালে “সব কয়টিই প্রায় শুকিয়ে যায়। £ 
বধধায় এরা প্রায়ই ছুই কুল ছাপিয়ে ফসলের ক্ষতি করে 

বং জমি ক্ষইয়ে দেয়। পরিকল্পনা কাধ্যকরী হলে এই 
ক্ষুদ্র নদীগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে। তখন সেচের কাজে এদের _ 
জল ব্যবহৃত হতে পারবে আর এদের জলগ্রবাহের শক্তি 
থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। তা ছাড়া বন্যার সম্ভাবনা 
বিদুরিত হবে। আর ময়ুরাক্ষী উপত্যকায় বর্তমানে যে " 
পরিমাণ জমি ক্ষয়প্রাঞ্চ ইচ্ছে ভি অনেক পরিমাণে বন্ধ 
হবে। 

LE নর এর 
মশানজোড়ের কাছে ময়ূরাক্ষীর বুকে একটি বাধ দিয়ে 
এই জলাশয়টি তৈরি হবে। এই বীধটির দৈর্ঘ্য হবে » 
দু’ হাজার এক শ’ সত্তর ফুট আর সবচেয়ে গভীর জায়গায় 
এর খাড়াই হবে একশো! পঞ্চাশ ফুট । ছুই পার্শ্বে উচ্চ * 
জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে ঘেরা, বহু বর্গমাইল বিস্তৃত এই 
জলাশয়টির দৃশ্তও হবে অতি মনোরম । 
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খু আঁধবাসীর বাসভূমি-_প্রায় নব্বইটি 
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চৈত্র 


“দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে, এই জলাশয়টি যে 
স্থানে নিমিত হবে সে অঞ্চলে জনবসতি 
খুব বিরল নয়। কাজেই বাধটি তৈরি 
করতে গিয়ে ঞ্রার ছয় হাজার একর 
চাষের-জমি এবং পনেরে! হাজার 


লালা 


গ্রাম এই বীধের আওতায় পড়ে 
সম্পূর্ণভাবে বা অংশতঃ -& হবে। 
কাজেই এই বাধ তৈরির জন্য এখান 
থেকে যেসব লোককে অন্যত্র সরে 
যেতে হবে, তাদের পুনর্বসতির জন্য 
যথাযোগ্য ব্যবস্থার ভার নিয়েছেন 
সরকার। হয় সাঁওতাল পরগণায় 
আর না হয় বীরভূম জেলায় এ বাধের 

কাছাকাছি জায়গাতেই স্থৃবিধাজনক 

সর্তে তাদের জমি ও বাড়ি দেওয়ার 

ব্যবস্থা হচ্ছে । সেচের জন্য জল এবং 
সস্তায়ুবৈছ্যতিক শক্তি ব্যবহার করার যথাসম্ভব স্থযোগ 
তাদের দেওয়া হবে। কাজেই শেষ*পর্যস্ত তাদের অর্থ নৈতিক 
অবস্থা বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী উপ্নত হয়ে উঠবে 





সং বলেই আশা করা! যেতে পারে। 





ময়ুতরাক্ষী পরিকল্পন!। প্রীবিনোদানন্দন ঝা, শ্রীগ্যাডগিল এবং 


=£- আভুপতি মজুমদ্ার__বিহার সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার পক্ষে যথাক্রমে স্বাক্ষর করিতেছেন 
by [ প, ব. স. 
“বাধ থেকে প্রায় কুড়ি মাইল এবং বীরভূম জেলার 
সদর শহর সিউড়ি থেকে দু’ মাইল দূরে একটি ১,০১৩ ফুট 
দীর্ঘ 'বারাজ তৈরি করা হয়েছে । ওঁ “বারাজ” থেকে 
নদীর উভয় তীরে দুটি প্রধান খাল কেটে বার করা হচ্ছে। 
প্রধান খাল ছুটির প্রত্যেকটিকেই মিনিটে প্রায় তেরো লক্ষ 
গ্যালন করে জল নিকাশ করবার যোগ্য করে কাটা হচ্ছে। 


ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা 





মযুরাক্ষী পরিকল্পনা । তিলপাড়া সেচবীধের লৌহকবাট বসান হইতেছে 


৫৬৭ 


স্পা 





প্রধান খালগুলি থেকে আবার বিভিন্ন দিকে বহু ছোট 
ছোট খাল কেটে বার করা হবে। শাখাগ্রশাখ।-সমন্থিত 
এই সব খালের মোট দৈর্ঘ্য হবে ৮৪* মাইল। 

প্পরিকল্পনার সমণ্ত কাজ ১৯৫৪ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ 
সম্পূর্ণ হবে বলে আশ! করা যায়। তবে প্রথম ফলটা লক্ষ্য 
কর] যাবে এ বছরেই । প্রায় এক লক্ষ একর জমিতে 
সেচের ব্যবস্থা বর্তমান বছরেই হবে মনে হয়। পাকা 
গাথুনির কাজে যে সব সরঞ্জাম ও মালমশলা৷ লাগে, সে 
সবের দর বর্তমানে অনেক বেশী বেড়ে গেছে; তার ওপর 
উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিক পাওয়াও আজকাল অত্যন্ত দুরূহ 
হয়ে পড়েছে, কিন্তু এসব অস্থবিধা! সত্বেও পরিকল্পনার 
কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। মুল “বারাজ »টির নির্শ্মাণকার্ধ্য 
প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । খালকাটা এবং জলাশয়-নির্মাণের 
কাজও বেশ এগিয়ে চলেছে । বীধ-তৈরির প্রাথমিক 
কাজও আরম্ভ হয়ে গেছে। 

“এমন বিরাট একটা কাজকে একট! সঙ্গত সময়ের মধ্যে 
শেষ করতে হলে কেবলমাত্র লোকবলের দ্বারা তা সম্ভব 
হয় না। নিদিষ্ট'একটা সময়ের মধ্যে এ কাজ শেষ করতে 
হলে হরেকরকমের ভারি ও হান্ক! যন্ত্রপাতিরও দরকার 
হয়। এ কাজের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে 
তার দাম এক কোটি টাকারও বেশী ।* 

যন্ত্রপাতি ও মালমসলার অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি এবং 
বাংলাদেশে শ্রমিক মজুর পাওয়ার অশেষ বাধা-স্যাহার 
দরুণ শতকরা ৯৫ জন মজুর অন্তপ্রদেশ হইতে চড়া 
মজুরীতে আনিতে হইয়্াছে_-তৎসত্বেও সিউড়ীতে তিল- 






পাড়ার সেচরাধের কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে । কাজ 


প্রাঙ্ম পনেরো মাস পূর্বে শেষ হওয়ায় খরচও, মূল্যবৃদ্ধি 
সত্বেও, বেশ কিছু কমই হইঘাছে। যদি বাংলাদেশের 
শ্রমিক শ্রমকাতর না হইত এবং তাহাদের পরামর্শদাতা 
মহাশয়ের! নিজেদের স্বার্থের কথ! ভুলিয়া সত্য সত্যই দেশের 
ও দশের কথা ভাবিতেন তবে খরচ আরও কম হইত, কাজ 
আরও আগাইয়া যাইত এবং বাংলার শ্রমিক মজুরও ছুই- 
চার কোটি টাকা উপাঞ্জন করিত। যাহা হউক, একথা 
এখন সত্য সত্যই অবান্তর, কেননা "ধর্মের কাহিনী” 
কাহাকেই বা শোনানে। হইবে? 

মশানজোড়ের মূল বাধ এতদিনে প্রাদেশিকতার বাধা 
অতিক্রম করিয়া আরম্ভ হইল, এ কাজ শেষ হইতে লাগিবে 
তিন বৎসর । তবে সিউড়ির তিলপাড়া সেচবাধ নির্শ্মাণের 
সঙ্গে সঙ্গে সেচখাল কাটাও অনেকদূর অগ্রসর হওয়ায় 
আগামী বৎসর “খরিফ” চাষের সময় প্রায তিন লক্ষ বিঘা 


জমি জল পাইবে। স্থৃতরাং বীরভূম জেলা অদুরভবিষ্যাতেই 
ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনার উন্নয়ন-ক্ষমতার কিছু পরিচয় পাইবে। 


পরিকল্পনা শেষ হইলে বীরভূমে মুড়ারাই, নলহাটি, 


- প্রবাসী ক পা 


১৩৫৭ 





রামপুরহাট, মযুরেশুর, মোল্লাবপুর, 
মহন্মদবাজার, সিউড়ি, সাইখিয়া, 
নার, লাবপুর, ইলমবাজার ও বোল- 
পুর থানার অঞ্চল, মুর্শিদাবাদে সাগর- 
দীঘি, নবগ্রাম, খরগ্াম, ভরতপুর, 
বরওয়ান ও মির্জাপুর থানার অঞ্চল 
এবং বর্ধমানে কেতুগ্রাম থানার 
অঞ্চল সেচের জল পাইবে । এই সমস্ত 
এলাকা ১৩৪০ বর্গমাইল বিস্তৃত এবং 
প্রায় ১৮ লক্ষ বিঘায় ধানক্ষেত 
জল পাবে। তাহা ছাড়া রবিশস্যের 
কালে প্রায় তিন লক্ষ বিঘায় সেচের 
জল যাইবে। পতিত জমি উদ্ধার 
হইবে ৭৫০০০ বিঘ1। সেচের জলের 
মূল খাল ১৪* মাইল ও শাখাপ্রশাখা 
_প্রায় ৭০* মাইল কাটা হইতেছে এবং 


০২০ 
UM ATWA 


সু, অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই 
কাজ শেষ হইলে বাংলায় খাছ্যশস্তের 

পরিমাণ অস্ততঃপক্ষে ৯* লক্ষ মণ বেশী 

জন্মাইবে যদি চাষী কম্পোষ্ট ও অন্ত 

[প.ব,স. সার যথাযথভাবে ব্যবহার করে 


ও জলের পূর্ণ স্থযোগ লয় তবে এই 
পরিকল্পনার দরুনই ফসল গড়পড়তায় দেড় কোটি মণ 
বাড়িবে নিঃসন্দেহ। ° 

সমগ্র পরিকল্পনার খরচ অনুমান করা হইয়াছে ১৫ কোটি 
৫ লক্ষ টাকা। এখন পর্য্যন্ত খরচ অনুমান অনুযায়ীই 
হইয়াছে, কাজও সময়ের আগেই চলিয়াছে। এখানে সমস্ত 
কাজের ভার বাঙালীর হাতে । মন্ত্রী, প্রধান পরামর্শদাতা ও 
পরিকল্পনাকর্তা বাঙালী, সর্বোচ্চ অধ্যক্ষ বাঙালী, তত্বা- 
বধায়ক সকলে বাঙালী, চতুর্দিকের কর্্মপরিদর্শক বাঙালী, 
কেবলমাত্র লৌহদ্বার-নির্শ্মাতা 2 জন ইঞ্জিনিয়ার জা্শ্মান 
ও তাহাদের কারিগর পঞ্জাবী । ইহাদের সজাগ দৃষ্টি ও 
অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কাজ যেরূপ সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত 
অগ্রসর হইয়া চলিতেছে তাহাতে বাঙালীর কৃতিত্বের যশ 
বাড়িবে। শুধু যাহা দুঃখের কথা-_শ্রমিকমজুর ও মজুরী । 
মজুরীতে কোটি’কোটি টাকা লইল অবাঙালী ও ময়ুরাক্ষী 
পরিকল্পনায় কায়িক পরিশ্রমের গৌরব শতকরা ৯৫ ভাগ 
থাকিবে তাহাদেরই ।* 


* স্বীকারোক্তি বাতীত প্রবন্ধের অন্ত চিত্রগুলি লেখক কর্তৃক 


গৃহীত ফোটে! হুইতে। 


— 











বর কংগ্রেসের আটজিশতম অধিবেশন 
লোর ইনগিটিউট অব সায়ান্দের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে । 
অন্যান বারের মত ভারতরাষ্্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজ্বাহরলাল 
নেহরু এই কংখ্েসের উদ্বোধন করেন। মহীশুরের মহারাজা 
এবারকার অধিবেশনের প্রধান উদ্যোক্তা দ্বিলেন। এই 
Ls কংগ্রেসের সঙ্গে প্যান-ইগ্ডিয়ান ওসেন কংগ্রেসের যৌথ অধি- 
 বেশন বসেছিল এবং সমএ পৃথিবীর খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ 
এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য বাঙ্গালোরে সমবেত হয়ে- 
ছিলেন ডক্টর এইচ. জে, ভাবা বিজ্ঞান-কংখেসের সাধারণ 
সভাপতি হয়েছিলেন এবং অধ্যাপক পি. এম, এস, ব্লাকেট, 
... স্কার জন রাসেল, ডক্টর আই, জি. বোতেন, ডক্টর রস, ডক্টর 
_ ফাইসার প্রভৃতি মনীষিগণ এই অধিবেশনে যোগদান করে সভার 
রর গৌরব বুদ্ধি করেছেন । 
সাধারণ সভাপতি ডক্টর ভাবা তার অভিভাষণে কিরূপে 
পরা বিজ্ঞানের নুতন নূতন আবিষ্কার দ্বারা পদাথ-জগতের 
আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী জানা সম্ভব হয়েছে তার একটি সুন্দর 
বিবৃতি দেন। পদার্থের অপুকে বিভক্ত করে পরমাণু এবং 
পরমাণুকে বিভক্ত করে ইলেকট্রন ও প্রোটন (১৯৩০) 
বিদ্ধৃত হুয়। ক্রমশঃ দেখা গেল কেবলমাত্র ইলেকট্রন ও 
প্রোটনের সাহায্যে পরমাণুর গঠন সম্ভব নয়। বিবিধ পরীক্ষার 
*ফলে নিউট্রন আবিষ্কৃত হ'ল । বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে পঞ্জিট্রন 
ও মেসন নামক আরও দুইটি স্বতন্ত্র কণা আবিষ্কৃত হয়। এই 
_ জপে ক্রমেই নূতন নূতন পদার্থকপার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে এবং 
ই সঙ্গে পদাধ-বিজানের যথেষ্ঠ উন্নতিও পরিলক্ষিত হচ্ছে। 
_ বিজ্ঞান-কংখেসের উদ্বোধনের পর সকল বিভাগের 
কার্যাবলী সুরু হয়ে গেল। রসায়ন বিভাগের সভাপতিত্ব 
করেছিলেন ডক্টর আর, সি. শা। তিনি পুণায় ন্যাশনাল 
কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করে রসায়ন-শিল্পের 
... উন্নতিসাধনে এই প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সহায়তা করবে এরূপ আশা 
প্রকাশ করেন। তিনি গৈব রসায়নের কতকগুলি মৌলিক 
তথ্যের বিষয় আলোচনা করেন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের 
সাহায্যে অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব হয়েছে বলেন। 
ক্র আর. সি, শার সভাপতিত্বে রসায়ন বিভাগে বহু মৌলিক 
 গবেষণাত্বক প্রবন্ধাদি পঠিত হয়েছিল । বিশুদ্ধ এবং ফলিত 
... রসায়ন, আধুনিক জৈব রসায়নের গবেষপালন্ধ আবিষ্ষার- 
সমূহ এই বিভাগে সমালোচিত হয়েছিল । 
.. স্তার কষে, সি, ঘোষ ভারতবর্ষে সিস্থেটিক পেল প্রস্তুতের 
রঃ অভ্ভাব্যতার বিষয় আলোচনা করেন । ভারত-সরকার কয়ল! 
থেকে পেল প্রস্তুত সম্বন্ধে বছকাল যাবৎ বিবেচনা! কর- 
স্ৃতিজ্কাত পেট্রলের পরিষাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় এরূপ 
গার আত প্রয়োজনীয়তা! দেখা দিয়েছে । বর্তমানে কয়লা 



































মা নীমোহন বিশ্বাস চি 


থেকে আলকাতরা প্রভৃতি উৎপন্ন. করতে যে সব পির 
অবলম্বিত হয় তাতে প্রচুর লোকসান হয়। নিয় টেম্পারেচারে 
আলকাতরা প্রস্তুত করে হাইড্রোজেনেট করলে একো প্লেনের 
উপযোগী পেট্রল তৈরী হবে |... একমাত্র বাংলাদেশ থেকেই 
প্রায় এক সহত্র লক্ষ টন কয়লা এজন্য পাওয়া যায়। -... 
উদ্ভিদবিদ্তা বিভাগে সভাপতিত্ব করেছিলেন আবি, বি, 
মুগকর। তিনি হুজ্জাক (Fungus) জ্রেণীর কীটাণুসযুহের ; 
কার্ধ্যকারিতার বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করেন। কাটাগুর 
দ্বার! উ্ভিদ-জগতের ক্ষয় হয় এবং উৎপন্ধ খাস্চশন্তের অধিকাংশ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইরূপে ১৮৪৬-৪৭ সালে আয্মারলণ্ডে ছুিক্ষ 
স্বষ্ট হয় এবং বহু লোক নিরাশ্রয় হয়ে মাকিন যুক্তরাধ্রে 
চলে যায়। আর এক শ্রেণীর কাটাণু দ্বারা সিংহলের 
কাফি চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইরূপ কীটাণু মধ্য-আমেরিকায় 
রবার-চাষের ' ধ্বংস সাধন করেছিল এবং সমগ্র দক্ষিণপূর্বব 
এশিয়ার রবার-চাষ ইহাদের দ্বারা বিপদএর্ত হয়। কাঁটাগুশ্রেণী 
এক দিকে যেমন ধ্বংসসাধনে ব্যন্ত, অন্ত দিকে আবার : এদের 
প্রচুর উপকারিতাও দেখা যায়। শিল্পজগতে এদের উপযো 
পরিলক্ষিত হয়েছে। অনেকগুলি রাসায়নিক শ্রেণীর 
এনজাইম, ওঁষধ এবং ভিটামিন এই সকল ছত্রাকদ্ার! =! 
হয়েছে। পেনিসিলিন, গ্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি কং 
এন্টিবায়োটিক এই ছত্রাকন্ারা উৎপন্ন হয়েছে-_আজ 
কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। করবে 
শ্রেধীর গবেষণার প্রচুর সম্ভাবনা আছে । * ই 
শারীর-বিজান বিভাগে সভাপতিত্ব করেছিলেন অ: 
এস. এম, ব্যানার্জ্জি। তিনি মানবসভ্যতাঁর বিকাশের দঙক্ষে 
কিরূপে শারীর-বিভার ক্রমোন্নতি ঘটেছে তার একটি সুন্দর 
বিবরণ প্রদান করেন। তিনি পৃথিবীর ইতিহাসকে তিনটি 
পর্ধ্যায়ে ভাগ করেন £ (১) খর জন্মাবার পুর্বে (২) জন ্ 
থেকে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত এবং (৩) চতুর্দশ শতাবী থেকে অষ্টাদশ 
শতাব্দী পর্য্স্ত। গ্রীষ্টপুর্ব ৪০০০ বৎসর পূর্বে মিশরের সত্যতা 
যখন উন্নতির শীর্ষে উঠেছিল তখন থেকে আরম্ভ করে আর্য 
এবং বৈদিক সভ্যতা পর্য্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা আলোচনা 
করেন। খ্রী্পুর্ব ২৫০০ বৎসর পুর্বে বশিষ্ঠ, ভরঘান্গ, পরাশর 
জটুকর্্, হরিত, ক্ষারপাপি, অগ্নিবেশ, আতে প্রভৃতি 
খধিগণের চিকিৎসাশান্ত্রে পাতিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 
রামায়ণ-সুগে (পুর্ব ২০০০ বংসর ) ধন্বস্তরি, বৈভারণ । নি 
সুশ্রুতের কান্তির রিবরণ পাওয়া যায়। হিপোক্রেটিস 
(শ্র্টপুর্ব ৪৬০-৩৭০ ), জারিষ্টটল ( শরষটপূর্বব ৩০০ ). আধুনিক 
ওঁষবের প্রথম প্রচার করেন। ক্লডিয়াস গ্যালেনকে (১৩১০. 




























 জকসহিভার চিত্িংলাসম্বমীর অনেক 






লাৰা তথ্য লিখি আছে। ইহার পর প্রায় সহত্র বংসর 
ইউরো চিকিংসা-বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি দৃষ্ঠ হয় না। 
টা ভারতবর্ষে ভাগবত, চক্পাণি, সারদমর প্রভৃতি খাষিগণের 


টং ৃ তৃতীয় যুগের আবিভীব হ'ল ১৩০০ থেকে ১৪০০ খ্ৰীষ্টাব্দ । 
| জার্শ্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ক্রমে কয়েকটি চিকিৎ- 
সমিতি সংগঠিত হ’ল মুলার, লুডভিগ, ফিসার, ল্যাভয়- 






টি শারীর-বিজানের চকা নাতির করলেন এবং আধুনিক 
: শারীর-বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হ’ল । চিকিৎদাশান্ত্রে নূতন নূতন 
আবিঞার হতে লাগল এবং রক্ত, হৃদযন্ত, শ্বাসযন্ত, পুষ্টি 

পেশী ও স্নায়ু, মুত্রাশয় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের কার্ধ্যকারিতা ও 
গঠনসন্বন্ীয় নুতন নূতন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হতে লাগল। 
অধ্যাপক ব্যানাজ্জি বিশেষ করে মৃত্রাশয়সন্বন্বীয় গবেষণা 
ফলাফলের বিষয় বুঝিয়ে বলেন। এ বিষয়ে আরও 
র প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ জোর 

৮ অনেক নুতন তথ্য আবিষ্কৃত হবে এরূপ 












ভাছুড়ী 
পছতিদমূহের সহিত এই নূতন নিয়মের তুলনা প্রসঙ্গে 
র নিতুল সময়-নিরূপণ-ক্ষমতার বিষয় উল্লেখ করেন। 
ৰ ফলে বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে 
তিনি আশা করেন। 





কিন সন সার কর খন 
কি টির তার সেই বাধা নক মদে 


জা সা কো নাহলে মলে বলত আবে কে 





বিস্তৃত বিবরন দেন । প্রধান বিগাব ছিল ‘আলোক বিকীরপের 
ডপলার এফেক্ট! ( Poppler effect i in light scattering ) 
তিনি ভারতবর্থে এরূপ উন্নত ধরণের গবেষণার উচ্চ প্রশংসা 
করেন এবং পদার্খ.বিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান ষে 

বছ উচ্চে, তাহাও ঘোষণা করেন, 1. 

স্তার সি. ভি, রামণ প্রপ্তরখও ও খনিজ পদার্থসমূহের 
রং বিকীরণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন ॥ এ বিষয়ে তিনি 
বহু মূল্যবান গবেষণা করেছেন। প্রকৃতির রঙের খেলা 
সর্বজই দেখা যায়, বিশেষতঃ খনিজ জগতে এই রঙের বৈচিত্র 
দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। শিলাখণ্ডের গঠনসম্বন্ধে 
তিনি বক্তৃতা দেন। ভর ল্যাবরেটরিতে এই শ্রেণীর প্রস্তর 
সম্বন্ধে গবেষণা চলছে এবং ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান তথ্য 
সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে । ভ্তার দি. ভি. রামণের বক্ৃতাটি 
জনপ্রিয় হয়েছিল। 

অধ্যাপক ফাইসার এড়িনাল ধ্লাগু থেকে নিঃস্থত কাটিক্যাল 
হরমোন সম্বন্ধে একটি জ্ঞানগর্ত বক্তৃতা করেন। 

ডক্টর রস আপেক্ষিককত্ব সম্বন্ধে বেশ সহজ ও সুন্দর 
ডায়ায় বলেন । . 


কৃষিবিজ্ঞানবিদ্‌ স্তার জন রাসেল স্বত্িকার মধ্যে কীটাণ * 
সমূহের প্রভাব বিষয়ে একটি অন্দর বক্তৃতা করেন। .. 


চির বসস্তের দেশ বাঙ্গালোর শহরে পৃথিবীর (বৈজ্ঞানিক 
গণের একত্র সমাবেশে এক ঈন্দর নিবেন, হষ্টি 
হুয়েছিল। AR 


বসন্ত 
শ্লীশৈলেন্দ্রকৃঞ্ণ লাহা 


হৃদয় কখনে! মনে হয় যেন শীরস ধুসর মরু, 
শুফ-_-সরস হয় যে সহসা, দেখি লেখা সাম তরু। .. 
জানি না জানি না কেমনে সে আসে, সে কোন্‌ শুভ-ক্ষণে, 
জীবন পরম-রমণীয় হয় আনশ্দ-পরশনে । 


সে কি বিস্ময়, পূর্ণ করিয়া সকল অসন্ভাব, 
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ভজনি লে নধু-নাৰবের অভাস্তে-আগমন রা 
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1১২৮১২৪বন্ববাজার গ্রীট কলিকাতা ফোন তি 
1 র্রাক্ত- হিন্দুস্থান বালিলসঞ 
| ভি হকি পাকারিহারী এভিনিউ * আলি াতা 













































IN 
.. ফণিভূষণ ব্রন্ধ 
ঢাতার itis মেয়র, আলীপুরের উকীলপ্রধান 


্যামকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ন বয়সে এই স্বদেশী সেবাব্রতী জন্মভূমি আড়িয়াদহ 


টা এলাহাবাদ বিশববি্ালয় হইতে আইনের সর্কশেষ পরীক্ষা 
| য়া তিনি সেখানেই ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করেন। 
অনুপ্রেরণায় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান 
তাহার পর ব্রিটিশের আইন ভঙ্গই তাহার ব্রত হইল। 
এহ, আইন অমান্ত আন্দোলন ( ১৯৩০) 
রাঙ্ধনৈতিক প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। 
স্বীয় অঞ্চলে গঠনমূলক কাৰ্য্যে তিনি ব্রতী হন। 
ভিশ্দে তির সেবায়ও তিনি আত্মনিয়োগ 


গত জুল ফাল্তন জোড়াসীকো ঠাকুর- 
: বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন । এই নীরব 








বিধুতুষণ দে 

৬৫ বৎসর বয়সে. এই বিপ্লবী দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
“স্বদেনী” যুগে বিধুভূষণের বিপ্লবী-ীবন আরম্ভ হয়। ১৯০৯ 
সালে খুলন! ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হইয়। তিনি যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পর বংসর তিনি আন্দামানে প্রেরিত, 
হন এবং সেখানে শ্রীবারীজ ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
বিপ্লবী বন্দীদের সঙ্গে একজে বাস করেন। ১৯১৭ সালে 
বিধৃভ্ষণ মুক্তিলাভ করেন বটে, কিন্ত ভাগ্যে তাহার আরও 
দুর্ভোগ ছিল; তিনি জেলের বাহিরে পদার্পন কর! মাত্র অন্তরীণ 
ঘণ্ডাজ্ঞ! প্রাপ্ত হন । ১৯২৩ সালে তিনি “ফরওয়ার্ড” পত্রিকায় 
যোগদান ক্ষরেন, ইহাই তাহার জীবনের সন্ধিক্ষণ । ভবিষ্যতে 
যে তিনি “আলফা প্রচার প্রতিষ্ঠান” গড়িয়া ভুলিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন তাহা ফরওয়ার্ডের অভিজ্ঞতার কল্যাণে। বহ 
সংকার্যে সাহায্যকারী দরদী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির 
তিরোধানে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল । 


নকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 

৮০ বৎসর বংসর বয়সে নকুলেশ্বর বন্দোপাধ্যায় মৃত্যুমুখে 
পতিত হুইয়াছেন। খুলনা--সাতক্ষীর! উকীল সভার তত্ব 
সভাপতি এবং ষ্ঠ আইনজীবী রূপে তিমি প্রসিদ্ধিলাত 
করেন। . জ্ধাতিবর্ণনির্কিশেষে তাহার গোপন দানের 
অন্তরালে এক মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইত । এই গুণে 
তিনি লোকপ্ৰিয় হইয়াছিলেন।  বঙ্গ-বিভাগের পর ১৯৪৮ 
সালে তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।. সেই 
বিচ্ছেদের ছঃখ তাছার শেষ জানি শী পৃ 























দেশ-বিদেশের কথা কাছ রি 


 ধ্বন ৪ ও কুষ্টরোধের 


(চুক্তি চিক্কিতসা) 
এই পাপজ ব্যাধি এক্ষণে চিরতরে নির্দোষ, আরোগ্য 
করা সম্ভব হইয়াছে। রোগবিবরণ জানাইয়া গোপনে 
উপদেশ গ্রহণ করুন-_মুগ্ধ হইয়! পরীক্ষা! করিতে পারিবেন, 
কি ভাবে এবং কত সহজে ইহা দেহ হইতে চিরতরে অদৃস্থ 
হয়। শ্রীঅমিয়বালা দেবী। পাহাড়পুর ওষ্ধালয় ... 
৩০।৩ বি, ডাক্তার লেন, কলিকাতা_-১৪ . টা 
পাকিস্তানেও উধধ পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে? + 




































পি, 





পরিমল মুখোপাধ্যায় 
নিধিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক পরিমল মুখোপাধ্যায় 
১২ই পৌষ মাত্র ৩৫ বংসর বয়সে পরলোকগমন করিয়া- 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করিয়া 
তিনি শিক্ষকতা ও সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সেবা করিতেছিলেন। 
হার কয়েকখানি উপন্তাস ও গল্পের বই প্রকাশিত হইয়াছে । 
’ তাহার স্বত্যুর কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত শেষ গল্পের 
গত চার বৎসর কাল তিনি শিক্ষক-সমিতির সহিত 
ছিলেন। 


জিনারার বস্থ স্মৃতি-মন্দির 
ব্বশ পরগণার অন্তৰ্গত বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণ বসু 
য়ের জনবস্থান। কিন্তু সুঃখের বিষয়, তাহার বাসভবন 
ন্তপে। পা হইয়াছে। তাহার দেওঘরের 
য়া গিয়াছে । 

রাষণ স্মৃতিরক্ষা সমিতি তাহার বোড়ালের 
করিয়া তাহার একটি উপযুক্ত শ্মৃতি-মন্দির 
হইয়াছেন। সমিতির উদ্দেশ্য উক্ত স্মৃতি- 
ব্রতী, একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি 
পন এবং রাজনারায়ণের পুস্তকগুলি পুনমু দ্ণ 

| এই উদ্দেশ্যে প্রথম দফায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার 
, প্রয়োজন । তন্মধ্যে মাত্র ৯০০০২ নয় হাক্জার টাকা 
ত হইয়াছে । অবশিষ্ট টাকার অভাবে নিশ্ধাণকা ব্য 
£ স্থগিত রাখিতে হইয়াছে । যথোপযুক্ত অর্থ- 
হাষ্য দ্বারা মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার এই আয়োজনকে 
সাফল্যম্ডিত কর! দেশবাসীর একাস্ত কর্তব্য। এতছুদ্েস্টে 
বধানচজ্্ রায়, রায় শ্রীহরেজ্জনাথ চৌধুরী, ডাঃ শ্যামা- 
দ মুখোপাধ্যায়, আদুপতি মুমদার, এীপ্রফুল্লচন্্র সেন, 
শ্ীহেমেপ্রসাদ, ঘোষ, ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, আ্রীতুষারকাস্তি 
ঘোষ, গীচপলাকাস্ত ভট্টাচার্য, ডাঃ কালিদাস নাগ, গীবারীন্দ 
মার ঘোষ, ভ্রীসরোক্জিনী ঘোষ, ডাঃ সুবোবকুমার বস্থ এবং 
ডাঃ প্রশাস্তকুষার বসুর স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র সমিতি- 
; কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। টাকাকড়ি নিয়লিখিত ঠিকানায় 
























হইয়া বাড়ে। এই তৈল ব্যবহারে চুল ওঠা বন্ধ হয় এবং চুলগড ন 
চকচকে এবং কোঁকড়ান হয়। প্রতি শিশি ১৷*, তিন শিশি ৩২ টান 





হইবে | পছন্দ ন! হইলে মুলা ফেরৎ দেওয়া হইবে। 


P. B. 97 Dept. 191 Am 





‘প্রসবের পূর্বে ও পরে আপনার ্রীর ও 
কি ভাঁবে অটুট থাকিতে পারে? 

আমি বলি, অবিলদ্বে বিনা দ্বিধায় ' আলি 
শ্রেষ্ঠ সুনিৰ্ববাচিত ভেষজের সংমিশ্রণে প্রন্ত 
হেম সুন্দর রস” আপনার স্ত্রীকে খাইতে দিয়া স 
আশঙ্কা! হইতে দুরে থাকুন 1. 

আপনার স্ত্রীর অঙ্গুর স্বাস্থোর উপরই আপনার শাস্তি ও আপনার ১ 
সন্তানের স্বাস্থ নির্ভর করে। : 


_ কবিরাজ প্রযজেশ্বর ভট্টাচার্য, বিচার কৰিভূষগ 
_. ১২, ব্যানাজ্জি বাগান লেন, শালিখা, হাওড়) 






নদ ue } বোড়াল পোঃ আঃ ২৪ পরগণা, 
গ্রীহেমেন্দ প্রসাদ ঘোষ (সভাপতি), ১২১৩ পোৌয়া- 
কলিকাতা--৬। 









জেলার বিশ্বগ্রাম পতিত মদনমোহন উল 
উক্ত জেলার বিভ্াহরাসী তত্রমওলীর উদ্ভোগে | 
মদনমোহনের বাস্তভিটায় _ একটি জনসভার | 






i 


. অধিবেশন হয়। 


Eb) 


AAA A A AAA 


সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তর্কালঙ্কার মহা- 
শয়ের স্মৃতিরক্ষা'র ব্যবস্থা করিবার জন্ত কলিকাতা! বিশববিগ্তা- 
লয়ের অধ্যাপক ডাঃ অঙ্গকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল, 








- পিএচ২ডি মহাশয়কে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত 


হইয়াছে । বর্তমানে উক্ত সমিতি মদনমোহনের স্মৃতিরক্ষার্ে 
স্থানীয় টোল ও প্রাথমিক বিগ্ভালয়টি তাহার বাণ্তভিটায় স্থাপন 
করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সমিতি এ বাস্তভিটায় 
অদনমোহনের নামে একটি বালিকাবিদ্যালয় ও একটি সাধারণ 
পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, তাহার লিখিত রচনাবলী গএরন্থাকারে প্রকাশ 


ও একটি অতিথিশালা স্থাপনের জভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন। 


__ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবিভাগের ডিরেক্টরের আহ্থকুল্যে স্থাপিত 


শিল্পশিক্ষা বিদ্যালয়টিকেও তাহার বান্ততিটায় স্থানাস্তরিত 
করিবার জন্ত চেষ্ট! চলিতেছে । তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মর্দুরমূতত 


প্রতিষ্ঠা এবং বিধবা ও অনাথ বালকবালিকাদিগের ছন্জ সাহায্য 


ভাণ্ডার খুলিবার সঞ্ধল্পও সমিতির আছে। স্থির হইয়াছে যে, 
সমিতির কার্ধাসৌকর্ধার্থে কলিকাতায় ১৷৫নং প্রেম্টাদ বড়াল 
ছ্রীটে একটি আপিস খোল! হইবে । এই সকল সদছুষ্টানের 
জন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন | যিনি যাহা দান করিবেন তাহা 
নিয় ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হুইবে £ 
ডাঃ পীজস্বঙলাল ভট্টাচার্য, 
কোষাধ্যক্ষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মৃতিরক্ষা কমিটি, 
পোঃ বি্বগ্রাম, জেল! নদীয়া, 
অথবা! 

৮. ১২০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা । 


 শগীত-সরস্বতী শ্রীস্থলেখ! বন্দ্যোপাধ্যায় 


_ায়কশ্রে্ঠ এগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্ত] 
শ্রীমতী সুলেখা কঠসঙ্গীতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। 
অল্পবয়পেই তিনি বিষুপুর রামশস্কর-প্রতিযোগিতায় উপধু্পরি 
সুই বৎসর প্রুপদ ও খেয়াল গানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 


কাশ্মিরী-শাস্ত বিনামূল্যে 


এই বইটি আপনার অতি প্রয়ো- 
জনীয়। ইহাতে নরনারীর ২৮৪টি 
রঙীন ফটো আছে। বিনামুল্যে 
বিতরিত এই বইয়ের জন্য সত্বর 
আবেদন করুন। বিজ্ঞাপন খরচার 
বস্লিবে ৮৭ or) সত্বর ব্যবস্থা না করিলে স্থষোগ 








PARIS ART HOUSE, 
Sitla ‘Temple (Sec. 179/12) Amritsar. 


শ্রবাপী 








শ্থলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় 


বৃত্তি পাইয়াছেন। বড় বড় জলপাতে সঙ্গীত-কুশলতার দঃ 
তিনি কতকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকও লাভ করিয়াছেন-__নৃৎ 
কলায়ও তাহার নিপুণতা আছে। বাংলার প্রদেশপাল € 
কাটভু যখন বিষ্ণুপুর সঙ্গীতকলেক্গ পরিদর্শন করিতে য 
তখন তিনি স্ুলেখার গানে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে একটি স্বর্ণপদ 
দান করেন। 


তীদাধনরঞ্জন সরকার 


আসাধনরঞ্রন সরকার উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্ধ ১৯ 
খ্রীষ্টাব্দে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে যান ৭ ১৯৫০ এর ভুন মাসে তি 
হারভার্ড বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে বিজনেস এডমিনিঙ্রেশন (ব্যব 
পরিচালন! ) বিষয়ে এম-এ ডিগ্রী লাভ করিয়্াছেন। 

হারভার্ডে অধায়নকালে বরাবর তিনি বিশেষ মেধা 
ছাত্র বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন এবং অনন্তসাধারণ কৃতি 
সহিত তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ব্যাপক পাঠা বি. 
অধিগত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফরাসী ভাষায়ও ব্যুৎপ 
অর্জন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে পূর্ণৎ 
এবং কার্যকরী করিবার উদ্ছেস্টে ১৯৪৯-এর গ্রীন্মকা। 
খ্সরকার রোডস দ্বীপ হাসপাতাল ্রাঞ্$ কোম্পান 


ইনডেঃমেণ্ট ডিপার্টমেন্টে কিছুকাল কাজ করেন। ১৯। 


দেশ বিদেশের কথ। . at 


পৃথিবীর অন্ততম শ্ৰেষ্ঠ বৈছ্যুতিক কারখানা ‘জি. ই, এত কুফানন্দ স্বামীর আবির্ভাব-স্থানে, ভাহার তিরোধানের 
বাইন ম্যাহুফ্যাকচারিং বিভাগে সংখ্যাতত্ববিদ রূপে পঞ্চাশ বংসর পরে সাধারণের দানে এই মন্দির প্রতিঠিত 
হইল । এই অনুষ্ঠানে কলিকাতা এবং শাস্তিপুর, নবদ্বীপ 
ও হুগলী জেলার নান! স্থান হইতে বহ বিশিষ্ট ব্যক্তিও 
উপস্থিত ছিলেন। সভায় কৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্থৃতি তর্পণ করিতে 
গিয়া সভাপতি মহাশয় ও অন্তাঙ্ক ব্যক্তিরা ভারতের সংস্কৃতি ও 
সভ্যতার বৈশিষ্ট্য রক্ষাকলে স্বামীজীর অদম্য প্রচেষ্টা, তার 
অশেষ শাস্তরক্জান ও অপূর্ব বাগ্সিতার বিষয় উল্লেখ করেন এবং 
ঠাহ!র দেশতক্তি ও মহান্‌ আদর্শ দ্বারা সকলকে দ্ধ দ্ধ হইতে 
অনুরোধ করেন। সভায় ডাঃ ইন্দুভূযণ রায় স্বামীক্জী-রচিত 
অনেকগুলি ধর্শসঙ্গীত গাহিয়া সকলের আনন্দবর্ধন করিয়া- 
ছিলেন। স্থতিরক্ষা-সমিতির অধ্যক্ষ এযতীন্্রনাথ সেন বলেন, 
এই মন্দির নির্শ্মাণ করিতে ১১ হাজার টাকা বায় পড়িয়াছে। 
মন্দির সম্পর্কিত অন্তান্ত কার্য্যের নিমিত্ত আরও ৫।৬ হাজার 
টাকা আবশ্যক । টাকাকড়ি শ্রীযতীঞ্জনাথ সেন, অধ্যক্ষ, 
এসাধনরঞ্ন সরকার কৃষ্ণানন্দ স্থৃতিরক্ষা! সমিতি, গুপ্তিপাড়া, এই ঠিকানায় পাঠাইতে 


। উৎপাদদন-পদ্ধতি, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, জিব । 
নীতি, অৰ্থনীতি প্রভৃতি বিষয়েও তিনি বিশেষ পার- লক্ষবীনগরে সাংস্কৃতিক সম্মেলন 


সম্প্রতি দমদম অঞ্চলের লক্ষ্মীনগর পল্লীতে স্থানীয় জন- 

এ কল্যাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান 

৬ই ফাল্গুন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার হুইয়া গিয়াছে। গ্রীশৈলেন্দ্রক্ঃ লাহা এই অনুষ্ঠানে 
নব-নিনশ্মিত *রক্ষানন্দ হরিমন্দিরে”র উদ্বোধন পৌরোহিত্য করেন, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন 
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|. উজ 2... প্ধোগেশচন্দ্র বাগল। প্রথমে স্থানীয় বালক-বালিকাদের 
3 & .. আবৃতধি-প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় বিচারকের কাজ 
চি. ES করেন শ্রীযোগেশচন্জ বাগল, এীমন্মথকুমার চৌধুরী এবং শ্রীমতী 
মরি... পঙ্কজ্তবাসিনী ভট্টাচার্য্য । সভায় শ্রীমতী পক্ষজবাপিনী একটি 


সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং এ্ষোগেশচন্জ বাগল বাঙালীর 
সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃত! প্রদান করেন। | 
অতঃপর জনকল্যাণ সঙ্ঘের সভাপতি আননলিনীকুমার ভদ্র J 
সঙ্ঘের জন্মকথা ও বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেপ্ঠার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা 
করেন। সভাপতির ভাষণের পর আবৃত্তিকারীদের পুরস্কার বব 
বিতরণ করা হয়। অতঃপর তারাপদ ঘোষের পরিচালনায় 
পল্লীর বালকবালিকার! বিশেষ সাফল্যের সহিত সিরান্ধোদ্বোল্লা 
রি নাটকের অভিনয় করে। এমান্‌ শঙ্কর ভৌমিক ( বয়স ১০ 
বৎসর ), কুমারী গীতা ভৌমিক ( ১২ বৎসর ), রাণী বল, মীরা 
রকফানন্দ হরিমন্দির, গুপ্তিপাড়! মজুমদার, ইরা রায় প্রভৃতির অভিনয়ে মুখ হইয়া! দর্শকমণ্ুলীর 
হন। প্রবীণ সাংবাদিক এ্ীহেমেন্্প্রসাদ ঘোষ এই মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন তাহাদিগকে কয়েকটি স্বর্ণ ও রৌপ্য- 
[নে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পরিত্রাঞ্জকাচার্য্য পদক দিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। 





নি নিই 45 কহ 





স্পা 


লিখিত; 


ee বন্দ্যোপাধ্যায় । রঞ্জন পাব- 
i পিং হাউন, +৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাত!--৩৭। মূল্য দেড় 
| টাক 
বলা বালা, এ পুস্তকখানি ব্বনামধন্ত সাহিতাক শরৎ চন্তর 
টাপাধ্যারের জীবন-পরিচ় । শরৎ চন্দ সন্ধে গ্রস্থকারের এখানি 
তৃতীয় পুস্তক |  সাহিতা-দাধক-চরিতমালার অন্তভূক্তি "শরৎ চন্দ 
চট্টোপাধ্যায়” ভার প্রথম পুস্তক | দ্বিতীয় পুস্তকে তিনি বিভিন্ন 
ব্বাক্তিকে লিখিত. শরৎ চন্দ্রের পত্রাব্লী প্রকাশিত করেন। প্রথম 
"পুস্তকের মুল বিষয় হচ্ছে শরৎ চন্দ্রের বাক্তি-জীবন এবং সাহিত্য- 
জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলীও এই পুস্তকে স্থানলাভ 
করেছে। এই পুস্তকখানি প্রধানভঃ প্রথম পুস্তকের ভিত্তির উপরই 
এমন কি সহমা মনে হওয়াও আশ্চর্য্য নয় ষে, এ পুস্তকথানি 
প্রথম পুস্তকেরই নৃতন সংস্করণ । কিন্তু সতর্ক পাঠকের চক্ষে আলোচ্য 
গুন্তকখানির, বৈশিষ্ট্য এবং ব্বাতস্তা ধরা পড়তেও বিলম্ব হর না) শরৎ 
পরিচয়ের বিবৃতির মধ সামীন্গ যা কিছু অস্পষ্টতা, অসম্পূর্ণ ত! বা ভুগপ্রাস্তি 
ছিল, এই পৃস্তকে মেগুলি সযত্ে সংশোধিত এবং নিরাকৃত হয়েছে। নূতন 
এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথাও পৃস্তকখানিতে সংযোজিত হয়েছে । 
অল্প সময়ের মধো ব্রজেন্্রবাব শরৎ চন্দ সম্বন্ধে তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত 
করলেন। এর দ্বার নিঃসন্দেহে প্রকাশ পাচ্ছে, শরৎ চক্রের খামখেয়ালি 
ছাড়! জীবনের একটা একান্ত নির্ভরযোগা ইতিবৃত্ধে উপনীত হবার তার 


কঠিন দৃষ্টি ও মন নং তন্বিয়ে অগ্ 

একটি সুবৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার 1 3 
জানি না, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কেউ তেমন গ্রন্থ রচনা করবার ই 
তার পথ আলোচা গ্রন্থথানির দ্বার! প্রশস্ত হ'ল, সে কথ! 
বলতে পারি শরৎ চন্দ্রের জীবনের তথা নিবিড় গুহায় নিহি 
বিষয়ে এত পরম্পরবিরোধী ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ তথ্য আছে যে, ত্র 
ন্যায় নিভীক ও সত্যানুসন্ধায়ী ব্যক্তির পক্ষেই মিথা। হতে স 
ক'রে নেওয়াই সম্ভব । সময় সময় তিনি শরৎ চন্দ্রের উ্ভিকে্ 
করতে পশ্চাৎপদ হন নি, এ সাহস ‘জাত’ এতিহাসিকের দাহম। 1 


বইখানি নান! বিষয় অনুযায়ী এমনভাবে বিভক্ত করা হয়েছে 
যে বিষয়ে অনুসঞ্ধানের প্রয়োজন, অতি সহজেই তিনি , 
প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন । বইখানি শুধু সাধারণ পাঠকেরই | 
নি. শরত-মাহিতা- পাঠকের পক্ষে অপরিহাধ। হয়েছে পুস্ত/ 
সন্নিবিষ্ট "সংক্ষিপ্ত ঘটনাপন্জী” দৃষ্টিমাত উপকারে আদার যোগ: 
আলোচা পুস্তকখানিতেও শরৎ চন্দ্রের কয়েকটি চিঠি সংযোজিত 
যেগুলি এজেন্ত বাবুর প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তকে প্রকাশিত হয় নি। | 

বইখানির ছাপা ও কাগজ ভাল, সেই হিসাবে মূল্য সুলভ হয়ে | 


প্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গো পা 


সষভন পরিচর্যার অপেক্ষা রাতে 
ক্যালকেমিকোর ক্যান্টরল 


কেশ পরিচর্ধযার অপরিহার্য সম্পদ । 


০০২ 


ঞ্চ 


স্বাগত কউ আয়েল 


NE উই 























তা বিশ্ববি্ভালয়ের শিক্ষা-সংক্কার__ 
। অনাথগোপাল সেন স্মৃতি-নমিতি, ১৭ং ডেভার 
তা| পৃষ্ঠ »*০, মুল্য ১/০ আনা। 

অধ্যাপক কর্তৃক লিখিত এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া অনাধ- 
তি-নমিতি বাঁডালী পাঠকবর্গকে থণী করিয়! রাখিলেন | 
ংগ্কীর-পথ বাহির করিবার জন্য কেন্ত্র'য় সঃকার কর্তৃক 
মিশন নিযুক্ত হয়। তৎপূর্ববেই আচাৰ্য্য যোগেশচন্দ্র এই 
জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা প্রশুত এই প্রবন্ধ রচনা? করেন । 
দেখিবেন, তিনি গত ৬০1৭ বৎসরের অভিজ্ঞত1 হইতে এই 
নীত হইয়াছেন যে, বর্তমান শিক্ষ1 “সমাজ ব্যতিরিক্ত", ভারতীয় 
তে বিচ্যুত অথচ এই শিক্ষার ফলেই আমাদের মধ্যে 
বান ডাকিয়াছে। প্রাকৃতিক জগতে যেমন বানের জলে 
ত-অবাঞ্ছিত দ্ৰব্য ভাপিয়া আসে, সেইরূপ এই শিক্ষার বানেও 
৷ মনুস্-সমাজের ইহহি চিরন্তন অভিজ্ঞতা । 

1 মনে রাখিয়া আমাদের শিক্ষা-সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে 
ংরেজী শিক্ষার ফলে আমাদের সমাজ-ম্ন একভাবে গঠিত 
ইংরেজী-শাসন প্রত্যাহৃত হইবার পর এখন নূতন করিয়া তাহ! 
৷ আচাধদেবের প্রবন্ধের মধ্যে সেই প্রক্রিয়ার বহু পরিচয় 
i is 8 
ন প্রস্তাবের ফলাফল পরীক্ষাসাপেক্ষ । বাস্তব মন লইয়া 
এই সংস্কারাবলী পরীক্ষ! করিবার ধৈর্য্য থাকা চাই, শক্তি থাকা 
ঙাঁলী সমাজের তাঁহ! আছে কিন! তাহাও পরীক্ষার বিষয়। 
য়ে আমাদের অবনতি হইয়াছে আচাৰ্য্যদেবের এই মতের সহিত 


“কমত | তবুও ভরস! করিয়া চলিব, পরীক্ষা করিয়া চলিব। - 


k ও আশীর্ববাদই আমর! তাহার নিকট চাহিতেছি। 


ড়ে আস! গ্রাম_ শ্রীপ্রবোধচন্ত্র বসু । গুপ্ত ্রেওস্‌ এণ্ড 
১নং কলেজ ষ্ট্রী, কলিকাতা--১২। পৃষ্ঠা ১১*। 


[কের প্রচ্ছদপট দুইটি ও অন্য একখানি ছবি বাংলার পল্লী-গ্রী, 


ইক বঙ্গদেশের সিিগ্ধ রূপের পরিচয়* প্রদান করে। শেষ পৃষ্ঠায় 
ইবিখানি ছুই নারীপুরুষের অনিদ্দিষ্ট যাত্রার ইন্সিতের ঘ্যোতক, যাহা 
চর পাকিস্থান-তাওবের ফলে এক মন্খ্বান্তিক ভবিষ্যতের দিকে 
নির্দেশ করে। সেই নির্দেশ বাঙালীর পরাজয় নয়_“একশো 
বাঙালী কি হইবে তার দিগ দর্শন আছে এই চিত্রে। 

এই ভরসার কথা শুনাইয়াছেন। কিন্তু “ছেড়ে মাসা গ্রামের” 
এত গিয়া ভার ভাবা হইয়াছে অশ্রুভারাক্রান্ত % প্বংশীনদী” কথ! 
|ঠার একতারার বঞ্চারে। পরাণের পূর্ববঙ্গ ত্যাগের কাহিনী, 









টি 


বৃতি পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবে। 


ধাংলা সাহিত্যের আলোচনা-__শ্রীমদনমোহন 'কুমার। 
রণ । পৃ. ৩৫৭ । মুলা ৪4০ 

[নি প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রদের উপষোগী 

ত হইলেও সাধারণ পাঠকও ইহাতে জ্ঞানের ও রসের খোরাক 
বিষয়গুলি কালানুক্ৰমিক সজ্জিত নয়, গদা-নাহিতায ও কাব্য- 

ও বইখানি বিভক্ত নয়, মোটামুটি যে সব বই বি-এ, এম-এ 
সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া 'বাংলা সাহিতোর আলোচন!’ । 

নার অনেকগুলি লেখকের ছাত্রাবস্থায় রচিত; ছাত্র-প্রবন্ধের 


লও মোটের উপর অনেক কাজের কথ! এগুলিতে আছে। ' 


ত্র শান্্রম্মতভাঁবে সাহিত্য-বিচার করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, 
ভারে প্রবন্ধগুলি পীড়িত নয়। রচনা সুথপীঠ্য। 


~ 





| এই দুই অভিজ্ঞতা রক্তের অক্ষরে লিখিত ইতিহাসের একটি - 





তবে প্রধানতঃ ছাত্রদের জন্ত রচিত এই গ্রন্থ তথ্যের দিক্‌ দিয়া নিভু 
হইলে শোভন হইত। সেরূপ ভুল থাকিয়া গিয়াছে; যথা! ঃ ২১০ পৃষ্ঠায় - 
বল! হইয়াছে, ‘বুঝলে কি না’ পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্বের রচনা | তাহার 
রচনা! হইলে আত্মকথ।তে তিনি রচিত অন্ান্ত পুস্তকের ' সহিত 
এখানিরও উল্লেখ করিতে ভূলিতেন ন।--এ কথা গ্রন্থকার ভাবিয়া দেখেন 
নাই। প্রকৃতপক্ষে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয্ে অভিনীত এই প্রহদন- 
থানির রচয়িত1--মহীরাজ। ষতীন্ত্রমোহন ঠাকুরের ভগিনীপতি নবীনচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায় । ৩১৬ পৃষ্ঠায় 'ব্রাঙ্গণদেবধিকে "রামমোহন-পক্ষীয় সাময়িক 
পত্র” বল! হইয়াছে, কিন্ত ইহা যে রামমোহন রায়ের নিজেরই রচনা 


ইউফোরা বয় কম্পাউও ট্যাবলেট 


হাঁপানীকে চিরতরে আরোগ্য করে। 
কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্থল কর্তৃক অনুমোদিত ও মাননীয় 
ডাক্তার আর, এন, চোপড়া প্রমুখ চিকিৎ্সকগণ দ্বারা 
ব্যবহৃত ও প্রশংসিত। - 
উল সুখাভ্জি 
| কেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্ট 
৮৫নং নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাঁতা-_১ 








ছোট ক্রিসিরোচগর অব্যর্থ উষধ 


“ভেরোন। হেলমিন্থিয়া” 
শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রাস্ত হয়ে ভগ্ন- 
স্বাস্থ্য প্রাণ্চ হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের .এই বহুদিনের 
অস্থৃবিধা দূর করিয়াছে! 

মূল্য--৪ আঃ শিশি ডাঃ ই আনা । 
ওরিটেয়ণ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্ফস লিঃ 
৮1২, বিজয় বোস রোড, কলিকাতা---২৫ 


সততা, কর্তব্য নিষ্ঠা ও কাৰ্য্য কুশনতার নিদর্শন 
ki শ্রীস্থরেশচন্দ্র দেব - রি 


ম্ব্াক্ক অক লালু! 
: "লিমিটেড 


বাংলার ব্যাঞ্ধিং জগতে বিরাট বিপর্যয় সত্বেও ভারত 
সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার শেয়ার 
বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত 
ঘোষণা শীঘ্রই' যথারীতি প্রকাশিত হইবে। 

.. চেয়ারম্যান--শ্রীজগন্নাথ কোলে 

ম্যানেজিং ডিরেক্টার--গ্রীহরিদাস ব্যানার্জি 





১৫৭৮ : প্রবাসী 


পাস 








তাহার অগ্ততম প্রমাণ--ইহা রাজনারায়ণ বন্ধ ও আননচন্ত্র বেদান্তবাগীশ হইতে সংগৃহীত । এগুলির মূল্য পাঁঠক-সমীজে স্বীকৃত 

" "কর্তৃক সংগৃহীত ও পুনঃপ্রক।শিত ‘রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রস্থাবলি'তে করা যায়। বইটির মুদ্রণ-পাঁরিপাট্য ও প্রচ্ছদপট প্রশু 

"স্থান গাইয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে বইখানিকে নিভুল দেখিব আশা ২৬ 
শ্রীরামপদ “খু 


- করি। 
| রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১। ইন্দ্ৰধনু ২। বুপমঞ্জরী- প্রত 


রূপকথা --্রীনরণচন্্র গুহ। সরস্বতী লাইব্রেরী, দি১৮।১৯, জিজ্ঞাস, ১৩৩-এ রাঁদবিহীরী এভেনিউ, কলিকাত!। 

কলেজ ছ্রীট মার্কেট, কলিকাঁতা। মূল্য ছুই টাকা। দুই টাকা ও তিন টাক]। 
রূপকথার জগতের প্রধান উপাদান কনা । স্মরণাতীত কাল গীতিকবিতার বই। “ইন্দরধনু”তে সাঁতাশটি কবিতা ত 
. হইতে এই কল্পনাকে নান! রঙে রাঙাইয়া মন ভূলানোর আয়োজন-- গুলি কবিতা ভগবানের উদ্দেশে ভক্তের নিবেদন, কতক 
পৃথিবীর সব দেশেই দেখা যায়। বাস্তবের কাঠিন্য বা একঘেয়েমি যখনই উদ্দেশে রচিত, কতকগুলি অন্তরের আনন্দ বেদনার প্রকাশঃ 
মনকে আঘাত করে, মন সেই মুহুর্তে উধাও হইয়া যায় ক্লোকে, স্থষ্টি  অবিরল ধার|-বর্ষণের একটি ছবি যোল-সতেরটি ছত্রের মধ্য 
করে কল্পিত পরিবেশ--কল্লিত নর-নারী দেবতা স্বর্গ প্রভৃতি লইয়া গড়িয়া ফুটয়! উঠিয়াছে। 












উঠে অপরূপ নব কাহিনী । অবশ্য এই .কঙনার মধেঃও বাস্তবের প্রতি- তাগবনূতোর তালে তালে আজ এ 
ফলন থাকে--যে ভাবে মানুষ প্রকৃতিকে দেখে ও জীবনকে উপলদ্ধি করে গুরু গরু গভীরে ডম্বর বাজে। 
,তাহাই কল্পনায় রূপায়িত হয়। শুধু বাস্তবের কঠিন বাঁধাগুলি, আনন্দরস একটি কবিতায় পাই 

উপভোগের জন্ত মানুষ সাবধানে সরাইয়া রাখে । আদিযুগের মানুষ সহজ j যাত্রী ওরে যাত্রী, 

বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইত-_তাই সে যুগের রূপকথায় পৃথিবীর রূপ ছিল ধরিজ্রী এই তোর দু'দিনের ধাত্রী। . 
সরল ।-. মানবীয় প্রধান বৃত্তিগুলিই সেকালের দেবদেবীর রূপ ধরিয়া গল্পের আর একটি কবিতায় আছে 

আসরে জাকিয়া বসিত। এই দেবদেবীর! বিশ্প্রকৃতির সঙ্গেও একাত্ম পথ বাজে 3 দূর হ'তে দুরে 

ছিল। ইহাদেরই মধ্য দিয়! মানুষের মনে বিশ্ব-্দশনের হুচন! জাগে। বিভাঁমে লঙ্গিতে সাহানার সুরে 
আলোচ্য.বইয়ের পাঁচটি রূপকথার মধ্যে--এই স্থুর লেখক ফুটাইয়! তুলিয়া- আমারই গানের, পথিক সে কই 
ছেন। কাহিনীগুলি প্রাচীন ব্যাবিলন, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের সাহিত্য মনে এই মনোব্যথা 











ভবিষ্যতের হাতে 


দুদিনের জন্য আগে হইতেই সঞ্চয় কর! গৃহীমাত্রেরই কর্তব্য। জীবনে দুদিন আসিবে না, . ' 
অভাব ঘটিবে না, চিরদিন স্থথ স্বাচ্ছন্দ্যে যাইবে--ইহা নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারেন না। * সর 
দু'দিন আগেও যিনি লক্ষপতি ছিলেন, প্রভাব-প্রতিপত্তির বাহার সীমা ছিল না, আজ তাহার দুঃখ .' 
দুর্দশার অবধি নাই। আবার আজ যিনি বহু-গোষ্ঠী-পরিবারের প্রতিপালক কালক্রমে তিনি-ই ॥ 
পরের গলগ্রহ হইয়া পড়িতে পারেন। একমাত্র -জীবনবীমাই এই অজ্ঞাত ও অবাঞ্চিত দুদিন হইতে | 
মানুষকে রক্ষা 'করিতে পারে। জীবন-বীম দ্বারা সংরক্ষিত সংসারে স্থধ-স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত । 
অতএব অদৃষ্ট অজ্ঞাত ভবিষ্যতের হাতে আত্মসমর্পন না করিয়া জীবনবীমার 
ূ নিয়মিতসঞ্চয়ে গৃহ-সংসার কল্যাণ-গ্রীতে ভরিয়া তুলুন । 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ এ বিষয়ে আপনাকে সহায়তা করিবে। 





ভিল্দুক্ান্দ (ন্কা-অপানস্লেতি 
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড, 


হিন্দুস্থান বিল্ডিংস,_কলিকাতা_১৩ 




















এমূহুয়া” অনেকদিন ফুরিয়ে গিয়েছিল, কিন্ত পুলিন 
য়ে নিশ্চিন্ত করলেন--বিশ্বভারতী এ বইয়ের 
[ই নতুন সংস্করণ সম্প্রতি তৈরী করেছেন।, 

ত দত্তের বিখ্যাত কবিতার বই ককুস্থমের মাস’ 
আবার কারা ছাপিয়েছিলেন? অতি সৌভাগ্য- 
পাঠক তার মাত্রই কয়েকখানি কপি সংগ্রহ 
ছেন। আর বই কোথায়? জীবনানন্দ দাসের 
ও আর ছাপা নেই! সঞ্জয়বাবু জানালেন 


পরেই দ্বিতীয়বার ছাপা হবে। বিষ্ণু দে-র ‘চোরা- 
প্রমেষ্্র মিত্রের ফেরারী ফৌজ’ ?*নতুন ছাপা 
ধন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু স্থভাষ মুখো- 
‘পদাতিক’ আবার নতুন সংস্করণ পাওয়া যাচ্ছে । 

নতুন কাব্যগ্রন্থ “চিরকূট”*+যাঁতে রয়েছে 


কাশিত হয়েছে ='নীল আকাশ” । রবীন্দ্রনাথের 
র বিখ্যাত কবিতাটি এ গ্রস্থেরই অন্তর্গত। 
জীবনানন্দের “ধুসর পাঙুলিপি” আবার পাওয়া 
আর পাওয়া যাচ্ছে স্থকান্তর “পূর্বাভাস” | 

{ নাল নৃপেন্দ্রকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ‘শেলী’ ছাপা 


সিগনেট বুকশপ কয়েকটি লাইব্রেরীর পিস্টে এ বই 


গযে মহা অপ্রস্তুত ! 
1 দগ্তর থেকে বিদায় নেওয়ার আগে অন্নদাশঙ্কর 
একখান! গল্পের বই প্রকাশ -করলেন++ ‘যৌবন 
কি সুন্দর প্রচ্ছদ একেছেন লীলা রায়। ' অম্নদ!- 
চনাবলীতে আর একটি নতুন সংযোজন 4'রাঙা 
ই’। অুন্দর নামটি! আচ্ছা, ‘হাম্থলী বাকের 
র নতুন সংস্করণ ছাপাতে দেরি করেছেন কেন 
'বলিশার্স? এত বড় উপন্যাস ছাপাতে সময় কি 
র? ? তার উপর এই ফাকে তারাশঙ্কর যদি নতুন 
খার্জন| করতে বসেন তা হলে? 
শঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস “শ্বরণসীত!’ এখন আর 
‘চ্ছে না, ফুরিয়ে গেছে। সাহিত্য-সভার সভাপতি 
গঙ্গা থেকে পূর্ণিয়া ছটোছুটি করতে করতে খ্যাতি 
ঘ্নোজ বন্থ আর একখান! নতুন উপন্তাস বের 
‘নবীন যাত্রা,। অনেকদিন পর মনোজ বাবুর 
[তুন বই বেরুলো। 
শ্চয়ই ভালো যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 
‘বরযাত্রী’ দিনেমাতেও বিখ্যাত হয়েছে ।- 


সঙ্দে আরও খবর. তার নতুন দু'খানা গ্রন্থ " ' 


এক “রূপান্তর” দুই'ঃ £ ‘তোমরাই ভরসা? । 
সস্ঙ্গেই প্রেমেন্ত্র মিত্রের নাম মনে পড়বে। 


ন গা-ছমৃছম্‌ নতুন এক ফিল্ম তুলতে ব্যস্ত ৩ 


'কবিতাটি। কৰি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নতুন. 


ধর হুয়া কি পাওয়া যাচ্ছে? ফাপ্তন ভো শেষ 


এ গ্রন্থে আরও কিছু নতুন কবিতা যোগ করতে - 


£ 





আছেন। এণ্ধরণের ভূতে-পাওয়া আবহাওয়া সষ্টি করতে 
তিনি সিদ্ধহস্ত । ছবিটির নাম হবে++ হানা বাড়ি” । 
সুকুমার রায়ের “আবোল তাবোল’ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ 
হয়েছেন তো? বেশ বাজি রাখুন, আপনি না পেলে কি 
হবে, সব দোকানেই পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য নতুন সংস্করণ | 

কিন্ত এখনো আরও কিছুদিন স্থভাঁষচন্দ্রের ‘ভারত পথিক” 
পাবেন না। নতুন করে ছাপা হচ্ছে। কিন্তু তার আগেই 
তৈরি হয়ে যাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস 'পঞ্চশরঃ। | 

নিছক যাঁরা! কবি আর সাহিত্যক, আজকাল সময় সময় L 
তারাও নয়াদিল্লীর নিমন্ত্রণ পাচ্ছেন। অবশ্য এবার সরকারী 
ভাবে নয়। শিল্পী সাহিত্যিকের স্বীয় মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা দেশে দেশে বিপন্ন হতে চলেছে দেখে নয়াদিলীতে 
মার্চের শেষে যে সংস্কৃতি সম্মেলন হচ্ছে. বুদ্ধদেব বস্থ সেই : 
সম্মেলনে ষোগ দিতে ষাচ্ছেন। বিদেশী কবি শিল্পীদের 
মধ্যে যারা এ সম্মেলনে আসছেন বলে জানা গেছে তাদের 
মধ্যে আছেন কবি অডেন আবু স্টিফেন স্পেগ্ডার। 


bd 





চি 





৫৮০ 2 | প্রবাসী ft 
গীতিকার বলিতেছেন, করিয়াছিলাম। বর্তমান পুত্তকখানিতে তাহা এ 
- আমি কেবল খীন গেয়েছি আরও অনেক কিছু পাঠ করিয়! বিশেষ অনিন্দ 
সুখের বেদনাঁতে । মহষি দৈবেন্ৰনাথের আত্মজীবনীর বিভিন্ন সং 
বলিতেছেন, 


হুর ছিল তো গানের আমার 

ছিল না হায় কোন কথাই। 
দেবার কিছু ছিল না, যার 

প্রাণে ছিল দেবার বাথাই। 

কবি একান্তই আম্মনিমগ্ন। হৃদয়ের অনুভূতিই তাঁহাকে প্রেরণ! 
দিতেছে, বাহিরের বস্তু নয়। জমাজ-সংসার সব যেন মিথ্যা! হইয়া 
গয়াছে। “ইন্দ্ধনু"র.তুমিক! কবিতায় তিনি বলিতেছেন," 

নিগ্েরে ভুলাই শুধু নিজেরই এ গানে । 

“কূপমঞ্জরী” চার ভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগ “চেরী ও চন্দ্রমলিকা”। 
ছোট ছোট আটচল্লিশটি কবিতা আছে। এ অংশের কবিতাগুলি চীনা, 
জাপানী ও ইংরেজী কবিতার ভাষান্তর । দ্বিতীয় ভাগ “শিরীষ-দোনা- 
ঝুরি” রাজনৈতিক কয়েদীদের জেলখানা দমদমে লেখ! 1 বরা কবিতা 
ছুই অথবা! তিন ছত্ৰে সমাপ্ত যথা, 

কৃষ্ণচুড়। ফুলগুলি আলো! করে আছে 
বনপথে শ্যাম অন্ধকার । 

তৃতীয় ভাগ "পারিজীত-রজনীগদ্ধ।”। চতুর্থ ভাগ “অপরাজিতা”। 
একটি কবিতায় পাই, “ধুলায় বসিয়! চিরদিন গাই মন্দীর-বন্দন। ” 

“নত চেয়ে স্বপ্ন ভালবাসি,” ইহা লেখকের অন্তরের কথ।। ক্ষণিকের 
আনন্দ-বেদনাকে ছন্দে বন্দী করিয়া] “ইন্দধনু” ও "রূপমন্তীরী"র কবি 
পাঠককে উপহার দিয়াছেন। ভাষার লালিত্য এবং ভাবের অতভিসৌকুমার্ধ্য 
পাঠকের মনে মায়া-হ্প্রের সন্ধান- আনিয়া দিবে। 


১. আশৈলেন্দ্ৰকৃষ্ণ লাহ! 


শান্তিনিকেতন.আশ্রম__অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও 
গ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । -থ্যাকার স্পিঙ্ক ৩ এস্প্লানেড 
ইষ্ট, কালকাতা_-১। পৃ. ১১৬ । মূলা এক টাকা 

পুস্তকধানির দুইটি অংশ । -প্রথম অংশ “শাভ্তিনিকেতনের 
স্মৃতি’, অথোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিবিত। দ্বিতীয় বা 
শেষাংশ তাহারই মধ্যম পুন জ্ঞানেন্দ্রনাথের রচনা । “শান্তি- 
নিকেতনের স্মৃতি” বহুপুর্ধে 'প্রবাসী”তে কিছু কিছু প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তখন আমরা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ 


শি 








সুজাকফর ও প্রকাশক-_ আনিবারণচজ দাস, প্রবাসী প্রেল, ১২০৷২,আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 


কথ! প্রকাশিত হইয়াছে। 


‘বহুল এবং হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? 7) 


অমাক্‌ বুঝিবার পক্ষে এ ধরণের রচনা বিশেষ উঠ 


' শ্রীমাণিকচন্ত্র ভট্টাচাধ্য কর্তৃক ৯৩৪, হরিঘোষ স্ট্রীট কলিকা En 


অআন্লওড লন্লা হুন লক 
(২ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি গ্যারান্টি) 


দীর্ঘকাঁয় স্বাস্থাবান মানুষ সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে এবং খর্ববাকৃতি ব্যক্তি জীবন-সংগ্রীমে পিছাইয়া। | 
" লোকচক্ষুর অগোচরে | দীখকায় মানুষের বাক্তিত্ব.ফুটিয়া উঠে এবং তাঁহারা উচ্চপদের জন্য মনোনী * 
স্ত্রীলোকের হৃদয় তাহীরাই জয় করেন। আপনি যদি থববকায় হন তো! “হাইটোশ (অকৃত্রিম বস্তুটি হে) 
ইম্পিরিয়াল চেম্বার অফ সায়েন্স, পি, বি. ৬১, অন্থতসরে পাওয়া বায়), দ্বার! মাত্র ১৬ দিনে দেহের আকৃতি 
করিতে সক্ষম ইইবেন। “হাইটো”র প্রক্রিয়া খুবই সহজ, নির্দোষ এবং গ্যারান্টি প্রদত্ত । সহস্র সহশু 
“হাইটো” ব্যবহারে উপকৃত। আজই আমাদের আল্ট্‌।-ট.পিকাল তাজ! ঘোঁড়কটির জন্য অর্ডার 
নিয়মিত সাইজ কোদের সাইজের মু্য প্রতি বাক্স ৫/*। পুরা মাত্রার দুই বাক্সের একত্রে মুখ্য ৯* | 


ভ্ৰষ্ট ব্য £:_যদি আপনি উপকৃত না হুন তা হলে অবিলম্বে সম্পূর্ণ মুল্য ফেরৎ পাইবেন। 
‘IMPERIAL CHAMBER 05550072707) (Sec. 166/25) P.B. 61 AMRIT: 
































তাহার বৃহদাকার জীবনীতে ইতিপূর্বে আশ্রম ; 
আশ্রমধারী অধো 
দেবেন্দ্রনাথের মুখে এবং স্থানীয় লোকের স্থতি-ক্রু। 
নানা সুত্রে যে-সব কথ! জ্বানিতে পারিয়াছেন, এ 
যাহা যাহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই সমুদয় 
লিপিবদ্ধ হওয়ায় আশ্রম সম্বন্ধে ইহাই প্রামাণিক ব 
স্বীকার করিয়া লইতে পারি'। মহধিনর জীবনচরিখে 
সম্পর্কে এমন সব কথ! আছে যাহা ইহার নিরিখে 
সংশোধন করিয়া লওয়া সম্ভব । ' 
জ্ঞানেন্্রনাথ-রচিত অংশও নানা তথ্যে পূর্ণ। 
শৈশব ও কৈশোর শান্তিনিকেতনে-কাটিয়াছে। তি 
নাথের ব্রহ্মচর্য্য বিগ্ভালয়ের প্রাচীন ছাত্র। শাস্তি 
কিছুকাল অধ্যাপনাও করিয়াছেন। এই স্থানটির 
যোগ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌহছিয়াও ছাড়িতে 
অধিকন্ত রবীন্দ্রনাথের দ্বার! তাহার বর্ম ও কর্ণজ্জীবং 
ভাবে প্রভাবিত। কাজেই তাহার রচনাও যে বিট 


শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথকে এবং তাহার সুষ্ঠ আত্রম-বিদ্ধ, 


ইহার বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয় । ॥ 
| শ্রীযোগেশচন্্র এ 
বিরতি নির্ণয় সন্কেত-_বণ্িত গ্রীপঞ্চানন রায় '' 


প্রকাশিত । মুল্য এক টাকা। Ft 


ইহাতে হাচি, টিকটিকির ডাক, কাঁকচরিত্র, শৃগালচরিত্র; 
ইত্যাদি সম্বন্ধে সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার বঙ্গামুধাদ প্রদত্ত হইয়াছে) 


শ্রনলিনীকুমা' 


